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সম্পাদক-শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ. 


চতুর্থ বর্ষ-_চতুর্থ ভাগ। 


২৯৮২ কর্ণওয়ালিস্‌ ইট হইতে ভীবৈকুষ্টনাথ দাস 
দ্বারা প্রকাশিত। 





সুচী। 


বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 
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আমার পশ্চিম ভ্রমণ .. প্রীরাজনারায়ণ বন্ধ ২৮৯ 
আসাম ভ্রমণ প্ীজলধর সেন ৩৯৯, ৪৪৮ 
ইতর প্রাণীর শেষ গতি এখিজেন্রনাথ বসু থ৭ 
ইংলতীয় সভাভা প্রীপূর্ণানম্ধ চট্টোপাধ্যায় ভি এস্‌, সি, (এডিন) ১৮২ 
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একটা কৈফিয়ত আীগপ্রমধনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ ৬ 
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কুমংস্কার . প্রবিজযতক্র মুমদার বি, এ, ১৪৮ 
কেরল ীহর্গাচরণ রক্ষিত ৫১০ ৬২৫ 
কোম্পানী বাহাছুযের মহা তৈল বিজয়... .. ৪২৩ 
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জীবন চরিত আঅপূর্বচন্দ্র দত্ত বি, এ, (কেন্বিজ) ২ 
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৪৭৫, ৫৩২, ৫৮৮) ৬৪৪) ৬৯৩ 


দানব ও বামন শ্রীযো গীন্দ্রনাথ সরকার ৩৩ 
ছইটা পক্ষী সম্পাদক 

দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের জীবনী ৬৪৭ 
দেশীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীত শ্রীউপেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, ১৩৪ 
নির্বাসিত! _. প্রবিনয়কুমার ধর ১ 
পঞ্চ মহাযজ্ঞ শ্রীঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৩৬ 
পারিবারিক আমোদ প্রমোদ শ্রীঅমৃতলাল গুপু ৪১৭ 
পিতৃতৃমি দর্শন শ্রীরাজনারাযণ বস্থ ২৩৩ 
পৃথিবীর লেবক দল শ্রীন্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫ 
পৃথিবীর বয়দ শ্ররামেন্্রস্ুনর ত্রিবেদী এম্‌, এ, ৪৪৩ 
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বর্ধাও দিবার মৃত্যু (কবিতা) শ্রীবিনয়কুমার ধর ৪৩৯ 
বাঙ্গালী শ্রঅবিনাশচন্ত্র দাস এষ্‌. এ, ১৯৬ 
বাঙ্গাল! ভাষ| ও বাঙ্গাল। সাহিত্য শ্রীমবিনাশচন্দ্র দাস এম্‌, এ, ৩*২ 
বাদ প্রতিবাদ শ্ীঅচ্যাতচরণ চৌধুরী ও | 
্রীমঘোরনাথ চট্টোপাধ্যাক্ন ৩১৭ 

বিশুদ্ধ জলের আবস্তাকতা শ্রীফোগেশচন্দ্র রায় এম এ, ১২, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত সম্পাদক ২৬৭ 
ব্রদ্রমণী শ্রীদীনেন্ত্রকুমার রায় ৫১৬ 
ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে শ্রুজগদীশচন্দ্র বন্থ বি, এস্‌, সি, (লগুন) ১৭৭ 
মাতৃন্গেহ (কবিত1) শ্রীষোগীন্ত্রনাথ বসু বি, এ, ৯৩ 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরাজনারায়ণ বস্থু ৫৯১ 
রাম প্রসাদ সেন শ্রুদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, ৪৯৬ 
রামপ্রসাদ বৈদ্য কি কারস্থ প্রারসিকচন্ত্র বন্ধু ৬৮১ 
লাভেরিয়ে শ্রমুরলীধর রায়চৌধুরী এম্‌, এ, ১৬ 
লেবেরিয়ে শ্ীমাববচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ৫৬৮ 
বিবিধ গ্রনঙ্গ সম্পাদক ২১৫ 
শমন-দমন-বিধি শ্নুন্মরবীমোহন দাস এস্‌, থি, ১০ 
শান্তি নিকেতন শ্রক্ষিভীন্ত্রনাথ ঠাকুর বি, এ, ৫৪৬ 
শ্রগৌরাঙ্গের শ্রীহট্রাগমন শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী ৫২৪ 
শ্ীগৌরাঙ্গ ও তৃকারাম এসখারাম গণেশ দেউস্কর ৬০৯ 
সর্পবিষ শ্রযোগেশচন্জ্র রায় এম্‌, এ, ৫5২ 
সম্পাদকের নিবেদন ২৩২ 
সেবা সংবাদ শ্ীশ্তামলাল ঘোষ ১১২, ৬৪১ 
মৌন্দর্ধ্য-বোধ প্রতৃবঙ্গধর রায়চৌধুরী এষ্‌, এ। ৪৪ 
স্বরলিপি প্ীউপেক্রকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ, ৭৩ 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৩৫৫, ১৪২ 
সুখের নদী (কবিতা) . প্ীতিজেন্ত্রলাল রায় এম্‌, এ, ৩৭৭ 


বিষয় 
১৬৬ 
মেকালের পাঠশাল! 
মেকালের পা$শাল। 
হুর্ষোর তাপ ও পরমাধু 
সংসার ও ধর্ম 
হরিদাস 


লেখকের নাম পৃষ্ঠা 
্রীশঃচন্ত্র রায়চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এলং ৩৮২ 
শ্রীমধিনাশচন্ত্র দাম এম্‌. এ। ৪85 
্ীরাপবিষকারী সেন €৬, 
রীক্কালী গ্রমন্ন চট্টরাজ এম্‌, এ) ৪৮৬ 
্রীণীরালাল হালদার এম্‌। এ, ৫৪5 


শ্রমচুতচরণ চৌধুরী ১০৪) ৬৭৬ 


বিষয়। 
অনৃত্ধে খরল ১১১ শট হস 
সায়ার আব্বা! উ্ীদেবেজনাখ বন এম.এ. ** ৫৭১২৯ 
আধুনিক গৃজ-কাতন প্রীনভোম্রনাথ বন্ধু ৪১২৩৫ দারা 
আমানের উ্নতি ভ্ীহেরেজনাখ, ব্জ দত উঠব তি 
আমাদের দৰিজ্রত। গা রাছচৌনুী ১৮: রহিডি৯ 
আহুর্যোদ--ত্র ও বিউবনিক প্লেগু বম্পাঘক, ৯০ »জ$ত) 
এসিঙ্াটিছ মোসাইটার ইত জীপ ই 
প্তিকা ভীবিজয়চজ বার ,*ত অনি 5: 
একটা ক . শ্রীসত্াকাষ . . ... ৯৮ ৩৭ .. 
একটা কথাস-চ্ডিজাজুমান বিদ্যা এ ১১:৪₹১ 

একটী রৌপ্য মুজায় উঃ 8 7 ০ 
জীবন'চরিত ভীপ্রভাতকুমার সুখোপাধ্যায ০88৭. 
কবিতাহ্ন্বরী (পদ) শীদীনেজকুযার রাজ : ১০০ ৩১৫ 
কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয় রি 
ও বাঙ্গাল! ভাষা ্রীদেবেজনাথ বহু এব-এ. +* ৯ল .. 
কেরল শ্রীহর্দগাচরণ রক্ষিত ২২৩ ওক 
কামন। (পদ্দা) ঞ্ীপ্রতাঙ্ডকূমার ১০ 5৮ 88 
গীতোক্ক অব্তায় তত্ব টা 
সন্বন্ধে ছুই একটা কথ! প্রবাহ বঝোযাগরহযায টিভির 
গরিধ সেবক গিকিশচন্ত্র ঘোষ উবিনোহবিহারী ঘোষ ১৯০8৯.) 
গীতোক্ত অবতার তত্ব উ্রতুলছজ যোষ ৮৮০ হি 
গ্রন্থ সমালোচন। | ও | ইিসউন। 
(রসলীলা) উপতাতরুদায ছখোখাধ্যায় 
চিতা ইপ্রভাতকুষার বুখোপাাা 
অগতাম রায় | ইসরা : 


















২৭8৩ ০৯৪৪৭ সস 


লহ এবিএল ... ১৮ ২8, 

855০০: (১৩৬ ১৯৯ ১২৬ চি ২ ও ৪৭৯ 
আতিয়া... জনা ২৮ 
প্রতিবাদের উত্তর বাবারা সঃ ০১৬৯ 
গুতিবাছ জীমরোদ্ষচন্ত্র সেন. 2৮৩৩৯: 
প্রতিবাদের উত্তর জরীনঘোরনাথ পন্য 055০০ ৬ত২ 
পো মঙ্টির শ্রীজলধয় সেনা. ১১৮ ৫২৭ 
বকিবতা | শ্ীহেমেন্র প্রসাদ ঘোষ ১১৮ ৬১১৩৯,২২৮ 
| ্‌ দিশিি ৩১৩) ৫১৯ ও ৫উ$ 
খাকুণী গ্গান শ্ীঅচাতচরণ চৌধুরী ৪৮ 
বিবিধ প্রস . জীধীনেজকুষার রায় ১১৪২৬ 
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ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে। 


আমাদের বাড়ীর নিয়েই গঙ্গ! প্রবাহিভ। বাল্যকাল হইতেই নবীর 
সহিত আমার সখ্য জম্িয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কৃলপ্লাবন করিয়া 
অলমেতঃ বহুদূর পর্য্যন্ত বিশ্ব হইত) আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ 
কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন 
লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটা গতিপরিবর্তনশীল চৈতন্তময় জীব 
বলিয়া মনে হইত। সন্ধা হইলেই একাকী পরদীতীরে আসিয়া! বসিতাম। 
ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছাড়িয়া পড়িয়া, কুলুকুলু গীত 
গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া! বাইত । যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আমিত, এবং 
বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া! হাইত, তখন নদীর সেই 
কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখন মনে হইত, এই 
যে অঙ্র্র জলধার! প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে! কখনও ফিয়ে না; 
তবে এই অনন্তলোতঃ কোথা! হইতে আসিতেছে ? ইহার কিশেষ নাই? 
নদীকে দিজ্ঞালা করিতাম, “তুমি কোথা হইতে আসিতেছ" ?--নদী 
উত্তর করিত, “মহাদেবের জটা হইতে”। তখন নামার সা 
বৃত্তান্ত স্বতিপথে উদ্দিত হইত। 

ভাঙার পর, বড় হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক' থ্যাধ্যা ুনিযাছি; 
কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়া, তখনই নেই চিরাভ্যন্ত কুলুকুলু 
ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব-কথ। গুনিতাম--মহাদেবের জট! হইতে 1” | 

একবার এই নর্দীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতা" 
নলে ভঙ্গীভৃত হইতে দেখিলাম । আমার সেই আজন্মপরিচিত, বাসলো/র 
বাস মন্দির সহসা! শুন্ে পরিণত হইল। সেই দেহের এক গভীর বিশাল 
প্রবাহ কোন্‌ অজাত ও অজ্ঞ দেশে বহি! চলিয়া গেল? বেষায়,যে 
তো আর ফিয়ে না) তবে কি.সে অনন্তকালের জন্ত লুণ্ড হয়? মৃতযুতেই 


২০৮, দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


কি জীবনের পরিসমাপ্তি ? যে যায়, সে কোথ! যায় ? আমার প্রিয়জন আজ 
কোথায় ? 
তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলেশ। 
চতুর্দিক অন্ধকার হইয়। আসিয়াছিল, কুলুকুলু শবের মধ্যে শুনিতে 
পাইলাম, "আমর! যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া বাই। দীর্ঘ 
প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।” 
জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদি ?% নদী সেই পুরাতন 
কবরে উত্তর করিল, “মহাদেবের জট! হইতে ।” 
এক দিন আমি বলিলাম, “নদি, আব বহুকাল অবধি তোমার সহিত 
আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হুইতে এপর্য্য্ত 
তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়! আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়! 
গিয়াছ ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ 
অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্বি-স্থান দেখিয়া আসিব।* 
শুনিয়[ছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথ! 
হইতে জাহ্বীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমিসেই শৃঙ্গ লক্ষা করিয়া, বহগ্রাম 
জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়! চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কৃর্খাচল 
নামক পুরাণ-গ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম । তথা হইতে সরযূনদীর উৎ- 
পত্তি স্থান দর্শন করিয়! দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল 
গিরিগহন লঙ্ঘন পৃর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। 
একদিন অন্তীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হুইয়! 
বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্থদেশে নিবিড় 
অরপ্যানী; এক অত্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বার! পশ্চাতের দৃত্ত 
অন্তরা করিয়া সন্দুথে দণ্ডায়মান। জামার পণ-প্রদর্শক বলিল, “এই শৃঙ্গে 
উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিয়েষে রজজত-হত্রের সভায় রেখা 
দেখ! যাইতেছে, উহ্বাই বহদেশ অতিক্রম করিয়। তোমাদের দেশে জতি 
বেগবতী, কুল-প্লাবিনী শ্রোতশ্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সন্ুখস্থ 
শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সুক্ম হুত্রের আরম্ত 
কোথায় ।”” 


এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পপশ্রম বিশ্বৃত হই নব ঃ পর্কতে 
আরোহণ করিতে লাগিপাম। 


এপ্রিল, ১৮৯৫। ]  ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে ১৭৯ 


আমার পথ-প্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সপ্পুখে দেখ! জয় নন্দাদেবী! 
জয় ত্রিশুল 1” 

' কিয়ৎক্ষণ পুর্বে পর্বতমালা জামার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল । এখন 
উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবাষাত্র জামার সন্দুখের আবরণ অপস্থত হইল । 
দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণগ্ডল। সেই নিবিড় নীলম্তর ভেদ 
করিয়া ছই শুভ্র তুারমৃষ্ঠি শুন্তে উখিত হুইয়াছে। একটী গরীয়সী রমণীর 
স্তাক্।। মনে হইল যেন আমার দিকে সঙ্গে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। 
ধাহার বিশাল বক্ষে বহজীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মুষ্ঠি সেই মাতৃ- 
রূপিণী ধরিত্রীর বলিয়! চিনিলাম। ইহারই অনতিদূরে মহাদেবের ভ্রিশুল 
স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উখ্িত হুইয়া, মেদিনী বিদারণ পূর্বক 
শাণিত অগ্রভাগ ছার আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। জ্িভুবন এই মহান্তে 
গ্রথিত। 

এইরূপে পরস্পরের পার্খে, স্ষ্ট জগৎ ও স্ত্বিকর্তার হন্তের আধ, 
সাকারকূপে দর্শন করিলাম । এই ত্রিশৃল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাঁছ! 
পরে বুঝিলাম। | 

আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, "সন্দুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে; উহ! 
অভীব দুর্গম ; ছুই দিন চলিলে পর তুষার-নদী দেখিতে পাইবে ।” 

সেই ছই দিন বুবন ও গিরি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুফার- 
ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সুত্রটী সুক্ম হইতে হুক্মৃতয় হুইয়! 
এপর্যন্ত আমিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদ্গীতি এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হুইত্তে- 
ছিল, সহস! ষেন কোন এন্্রজালিকের মন্ত্প্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর 
তরল নীর অকন্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম 
স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্শিমালা গ্রস্তরীভূত হইয়া! রহিয়াছে;যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল 
তরঙ্গগুলিকে কে প্তিষ্ঠ!” বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন 
মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্কটিক খলি নিঃশেষ করিয়। এই বিশালক্ষেত্রে 
সংক্ষুন্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। | 
[ ছই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী। বহদুরগ্রসারিত সেই পর্বতের পাদমুল 
হইতে উত্ত্গ ভূগুদেশ পর্য্যস্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরস্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। 

* কুষাধুনের উত্তরে ছুই তুষার শিখর দেখ! যান্ধ। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি 

জিশ্ল নামে খ্যাত। | | ৮ 


১৮৬ দাদী রথ ভাগ, রথ লংখা। 


পিখর-ভুষার নিঃস্থত জলধার। বন্ধিম গতিতে নিমনস্থ উপত্যকায় পতিত 
হইতেছে । সম্ুথে নন্বাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে 
নঠ। মধ্যে ঘন কুজ্বটিকা ) এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত 
হইবে ।, 
 তুষার-নদীর উপর দিক! উর্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী 

ধবম গিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে । আসিবায় সময় পর্ধাত দেহ 
ভগ্ন করিয়া প্রস্তর স্তুপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তর স্তুপ 
ইতত্তভঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি ছুরারোহ ভ্তপ হইতে ভপান্তরে 
অগ্রপর হইতে লাগিলাম। যত উদ্ধে উঠিতেছি বাযুস্তর ততই ক্ষীণতর 
ছইতেছে ) সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের * সৌরভে পরিপূর্ণ । ক্রমে স্থান প্রশ্থাম 
কানোধয হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়! আদিল ) অবশেষে হতচেতনগ্রায় 
হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম! 

সহস। শত শত শঙ্ঘনাদ একত্রে কর্ণরস্ধে, প্রবেশ করিল। আর্ধোন্মীলিত 
নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্যাত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োফন হইয়াছে। জল- 
প্রপাতগুলি যেন স্ুবৃহং কমগুলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে? সেই সঙ্গে 
পারিজীত বৃক্ষ সকল শ্বতঃ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। দুরে দিকু আলোড়ন 
করিজ়| শখধ্বনির সভার গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা! শয্ধ্বনি কি পতনশীল 
তুষার-পর্বাতের বঙ্জুনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না। 

কতক্ষণ পরে সুখে দৃষ্টিপাত করিয়া! যাহা দেখিলাম, তাহাতে হদর 
উচ্ছসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন! 
দেবীও ত্রিশূল আচ্ছর করিয়াছিল, তাহা উদ্ধে' উিত হুইয় শৃন্তমার্গ আশ্রয় 
করিয়াছে । নন্দাদেবীর শিরৌপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ 
কদ্ধিতেছে, তাহ! একান্ত ছুর্িরীক্ষ্যা! সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত 


ধূমরাশি দিগ দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? 
এই জট! পৃথিবীন্বপিণী নন্দাদেবীকে চন্ত্রাতপের সভার আবরণ করিয়। 
রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষার কগাগুলি নল্গাদেবীর 
মন্তকে উজ্জল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র 
শাধিত করিতেছে। 
শিব ও কর! রক্ষক ও সংহারক | এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। 
মানস-চক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগয়োদেশে যাত্রা ও পুনরায় 


* তুষার কষে জাত এক প্রকার দুগ্ধ গুল বিলেষ। 
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উৎসে প্রত্যাবর্তন স্প&্ দেখিতে পাইলাম । এই মহাচক্র প্রবাহিত শ্রোতে 
সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরস্পরের পার্ে স্থাপিত দেখিলাষ। 

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমানুরূপ বারিকণা 
উছ্ছাদের শরীরান্যন্তরে গ্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে 
উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্জরনিনাদে নিক্কে পতিত 
হইতেছে।, 

বারিকণারাই নিষ্বে শুভ্র তুষায়-শষ্য? রচনা করিয়! রাখিয়াছে। ৬ 
শৈল এই তুষারশধ্যায় শাগ্নিত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্তকে 
ডাকিয়া! বিল, “বসইস, আমর! ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া 
নিশ্মাণ করি ।” 

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখা অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই 
পর্বত ভার বহিয়! নিয়ে চলিল। কোন পথ ছিল না, পতিত পর্বত খণ্ডের 
ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল,--উপত্যকা রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘর্ষিত 
হইতে হইতে উপলম্ত,প চূর্ণাকৃত হুইল । 

আমি যেস্থানে বসি! আছি, তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রব্তর খণ্ড 
রাশীকৃত রহিয়াছে । ইহার নিয়েই তুষারকণা তরলারৃতি ধারণ করিয়! 
ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে । এই সরিৎ পর্বাতেক্ন অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া 
গিরিদেশ অতিবর্তনপূর্্বক বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরো- 
দেশে প্রবাহিত হইতেছে । 

পথে একন্থানে উভয়কৃলস্থ দেশ মরুভূমি প্রায় হইয়াছিল। নদী তট 
উললজ্বন কন্িয়! দেশ ল্লীবিত করিল। পর্বতের অস্থিচর্ণ সংযোগে মৃত্তিকা 
উর্বর! শক্তি বন্ধিত ছইল। কঠিন পর্বতের দেহাৰশের ছারা বৃক্ষলতার 
সঙ্গীব শ্যাম দেহ নির্টিত ছইল। 

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে ধরণী ধৌত করিতেছে, এৰং মৃত ও পরিত্যক্ত 
দ্ববা বহন করিয়া সমুস্ত্রগর্ডে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্য চক্ষুর 
অগোচরে নূতন বাজোর সৃষ্টি হইতেছে। 

সমুক্রে মিলিত বারিকশাকুল সর্বগা! বিভাড়িত হ্যা বেলাডুমি ও ভগ্ন 
করিতেছে । | 

জলফণ! কখনও ভূগর্ডে প্রবেশ করিস গাালগুরহ অযিকুপ্ড আহি 
শ্বরূপ হাইতেছে। সেই মহাধজ্েখিত ধূমরশি পৃথিবী বিবার করিয়া 


১৮ দাসী [৪র্থভাগ, ৫ নংখ্যা। 


আগ্নেয়গিরির আগ[দগাররূপে প্রকাশ পাইডেছে ) সেই মহাতেজে পৃথিবী 
কম্পিত হইতেছে; উন্নত তৃমি অতলে নিমজ্জিত ও সমূদ্রতল উন্নদিত রঃ 
নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে। 

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিনুগণের বিশ্রাম নাই। হৃর্ষ্যের ভেজে 
উত্তপ্ত হুইয্! ইহার! উত্তরে উড্ীন হুইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও 
বঞ্চাবলে পর্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজাল মধ্যে 
আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বততপৃষ্ঠে তুহিনাকারে 
পাতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই | 

এখনও ভাগীরথী-ভীরে বসিয়া! তীহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। 
এখনও তাহাতে পূর্বের স্তায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে তুল 
হয় না। 

'নদি, তুমি কোথা হইতে আসিক্কাছ', ইহার উত্তরে এখন সম্পষ্ট স্বরে 
শুনিতে পাই-_ 

“মহাদেবের জটা হইতে ।” 





ইংলগীয় সভ্যতা । 


ইংলও সভ্য দেশ, ইহা! আমর! সকলেই জানি। কিন্তু কি কি উপকরণে 
ইংলগ্ডের সভ্যতা! গঠিত, তাহ! কি আমরা চিন্ত। করিয় থাকি? এই বিষযটা 
আমাদের চিন্তা কর! উচিত ; কেননা, আমর! সর্বদাই ইংলগ্ডের সভ্যতার 
অন্নুকরণে ব্যস্ত, সভ্যতা ভ্রমে যদি অসভ্যতাঁর 'অন্থকরণ করিয়া ফেলি, 
তবে বড়ই বিপদের সন্ভাবনা। এই প্রবন্ধে ইংলগ্ডের সভ্যতার কয়েকটা 
উপকরণ প্রদর্শিত হইতেছে। 

প্রথম। ইংরেজজাতি অত্যন্ত বিনীত ও শিষ্ঠাচারী ) এইটী তাহাদের 
সত্যতার একটা প্রধান অঙ্গ। খরা যে সকল ইংরাজ এদেশে দেখিতে 
পাই, ভাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ইহ! ধারণা কর] কঠিন; কিন্তু ধাহার। 
বিলাতে গিয়াছেন তাহার! ইংরেজ জাতির শিষ্টাচার দেখিয়! দু হইয়াছেন। 
শৈশবকাল হইতেই বাপ মায়ের নিকট হইতে ইংরাজেরা শিষ্টাচারের নিয়ম 
কপ শিক্ষা করিয়া থাফে।' বিলাতে একটী বালকের মধো থে প্রকার 
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শিষ্টভাব দেখিতে পাওয়। যায়, অমাদেয় দেশের অনেক বরঃপ্রাপ্ত যুবকের 
মধ্যেও তাহা নাই । কি প্রকারে একজন ভত্রলোফের সহিত কথা কহিতে 
হয়, কি বলিয়া একজনকে অভ্যর্থন! করিতে হয়, এই সকল ইংরেজ বালক 
বালিকার! অতি সুন্দররূপে শিক্ষা করে। কথাবার্তার মধ্যে বিনীততাব, 
কাহারও কথার কর্কশভাবে প্রতিবাদ ন! করা, প্রতিবাদ করিতে হইলে ক্ষম! 
প্রার্থনা করা, এই সকল ইংরেজ জাতির চরিত্রগত সদৃগুণ| এমন কি 
ইংলগ্ডে চাকর চাকরাদীকে পধ্যন্ত কোন প্রকারে অবন্ধা কর! নিন্দনীয়। 
তাহাদিগের নিকটেও বিনীতভাবে কথা কছিতে হয়। কোন একটী আদেশ 
প্রতিপালন করিলে ধন্ঠবাদ দিতে হয়, এটী বড়ই সুন্দর ভাব। আমর! 
চাকর চাকরাধীকে কতই মনঃপীঁড়া দেই, তাহার! গরিব বলিয়! অঙ্গের দায়ে 
আমাদের অধীনে কাজ করিতে আসে; আর তাহার! ষে ষানুষ, আমাদের 
মত ভাহাদেরও হুখ ছুঃখ বোধ আছে, ইহ! আমাদের যেন জ্ঞানই থাকে 
না। ভারতবর্ষীয় ইংরাজদেরত কথাই নাই, তাহারা চাকরদিগকে নৃশংস 
ভাবে কতই মা পাকা প্রহার ও বেআজাথাত করিয়া থাকেন। ইংলগডে 
আর একটা ভাব দেখিক্স! চমতৎকত হুইয়াছি, সেখানে বৃদ্ধ ও যুবকের সম্বন্ধ 
আমাদের দেশ হইতে অনেকট! স্বতত্্। আমর! মনে করি বৃদ্ধের নিকটে 
মন খুলিয়া গল্প করাকি আমোদ কর! বেয়াদবী; কিন্তু বিলাতে তাহা দেখ! 
যায় না; বুদ্ধ ও যুবকের মধ্যে বেশ সখ্যভাব। যুবকই যে কেবল বৃদ্ধের নিকট 
বিনীত আর বৃদ্ধ যুবকদের নিকটে উদ্ধত হইবেন, ইছা সেখানে দেখা যায় না। 
বিলতে শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর ব্যবহার চিন্তা করিলে এই ভাবটা আরও 
পরিষ্কাররূপে বুঝ! যায়। শিক্ষক সর্বদাই রুদ্রমৃখি আর ছাত্র ভয়ে বিকম্পিত, 
এটা বিলাতে খুবই কম। ইহাদের পরম্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ সখ্যভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষক বেমন ক্লাসের বাহিরে আসিলেন, অযনই 
ছাত্র ও শিক্ষক পয়ম্পয়ের বন্ধু, উভয়ে সমভাবে কথ! কহিবার অধিকারী । 
ছাত্রদের প্রতি শিক্ষক মহাশয়দিগের শি ও বিনীতভাব দেখিয়া! অবাঁকৃ 
হইগাছি। একজন শিক্ষকের বাড়ীতে যদি যাওয়া যায়, বে তিনি অন্ত 
দশজন ভদ্রলোককে ঘষে প্রকার সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা! করেন, ছাত্রকেও 
ঠিক্‌ সেইরূপ করিয়া! থাকেন, এমন কি বদিবার জন্ত ভাল আনন খান! 
ছাড়িয়া দেন। জামি সর্ধাপ্রথমে যেদিন গ্রফেসার কল্ডারউডের সন্ধে 
তাহার বাড়ীতে দেখ! করিতে গেলাম, তিনি যে প্রকারে আমাকে অভার্থন! 


১৮৪ "পাপী (ভাগ, ৪র্থনংখ্যা। 


করিলেন, আমি দেখিয়া! চমতকৃত হইলাম । একখান! ভাল আসনে বসাইয়। 
অত্যন্ত বিনয় ও সন্ভাবের সহিত আলাপ ত করিলেনই ; তারপর আমি যখন 
উঠিয়া জাসি ভিনি সঙ্গে সঙ্গে সদর হুযার পর্যন্ত আসিলেন এবং আমার 
বড় কোট্টা গায়ে পরাইয়! দিলেন। তিনি যে আমাকে নুতন লোক পাইয়! 
এইকপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; আমি তারপর যতদিন তাহার বাড়ী 
গিয়াছি, প্রতিদিনই তিনি এরূপ করিকাছেন। ধাহার! শিক্ষিত লোক, 
কেবল তাহাদের মধ্যেই এই বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! 
নছে )--ইতর ও সাধারণ লোকের মধ্যেও ইহা! বেশ পরিলক্ষিত হয়। সাধা- 
রণ লোকের! রাজপথে দাড়াইয়৷ অসভ্য ভাষায় পরম্পরের সহিত গালাগালি 
করিতেছে, ইহ। বিলাতে খুবই কম দেখিতে পাওয়া যার়। মদ থাইয়! যখন 
মাতাল হয়, তখনই এরূপ করে। অনেকে মনে করেনষে ইংরাজের যে 
শিষ্টাচার, এট! কেবল বাহ্িক এবং অনেক পরিমাণে কপটাচার। আমি 
এই মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে প্রস্তত নই। শিক্টাচার যাহাদের মজ্জাগত হই- 
পাছে, ভাহাদের নিকটে উহা আর বাহিক কি করিরা হইতে পারে? 
অবশ্ত ভদ্রতার খাতিরে অনিচ্ছা! সত্বেও অনেক সময় অনেকে শিষ্টাচার প্রদ- 
শন করিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে কপটাচার অথবা! 4১1150191 
বলি! নিন্দা করা অন্তায়। আমরা যখন বিলাতে যাই এবং যাইয়া যখন 
ইংরাজী সভ্যতা নকল করিতে থ।কি, তখন তাহা! কপটতা ও 41060191) 
কেন না আমা ত আর শৈশবকাল হইতে এভাবে পরিবদ্ধিত হইয়া আসি 
নাই। আমর! অনেক সময়েই আমাদের নিজের মনের অবস্থ। দ্বারা বিচার 
করি বলিয়াই এরন্ধপ নিম্ন! করিয়। থাকি। ইংলগ্ডে একজন লোককে ভদ্র 
হইতে হইলে, 11. £১ 73. &. পাশ ও কতকগুলি অর্োপাঞ্জন ব্যতীত 
আরও কিছু করিতে হয়। তাহাদের শিষ্টাচারী হওয়। দরকার। আমর! ত 
অনেকেই [4. 4.১ 73. 4৬, পাশ করিক্ন| থাকি কিন্তু কজন শিষ্টাচার শিক্ষ। 
করি? একজন লোকের সঙ্গে ভাল ভাবে কিরূপে কথা কহিতে হয়, তাহ! 
আমরা অনেকে জানি না। এই শিক্ষা স্কুল কলেজে হওয়! অসম্ভব। ইহ] 
গুছের শিক্ষ!, বাপ্‌ মায়ের কাছে এ শিক্ষা পাইতে হয়। আমরা বিশ্ব-বিস্কা- 
লয়ের উপাধি পাইয্াও যে সভ্য হইতে পারি নাই, তাহ! ধরা পড়ে । বখন 
আদর! একজন ইংরাজের সংসর্গে যাই, উন বুঝিতে পারি, আমাদের 
ফত অভাব রহিয়াছে। 


. দ্বিচীক্ক। আমরা ঘদি এই শিষ্টাচাষের গুড় কারণ জিজাস। করি, ভবে 
বলিতে হইবে, ইংরাজের স্বভাবজাত স্বাধীনতাপ্রিরতাই ইহার মূল কারণ। 
স্বাধীনতা কাহাকে বলে? নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান । সেই সম্মানই 
অন্তের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা! ও সন্মান করিতে শিক্ষা দেয় । আমি যে একটা! 
মানুষ এবং আমার জীবনেহ যে একট! মূল্য আছে, এই বোধ বদি না থাকে, 
তবে অন্তকে প্রকৃত ভাবে সন্মান করা আমার পক্ষে সম্ভৰ নয়। প্রত্যেক 
ইংরাজই অল্লাধিক পরিমাণে আপনার জীশ্ঘনের মূল্য বুঝেন এবং তগ্বারাই 
আপনার প্রতিবাসীকেও সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পাবেন । ইংরাজ 
জাতি যে স্বধীনতাপ্রিয় তাহা বল! বাহুল্য মাত্র । স্বাধীনতা ইংরাঞসঙাজে 
ভাতার আর্েকটী উপকরণ । বাঙ্গালীরা বিলাতে বাইয়া যে এত সমু 
অনুভব করেন, তাহার প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে ভীাছার। সেখামে 
গ্বাধীনভার বাঁযু সেবন করিক! বিমলানন্দ অনুভব করেন। সেখানে বাঙ্গালী 
ও ইংরাজে পার্থকা নাই। আহি ও আমার ইংয়াজ বন্ধু ছই সমান; আমাকে 
কোন ইংরাজের হস্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয় না । আসার সঙ্গে 
মকলেই ভদ্র ৪ শিষ্টভাবে কথা কছেন, কামিও তখন আমার জীবনের সুল্য 
কতক পরিমাণে অনুভব করি। ভারতবাসীদ্ের বিলাঁতে বাওয়া যে ফর্তবা, 
তাহার প্রধান কারণ এই যে সেখানে তাহারা আব্মমর্ষ)াদা শিক্ষা করিতে 
পাবেন। দেখিনা অবাক হইতে হম যে ব্যক্কিত্বের প্রতি সম্মানের ভাব 
ইংলশ্ডে এভই প্রবল যে,তদ্ধেতু জাতিগত বিদ্বেষ ও অসন্ভাব অনেক পরিমাণে 
তিরোছিত হইয়াছে । কোন অসভ্য বিদেশীয় লোক ইংলগ্ডে যাইয়! যেন 
ইংরাজ জাতির সঙ্গে এক হইয়া পড়ে । দেখিয়াছি ষেআফ্রিকা ও আমে- 
রিক। হইতে কাক্রিগণও ইংলগ্ডে যাইয়া ইংরাজের সঙ্গে এক হইয়া ঘায়। 
ইংরাজ রমণীগণ তাহাদিগকে আপনাদের গৃহে স্থানদান করিতে কিছুমাত্র 
কুষ্ঠিত হন না| এই উদার ভাব এতই প্রবল যে অনেক ইংরাজ মহিলা 
রুষ্ণকায় কাঁফ্রীদের পাণিগ্রছণেও কিছুমাত্র অপষান বোধ করেন ন1। 
আমাদের দেশে জাতিভেদরূপ ভয়ানক অনুদারতা যে বিস্কমান, তাহার কারণ 
এই যে জাতিগত বিভিন্নতা সন্বেও মানুষের মন্ুযাত্বকে আমর! সন্মান 
করিতে পারি না। 
ভৃতীয়। ইংলণ্ডের সাতার তৃতীখব উপকরণ স্ত্ীজাতির প্রতি ভি ও 
তাহাদের শিক্ষা । যে জাতিতে স্রীজাতির প্রতি সম্মান নাই এবং তাহাদিগকে 
| 
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যখোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়। হইতেছে না, সে জাতিকে ইংরাজের! সভ্য বলিতে 
একেবারেই প্রস্তুত নয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা! করেন যে ইংরাজেয়া তারত- 
ধালীদিগকে সাধারণত্তঃ এত স্বণার চক্ষে কেন দেখেন? তাহার উত্তর এই 
যে, ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি ঘখোপযুক্ত সম্বান. প্রদর্শন কর! হয় না। 
ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজের যে এই ভাব, তাহা ইংলঙ্ডে না গেলে সম্যক- 
রূপ অনুভব করা যায় না। ইংলগুবাসীর! ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বদি কিছু 
জানে, তাহা! স্ত্রীজাতির ছুর্দশা । “সেখানে আবাল বৃদ্ধ বনিত। সকলের মনেই 
এই সংস্কার দৃঢ়বন্ধ। সেখানে যদি ফোন অশিক্ষিত র্ৃবষককেও জিজ্ঞাসা 
কর! বায়,প্তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি জান?” সে নিশ্চয়ই বলিবে, 
“ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে স্ত্রীলোকের প্রতি মহা উৎপীড়ন হইয়া 
থাকে । দিবাবসানে কোন গৃহস্থ ইংরাজ দিবসের কাধ্য শেষ করিয়া! যখন 
গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং আপনার স্ত্রী পুত্র লইয়া অগ্নিকুণ্ডের সমক্ষে 
বলিয়া নানারপ উপাখ্যান দ্বার! শ্রম নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদি 
কোন এক ভারতবাসী লুক্ধারিত ভাবে থাকিয়া! তাহাদের কথোপকথন 
শ্রবণ করেন, তবে হয় ত শুনিবেন, কোন ভারতবর্ষীর। ছুঃখিনী বিধবাক 
ছুঃখ কাহিনী বর্ণিত হইতেছে--কি প্রকারে সে অনাথ হইয়া! আত্মীয় 
গণের অশেষ উৎপীড়ন সহ করিয়া থাকে, অথবা কি প্রকার স্বামীর মৃত 
দেহের সহিত আপনার জীবস্তদেহ ভশ্মসাৎ করে । ইংলণ্ডে অনেকে মনে 
করেন ষে এখনও ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথ| প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে মে 
স্্রীাতির প্রতি বহুল সম্মান প্রদর্শিত হইয়। থাকে, সে বিষয়ের অধিক বর্ণনা 
বাহুল্য মাত্র । আমাদের দেশে এমন গুভদিন কবে আসিবে, যে আমরা 
সত্রী জাতির যথার্থ সম্মান রক্ষা করিতে শিক্ষা করিব! কবে তাহাদিগকে 
জন ধর্পে বিভৃষিত করিয়! আমাদের দেশের মুখোজ্দল করিব! ঈশ্বর 
করুন আমাদের দেশে ত্বরায় সেই গুভদিন আগমন করুক । এবং আমরা 
জগতের সমক্ষে হ্ুসভাজাতি বলিয়! পরিচিত হই। 


গ্পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 


০ ০ 


ভুকারাম। 
ষ্ঠ প্রস্তাব। 

তুকারাম যেকূপে একজন প্রক্কৃত ভগবদৃতক্ত সাধুপুরুষ বলিয়! খ্যাতি- 
লাত করিতেছিলেন, পূর্ব প্রস্তাবে আমর! তাহার উল্লেখ করিয়াছি। 
তাহার অকৃত্রিম সরলতা, ভগবন্লিষ্ঠা, জীবানুকম্পা গ্রভৃতি গুণে এবং তাহার 
প্রদত্ত মধুর ধর্মোপদেশের জন্ত তাছার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বিশেষ- 
রূপে আকুষ্ট হইতে লাগিল। ব্রাক্ষণাদি উচ্চজাতীয় অনেক ব্যক্তিও 
তাহাকে তক্তিভরে নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং তাহার অমূল্য উপদেশ 
শ্রবণে অনেকেই সংসারের প্রতি আস্থাশূন্ত হইয়া, তাহার শিষাত্ স্বীকার 
করিলেন। তাহার শিষাগণের মধ্যে গঙ্গাধর পন্ত নামক জনৈক ত্রাঙ্গণ 
ও সন্তা্ী নামক একজন তৈলিক, এই ছই জনই প্রধান। তুকাস্সামেয 
সংকীর্তভন ও কথকতার সময় ইহার! করতাল ও বীণ! হস্তে তাহার পশ্চান্তাগে 
দাড়াইয়! ধরব! (ধৃয়) ধরিতেন। গঙ্গাধর পন্তের উপয় তৃকারামের কবিতাদি 
লিখিবার ভার ছিল। কিন্তু সাধারণের নিকট এইরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা 
বৃদ্ধির সঙ্কে তৎকালের ভাক্ত সাধুগণের নিকট তুকারামের প্রশংসা অতিশয় 
অসহ হইয়া উঠিল। তার শিষ্য সংখ্যা বর্ধনে তাহাদিগের নিজের 
প্রতিপত্তি হাস হইবার আশঙ্কায়, তাহারা তুকারামের শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। “মস্বাজী বাবা গোঁসাই” নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথম তুকা- 
রামের প্রর্তি অহ্যাচার আরম্ভ করিলেন। ভিনি ঘেছ গ্রামে এক মঠ 
সংস্থাপন করিয়া, সেখানকার “মোহান্ত" হৃইয়াছিলেন। সফলেই তাহাকে 
"্মস্বাজী বাবা মহাপুরুষ” বলিত। কিন্তু ক্রমশঃ সাধারণ লোক তীহার 
অপেক্ষা তুফারামের প্রতি সমধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাদ, তুকারাষ- 
মন্বাজীর বিষনয়নে পতিত হইলেন। মন্বাজী তাহাকে অপষানিত করিবার 
অবসর খু'জিতে লাগিলেন। পরিবার গ্রতিপালনের ভার স্ত্রীর স্কন্ধে অর্পণ 
করিয়। তৃকারাম বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে, অবলাইয়ের পিতা “আগীতী* 
কন্তার় প্রতি স্বেহবশতঃ সময়ে সময়ে তাহাদিগকে মানাপ্রকারে সাহাবা 
করিতেন। আমরা যে সময়ের কথ! বলিতেছি, ভাহার কিছুদিন পূর্বে 
আবাদী তুকারামকে একটি মহ্ষি প্রদান করিয়াছিলেন। বিঠোবার 
মদদিরের গশ্চাদ্ভাগে মন্ধাতীর একটি উষ্ভান ছিল। দৈবক্রমে একদিন 


১ট-৮, দাসী [গর্থ ভাগ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


তৃকারামের মহিষ সেই উদ্ভানের বেড়! ভাঙগিয়! তাহাতে প্রবেশ পূর্বক 
কতিপয় পুষ্পবৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিল। তঙ্গর্শনে মন্বাজী ক্রোধাবিষ্-চিত্তে 
তুকারামের উদ্দেশে অন্তর কটুকাটব্য বর্ষণ করিলেন। কিন্তু তৃকারামকে 
নিকটে ন! পাইয়। সেদিন আর অধিক কিছু করিবার সুবিধা পাইলেন না। 
ইহার কিছুদিন পরে আর এক ঘটনায় তুকারাম মন্বাজীর কোপে 
পতিত হইলেন। একদা সায়ংকালে একাদশী উপলক্ষে দেছতে বিঠোবার 
দর্শনার্ধ বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। মন্থাজী স্বীয় উদ্ভানটিকে কণ্টক 
দ্বারা বেন করিয়াছিলেন। তীহার উদ্ভানের কণ্টক বেষ্টনে দেব-দর্শনার্ধি- 
গণের প্রদক্ষিণ স্থান পধ্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে দেখিয়া, অন্ধকারে নবাগত 
দর্শনাধিগণের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় তুকারাম শ্বহন্তে সেগুণি 
উৎপাটিত কর; স্থান পরিষ্কৃত করিয়! দিলেন। মস্বাজী পূর্বাবধিই অবসর 
খুঁজিতেছিলেন। এক্ষণে তুকারামকে তাহার উদ্ানের কণ্টক ঝেষ্টন 
উৎপাটন ও ভগ্ন করিতে দেখিয়া! একেবারে ক্রোধান্ধ হইলেন। ভিনি 
কটু ভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে তুকারামের সমীপবর্তী হইয়া তাছারই 
উৎপাটিভ কণ্টক হষ্টি দ্বারা তাহাকে অভি নির্দয়তাবে প্রহ্থার করিতে 
আরন্ত করিলেন। একটির পর আর একটি করিয়া ১*১৫টি কণ্টক-যহি 
তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে মন্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। 
তুকারাম অকাতরে ও নিশবে সমস্ত সহ করিলেন। মন্বা্ীর প্রহারকালে 
তিনি মনে মনে কেবল নাম জপ করিতেছিলেন। গোসাইজী প্রহার কার্ধয 
সমাধা করিয়া মঠে প্রতিগমন করিলে তুকারাম মন্দিয়ে আগমন পূর্বাক 
বিঠোবার নিকট সমস্ত ছুঃখ নিবেদন করিলেন। তুকারামের এইক্*প 
হুর্গতি দর্শনে সকলেরই নেত্র অক্পুরিত হুইল। তুকারাষেকর ভ্বীবনের 
অনেক ঘটনা, ভিনি তাহার অভঙ্গগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার 
ধর্ধজীবনের হৃত্রপান্ত, তাহার পারিবারিক অবস্থা, তাহার নির্ডরকঈীলতা 
প্রস্থৃতি অনেক বিষয় তাহার অভঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়। এই ঘটনার ও 
উল্লেখ করিয়! তুকারাম ছ়টি 'অভঙ্গ রচন! করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটিয় 
মর্ম মহীপতি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন “ছে তগবন্! বুঝিয়াছি, 
ভুর্জনের সান্িধো কিদ্ূপে সাধুগণের মানসিক শান্তি অন্র্ধিত হইয়া! অলিষ্টের 
উৎপত্তি হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই তুমি আমাকে এই শিক্ষা প্রঙগান ফরিলে। 
এইবার হইতে হুক্ষনের সহবাস হইতে যথাসাধ্য দুরে থাকিবার চেষ্ঠ! 


এপ্রিল, ১৮৯৫। ] তুকারাম ১৮১ 


করিব” এই ঘটনায় রচিত অভঙ্গগুলির মধ্যে তিনটির অনুবাদ বাবু 
সত্যেক্রনাথ ঠাকুর তাহার “বোম্বাই চিত্র” গ্রন্থে প্রকাশ করিক্লাছেল। তাহার 
ছুইটি আমরা! এস্থলে উদ্ধত করিলাম ।& | 
প্রথম । 
ছাড়িব ন1 ছাড়ি ন, 
ছাড়িব না! ছে বিঠোঁবা তোমারি চরণ। 
যতই যন্ণা আসে, 
আহুক কি করিবেসে, 
নাহয় হইবে মরণ ॥ 
শন্মধারী জাসি কেছ, 
খণ্ড করে বদিদ্বেছ, 
তবু নাছি ডরি। 
তুক। বলে “সাবধান, 
হোয়ে আছি আগুয়ান, 
চিতে মোর শষ এ ধরি ।* 
দ্বিতীয় । 
বেশ বেশ বড় ভাল, বিঠোবাছে কালে ভাল, 
শাপে বর ছান। 
ক্ষমাণ শেখাবারে, হানিলে এ দেছোপরে 
কন্টফের বাণ॥ 
কটু কাটব্য গালি, যো পৃষ্ঠে দিল! চালি, 
তাহে পাই প্রাণ. 
তুক। বলে কৃপা করি, সং্থারিয়া জোধ অরি, 
গিলে পরিত্রাণ 8৮ 


ভূকারাম যে কিরূপ অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন, এই সকল অভঙ্গে 
প্রকাশিত তাহার হৃদয়ের ভাব হইতে তাহা প্রভীকমান হইবে । কঠোর 
নিগ্রহ ও সংহম দ্বার! তিনি যে তাহার শরীরকে বশীভূত করিয়াছিলেন, 
এত দিন পরে শক্ররুত নির্যাতন অল্নানমুখে সহ্থ করাতে যেন তাহার 
সার্থকতা হুইল। যাহা! হউক প্রহার প্রাপ্ত হইয়া, তুকারাম গৃছে 
গ্রত্যাগমন করিলে, অবলাই তাহার অঙ্গবেদন! লাধবের অন্ত তাহার 
শুলষার় প্রবৃত্ত হইলেন; এবং তৃকারাষ কির পরিমাণে সুস্থ হইলেন। 
অবলাই স্বামীর সংকীর্তনের ও একাদশী-নিমিত্ত হরিজাগরণের আয়োজন 





* সত্যে ঘাধুয় কৃত তূকারামের অতঙ্গের জনুযাদগুজি এমনই হুন্গয় যে তাহার নৃক্ধন 
অনুযাধ করিতে আমাফিগের প্রবৃত্তি হয় আা। খআবরা এই প্রবন্ধে সতোজা বাবুর অনুযাকই 
কুতজ চিত্তে গ্রহণ করি । যে সকল অতঙ্গের সত্যের বাধু অগ্ুবাঘ করেন টি টার 
নুতন অনুবাদ কমিবার আসাদের ইচ্ছা! রহিল। রি 
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করিয়া দিলেন। তুকাঁরামের সংকীর্তন শ্রবণ করিবার জন্য সকলেই 
যথারীতি আগমন করিলেন। মন্বাজী বাব! তুক্কারামের প্রতি মনে মনে 
অতিশয় অসম্ভষ্ট থাকিলেও, লোক লজ্জার জন্ত বথ। নিয়মে তাহার 
সংকীর্তডনে আগমন করিতেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বশত সে দিন তিনি 
তুকারামের সংবীর্তনে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তুকারাম তাহার 
জন্ত কিয়ংকাল অপেক্ষা করিয়া, তাহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। 
উত্তরে মন্্াজী বলিয়া পাঠাইলেন যে, “অদ্য আম!র শরীর অসুস্থ; সর্বাঙ্গ 
বেদনা করিতেছে ; সংকীর্তনে যাইতে পারিব না।” ইহা! শুনিয়া তুকারাম 
হ্বয়ং তাহার মঠে গমন পূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রশিপাত করিয়া তাহাকে বলিলেন, 
"হস্তে বহুক্ষণ হষ্টি গ্রহার করাতে প্রতুর শ্রান্তি জন্মিয়াছে। আমি যদি 
আপনার উদ্য'নের কণ্টকবেষ্টন উৎপাটন না করিতাম, তাহা হইলে 
আপনার রোযোৎপত্তি হইত না! । স্থতরাং আমিই সমস্ত অনর্থের মূল। প্রভু, 
নিজ গুণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিয়া রূপা পুরঃসর সংকীর্তন স্থলে 
আগমন করুন।” এই বলিয়! মন্বা্জীর বেদন। উপশমের জন্ত তুকারাম স্ব- 
হস্তে তাহার অঙ্গমর্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামের এইরূপ ব্যবহারে 
মস্বাজী অতিশয় লজ্জিত হুইর1 সংবীর্তন স্থলে উপনীত হইলেন। তুকারাম 
মন্বাজীকে লইয়া সমস্ত নিশ! সংকীর্তনে যাপন করিলেন। এইরূপে 
তুকারাম সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জন করিলেন। সেই দিবস হুইতে 
মন্বাজী বাব! তৃকারামের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। (১) 
জীযোগীন্্রনাথ বনু, 
বৈদানাথ দেওঘর। 


(১) বহীপতি বলেল যেদিন এই সকল ঘটন। ঘটে, লে দিন রাতে কয়েক জন 
তদ্বর তুকারামের মহিষটি অপহরণ করিয়।! লইয়া যাইভোঁছল। ভক্তবংসল বিঠোবা 
তরগ্কর কালপুরুষ বেশে প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে ভাহাদিগের পশ্চান্ধাবন করায় তাহারা 
মঞিষ পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন করে। তথাপি কালপুরুদ তাহাদিগের সঙ্গ পারভ্যাগ 
করিলেন না। তখন তাহার! অনস্তোপার় হউছ। সংকীত্ন স্থলে গমন পূর্বাক তুকারামের 
শরণাপর হইল। তুকার।ম তাহা দগকে অন্তরের সহিত মার্জন! করিয়। বলিলেন, "তোমাদের 
যদি যহিযের আবগ্থাক থাকে, জ।দার মহিষটি লইয়! বইতে পার।” তক্চয়গণ মহিষপ্রারথা 
হইতে সাহসী হইল ন!। ভুকারামের গুণ গান করিতে করিতে প্রাণ লইয় ববগৃছে প্রতিগষন 
ফরিল। এই ঘটন! প্রতাক্ষ করিয়! মন্বাজী তুকারামের জচজা! তদ্তি ও অনাবায়' মহত্ব 
মুখ হইয়া ঠাহার প্রতি বৈরভাব পর্িত্যাগকন্িলেন। 


জীবনোপায়। 

ক্ষশীয়! সাম্রাজ্যের কোন গ্রামে এক দরিদ্র চর্মকার বাস করিত । 
নে কারক্লেশে দাহ উপার্জন করিত, তাহাতে স্ত্রী ও সন্তান সন্ভতিগণের 
'আহারসংস্থান মাত্র হইত; সুৃতপ্লাং তাহার নিজের একখানা গৃহ নির্ঘ্াপেরগ 
সংস্থান ছিল না। গ্রামের এক কৃষক দয়া করিরা স্বীয় আবাসগৃছের 
একাংশ ছাড়িয়া দেওয়াতে সাইমন তাহাতে বাস করিয়! পাক! নির্মাণ 
দ্বার জীবিক] নির্বাহ করিত। 

রুশীয়ায় শীতের প্রকোপ অতি ভীষপ); তথায় শীতবস্ত্রের পরিবর্তে 
মেষচর্ নির্টিত আঙ্গরাখা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দরিদ্র গ্রামবাসীর! 
আহারার্থ যে সকল মেষ হুনন করিয়! থাকে, তাহাদের চর দ্বারাই আঙ্গরাখ। 
প্রস্তুত করে; ইহাকে 'গুবা” কহে। সাইমনের- গৃহে একটী মাত্র শুব 
ছিল, তাহা তাহার বিবাহকালে উপহার প্রাপ্ত। বহুকাল বাবন্ৃত হওয়াতে 
তাহা ক্রমে গলিত ও পলিত হুইয়। পড়িয়াছে। কিছু দিন হইতে তাহার 
ব্যবহারেরও মংক্ষেপ হইব1! আসিয়াছে, কারণ কেবলমাত্র বহির্গষন কাল 
ভিন আর কখনও কেহ তাহা! বাবার করিত না। সাইমন দরিদ্র বলিয়া 
তাহার গৃছে কদাপি মেষ হনন হইত না। কাজেই একটী নৃতন শুব 
প্রস্তুত করণার্থ তাহাকে চর্ম ক্রয় করিতে হুইবে। এই উদ্দেঙ্তে কিছু দিন 
হইতে অর্থ সঞ্চয় করিতে হইতেছিল। 

একদ| সাইমন হিসাব করিয়া দেখিতে পাইল যে তাছার কয়েক জন 
গ্রাহকের নিকট যাহ! প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা! একত্রে আদায় করিয়া লইতে 
পারিলে একটা চর্শ ক্রয় করা যাইতে গায়ে। অতএব 'পরদিন প্রত্যুষে 
তাহার স্ত্রীর নিকট এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলযে মেপরবর্ভী গ্রামে 
্বীয় গ্রাপা অর্থ সংগ্রহার্থ যাইতেছে; তাহা! সংগৃহীত হইলে সেই দিনই 
নিকটবর্তী সহয়ে গিয়া চ্ধ ক্রয় করিয়। রাজিতে গৃহ প্রত্য।গমন করিবে। 
সাইমনের কিঞিৎ পানদোষ ছিল, এজন্য তাহার স্ত্রী তাহাকে বিশেষরূপ 
সাবধান করিয়া দিল যেন কোন কুলোকের সঙ্গ গ্রহণ না করে। স্বামীর 
রাত্রে বাড়ী ফিরিতে শীত লাগিবে বলিয়! সাধ্বী স্ত্রী নিজের অন্গাভরণটা 
স্বামীকে পরাইয়! তাহার উপন্ধ গলিত শুবাটা বাদ্ধিয়া দিল। নিজের হস্তে 
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যে ছুইটী মাত্র 'রুবল' * সঞ্চিত ছিল, তাহাও স্বামীর হস্তে দিয়া বলিল 
যে সমস্ত সংগৃহীত অর্থ একত্র করিলে একটী উৎকৃষ্ট চর্ম পাওয়া 
যাইবে। আবার কখন এমন নুদিন আসিবে তাহার ঠিক নাই, 
এখন স্থুবিধা যত একটা ভাল শুব! করিয়া লইতে পারিলে অনেক দিনের 
জন্ত নিশ্চিন্ত হওয়। যাইবে। স্ত্রীয় এইকপ পরিণামদশিতাতে প্রীত হইয়া 
তাহার মুখচুদ্ধন পূর্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া! সাইমন নিকটবত্তী গ্রামের 
দিকে যাত্রা করিল। 

গ্রামে এক গৃহস্থের নিকট পাছকানির্মাণ জন্ত তিন রুবল এবং 
পাছুকাসংস্কার জন্ত বিশ 'কোপেক'? প্রাপ্য ছিল। গৃহত্বামী বাড়ী না 
থাকাতে কবল তিনটী পাওয়া গেল না ; সাইমন কেবলমাত্র বিশটী কোপেক 
লইয়া বিদায় হইল। অপর এক গৃহস্থের বাড়ীতেও তিন রুবল প্রাপা 
ছিল, তাহাও পাওয়া গেল না; গৃহস্বামী গৃহে নাই, গৃহিণী বলিলেন 
্বাধী আদিলেই প্রাপ্য অর্থ পাঠাইয়া দিবেন। ইত্যবসরে জীর্ণসংস্কারার্থ 
স্বামীর এক যোড়া বুট জুতা দিয়! গৃহিণী সাইমনকে বিদায় করিলেন। 

অর্থ সংগৃহীত ন1 হওয়াতে একান্ত ক্ষু হইয়া সাইমন পথপ্রান্তে বলিয়া 
কিয়্ৎক্ষণ ভাবিয়! এই স্থির করিল, সহরে গিয়া দেখা যাউক যদি কোন চর 
বিক্রেতা দয়! করিয়া! একটা শুবার উপযোগী চর্শ বাকী মূলো তাহার নিকট 
বিক্রয় করে, তাহা হইলে ধে ছুইটী কবল হাতে আছে তাহা! এক্ষণে দিয়া 
বাইবে এবং অবশিষ্ট মূল্য ২১ দিবসের মধ্যে সংগ্রহ করির! দিতে পারিবে। 
এইক্প ভাবিতে ভাবিতে সে সহরের দিকে চলিতে লাগিল এবং আপরাহে 
এক চর্ধবিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়! উল্লিখিত প্রস্তাব করিলে পর 
চম্খবিক্রেত1 অপরিচিত বলিয়া তাহাতে সম্মত হইল না। ক্রমে আরও. ২৩ 
দোকান দেখিল, কোথাও সকলকাম হইল না। কোন চশ্দবিক্রেতা পরিচিত 
থাক সত্বেও এই বলিয়া, অলশ্মত হইল যে সাইমন যেরূপ দত্ষিদ্র তাহাতে 
মূলা আদায়ের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হুয়। একে সমস্তদিন পথ চলিয়া 
ক্ষুংপিপাসায় কাতর, তাহার উপর এইনপ নিরাশ হওয়াতে সাইমন নিজকে 
একান্ত হতভাগ্য মনে করিতে লাগিল) ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হওয়াতে শীত 
বোধও হইতে লাগিল। শগীরের ক্লাত্তি, মনের মানি এবং শীতের জড়ভাতে 
একান্ত ২ হা নে প্রভাতে ৮ নিকট যে প্রতিজ্ঞ! করিয়া আসিয়া 
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ছিল, তাহ! ভুলিয়া এক মদ্যালয়ে প্রবেশ করিল এবং স্বীয় হস্তস্থিত বিশ 
কোপেক দিয়া উদ্মকর মদা ক্রেয় করিয়া পান করিল। পাঁনাস্তে মন ও শরীক 
কিঞিও ক্ৃর্তি অনুভব করাতে আর ঘুরিয়। বেড়ান নিরর্থক মনে করিয়া গৃহা- 
ভিমুখে প্রস্থান করিল। 

সাইমন পথে ঘাঁইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল যে আমি দরিদ্র বপিয়া 
আমাকে কেহ মুল্য নগদ ন! পাইলে জিনীস দের না। কিন্তু আবার 
ধাহাদের় নিকট আমার মূল্য প্র।প্য আছে, তাহার! এইটা ভাবেন না যে, 
তামি দরিদ্র আমার কিরপে চলে? বাহার গৃহ আছে, আহার সংস্থান 
আছে, দশটা গো মহিষাদি পাপিতে পারেন, তাহার নিকট টাকা চাহিতে 
গেলে বলেন, "আমি দরিদ্র, হাতে টাকা থাকে না, অন্ত সমন দিব।” 
তাহাদের বেল যদি এই কথ! হইল, তবে আমার যে গৃহ নাই, অন্ন মিলে না, 
একটা শীতবস্ত্র পর্য্যন্ত করিতে পারি না, আমার অবস্থা কি? এইত 
সমস্ত দিন চলিয়া বিশ কোপেক মাত্র সংগ্রহ হইল; ইহাতেকি করা যায়? 
চলিয়। ক্লান্ত হইলাম, বিশ কোপেকের মস্তপাঁন হইল, এইমাত্র! দুর হউক, 
আর ভাবিয়া কি হইবে? শুবা হইল না,কি করিব? মস্তপাঁনে ত শরীর 
উষ্ণ হইয়াছে, এধন আমার আর শুবার অভাব বোধ হইতেছে না। কিন্ত 
মাত্রিওন! (?1৭071919--সাইমনের স্ত্রীর নাম) বড়ই ক্ষু্ণ হইবে। সারা 
বংসর কত কষ্ঠে অর্থ সঞ্চর করিলাম, তাহার ফল এই হইল? যাহা হউক, 
আমি যে মাত্রিওনার দুইটী রুবল ভাঙ্গিয়া মন্তপান করি নাই, সেজস্ত সে 
সস্ধষ্ট হইবে।” | 

এইনূপ ভাবিতে ভাবিত্তে সাইমন নিকটবর্তী গ্রামে প্রবেশ করিল। 
পূর্বোক্ত ভুতাযোড়া হাতে করিয়া দোলাইতে দোলাইতে ক্রমে এ গ্রামের 
মধ্যবর্তী গির্জার সঙ্লিকটে আপিয়া উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইল, যেন 
গির্জার পশ্চাতে কি একটা ধবলাকার পদার্থ পড়িয়া রহিয়াছে। তখনও 
অল্প অল্প সন্ধযালোক ছিল, তাহাতে সুস্পষ্ট কিছুই লক্ষিত হুইতেছিল না। 
সাইমন প্রথমে মনে করিল, হয় ভ একটা শ্বেত প্রস্তর) পরে ভাবিল এ 
স্থানে পূর্বে ত কোন প্রস্তর ছিল না, তবে হয় ত একটা গাভী হইবে। 
কিন্তু অনেকক্ষণ স্থিরনেতে নিরীক্ষণ করিয়া! দেখিতে পাইল, যেন মাথাটা 
যাছষের মতন। কিন্ত এশ্থেত পদার্থ কি? মানুষ ত এরূপ শীতের সময় 
খেতবজজ পরিধান করিতে পারে না! 


১৯৪ . শ্লাসী [*র্ঘ ভাগ, ৪র্খ সংখ্যা, 


অবশেষে সাইমন সাহসে ভর করিয়া গীর্জার লীমানায় পদার্পণ করিল। 
তখন দেখিতে পাইল যে একটা মানুষই বটে-_দিব্যকাস্তি পুরুষ, সম্পূর্ণ উলজ 
হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার দেহে বস্ত্র লেশমাত্র নাই) গীর্জার সিঁড়ীতে 
ঠেস দিয়া অর্দশয়ানাবস্থায় পড়িয়া আছে) সাইমন ত দেখিয়া অবাক্‌! 
প্রথমতঃ তাহার মনে হইতে লাগিল যে কোন ছৃষ্ট ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করিয়! 
সমস্ত বস্তরাদি অপহরণ করিয়া যৃতদ্েহটা এস্থানে ফেলিয়া গিয়াছে । পরক্ষণেই 
তাহার এই ধারণ হইল যে যদি কেহ তাহাকে এ স্থানে এ অবস্থায় দেখিতে 
পায়, তবে নিশ্চয়ই মনে করিবে ইহ! তাহারই কার্ধ্য, কারণ সকলেই জানে 
সে দরিদ্র, অর্থাভাবে ক্রি ও কাতর। ইহ! মনে উদয় হওয়া মাত্র সে ভ্রুতপদে 
গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। 
কিয়দ্দর গমন করিয়া সাইমন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে পাইল যে & উলঙ্গ 
বাক্তি আর পুর্বমত পড়িয়া নাই, সে গাত্রোখান করিয়া! সাইমনের দিকে 
ভাগ্রসর হইতেছে। তখন তাহার সনে ভয় সঞ্চার হইল ; সে মনে করিল এ 
বাক্তি এর্রপাবস্থায় যখন মানুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে তখন অবস্ত 
ইহার কোন হুরতিসপ্কি আছে। এই ভাবিয়া সাইমন দৌড়াইতে আর্ক 
করিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাহার মনে হইতে লাগিল যে হয়ত বাড়ি 
কোন ছুরবস্থায় পড়িয়া সাইমনের সাহা্য গ্রহণার্থ আসিতেছে, এমতাবস্থায় 
তাহার সাহায্য না করা একাস্ত অমানুষিক কার্ধা হইবে। ণআমি দরিগ্র, 
সে ছৃষ্ঠাভিসদ্ধি করিয়া আদসিলেও আমার কি অপহরণ করিবে? কিন্তু এ 
অবস্থায় হয় ত আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াও সাহাযা না! করিলে 
তাহার প্রাণনাশ হইতে পারে।” সাইমন ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়! 
চলিল এবং শ্রী লোকটার নিকটবর্তী হইয়া দেখিতে পাঁইল যে দে একজন 
দিব্যকাস্তি যুবাপুরুষ ; তাহার দেহে কোনরূপ আঘাতের চিন্নু নাই, অথচ 
দেখিলে মনে হয় যেন বড় হূর্বল ও শীতে ও ক্ষুংপিপাসায় কাতর হইয়া 
পড়িয়াছে। সাইমন নিকটবর্তী হইলে এ ব্যক্তি তাহার মুখের দিকে নেজ- 
পাত করিল; সেই দৃষ্টিতেই তাহার হৃদয় গলিয়া গেল, সেই চক্ষে 
কাতরতা ধেন দরিদ্র সাইমনের ছদয়ের স্বরে স্ায়ে বিদ্ধ করিয! তাহার সমগ্ত 
দয়াপ্রবণতা। জাগরিত করিয়া তুলিল। 
সাইমন হত্তস্থিত জুতাযোড়া মাটিতে রাখিয়া ক্গীপ্র হস্তে আপনায় অঙ্গ 
হইতে শুব1 খুলিয়। লইল এবং এ অপরিচিত বাড়ির হস্তে দিস! তাঁছা পরি- 
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ধান করিতে বলিল । নে ব্যক্ি কিয়েন বলিতে হাইনেছিল, কিন্ধ শীতে 
জড়সড় হওয়াতে মুখ দিয় যেন কথ! ফুটিতেছিল না । সাইমন তাহাকে 
বাধ! দিক্স। বলিল, “আর কিছু বলিতে হইবে না, এখন শীঘ্র শীত্র পরিয়! 
লও।” এই বলিয়া তাহার হাতে ধরিয়া গুব! পরাইয়া দিতে লাগিল) 
সেশুবার ভিতরে হাত দিতে পারিতেছিল না, ঘেন শীতে তাহার হাত 
অবশ হইয়া গিয়াছে । সাইমন গুবা পরাইতে গিয়া! দেখিতে পাইল যে এ 
ব্যক্তির হস্ত পদাদি রমণীর হুম্তপদের সায় কোমল, শিরে সুদীর্ঘ কেশ 
লস্বিত, সর্রুঃঙ্গ এত মস্যণ ও কোমল ঘে শরীর স্পর্শ করিলে তাহাকে রাঙ্গ- 
পুত্র বলিয়া ধারণা হয়। সাইমনের হস্তে যে জুতা ছিল. তাহা এ ব্যক্তিকে 
পরাইয়া দিল; এবং নিজের মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া পরাইতে যাইতেছিল, 
কিন্ত তাহার মনে হইল যে এ ব্যক্তির স্থুদীর্ঘ কেশ আছে, তাহার নিজের 
মস্তক কেশ শৃন্ত! এই ভাবিয়! টুপিটা আবার নিজেরই মস্তকাবরণ জন্ত 
রাখিল। 

তৎপর সাইমন তাহাকে চলিতে বলিলে সে ব্যক্তি এক পা ছুই: পা করিয়া 
চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে মনে হইল যেন সে এই নুতন চলিতে আরম্ভ 
করিতেছে ; কিন্তু ২১ পা! চলিয়াই বেশ সুস্থ ও যবল ব্যক্তির স্তায় চলিতে 
আরম্ভ করিল। সাইমন তাহাকে লইরা গৃহানিমুখে চলিতে লাগিল । 

এ পর্য্যস্ত খ্র ব্যক্তি একটাও শব্ধ উচ্চারণ করে নাই। সাইমন জিজ্ঞাসা 
করিল, “তুমি কথা বলিতেছ না কেন? এখন আর ভয় কি? এসব ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় ঘটে, মানুষের এ ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিবার সাধ্য কি আছে ?”--তাহার 
পর জিজ্ঞাসা করিল,_-”"তোমার বাড়ী কোথায় ?* 
অপরিচিত ব্যক্কি প্রথম কথা বলিল,--“আম!র বাড়ী এ অঞ্চলে নছে।” 

সাইমন,--“তাহ! ত জানিতেছি; কারণ আমি হেখাকার সকল লোককে 
চিনি । 
সাইমন আবার বলিল,__-তুমি এখানে কিরূপে আসিয়া ?” 
অপরিচিত ব্যক্তি,-”তাহা! আমার বলিবার সাধ্য নাই ।” 

:  সাইমন,-_৭তোমার উপর কি কেহ অত্যাচার করিয়া তোমাকে এখানে 
ছাড়িয়া দিয়াছে?" 

অপরিচিত রাক্তি--“ঈশর় আমাকে শান্তি দিয়াছেন। কোন, মানুষের 
ইহাতে কোন হান ম্মুই।” 
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সাইদন,-_“ঈশ্বর ত সবই করেন। সেযা হউক, তুমি অবস্ত কোথাও 
যইতেছিলে ; এখন কোথায় যাইতে চাও 1১ 

অপরিচত ব্ক্তি-“আমাকে যেখানে যাইনে বল সেখানেই যাইতে 
পারি।” 

সাইমন এঁ ব্যক্তির এবন্িধ উতর প্রত্যুত্তর শুনিয়! একাস্ত আশ্চর্যযান্িত 
হইয়া গেল। পরে ভাবিতে লাগিল যে “মানুষের অদৃষ্টে এরূপ হূর্ঘটন| 
সচরাচর ঘটে না। এ ব্যক্তি যে বিপদ্গ্রস্ত, তাঁহার আর ভুল নাই। তবেষে 
সে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে না, তাহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ 
রহিয়াছে। এক্প বিপর বাক্তিকে সাহাধা করিতে সক্ষম হওয়াও সৌভাগা 
বলিতে হইবে। ঈশ্বরই দয়া করিয়া আমাকে ইহার পথে আনির! দিরাছেন।* 
এই ভাবিয়া সাইমন তাহাকে বলিল,_-'তবে তুমি আমারই গৃহে চল। 
'অবন্ত তে'মাকে আমি হুখ স্বচ্ছন্দতা দিতে পারিব না, কারণ আমি বড়ই 
দরিদ্র 1” 

অপরিচিত ব্যক্তি ছিরুক্তি না করিয়া সাইমনের পশ্চাং গশ্চাৎ চলিতে 
ল/গিল। সাইমন, গৃহে পৌছিলে মাত্রিওনা কি বলিবে, তাহা ভাবিতে 
ভাবিতে গৃহাভিসুখে চলিল। 

(ক্রমশঃ) 
শঅপুর্ব্ চঙ্জ দন্ধ। 





বাঙ্গালী। 

যাঙ্গালী প্রানি বলিলে কাহাদিগকে বুঝায় এবং তাহাদের উৎপত্ধি 
কিরূপ, এ সম্বন্ধে বৎসামান্ত আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ত। 

ংশরিত এঁতিহাসিক সত্োর অনুসন্ধানে ধাহারা ইহা পাঠ করিবেন, 
প্রথমেই বলিয়া! রাখি, তাহারা নিরাশ হইবেন। এই মুখবন্ধের পর প্রবন্ধটি 
পাঠ কর! না করা তাহাদের ইচ্ছাধীন। এখন বক্তব্য আরম্ভ কর! যাউক। 
বঙ্গে আধ্য উপনিবেশের বহপূর্বে দক্ষিণ ও পূর্ববজের অধিকাংশ স্থানই 
জলা ও. জঙ্গলে সমাচ্ছল্ল ছিল। এ এ প্রদেশের বর্তমান অবস্থ! দেখিয়া 
উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক বা অধৌক্তিক নছে। বনের 
প্রধান প্রধান নদ নদী সকল তখন বঙ্গোপসাগরে আধুনিক মিন বঙ্গদেশ 


এত্রিল, ১৮৯৫] বাঙালী ১৯৭ 
রচনায় ব্যাপৃত্ত ছিল। এখনও যে তাহাদের কাধের শেষ হইর়াছে, তাহ! 
বল! যার না। 

সাওভাল, কোল, ওরা উ, বাউরী প্রভৃতি জাতিরাই যে বঙ্গদেশের আদিম 
নিবাসী তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহার! বঙ্গদেশের কোন্‌, 
অংশে বসতি করিত, ততসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ফেহ কেহ বলেন, 
ইহার! নিয্নবঙ্গের উর্বর ক্ষেত্রে বাস করিত) পরে প্রবল আর্ধ্যগণ কর্তৃক 
বিতাড়িত হইয়া ইহারা পশ্চিমবঙ্গের পার্কভ্য ও আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। সেই অবধি ইহারা এই শেষোক প্রদেশেই বাস করিতেছে । 
সবিশেষ অনুধাবন করিয়া! দেখিলে, এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 
'র্ধ্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষ অনার্ধ্যেরা লৌহাদি ধাতুর ব্যবহার" 
জানিত না। কৃষিকার্ধ্যও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। আর্য্যেরাই যে ভারতে 
কষিকার্যোর প্রথম প্রবর্তক, ইহা! ইতিহাসের একপ্রকার মীমাংসিত সতা। 
ৃতরাং অনার্ধদিগের নিকট জলাজঙ্গলময়, নক্রকুস্ঠীরসন্ভুল, অস্বাস্থ্যকর, 
পরন্ত উর্কার নিয়বঙ্গের যে সবিশেষ আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা বোধ হয় না । 
মৃগয়াই তাঁহ'দের প্রধান উপজীবিকা ছিল; এখনও অনেকটা বটে। 
যেখ।নে ভক্ষ্য পশুপক্ষী স্থলভ, বহিঃশক্রর আক্রমণের আশঙ্কা অল্প, আশহা 
থ|কিলেও যেখানে তাহার! অভাল্পকাল মধো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ 
করিতে পারে, বসবাসের অন্ত সেইরূপ স্থান মনোনীত করাই তাহাদের 
পক্ষে স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, কেবল আরণা ও পার্বত্য প্রদেশেই 
তাহাদের উক্ত উদ্দেস্টগুলির সৃসিদ্ধ হইবার অধিকতর সম্ভাবনা । সুতরাং 
আমরা ধনিয়া লইতে পারি, পূর্বোক্ত অনার্ধ্যজাতিরা স্মরণাতীত কাল 
হইতে পশ্চিম বের আরণ্য ও পার্বত্য প্রদেশে বাস করিয়া আসিতেছে। 
নিষ্নবঙ্গে তাহারা বাস করিত না; ফোন কোন সম্প্রদায় বাস করিলেও 
গ্রবল আর্ধাজাতির অভিযানের সন্দুখে তাহার! পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া পশ্চিম-বঙ্গের 
অরণ্য ও পর্যাতসমূহে আশ্রয় লভ করিয়া থাকিবে । 

বঙ্গদেশের মধ (067691 20155146105 ) মিখিল। বা বর্তমান ত্রিহত 
অঞ্চলেই আধ্যগণের প্রথম শুভাগমন হয়। আর্ধ্জাতির যে সম্প্রদায় এই 
প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা বিদেহ নামে ইতিহাসে খ্যাত 
আছেন। বিদেছগণের নেত! মাধব বিদেহই দলবল লইয়া সর্বপ্রথমে 
উক্ত দেশে জাগমন করেন। সঙ্গে ছিলেন পুরোহিত মহর্ষি গৌতঙ। 


১৯৮ দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৪র্খ লংখ্য। 


কথিত জাছে, স্বপ্ন বিভাবস্ুই ইহাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। গণ্ডক বদের 
তটে উপনীত. হুইয়! বিভাবস্থু নিশ্চল হইলেন। তখন মাধব বিদেহ 
তাহাকে তাহাদের বাসস্থান নির্দেশের প্রার্থনা জানাইলেন। অগ্নি 
তাহাদিগকে গণ্ডক নদের পূর্বতটবর্বী উর্ধর প্রদেশে বাস করিতে অনুমতি 
দিলেন। তদনুসারে বিদেহগণ উক্ত প্রদেশে বাস করিয়া পরাক্রাস্ত মিথিলা- 
রাজ্য স্থাপন করিবেন 
মিথিলায় আর্ধ্গণের উপনিবেশ স্থাপিত হইলে, কালক্রমে মগধ ( বর্তমান 
বিহার ) এবং অঙ্গদেশেও ( ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও ) আর্ধ্যগণ উপনিবেশ 
স্থাপন করিলেন । মহাত্মা রামচন্দ্র যে সময়ে প্রাছভূততি হইয়াছিলেন, সেই 
সময়ে এই ছুই গ্রাদেশের অধিকাংশ স্থানই মহারণ্যে সমাবৃত ছিল। কোন 
কোন স্থানে মহ্র্ষিগণ আশ্রম নির্শাণ করিয়া বাস করিতেন বটে; কিন্ত 
তাহারা সর্বদাই অনার্ধ্যগণ (বাক্ষলগণ) কর্তৃক উপক্রত হইতেন। যাহ! 
হউক, মিথিলা রাজ্যের গৌরব প্রনষ্ট হইলে, মগধ রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হুইয়! 
উঠিল। মগধের রাজগণ সমগ্র উত্তর-ভারতে আপনাদের দৌর্দও প্রতাপ 
বিস্তার করিলেন। কোশল, পাঞ্চাল, অঙ্গ, মিথিলা সমস্তই মগধ রাজোর 


অধীনত স্বীকার করিল। মগধের রাজগণ কতিপর শতাব্দী ধরিয়া! উত্তর- 
ভারতে একচ্ছত্র রাজত্ব করিলেন । 

মগধ এবং অঙ্গদেশে আর্যাগণের সমাগম হইলে, তাহার! ধীরে ধীরে 
আধুনিক বঙ্গদেশে 1 আসিয়া উপনীত হইতে লাগিলেন । ভগীরথের গঙ্গা 


স্পিকার পাপা উপর ৮4/.. ০০০৭ 


* এই নৈদ্দিক গল্পের সধো কিপ্ছিৎ উতিছাসিক সতা লক্ষার়িত খাক্ষিবার সমাবন!। 
অগ্নি বিদেহগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, ইছাতে এইরূপ বুষাইতেও পারে যে, বিদেষ্বগণ 
অগ্ির সাহাঘো দুর্গম অরপা ভেদ করিয়া] মিখিলায় উপনীত হইয়াছিলেন। আগ্রি গগুফের 
ভে আলিয়। নিশ্চল হইলেন, অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর তটবস্তা প্রশক্ত উর্বর কের সকল বনাচ্ছর 
না খ।কার়, জধ্রির সহায়তার আর প্রয়োজন ছইল না এবং উক প্রদেশেই বসবাসের উপযুক্ত 
বিবেচিত হইল । পুরাক।লে মগধ প্রভৃতি দেশ যে মছারণ্যে সমাবৃত ছিল, তাহ! সছধি 
বান্মীকির রামায়ণ পাঠেও অবগত হওয়া ঘায়। 

প বঙ্গদেশ অরধাৎ [30127917106 1 দেশের নাম “বঙ্গদেশ হইল কেন, এ বন্বন্ধে 
কিরপ সিদ্ধান্ত আছে, তাছ। অবগত নছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা কখা আমার মনে ছই- 

তেছে; ভয়ে তয়ে তাছ! পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। কে।ল গাগুতালের। 

তাহাদের প্রধান দেবতাকে “বজ 1” বলে ; এই “বঙ্গার” একটী “বঙ্গী”গ আছেদ । বঙ্গার 

উপাসনা ক্ষয়ে বলিয়াই হউক, কিন্বা অপর কোন কায়লেই হউক, এই আনার্যোর| খাক়ড়। 

মানতৃষ প্রভৃতি অঞ্চলে “বঙ্গা” নাষেই অভিহিত হয়। এই কারণে, উক্ত অঞ্চলে “বছ। 

অর্থে নির্করধোধও বুঝায়। যাহ! হউক, এখন জিজ্ঞন্ত হইতেছে। “বঙ্গাণের দেশই তো 

“যকসদেশ" হয় নাই? পুরাতত্ববিৎ পাঠকের! আমাক ধৃষ্টতা মার্জনা করিধেন। ৪ 
কাননকালেও ইহাকে পুযাতন্বের জ্িনব আবির নে করি নাই। 


প্রত্িল, ১৮৯৫] বাঙ্গালী ১৯৯ 


আনয়নরপ আখ্যানে আর্্যগণের বঙদেশে প্রথম পদার্পণের কথ্থা হুচিভ 
হইতেছে, এইরূপ মনে কর! বোধ করি নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। 
কৃিপ্রিয় আর্ধেতরা যে ভাগীরধী দামোদর প্রভৃতি নদনদ্ীর উভক্বতটবর্তা 
প্রশস্ত উর্বর ক্ষেত্র দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তদ্িষয়ে সন্দেহ 
ন করাই কর্তবা। এই উর্কার দেশে বাস করিয়া ইহারা ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধি- 
সম্পন্ন হই! উঠিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, নিয়বঙ্গে অনার্য্য রাক্ষসের! 
বাস করিত না) যাহারা বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কেহু কেহ আর্্গণ 
কর্তৃক পরাস্ত হইয়া পর্বতে ও অরণো পলারন করিল ; অবশিষ্টেরা তাহাদের 
অধীনতা স্বীকার করিল। এই শেষোক্তের! কালক্রমে রাক্ষমধর্শ পরিত্যাগ 
করিয়া আধ্যধর্ম গ্রহণ করিল এবং আর্ম্যগপের নিকট কৃষিকার্ধা শিক্ষা 
করিয়া পরমন্খে কালযাপন করিতে লাগিল। ইহারাই বঙ্গদেশের নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর হিন্দু। 

আর্যের! বঙ্গদেশে আসিক়া অপেক্ষাকৃত মুখে ও নির্বিবাদে বাস করিতে 
লাগিলেন বটে; কিন্তু এই কারণেই তাহাদের প্রকৃতির বিলক্ষণ পরিবর্তন 
হইল। পঞ্জাব ও সিদ্ভুদেশে যেসকল আর্য বাস করিতেন, তাহারা নিকট- 
বর্তী পর্বত ও অরণ্যবানী হর্দান্ত অনাধ্যগণ কর্তৃক সর্বদাই আক্রান্ত উতপীড়িত 
ও উপক্রত হুইতেন। * এই কারে প্রায় সর্ধক্ষণই তাহাদিগকে সশস্ত্র 
থাকিতে হইত এবং পুনঃ পুনঃ সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইতে হইত। এইক্ষপে 
নিয়ত অন্ত্রশস্ত্রের পরিচালনা করিতে করিতে তাহার! বিলক্ষণ যুদ্ধপ্রিয় হইয়] 
উঠিলেন। স্থৃতরাং যুদ্ধপ্রিয্নভ| এবং সাহসিকতা তাহাদের প্রকৃতির সর্ব- 
প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। উক্ত প্রদেশের জলবাযুও তাহাদের দৈহিক 
বিকাশ সাধন এবং বলবীধ্য সংরক্ষণের বিলক্ষণ সহায় হুইল। প্রায় এই 
সমস্ত কারণেই, কোশল, মগধ, পাঞ্চাল, মিথিলা, অঙ্গ প্রভৃতি দেশের 
আর্যেরাও বিলক্ষণ সাহুমী ও তেজস্বী হইলেন। কিন্তু যে জআর্ধযসম্প্রদায় 
নিষ্নবঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তাহার! সেই প্রদেশে নির্বিধাঁদে বাদ 
করিতে পাইর। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবছার প্রায় বিশ্বত হইয়! গেলেন। বাবহারের 
প্রয়োজন ছিল না! বলিয়াই বিশ্ব হইলেন। কিন্তু ইহাদেরই মধ্যে বাহার! 
পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য ও পর্কাতময় প্রদেশের সন্ধানে বাস করিলেন, 
তাহাদিগকে প্রান়্ই অনার্ধাগণের সহিত বিবাদে লিপু হইতে হইত। এই 


পাও পাল পন ০04 অসি সপািাাপাধাজলাম পচন 


* হংরেজের শাসনে ও অদ্যাপি এই উপজবের র শান্তি হর নাই। 


২৪ ধালী [ধর্থ ভাগ: ৪র্খ সংখ্যা। 


কারণে তীহাদেয় অন্ধ্শস্ত্রের ব্যবহার বিশ্ব হওয়া! চলিল না।. তীছায়া 
নিজ নিজ প্রত্মশকে “বীর-ভূমি”, “্মলল-ভৃমি" প্রস্থৃতি বীরত্ববাচক অভিধানে 
অভিহিত করিলেন এবং যুন্ধবিষ্যার যৎসামান্ত চ্চাও রাখিতে বাধা হইলেন। 
পার্বত্য প্রদেশের সন্গিহিত বলিয়। পশ্চিমবঙ্গের জলবাযুও নিয়বঙ্গের জলবায়ু 
অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থা্গনক এবং বলবীর্ধ্য বিকাশের অনুকূল হইল। 
অস্ভপি বীর-ভূমি, মল-ভূমি প্রতৃতি অঞ্চলের লোকের! নিয়ব্গবাসীদের 
অপেক্ষা অধিকতর বলবান্‌, কল্ষমূত্তি ও সাহসী ।*. 


যাহা! হউক, নিয়বঙ্গবাসী আর্যের! যুক্ধবিস্তার অনুশীলনাভাবে এ 
যেরূপ অন্তান্ত আর্যযসম্প্রদায় অপেক্ষা বলবীর্যে হীন হইলেন, সেইরূপ 
অপর দিকে শস্তিম্থখের অধিকারী হইয়া তাহারা আপনাদের মানসিক 
বৃদ্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে গ্রাথর প্রত্তিভাকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। 
কাব্য, ধর্ধশান্ত্র, সুকুমার শিল্প প্রস্ৃৃতির উন্নতি সাধনে যত্ববান্‌ হওয়াতে 
ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত ও মাঞ্জিত হইল এবং হৃদয়ের সুকুমার ভাবগুলিও 
যথোচিত কর্ষিত হইল। ভারতবর্ষের অন্ত সকল আর্যযসম্প্রদায় অপেক্ষা 
বঙ্গদেশবাসী আধ্যগণ এই কারণেই বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে অধিকতর বলীয়ান্‌ 
এবং বর্তমানকালেও উন্নতির পথে অগ্রণী। 

বঙ্গদেশে বাস করিয়া বঙ্গীয় আধ্্যগণের প্রকৃতিতে এইরূপে কতিপয় 
বিশেষত্ব জন্মগ্রহণ করিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালী ছূর্বাল ও ভীক হইল) দ্বিতীয়তঃ 
বাঙ্গ(লী বিলাসী ও শান্তিপ্রিয় হইল; এবং তৃতীয়তঃ বাঙ্গালী তীক্ষবুদ্ধি ও 
গ্রতিভ।সম্পন্ন হইল। বঙ্গদেশের জলবায়ুর গুপই এই প্রকার। শুধু হিন্দু 
আর্ধ্গণের কথা নহে, বঙ্গদেশে যাহার! অধিককাল বাপ করিবে, তাহাদেরই 
প্রকৃতিতে পূর্বেক্ত বিশেষত্ব গুলির অঙ্কুর ওবুদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন। 
আছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠকবর্গ আমাদের কথা বুঝিতে 
পারিবেন। বঙগদেশবাপী মুসলমান +, ক্ষত্রিয় +, জৈন $, মুরোপীয় এবং 
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* আর্রভূমি নিয়বঙ্গের জলাজঙগলোখ্িত দুষিত বিষাক বান্প বহুকাল ধর! বীর্ধযপালী 
আর্ধাগণাকে নিবীধ্য করিতেছে । ঘদ্য।পি লিয়বঙ্গের বায়ুর।লি ম্যালেরিয়া বিষে গুত১ 
প্রোতঃয়ণে পরিপূর্ণ । ' বঙ্গদে:শ যেষে শস্ক উৎপর হর, তগ্মধো ধান্কই প্রধান। ছুতরাং 
তও্লই বঙ্গ .দশবাসীর প্রধান খাদ্য। এই খাদাও যে বাঙ্গালীর প্রকৃতি গরিশর্তমের অন্ভতষ 
কারণ নছে, তাহ। কে বলিতে পার? 

1 যেসকল উদ্চ বানিয় সম্প্রদায়ের বালী মুসলমান ধর্পে দীক্ষিত হইয়াছে। আমি 
তাহাদের কথ বলিতেছি না। » 

' ঠ্বকুড়। বীরডূদ অঞ্চলে বিস্তর ক্ষতির যা পছেত্রী? দেখিতে পাওয়। যায়। এমন অমেক 
প্রন আছে, যেখানে কেবল “ছে রই বাস। পশ্চিম হজে বাস কাযয়াও ইছাঁদের দৈছিক 
অবনতি হহয়াছে। 

৫ হৃর্শিবাবাদ জেলায় নাণিমগঞ্জ বালুচর প্র্ৃতি স্ানে গৈমধর্্ানলনবী খিত্তর ওসোকল 
হাস করে, ইহাদর সম্বন্ধে প্রণস্কাত্তয়ে জমেক কথ! লিখিব।র ইচ্ছা রহ্কি। 


এপ্রিল, ১৮৯৫। ] বাঙ্গালী ২০১ 


উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্যক্তিরা,_-অর্থাৎ যাহারা এদেশে অধিক দিন বাস 
করিতেছে,--তাহারা সকলেই ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর স্বভাব ও প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হইতেছে। এইরূপ বিশ্বাস হয়, কালক্রমে সকলেই সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীত্ব 
প্রাপ্ত হইবে, কিন্ত কখনও বাঙ্গালী হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
আমরা আমাদের বক্তব্য নিয়ে পরিস্ক,ট করিতে চেষ্টা করিব। 

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যাই সমধিক । কোন কোন হিন্দুধর্মমবলম্বী অনার্ধ্য- 
জাতিও হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে । হিন্দুর জনসংখ্যা হইতে ইহা- 
দিগকে বর্ধন করিলেও অবিমিশ্র আর্য্য হিন্দুর সংখ্যা বঙ্গদেশে নিতান্ত অল্প 
হইবে না। অন্ান্ত ধর্শন্প্রদায়ের জনসংখ্যার তুলনায় বঙ্গদেশে আর্্য- 
হিন্দুর সংখ্য! বোধ হয় অধিক হুইবে। কিন্তু ইহাদের সকলেই কি “বাঙ্গালী” 
পদবাচ্য? বাঙ্গালী বলিলে কাহাদ্দিগকে বুঝায়, তৎসম্বন্ধে যৎ্সামান্ত 
আলোচনা করিয়। এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

“বাঙ্গালী” নামের উচ্চারণে আজ কাল নান! লোকের মনে নান! প্রকার 
ভাৰের উদয় হইয়া থাকে। কেহ দ্বণার, কেহ সম্মানের, কেহ শ্রদ্ধার এবং 
কেহ বা ঈর্ধার চক্ষেও বাঙ্গালীকে দেখিয়! থাকেন। বাঙ্গালী আব্গ কাল 
সকলেরই স্থপরিচিত বটে। আকার প্রকার দেখিলেও বাঙ্গালীকে চেনা 
যার়। কিন্তু বঙ্গদেশবালী নানাজাতীয় ও বিভিন্নদেশাগত লোকের মধ্যে 
বাঙ্গালীকে চিনিবার আরও কতিপয় লক্ষণ আছে, নিয়ে সেগুলির নির্দেশ 
কর! গেল। 

বাঙ্গালী হইতে হইলে প্রথমতঃ বঙ্গদেশে বাসের প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
ইহাই বাঙ্গালীর একমাত্র লক্ষণ নহে! এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার 
আবশ্াকত। নাই; কেবল ইহা বলিপ্রেই যথেষ্ট হুইবে যে, বঙ্গদেশবাসী 
ইংরেজ, মুনলমান, গৈন প্রন্থতি বিভিন্নদেশীগত বাক্তিগণের কথা দূরে 
থাকুক, বঙ্গদেশের আদিমনিবাসী কোল সীাওভালেরাও আপনার্দিগকে 
“বাঙ্গালী” নামে অভিছিত করে না। অপর সকলে যাহাদিগকে বাঙ্গালী 
বলে, তাহারাও ভাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া থাকে । বাঙ্গালীর খিতীয় 
লক্ষণ বঙ্গভাষার বাবহার 1; কিন্তু ইহাও বাঙ্গালীত্বের সম্যক্‌ পরিচয় নছে। 


পপ পাবা 
পানা নপক পা এ পা 








পা পাট পথ এ 


* 1301097-00117 শন্দের স্তর বঙগদেশে কোনও শব্দ প্রচলিত নাই। 
1 পশ্চিমদেশবাসী কোন ফোন বাঙ্গালী পরিবারের হিন্দীই “মাতৃভাব।” হইয়াছে। 
কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত সংঅব একেবারে পরিত্যক্ত না হওয়ায়, ইহ।দের এখনও "বাঙ্গালী" 
নাম ঘুচে ন।ই। 





২৬২ দাঁসী [ ৪র্ঘথ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা 


জৈন, মুসলমান প্রভৃতি জাতি যাহারা বহুকাল এদেশে বাস করিতে করিতে 
কথোপকথনে প্রধানতঃ বঙ্গভাষারই ব্যবহার করিয়া থাকে,_তাহারাও 
আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত করে না। বঙ্গদেশের নান! স্থানে 
অনেক “হিন্দুস্থানী” পরিবার দৃষ্ই হয়; বঙ্গতাষাই ইহাদের “মাতৃভাষা” 
হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহার! প্বাঙ্গালী” নহে। অবশ্ত যে সকল প্রকৃত 
বাঙ্গালী মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আপনাদ্দিগকে 
“বাঙ্গালী মুনলমান” ব “বাঙ্গালী খৃষ্টান” নামে অভিহিত করে বটে; কিন্ত 
তাহাদের মধ্যেও অনেকে আপনাদিগকে বাঙ্গালীর সহিত একীনৃত করিতে 
কুঠিত হয়। * তবে কি হিন্দুধর্মাবলগ্বনই বাঙ্গালীত্বের প্রধান লক্ষণ? 
তাহাও বোধ হয় না। যেহেতু বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গলাভাবী, হিন্দৃধর্মাবলম্বী 
বিহারী, খোট্র। এবং মাড়োবারীরাও কখনই আপনাদিগকে “বাঙ্গাল।”র 
মধ্যে গণা করে না। তবে বাঙ্গাপার সর্বপ্রধান লক্ষণ কি? আমাদের 
বিবেচনায়, বাঙ্গালার সর্ব প্রবান লক্ষণ হইতেছে বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দধশ্মের 
অবলম্বন। বল! বাহুল্য যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববোক্ক লক্ষণনকলও বিদ্য- 
মান থাকা অবশ্ত প্রয়োজনার। কিন্তু পূর্বোক্ত লক্ষণসমূহের এক একটা 
ব৷ সমষ্টিও “বাঙ্গালাত্ব” গঠনের পক্ষে বেষ্ট নহে। বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দুর 
গ্রহণ না করিলে কম্মিন্কালেও বাঙ্গালা হওয়া যায় না; অথাৎ যে হিন্দ 
গ্রহণ করিলে মত্স্ত মাংস খাইয়াও প্রকৃত আর্যব্যক্িকে কখনও সমাজ মধ্যে 
দূষিত বা “পতিত” হইতে হয় না। বঙ্গদেশবাদা, বাঙ্গালাভাষী, হিন্দুধর্্া- 
বলম্বী 1 মত্হ্তাশী আর্ধা বাক্িরাই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্জালী। বঙ্গদেশ, বাঙগল।- 
ভাষ! এবং মস্তাহা্র পরিত্যাগ করিলেও হিন্দু বাঙ্গালীর “বাঙ্গালী” নাম 
সহজে যাইবে না। মংস্তাশা ব্যক্তিগণের শোণিত তো! তাহার শিরায় 
শিরায় প্রধাবিত হইয়া থাকে। মত্গ্তাছার কারলে তো তাহার পাতিতা 
দোষ জন্মে না? তাহা হইলেই তাহার বাঙ্গালী নাম ঘুচিবার পঙ্গে যথে 
কারণ হইল । বঙ্গদেশবানী, বাঙ্গালাতাধা, কানাকুজ ত্রাঙ্গপের! যতদিন 
মত্শ্াহার আরস্ত করেন ই ততদিন ঠাহারা রা ছিলেন না। 


* বাঙ্গালী পষ্টান ৭1 রাজন সুলমানগ, পের নানার জনের! নো বাঙ্গালী” | 
কৃতরাং তাহারা আপনা দিগকে বাঙ্গলী না বলিক্স! কি করিয়ে? তবে ধাহার! ইংরেজ বা 
পশ্চিমদেশনাসী মুসলদানের সহিত বিবাহসুত্রে বন্ধ হয়। তাহাদের পুজ মন্ঃলের। আপনা 
দিগ:ক জার সাঙ্গালী সলে না। 

1 বরঙ্গধর্থকে ছিনুব পুর অন্তর্গত ধরিয়া লইতেছি। 
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মস্তাহার আরম্ভ করিয়। অবধি ঠাহার! “তাহাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে”* “বাঙ্গালী” 
হইয়! গিয়াছেন! এখন আর তাহারা বাঙ্গালী বলিয়া! পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত 
হন ন!। 

মংস্তাহার হিন্দু আর্ধ্যগণের মধ্যে আর কোথাও প্রচলিত নাই, বরং তাহা 
স্বণা ও পাতিত্যেরই কারণ মধ্যে পরিগণিত হয়। কেবল বঙ্গদেশবাসী 
হিন্দু আর্ধ্যগণের মধ্যেই তাহা তদ্রপ বিবেচিত হইল না,ইহার তাৎপর্ধ্য কি? 
আর্যেরা যখন বঙদেশে আসিয়া বাস করেন, তখন বোধ হয় মংস্তাহার 
নিপনীয়্ ছিল ন|। সমুদ্রতটবন্তী জলাময়দেশে বাস করিয়! তাহারা প্রচুর 
মত্ম্ত দেখিতে পাইলেন। মতন্তের বিজাতীয় ছর্গন্ধ খাকিলেও, সুপক হইলে 
তাহ! খাইতে মন্দ নছে। বিশেষতঃ মংস্তভক্ষণে দেহ পুষ্টিলাভও করিয়! 
থাকে । সুতরাং ব্জদেশীয় আর্্যগণের মধো মতস্য-ভক্ষণ-প্রথা প্রচলিত 
হওয়] স্বাভাবিক । পঞ্জাব প্রহথতি দেশে বঙ্গদেশের ন্তায় মৎস্য সুলভ নহে। 
স্থতরাং তত্রতা আর্ষ্যেরা কচিৎ মতস্য ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু পশুমাংস 
থাইতে কাহারও আপত্তি ছিল না। যেহেতু যজ্জে পণুহনন করিয়া পত্তী- 
মাংস ভক্ষণ কর শাস্ত্রসন্মত ও দেশপ্রচলিত ছিল। কালক্রমে উত্তর ভারতে 
বৌদ্ধধন্ম্ন প্রচারিত হুইয়া ছিন্দুধশ্্ের উপর বহুকাল প্রাধান্ত স্থাপন করে। 
"অহিংসা এবং সর্বভূতে দয় প্রদর্শনই” বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ছিল; সুতরাং 
উত্ধর-ভারতবামী আধ্যগণ বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাগুণে মত্সামাংলাহার বর্জন 
এবং মৎসামাংসাহা!রী ব্যক্তিগণকে যে ত্বণ! করিবেন, তাহা মার বিচিত্র কি? 
কালের বিচিত্র গতিতে, হিন্দুধর্ম যখন ভারতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল, 
তথন যজ্ঞার্থে পশ্তবধ কর! শাস্ত্র সম্মত থাকায়, কেহ কেহ পশুমাংস ভক্ষণ 
করিতে লাগিল। কিন্তু মংস্যাহার বহুকাল পরিত্যক্ত থাকায়, এবং তং- 
সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান বা আদেশ না থাকায়, হিন্দুধর্মের নরভক্তগণের নিকট, 
তাহা নিন্দনীয় ও পাতিত্যের কারণ হইয়া উঠিল। উত্তর-ভারতবাী আধ্য- 
গণের মধ্যে মংসোর প্রতি বিজাতীয় ত্বণ1 1 এইর্পেই উৎপন্ন হুইয়া 
থাকিবে। 


পাপা 
পাপ উর উপল স্পা পাত. ০০৮৮৭ পপ 








* অনেক াঙ্গালী কাগ্থকুন্জ ব্রাক্ষণকে এইরূপ রিনি করতে শুনা যায়। 

1 পশ্চিমাঞ্চলে অনেক হিন্দগ্থানী ব্রাঙ্গণকে পাঁঠার মাংল খাতে দেখিয়ছি। কিন্ত 
প্রাণান্তেও তাহার! মংসা স্পর্শ করিবে না। তাস্ত্রিক ধর্মোক্ত কাধাকলাপে বঙ্গদেশ প্লাবিত 
হঠলে, বৈষণবধর্পের প্রচার ছয়। বৈষাবধর্মাও “অহিংস! পরমে। ধশ্মং" এই মত প্রচার করিয়া" 
ছিল। অদ্যাপি বঙ্গদেশে অনেক নিরামিষ জী বৈষন পরিবার দৃষ্ধ হ়। জনেক বৈষৰ 


২০৪ দাসী [৪র্ঘ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা! 


বৌদ্ধধর্শ যে বঙ্গদেশে কখনও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহা! বোধ হয় 
না। প্রাধান্ত লাভ করিলে, মংস্যমাংসাহার একেবারে পরিত্যক্ত না হউক, 
অন্ততঃ ভ্বণিতও হইত । এই ধর্মের ছুই একটা তরঙ্গ আপিয়া -বঙ্গদেশকে 
অভিঘাত করিয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর ) কিন্তু সে অভিঘাঁতে বঙ্গীয় আর্ধ্য- 
সমাজ যে কিছুমাত্রও বিচপিত হয় নাই, ইহা! এক প্রকার নিশ্চিত। বিচলিত 
হইলে, কিয়দ্দিন পরে তান্ত্রিক ধর্মের এরূপ প্রসর ও প্রতিপত্তি লাভ হুইত 
না। মতস্ামাংসাহার নিষেধ কর! দূরে থাকুক, তস্তোক্ত ধর্ম এ বিষয়ের 
সবিশেষ প্রশ্র়ই দিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই, বঙ্গদেশে মংস্যাহার 
নিষিদ্ধ হয় নাই এবং স্মরণাতীত কাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গীয় 
আর্ধ্যসমীজে এই প্রথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 

মংস্যাহারই বঙ্গীয় আধ্যগণকে ভারতবর্ধী় অন্যান্য আর্ষাগণ হুইতে 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ করিতেছে। মৎস্যাশী না হইলে, বাঙ্গালী অন্তান্ত প্রদেশের 
আধ্যগণের নিকট এরূপ নিন্দাভাজন ও দ্বণাম্পদ হইত না। * যাহাই হউক, 
মৎস্য ভক্ষণ যে বাঙ্গালী আর্ধ্যগণের একটা বিশেষত্ব তদ্দিষয়ে সনোহ নাই। 
এতত্তি্ বাঙ্গালীর আরও কতিপয় বিশেষত্ব আছে, তাহাদের এস্থলে উল্লেখ 
কর] প্রয়োজনীয় মনে করি না। কিন্ত একটার যৎসামান্ত উল্লেখ ন! 
করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না, তাহা বাঙ্গালীর 
পরিচ্ছদ সন্বন্ধে। বাঙ্গালীর দেশীয় পরিচ্ছদ দেখিয়াই বাঙ্গালীকে ছেন! যায় ; 
এই পরিচ্ছদের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে, উত্তমাঙ্গের অনাচ্ছাদন । বাঙ্গালী- 
বিদ্বেষী অনেক আর্ধযকে এই বিষয় লইয়! অনার্য্ের ন্যায় কথাবার্তী কহিতে 
দেখা যায়। সে সব কথাবার্তী আর্ধ্যব্যক্তির অশ্রাব্য ও অপাঠা স্থতরাং 
এস্থলে ও উল্লেখের অযোগ্য । প্রাকৃতিক কারণের বশবর্তী হইয়াই ষে বাঙ্গালী 
মন্তকাচ্ছাদন করেনা, ইহা যাহার। বুঝিতে না পারে, তাহাদের মস্তিষ্ক যে 





আবার মবস্যমাত্র ভক্ষণ করে; কিন্তু পাঠার নামে কর্ণে অঙ্গুলি দেয়। পূর্বোক্ত হিন্দুস্বানী 
ব্রাহ্মণদের এবং ইহাদের বাবহার পরম্পর বিরোধী। বাঙ্গালী মাছ খায় বলিয়া হিন্দুস্থানী- 
দের নিকট যারপরনাই ঘবপা। “বাঙ্গালী মছলী খাত। হেয়" একথ! যার তার মুখে শুন! 
যায়। 
* বাঙ্গালীর আতার বাবছারের উল্লেধ করির! বিহীরে অনেক সংস্কৃত শোক রচিত 

হইয়াছিল । একটী প্রাচীন গ্লোক এইরূপ £-_ 

“আহারে কাক বক শুকর সঙ্গাঃ * * * ?। 

বাঙ্গালাঃ বদি মানবাঃ হরি; হরিঃ প্রেতাভ্তদ! কীদৃশা: 1” 
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"মেড়য়া” ভক্ষণজনিত রসদ্বারা পরিপুষ্ট, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। সমূক্র যে 
দেশের নিকটবর্তী, সে দেশে যে শীতের প্রাবল্য বা গ্রীন্ষের প্রাখ্ধ্য থাকে 
না, সুতরাং লোকের শিরন্ত্রাণেরও প্রয়োজন হয় না, ইহা আশ! করি বালক 
ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। 

যাহা হউক, বাঙ্ষালীজাতির উৎপত্তি ও লক্ষণ সন্বদ্ধে আমার যাহা বক্তব্য 
ছিল, তাহা! শেষ করিলাম । বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধে ষতকিঞ্চিৎ সত্য ও 
সমধিক কল্পনা থাকাই সম্ভবপর । সম্ভবপর কেন, বস্ততঃই আছে। সুতরাং 
আমি বাঙ্গালীর 'এই ইতিহামটিকে সত্য বলির! গ্রহণ করিতে কাহাকেও 
অনুরোধ করিতেছি না। কোন পুরাতত্ববিৎ পাঠক ইহা পাঠ করিয়া যদি 
বাঙ্গালীজাতির একটা প্রক্কৃত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই 
আমার এই প্রবন্ধের যতকিঞ্চি২ আদর হইবে, আমিও সময়ের সন্গাবহার 
করিয়াছি বলিয়া একট] কৈফিয়ত দিতে পাৰিব এবং সর্রোপরি সকল শ্রম 
সার্থক মনে করিব । 

০০৪ চন্দ্র দাস। 


নর 


সস পপ €০০৫০০৮ 


ররর 


আমাদের দেশে ইংরাজ সমাজের বিরুদ্ধে এক বিষম কুসংস্কার আছে । 
বিশেষতঃ আজ কয়েক বৎসর হইল সেই কুসংস্কার অনেকের মনকে আরও 
বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে যাহাকেই ইহার কারণ 
জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিই বলেন, ইহ! তাহার বিশ্বাস ;--ইংরাজ সমাজ 
সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে তাহার কিছুই জানা নাঁই। ধাহাদেরও বাঁ এপ 
কিছু কিছু সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাহাদের মধ্যেও হয়ত অনেকের পূর্ববাঞ্জিত 
কুসংস্কার বশতঃ দৃষ্টির বক্তা হয়। তত্যতীত, অন্জ্ঞান অজ্ঞানতা 
অপেক্ষা অবশ্তাই অধিকতর দুষনীয়। ইংরাজ সমাজের নীতি সকল 
আমাদের দেশের নীতি হইতে শুধু ভিন্ন নহে--অনেক স্থলে তাহাদের মধ্যে 
সম্পূর্ণ বৈপরীত্ব লক্ষিত হয়; সুতরাং ধাহীরা আমাদের নীতিকেই অনিন্দ- 
নীয় বলিয়! বিশ্বাস করেন ও ইংরাক্গ সমাজ পক্ষপাতশূত্ত হইয়া দর্শন ও 
বিচার ন। করেন, তাহাদের যে ইহার উপর অতীব অনাস্থা জন্মিবে, তাহার 
আর আশ্চর্য্য কি? 
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ইংরাজ সমাজে এক প্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে । 
তবে আমাদের দেশের লোকের মত তাহারা নৈয়ায়িক নহেন, সুতরাং 
তাহাদের জাতিভেদের কিছু লক্ষণ নাই। আমাদের সমাজে কত দিন, 
হয়ত, কত সহস্র বংসর অগ্রে স্থির হুইয়! গিয়াছে, জন্মই জাতিভেদের লক্ষণ 
হইবে; স্থুলতঃ ধরিতে গেলে তাহাই বরাবর স্ঠায়ানুযায়িক স্বীকৃত হইয় 
আসিতেছে । ইংরাজের মধোও বংশমর্ধযাদা আছে, কিন্ত তাহার! 
তজ্জন্ত তুলিয় যান নাই যে শুধু বংশমর্য্যাদাই জাতিভেদের লক্ষণ হইলে, 
বহুল কুফল ফলিতে পারে। এই জন্য ধনমর্যযাদা, বিগ্যাফশঃ, মেধা, এই 
সকলেরই উপর বিশেষ ভাবে, বিশেষ বিশেষ স্থলে সামাজিক পদ নির্ভর 
করে। ইংরাজ সমাজে স্থলতঃ ছুই প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। ভদ্র শ্রেণী ও 
সাধারণ লোক। শিক্ষা, শিষ্টাচার ও কতক পরিমাণ অর্থ ভত্রের প্রধান 
লক্ষণ। বংশমর্ধ্যাদা তাহাদের সহানুগামী মাত্র? সকল দেশেই পূর্বোক্ত 
গুণ গুলি শেষোক্তের সহিত জড়িত। কিন্তু তাহ বলিয়া, তাহাদের কথ! 
ভুলিয়া গিয়া শেষোক্তটীকে জাতিবিভাগের এক মাত্র লক্ষণ করিয়! 
নৈয়ায়িকতার সহিত তাহা রক্ষা করিলে যে বিষমযন ফল হয়, আমাদের 
কোৌলীন্ত প্রথা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। সেইবূপে বংশের ন্যায় অর্থকেই 
শ্রেণীবিভাগের একমাত্র লক্ষণ ধরিলে অনেক কুফল ফলিবার সম্ভাবনা । 
ইংরাজ সমাজ বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করিলে মনে হইতে পারে, অর্থ ই 
থাকার জাতিবিভাগের প্রধান লক্ষণ। তাহার কারণ, ইংলণ্ড অর্থশালী 
লোকের অর্থ এত অধিক, অর্থবিহীন লোকের এত ছুরবস্থা, অর্থের এত 
প্রয়োজন যে, নিংস্ব লোকে নানাগুণ সম্পন্ন হইলেও তাহার ভদ্র সমাজে 
চল! অসাধ্য হইয়া উঠে। বিবাহ নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে ভদ্র সমাজের অধি- 
কাংশ লোকের সহিত এবূপ লোকের সমকক্ষতা চলে না। তবে ইহা 
স্মরণ রাখ! উচিত,অধ্যাপক,পাদরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী লোক, 
কিন্বা ধাহারা কোন প্রকারে মেধার পরিচয় দিয়াছেন একসপ লোক 
সর্ব দমাদৃত- উন্নাতসমাজতুক্ত । আরও এক কথা-অর্থ না থাকিলে 
সেখানে শিক্ষালাভ হওয়া অসস্ভব | বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে হইলে, এক, 
নেক অর্থের প্রপোজজন ; না হয়, বৃত্তিলাভ করিতে পার! চাই। সেইরূপ 
প্রধান প্রধান স্থুলেরও ব্যয় অনেক। এইরূপে অর্থের ক্ষমতা! বুঝিতে গার! 
যাইতেছে। অনেক .সময়ে একজন মেধাবী লোক বুল অর্থ উপার্ধর 
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করেন; তীহার শিক্ষা, শিষ্টাচার-জ্ঞান নাই, সুতরাং ভদ্র সমাজে তাহার 
স্থান নাই। কিন্তু তাহার পুত্র কন্তা অর্থের বলে যথার্থ শিক্ষালাভ করিয়া 
অনায়াসেই তদ্র সমাজে গৃহীত হইবেন । নিগুণ অর্থশালী লোকে, নিগুপ 
হশমর্ধ্যাদাবান লোকে, অনেক সময়ে ইংরাজ সমাজে সম্যক উন্নতস্থান 
অধিকার করিতে সক্ষম হন, তাহা অন্বীকার কর যায় না। সমাজে 
নূতন লোকের (৮2৪08) প্রতি বিদ্বেষভাব মনুয্যম্বভাবস্থলত । লোকের 
পক্ষে সাধারণ বাধা বিপত্তি ভেদ করিয়! বিদ্যা ও ধন উপার্জন কর! 
আজিও সহজ নহে । তাহাদের কিন্ত রাজনৈতিক ক্ষমত]| বৃদ্ধি পাইয়াছে ; 
তাহার সহিত এরূপ অন্বাভাবিক বাধা বিপত্তিও ক্রমশঃ লোপ পাইবে, 
আশা করা যায়। 

স্থলতঃ, ইংরাঁজ সমাজ স্বাভাবিক নিয়মের উপর সংরক্ষিত। ইহা! 
আর কাহারও অবিদ্বিত নাই, যে সময়বিশেষে মন্কযা সমাজের সাময়িক 
অস্বাভাবিকতা, এই নিয়মের অধীন, এবং এই অন্নাভাবিকতার পরিহারও 
সেই নিয়ম অন্ুসারেই হইয়। থাকে । মন্ুষা সমাজ মাত্রেই শ্রেণী বিভাগ 
থাকিবে ; সভাতার উন্নতি অবনতি অনুসারে সেই শ্রেণীবিভাগের ধাবা 
বিভিন্ন হইবে । কিন্ত যদি নিম্নম করিয়া এই ধারার পরিবর্তন হইতে না 
দেওয়া হয়, তাহা হঈলে সমাজের জীবনীভাব ক্রমশঃ লোপ পাইয়! ধাইবেই 
যাইবে। লোক বিশেষে, স্থান বিশেষে, এক ধারা অল্প দিন বা অধিক দিন 
চলিতে পারে, কিন্ত চিরকাল কখনই চলিতে পারে না। পবিবর্তনশীলতা 
জগতের নিয়ম । এ নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য করিলে অবশেষে কখনই অস্তভ 
ভিন্ন শুভ হইতে পারে ন1। 

স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিলাতে অল্প দিৰ হইল প্রবর্তিত 
হইয়াছে । এখনও কেন্তিজে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ও উপাধি 
লাভের অধিকার পান নাই । গার্টন 31007) ও নিউনহাম (৩101)907) 
এর ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক্িগের দ্বারা পরীক্ষিত হন, কিন্তু 
তাহাদের পরীক্ষার ফলের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুই সম্পর্ক নাই। লগ্ন 
বিশ্ববিদ্যালয় কিন্ত অনেক দিন হইল স্ত্রীলোকদ্দিগকে প্রবেশাধিকার 
দিয়াছেন। তত্ব্যতীত, উচ্চশিক্ষা, স্থধু বিশ্ববিদ্যালয়গত নহে। প্রত্যেক 
ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা হইবেন, এ প্রথা অনেক দিন হইতে রহিয়াছে । 
সাধারণতঃ মধাবিত্ত লোকের বালিকারা ১৬১৭ বৎসর বয়স পর্য্স্ত স্কুলে 
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থাকেন। সেখানে, সঙ্গীত, চিত্র, করাসিভাষা, কিঞ্চিৎ ভূগোল ইতিহাস ও 
গণিত, হয়ত একটু লাটিন গ্রীক শিক্ষ! হয়। স্কুলের বালিকার! ভোজ কি 
নৃত্যে (3511) নিমন্ত্রিত হন না। স্কুল ছাড়িয়া তবে প্রথম সমাজে প্রবেশা- 
ধিকার পান। অনেকেই জানেন, সেই ঘটনা জানাইবার জন্ত, তাহাদের 
পিতা মাতা অনেক সময়ে বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। তাহার পর 
সাংসারিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। যদি তখন সময় থাকে, শিক্ষায় আস! 
থাকে, তাহ! হইলে পুস্তকগত শিক্ষাও চলিতে থাক্ষে। পুস্তকগত শিক্ষা 
অপেক্ষা, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার উপর বালিকাদিগের লক্ষ্য অধিক 
এবং সাধারণ মতে ইহাই বাঞ্চনীয়। সমস্ত গৃহকার্যে কর্তৃত্ব করা। 
বিনিষপত্র ক্রয় কর!, গৃছ্টাকে দেবালয়ের মত সঙ্জিত ও পরিষ্কার 
রাখা, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাত করিতে যাওয়া, তাহাদিগকে 
আহ্বান ও অভার্থনা করা, গৃছকত্রীর বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে; এ সকল 
বিষয়ে তাহার বয়স্কা কন্তাগণ তাহার সাহায্য করেন ও তাহা হইতে 
শিক্ষা লাভ করেন। ইংরাজজ ভদ্রলোকের ও অনেক সামান্ত লোকের 
গৃহ দেখিলে, সেখানে লক্ষী বিরাজমান বলিয়া বোধ হয়। সেখানে 
প্রবেশ করিয়া গৃহকত্ী ও তাহার কন্তাগণের শিষ্টাচার ও সাদর 
সম্ভাষণে মন উন্নত হয়, তাহাদের সঙ্গীতে ও সদালাপে মনের বিকার দুর 
হয়, ও মনে প্রফুল্লতা স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই চিত্রের অপর দিকৃও 
আছে। মিষ্টতাদ্ির সহিত কখন৪ কখনও কপটতা ও অস্বাভাবিকতা 
জড়িত থাকিতে পারে। কিন্ত তাহার জন্ত মনুষ্যের স্বাভাবিক অপকৃষ্টতাই 
অধিক দায়ী । অনেক সময়ে বালিকাদিগের জ্ঞানচর্চার অতাল্পত দেখিতে 
পাওয়া ধায় । অনেকে বেশতৃষার আলাপেই অনেক সময় ব্যয় করেন, 
কিন্ত তাহা অনেকের কর্ণে বৈজ্ঞানিক আলাপ অপেক্ষা অনেক সুমধুর 
বোধ হুয়। জীবনের মাধুরী ও সৌন্দধ্য বিকাশে সাহায্য করাই স্ত্রীলোক- 
দ্রিগের বিশেষ কার্য । 

ইংরাজ সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীলোকের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের উপর 
গ্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী সহ্ধর্িণী, স্বামীর সমকক্ষা, অধীন নন, ইহাই ইংরাজ 
সমাজের মৃলমন্ত্র। পরস্ত্রী, পরকন্তাকে, ভক্তি করিতে হুইবে, তাহাদিগকে 
বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে, ইহাই এই সমাজনীতির লক্ষণ। সকল সাংসারিক 
বিষয়ে স্ত্রীও স্বামী পরামর্শ করিয়! কার্ধ্য করিবেন। পুত্রকন্ঠাদিগের শিক্ষান়্ 
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ম(তারই কর্তব্য অধিক; মাতার গ্গেহ, মাতার সুমধুরতা, অনেক কার্ধ্য করে। 
কিন্ত মাতার শ্শিক্ষকত। বিশেষ প্রয়োজনীয় । ভদ্রবংশীয় ইংরাজ বালক- 
বালিকাগণ জন্মাবধি সদাচার, সততা শিক্ষা করে । কে না জানেন, বালা- 
কালের শিক্ষাই চরিত্রগঠনে বিশেষ কাধ্য করে? স্ত্রীস্বাধীনতার ফল যেমন 
পরিবারের মধ্যে, তেমনি সামাজিক ব্যবহারে লক্ষিত হয়। পরস্ত্রী, 
পরকন্ঠার সহিত বাল্যকাল হইতে সরলভাবে, বন্ধুভাবে আলাপ করিতে 
না শিখিলে পপরস্ত্রী মাতৃবৎ” বচনটী বাকাগত হইয়1| ঈাড়ান্স। বালক- 
বাপিকার, পুরুষ স্ত্রীর ষে পবিত্র স্বর্গীয় সন্বন্ধ,তাহার পরিবর্তে এক অস্বাভাবিক 
ভাব ও কৃত্রিম বাবহার প্রবর্তন, ঘে অবনতিস্্চক, ইহা অনায়াসেই 
বলিতে পারা যায়। মনুষ্য চরিত্রে অপকৃষ্ঠতা অনেক ; কিন্ত তাহ! বলিয়া 
সেই চরিত্রে অবিশ্বান, উহ্বার অপকৃষ্টত! দূরীকরণে সহযোগী হইতে পারে 
না। তাহার ভবিষাৎ উন্নতিতে বিশ্বাস করিয়া এই উন্নতি সাধনার্থ স্বাভা- 
বিক নীতি অবলম্বন করাই বিজ্ঞানসম্মত। ইংরাজ সমাজে এই নীতি 
প্রবস্তিত; কেবলমাত্র তাহার কুফলের দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অতি ভ্রান্ত 
বিশ্বাসে উপনীত হইতে হইবে । এই নীতির গুণে অনেক বালিকাই অকাল- 
পরত! হইতে রক্ষিত হন । 

দোর্দগুপ্রতাপ ইংরাজ স্বীয় সমাজের মধো স্ত্রীলোকের নিকট বিনঙ্ক 
শিক্ষা করিয়া, মনুষ্যত্ব লাভ করেন। স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষের পদমধ্যাদ। 
নাই। ডিউক হইতে সাধারণ ভদ্রলোক পধ্যস্ত সকলকেই, তদ্রমহিলা- 
মাত্রেরই অনুগামী হইতে হইবে। “ইংরাজী-ভদ্রতা এই প্রণালী হইতেই 
তাহার মাধুর্য লাভ করিয়াছে । 

অন্নদিন পূর্বে আমাদের দেশে সঙ্গীতের চচ্চা বিষয়ে বিষম কুসংস্কার 
ছিল। তাহার কারণ আর কাহারও অবিদ্বিত নাই। স্বর্গীয় বস্ত্র কারণ- 
বিশেষে কলুষিত হইয়াছিল ; এখন সে কলুষ কতক অপনোদ্দিত হইতেছে; 
কিন্তু ইহ! নিশ্চয়, ধিনি পবিত্র রমলীর মুখে সঙ্গীত শ্রবণ না করিয়াছেন, 
তাহার পক্ষে এই স্বর্গীয় ভাব এখনও অন্ুট রহিয়াছে। ইংবাজ সমাজ 
সঙ্গীতের এই মোহিনী শক্তিতে, সহস্র বাধ! বিশ্্ সত্তেও উন্নতির দিকে অগ্র- 
সর হইতেছে, ইহা হৃদয়বান্‌ লোক মাত্রেই ষে শ্বীকার করিবেন, তাহা স্পর্ধার 
সহিত বল! যাইতে পারে। 





“জিজ্ঞানা”র উত্তর। 


বিগত মার্চ” মাসের "দাসীশ্তে শ্রীযুক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
জিজ্ঞাস! করিয়াছেন--হরিদাস ব্রাহ্ধণ-সন্তান ছিলেন, এ কথার প্রমাণ কি? 
ভিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিপাদন করিতে চে! করিয়াছেন, হরিদাস 
্রাঙ্গগ-সস্তান নহেন। স্বমত্ত পরিপোষণার্থ তিনি নিয্বোক্ত প্রমাণগুলি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


১। “জাতিকুল নিরর্থক সবে বুষাইডে। জক্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে ॥ * ** 
উন্তম কুলেত জন্ম্রকুষ্ণ না ভঙজে। কুলেতারে কি করিবে ন্রকেতে মজে । এই সব 
বেদবাকা সাক্ষী দেখাইতে। জন্সিলেন হরিগাস অধম কুলেতে।" 

২। "জাতিবুল ভ্রিয়াধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্ি বিনা না পায় বুফেরে ॥ 
যেতে কুলে কেনে বৈষণবের জন্ম নহে। তথাপিও সর্বোতম সর্কশাস্ত্রে কছে॥ এই তার 
প্রমাণ ঘবন হরিদাস। ব্রঙ্গার্ির দুল ভ দেখিল পরকাশ ॥__চৈতশ্ভাগবত | 


তৃতীয়তঃ, কাজি হরিদানকে বিচারার্থ আহ্বান ও পুনর্বার মুসলমান 
ধর্ম অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিপে হরিদাস বলিয়াছিলেন £-- 


“শুন বাপ সবারই একই ঙঈশ্বর। নামমাত্র তেদ করে ছিনু ও যধনে। পরমার্থে এক 
কহে কোরাণে পুরাণে | ** ১. হিন্দুকুজে কেহ যেন হইয়া ত্রাঙ্গগ। আপনে আসিয়। 
হয় ইচ্ছায় যবন 1 হিন্দুর কি করেতারে তার যেইধর্শম। আপনে যে মৈল, তারে মারিয় 
কি কমু 105: ভাঃ। 


অঘোর বাবু বলেন-_“হরিদান যদি ব্রাঙ্মণকুলে জম্মিতেন, তাহা হইলে 
মুলুকপতিতে স্পষ্ট: বলিতে পারিভেন যে হরিনাম কীর্তন করাই আমার 
কুলধর্শ, আমি মুসলমান গৃহে কিছুদিন গ্রতিপালিত হইয়াছিলাম মাত্র, 
অতএব আমার প্রতি আর অত্যাচার করিও না।” তাহার আর একটা 
'অকাট্টর যুক্তি এই যে, হরিদাস বন কুলোস্তব না হইলে প্রীচৈতন্তদেবের 
কাছে, আপনাকে “হীন জাতি জন্ম মোর" ইত্যাদি বলিয়। পরিচয় দিতেন 
না। এখন, দেখিতে হইবে, বৈষ্ণব গ্রস্থকারগণের লিখন ভঙ্গী কিরূপ) 
তাহাদের অভিপ্রায় ন1 বুঝিতে পারিলে গোলে পড়িবার সস্ভাবনা। দেখি- 
যাছি--তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন লেখক সম্প্রতি 
প্রচার করিতেছেন, রূপননাতন যবন ছিলেন; আর সনাতন গ্রীূপের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা! অথচ 'বৈষব ইতিহাসে অভিজ্ঞ বলিয়! ধে সকল অভিমার্নী 
লেখক দগ্য করিয়! থাকেন, বৈষঃব ইতিহাসের এ ঘোর অবমাননা অবলীল!- 
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ক্রমে তাহারা সন্বর্শন করিলেন, একটী কথা বলিতে অবসর পাইলেন না, 
আশ্ধ্য কথা । | 

১) মেযা'ক, হরিদাস হিন্দু ছিলেন, একথা! ভাবিবার কএকটী হৃক্স 
হেতু প্রদর্শিত হইয়া থাকে । “সে সময়ে হিন্দৃধর্শের প্রবল প্রতাপ, প্রচুর 
অর্থলোভে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা! তখন ম্নেচ্ছের সংস্পর্শে আসিতেন না ।” (ভক্ত- 
চরিতামৃত)। সেই সময়েই আবার ফুলিয়ার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ 
হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতেন, প্রত্যহ একবার তৎসহ সাক্ষাৎ করিয়! 
যাইভেন। কেহ বলিতে পারে--হুরিদাস মূলে বন ছিলেন না বলিয়াই 
ব্াহ্মণগণ সেই হিন্দুধর্থের প্রবল প্রতাপের কালেই হরিদামের সংস্পর্শে 
আসিতে ভয় করিতেন না। 

২। অদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে -শ্রান্ধপাত্র” ভোজন করাইয়াছিলেন। 
(চরিতামৃত )। একমাত্র বেদজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণই ০শ্রান্ধপাত্র” 
ভোজনের অধিকারী । সত্য বটে--পর্ষ-ভক্তিপরায়ণ বলিয়াই হরিদাসকে 
“শ্রাদ্ধপাত্র” দেওয়া হয়, কিন্ত সমাজের সাধারণ লোক আর তক্তির অনু- 
রোধে কিছু সামাজিকতা ত্যাগ করে ন1,--বিশেষ সে ভক্তিশৃন্ত কালে। 
সত্য বটে--প্রীচৈতন্ত মহা প্রভূর সময়ে সামাজিক বন্ধন শিখিল হইম! 
গিয়াছিল, জাতিভেদ প্রায় রছিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল বৈষ্ণব সমাজে । 
অন্তথা-_নিত্যানন্দ প্রভূর বিবাহের পূর্বে "গাই গোত্র” উল্লেখ করিয়া 
পুনর্ধবার তাহাকে উপবীত ধারণ করিতে হইত ন1। অদ্বৈত প্রতু যখন 
হরিদালকে ব্রাক্ষণযোগ্য ঈদৃশ সম্মান করিভেছিলেন, তখন শ্রগৌরাঙ্গ 
দিগন্বর শিশু মাত্র । তবে সে সময়ে অধ্বৈতৈর এ সমাজ বিরুদ্ধ কার্ষ্যের-_ 
এ অসম দাহসের মূলে অন্ত কিছু যে ছিল না, তাহার প্রমাণকি? কেহ 
বলিতে পারে-_জাতিচ্যত ব্রাহ্মণ সস্তান হিন্দুধর্্ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার 
্রাঙ্মণঘোগ্য সদাচার ও নিষ্ঠাদি ছিল, তিনি হিন্দুমমাজে একগ্রকার পরি- 
গৃহীত হুইক্কাছিলেন বলিয়া রান্ধপাত্র* দেওয়ায় হিন্দুগণ আপত্তি করেন নাই। 
৩ । কুলীন গ্রামের সত্যরাজ ও রামানন্দ বস্থু সন্ন্যাসের পর (দক্ষিণ 
ভ্রমণ কালে) মহাপ্রভুর সহিত সন্ষিলিত হুন, তাছার বহুপূর্বে অর্থাৎ 
চৈতন্তের তক্তিধর্ঘ্ম গ্রচারের পূর্বে, হরিদাস কুলীন গ্রামের একটী বর্ধিত 
পরিবারের প্রধান র্যক্িত্বয়কে শিষ্য ফরেন । 

"তায় উপপাধা জায় কুলীন গরাধীজন। সতযায়াজ রাষানঙ্গ গার কৃপার ক্বাজদ ।”চরিড়ানৃত। 


২১২, দাস [৪র্থতাগ, ৪র্থ সংখ্যা। 


কেহ বলিতে পার়ে-_ত্রাঙ্মণসস্তান না হইলে কুলীনপগ্রামী হরিদাসের এরূপ 
বাধ্য হইতেন না।: কাজিক্ৃত প্রহারে হরিদাসের “মৃত্যু (সমাধি) ও 
তাহার পুনর্জারন প্রাপ্তি'কে (কর্ণপূরকৃত চৈতন্ত চত্দ্রোদয়) হিন্দুসমাজ 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত গণ্য করিয়াছিল এবং তাহাতেই তিনি সমাজে একপ্রকার 
গৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সেই হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতাপের 
কালেও কুলীনগ্রামী হরিদাসের অনুগত হুইয়াছিলেন। চৈতন্তের পূর্বে 
শৃদ্রের কাছেই শিষ্য হইবার প্রথ! ছিল না, তখনও হিন্দুসমাজগ্রন্থি শিথিল 
তয় নাই। সে সময়ে একটা খাঁটি ষবনের শিষাত্ব অঙ্গীকার করিতে কুলীন 
গ্রামী সাহস করিতেন, বোধ হয় না। 

৪। হরিদাস যখন গৃহত্যাগ করিয়া বেণাপোলের জঙ্গলে বাস করিতে- 
ছিলেন, তথন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের অন্ন গ্রহণ করিতেন না; পরেও না। 
কেন? 

“রাত্রে দিনে তিন লক্ষ নাম সম্ভীর্তন । ব্রাক্মণের ঘরে করে ভিক্ষ! নির্বাহন ৪৮--চৈ: চ£) 

এ সম্বন্ধে সতসিদ্ধান্ত এই যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ সম্তান ছিলেন, যখন তিনি 
প্রতিপালকের গৃহত্যাগে স্বাধীন হইলেন, হিন্দুসমাজের সহিত সংশ্রব রাখিতে 
মেই কারণে তিনি যত্ব করিতেন, সেই কারণে তখন ব্রাঙ্মণেতর জাতির 
অন্ন গ্রহণ করিতেন না। যদি হরিদাস সম্বন্ধে পরম্পরাপ্রচলিত প্রাচীন 
কোন জনশ্রুতি থাকে, আর বাহার সে সংবাদ অধিকতররূপে রাখিবার 
সম্ভব, তাহাদের মত এইরূপ । 

৫1 কাজি হরিদাসকে যখন মুসলমান ধর্ম পুনঃগ্রহণ করিভে অন্থরোধ 
করেন, আর উত্তরে হরিদাস যাহা বলেন,_উদ্ধত হইয়াছে। অঘের বাবু 
বলেন যে, হরিদ্যাস ব্রাঙ্গণ হইলে কাজিকে উত্তর দিতেন, হরিনাম করাই 
তাহার কুলধর্খ্ম ইত্যাদি । কিন্ত, 

পহিন্দুকুলে ফেহ যেন হইয়। ব্রাহ্মণ । আপন ইচ্ছায় হয় আসিয়া ধবল ॥" ইত্যাদি 
লিখার ভঙ্গীতে কি তাহাই বুঝাইতেছে না? বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই যে, 
উদ্ধৃত পয়ারে “বাঙ্গণ” শব থাকায় তাহাই নির্দেশিত হইতেছে। বিশেষত্ব 
বোধক পত্রাহ্মণ” শব দিবার অভিপ্রায় তাহাই । "আপনি যে মৈল তারে 
মারিয়া কি কর্।* এই পদে হরিদাসের মনের কি অভিপ্রায় প্রকাশ 
পাইতেছে? “আমার প্রতি আর অত্যাচার করিও ন1” এই ভাব ফি 
গ্রকাশ পাইতেছে ন1? বদি তাই হয়, তবে অধোর বাবুর কখাই হইল |. 


এপ্রিল, ১৮৯৫] দজিজ্ঞাসা”র উত্তর. ২১৩ 


৬। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে উচ্চ নীচাদি কুলভেদ আছে, তাহাতেই বৃন্দা- 
বনের “সগৌড়িয়া বিপ্র* মহাপ্রভুর কাছে হীনকুলোৎপর বলিয়! স্বীয় 
পরিচয় দেন। হুরিদাসের পিতা, ব্রাহ্মণের উচ্চ কি নীচ (শ্রনৈতে উৎপন 
হইয়াছিলেন, কে বলিবে 1 বিশেষতঃ হরিদাস যবনপালিত হওয়ায় নীচ 
জাতি বলিয়া পরিচয় দিবেন, আশ্চর্ধ্য নহে। এবং এইরূপ যবনসংশৃষ্ট 
হরিদাসকে প্যবন হরিদাস” পহীনজাতি” প্রভৃতি বল! অসঙ্গত হয় নাই। 
বন্ততঃ একপ ব্যবহার বৈষ্ঃবগ্রস্থে অপরাপর স্থলেও দৃষ্ট হয়। 

যথা-চৈতন্চরিতামৃতে ১-- | 

'ন'চ শর ঘারে করে ভক্তির প্রকাশ। তক্িতন্ব প্রেম কহায় রায় করি বক্তা। 


আপনে প্রচ্যন্ মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥ হরিদাস ঘ্বারান লাম মাহাজ্যয প্রকাশ। সনাতন 
দ্বারা তত্তি সিদ্ধান্ত বিলাস ॥ ইত্যাদি । 


এ স্থলে শুদ্র একমাত্র রামরায় এবং নীচ হরিদাস ও সনাতনের প্রতি 
প্রযুজ্য হইয়াছে । কিন্ত সনাতন মহাবংশসম্ভৃত ব্রাহ্মণ সম্তান। 

৭। এ্মর্য্যদা রক্ষণ এই সাধুর ভূষণ।” হরিদাস ও সনাতন এই মরধাদা 
রক্ষার্থ নীলাচলের মন্দির সন্গিকটে যাইতেন না। 

অঘোর বাবুর “অকাটাযুক্তি' এই যে, হরিদাস নিত মুখে বলিল্লাছেন ৫-- 

“হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর | হীনকর্শে রত মুই অধম পামর 1” চৈঃ চঃ। 
তিনি ত্রাঙ্গণ পুত্র হইলে মহাপ্রভুর কাছে এ কথ! কখনই বলিতেন না। 
কিন্তু চরিতামূতে দেখি যে, ব্রাহ্মণ সন্তান সনাতনও এইক্ধপ হীনজাতি 
বলিয়া মহাপ্রতূর কাছে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। 

সনাতনের উক্তি যথ! চরিতা মৃতে £-- 

'নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ। তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ 1” 
নীচ সঙ্গী অর্থাৎ মুসলমানের সঙ্গী; কেননা সনাতন সৈয়দ হুসেন সার মন্ত্রী 
ছিলেন। আবার জগাই মাধাইয়ের উল্লেখ করিয়! বলিতেছেন :-_ 

“ব্রাহ্মণ জাতি ভারা নষস্ীপে ঘর । নীচ সেবা ন! করে নহে নীচের কুপ্রর 8-- চৈ: চঃ। 

এখন, “ক্রাহ্মণ জাতি তারা” ইত্যাদি বলিয়৷ সনাতন জগাই মাধাইয়ের 
উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন। তবে কি সনাতন ব্রাক্ষণ সন্তান নেন? 
যাহারা আপনাদিগকে 'তৃণাদপিনীচ+ মনে করিতেন, ববন সংশ্রবে থাকিয়! 
ধাহারা আপনাদিগকে পতিত মনে করিতেন, নিজ মুখে তাহাদের এইক্প 
আত্মপরিচয়ই সঙ্গত। তাই বপিয়াই কি তীহাদের কথা,তীহাদের দৈস্ত- 


বাক্য, অর্থান্তর়ে বিবেচিত হইবে? তাই ষণিযাই কি ব্রাহ্মণসন্তানের 
ববনত্ব গ্রতিপাঁদিত হইবে ?. 


২২৪ দাসী [৪র্খ ভাগ, চর্থ সংখ্যা। 


৮। অঘোর বাবু বলেন--হরিদান ত্রান্ষণসস্তান হইলে সে “বৃত্বাস্ত 
সন্দাবন দাস চৈতন্ত ভাগবতে খবস্তিই উল্লেখ করিতেন । অবশ্ত উল্লেখ 
করিতেন, তাহা! বলা যায় না। কেননা, এতদপেক্ষা গুরুতর বিষদ্বও বৃন্দাবন 
দাস বর্ণন করেন নাই। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ মালা জপ করিতেন, 
বৈষ্ণৰ গ্রস্থকারের অবস্ত বর্ণিতব্য এই বিষয়টীর উল্লেখ চৈতন্তভাগবতে নাই। 
হরিদাসের মহিমা প্রকাশক বারবনিতার বিবরণ বৃন্দাবন দাস বলেন নাই; 
আরও অনেক কথা বলেন নাই। অতএব তিনি ব্রাহ্মণসস্তান হইলেই: 
সে কথা অবশ্ত বিবর্ণিত থাকিত, বলা যায় না। হরিদাসের জন্ম বিবরণ 
সম্বন্ধে কিছুমাত্র বলিবার চেষ্টা বৃন্দাবন দাস করেন নাই। যে ছুই এক 
স্থানে হরিদাসকে ষবন বা নীচ বল! গিয়াছে, তাহা! ভজন ও বৈষ্ণব মাহাত্ম্য 
প্রদর্শনার্ঘ। তাহার মূল্য অধিক নহে। তাহা একমাত্র হরিদাসের প্রতি 
প্রযুজ্য, এ কথা কি অঘোর বাবু বলেন ? 

বথা--জাতি কুলে ইত্যাদি। 
যথা--যেতে কুলে ইত্যাদি । 

অধোর বাবু টাকায় প্রেমদাসের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহ! 
চৈতন্ত ভাগবতের প্রতিধ্বনি মাত্র | তাহার আর পৃথক উত্তর দেওয়ার 
আবশ্তক দেখিতেছি না। 

৯1 প্রাচীন গ্রস্থকারগণের বর্ণনার একটা ক্রম দৃই হয়। প্রধান প্রধান 
বৈষ্ণব গ্রস্থকার কেহই পূর্ববর্ণিত বিষয় পুনঃ বর্ণন করেন নাই। তবে পূর্কা 
্রস্থকারের বর্ণনাবপিষ্ট পরিপুষ্ট করিতে যথেষ্ট যত্তর করিতেন, পূর্ব গ্রস্থকারের 
অপূর্ণ বর্ণনা পূর্ণ করিতেন। এই জন্তই চৈতন্ত ভাগবতে যে চরিত্রের ষে 

ংশ বর্ণিত হয় নাই, ক্ষ্ণদাস তাহা লিখিয়াছেন। চরিতামৃতে যাহা লিখেন 
নাই, ভক্তিরত্বাকরাদিতে তাহা পাওয়া যায়। এই ক্রমানুসারে চৈতন্ত 
সঙ্গীতা গ্রন্থে বতর অভিনব কাহিনী বর্ণিত আছে । সেই অভিনব কাহিনী 
সকলের মধ্যে হরিদাসের বাঁল্যবিবরণ একটী। তাহা এই £-_. 


“প্রভুর প্রধান ভক্ত ব্রদ্ধ হরিদাস। গুন সবে যেই রূপে তাহান প্রকাশ হষতি 
দাষেতে দ্বিজ হরিপরায়ণ। গৌরী নামে মারী তাঁর সতীতে গণন | হয়িনামে ব্রন্ধ এই 
করিয়াছে সার । কত দিনে এক পুজ হইল তাহার ॥ নাস ব্রক্ধ এই যা মনেতে বিশ্বাস। 
রাখিল পুজের নাস ব্চ্ধ হরিদাস ॥ আযুশেষে কৈল দ্বিজ ন্বর্গে গমন । গৌরীদেবী পতিনহ 
সঙ্গী হন ॥ * * * * * * ছয় দাসের পুত্র রাখি যঘন আলায়। যযন আপন পু 
সযাম পালক 8৮ ইত্যাঘি। | 

১০। অঘোর বাবুর জিজ্ঞান্ত প্রশ্নের উত্তর বখাধখ লিখিত হইল? 


এপ্রিল, ১৮৯৫ । ] বিবিধ প্রসঙ্গ ২১৫ 


বিষহনটা ভিত্তিবিহীন জনশ্রুতি মাত্র বা জামার যনঃকম্িত নছে ; এখন 
মান! ন! মান! হৃদ্গত বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 
হরিদাস ঘবন-সন্তান হইলে হিন্দুধর্দের মহিমা আছে । ব্রাহ্গপ-সম্তান 
সাধু হইলে আর বিশেষ কি? তাহার তাহাই কর্তব্য । কিন্তু ববন বৈষ্ণব 
হইলে হিন্দুর, বৈষব ধর্দ্দের গৌরব আছে। গৌরব আছে বলিয়া 
এক দেশ দর্শন কর! 'সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। 
শঅচ্যুতচরণ চৌধুরী । 





বিবিধ প্রসঙ্গ । 


থখেদের প্রাচীনত্ব | খখেদকেই অনেকে প্রাচীনতম গ্রস্থ মনে 
করিয়া থাকেন। কিন্ত ইহা কত হাজ্জার বংসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, 
স্থির করা সহজ নয়। হার গিঙ্জেল (11611 017261) নামক একজন 
জন্দান জ্যোতির্কিদ্‌ পুরাকালের গ্রহণসমূহের কালনির্ণহ করিতেছেন । 
খথেদে চারিবার গ্রহণের উল্লেখ আছে । শ্ুুতরাং তিনি উহার রচনাকাল 
নির্ণ্ করিতে পান্িবেন বলিয়া আশা করেন। সকলেই জানেন আর্য 
খাধিগণ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে পঞ্জাব অঞ্চলেই আগমন ও বাস করেন। 
মৃতরাং বহু পূর্বে কোন্‌ কোন্‌ বংলরে উক্ত প্রদেশে গ্রহণ পরিদৃ্ হইয়াছিল, 
তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে এই সমন্তার মীমাংসা হইতে পারে। অব. 
জার্ডেটরী (0৮5৫7৮৪1০91 ) পত্রিকা বলেন, গিঞ্জেল সাছ্বে স্থির করিয়া- 
ছেন, ষে থুষ্টপূর্ব ১২৫০ হইতে ১৩৮৩ অন্বের মধো লাহোরে তিনটি বৃহৎ 
হূর্যাগ্রহণ লক্ষিত হইয়া থাকিবার কথা; এবং এই গ্রহণত্রয় খথেদোলিখিত 
গ্রহণ গুলির মহিত অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই তিনটির প্রথম 
১৩৮৬ ধৃষ্টপূর্ববানধের ২৮শে নবেশ্বরের সুর্য্যোদয়ের পূর্বে, দ্বিতীয়টি ১৩১ 
খৃ্টপূর্বকের ৪ঠ1 নবেম্বরের প্রায় মধ্যান্কে, এবং তৃভীয়টি ১২৫০ খুষ্টপূর্বব- 
বের ৪ঠা মার্চ লক্ষিত হইয়াছিল। চতুর্ধটির তারিখ এখনও নির্ধারিত 
হয় নাই। 

সর্পের সর্পভক্ষণ | কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশের কোন কোন 
কাগজে একটা খবর বাহিয় হুয় যে, আলিপুরের চিড়িয়াখানাক্গ একটা 
বৃহৎ বোঁড়া সাপ আর একটা বড় বোড়া সাপকে গিলিয়া ফেলিয়াছে। 


২১৬ দাসী [ ৪্ঘ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা। 


ঘটনাটা! কিন্তু ঘটিয়াছিল লগ্ডনের চিড়িয়াখানায়। সুতরাং, আমর! 
আলিপুরের জীবনিবাসের তত্বাবধায়ক মহাশয়কে খবরটা ঠিক কি না, 
লিজ্ঞাস।৷ করায়, তিনি বলিলেন, “হইতে পারে, কিন্ত আমি জানি ন।।” 
এই উত্তর পাইয়া অনেক সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয় ভাবিতে 
'ভাবিতে একট! পুরাতন গন্ন মনে পড়িল। এক ব্যক্তি নিজের একজন 
বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, “কিহে, আমি যে শুনেছিলাম যে তুমি মার! 
পণড়েছ |” বন্ধু বলিলেন, “কই না; এই তো তোমার সম্বুখেই রয়েছি।” 
প্রথম বক্তা বলিলেন, “না না, তুমি নিশ্চয়ই মারা পড়েছে ; আমি খুব 
বিশ্বস্ত লোকের কাছে শুনেছি; তিনি তো মিথ্যা কথা বল্বার লোক নন।” 
সে যাহাই হউক, লণ্ডন জীবনিবাসের এই ঘটনা ১৮৯৪ সালের ২৬এ 
অক্টোবরের টাইম্স্‌ কাগজে বাহির হইবার পর আর্থার ই. ভিনী নামক 
একজন সাহেব দক্ষিণ-আসফ্রিকার কেপ কলোনি হইতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি 
টাইম্স্‌ কাগজে লিখিয়া পাঠান। “এই অঞ্চলে সম্প্রতি একটা বড় কাল 
সাপ মারিয়া ফেল! হয়। ইহার দৈর্ঘ্যের তুলনায় শরীরটা বেশী মোট। 
বোঁধ হওয়ায় পেট চিরিয়া ফেলা হয়। তাহাতে দেখা গেল, ইহার ভিতর 
প্রায় ইহার সমান লম্ব! একটা হরিদ্রাবর্ণ সাপ রহিয়াছে। হরিদ্রাবর্ণ সর্পের 
ভিতর আবার একটা বড় কাল সাপছিল; এবং এই শেষোক্ত কৃষ্ণ সর্পের 
উদরে ৩* টা ডিম ছিল। প্রত্যেক ভিম্বের ভিতর এক একট! ছানা ছিল। 
এই উদ্ররূপ সমাধিতে থাকায় তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া 
বোধ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একট। সাপের ভিতর সর্বশুদ্ধ 
বত্রিশট! সাপ ছিল।”” 
নম্যভোজ্ন | দর্বদেশেই নাসারন্ধের ভিতর নম্ত প্রয়োগের রীতি 
আছে বলিয়াই জানিতাম ; কিন্তু মাডাগাস্কার দ্বীপের লোকেরা এ বিষয়ে 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে । তাহারা অপরের অনুকরণ না করিয়া “মৌলি- 
কত্ব” দেখাইয়াছে। তাহারা মুখবিবরে নস্ত গ্রহণ করে ! 
অপরাধ-্রবণত! । আমাদের দেশে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ কয়েদীর 
খ্যা অনেক অধিক। অনেকে মনে করিতে পারেন, নাবী-প্রকৃতির 
শ্রেষ্ঠতা ইহার কারণ নয়, কিন্ত স্ত্রীলোকেরা অপরাধে লিপ্ত হইবার সুযোগ 
পায় না বলিয়াই স্ত্রী অপরাধীর সংখ্য! এত কম। কিন্তু হঠাৎ এরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়! উচিত নয়। আমাদের দেশে নিয়শ্রেণীর লোকের! 


এপ্রিল, ১৮৯৫। ] বিবিধ প্রসঙ্গ ২১৭ 


তরী পুরুষ নির্বিশেষে সর্ঝত্র গতিবিধি করে এবং নিজ নিজ জীবিক1 অর্জন 
করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও তো! পুরুষের তুলনায় অল্প স্রীলোকেই অপ- 
রাধিনী বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। অনেকে বলিবেন, আমাদের দেশে 
অবরোধ প্রথা থাকায় স্ত্রীলোকের অপরাধিনী হয় না। অতএব যে সকল 
দেশে অবরোধ প্রথার লেশমাত্র নাই, তথাকার অবস্থা কিরূপ দেখা যাক্‌। 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফিলাডেল্ফিয়। নগরী হইতে প্রকাশিত [7007 
780101781] 0 0111021 ০0£ [071০5 নামক স্ুবিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকায় 
একটি প্রবন্ধে নিয়লিখিত মত অভিবাক্ত হইয়াছে । লেখক বিলাতের কথা 
বলিতেছেন। “অপরাধগ্রবণতার সহিত লিঙ্গভেদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। 
আমাদের কারাগারসমূহে ২১ বৎসরের নৃ[নবযস্ক ১০* জন অপরাধীর 
মধ্যে ৮৪ জন পুরুষ, ১৬ জন মাত্র স্ত্রীলোক । চরিত্র-সংশোধক বিদ্যা লয়- 
সমূহে (1২509086015 5০1১০০15) ১** জনের মধ্যে ৮৫ জন বালক 
১৫ জন বালিক1। এইবূপ সর্বত্রই বালক অপরাধীর সংখ্যা বালিকাদের 
অন্ততঃ পাচ গুণ বেশী। [অতঃপর লেখক অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগেরই 
খ্যার উল্লেখের কারণ বলিতেছেন। ] অনেকে বলেন, অপরাধ সম্বন্ধে 
স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার প্রভেদ প্রধানতঃ স্ত্রীলোক এবং পুরুষের সামাজিক 
কার্যযবিভাগের বিভিন্নতা হইতে উৎপন্ন । এই কথার মধ্যে যে অনেকটা 
সত্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যদি সম্পূর্ণরূপে সত্য 
হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থলে স্ত্রী ও পুরুষ একই অবস্থার মধ্যে 
কাধ্য করে এবং মে বয়সে তাহাদের মধ্যে জীবন বা! অবস্থাগত কোন 
প্রভেদ জন্মে নাই, সেই সকল স্থলে এবং সেই বয়সে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই 
সমান অপরাধপ্রবণ হইত। ১৪ বৎসরের নুনবয়স্ক বালকবালিকার 
মধ্যে কার্ধ্যতঃ অবস্থা, কার্ধা বা পামা্সিকজীবনগত কোন প্রভেদই নাই। 
[ মনে রাখিতে হইবে, লেখক বিলাতের কথ! বলিতেছেন।] এই বয়স 
পর্যন্ত বালকবালিকাগণ একই ভাবে পালিত ও শিক্ষিত হয়। তাহার! 
একই গ্রকার তত্বাবধায়কতার অধীন থাকে? তাহাদের সামাজিক জীবন 
.প্রধানতঃ একই প্রকার খাকে। অথচ দেখা যায় যে ১৪ বৎসরের ন্যুন- 
ব্যস্ক বালকের অপরাধী হইবার সম্ভাবনা, তুল্যবযস্কা বালিকার অপেক্ষা 
পাঁচ গুণ অধিক। প্রাধবয়স্ক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সন্বন্ধেও এই কথ! খাটে” 

নারীপ্রক্কতির উৎকর্ষের ইহা একটি উৎকৃষ্ট গ্রমাণ। 


২১৮ দাপী. [৪খ ভাগ, ৪র্থ লংখ্যা। 
মশার রক্ত শোষণ । | অনেকে হয় ত জানেন না যে, মশা যে রক্ত 
শোষণ করে, তাহা। তাহার শরীরের পুষ্টি বা রক্ষার জন্য আবগ্তক নছে। 
ভবে রক্ত যে তাহার কি কাজে লাগে, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। মশা 
সম্বন্ধে আর একটি কৌতুকজনক তত্ব আছে। পুরুষর্জাতীয় মশা! দংশন বা 
রক্ত শোষণ করে না। শ্ত্রীমশারাই রক্ত খায়।--আমাদের দেশে কন্তার 
বিবাহে কম রক্ত শোষিত হয় না! সেটা কিন্ত কন্তার দ্বারা হয় না। 


গণিত-শাস্ত্রে বিদুষী নারী । সোফী কোবালেব্স্বী রুণীয়াদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুইডেনের অন্তঃপাতী ই্টকৃহন্স, বিশ্ববিদ্তালগ্নে 


উচ্চ গণিতের অধ্যাপক (অধ্যাপিকা?) ছিলেন। ইউলার এবং লাগ্রেঞ্জের 
সহিত তাহার নাম গণিতবিষয়ক পুম্তকাদিতে সমান সম্মানের সহিত 
উল্লিখিত হইয়া থাকে । অল্পবয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তাহ।র জীবন উপস্ভাস- 
নুলভ ঘটনাবৈচিত্রে পূর্ণ। তাহার পিত। সেনানী ক্রৌকোবসস্বী একদিন দ্যুত 
ক্রাড়ায় এত টাক1 হারিয়া আসেন ষে, নিজ পত্ীর জড়োয়৷ অলঙ্কার বন্ধক 
দিতে বাধ্য হন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই সোঁফী জন্মগ্রহণ করেন। 
স্থুতরাং তাহার জীবনের আরম্তটা ভাল হয় নাই। ইহার উপর তাহার 
মাত। রূপপী ও “ফ্যাশন”-প্রিয়। ছিলেন। কন্যার কোন যত্বই হইত ন|। 
স্থতরাং তাহার জীবনের প্রভাত দেখিলে মধ্যাহ্ন ষে ভাল হইবে, এরূপ 
মনে না হইবারই কথা। ক্রৌকোব্স্কী পরিবার খুব সন্ত্রান্ত অভিজাত- 
বর্ণের অন্তর্গত ছিল। তাহার! হঙ্গেরার রাজা ম্যাথিয়স্‌ কর্িনসের 
ংশোডূত বলিয়া বংশগৌরবে গব্ষিত ছিল। সেনানী ক্রৌকোবৃ্স্ী 
পালাবনো। নামক একটি সুদুর পল্লাগ্রামে জীবনের শেষ ভাগ যাপন 
করিবার জন্য রাজবার্ধ্য হইতে অবসর লইয়া তথায় বাস করিতে গিয়া- 
ছিলেন। এই গ্রামের চতুদ্দিকে দিগন্তব্যাপী মমতলক্ষেত্র ও গভার অরণ্য 
ছিল। ব্যবসা বাণিজা ও জনকোলাহণ হইতে ইহা এতই দূরে ছিল যে, 
এখানে সপ্তাহের মধ্যে একবার মাত্র চিঠি লইয়! ভাকহরকরা আমিত। 
নুতরাং ক্রৌকোব্স্কী মনে করিলেন, এখানে তাহার মস্তানগণ_:এক পুত্ত 
ও ছুই কনা__ামা্চিকবিল্লব-সংসাধক নূতন নূতন মতের প্রভাব হুইতে 
অতিদুরে নিরাপদে থাকিবে । কিন্তু সেনাপতি মহাশয় তাহার কন্ত। ঘরকে 
১৮৬৭ থৃষ্টান্বে রুশীয়ার রাজধানী সেপ্টপীটার্সবর্গে লইয়া গেলেন। তথায় 
“সোনিয” (সোফীর আর একটি নাম) গণিতশান্ত্রে বিশেষ পারদশিত। 


এপ্রিল, ১৮৯৫] বিবিধ প্রসঙ্গ ২১৯ 


দনেখাইতে লাগিল। ইভান পরিবারের একজন বন্ধু সেনাপতিকে তাহার 
কন্যার জন্ত. একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্ত 
সোফীর পিত! তাহার উন্নতিতে ভীত হইলেন, এবং শিক্ষার জন্ত কন্াকে 
বিদেশে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহাতে কিন্তু কণ্তাছ্ব় নিরন্ত 
হইল না। তাহাদের “ঈনা” নায়ী এক সথি ছিল, তাহারও অবস্থা 
তাহাদেরই মত। তাহার! ঈনার সহিত পরামর্শ করিয়া এক বিচিত্র 
উপায় উদ্ভাবন করিল। তাহারা স্থির করিল, একটা "জাল" ব| ”কাল্পনিক” 
বিবাহ করিবে; তাহা হইলেই তাহার! স্বাধীন হইতে পারিবে । অর্থাৎ 
তাহাদিগকে পিতার অধীন থাকিতে হইবে না, অথচ প্রক্কত বিবাহে যেরূপ 
স্বামীর অধীন হইতে হয়, তাহাও হইবে না। তাহারা প্রথমে একজন 
যুবা অধ্যাপককে এই অদ্ভূত বিবাহাঁভিনয়ের নায়কত্ব গ্রহণ করাইতে চেষ্ট! 
করিয়া কৃতকার্ধ্য হইল না। তাহার পর বয়োজ্যেষ্ঠ। ছুইটী যুবতী বাডিমির 
কোবালেবস্কী নামক এক ছাত্রের নিকট পূর্বোক্ত “কান্ননিক”বিবাহের প্রস্তাব 
করিল। ছাত্র এই সর্তে প্রস্তাবে সম্মত হইল যে সে সোফীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে 
কিন্বা ঈনাকে “কাল্পনিক” পত্বীরূপে গ্রহণ ন1 করিয়। “সৌফী”কেই মনোল্যন 
করিতে পাইবে । অতঃপর সোফী প্রকৃত উদ্দেশ্ত গোপন করিয়। পিতার 
নিকট বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিল। পিতা অবশ্ত রোষের সহিত 
নিজের সম্পূর্ণ অনভিমতত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সোফী স্বাধীনতার জন্ব 
পাগল হুইয়! উঠিয়াছিল, এবং অনেকগুলি উপন্তানও পড়িয়াছিল। সে 
জোর করিয়া পিতার অনিচ্ছাসত্বেও তাহার অনুমতি আদায় করিল। যুব! 
ছাত্র বাডিমির কোবালেবস্কী ও সোফীর ১৮৬৮ খুষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
বিরাহু হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাহারা অধ্যয়নার্থ জার্শেনী 
যাত্রা করিলেন । তাহার পর হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের বিচিত্র 
জীবনের হুত্রপাতত হইল । পন্থামী” ভূতত্ব (0৩০1০৪৮) এবং "পত্ী” গণিতের 
অনুশীলন করিতে লাগিলেন । অবিলম্বে সোফী কোবালেব্স্বীর অসাধারণ 
প্রতিভার কথ! অধ্যাপক মহলে আলোচিত হইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীর 
কার্ধ্যবিভাগের এস্থলে বৈপরীত্য ঘটল। সোফী তপস্চর্যার মত একাগ্রতা 
ও নিষ্ঠার সহিত গণিত চর্চা করিতেন। বুডিমির বাজার করিতেন, 
এমন কি দরজির সহিত দোফীর পরিচ্ছদ কিরূপ হইবে, তাহাও আলোচন 
করিয়। স্থির করিতেন। শেষোক্ত কজটা যে কত কঠিন, তাহা একমাস 





২২০. | . দাপা [৪র্থ ভাগ. এর্ঘ সংখা! । 


মাটাপরিহিতা বঙ্গনারীগণ ঝা তাহাদের সম্পর্কীয় পুরুষের! বুঝিবেন না। 
তাহাদের সঙ্গে আর একটি ছাত্রী বাস করিতেন তিনি ইহাদের একটি 
বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, সোফী ও বাডিমিরের মধ্যে, 
লোকে প্রেম বলিলে যে একট! জঘন্ত মানসিক ব্যাধি বুঝে, তাহা ছিল না) 
তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অতি গভীর আধ্যাত্মিক প্রীতি ছিল। 

_ সোফীব ভগিনী কিছুকাল পরে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। 
তিনি দেখিয়। বিশ্মিত হইলেন, যে কালক্রমে মোফী তাহার স্বামীর প্রতি 
প্রগাড় অক্কত্রিম অন্থরাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। দাম্পত্য-গ্রেমের অভিনয় 
করিতে গিয়া! সোফী সত্য সত্যই বাাঁডিমিরকে প্রাণ মন সঁপিয়। দিয়াছেন। 
প্রেম লইয়া খেলা আর আগুন লইয়৷ খেলা, একই কথা। শ্বামীর কিন্ত 
“বিবাহ” নাটকের এই নূতন অঙ্ক ভাল লাগিল না। বিদ্যাদেবীই এখনও - 
তাহার হদয়েশ্বরী ছিলেন। তিনি হাইডেলবর্গে সোফীকে ফেলিয়। অধ্যয়নাথ 
জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। সোফী প্রেধিতভত্ভুক। অবস্থায় 
পতির অবহেলার পাত্রী হুইয়া৷ হাইডেলবর্গে মনোছুঃখে কাল কাটাইতে 
লাগিলেন। পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া তিনি এখন এরূপ অন্কুরাগের সহিত 
গণিতের উচ্চাঙ্গ সকলের চর্চা করিতে লাগিলেন, যে তাহার তাৎক।লিক 
অনুশীলনই তাহার ভবিষ্যৎ যশোমন্দিরের ভিত্তিম্বরূপ হইয়ছিল। কিন্ত 
তাহার প্রেমের অভিনয়ের শেষ কয়েকটী অঙ্ক অভিনীত হইতে এখনও বাকী 
ছিল। এক্ষণে তাহার শ্বামীর হৃদয় পরবন্তিত হইল ৷ উভয়ে কিছুকাল পারিস 
সহরে অন্যান্ত দম্পতির মত বাস করিতে পাগিলেন। এই সময়েই সোফার 
একমাত্র সম্তান জন্মগ্রহণ করে। দম্পতির পুনমিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় 
নাই। এরূপ একঘেয়ে উত্তেজনাবিহীন জীবন সোফীর ভাল লাগিল না, 
তিনি জার্মেনীতে কিরিয়া! গেলেন; এবং অবশেষে বাডিমির কোবালেবস্থী 
উন্মাদগ্রস্ত হইয়া তাহারই নামধারিণী নারী হইতে দূরে প্রাণত্যাগ করিলেন। 
১৮৮৩ সালে তিনি ষ্টকৃহল্ম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তথাকার গণিতাধ্যা- 
পকের পদ গ্রহণ করেন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাহার 
বিদ্যার খ্যাতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৮৮ সালে তিনি ফরাশীশ বিজ্ঞান 
পরিষদের (7101701) £080615 0561617065 ) সর্কোচ্চ পুরস্কার গ্রাপ্ত 
হয়েন। এখন তাহার সম্মানের আর সীমা রহিল না। তিনি যখন ভ্রমণ 
করিতেন, তখন রাজ্জীর মত সমাদর ও সম্মান পাইতেন। কিন্ত ইহাতেও 
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পোফী সুখী হইলেন না । তিনি প্রেমের অভাবে জীবন তা ছিলেন । এই 
প্রেমপিপাসাই পৃথিবীর মধ্যে অতি উচ্চস্থানীয় এই বৈজ্ঞানিক জীবনের 
অকাল পরিসমান্তির কারণ হইয়াছিল । 

১৮৮৮ অবের প্রারস্তে বিবি সোষী কোবালেবস্বী “ক__” নামক এক 
রুশীয় ভদ্র লোকের গভীর প্রেমে নিমগ্ন হন। “ক--” প্রথম প্রথম 
সোফীর বুদ্ধি বিদ্যারই উপাঁদক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়; তাহার নারী- 
জ্বলত রূপ গুণে আকৃষ্ট হন নাই। সোফী প্রাণপণ করিয়! তাহাকে এই 
বুধাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যে তিনি বাস্তবিকই কেবল নারী মাত্র, 
আর কিছু নহেন। যদি তাহাকে ভালবাসিতে হয়, নারী বলিয়াই বালিতে 
হইবে, তাহার পাঙিত্যের জন্ত নয়। পরিশেষে “ক--” র প্রাণে প্রেমের 
আগুন জলিল। তিনি বলিলেন, “তুমি আর সকল ছাড়িয়া আমার পত্ী 
হও,_ কেবল আমার পত্ী হও।” সোফী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। 
কার্ধ্য ও বিদ্যান্থরাগ এবং প্রেম এই উভয়ের মধ্যে তাহার হৃদয়ে ষে ঘোরতর 

গ্রাম উপস্থিত হইল, পরিশেষে তাহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। 
তিনি ষ্টকৃহলে ফিরিয়া গেলেন। হঠাৎ এতই বুদ্ধা হইয়! গিয়াছিলেন, ষে 
তাহার বন্ধুগণও কষ্টে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। তিনি শোক ও 
নৈরাশ্তসাগরে নিমগ্ন হইয়া ১৮৯১ অন্ধ পর্য্যস্ত বাচিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ 
পর্য্স্ত কেবন জোনাস্‌ লাই নামক নরওয়েবাসী ওপন্তাপিক ব্যতীত কেহই 
তাহার প্রকৃতি বা ছুঃখ বুঝিতে পারেন নাই। লাই বলেন, যেমন একটি 
ক্র বালিকাঁকে যতই স্ন্দর জিনিষ দাও না! কেন,সে যতক্ষণ তাহার প্রার্থিত 
কমলালেবুটি না পায়, ততক্ষণ "করুণ নয়নে” হাত বাড়াইয়! থাকে ; তেমনি 
সোফা: 7 বিধাতা আর সকল সম্পত্তিই দ্িয়াছিলেন, কিন্তু তাহার হৃদয়ের 
পিগ এ তপ্রম না পাওয়ায় তিনি আজীবন অসুখীই 'ছিলেন। 
7 ঈ বলিয়াছেন-_“প্রেম পুরুষের খেলার জিনিষ, কিন্তু ইহা 
নাঃ,. ীর সর্বস্ব ।” ৃ ্ 

পি. স্তা। “কল! ঝলসাইতে লাগিল” ইহার ইংরাজী অন্গ- 
বাদ করিতে খ-, -ইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, ":০95660 5০723 
21270900008” ; আধ একজন লিখিয়াছেন, €1:085660. 50106 চ19171205- 
10615” ) অপর একজন লিখিয়াছেন, ৮1995650 50205 01511701751 
কেহ মনে করিবেন ন যে ইহা কলিত উত্তর ।: সতা সত্যই এরূপ উত্তর 


২২২. আগামী, [রথ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা 


পাওয়া পিছে বধিরতা সম্বন্ধে ইংয়াজীতে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা 


হয়। তাহাতে একটি ছাত্র নিক্মলিখিত গল্পটি লিখিয়াছেন। 


একটি পরিবার ছিল. তাহার সকলেই কালা । জামাতাও বখির। একদিন আ।মাত। 
মাঠে লাঙ্গল দ্দিতেছেন; এমন সময় একজন কনুষ্টেবল তৃষ্চার্ড হইয়া তাহার নিকট আসিয়া 
লিল, “আমাকে একট! পুকুর দেখাইয়া! দিতে পার? জল খাইব।” জামাত। বাবাজি 
কাল।। ক্ষদ্ষ্টেবলের কথা বুঝিতে ন| পারিয়। গরু জোড়া ও লাঙ্গল ফেলিয়াই একেবারে 
্বশ্তরালয়ে উপস্থিত । সেখানে গিয়। “তোর বাব! আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত পুলিস 
পাঠাইয়াছিল," স্থশুরের কন্তা! অর্থাৎ পত্ভীকে এইবলিয়! প্রহার আরম্ভ করিলেন। 


গল্পটি এই পর্যন্ত । বোধ হয়, কন্তাটিও কাল! বলিয়া শ্বামীর কথা 
'শুনিতে ও প্রহারের কারণ বুঝিতে পারে নাই। যাহ! হউক গল্পটি বলিয়া 
ছাত্র মহাশয় এই 02018] বা নীতি “আকর্ষণ” করিতেছেন, -"[170160016 
09.005$ 15 09112100৭” অর্থাৎ বধিরতা বিপজ্জনক বিপদ্টা কিন্তু 
বধিরের নয়; তাহার পত্বীবূপ জীবের ! 


ইতরপ্রাণীর পরার্থপরত। | অনেকে মনে করেন, মানুষের সমু- 
দয় মানসিক বৃত্তি ও কার্ধ্য স্বার্থমূলক। প্রেম, বন্ধুত্ব, সহান্ৃতৃতি, জন- 
হিতৈষণা,__কিছুই পরার্থমূলক নয়। ছুই একজন বড় বড় দার্শনিকও 
এইক্ষপ মনে করেন। এই মতের বিরুদ্ধে [17972069029] ]900081 0£ 
[0১1০5 একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । লেখক বিবর্তন বাদের (চ৮০1- 
0০০) দিক্‌ দিয়া এই মতের থণ্ডন করিয়াছেন। বিবর্তনবাদদিগণ বলেন, 
যেমন মানুষের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অবিকশিত বা অন্কুরাবস্থায় ইতরপ্রাণি- 
গণের মধ্যে দৃষ্ই হয়, তন্রপ মানুষের মানসিক বৃত্তিসমূহও অবিকশিত 
অবস্থায় ইতরপ্রাণীতে লক্ষিত হয়। ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত ফেব্রুয়ারী 
মাসের প্দাসী”তে দেওয়! হইয়াছে । এই মুখবন্ধ করিয়া! লেখক বলিতেছেন 
যে, যদি ইতরপ্রাধিগণের মধ্যে পরার্৫ঘপরতার সত্তা প্রমাণ কর! যায়, তাহ! 
হইলে মানবের প্রেম, বন্ধুত্বদিও যে পরার্থপরতা প্রস্থত, তদ্বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকিবে না। তৎপরে তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 


জবক সাহেব পিপীলিকাগপের জীবন, প্রকৃতি ও ব্যবহার বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়াছেন। পিপীলিক।গণের হৃদয় সম্বন্ধে তাহার মত ভাল নয়। তথাপি তিন্নি 
পিগীলিকাগণের পরার্থপরত্তার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। “হস্ত” বিহীন একটি 
পিপীলিক1 ভিন্ন জাতীয় এক পিপীলিক1 কর্তৃক দষ্ট হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। এমত 
অবস্থার ইহাকে ইহার দ্বজাতীয় একটি পিপীলিকা দেখিতে গাইল। সে অতিশয় যত ও 
মবোযোগের সহিত তাহার অবস্থ। পরীক্ষা করিল ; তাহার পর উহাকে নিজেদের বাসায় 
রন, করিস লইর়| গ্েল। লবক বেন, “এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিনা ইছায় মধ্যে দয় 
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বৃদ্ধির বিদ্যমীনতা। অন্বীকাঁর করা অসম্ভব ।” রোমেঞ্জ, সাহেব ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য 
একটি দৃষ্টান্ত দিযাছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “বেপ্ট সাহেব বলেন, “আমি একাদন 
পিপীলিকাগণের একটি উপনিবেশ দেখিতেছিলাম। তাহাদের একটির উপর আমি একট! 
ছোট পাথর চাপাইয়া দিলাম । উহার অব্যবহিত পরে থে পিগড়াটি ছিল, সে সঙ্গীর এই 
অবস্থা দেখিয়। পিছাইয়া গেল, এবং অতিশয় উত্তেষিত তাবে অপর পিপীলিকা দকলকে 
এই কথ! জানাইল। সকলেই বিপন্ন সঙ্গীর উদ্ধারার্থ দৌড়িয়া আদিল। কেহ কেহ 
কামড়াইয়া পাথরটি সরাইবার, চেষ্টা করিতে লাশিল। অপর কয়েক জন এপ জোরে 
কযেদীটির প| ধরিয়। টানিতে লাগিল যে আমর মনে হইল যে, উহার প| দুখান। বুঝিব! 
ছিড়িয়া আসে। কিন্তু সহচরবর্গের অধ্যবসায়ের প্রভাবে পরিশেষে সে যুক্তিলাভ করিল। 
ইহার পর আমি ফেবল একখানা "ছাত” বাহিরে রাখিয়া! একট। পিঁপড়ার সর্ধবাঙ্গ কাদ। 
দিয়। ঢাকিয়। দিলাম। ইহার সহচরের! শীঘ্রই তাহা দেখিতে পাইল; এবং একটু একটু 
করিয়া দাত দিয়! কাদাটুকু নরাইয়! সঙ্গীর উদ্ধার সাধন করিল। আর এক সময় কতক- 
গুলি পিগীলিক।কে পরম্পর হইতে দুরে দুরে সারি বাধিয়! যাইতে দেখিয়া, আমি একট।কে 
সারি হইতে কিছু দূরে লইয়1 গ্রির। মাথাটি বাঁহরে রাখিয়। তাহার সর্ধ্বাঙ্গ কাদা চাপ। 
দ্রিলাম। তাহার অনেক নহচর কিছু সন্দেহ ন। করিয়। চলিয়! গেল। পরিশেষে একজন 
উহার দুর্দশ! দেখিতে পাইয়! উহাকে বীচাইবার চেষ্ট। ক্করিল। কিন্ত না পায়! 
চলিয়া গেলে। আমি মনে করিলাম সে নিজ বন্ধুকে বিপদে ফেলিয়া চলিয়! গেল। 
কিন্ত কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম সে জন বারে। সহচর লইয়! উপস্থিত হইল, এবং একেবারে 
কাদ[চাঁপ। পিঁপড়াটর নিকট গিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিল। আমার বোধ হয়ঃ 
ইহার মধ্যে সহজাত সংস্কার (10500566) ব্যতিরেকে আরও কিছু ছিল।+” 


পিপীলিকাগণের এরূপ আচরণে [ক স্বার্থ ছিল? কি পুরস্কারের 
প্রত্যাশা ছিল? কিন্তু আরও দৃষ্টান্ত লওয়৷ যাক্‌। রোমেঞ্জ সাহেব বলেন, 
পারিসের চিড়িয়াখানায় একটি উট পক্ষী পক্ষিণীর মৃত্যু হওয়ায় শোকে 
প্রাণত্যাগ করে। ইহাতে উট পক্ষীর কিস্বার্থ ছিল? সেকি পত্বীব্রত 
স্বামী বা প্রেমিক বলিয়! মৃত্যুর পর যশম্বী হইবে ভাবিয়া একপ 
করিয়াছিল, না, ম্বর্ণকামনায় এন্ধপ কাঁরয়াছিল? ছুই একমাস পূর্বে 
এই কলিকাতা সহরে এবম্বিধ একটি ঘটনা পর্য্যবেক্ষিত হুইয়াছিল। 
শ্তামপুকুর স্বীটে আমার এক বন্ধু থাকেন। তাহার বাসায় একটা নারিকেল 
গাছে চীলের ছুইটি বাচ্চা হইয়াাছল। একদিন প্রাতে একটি ছানা মাটিতে 
পড়িয়। মারা গেল। ছুপরে আর একটি গাছ হইতে পড়িয়া মরিয়া গেল। 
তাহাদের তখনও ডান! হয় নাই। ইহার পর তাহাদের মাত। পাখা 
গুটাইয়া মাটিতে পড়িল। উচ্চ স্থান হইতে পড়ায় মৃতপ্রায় হইয়া গেল। 
আমার বন্ধু তাহাকে অনেক যত্ব করিয়। তুলিয়। গুশ্রুধা করায় ছুই একদিন 
পরে চীলটির প্রাণ রক্ষা হয়। | ৃ 

জেম্স্‌ ম্যাক্ষম্‌ সাহ্থেব একবার এক জাহাজে ছিলেন । তথায় দুটি বানয় ছিল। 


তাহাদের পরস্পর কোন সম্পর্ক ছিল ন!। একদিন ছোট' বানরটা সমুস্তে পড়িক যায়। ইহ! 
দেখিয়। বড়ট। অতিশর উদ্ধি গর হইআ্স। উঠিযা। সে.এক হাত দিয়। জাহাজের পার্ট! ধরি 


২২৪ . জাপী. [$খভাগ, ৪র্থ সংখা । 


এবং অপর হাত বাড়াইয়। নিজ শরীরে বাধ! এক গাছি গড়ি বুলাইয়! ধরিল। জাহাজস্থ 
মকলে হছ। দেখিয়! বড়ই বিস্মিত হইলেন। বানরের সাহায্যে তাহার সঙ্গীর জীবন রক্ষ। 
হইত না। কারণ দড়িটা ছোট ছিল। একজন নাবিক অআলমগ্র বানরটাকে রক্গ। করিল। 
যাহাই স্থউক, বড় বানরট।র চেষ্ট। সফল ন। হইলেও তাহার উদ্দেষ্য মহৎ ছিল। 


আর দৃষ্টান্তের প্রয়োঞ্জন নাই। এক্ষণে স্বার্থবাদীদের মতটা পরীক্ষ! 
করিয়! দেখ! থাকৃ। তাহার! বলেন, “সকল কার্ধাই স্বার্থপ্রন্থত 1” যদি 
দেখান যায় ষেকোন কোন কাধ্য স্বার্থপ্রস্থত নয়, তাহা হইলেই তাহাদের 
মত খণ্ডিত হইল । বাস্তবিক উল্লিখিত দৃষ্টান্ত গুলিতে ব্যক্তিগত কি স্বার্থ 
থাকিতে পারে? সন্তান বা স্ত্রীর শোকে মরিয়া ইতরপ্রাণিবিশেষের কি 
বার্থ সিদ্ধ হয়? স্থার্থবাদী বণিবেন. "যাহা আমাদিগ-ক মৃত্যুর দিকে 
আকৃষ্ট করে, মৃত্যু কামন। করায়, তাহা, পার্থিব সুখ. ।ক্ষ। অধিক 


মূল্যবান্‌, অধিক স্থায়ী, অনস্ত সখের আশা ব্যতীত আর নয় 1১ 
আচ্ছা! এই মতটা ইতরপ্রাণিগণের সম্বন্ধে খাটে কিং. । 
তাহার। কি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে,__পুরস্কারে, পর. স্‌ 


করে? তাহার! তত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করে নাকি? ইহা অতি হাস্তক. | 
অভিবাদন প্রথা । আমাদের দেশে প্রণাম বা নমস্কার «রয়! 
অভিবাদন করিতে হয়। ল্যাপ্ল্যাণ্ড ও নবজীল্যাগুবাসীরা নাগিকা ঘর্ষণ 
করিয়া অভিবাদন করে। উত্তর-আমেরিকার আদিমনিবাসীরা কেহব! 
বক্ষঃস্থলে, কেহব! বাহুতে, কেহবা উদরে থাবড়া মারিয়। অভিবাদন করে। 
পলিনেসীয়গণ অপরের হস্ত বা পদদ্বারা নিজমুখে আস্তে আস্তে আঘাত 
করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী লোয়াঙ্গোদেশে হাততালি দিতে দিতে 
লম্ফ প্রদান পূর্বক অগ্রসন্ন হওয়া ও পিছাইয়! যাওয়াই অভিবাদনের 
রীতি। আফ্রিকার ডেহমীদেশের লোকেরা আঙ্গুল মটকায়। বাটঙ্গানের৷ 
পিঠের উপর মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উরুদেশে 
করাঘাত করিতে থাকে। আবিমিনীয়গণ আগস্তকের করতল  ধরিয়! 
তাহাতে থুথু ফেলার ভাণ করে। পলিনেপিয়া ও মালয়দেশের লোকেরা 
মান্ত ব্যক্তির সহিত কথ! কহিবার সময় উপবেশন করিয়া কথা কয়; 
চীনের! টুপি না খুলিয়। টুপি পরিয়। থাকে ? মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোনদীর 
তীরে এবং অন্যত্র সম্মান প্রদর্শন করিতে হুইলে মান্ত ব্যক্তির দিকে মুখ 
না ফিরাইয়া তাহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনই রীতি। ফিজ্রিদ্বীপে যদি কোন গুরু 
মান্ত ঘন প1 পিছলাইয়া মাটিতে পড়িয়া যান, ভাহ। হইলে তাহার 





| এপ্রিল, ৯৮৯৫। ]... প্রথিবীর- মেবক দল ২২৫ 


অধস্তন নসকলকেও তৎক্ষণাৎ, তাহাই করিতে হয়। চীন ও স্তামদেশে 
সাষ্টাঙগ গ্রণিপাত করাই রীতি। মাডাগাস্কারত্বীপের অধিবাসী মালাগাসীর 
বিগের প্রাচীন একটি প্রথা এই ষে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট যাইতে হইলে 
শিশুর মত হাম! দিয়া যাইতে হয় এবং তাহার পদলেহুন করিতে হয়। 
চীনদেশে প্রণামের আটটি ক্রম, গ্রাম বাঁ মাত্রা আছে। (১) হাত জোড় 
করিয়া বক্ষের সন্ুখে রাখা; (২) ক্কতাঞ্জলিপুটে মস্তক নত করা; (৩) 
ইাটু নত কর!) (৪) হাটুগাড়িয়া। বসা ; (৫) হাটুগাড়িয়া মাটিতে স্ব 
ঠোকা$ (৬) পঞ্চমেরই মত, অধিকন্ত তিনবার গড় করিতে হয় ; (৭) 
বষ্ঠের দ্বিগুণ ; (৮) সপ্তমের দ্বিগুণ । সাহেবের! সন্মান দেখাইবার জন্য 
টুপি খুলেন, কিনা! টুপির প্রান্তদেশ স্পর্শ করেন। অনেক দেশে সুতা! 
খুলাই রীতি। টাঞ্টাদবীপে সম্মান প্রদর্শনার্থ মস্তক হইতে কটিদেশ পর্যন্ত 
অনাবৃত করিতে হয়। আফ্রিকার অস্তঃপাতী উগাগ্ার রাজ।র দাসীগণকে 
সন্মান প্রদর্শনার্থ রাজার সম্মুখে সম্পূর্ণ দিগ্বসনা হইতে হয়। | 
হিন্দু সকার সমিতি | অসহায় হিন্দুবংপীয় মৃত ব্যক্তির সং- 
কাঁরার্ধ উক্ত নামে একটি মমিতি হারিসন রোডে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির 
উদ্দেশ্ত ভাল এবং ইতিমধ্যেই উদ্দেস্ঠান্থ্যায়ী কিছু কিছু কার্য ও হইয়াছে । 


পৃথিবীর সেবক দল। 


ধর্ম সংস্কারে বল, সমাজ সংস্কারে বল, আর মানব সমাজের অন্ত নানা, 
বিধ কল্যাণ সাধনেই বল, মানুষ আত্মোৎসর্গ না করিলে কোন কাজে 
সিদ্ধকাম হইতে পারে না। পাঁচ কাজে ছুটাছুটি করিতেছি, পাঁচ জনকে 
পাচ কাজে জীবনটাকে ভাগ করিয় দিয়াছি, সময় নাই, "অসময় নাই, 
কাজের জন্ত পাঁচজনেই টানাটানি করিতেছে, কোন্‌ দিকে যাই, কার 
সেবা করি কিছুই স্থির করিয়া! উঠিতে পারি নাঃ এরূপ কার্ধ্যবিপর্য্যযনের 
মধ্যে পড়িয়া যাহাদের জীবনের দিনগুলি কাটিম্বা যাইতেছে, হা হতাশ 
করিতে দীর্ঘ নিশ্বীম ফেলিতে অশ্রজল মোচন করিতে যাহাদের সমগ্র 
সময় কাটিয়া! যাইতেছে, তাহাদের আক্মলিন্দায় ও পরশ্ীকাতরতায় সেবার 
স্রত্রপাত হয় না। পৃথিবীর এই অসংখ্য জনমওলীর ছুঃখ দারিত্র্য সনর্শনে 
বাছা]. | আত্মবিশ্বত হন, ভাহারাই সেবকদলের অগ্রণী। নিজের অন্প 





২২৬ ... জাসপী . [ ঃর্থভাগ, গ্থ সংখ্যা । 


সংস্থান নাই, কিন্ত অপরে খাইতে. পাইতেছে না শুনিয়া যাহাদের প্রাণ 
কীদিয়া উঠিততেছে, তাহাদেরই প্রাণধারণ সার্থক, যাহারা আপনাদের 
প্রজ্ঘলিত জঠরানল বিস্বৃত হইয়া অন্ের ক্ষুধা নিবারণে ব্যস্ত, তাহাদের 
সেই ব্যস্ততার অন্তরালে কি সেই চির অনাহারী উপবাসী বিশ্বপ্রাণ মহাদেব 
দেবলীলা দেখিতে পাওয়া! যায় না?. হিন্দুগৃহের অতিথিসেবাঁপরায়ণ 
নিষ্ঠাবান লোকদের নিত্য জীবনে এরপ দৃষ্টান্ত নিতাস্ত বিরল নহে। 
আমর! শৈশবে নিজেরাই স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক নিজের 
জন্ত প্রস্তত অব্প ব্যঞ্রনে অভ্যাগত জনের পরিচর্ধ্যা করিয়া আহারজনিত 
তৃপ্তি অপেক্ষা শতগুণে অধিক স্থুখ অনুভব করিয়াছেন। এরূপও গুনা 
গিয়াছে যে নিজের ও নিজ পরিবার বর্গের অন্ন সংস্থান নাই, হয়ত সমস্ত 
দিন উপবাদেই কাটিবে, সেদিকে দৃষ্টি নাই, অতিথি সেবার জন্য বিব্রত ও 
ব্যস্ত। এখনকার এই ঘোর স্বার্থপরতার দিনে ইহা চিন্তা করিতেও প্রাণে 
পুণ্যের হাওয়। প্রবাহিত হয়। 

আপনার ছঃখে সহজেই চক্ষে জল পড়ে, পরের ছুঃখে সহজে কঠোর 
প্রাণ কোমল হয় না, পরের কাতরতান্র শুষ্ক হৃদয়ে সহজে সমবেদনার 
সরস ভাব প্রকাশ পায় না, হৃদয়ের স্নেহ বিন্দু বিন্দু ক্ষরিয়া নয়ন প্রান্তে 
দেখ! দেয় না। পরের দুঃখে সত্যসত্যই কাতর হওয়া অতি কঠিন কাজ; 
তবুও বদি কেহ কাদে তবে অবশ্তই বলিতে হইবে তাহার হৃদয়ে স্নেহ 
আছে, তাহার প্রাণে প্রেম,আছে, তাহার চক্ষে জল আছে। কিন্ত এসকল 
ত গেল সাধারণ নিয়ম। পরের জন্য অসাধারণ কান্না! কেহ কাদিয়াছে 
কিন! ? পৃথিবীতে পরের জন্ত প্রাণপাত করিয়া কাদিয়াছে, এক্প লোকের 
সংখ্যা অধিক ন্না হইলেও নিতান্ত বিরল নহে। আমেরিকার থিওডোর 
পার্কার দাসদিগের দাসত্ব ঘুচাইবার জন্য প্রাণপাত করিয়া কীদিয়াছিলেন। 
একবার এক কাফ্রি রমণীর প্রভুর পীড়নে প্রাণাস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়! 
তাহার প্রভূর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মানসে তিনি বলপুর্ববক তাহাকে 
শ্বঘৃছে আনয়ন করিলেন। দাসপ্রতু এই আইনবিরুদ্ধ আচরণে উত্তেজিত 
হইয়া দলবলসহ পার্কারের গৃহ আক্রমণ করিতে ও কাফ্রি রমণীকে 
শ্বাধিকারে আনিতে অগ্রসর হইলেন। পার্কার গৃহের দ্বার খুলিয়া দিয় 
বলিলেন ভিডি একপা! বান হইয়াছ কি আমি এই লুকে কটা 


বঞ্ছত 


এপ্রিল, ১৮৯৫ |] পৃথিবীর সেবক দল ২২৭ 


£40370 ০26181100 ) আততায়ী দল বিছ্বাৎচমকে চমকিত ও বুষিতষ্ঠ হইয়া 
ক্ষণকাল পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশেষে প্রাণ হারাইতে অসন্মত 
হইয়া ভীরুর তায় পলায়ন করিল। মহাত্মার অসাধারণ অশ্রজলের বলে 
কাফ্রি রমণী দাসত্ব বন্ধন মু হইয়া! উত্তর আমেরিকার মুক্তভূমি ক্যানেডাতে 
প্রেরিত হইল। 

আর এক ইংরাজ সন্তান নিজের সুখ স্থুবিধা বিশ্বৃত হইয়া হতভাগ্য 
চিরঘ্বণিত কারাবাসিগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহাদের ছুঃখ 
কষ্টের কথ! জনদমাজের গোচর করিতে এবং স্ব হইলে কিয়ৎ পরিমাণে 
তাহাদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন করিতে সমগ্র ইউরোপ খণ্ড ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । সকল সদনুষ্ঠানের হ্ত্রপাতে যেমন লোক বাধ! জন্মাইয়| 
থাকে জনহাউয়ার্ডের কারাগার পরিদর্শন কাধ্যেও তদ্রুপ প্রথম প্রথম বহুবিধ 
বিদ্র উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মানব-প্রেমের প্রবল আোতে সকল 
বাধাই ভাদিয়৷ গেল। তাহার এইক্প ভ্রমণে যে কত আধার কারাগহ্বরে 
ছুঃখের হাহাকারে আশার আলোকে সুখের রেখা দেখ! গিয়াছিল, কত 
লোকের নিরবচ্ছিন্ন সুতীব্র নিগ্রহজনিত জীবনব্যাপী বিষাদের মধ্যে 
বিন্দুমাত্র স্খভোগের শুচ সুচনা হইয়াছিল, তাহার লংখ্যা কর! যায় ন|। 
জনহাউয়ার্ড পরিত্যক্ত ও ঘ্বৃণিত মানবসন্তানের অশ্রমোচনে অগ্রসর হইয়! 
সমবেদনার সমতল ক্ষেত্রে স্থকোমল প্রেমের প্রাস্তরে দেবলীলার 
প্রকাশ দেখাইয়! গিয়াছেন। ইহাকেই মানব-দেবতা বলে অথবা মানবে 
দেবত্বের বিকাশ বলে। | 

এই মানব-দেবতার অভ্যুদয় কি আমাদের দেশে হয় না! ভারতবর্ষে 
কারাবাপিগণকে যে কি দারুণ ছুঃথ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহার প্রক্কৃত 
চিত্র আমরা অনুভবই করিতে পারিব না, কারণ আমাদের সে সন্বদয়তা 
নাই। সামাজিক জীব তুমি আমি সর্বদা কত শত অপরাধ করিয়াও 
বিধাতার কৃপা লাভে বঞ্চিত নহি, সমাজ সুখে বঞ্চিত নহি) বারমাসে তের 
পার্বণ স্থথে সম্ভোগ করিতেছি, পুত্র কলত্র লইয়া আহলাদে, কালহরণ 
করিতেছি, আর একবার ভাবত আমাদের মত শত শত বোক সমান 
তাবে বিষণ মুখখানি বুজাইয়া হাড়তাঙ্গা খাটুনিতে উদয়াস্ত সমাপন 
করিতেছে ; মানব প্রাণের শত প্রকার আশা ভরসার স্থৃতি সহশ্র সহজ 
দীর্ঘ নিশ্বাদে নীরবে দগ্ধ হইতেছে । মানব লেবকদিগের কেহ .কি হাউ- | 


মনার্ডের পদাঙ্ক অন্ুদরণ করিয়া কারাবাসের দাসত্বের মধ্যে শ মন্গষ্যত্ব 
জ্মানয়নে টি হইবেন না? 
ঞীচণ্ীীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সদ পাশপাশি পর 


দাসাশ্রমের মাসিক কাঁ্যবিবরণ। 


পরমেশ্বরের কৃপায় দাসাশ্রমের আর এক মান চলিয়। গেল। এ মাপে গিরিডিস্থ 
দেবালয়ে ১১ জন আতুর ও ছুই জন অস্থায়ী রোগীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়ছিল। নিয়ে 
তাহাদের নাম ও কাহারও কাহারও বৃত্বান্ত দেওয়া গেল। এমানে ১ জন নূতন আতুর 

আশ্রয় পাইয়াছে। 

১। দামো, ২। রামজি, ৩। তিতুরাম, ৪। বাবুরাম, ৫1 টৌকানি-খধি, ৬। দেবীয়া, 
৭ দুর্গাতারিগী, ৮। শিবু) ৯। দুর্গামশি, ১* | ফুলকুমারী। ১১। স্বর্ণ, ১২। কৃষ্ঃপ্রসন্ন দাস 
গুপ্ত, ১৩। চন্দ্রনাথ মজুমদার | 

রামজি। বুদ্ধ বসে নানাপ্রকার রোগে ক্লেশ' পাইতেছে। 

বৰাবুরাম। বসন্তে ভয়ানক ক্লেশ পাইতেছে। একে ত বেচার। অন্ধ, তাহার উপর 

দ্বারুণ মিশ্র বসন্তের চিন্তাতীত যাতনা কি যে পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক দিনত 
নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রায় যায় যায় হইয়াছিল। যাহ! হউক, ভগবানের কৃপায় বোধ হয় 
এ ষাত্র। রক্ষা পাইয়া গেল। এই গীড়ার কালে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে বাবুরাম ক্রমাগত 
তগবানকে ডাকিয়াছে। তাহার ফে সময়কার ভক্তির উচ্ছাস জ্ঞানী বুদ্ধজনেরও অনু- 
করণীয় । ভগবান তাহ।র বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি করুন। 

ভুর্গামণি | ৭৭ বৎসরের বৃদ্ধার পা মুখ চোখ ফুলিয়া গিয়া একেবারে শেষ দশায় 
উপনীত হইয়াছে। 

বাবু চন্দ্রনাথ মজুমদার । এই মহাক্সা চিরদিনের অন্ত এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়াছেন। যিনি নিত্য পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হইয়! আপনার জীবন মরণ উপেক্ষা 
করিয়। দীন দুংথী অনাথ নিরাশ্রয় রোগীদিপের সেবা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়। 
পড়িতেন, তিনি আজ তাহার কশ্মক্ষেত্র অন্ধকার করিয়। স্নেহশীল বন্ধুগণের প্রাণ শৃন্ঠ করিয়া 
চলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক চন্দ্রনাথ বাবু গুপ্ত মহাপুরুষ ছিলেন। এমন স্থার্থশন্য, 
নিম্পৃহ, লোকদমাজের হিতাকাঙ্জী প্রায় দেখা যার না। তিনি ৫* বৎসর বয়সে বৃদ্ধা 
জননী, বিংশব্যবয়স্ক! স্ত্রী ও দেড় বৎসরের একটা পুত্র, আধকন্ত অবশাঙ্গ একটী তমীপতি, 
ও ভগিনী এবং একটা নাবালক ভাগিনের রাখিয়া সকলকে দুই খানি জীর্ণ কুচীরের অধি- 
কারী করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ভগবান তাহার ভ্বাস্মাকে শান্তি দিন ও ঠাছার 
পরিবারমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিয়া মহাবিপদ সমুত্র হুইতে মুক্ত করুন। তাহার কোন 
বন্ধু কর্তৃক রচিত তাহার জীবনীর হস্তলিপি হইতে তাহার জীবনের ছই একটি ক্ষত 
নী এখানে উল্লিখিত হইতেছে । তিনি বরিশালের দরিজ্র-ভাগারের সম্পাদক" 
ও প্রাণ ছিলেন বলিলে অতুযুক্তি হয় না। তিনি বড় মাতৃতক্ত ছিলেন। “ম1 যাহ। ভাল- 
বাসিতেন, যাহা যাহা! করিতে বলিতেন, -ভাহ! সম্পাদন ন। করিলে তাহার হৃদয়ে শান্তি 
আসিত না। তাঁহার মাতা হেলেঞ্ধা শাক বড় ভালবাসিতেন ৷ চক্র বাবু বরিশালের 
ফোন বাসাক্স হেলেক। দেখিয়া একমুঠ তুলিয়া লইলেন এবং সেই দিনই বরিশাল হইতে 
দশ ক্রোশাধিক দূরবন্তাঁ পৈত্রিক গ্রাথ পোনাবালিয়ায় পদক্রজে গিয়া মাকে দিয়া আসিলেন। 
রি বাবু বাড়ীতে থাকিলে, মাতৃদেখীর পাদোদক পান না করিয়! জলবিন্দুও প্পর্শ করিতেন 
"একদিন খাড়ীর গৃহ-সংস্কীর মানসে কতকগুলি ড় ক্রয় করিয়!। গৃহ-সংগ্করণে 


এপ্রিল, ১৮৯৫] : মাসিক কার্ধ্যবিবরণ ২২৯ 


নিযুক্ত হইয়াছিলেন | এমন সময় শুনিতে পাইজেন যে, তাহার পূর্বোপকারী শ্বদেলী 
দুর্গাচরণ ডাক্তার বাতরোগে আক্রান্ত হইয়! শহ্যাশারী হইয়া রহিয়াছেন। অর্থাভাবে 
তাহার জীর্ণ গৃহের সংস্কার হইতেছে না। অমনি নিজের সংগৃহীত খড় সবার! ঠাহার জীর্ণ 
গৃহের সংস্কার করিয়! দিলেন। নিজের গৃহ জীর্ণাবস্থায়ই পড়িয়া রচিল।” “তিনি প্রাণপণে 
রোগীর সেবা করিতেন। একদিন তিনি শুনিলেন) বরিশালের কোন অসহার। পতিতা 
নারী দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রা্জ হইয়া ছটফট, করিতেছে) গৃহের চতুষ্পার্থে লৌক- 
জনের সাড়া শঙ্ধ নাই । হতভাগিনী 'জল দেও', 'জল দেও' বলিয়া হদয় বিদারী চীৎকার 
করিতেছে । অমনি তাহার দরাপ্রবণ হাদয় কাদিয়! উঠিল। জনৈক বন্ধু সমভিব্যাহারে 
তথায় যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। বেশ্াগৃহ বলিয়। বন্ধুটি যাইতে কিছু সন্কুচিত হওয়ায়,” 
তিনি তাহাকে বুঝাইয়। লইয়! গিয়। তাহার শুশ্রযা করিয়া আনিলেন। “একদিন বরিশালের 
কোন এক দোকান গৃহে একটি কাক রজ্জ, দ্বারা আবদ্ধ হইর়! ছটফট করিতেছিল। 
তন্দর্ধনে চন্দ্রবাবুর দরাপ্রবণ হৃদয় গলিয়া গেল। অমনি তিনি এই দোকানীর নিকট 
কাঁকটির জীবন ভিক্ষ! চাঁছিলেন। কিন্তু দোকানী কাককে ছাঁড়িয়। দেওয়া দূরে থাকুক, 
আরও চন্দ্রবাবুকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিতে লাগিল । অগত্যা তাহার প1 পধ্যস্ত ধরিতেও 
প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে ও যখন দোকানী স্বীকৃত হইল না, তখন নান! চেষ্টার মিউনি- 
সিপালিটির সাহায্যে কাকটিকে মুক্ত করিয়। ক্ষান্ত হইলেন ।” “চন্ত্রবাবুর পূর্ববপুরুষোপার্জিত 
কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। এক সময়ে তাহার উপরই সংসান্বের ভার ছিল। যখন তিনি 
শুনিলেন, উহ! সছুপায়ে উপার্জিত নহে, তখন উহা! ভূণবৎ পরিহার করিতেও কুঠ্িত 
হইলেন না; পরিবারের দ্বিকে ন। তাকাইয়া উহ! অন্লান বদনে ছাড়িরা দিলেন। একদিন 
কোন ব্যবসায়ীর নিকট একটি জিনিস ক্রয় করিয়া রাত্রি ছুই প্রছরের সময় বাসায় আসিয়। 
হিসাব করিয়! দেখিলেন যে, ক্রীত দ্রব্যের যূল্য যাহা স্থির হইয়াছিল, ভ্রমক্রমে তাহা! অপেক্ষা 
ছুই আন! কম দিয়া আসিয়াছেন। তখনই ছুটির যাইয়া প্র ব্যবসায়ীর বাকী যুল্য দিয়! 
আসিলেন।” চন্দ্রবাবু ধানপরায়ণ ভগবন্তক্ত ব্যক্তি ছিলেন । 

স্বর্ণ । হতভাগিনী জন্ান্ধ। পিতৃকুল ব। পতিকুলে কেহই নাই। এই ৬* বৎসর বয়স 
প্যান্ত ভিক্ষা করিয়। দিন চালাইয়াছে। কয়েকটা দয়ালু ছাত্র আমাদের কার্যালয়ে রাখিকক 
যান। আমর! গিরিডি সেবালয়ে পাঠাইয়া দি। : 


দানপ্রারপ্তি। 


(২২শে ফেক্রয়ারী হইতে ২৩শে মার্চ পরাস্ত । 


আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিক্লিখিত দখনগুলি বিগত মাসে 
আমদের হস্তগত হইয়াছে । ভগবান পরছুঃখকাতর দাতাগণকে আশীর্বাদ করুন। 
অর্থ। ডাঃ সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী /*, বাবু জ্ঞানচন্্র চৌধুরী %*, একজন সহান্ুভূতি- 
কাঁরক নাটোর ১ মহারাঞ্জ। জগদীন্ত্র নারায়ণ ২২, শ্রীমতী বৃলেশ্বরী দেবা ১, রাণী 
হেমস্তকুমারী দ্নেবী পুঠিয়। ৫» জনৈক হিতৈষী |”, একজন ভদ্রলোক ।*) একজন বন্ধু নাটোর 
1০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ফেব্রুয়ারি মাসের চাদ ১, বাবু নন্দলাল দত্ত ফেব্রুয়ারি যাসের টাদা 
১৮, ঈত &797 ৮ বাধু সত্যকুমার দেন কর্তৃক সংগৃহীত ৩৫, বাবু রাধিকানারারণ 
ঘোবের বাদী হইতে প্রাপ্ত ১, বাবু দেবেক্্রনাথ শীল /*, বাবু সরেত্রনাথ সিংহ ৩১০ বাবু 
রাখালদাস মিত্র জীনুয়ারি মাসের চাদ্বা।*ঃ শ্রীমতী মোক্ষদায়িলী দেবী মাঘ মাসের চারা ১১ 
জীমতী অন্নগাময়ী দেবী মাঘ মাসের চাঁদ! ১, বাবু রাঁধাগোবিনা সাহা! ॥*, বাবু কালীশঙ্কর 
শুকুল।*) বাবু হেমেম্রনাথ সিংহ /*, মারফতে বাবু চাকুচন্তর ব্যানার্জি ১, একজন ভদ্রলোক 
1১, বাবু উমেশচজ্্র দাস 5) শীমতী ক্ষীরদ। মিত্র ১, বাবু হরিমোহন হাজর1 কর্তৃক 
সংগৃহীত 1০০, 8155 4, [ঘ, 0০86 ৫২৭ 004. ৮, 0, 8০১ ৯, বাবু হারাণচল্্র চট্টোপাধ্যাদ 


চে 


২৩০ 0.  শ্গাসী [৪ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা। 


জানুয়ারি সামের চাঁদা ১৯ রায় ক্ষেত্রচত্্র বঙ্গ্যোপাধ্যায় ২৯১ ৪৫1৫ বেনেটোল| জেন ।+ 
বাবু রাধাগোবিদ্গ সাহা ফান্তন যাসের চাদ ॥*, কুমারী হেমগ্রতা বনু ২14০) কুমারী 
লাবগাপ্রভা বনু ২২ বাবু গৌরীকাস্ত রায় মাতৃত্রান্ধ উপলক্ষে ১, মৌবাবী ইমাজুদ্দিন সেখ 
২, মতী মোক্ষদাক্িণী দেবী ফাল্তন মাসের চাদ ১ বাবু পরেশনাখ বিশ্বান পিতৃষ্যের 
বাধিক শ্রান্ধে ১, বাধু কেদারনাখ দাস ফেব্রুয়ারি মাসের চাদ। ।*, বাবু নন্দল[ল দে ।*, 
ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ৩৯১ বাবু রমণীমোহন বায় কাকীনিয়া পুত্রের জন্ম দিনে ১২) কাকী- 
নিয়ার জনৈক ভন্্রলোক 4, বাবু গোপালচন্ত্র বন্দো! ৬, বাবু শশিতৃষণ মুখার্জি ১৯, বাবু 
জানকীনাথ মঞ্জুমদার ১, বাবু রামলাল সিংহ ১ বাবু হংসনারায়প দত্ব ১২, জনৈক হিন্দু- 
মহিলা মার্চ মাসের চাঁদা ১, খাবু রেবতীমোহন সেন কর্তৃক সংগৃহীত ২৬, বাবু লালমাঁধৰ 
মুখার্জির ২১, বাব অবতারচজ্র সাহা ১১ বাবু অন্পদামোহন রায় ১২, কুমারী রাধারানী লাহিড়ী 
৯, জীমতী- সেনগুপ্ত ॥*, বায় উমাকাস্ত দাস গুপ্তের ফেব্রুয়ারি মাসের চাদ! ১, বাবু 
তিপুরাকান্ত দ।স গুপ্ত এ মাসের টাদা ।*, বাবু গোবিন্দচন্ত্র দাস 8. &. ৪.1. ১ ৰাবু 
পশুপতিনাথ বনু মার্চ মাসের চাদা ১, বাবু সত্যত্রিক্প মিত্র ১, কবিকাজ নগেক্্রনাথ সেন 
7“ ৯৫" ৪ ২৯, বাবু শ্তামাচরণ গাঙ্গুলি ॥*, বাবু কালীনাথ ঘোষ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২১, বাবু 
মহেম্্রলাল দাস ডিসেম্বর ও জানুয়ারির চাদা ২৯, 088108 3070088 1391)01]1 ৫১ 
37580 0525078 ৫1৮ হইতে সংগৃহীত £-বাঁবু হরিলাল মুখার্জি ॥*, বাবু চন্ররপ্রিয় 
মিত্র ৯, বাবু রমেশচন্ত্র বিশ্বাস ৪*। বাবু হশীলচন্্র ব্যানাজ্জি ॥* বাবু বীরেন্ত্রনাথ সরকার ১১, 
বাবু ভূজেন্ত্রনাথ ব্যানার্জি ১২, বাবু নরেন্ত্রনাথ মুখার্জি ॥*, বাবু নখেক্রনাথ ব্যানার্জি |) 
বাবু চারুচন্ত মুখে 1০১ এ জ্যোতিজ্্রনাথ সরকার ১২৬, এ মপিলাল চট্ট! *; এ নরেম- 
নাথ সেট |”, এ সতীন্ত্রনাথ সরকার ১১, এ হরিমন দে ১১ এ শ্ামাচরণ চৌধুরী ১২, 


এ গুরুপদ হালদার ৮, ১০৭ আমঙাষ্ট ত্রীট %/*, বাবু পঞ্চানন মুখো ৫» এ গিরীক্্নাথ 
ঘোষ মাচ্চ মাসের গাদা ।*) এ মহেশচন্ত্র সান্যাল ১২) এ প্রসন্বকুমার দত্ত ১৬) 115৪, 
৩. 8০810108908 (0:96685805070200৩) ২ বাবু গঙ্গাধর ঘোষ ১,এ লোকনাথ 
সাহ৷ ৯, কবিরাজ গল্গা প্রসাদ সেন ১ বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাসগুপ্ড ১২, উ দেবেজ্রনাথ শীল 
১ 278, 4. 41980087 ১৯। 

গিরিডিস্থ সেবালয়ের বসন্ত রোগগ্রত্ত অন্ধ বালকের সেবার জন্ত নিয়লিখিত 


দ্ানগুলিও পাওয়! গিয়াছে £ 


(কুমারী মমোরম! রায় ১২, বাবু গৌরলাল রায় কাকিনীয়! ২৬ ব্রাহ্ম বালিকা! শিক্ষালয় £__ 
কুমারী নিরুপম। গান্ুলি ।*, কুমারী হুনীতিবাল! চা্টো 1*, কুমারী কুনলিনী বন ৪০, 
কুমারী শৈবলিনী বহু ॥*, কুমারী প্রফুলবাল। রায় চৌধুরী /*, কুমারী হেমস্তকুমারী সিংহ /*১ 
কুমারী হুনীতিবাল। নিয়োশী ৩*, কুমারী স্বেহলত] নিয়োগী €১*, কুমারী রতনকুমারী 

মিত্র ॥*, কুমারী বাসন্তী মিত্র ৪", সিটি স্কুল পঞ্চম (শ্রণী £- দেবেভ্রামোহন বন্ধু ১৯ কুরেশ- 
মোহন বহ্‌ ১০,শ্রুতীশমোহন বহু ৫, অজিতকুমার চক্রবন্তী &, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যো ১* 
ভ্যোতিভূষণ নিয়োগী € হুকুমার মিত্র ॥*। | 

রা অন্তান্ত প্রকারে আয়। ৃ 

“দাসী” হইতে মার্চ মাসের সাহাব্য২৫ প্দালী” হইতে ধর ৪৪১১৫)'দ।সী,,হইতে খুচর। 
লাহাধ্য ১//১৭, চউল বিভ্রয় ৬/০) দাসীর ধার শোধ ১৭1। | 


এপ্রিল, ১৮৯৫] মাসিক কার্য্যবিবরণ .. ইত5 


মোট আয়। 

রা ১+৯।/১০, অগ্ন্য প্রকারে আয় ৭৭//৭1, বিগত মাসের গ্লের ২১৫, সেট 

আয় ১৮৯৬১২৫। 
চাউল। ৃ 

বিগত মাসে বাহার! মুষ্টিভিক্ষা দিয়াছিলেন, এ মাসেও তাহার। দিয়াছেন। নৃত্তন কোন 
নাম ন1 থাকায় এ মাঁসে আর পৃথকভাবে কেন নামের লিষ্ট প্রকাশিত হইল ন|। 

বন্ত্রারদি। রামগ্রসাদ মিত্র :--ধুতি ১, চাদর ১১ তিনকড়ি বু ১১ধান নূতন 
কাপড়, এ যছুনাধ ঘোষের বাড়ী হইতে £--ধুতি ১, কুমার বিনরকৃ্ণ দেব শোভাবাজার 
৩৫চী এলোপ্যাথিক গুষধ দিয়াছেন, উমেশচন্দ্র দাস £_ র্যাপার ১, মিসেস অধেদ্ায় 
এলাহাবাদ £-_বগুণা ১, খাল! ১, বাটা ১, প্লেকাব ১, ঘটী ৩, মকমলের জ্যাকেট ১১ গেগ্রি- 
ফক ২২১ সটট ২, ধুতি ১, নূতন ধুতি ১, কুমারী লাবণ্য প্রভ। বন্থ ২--১ম বারে-_ধুতি ৫, 
বিছানার চাদর ২, ২য় বারে-_ধুতি ২, জ্যাকেট ২, ৩য় বারে- ধুতি ৪, জা কেট ১১,বালিসের 
ওয়াড় ৪, জাঙ্গিয়। ৪, পোটিকোট ১৪ সেমিজ ২, বিছানার চাদর ১, মোন! ৮ জোড়া, 
রমেশচন্ত্র সেনের পত্রী নূতন কাপড় ১। 

কলিকাতার আর ব্যয়। 
(২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ) 

গিরিডি সেব।লয়ে প্রেরণ মঃ অঃ কমিশন সহিত ৭৪%*, আদায়কারীর ব্যয় ১৫০/*, 
কর্মচারীর বেতন ৮০৭, ডাক খরচ ২১০ হাড়ি %*। বাগ ।/*, শিরিডিতে রোগী প্রেরণের 
ব্যয় ৮॥*। বিবিধ 1/১, ট্রাম ভাড়া /৫, ভিক্ষার বাক্স ১৮*, প্যাকিং ₹১* খাতা খরিদ ১৭৪, 
দ্বাসীকে ধার দেওয়া ২১৭1, পূর্বের বাড়ী ভাড়। শোধ ৫৯ দালীর খণ শোধ ৬1/০ 
মোট ব্যয় ১৮৫1/১৫। 

মোট আয় ব্যয়। 
ঘোট আর ১৮৯1/১২, মোট বায় ১৮৫//১৫, হস্তেস্থিত ৩৮/১৭। 


গিরিডিস্থ দেবালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব । 
আর। 
বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী ৫ বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ড ১৬ স্বর্ণের বরুণ জসা %১৭৪০ 
গত মাসের জের ১৮১০, কলিকাতা দাসাশ্রম কার্য্যালয় হইতে প্রাপ্ত ৯৩২। মোট ১০০//৭|। 
.. ্যায়। 
বাটাভাডড। ১৮২, কর্ণচারীর বেতন ৩১।১৫, ধোপা ১/১৫, নাপিত /১*, গ্রোগ়ালা 2 
ওবধ ৩1*, বারামের জন্ত অতিরিক্ত খরচ ৩৪৯১৫, বিবিধ |" সংসার খরচ ৬৯৭১*। মোট 
৭৫1/৫ | হত্তেস্িত---৫1২।*। 





স্পট, ৬ ৯1 
ই /ক৯ ৬ 
রর টিটি ৫১১ 
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্বাসীণতে যাহা সা পকাশিভ: হয, তন্মধ্যে কেবল দাসাশ্রমের মাসিক 
কার্ধাবিবরণ এবং-দাসাশ্রম ঘটিত অন্তবিধ সংবাদ, প্রীর্থনাদির জন্তই দাসাশ্রম 
দায়ী। আর যাহা কিছু লিখিত হয়, তন্মধ্যে খিনি যাহা লিখেন, তজ্জন্ত 
ভিনিই দায়ী. সম্পাদক কেবল নিজের লেখার জন্যই দায়ী। দাসাশ্রম 
সম্পাদকীয় কোনও মতামতের জন্তও দায়ী নহেন। কারণ কোন বিষয়ে 
কোন বিশেষ মত প্রচার দাসাশ্রমের উদ্দেশ নয়। €কবল সেবাধর্দ্ের 
প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! ইহার অন্যতম উদ্দেস্ত | | 

ফান্তন মাসের “সাহিত্যে” প্দানী”র সমালোচনায় একটি ভূল আছে। 
"সাহিত্যের সম্পাদক মহাশয় দাসাশ্রষের একজন পুরাতন অন্ুগ্রাহক ও 
বন্ধু। তিনি, শুধু কথায় 'নয়, কাজেও অনেক সময় নিজ হিতৈষিতার 
পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তীহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভূুলটি 
দেখাইয়! দিতেছি । তিনি লিখিয়াছেন যে, “দাসী” পরিবদ্ধিত আকারে 
প্রকাশিত হইবার পুর্বে তাহাতে কেবল সেবাবিষয়ক প্রবন্ধাদি থাকিত। 
কিন্ত ইহা ঠিক নয়। ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাসের “দাসী”তে আমর! 
একটি প্রবন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলাম যে, ততঃপর প্দামী”তে জন- 
হিতৈষণ! ব্যতীত. অন্তবিষয়ক প্রবন্ধাদিও থাকিবে । ন্থতরাং তদ্দবধিই 
“দাসীতে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে । ইতিপূর্বে 

“সাহিত্যে” প্দাসীশর এমন কয়েকটি প্রবন্ধেরু. উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
যাহার সহিত জনহিতৈষণার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং প্ৰাসীশর এই 
পরিবর্তন নূতন নয় । নূতনের মধ্যে কেবল বর্ধিত কলেবর। কি কারণে 
লিখিতব্য বিষয়ের পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৯৩ সালের 
'নবেস্বর মাসের প্দাসী”তে প্রদর্শিত হইয়াছে । 'তবে এখনও আমরা সাক্ষাৎ 
ও পরোক্ষভাবে সেবা-বিষয়ক প্রবন্ধদি প্রকাশ করিতেছি, পরেও করিব | 
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জোড় রাজহারাপ বর সৃহথারয়ের, অপ্রকাশিত আত্মজীরনী হুইতে ট্ূ |. 

আদায় কানখুরে, আবস্থিততির সময়ে (১৯৬৮)- গবর্ণষেপ্ট স্কুল ইনস্পে- 

উর ও আমার কিন রুলেজের সমাধ্যারী বাবু ভূদেব. মুখোপাধ্যায়ের প্রতি 
€ক্কখন তিনি:0. 1. 5. হন নাই.) উত্তর .পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী স্কুল সকল 
পরিদর্শন, করিয়) & নকল. স্কুলের বে-দকল৷, নিম. বঙ্গদেশের বাঙ্গালান্ষুহো 
চালাইবার উগসুক্ত তাহ! গ্রহণ করিবার (ভার অর্পণ করেন । তিনি সেই ভার 
প্রাপ্ত হইয়! এ মকল স্কুল পরিদর্শনার্থ পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন ।. যখন তিনি 
কানপুরে যান, তপ্নন তথায় আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন 
কখোপক্ষথনের মমর় পিতৃভূমি অর্থাৎ কান্তিকুজ (কনোব্দ ) দর্শনের প্রস্তাব 
উঠে। কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রান্ধণ ও পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে আইসেন-) এই 
ফত কমর! এক্কানকে পিতৃভূমি 'সংজ্ঞ|! দিয়াছিলাম। আমর] কনোজ 
গাইতে, সংকল্লারূঢ হইবাম। .ভদেব আমাকে রবিলেন, “যাইবে তো! গাড়, 
প্রামছা, হাতে. কর” আমি ৰকিলাম/“এই উনবিংপ শনভাবীতে ?* আর এক 
কুরা আমি বলিতে তুলিয়া গিয়াছিলাম ) সে কথ। এই যে “আমরা গাড়, 
গাম! বহা। জাত, আগে তাহা প্রমাণ রর |”. -কাযস্থ- ক্ষত্রিয় বর্ণ আমার 
বিশ্বায়। কনো ফরাকারাদ.ছেলায় স্থিত, কানগুর জেলায়-স্থিত নহে। 
কিন্ক কানপুর জেলার স্কুলয়মূহের ডেগ্ুটি ইন্ম্পেক্টার পণ্ডিভ্‌.চুড়ামণ্‌ অত্যন্ত 
শিষ্টতাপুর্বাক ততদুর ত্বামাদিগের বঙ্গে যাইতে শ্বীকৃত হুইয়াছিলেন। তিনি 
'জায়াদিগের শিলৃদনি নে উৎমাহ ছেখিয়। আম্াদিখকে উপহাস করিয়া 
দেব "আপনাছিগের যেকপ উসসাহ্‌- রি কনোজে, গিয়া 

তাহির জন্ত মোকাদীয়া ল! করেন... .. ... ১৬ 

..কুনোজের মর্দরাক্ঞা শিওরাদপুর রোমে রেপানকা নিভিধতি অর্থাৎ 
জট কিমের, লালা, বিযারীরাযোর_ বাসায়, আমরা ক্তিখি হুইলাম.। 
সিক্স নল হিভাাডিথি কার কলের: টি আর লাল 
ম্ু।. চিনি কখার কথার. রলিহল ই; রীলি- 


















ৃ রর তাগ, ৫ম সংখা । 





অনেকে হইরা -পছিতেছে, বিশেষতঃ মণ 1” ইহাতে 

উরে (বই তাহার সহিত আমার সবোরগর তর্ক উপস্থিত হইল। জমি 
বলিলাম, “বুৎপরত্ত হোন! মোনানেব নেহি” তিনি উত্তর কগ্সিলেন, *যুৎ 
প্ররস্ত, কোন হ্যায়? হামলোক. ক্যা মা্টীক! বুঙকো! পুজ্তে হে, না 
উদ্ক! ভিতর দেওতাকে পুজং তে?” 'ফ্লালাজি তুঁদেবকে তর্কেন্ন মীমাংসার 
 ধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন । তৃদেব অত্যন্ত গম্ভীর সুষ্ধি ধারণ ক্করিয়া বলিলেন, 
সব আচ্ছ। হ্যায়, সব আচ্ছা হ্যায় ।* .. অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্থও ভাল প্রচলিত 
হিন্দু ধর্মও ভাল। লালা বিহারীলাল এই মীমাংসা এমনি লন্ধষ্ট হইলেন 
যে তাহার মুখে ভূদবেবের “তারিফ” আর ফুরার না। আমি ভৃদেবকে 
বলিলাম যে “আমি যাহা এতক্ষণ ঘকিরা মরিলাম তুমি এক কথান্ন তাহা 
মীমাংসা করিয়! দিলে ; তোমাকে খন্ত * তৎপরদিন সন্ধ্যাকালে কনোজের 
তি নিকট মিরাকিনরাই নামক স্থানে পৌছিলাম। তথায় পৌছিয়। প্রন্নাগ- 
বানী লাল। কিশোরীলাল নামক তথাকার মুনসেফের বাধায় আমরা অতিথি 
হইলাম। লালাঞ্জি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবামী সকল হিন্দু বাতির বিবরণ 
হিন্দাতে লিখিয়! ছ!পাইয়াছেন। তিনি সেই বিবরণ পুস্তক এক এক খণ্ড 
আমাদিগকে দান করিলেন। পুর্বে ঝলিতে ভুলিয়াছি যে-এলাহাবাদের বাবু 
নীলকমল মিত্রের শ্ব সম্পর্কীয় কলিকাতাবানী মহেন্্রনাখ ঘোষ নামক কোন 
উৎসাহী ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃভূঘি দর্শনের সঙ্গী ছিবেন। তিনিও 
একথানি পুস্তক পাইলেন। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কথোপকখনের মসগ্ধ লালা 
কিশোরালাল একটি আশ্চর্য্য কথ! বলিলেন। সে কথ! এই যে গত কুদ্কমেলার 
সময়ে হুরিদ্বারে মোগল অর্থাৎ পারস্তদেশীর পররচ্ছদধারী বোখারা ও - 
নমরখন্দ নিবাদী হিন্দু তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমি এইমাত্র ববিলাষ 
যেইহা আশ্চধ্য কথা? কিন্তু পরে বিবেচন! করিয়া দেখিলাম তাহা আশ্চধ্য 
'মহে। আমর] ইংরাজী পুপ্তকে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে হি যে শ্রী 
ম্নকল স্থানে হিন্দু বণিক অনেক পুরুষ অবধি বসতি করিতেছে । 

লালাজির প্রণীত হিন্দু জাতি বিষয়ক পুস্তকে লেখ! আছে যে কনোজের 
বীরসিংহ নাষক রাজাররাদদ্ব সময়ে তাহার হবার! পঞ্চর্াহ্মণ গৌড়ে প্রেরিত 
হয়। যেদিন আমরা লালা কিশোরীলালের আতিথ্যস্বীকায ০ তং" 
পন দিবস আমরা কনো দর্শনার্থ বহির্ত হই। কনোজের জীহীন ঈ 
-দ্বেখিয়! আমরা অত্যন্ত বিষ হই। অযটাদ ও সংযুকতার কনো আনি ও 























কনোজ নাই! যে নগরে ২৫০৫৪ চরিবণ হাজার পানের খিল দোকানছিব 
ও নিত্য উৎলব সমাজ সকল খরা-যাছা দ্ধ ছিল, সেখানে এক্ষণে অসংখ্য 
জঙলপূর্ণ ভগ গৃহ-ও নিন্তক্ধতা বিরায়ান। সে দৃশ্ত দেখিলে প্রাণ, উড়িয়া 
দেখিলা জয়ষাদের ছুর্গস্থানে তামাকের চাষ হইতেছে। আমরা 

| হন্মীস্কুম পরীক্ষা করিয়া ব্রাঙ্ষাণের টোল দেখিতে গেলাম । 
ভ্াচা্ধ মহাশরেরা আমাদিগকে অর্থ মান না! করিয়া মুসলমান রীতান- 
মারে আতর ও -গুজরুটে এলাচ দিয়া আমাদিগকে অতার্থনা করিলেন 
আমরা টোলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্ত্ট হইলাম। ভট্রাচার্ধ্য 
মহাশয়ের! বলিলেন যে এমন প্রবাদ আছে যেতাহাদিগের কোন কোন 
ভাই বন্ধু বরদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন । - আমরা তাহার পর তাহাঁ- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কান্তকুজের ব্রাঙ্গণের 
এবং কান্তকুজের লালাদিগের সহিত বাঙ্গাণী কায়স্থের বিবাহ সুসাধ্য কি 
না? তাহাতে তাহার। উত্তর করিলেন, “যজ্ঞ কি বিয়ে।” “্যহাষজ্ঞ করিয়া 
অজ, বঙ্গ, কলি, কর্ণাট, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র ও কাশীর প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতফে একত্র করিয় তাহাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর।% এই 
প্রণালী হ'চ্ছে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রকৃত হিন্দু পদ্ধতি। আমার স্মরণ 
হয়, ডাক়ায় গোন্ট&কর (1017, ৫0105060161) সাহেবও আমার 
1319012080 28550019 ০1 0)5 1097 নামক পুস্তিক। চিঠিতে সমালোচনা 
করিবার সমস ঠিক এই মত (প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ব্রাহ্মণ 
পপ্ডিত্দ্রিগকে যেমন. অচল ও সংস্কারবিরুদ্ধ মনে করি, তাহারা সেরূপ 
নহেল। ক্ষনোজে “মীরে বাঙালি” দামক কোন সন্তাস্ত মুসলমানের ভগ্ন 
খা্ী আাছে। . তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অনেক অর্থোপার্জন পূর্বক স্বীয় 
জন্মস্থান কলা. আমিয়! এ বাটা নির্মাণ করিয়াছিলেল। পিতৃভূমি 
কনোজ দর্শন করিয়া, বিশেষতঃ কনোঞ হইতে বজদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও 
পঞ্চ কায়স্থের আগমন স্মরণ করিয়া, .আমাদিগের কি এক ষনের ভাব 
হইয়াছিল "ডাহা বর্ণনা” কর! রায় না।. উদ্ধীষ ও. বৃহৎ চর্ত্বপাকাধারী 
সা ূ টা জী খবহািগের: অন্ত পঞ্চ ঘহারছ কেহ চি ধানে কেহ 





























রঃ করিলে জামিতে গাকিবেন বে, পর্যো পঞ্চ মহা" সাপ 
কোন সঙ্গীর ক্রিয়া নছে। প্রাচীন ভারতের গৃহমেবী আর্ধ্গণ: আচাধ্যকুল 
হইতে বেদ বত উর মা পন পূর্বক পিতৃগৃঁছে সমাধ বার রা? 

শ্রহণ করিয়া যে পাচটা নিতুর গৃহধর্শের অছ্ঠান করিতেন, আধ্য 
শান্ধে তাহাই "পচ মহাধজ” নামে কথিত হইয়াছে। গৃহস্থের সমািই 
'বমাজ। যেদেশের গ্রার্স্্য নীতিতে নিজের মঙ্গলের সহিত 'সমাঁজের 

স্মঙ্গল অনুষ্যাত, ভাহাকেই উৎককষ্ট গারস্থ্যনীতি বলা ঘায়। অমাজবন্ধানের 
পূর্বে মানুষ প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত ছিল, এ অবস্থায় স্বার্থই তাহার সকল 
'ক্কার্যোর নিষ্ন্তা । কিন্তু কেবল গ্বার্থের উপর কখনও গার্স্থ্যের ভিত্ি 
' শ্রতিষিত হইতে পারে না, যেহেতু গৃহস্থ সমাজন্ত্রে আরও দশওনের সস্িততি 
সমব্ধ। সুতরাং সথার্থ পরার্থের অনুগত না হইলে সমাজ রক্ষা হইতে পারে 
'না। স্বার্থ এবং গরার্ধের সগ্মিলনই সমাজস্থিতি প্রকৃষ্ট উপায় এবং খর- 
'-মার্ঘ ই তাহার মিয়স্তা হওয়া আবন্তক। পিতা! নাত, খু বন্তা, শ্বজাতি 
ও স্বদেশ এবং সাধারণ জনসমাজ, সকলেরই সহিত সান! কর্তব্য সুত্রে 
'মনিবজীবন সম্বন্ধ! মহ্ষ্যের চিত্ত এই সকল কর্তব্য-শ্জ অবলম্বন ক্বিধা 
ক্রমশঃ স্বার্থ হইতে পরার্থে সম্্ীসারিত হইয়া সমস্ত বিশ্বের হিতসাধনে নিযুক্ত 
হইলেই পরমার্থ লাতে সমর্থ হয়, কেম না সার্ধাভৌমিক মঙ্গলই পরমার্থ। 
মানুষ গাইস্থাজীবনে প্রবেশ করিয়া! পরার্থপর়তা অভ্যাস পূর্কাক ক্রমশঃ 
"যাহাতে টি সেবা-ব্রতে দেহ মনের সমন্ত শক্চি নিয়োগ 'ফরিতে পাপে, 
চর উন ই টিনা যে জন্ত ধ্ ০ তি 
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দেশ ধাধা, হার ধজ্। ধা পাচ; কনুঠান 
ও লাররিক 'কত্যাণের হেছুতৃত- বলি. ইহার - মাম 








হজে সাবিব  ষজ রহ যব ও ভযঃ টা ৃ 
সমুদয় যত সর্বদা যধাশকি পরিত্যাগ করিবে না” 1২৩ উজ: 
এরা দেবতা, খষি, পিতৃলো ক, মানব্যমাঁজ ও. তির্যক জাতি 0 সেবা 
রন রন 2 
. প্অধ্যাথনং বক্মঘজঃ বি, 


| না রর .. জোমোটোবোববি্ৌতে জাতি গজ, 11110. 
| পা 


_. অর্থ ঃ--*অধ্যয়ম অধ্যাপনের নাম ব্রদ্ধবজ্ঞ, অরাদিত্বারা সিস্ট 
নাম পিতৃজ্, হোমের নাম দেবধজ, বলির নাম উই ও. অতিথিষেবার 
মাম নৃহজ্ঞ বলা যায়” 1৭০1 | 
- এই পঞ্চবিধ নিত্য কর্মের বিষয় চিন্তা করিলে দেখ! মায় ই সবার! 
যেমন ব্যক্তিগত সর্ধাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হয়, . সেই প্রকার জনষমাজের 
্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণও ইহার লক্ষ্য । গৃহীকে প্রতিদিন এই পাঁচটা অনুষ্ঠান 
 বখানিয়মে সম্পন্ন করিতে হইত। সন্ধ্যোপাসনা ও হোমক্রিয় দ্বারা 
দেবসেবা অর্থাৎ চিত্তকে সর্ধতৃতাস্তরাত্বা পরবন্ধে সমাধান করিয়া ধর্দব 
মাধন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন| দ্বার! নিজের ও অন্তের জানোক্নতি সাধন 
অর্থাৎ লোকশিক্ষার বিস্তার, লোকান্তরিত আত্মার শ্বরণার্থ শ্রীন্ধ তর্গণাদি, 
রূপ পিতৃসেব! হারা পরলোকে বিশ্বাস এবং পিতৃ পিতামহাদি গুরুজনেয় 
প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্দীপন, '্মভিথিসেবারূপ নৃজ্ের দ্বারা মানব মারের 
প্রতি সাম্য ও মৈত্রী শিক্ষণ, এবং ভূতবজ্ঞ অর্থাৎ পণ্ড পক্ষ্যাদি ইতর প্রীণীয় 
ভৃপ্তিমাধন দ্বার! বিশ্বজনীন প্রেমে আত্মার সম্প্রামারণ, এই পঞ্চ ন্াু্ঠানে 
উদ্দেস্ত। এই গন্য মনত ইহাকে “মহাবজ্ঞ' নামে উল্লেখ করিয়াছে 
উপরি উক্ত 'মহান্‌ আদর্শ লক্ষ্য করিয়!. প্রাচীন হিন্দুগণ মংসারধর্দী গাবন 
করিতেন বলিয়্াই মন্ু গৃহস্থকে মফল আশ্রমবাসী অপেক্ষা রেষ্ট বলিয়াছেন | 
_হ্ছাধ্যাম্মিক বলবীর্ঘ্য জাদবিজ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া উপচিকীর্যা ও. বিশ্ব 
আনীস- প্রীতি প্রভৃতি মানবেয়'এঁহিক ও গারত্রিক কজটাণ লাভের সমস্ত 
উউাদানই এই পঞ্চ বনের সন্বর্গভ | ইহার শুকটা পরিত্যাগ করিলে যাস ৃ 
শাসক মইন জাতে বাশি ইহার রা উপদেশ প্রাচীন 


























২৬৪ ডা | এ ৪র্ঘ ভাগ, চি সংখা 
লে ২ গঞ্ষষঞ কি গনী সা ৭ ততসহন্ধে কিছু বলা 
আরশ্তক। 

প্রথম, ৫ দৈব হ্ত।. দেবোদেশে রি চিনি হারা হোম করিবার 





নাম দেব্যজ। সদ ও মনুষ্যাদ্দি প্রাণীর উপকার ইহার উদ্দেস্ত-। 
অঙ্সিহোত্র দ্বারা কির্বপে পরোপকার সিদ্ধ হইতে পারে, বিজ্ঞানালোকিত 


বর্তমান যুগে তাহ! বুঝান অতি ছুফর। এ সম্বন্ধে আর্য বিগণের টি 
এইরূপ, রঃ 


“আগ ্রাস্থাহতিঃ সমাগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে। 
'আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টরেরব্রং ততঃ প্রজাঃ॥” 
মনু ওয় অ, ৭৬ শ্লোক? 


কাজী অগ্নিতে প্রদত্ত আহ্ৃতি হুর্য্যে অর্থাৎ আকাশে বাম্পকূপে উখ্িত 
হয়, পরে, ুর্ধ্য বা আকাশ হুইতে বৃষ্টি হয়, এবং বৃষ্টি ফল শন্তাদি উৎপর 
করিয়। গ্রজারক্ষা করিয়। থাকে । ভগবদদীতাতেও কথিত হুইয়াছে,--. 


“অন্নান্তবস্তি ভূতানি পর্জন্তাদন্নসম্ভবঃ। 
যজ্ঞ্তবতি পর্জন্তো। যজ্ঞঃ কর্মসমুস্তবত ॥ 

' ক্ষর্ধ ব্রক্ষোত্তবং বিদ্ধি ব্রক্ষাক্ষর সমুত্তবম্‌। 
তন্মাৎ সর্ববগতং ব্রক্ম নিত্যং বজ্ঞে প্রতিষ্টিতম্‌॥” 


 অর্ধাৎ *প্র/ণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন পর্জন্য হইতে, পর্জন্য যজ্ঞ হইতে, 
যকত কর্ হইতে সমুত্তব হইয়াছে। (অগ্নিহোত্রাদি ) কর্শখা বেদ হইতে, 
বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুস্তব হইয়াছে; অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই মজ্ঞে 
প্রতিষ্ঠিত আছেন ।৮ (মহাত্মা! কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ ।) 
ফলতঃ ভগবৎ আরাধন। দ্বারা আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয় ও ভক্তিবৃত্তির বিকাশ 

সাধনের জন্ত আধ্যগণ সর্বাগ্রে ঈশ্বরোপাসনার বিধান করিয়াছেন । * 

_ দ্বিতীয়, খষিযজ্ঞ বা ব্রক্মবজ্জ। বেদাদি সংশান্ত্রের অধ্যর়ন ও অধ্যাপনার 
নাম খবিষজ্ঞ। শাস্ত্র সকল খধিগ্রণনীত, খধিরাই জ্ঞানের প্রচারক, শাস্তান্ত- 
শীরন দ্বার জ্ঞানচচ্চাই খধিদিগের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞত! প্রদর্শনের 
প্রক্কত উপায় । মছুসংহিতার মূল গ্লোকে পঅধ্যাপনং ব্রদ্ধষজ্ঞ:” এইমাত্র 
আছে, কিন্ত টাকাকার কুরুকতট্ট বলেন, “অধ্যাপন শবোনাধ্যয়নমপি 
গৃহতে অর্থাৎ অধ্যাপন শবে অধ্যন্ননও বুঝিতে হইবে । ফলতঃ অধ্যয়ন, 





.* শকুর্ষ্যো জ্যোতি জে রাতিঃ শুরয্যেঃ সাহা” “ওঁ ভূরগ্রয়ে প্রাণায় স্বাহা” ইতি বগি 
হোষিসজ পাঠ কনিকা অনেকে মদে করিতে পাঁরেন যে, উহা প্রাকৃত সুর্য ও ভৌতিক অস্ধির, 
আর্চটন]। প্রকৃত পক্ষে এ গুলি সর্বাতৃতান্তরাক্মা! পরমেশ্বরের দারা বাজী 
ৃ ইসনদয়াদশ সরহবতী খামিকৃত “খখেদাছি তায তৃষিক্ষা” গ্রন্থ দেখ । | টি 
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মে)১৮৯৭] বণ সহীযজ্ে 


রাতীত অধ্যাপনা অসম্ভব । অধীত বিদ্যা ৎবনাধ এবং হা 
শিক্ষার বিস্তার দ্বারা জনসমাজের অজ্ঞানতা নিবারণ খধিষজ্জের উদ্দেস্তয । 
জানেই মনুষ্যের মনুযাত্ব, জান ব্যতীত উৎকর্ষাপকর্ষ- কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই 
বোধ হয় না। প্রাচীন আর্যের! নানাশান্ত্রে পাগ্ডিত্য লাভ করিয়া জ্ঞানা-: 
নন্দে আপনারা ক্কতার্থ হইতেন, এবং অন্তকে সুক্তহক্ঠে তাছ! বিতরণ 
করিয়া! সমাজের অজ্ঞানান্কার দুর করিতেন'। দরিঞ্রকে অর বস্ত্র বিতরণের 
স্তায় জ।নহীনকে জ্ঞান বিতরণ কর! গৃহস্থের অবস্তা কর্তব্য কর্ম ছিল। 
শিক্ষার্থীকে অন্ন দিয়া পোষণ করিয়া! জ্ঞান বিতরণ করিতে হইত, এখনকার 
স্তায় বিদ্যাবিক্রন্নপ্রথ ছিল ন1। অধ্যাপি হিন্দুলমাজে এই পরম পবিত্র 
খাবিষজ্ঞের শেষচিহু শ্বরূপ চতুষ্পাঠী প্রথা বর্তমান রহিয়াছে । ইহাকে জান- 
যোগে স্বার্থ হইতে পরার্থে আত্মস্প্রসারণ বল! যাইতে পারে। 

তৃতীয় পিতৃষজ্ঞ। শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণকে শরণ 
ও তাহাদের উদ্দেশে শ্রা্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠানের নাম পিতৃষজ্ঞ। ইহার 
অনুষ্ঠানে পিতৃপিতামহাদি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা তক্তি কৃতজ্ঞতা ও পর- 
লোকে বিশ্বাস উদ্দীপ্ত হয়। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বিহীন হইলে অনসমাজ 
মরুভূমি ও শশানক্ষেত্রে পরিণত হয়, এই কারণ পিভৃ-সেবার বিধি ।* 
প্রাচীন কালে এই বিধি সম্যক অনুষ্টিত হইত বলির়াই পিতৃপুকুষের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এদেশের চিরন্তন প্রথা, এবং এই কারণেই: মু 
বলিয়াছেন, 





“যেনা স্ক পিতরে। যা ধেন ধাতাঃ পিতামহাঃ । 
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে 8” 


অর্থাৎ "শাস্ত্রের নান! প্রকার শাসন থাকিলেও যে শাস্্ার্থ পিতৃপিতা- 
মহাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান কর্তব্য, সেই সৎপখ, সে পথে 
গমন করিলে কোন মতে তাহাকে অধর্দ্দে আক্রমণ করিতে পারে না॥* 
এই পিতৃধজ্ঞ যে কেবল নিজ বংশের পিতৃলোকদিগ্নের উদ্দেশে সমাহিভ 


* আর্ধ্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা এ্রমদ্দয়ানশ সরস্বতী স্বামী তৎ্প্রণীত “পঞ্চমহ।বজ্জবিধিঃ” 
গ্রন্থে কেবল জীধিত পিতৃলোকদিগের সেবার উপদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ভীহার মতে 
দেব, খুবি ও পিভৃূলোকের সেবার নাম পিভৃষজ। বিদ্বি জ্ঞানী ধার্টিক পরোপকারী 
সতানিষ্, তিমি দেব; ধাছার! যেদাদি সংশান্ত্রের পঠন পাঠদা স্বারা জনসমাজের জঞানোক্সতি 
পাদ করেন, ভাছার। খবি ; আর পিত! পিতামহ, মাত! ফাতামহ প্রথৃতি তখা আঁচার্ধয ও. 
জান ধর্পে উদ্ধত ইহীদিগরের মিজস্থানীয় জোকিগের নাম পিভৃলোক। শ্রীতিপুর্যক 
ইঙাদিগের যে সেখ করা যায়, তাহার নাম তর । *'প্রীত্য। যৎ মেবনং ক্রি্তে জ্ািড 
আর শরদ্ধাপূর্বক সেবায় নাম জান্ধ। “ধায় যত নেবনং ক্রিন্তে তচ্ছাদ্ধদ্‌ ই 








 হইভ তাড়া নহে, এসংলারে 'যাছানের আবগনা বিবার বেছে নাই) খয়েবাই 
নযা' ঝা যাহাদের মাতা চা দাই,৭ নখেষাংল পিতা” ফাহাদের পিতা নাই,” 
হাজের বন্ধু নাই, শনৈবার সিক্ত ধাম” যাহাদের. আন্গসিদ্ধি নাই, 

ছাধিগেরও ভূথি এবং সা্গতির অন্ত গশুভকামনাও প্িস্্যজ্ঞের অবর্গত। 
শ্রান্ধাঙ্ছে শ্রান্ধকর্থার যে বর প্রার্থনার য্ীতি- কসাছে, তাহাও অতি পবিত্র ও 
যুব  স্বাছারা হিন্দুষমাক্ছের অষ্ঠানগুলিফে নিরবচ্ছিন্ন-অসার কর্মকাণ্ডের 
€কালাহল বলিক্ষ! ঘ্বণা করেন, তাহারা! যেশ দিরনির্ত আরদনামনওি 
গ্রকবার পাঠ করেন, এই অনুযোধ |. | 
, প্রথঙতঃ শ্রাদ্ধকর্তা বলিবেন, "৩ অধোরাঃ দিন গোজং নঃ সি 
বর্ধভাং*, স্সামার পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট অভয়/প্রদন সৌম্য- 
সৃন্তিধারণ করুন, এবং আযাদের পুত্র পৌনত্রাদিক্বপ বংশ পরস্পর! যেন রে 
হ্ষ্ক। পুরোহিত প্রতিবচনে বলিবেন, "ও বর্ধতাম্*, বর্ধিত হউক). 
স্তর শ্রান্ধকর্তা করষোড়ে রলিবেন, 

“৩” দাতান্ে। নোহতিবর্ধস্তাং বেদা পস্ভতিয়েবচ। 

শ্রদ্ধাচ নোম। ধ্যাগমৎ বহু দেয়ঞ্চ নোহক্িতি ॥ 

অন্ন নে! বছু ভবেদখিতীংশ্চ লভেমহি ॥ 


যাচিভারশ্চ নঃ সন্ত মাচ যাচিম্ম কঞ্চন। 
অন্নং প্রন্বর্ধতাং দিত্যং দাতা শতং জীবতু 1৮৯. 


* : জর্থ-১--"আমাদিগের ৰংশে দাতৃশক্তিসম্পর পুরুষসকল পরিবন্ধিত 
হউক, অধ্যয়ন অধ্যাপন দ্বার! বেদশান্ত্রের সমধিক আলোচনা হউক, পুত্র 
পৌত্রাদি সম্ততি সকল পরিবর্ধিত হউক, বেদার্ধের প্রতি শ্রদ্ধা আমার 
কুলে কাহারও কখন না যাউক, দান করিবার জন্ত ধনাদি যথেষ্ট সম্পতি 
হুডক।, আমরা যেন প্রচুর পরিমাণে অক্প ও বহু অতিথি পাভ করি। 
আমর! ষেন কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা না করি, কিন্ত বহু তিক্ষার্থীর 
প্রার্থনা পুরণ করিতে যেন সমর্থ হই। অন্ন নিত্যই বঞ্ধিত হউক « এবং দাত! 
চি ) দীর্ঘ বী হউন।” ৰ 

শই সকল প্রার্থনার মধ্যে পার্ধিব কামনার গন্ধয়াঅও নাই, _নিঃস্ার্থত। 
। " পর | টু পিরভার ইহা অন্ত নিদর্শদ। 

















মে, ১৮৮৫] পঞ্চ মহাষ 





২৪৯; 


করেন এবং অপর কিথি,অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন. গবস্থান না! করেন, সীহাক্ষে 
অতিথি বল! যায় ।* 


_ পসংপ্রাপ্তার ত্বতিথয়ে এ সির 5552 
অননকৈব বখ।শক্তি সৎকৃত্য বিধি পূর্ববক€ 1 
(মনু, ৩য় জ, ৯৯1) উট 
অর্থ £--প্স্বয়ং গৃহাগত অতিথিকে বিধানানুসারে সৎকার টিসি আসন, 


পদ প্রক্ষালনের জল ও যথাশক্তি অন্ন ব্যঞ্জন প্রদ্ধান করিবে 1”. অতিথি 
ব্রাহ্মণ অথবা শৃদ্র দে কোন জাতীয় হউন, হিন্দুর নিকট “সর্বাদেবময়োহতিথি ।” 
“অতিথি দেবোভব” 1 অতিথিকে দেবতার স্তায় পৃজ| করিবে, ইহ! বেদের 
উপদেশ। গৃহীব্যক্তি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে শ্রান্তক্লান্ত অন্ধ আতুর সকল প্রকার 
অভ্যাগতকে বথাশক্তি বিশ্রামার্থ আসন ও অরজলাদি দ্বারা পরিতৃষ্ট করিবেন, 
শান্ত্রকদগণ ভূয়োভূয়, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। গৃহস্থ যদি অন্প ব্যঞ্জন দ্বার 
অতিথির পরিচর্যায় একান্ত অসমর্থ হন, তবে শধ্যাদি দান ও প্রিয়বচন দ্বারা 
সৎকার করিতে কখনও েন অমনোযোগ না! করেন, ”যেহেতু শয়নীক্ন তৃণ, 
বিশ্রামভূমি, পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, ও প্রিয় বচন, অতিথি সেবার জন্ত এ 
সকল ভদ্র লোকের গৃহে কখনই অপ্রাপ্ত হইতে পারে ন11” ! সাধারণ 
ভিক্ষুকগণকে এক গ্রাসের নান না হয়, এইরূপ ভিক্ষাদদানের বিধি। পরম 
শক্রও যদি অতিথি হুন, তাহাকেও যধাবিধি আদর অভ্যর্থনা করিতে 
হইবে, শাস্ত্রের এইরূপ আদেশ। অতিথি অভ্যাগত এমন কি দাস দাসী 
প্রভৃতির ভোজনাবসানে গৃহস্থ সস্ত্রীক ভোজন করিবেন, এইজন্ত গৃহস্থের 
নাম ”শেষভূকৃ।৮ প্গৃহস্থঃ শেষতৃক্‌ভবেৎ।” অর্থাৎ গৃহস্থ সকলের 
অল্লাদি বারা পুজা! করিয়া পশ্চাৎ আপনি বন্ত্রীক অবুশিষ্ট ভোজন করিবেন ।” 
_.. প্অঘং সকেবলং ভুঙুকে যঃ পচত্যান্বীরধীধ।" 

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আপনার'জন্ত পাক করিয়া ভোজন করে, সে কেবল 
পাগ ভোজন করে।” ইহাই হিন্দুর শিক্ষা। সকল নরনারী জগৎপিতা 
পরমেশ্বরের সন্তান, অতএব  মানবসাধারণের প্রতি সহাগ্ভৃতি, সাম্য ও 
মৈত্রী অর্থাৎ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দেওয়াই অতিথি সেবার উদ্দেস্ত । 
প্রাচীনকালে এই নৃষজ্ঞের অনথঠান দ্বারা যাদৃশ উদার সার্বাভৌমিক প্রীতির 
অন্তশীলন হইত, এখনকার সহম্র সহত্র সভাসমিতি ও বক্তৃতা দ্বারা তাহার 


০১4১৬৬৬2১1২ সমাজ বর্তমান সমর নানা দোবে 
শ্যন্থ সংহিত।, ভৃতীগ জধ্যার, ১,২য়োক। 7 | টি 
|. 1 তৈতিরীগোপনিষৎ। একাধশ অন্যাক। .. £ ম। ও অধ ১১ মোক 











| টর্থ ভাগ, £ম পংখ্া।। ও 


দুষ্ট হইলেও অখনও পল্লিবানী অনেক হিন্দুগৃহ হইতে অতিথি বিশ্বুখ হয় না, 
এবং নাগরিক মমাজে ইংরাজি সভ্যত যতই বিস্তীর্ণ হউক, সৌভাগ্যবশত্তঃ 
পল্লিবাসিনী কোন কোন কুলরমণী আজও দাস দাসী অতিথি গ্রস্থতির 
অগ্রে ভোজন করিতে সক্কোচ বোধ করেন। 

.. খরঞ্চম, ভূতযন্ত । পশু.পক্ষী কমি কীটাদি সর্কভূত প্রাণি মাত্রের প্রতি 
শ্বেহ.ও দক্ষ! গ্রকাশ এবং ভাহাদের সেবার নাম ভূতষজ্ঞ। অভিথি সেবাঞ 
(যেমন মানব প্রীতির পুর্ণ বিকাশ, ভূত সেবায় সেইরূপ বিশ্বগ্রীতির পূর্ণ 
বিকাশ । .বোধ হয় এইজন্ত ভগবান মনত ইহাকে “বৈশ্বদেববলি” শব্ধ 
উল্লেখ করিয়াছেন।. উদার মানবগ্রীতি ও বিশ্বজনীন দয়া, হৃদয়বৃত্তি 
অনুশীলনের চরম ফল। হিন্দুর জান যেমন সুগভীর, হৃদয় সেইরূপ প্রশস্ত 
ও বির্লাট। হিন্দুশীস্ত্র ব্যতীত আর কোন্‌ শাস্ত্রে এ প্রকার বিরাট বিশ্বজনীন 
প্রীতির উপদেশ আছেঃ গৃহপালিত অশ্বগবাদি হইতে আমর! নানারূপ 
.ছ্টপকার লাভ করি, সুতরাং তাহাদের রক্ষপাবেক্ষণ ও সেবা করিতে আমব। 
খন্মতঃ বাধ্য; ইহা দয়! নহে, কিম্নৎপরিমাণে কৃতজ্ঞতা ও স্বার্থই ইহার 
নেতা। কিন্তু আর্ধ্যশাস্ত্ে নিংস্বার্থ ভাবে, কেবল বিশ্বহিতৈষণ! পরিস্করণের 
জন্য পতিত, গলিত কুণী প্রভৃতি প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ছুর্তাগ্য ব্যক্তি ও ইতয় 
প্রাণিদিগের সেবার বিধান বহিস্বাছে। এই জন্যই আর্ধ্যশান্ত্রের এত মাহাত্ম্য। 
এ সম্বন্ধে মুর বিধান এই,__ 


“শুন[ঞ্চ পতিতানাঞ্চ স্বপচাং পাপরোগিপাং 
বায়সানাং কৃমীনাঞ্চ শনকৈনিবপেতভূবি ॥" 


অর্থাৎ “অন্ন পাত্রে উদ্ধার করিয়া, ধূলি না৷ লাগে এমন করিয়! তুমিতে 
কুকুর, পতিত, কুকুরোপনীবী পাপ রোগী, কাক ও ক্'মদিগকে প্রদান 
করিবে।” , এই ভূত্ত যজ্ঞের ফলশ্রতিও অতি উচ্চ। যিনি প্রতিদিন এই 
রূপে সকল প্রাণীদ্দিগকে বলি প্রদান করেন, “সগচ্ছতি পরং স্থানং তেজো- 
মৃত্তিপথাজু না” অর্থাৎ “তিনি অতি সরল আলোকময় পথ ত্বারা ত্রহ্ষধামে 
গন করেন, অর্থাৎ ব্রদ্ধে লীন হয়েন ॥” | 
.. এতাবত! ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, জগতের সেবাব্রতই দত সের 
উদদেন্তা।. ধর্শচর্য্য! ও পরোপকারই গৃহীর ধর্ধ। 


এ... “দেধহাতিখিভৃত্যানাং পিতৃণাছা ্গ্চ; | 
. ন মির্ধবপতি প্কানামুচ্ছ সন্প সজীবতি )৮ (মঙ্গু, ৩য়, 1) 


আর্থ ঃ--:দেধতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃপোক ও আত্মা এই পাচকে থে 


মে, ১৮৯৫] পঞ্চ মভাযজ্ঞকা | ২৪৩ 


ব্যক্তি অর না দেয়, সেনিশ্বাস প্রশ্বাস, চি চি জীবিত নহে 1” 


পুনশ্চ মনু বলিতেছেন, | 
“ষখ। বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্ে মা 
তথ গৃহন্থমাত্রিত্য বর্তত্বে সর্ব আধ্রম!2॥ 
অর্থাৎ “যেমন প্রাণবায়ুর আশ্রয়ে যাবতীয় জীব জীবিত থাকে, তন্দরপ 


গৃহস্থাশ্রয্ধ অবলঘ্বন করিয়! ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকল. আশ্রমবালীক! জীবিকা 
করেন।” * গ্গৃহস্থেনেব ধর্যযস্তে তম্মাজ্ঞোষ্ঠাশ্রমে! গৃহী” “অতএফ গৃহস্থ 
সকল আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ আশ্রমবাপী জানিবে।” কিন্ত এই সর্বশ্রেষ্ঠ 
আশ্রমের সর্ব শ্রেষ্ঠ কর্তব্যগুলি নুটুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে শরীর 
মনের বলবীর্ধ্য, মুমাঞ্জিত বুদ্ধি, দিব্যজ্ঞান, চিত্তের পবিজ্রতা ও অনুষ্ঠানে 
গভীর নিষ্ঠা একান্ত আবশ্তক। এই নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিক্াক়্ 
পূর্বে শাস্ত্রে ব্রহ্ষচর্যের বিধান।1 নিরবচ্ছিন্ন অর্থোপার্জন ও তদ্দার! 
কেবল ইন্দরিক্ব-পরিতর্পণ, এবং অবকাশ কাল অসার ক্রীড়া কৌতুক ও 
বাদ প্রতিবাদে অতিবাহন করা যে সকল হূর্বলেন্র্রিয় লুচিত্ত ব্যক্তির 
নিত্যকর্ম, হিন্দুর গার্হস্থ্য নীতির পবিত্রত! ও গরান্ভীর্ধ্য এবং মহত্ব ও মহিমা 
তাহার! কিরূপে উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে? এই সমুদার লোককে 
লক্ষ্য করিয়! ভগবান মনু বলিয়াছেন, 


“স লন্কার্ধ্য প্রষত্বেন ব্রগমক্ষবমিচ্ছতা। 
হৃথঞ্চেচ্ছত৷ নিত্যং যোহ্ধার্য্োছুর্বলেন্র্রিয়ৈ: 8"? 


অর্থাৎ ধিনি পরলোকে অক্ষন্ন স্বর্গ ও ইহলোকে নিত্য সুখ ইচ্ছা করেন, 
তিনি প্রযত্ব সহকারে এই গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। ধাহারা ইন্জিয়- 
গণকে আয়ত্ব করিতে পারেন না, তাহারা গৃহস্থাশ্রমের কর্তবা সকল 
সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। ক ৃ 
 শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়). 





| 17. ০ ৯ পথ নর্দীনদাঃ সর্ষের সাগরে বাস্তিসংস্থিতিং। 
ট তখৈধাভ্রহিণঃ সর্ষে গৃহস্ছে যান্তি সংস্থিতিং ₹” মনু ৬ অধ্যায়, »*প্লোক। 
: অর্থাৎ “য়েরস গ্গ। শোশ প্রন্ৃতি সমুদয় নয নদী সাগরে যাইয়! অবস্থান করে, জগ 
অন্যান নিলীদসানীনা মকজে: দের সাহায্য আবস্থিভি কে? : . ৮ :২.: 


তুকারাম। 
ষ্ঠ প্রস্তাব । ৃ 


সার সাধারণ বিশ্বাস যে যিনি যতই মহাপুরুষ হউন, দীক্ষা না 
হইলে তাঁহার ধর্মরাত্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। এই প্রচলিত বিশ্বা- 
সের অনুসরণ করিয়াই আমাদিগের কথক ও গায়কগণ আজন্মতপন্থী_ 
মহাত্মা ধবকেও গ্রথমে মহধি নারদের দ্বার! দীক্ষিত করাইয়া, পরে তাহাকে 
ভগবানের প্রসাদ লাভের উপযুক্ত বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। কঠোর 
আত্মসংঘম ও সহিষ্কুতা প্রদ্ৃতি গুণে তুকারাম এক্ষণে দীক্ষা লাভের উপযুক্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্ত তাহার দীক্ষা লাভ সাধারণ মনুষ্যদিগের ন্তায় হয় 
নাই। তাহার চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে, বিঠোবা! তুকারামকে দীক্ষা 
যোগ্য দেখিয়া স্বয্ংই তাহাকে দীক্ষা! দিবার সংকল্প করিলেন এবং তদনুসারে 
একদিন স্বপ্পযোগে তাহার নিকট আবিতূতি হইয়া তাহাকে দীক্ষিত করি- 
প্নেন। মহীপতি এমন্বন্ধে লিখিয়াছেন যে একদা মাঘের শুরু দশমী বৃহ- 
স্পতিবার তুকারাম পাওুরঙ্গের (বিঠোব!) মৃত্তি ধ্যান করিয়! নিদ্রিত হুই- 
বার পর স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি ইন্ত্রায়নী হইতে দ্নান করিয়া বিঠোবার 
যন্দিরে গমন করিতেছেন, সেই সময় একটী বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণও সেই পথ দিয়া 
গমন করিতেছিলেন। তুকারাম আপনার অভ্যাসানুযায়ী ব্রাহ্মণকে সাটাজ 
প্রণাম করিলে, তিনি তাহার মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে “রাম, কৃ, 
হরি” এই মন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং আপনার পরিচয় বা গুরু গপরম্পর! 
নির্দেশ করিয়া রলিলেন, "ভক্ত বৈষ্ণব রাঘব চৈতন্ের শিষ্য কেশব চৈতন্ত, 
আমি তাহার শিষ্য, আমার নাম বাবাজী চৈতন্য)” এবং তাহার পর 
বলিলেন, “তুকারাম তুমি কিছুতেই পাঙ্রজের উপাসন! ও ধ্যান পরিত্যাগ 
করিও ন1।” তৃকারাম পরম গ্রীত মনে বলিলেন, আপনি আমার জাশ্রষে 
দর্পণ করিয়া আমাকে পবিত্র করুন্‌। মণ স্বীকার করিয়া তুকারাষের 
সঙ্গে তাহার গৃছে গমন করিলেন, কিন্তু অবলাই এই নৃতন অতিথিকে 
দেখিয়! তৃকারামের সঙ্গে কলহ আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণ সেই অবসক্গে অস্ব- 
| নন করিলেন। এই নষয় ভুফারামের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। শন যহা- 
পুরুষের তদর্শনে তিনি একার ব্যাকুলিত হইলেন এবং সংঙ্গারে খাকাতেই 








মে) ১৮৭৫।] ভুকারাম টিন ২৪৫. 
'ষে তাহার স্বপ্নেও শান্তি ঘটিতেছে ন! এই ভাবিয়! আবার কিছু দিনের জন্ত 
তিনি সংসার পরিত্যাগ করিলেন। - অতিথি অভ্যাগতের সেবার জন্যই 
সংসারধর্শ, কিন্তু শ্বপ্পেও যখন তাহার সেই সেবাধন্খ প্রতিপালনের শক্তি 
নাই, তখন এ সংসার পরিত্যাগ করাই কর্তব্য, এই ভাবিয়াই তুকারাম 
প্বল্লালের বন" নামক একটা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রত্যুষে 
সেখান হইতে আসিয়া ইন্্রানীতে স্নানানস্তর বিঠোবার পূজা করিয়া পুন- 
র্বার অরণ্যে প্রতিগমন করিতেন। তথন তিনি সাধুভক্ত বলিয়৷ সকলেরই 
শ্রন্ধাভাজন হইর়।ছিলেন, স্বতরাং অনেকেই তাহার জন্ত আহার্যয দ্রব্য লইয়া 
যাইতেন। যে দিন কিছু সংগ্রহ না! হইত, সে দিন উপবাস করিতেন । প্রায় 
ছুই মাস কাল এইরূপ অরণ্য বাসের পর এক দিন তুকারাম ইন্দ্রার়নীতে 
ন্নানার্থ আগমন করিয়াছেন, অবলাইও সেই সময় জল আনয়নের জন্য 
সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ৷ তুকারাঁমকে দেখিয়1 অবলাই তাহার বস্ত্র 
আকর্ষণ পূর্বক বলিলেন, "তুমি আজ ছই মান আমাদিগকে ত্যাগ করিয়! 
গিয়াছ ; আমাদিগের উপায় কি হইতেছে, তাহা! কি তোমার মনে হয় না?” 
তুকারাম বলিলেন, প্বিঠোবা। ও রুল্সিণী জগতের পিতামাতা, আমরা সকলেই 
তাহাদিগের সন্তান, তুমি তাহাদিগের শরণাপন্ন হও, তোমার অভাব থাকিবে 
না” অবলাই অনেক অন্থরোধ উপরোধ করিয়া বলিলেন, "আমি আর 
তোমার ধর্ম কার্ষ্ ব্যাঘাত করিব না, তুমি গৃছে চল, সেখানে বসিয়! 
নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করিবে।” তৃকারাম স্বীকৃত হওয়াতে পতি পত্থীর 
এক গ্রকার পুনর্মিলন হইল, কিন্ত অবলাই যে অধিক কাল আপনার কথা- 
মত কার্ধয করিতে পারেন নাই, তাহা! বলা অতিরিক্ত । 
যাহা হউক তুকারাম গৃছে প্রত্যাগমন করিয়া! আপনার অঙ্গনস্থিত 
তুলসীষঞ্চের সমীপে উপবেশন পূর্বক হরিভজন আরম্ত করিলেন এবং অব 
লাইয্নের শিক্ষার জন্ত তাহাকেও পার্থ বাইয়া উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তুক্ষারাম কখকত! ও সন্কীর্তন করিতে আরগ্ত করা! অবধি তাহার গৃহে 
সর্কাদাই লে।কসমীগম হইত, অবলাই তাহাতে বিরদ্কি প্রকাশ করিতেন। 
ছুকারাম পন্ধীকে বুষাইয়া বলিলেন, “দেখ বিঠোবার সেবা করাছে সমপ্ত 
বিশ্বই এক্ষণে আমাদের আত্মীয় হইয়াছে । নিজের কার্ধ্য ভাগ করিয়। কে 
কোথায় কাহার গৃহে গমন করে? ইহার! যে সকল কার্ধয ছাড়িয়া আমার 
নট উপস্থিত হয, ভুমি কোথায় ভাঙাতে গৌরবান্িত হুইবে, না. বির 
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হও। ইহা কর্তব্য পর । পুত্র নি দিনির টিসি এত চিন্তা কেন? 
বিঠোবা জগতের প্রতিপালক, তাহার উপর নির্ভর করিতে শিখিলে তোমার 
কোন ভাবই থাকিবে না। যত দিন সাংসারিক পদার্থের প্রতি তোমার 
মমতা থাকিবে, তত দিন ভোমার হয়িমাধন হুইবে না। আগামী কল্য 
অতি গ্ুভদিন, চিত্বকে দৃঢ় করিয়া! ও বিন্শ্বর পদার্থের প্রতি মায়! ত্যাগ 
করিয়! সংসারের যাহা কিছু আছে, দেব দ্বিজাদির সেবায় নিযুক্ত কর, 
এবং বৈষণবের দাসী হইম্া অনন্তচিত্তে সাধুগণের শরণাপন্ন হও । ক্ষণণ্থায়ী 
সখের আশা! পরিত্যাগ করিয়া যদি বিলের নাম গ্রানে মগ্র হুইতে পার, 
তাহা হইলে পরমাননের অধিকারিণী হুইবে।” তুকারাম একাদশটা 
অভঙ্গে পড়ীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । এই রল জতঙ্ 
দপূর্ণবোধ” নামে পরিচিত। তুকারামের উপদেশের গুধেই ছউক, ঝ 
নিজের কথ রক্ষার জন্তই হউক, অবলাই পরদিন আপনাদিগের যথানর্বন্ 
বিতরণে শ্বীক্কৃতা হইলেন; এবং পরদিন প্রাতঃস্ানাস্কে আপনাদিগের 
গৃহস্কালীর সমস্ত সামগ্রী বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহীপতি 
বলেন, যে এইরপে তুকারামের তৈজস পাত্র বস্তাদি সমস্তই বিতরিত হইল। 
এমন কি চূল্লীর পাপ পর্য্যন্ত সন্যাসীদিগের কার্য্যে লাঁগিবে বলিয়া প্রদত্ত 
হইল। সমস্ত দ্রব্য বিতরিত হইলে একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক আসিয়! তুকা- 
রাষের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিল। তুকারামের গৃহে তাহাকে দিবার 
উপযুক্ত আর কোন সামগ্রীই তখন ছিল ন1। অবলাইএর একখানি মাত্র 
জীর্ণ বস্ত্র অবশিষ্ট ছিল, তুকারাম পত্ঠীর আজ্ঞাতে তাহাই লইয়| বৃন্ধাকে 
প্রদান করিলেন। অবলাই এপর্যন্ত সহিফুতার সহিত সমস্ত দর্শন করিয়া” 
ছিলেন, কিন্ত আপনার লক্জানিবারণ একমাত্র বস্ত্র বিতরিত হইতে দেখিয়া 
তাঁহার ধৈর্যযলোপ হইল। এপ অবস্থায় যাহা সম্ভব অবলাই সেইকপ দুমিষ্ 
ভাষায় তৃকারামকে পুর্ুস্বত করিলেন। মে সকল এম্থলে উরেখ করার 
আবশ্বক নাই। মুখরা-ভার্ধয দরিদ্র পাঠক স্বয়ংই তাহা অন্ধমান করিয়! 
বাইবেন।. নিজের এই সময্নকার পারিবারিক অবস্থা ও পরীর বাবহার 
বন্ধে তুকারাম ( যে কয়টী অভ্রঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, রযুক্ত. বাবু সত্োন্ত 
নাথ ঠাকুর যাশয় তাহার যাহা অন্থুবাদ কবিরা ডাহা নিয়ে প্রদত্ত 
হইল. / 


[ ৪র্জ ভাগ, ৫ম খা! 1. 
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 আখাকি-বেলায় উনি যোগী, 


নিজের ত ধাকী দাই হখ, 
' সব ছুগ ঘরে আসে, শুধু 
 গসামারি ত খুচিল দ। দুপ। 
ঘরে খল অন্ন নেই ব'লে 
বল দেখি ঘাইকারম্বার?, 
এই পোড়। সংসায়ের তরে, 
আপদ লহিব কত আর? ' 
অন্ন অন্নকোষ্ধেরত দিন 
ছেলে গুলে থেলে ঘে আমার! 
মরণ তাদের হয়যদি 
সকল বালাই ঘুচে যার। 
সকলি বেটিয়ে দিয়ে বান, 
তিল্প মাত্র খরে খাক। ভতর। 
যরে ষেগোবর দিতে হবে, 
একটিও গরু নাই তার। 


তুকা বলে, “দুর পোড়ামুখী, 


অ(পনি মাথায় নিলি তার। 
এখন তাহার তরে, মিছে 
কার্দিলে কি হবে বল আর।” 
€৬৭ 
বোধ হয় এ পাষণ্ড, 
পূর্ব জন্মে ছিল মোর অনি। 
এ জলমে স্বামী হোয়ে 
বৈর সাধিতেছে এত করি ! 
কত হুংখ সব আর, 
৫ ক্ষততিক্ষ! মাগি পরদ্ধার়ে। 
বিঠেবার মুখে ছাই 
কি তাল কোলেন এ সংসারে? 
তুকা বলে “স্ত্রী আমার 
রাশিয়া কতই কটু ভাষে। 
কতুব! কাদিয়। ময়ে, 
কভু ব আপন মনে হাসে।”, 
মা ৫৬৮ 
. শিয়ে দুটা! অন্ন এলে 
: ; ছেলেদের দেব কোথা খেতে। 
 সরুলি পর়েয়ে চা'ন দিতে! 
ভূক হলে “অতিখিরে 
”. “ধখবি গো দিতে হাই ভাত, 
স্বাক্ষণীযর মত এসে 
হতভাগী ধরে মোর হাত। 


- আা জানি হে পূর্ধব জক্মে 


কতই ফরিযাছিলি পাপ।” ৮ 


ভূক বলে “এ জনমে, 
তাই এত পেতেছিস্‌ তাপ পি. 
৫৬৯ 
খাবার কোথায় পাখি বাছা, 
বাপ তোর থাকেন মশিরে-_ 
মাথার জড়ান তিনি মালা, 


“ঘরে আর আসেন ন1 কিয়ে। 


নিজের হলেই হল খাওয়া 
আমাদের দেখেন না চেয়ে! 
খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু 
মন্দিরে বেড়ান্‌ গেয়ে গেয়ে। 
কি করিব বল্‌ দেখি বাছা, 
কিছুই তে! তেবে নাহি পাই। 
ঘরে না৷ বসেন এক রাতি, 
চলে যাশ অরণ্যে সাই । 
ভূক! বলে “ধৈর্য ধর মনে 
এখনে! সকল ফুরায় নাই।” 
€৭৬ 
গেছে সে অ।পদ গেছে, 
ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি। 
যাকোক্‌ তা হোক কোরে 
পেটভয্ে খেতে পাবে ছুটি। 
বোকে বোকে দিমু এলে, 
ভ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে, 
তুকা বলে “যর্দিও সে 
দিবানিশি কত কটু ভাষে। 
তুকারে তুকার স্ত্রী ষে 
মনে মনে তবু ভাল বাগে ।, 
€৭১ নি 
ঘরে আর আসে নালে, 
কোন পরিশ্রম নাহি কোষে 
নিজে না কে খেতে পায় 
রোজ রোজ হুখে পেট ভোরে। 
না উঠিতে শষা। হতে 
মিজি দল-বল-গুল! সাথে 
করতাঙ বাজাইতে 
আরস্ত কয়েন অতি প্রাতে। 
খেয়েছে লঙ্জার মাথা, 
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন। 
ঘরে আছে ছেলে পিলে। 
তাঁঙের তে! না করে যতন) 
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স্ত্রীকে পোড়ে গাছে... - তুকাক্ষছেশ্বরের তরে, 
' হতভাগী লাজ-হুইখ-ভরে : ব্রজ্ধাও মিলিছে মোর সাথে। 
অভিশাপ দিতে দিতে-_ “ভাজ মুখে ছ চারিটা কথা, 
মাথায় পাথর তেঙ্গে যয়ে। না জানি তাছে কি ক্ষতি আছে! 
“ভাগ্যে যাহা জাছে তাহা” - “কোথাও যায় না যার! কভু 
তু বলে “থাক সঙ্ক কোরে।” ভালবেসে বসে মোর কাছে। 
্ “এও সে ধাসে ঝা ভাল হার, 
| ভাগ্য কিৰ! আছে এর বাড়া, 
হেখা কেন আসে লোকগুলা, “সকল লোকের পাছে পাছে 
তাদের কি কাজ নাইহাতে? কুকুরের মত করে তাড়। ।” 
তুকারামের গার্হস্থ্য সুখ কিরূপ ছিল, এই সকল কবিতাই'তাহার গ্রমাণ। 
তুকারামের তিনটী কন্ট। ও দুইটা পুত্র ছিল। 


কন্ঠা তিনটার নাম কাণী, ভাগীরথী ও গঙ্গ! ; পুত্র ছুইটার নাম মহাদেব 
ও বিঠোবা। প্রথম! কন্তাটা বিবাহযোগ্য! হইলে অবলাই তাহার বিবাহের 
জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। তুকারামকে কন্তার বিবাহের কথা বলাতে 
তুকারাম পাত্র অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই বৈবাহিক 
শুভ দিন ছিল। তুকারাম রাজপথে বাহির হইয়া ক্রীড়াশীল বালকদিগের 
মধ্যে আপনার শ্বজাতীয় তিনটা বালক মনোনীত করিলেন এবং তাহা- 
দিগকে নিজের গৃহে আনয়ন করিয়া একবারেই তিনটা কন্তার বিবাহ 
দিলেন। বিবাহের প্রীতিভোজন করাইবার অবস্থা তাহার ছিল না, বাজর! 
নামক শস্তের রুটা ও সামান্ত একটু দুগ্ধ, ইহাই জামাতাদিগকে ভোজনার্ধ 
: প্রদান করিলেন। পরদিন এসংবাদ পাত্রদিগের পিতামাতার গোচর হুইল । 
কিন্তু তুকারামের স্তায় সাধুপুরুষের সহিত কুটুদ্বিত। স্পৃহনীয় ভাবিয়া, 
তাহার! অসস্তোষের পরিবর্তে এই বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গ্রামস্থ 
লোকেরাও তুক্ষারামকে কিছু কিছু সাহায্য করিলেন এবং সকলের অন্ুগ্রছে 
বিবাহোৎ্সব একরূপ সুসম্পন্ন হইল।« 
 তুকারামের খ্যাতি ক্রমশঃ এরূপ বিস্তৃত হইতেছিল, যে অতি দুরদেশ 
হইতেও অনেকে আসিয়া তাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন । প্রবাদ 
আছে যে, একবার কোন জঞানপিপাস্থ ব্রাহ্মণ শাস্্রাদিতে বুাৎপত্তি লাতের 
জন্ঠ পণ্টরপুরে বিঠোবার শরণাপন্ন হইলে তহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়া- 


_*. এই বিবাহ সন্ধে যহীপতি বিভিনন' থলে বিতি্রপ বর্ণনা করিয়াছেন সাহার 
কথা হইতে যঙ্গেহ হয়, থে ভুকারাম একই দিনে এরপ ভাবে তিনটা কল্তায় বিষাহ দেন 
নাই ;কোন একটারই দিয়া থাকিবেন.। | উড 
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ছিল থে ভিনি জানেন করিলে তীহার নভীঃ সিদ্ধ হ্‌ইবে। 
ব্রাহ্মণ তাছুসারে জানেশ্বরের সমাধি মন্দিরে যাইয়। আরাধনা আরম্ভ করি- 
লেন-। সেখানে তীহার প্রতি এইরূপ আদেশ হইল যে “তুমি দেহুতে যাইয়! 
তুকারামের শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই তোমার বাদন সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ 
তৃকাঁরামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহার শিক্ষার জন্ত একাদশটী 
অভ্গ রচনা করিলেন এবং সেই সঙ্গে একটা নারিকেল ফলও ভগবৎ- 
প্রসাদের চিহ্নম্বরূপ- তাহাকে প্রদান করিলেন। তুকারামের অভঙ্গগুলি 
সংস্কতের পরিবর্তে সাধারণ মহারাই ভাষায় রচিত দেখিয়। শান্ত্রজ্ঞন প্রয়াসী 
রাহ্মণের তাহা প্রীতিকর হইল না। তিনি একরূপ অবজ্ঞার সহিত তাহা দূরে 
নিক্ষেপ করিয়া পুনর্বার জ্ঞানেশ্বরের সমাধিমন্দিরে প্রতিগরমন করিলেন। 
কিন্তু সেখানে তাহার প্রতি আর কোন ব্ূপই প্রত্যাদেশ হইল না। এদিকে 
কোও্োব। নামক একটা নিরহঙ্কার ও অমায়িক প্রকুতি ব্রাক্ধণ বহুদূর হইতে 
ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত অভঙ্গগুলি ও নারিকেল ফলটা অতি সমাদরে গ্রহণ করি- 
লেন এবং তাহা হইতে তাহার ধর্মভাব সম্যক্‌ পরিস্ফুরিত হইল । তুকারামের 
রচিত এই অভঙ্গগুলি, “উত্তম জ্ঞান” নামে পরিচিত। তাহার শিষাগণ এখনও 
তাহা অতি সমাদরে পাঠ ও গান করিয়া থাকেন। নারিকেল ফলটার 
সন্বদ্ধেও এইকপ কিন্বদস্তী আছে, যে একজন ধনী বশিক আপনার কোন 
মনক্কামনা সিদ্ধ হইলে জ্ঞানেশ্বরের সমাধিমন্দিরে প্রচুর অর্থ উপহার : দিরেৰ 
এইরূপ স্বল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তাহার 
সংকল্পিত উপহার যেন তিনি তুকারামকেই প্রদান করেন । পাছে তুকারাম 
তাঙ্ছার 'প্রদত্ত অর্থ গ্রহণে অস্বীককত হন, সেই আশঙ্কায় ব্িক্‌ কৌশলক্রমে 
নারিকেলটীর ভিতর বহমূল্য মণিষুক্তাদিতে পরিপূর্ণ 'করিয়া তাহা 'তুক্কা- 
রামকে প্রদান করিয়াছিলেন নিম্পৃহ তুকারাম সেই দিনই ভাহা! জাল- 
পিপাস্ছব্রান্মণকে প্রদান করেন । ভি তাহা প্রত্যাখ্যান করাতে কৌোবা 
তাহা প্রাপ্ত হন এবং তাহা তগ্ন করিয়া তাহার অত্যন্তর মপিমুক্লাদিতে পরি- 
পূর্থ দেখেন।: এই... ঘটদাটীর কোন কোন সসংশ, অতিরঞ্জিত হইলেও, 
তুক্কারামেক্+ শ্রতিপত্ভি এই -লয় কিষপ দেশব্যাপী হইয়াছিল, ইছা৷ হইতে 
২0 50555 উ্রীযোশীজরবাধ বসু । 











অগ্নিপরীক্ষা ।' 

১৮১৪ খৃঃ অব ইংরেজ গবর্ণমেন্ট নেপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন। জেলারেল মালি কাটামু আক্রমণের জগ্ত প্রেরিত হইলেন । 
জেনারেল উড গোরক্ষপুরে ছাউনি করিয়। তরাই প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। 
জেনারেল অক্রার্জোনি মেপাল রাজোর পশ্চিম প্রান্তে 'অমরসিংহের সৈন্ের 
বিক্কদ্ধে প্রেরিভ হইলেন ; আর জেনারেল গিলোম্প দেরাছুন হইতে কলুক্গা 
আক্রমণ করিতে অগ্রসর হছইলেন। এইজূপে নেপাল রাজ্য চারি বিভিন্ন 
স্থান হইতে একেবারে আক্রান্ত হইল। নেপাল বাজ্যের সৈম্ত সংখ্যা 
সমুদয়ে দ্বাদশ সহত্, তাহার বিরুদ্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উনত্রিশ সহজ সৈন্য 
প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধের কারণ কি তাহা অনুসন্ধান কর। আমাদের উদ্দেশ্ত 
নব প্রয়োক্গনও নাই। 
.. অগ্রিদদ্ধ না হইলে স্বর্ণের পরীক্ষ। হর না। মনুষ্যও অগ্জি দ্বার] 
পরীক্ষিত হয়। গ্রুলয়কালে পৃথিবীর কু ক্ষুদ্র বাসন! ও বন্ধন উর্ণনাঁভের 
তত্র ন্যায় ছিন্ন হইয়। যায়, বীরপুরুষ তখনই মুক্ত হইয়া আপনার প্রকৃতন্ধপ 
প্রকাশ করেন। 

আমর! এই যুদ্ধানল হইতে একটা স্বর্ণকণ। উদ্ধার করিব । এরই যুদ্ধ 
ঘোষণার সময় নেপাল সীমান্তপ্রদেশে কলুঙ্গা নামক স্থানে অল্পসংখ্যক 
একদল গোরক্ষ সৈন্ত ছিল। সৈন্যসংখ্যা তিন শত মাত্র; ব্লতদ্র থাপ! 
াহাদের অধিনায়ক ছিলেন। এস্থানে বহুদিনের পুরাতন একটা দুর্গের 
ভগ্মাবশেষ ছিল। অস্ত্র শস্ত্রেরও বিশেষ অভাব---কাহারও তীর, ধন্গু ও খুড়কী, 
কাহারও বা পুরাতন বন্দুক-_ ইহাই যুদ্ধের উপকরণ। এত কাল যুদ্ধের 
কোন সম্ভাবনা! ছিল না, এই জন্ত সৈনিকের তাহাদের পুত্র কলত্্ 
লইক়। এই স্থানে বাস করিতেছিল। স্ত্রালোক ও নি সংখ্যা প্রায় দেড় 
শত হইবে। | 
'”-ছ এক দিন সংবাদ আমিল যে ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়াছে এবং 
গা খ রণ করিবার জন্ত অগ্রমর হইতেছে। বলভন্র এই সংঘাহ 











.* ছুই বৎসর পূর্বে লেখক নেপালের সীমান্তপ্রদেশে ভ্রমণকালে এই উতিহাসিক 
যান! সংগ্রহ কয়েন। পাহিতা পরিকার নয অধর দেন এই দ্ধ নদে অতি তব 
এক প্রবাদ লিখিয়াছেন। টি 


বে,১৮৯৫।] .... অধিপরীক্ষা . ২৫১, 
পাইয়া পুরাতন ভগ্ন প্রাচীর ফোন প্রকারে সংস্কার করিতে লাগিলেন। 
গোরক্ষ সেনাপতি স্ত্রীলোক ও শিশুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ; সৈন্য ও অস্জাভাবে 
একাত্ত বিপন্ন । এমন সময়ে ইংরেজ সেনাপতি মাউব্রি পন্নত্রিশ শত 
সৈন্ত ও বনুসংখ্যক কামান লইয়া সত্বর এই স্থান অবরোধ করিলেন। 

যেযুদ্ধে জয়ের আশা থাকে, সে যুদ্ধ অনেকেই করিতে পানে, ক্ষিন্ত 
যাহাতে পরাভব নিশ্চিত, সে যুদ্ধ যুঝিতে অমানুষিক বলের প্রয়োজন । 
দেখিতে দেখিতে ইংরেক্স সৈন্য ছুর্গের চারিদিক সেনাজালে ক্দাধন্ধ 
করিল। বলভদ্র ভাবিতেছিলেন, তাহার প্রভু তাহাকে হ্থদিমে কলুক্সার 
সৈম্ভাধ্যক্ষ করিয়া! পাঠাইয়াছিলেন। এখন ছুর্দিন উপস্থিত, আজ্গ নিমকের 
পরীক্ষা হইবে। 

২৫শে অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ইংরেজ দূত বলভন্্রের নিকট 
যুদ্ধ পত্র লইয়া আসিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বলভদ্র শয়ন করিতে 
গিয়াছেন, এষন সময় ইংরাজ সেনাপতির পত্র আসিল । পত্রে লিখিত ছিল, 
“এই অসম যুদ্ধে পরাভব স্বীকার কর! বীরপূরুষের গ্লানিজনক নহে; 
গোরক্ষ সেবাপতির বিনা রক্তপাতে ছুর্গধিকার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ1” 
উত্তরে গোরক্ষ সেনাপতি ইংরেজ দৃতকে বলিলেন, “তোমাদের সুবাছান্কে 
বলিও, আগামী কল্য যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ইহার উত্তর পাইবেন ।» 

পরদিন প্রত্যুষে কামানের গর্জন এই ধুষ্টতার প্রতাত্তর লইয়া আসিল । 
চতুর্দিকে কামানের অগ্নির ধুম অপসারিত হইবার পুর্েই ইংয়েজ সেনাপতি 
সমস্ত সেনা লইয়া ছুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রস্তর স্তংপের গম্চাতে 
এক অদম্য শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, কামানের গোল। তাহাকে ভেদ করিতে 
পারে না; সেই মানসিক মহাশক্কি আজ চকিতে দেখা দিল এবং 
নুবাদার হইতে জামান্ত সেনার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কেবল যোদ্ধার 
হদয়ে নহে-ছূর্বাল নারী ও নিরুপায় সিডির ৮ ষহা। অগ্রিশিখা 
উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। (০০ 

ইংরেজ সৈম্ত পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও দুর্গ টস সি অক্ষম 
ৃ নী গরিশেষে জয়ের আশা নাই দেখিয়া দেরাছনে পতন 
খিল র্ 

এ তংপরদিন' ৫ এ নারেল, গিলেম্পি রগ না উপযোরী নুতন, কাছান 
এবং নৃততন সৈন্ত লয়! মাউত্রির সহিত যোগ দিলেন। স্থির হইল চারি সৈল্ত-. 








তথ ভাগ, ঞ্ম ংখা। ) 





ব এক বময়ে চারিদিক টে না আক্রমণ করিয়ে এবং কামানের গুলিতে 
চুর প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অবারিত দ্বারে ছুর্গে গ্রবেশ করিবে । 

শে তারিখের, নয় ঘটকার সময় এই বিরাট ব্সাক্ধমণ আরব, হুইল, 
কিন্ত অপ নময়েই ইংরেজ মৈন্য পরাহত হইয়া! গ্রত্যারর্ভন করিল। তখন 
জেনারেল গিলেম্পি স্বপ্ং. তিন দল নূতন সৈস্ত লইয়! হূর্গ আক্রমণ করিলেন। 
একেবারে বছসংখ্যক কামান অগ্নি. উদীরণ করিয়া ছৃর্থে অননপূর্ণ 
গ্োবা নিক্ষেপ, করিতে লাগিল। সন্ত্রস্ত গোরক্ষ মেনা এখন টনি টি 
একেবারে আক্রান্ত হইল। র 

দুর্গের নামমাত্র যে প্রাচীর ছিল, ই কাদা তাহা! আর রক্ষা 
পাইল না, গোলার আঘাতে প্রস্তরস্তপ বানুর বাধের স্তায় খনিয়৷ পড়িল। 
আক্রান্ত গোরক্ষ সৈশ্তের ভাগালঙ্্ী এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই সময়ে 
সৃহ্স। এক অদ্ভুত দৃশ্ লক্ষিত হইল) ভগ্রস্থানে মুহূর্ত মধ্যে এক প্রাচীর 
উখিত হইল। এই নৃতন প্রাচীর স্থুকোমল নারীদেহে রচিত। গোরক্ষ 
রমণীগণ স্বীয় দেহ দ্বারা প্রাচীরের ভগ্রস্থান নিমেষে পূর্ণ করিলেন। ইহার 
অনুরূপ দৃশ্ত পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যার নাই। কার্থেজের রমণীর! 
্বীয় কেশপাশ ছিন্ন করিয়া ধহ্ছর জ্যা রচন! করিয়াছিলেন কিন্ত রক্তমাংস 
গঠিত জীবস্ত শরীর দিয়া কুত্রাপি ছুর্গ-প্রাচীর নির্মিত হয় নাই। কেবল 
প্রাচীর নহে--এই ছূর্বল কষ্ট অসহিক্ু দেহ বজ্বৎ কঠিন -ও বরণে ভীষণ 
সংহারক অন্ত্রহইযা উঠিল। | | 

এই সময়ে জেনারেল গিলেম্পি সসৈন্তে দরদ ন্‌ রি করিতে 
অগ্রসর হইলেন কিন্ধু অধিক দুর.না যাইতেই বক্ষে গুলিবিদ্ধ হইব প্রাণ 
ত্যাগ করিলেন ।, তাহার অনুগামী সৈল্ত মুহূর্তের 'মধ্যেই তীত্ব ও .-গুলির 
আঘাতে ছিন্নভিন্ন হুইয়! পড়িল) ইংরেজ, কর) সগ্পাবশেষ ৮০৮৪ 
শ্রত্যাবর্ভন করিল । নি ালানি 
-এইহার পর.দিলী, হইতে, নুতন | সি দল ও ও বহসখ্যক কামান যুদ্ধ গ্থানে 
প্রেরিত, হা 1 ২৪ মবেসবর তারিখে ণং ৮ নৈকক দল টি আক্রমণ: 
করিল।.. ্‌ ২ 

পবা য়ন খন চিট গু. না য়েল অনবরত রর 




















মে) ১৮৯৫ 1 যু ই 


মি গর টা করিতে পারিত;: টন মতা তাতীদিগকেউ 
করিয়াছিল কিন্ত এখন মৃত্যু সর্ব্রার্গীরণে সর্ব বিচরণ করিতে লাগিল | 
মাতার বক্ষে খাকিয়াও শিশু উদ্ধার পাইল ন1। রি 

এক মাসের অধিক কাল কনুজার অবরোধ আরম্ত ছে । হা 
সামগ্রী ফুরাইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের উপকরণও নিঃশেষ প্রার়। এত, বিপদের 
মধ্যেও ' যোদ্ধারা অবিচলিতচিত্ত। মুমুর্য, শক্রকে সমূলে চ্ছে করিবার 
জন্ত সাগরোর্মির সায় ইংরেজ সৈন্য ছুর্গোপরি বারংবার পতিত: হইতে 
লাগিল, কিন্ত গোরক্ষ সৈন্য অমানুষী শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
বারুদ ফুরাইলে ভীর ধনু দ্বারা, তাহা 'ফুরাইলে গ্রীস্তর' নিক্ষেপে শক্ত 
বিনাশ করিতে লাগিল। এই অসম সংগ্রামে গোরক্ষদেরই জয় হইল। 
ছর্গাধিকারের কোন আশা নাই দেখিয়া ইংরেজ লৈ দেরাইনে প্ত্যাগমন 
করিতে আদিষ্ট হইল। 

এমন সময়ে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল থে কলুঙ্গার ছর্গে পানীর 'জল 
নাই। ছুর্গের বাহিরের এক নির্বরিণী হইতে গোরক্ষেরা রাত্রির অন্ধকারে 
জল লইয়া যায়। এই জলবন্ধ উচিয়ে তিনে ফচাত শক্ত নিরুপায় 
হইয়! পরাভূত হইবে । ্‌ 

নির্বরিণীর অল বন্ধ করা হইল। ইহার পর ছূর্মধ্যে যে ভীষণ যত্ণা 
(উপস্থিত হইল, তাহা কল্পনারও অতীত, আহত ও মুমুর্য নরনারী « এবং শিশ্তর 
“জল জল” এই আর্তনাদ কেবল মৃত্যুর আগমনেই নীরব হইইল। 

এদিকে ইংরেজের! শক্রকে এইন্প বিপর দেখিয়া শিংহশিশুদিগকে 
জীবন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করিবার জন্ত লচেষ্ট হইলেন। ছূর্গের চতুদ্দিকে সৈল্তপাশ 
দৃটীক্কত হইল। অবরুদ্ধ ছূর্গের বহির্গমন পথে বহু সংখ্যক ট ৈহ | বমাবেশিত 
হইল। তাহার! দিবারাত্রি পথ অবরোধ করিয়া রহিল 8 

গোরক্ষ সৈন্ত সংখ্যা গ্রথমে তিন শত ছিল, খাসা পর পত্বর 
জনমাত্র রহিল। চারি দিম পথ্্যস্ত ইহাদের ফেহ এক বিন্ু জল স্পর্শ | 
অনশন ও তৃষ্ণ! নীরবে সহ্‌ করিয়াছে--ভাহারা! এ সকল কষ অকাতরে সহ 

নত না? |ী ও শিশুর আর্তনাধ ক্রমে অসহ হইয়া উঠিল। শক্রর 

হস্তে দূর্গ রণকরিলেই এইলারশ কশেয হা কিরাম পবন কর, 


























[ ধর্থ ভাগ, মে সংখ্যা। 





জীরন দিয়াই ঝাকি বা আছে £ £. সঙ্গুখে চাবিদ্দিক বেষ্টন করিয়। লোহিত 
রেখার স্যার ক্রমে সন্কী্থ হইতেছে--মেই রেখার মধ্যে মধ্যে অসিত: বর্ণ 
যানে বিকট যৃত্তি দেখা যাইতেছে--এই জালে কি আবদ্ধ হইতে 
হইবে ? অথব। জীবনবিন্দু এই রক্তিম! ক্ষণিকের জন্ত গাড়তর করিবে ?-_ 
তরে তাহাই হউক! . | হিঃ 
 ব্াত্ৰি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ ছুগের দ্বার মি গেল। যে দ্বার সঙ্গীন 
ও কামানের গোলার আঘাতে উদঘাটিত হয় নাই, আজ তাহা! শ্বতঃই 
উন্মুক্ত হুইল । আত্মবলিদানে উন্মুখ সেই সত্তরটা বীর-_মুষ্টিপ্রমাণ কৃ 
মেঘের স্তায়--অগণিত শক্রদলের ডপর পতিত হুইল এবং অসির আঘাতে 
পথ কাটিয়া মুহ্ত্তে অদৃষ্ত হহল। | 
পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজ সৈন্ত, যোছ্পরিত্যক্ত ছূর্গে প্রবেশ করিল। 
প্রবেশ করিয়া যাহা! দেখিল, তাহাতে তাহাদের উল্লাস বিষাদে পরিণত 
হইল। এই কি হুর্গ? না শ্মশান? এই শবকবন্ধমগ্ডত ভূমিতে কি 
প্রকারে মানুষ এত দিন বাস কারয়াছে? আহত, জীবিত ও মৃতের 
কি ভয়ানক সমাবেশ! এই যে সম্মুখে সববাদারের মৃত শরীর পড়িয়া 
রহিয়াছে, ইহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত চারি বৎসরের একটি শিশু কাদিতেছে। 
তাহার একটু অগ্রে একটা স্ত্রীলোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ছুই 
উরু তেদ করিয়া! কামানের গোল! চলিয়াগিয়াছে। অদূরে বহু ছিন্ন হস্ত পদ 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে--এ স্থানে সেল পড়িয়া বিদীর্ণ হইয়া- 
ছিল। নিকটে কন্ধেকটী শিশু রক্তাপ্রত হইয়া ভূমিতে লুগ্টিত হইতেছে-- 
এখনও তাহাদের প্রাণবাঘু বাহির হয় নাই। চতুর্দিকে কেবল জল জবা এই 
কাতর ধ্বনি! 1 


সক ন প্র. কা. ধু 
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-: বলভগ্্রসত্বরটা সঙ্গী লইয়া যৌতগড়ের :ছূর্নে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
ইংরেজ সৈল্ট এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল কিন্তু অধিকার করিতে: পারে 
নাই। তৎপর বলভদ্র সৈন্ঠের অধিনায়ক হইয়! যৈতক ছুর্গের আধিপত্য 
গ্রহণ করেন, এবং নেপাল যুদ্ধ শেষ হইলে স্বদেশে ঠাছার তরবারীর আর 
আবশ্তক নাই দেখিয়া সঙ্গী সহিত রণজিৎ পিংহের শিখ সৈন্তে গ্রধেশ করেন । 
এই সময়ে রণ্িৎ সিংহ আফগান যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। একবার তাহার 
একদল সৈন্য বছসংখ্যক আফগান কর্তৃক আক্রান্ত হর। অনেকে পলায়ন 
করিয়! প্রাণরক্ষা করিল, কেবল সত্তরটী সেনা রণভূমি ত্যাগ করিল না। 
এই কয়টা সেন! শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শক্রর দিকে মুখ করিয়া অটল পর্বতের 
নায় দীড়াইয়া রহিল । ইহার! অনেক বিপর্দের সময় পাশাপাশি ঈাড়াইযাছে, 
আজ এই শেষবার স্থবাদার ও সিপাহি এক শ্রেণী হইয়া দ্রাড়াইল। দূর 
হইতে কামান গর্জন করিতেছিল। এক এক বার সেই জীমৃতনাদ পর্বত 
ও উপত্যক। প্রতিধ্বনিত করিতেছিল-_সেই সঙ্গে শ্রেণী মধ্যে এক একটি 
স্থান শৃন্ত হইতে লাগিল, কিন্তু শ্রেণী টলিল না। পরিশেষে পাশাপাশি 
সব্তরটা শবদেহ অনন্ত শধ্যায় শায়িত হইল। 'জলম্ত উককাপিগড ধরায় পতিত 
হইয়৷ চির শাস্তি লাভ করিল। 
ইংরেজ সৈন্য কলুঙ্গা অধিকার করিয়া দুর্গ সমভূষি করিল । এখন পূর্ব 
রগ স্থানে বন্ধুর প্রস্তরত্ত,প দৃষ্ট হয়। সেই দারুণ বিগ্রছ্থের লীলাভূমিতে 
এখন গভীর নির্জনতা বিরাজিত। মৃত্যুর এ পারেই ঝটিকা, পরপারে বোধ 
হর চিরশাস্তি। মরণের পরপার হইতেই বোধ হয় কোন শাস্তিময় আত্ম! 
এই রণস্থলে আবিভূ্তি হইয়া! জেতৃগণেয বীরন্দয়ে করুশরস সঞ্চার করিয়া 
দিয়ছিলেন। যেস্থানে জেতা ও বিজিতের দেহধুলি একত্র মিশ্রিত হইতে 
ছিল. সেই স্থানে ইংরেজ ছটা স্থৃতিচিহু স্থাপিত করিল-_ইছা অস্থাপি দৃষ্ট 


পর নপগ পপর পপ 
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হয়। একটা প্রস্তর, ফলক জেনারেল গিলেম্পি ও কু যুদ্ধে -হুত নানি 
স্ মর স্থাপিত; ইহার ঈঃজাওা পস্থর ফলকে বিখিত াছেং-- 
উপ হত বর ও কাছা নী বীর সেনা 
 বাহারা কলুঙ্গার অবরোধের পর শিখ সৈল্তে প্রবেশ করিয়া! 
. রে জীবন ুচ্ জ্ঞান করিয়াছিলেন 
ও এবং 

আফগান কামানের সম্মুখীন হইয়া 

একে একে অকাতরে প্রাপদান করিয়াছিলেন 
সেই বীরগণের স্বরণার্থ 
এই স্থৃতিচিহু স্থাপিত হইল।» 


শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্ু। 











জীবনোপায়। 


( ১৯৬ পৃষ্ঠার পর ) 
গ্ দিবস অপরাস্থে সাইমন-পত্ধী বেল! থাকিতেই আপনার সমস্ত গৃহ- 
কর্ণ সারিয়। লইল। শীতকালের রাত্রি, স্বামীর গৃহে ফিরিক্লা আসিতে, 
বিলঙ্ব হইতে পারে ; ছিমে পথ চলিগ্না গৃছে আমিয়া যাহাতে উ্ণত! অহ্থভব 
করিয়া পথে শ্রান্তি ক্লান্তি বিশ্থৃত হইতে পারে, একারণ সাধবী স্ত্রী 
স্বামীর পরিচর্্যার্থ অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত করণাশয়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়। রাখিল। 
সন্ধ্যা হইতে না 'হইতেই সন্তানদিগকে আহার করাইয়া বিছানায় পোরাইয়! 
দিল? কারণ তাহা না করিলে সন্তানগণের হাত পা উত্তপ্ত করিবার জন্ত 
যা হইতেই অগ্নি আলিয়া রাখিতে হ্য়। অনেক 'রাতরি র্যা অয 











2  দৈ ক কর্খ সরা! হইলে মাজিওনা ভাবিল,__“দাইমন অবস্তই 
টপ ্‌ রে 1 ব টু আঁহার করিয়া চলিবে তাহা! হইলে রাত্রিতে তাহার 
মার আহার প্রয়োজন হইবে না। আমি একেবারে আহারাদি লমণ্ত শেষ 
করিয়া তাহার পর“ অগ্নি জালিয়া বদিয়া সাইমনের জাম! শেলাই করিতে 
কারিকে তাহার জন্ত অপেক্ষা করিব” এই ভাবিয়া মা্িওন! আহারে 





বসিল। 'আহাাস্তে যে ফটক অবশিষ্ট হিপ, তাহা হাতে ক 
তাবিতে লাগিল,--গ্সাইম যদি বাড়ী আলিয়া কিছু খাইতে না চার, তবে 
এই কটাটুকৃতে আমাদের কাল 'চলিয়া! যাইবে। ঘরে যে ময়দা আছে, 
তাহাতে আর একটা মাত্র কটা হইবে । আজ আর আমি ময়দা ভিজাইব 
না, কাল ভিজাইলেই চলিবে ।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মাত্রিওন! 
হস্তস্থিত কটী তুন্দুরের উপর ঢাকিয়া রাখিয়া! অগ্নিকৃণ্ড গ্রজ্ছলিত করিল, 
এবং তাহার পাশে বসিষা সাইমনের একটা ছেঁড়া জামাতে তালি লাগাইতে 
আরগ করিল। সেলাই করিতে কা্রতে আবার সেই রুটার কথা মনে 
করিয়। ভাবিতে লাগিল,__-“একটী রুটাতে আমাদের তিন দিন চলে । 
ইতিমধ্যে যী হাতে কোন কাজ এবং সেই সঙ্গে কিছু অর্থ না আসে, তবে 
এই চারি দিন কাটি! গেলে কি উপায় হইবে? আমার হাতে যে ছুইটী 
রুবল ছিল, তাহাও সাইমকে দিয়াছি, এখন সমূহ অর্থাভাবে দেখিতেছি 
আহার বন্ধ করিতে হুইবে। যেমন আহারের কই তেমনই শীতের কষ্ট; 
শুবা না হইলেও ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গত শীতে কি ভয়ানক কষ্টই ন! 
পাইতে হইয়াছে । যাহা হউক কপালে দুঃখ থাকিলে কে খণ্ডাইবে? 
এবার ত একটা ভাল গুব। হইবে । আটরুবল তকম কথা নয়! তাহাতে 
একটা ভাল চামড়। পাওয়া যাইবে, তার পর আমর! স্বামী স্্রীতে ঘরে গুব1 
সেলাই করিয়ালইব। এখন তাহাকে যদি দোকানদার না ঠকায়, তবেই 
রক্ষা। সাইম যেরূপ সরল প্রকৃতির লোক! নে নিজে কাহাকেও এক 
পয়সা ঠকাইবে না, কিন্তু তাহাকে একটা বালরও ঠকাইয়! লইতে পারে। 
যদি ঠকিয়া আসে, কিম্বা চামড়া না| পায়, তবে কি বিপদ্দেই পড়িতে 
হইবে !”--এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে রাত্রি অধিক,হইতে চলিল। 
সাইমনের বাড়ী ফিরিবার সময় ভত্তীর্ণ হইয়া! গেলে মাত্রিওন! উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিল, এবং উদ্ধিগ্রচিত্তে ভাবিতে লাগিল,_-“আমার সাইম ত কোন মাতা- 
লের সঙ্গ লইয়া কোন মধ্যালয়ে রাত্রিযাপন করিতে যায় নাই ?”-_মাত্রিওন। 
হবদয়ের আবেগে উঠিয়া দ্রাড়াইল; এমন সময়ে বহিদ্বারে কাহার পদশব্ৰ 
গুন! গেল। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দীড়াইয়া উহ| মনুষ্যপদশব্ধ নিশ্চয় আনিয় 
সাধ্ৰী স্ত্রী তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিতে গেল। পথে যাইতে যাইতে 
ভারিল,_“আমার স্বামীর পদশবত চিনিতে পারিলাম, কিন্তু তাহার সে 
আবার একটা অপরিচিত পদশব্ও শুনা গেব। এব্যক্তি কে?” :. 
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| -আািগনা বারের অর্গল উদ্ধৃত করিরা এক পারে সরিয়া দাড়াইল। 
সাইমন এবং অপাকিচিত ব্যক্তি গৃছে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইল বে 
সাইর্খনের হাত খালি, চামড়া আনে নাই ! তাহার পুয়াতন শুবাটী পর্ধ্স্ত 
গায়ে নাই। অধিকন্ত লাইমনের সুখে সন্ভগন্ধ! অপরিচিত ব্যক্তির দিকে 
জষ্টিপাত করিয়! দেখিতে পাইল থে স্বামীর গুবাটা তাহার গায়ে রহিয়াছে ) 
'অবিকন্ত তাহার শিপ নগ্ন, ও পায়ে যে ভূত! আছে, তাহাও যেন অস্তের জুতা, 
পায়ে ঠিক ৰপিতেছে না। এই সকল দেখিয়া পতিপ্রাণা সাধবী স্ত্রীর মনে 
যে ধারণ! হওয়া স্বাভাবিক, মাব্রিওনার ভাহাই হইল ;-_দাইমন রাস্তায় এই 
অপরিচিত ব্যক্তির মঙ্গে মিলিত হইয়াছে; সে ব্যক্তির প্রলোভনে পড়িকবা 
উভয়ে মন্যালয়ে গিয়াছে এবং লাইমনের অর্থে উভয়ে মদ্যপান করিয়াছে; 
লে মাইমনকে মাতাল করিয়া তাহার শুবাটী পর্য্যন্ত আত্মলাৎ করিয়াছে; 
তাহার পর আরও কোন দুরভিসন্ধি মনে মনে আঁটিয়া সাইমনের সঙ্গ 
নইয়! তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছে! এই ধারণ! হইতে আগন্তকের গ্রতি 
ষাজিওনার বিজাতীয় দ্বার উদ্রেক হইল। 

. সাইমন গৃহ প্রবেশ করিয়াই মাথার টুপি খুলিয়া টেবিলের উপর 
'রাখিল এবং নিজে একটা বেঞ্চের এক পাশে উপবেশন করিয়া আগম্তককেও 

বসিতে ডাকিল। আগন্তক গৃহ্দ্বারে উপনীত হইয়া! যখন দেখিল যে গৃ- 

স্বামিনী তাহাকে প্রবেশার্থ আহ্বান করিল না, তখন সে দ্বারদেশে দাড়াইল 
এবং একাস্ত দীননেত্রে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া অধোমুখে দীড়াইয়া রহিল। 
তাহার সেই করুণ দৃষ্টি মাত্রিওনার চক্ষে পড়িল না। মাত্রিওনা ভাবিল,__ 

এ ব্যক্তির আঁভসন্ধি ভাল নছে, তাই আমাকে দেখিয়। আর গৃহ প্রবেশ 
কগিতে সাম. পাইতেছে না। যাবিওনা দ্বারদেশ হইতে সনির তুদ্দুরের 
নিকট গিয়া দ্ড়াইল। 

_ সাহ্‌মন মাক্রিওনার মুখের দিকে 'তাকাইয়! বলিল,--“অমন মুখ ভার 
করিয়া দাড়ায় আছকেন? সমস্ত দিনের পর বাড়ী আসিলাম, একটীও 
কথা কছিতেছ না বে? আজ সমস্ত দিন অনাহারে গাছে; মারিস 
ৃ ক্ছি খাইতে দিবে না! ?” 

.. বািওনা কিছুই উত্তর দিল না কিবা এক পাও নি না। “সাইমন 
ৃ মনে মনে বুঝিল, গতিক ভাল নহে! 'আগন্তককে ভাকিয়া কাছে বপাইনা 
হানতে হাসিতে বণিল,-"এস, ভাই, বস। মাত্রিওনা আমাগের' জর্জ 
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অবস্তই খাবার হাখিয়াছে।, এস, ছতনে তত. জাগে এ ১ ভাছায়, পন কখ। 
রাত হইবে... ক্মাগস্কক আসিয়া বেঞ্ের এক. কাপে অতি স্তর্পণে ডিপ; 
বেশন করিজ। কিন্ত-মাত্রিওনা এক পাও নড়িল না। সাইমন আবার 
জিজ্ঞাসা করিল,--"আজ তুমি কিছুই রান্না কর নাই?” ম. . 

মাত্রিগন! আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল,_ রা 
করিব না কেন? কিন্তু মাতালদের জন্ভ আমার রান্না নহে আহি প্রাতে 
এত অন্থনয় করিয়া তোমাকে মদ্যপান করিতে বারণ করিয়া দিলাম, তুষি 
আমার কথা গ্রাহ কর নাই। তুমি নৃতন শুধার জন্ত চামড়া আনিতে গিয়া 
পুরাতন শুবাটী পর্য্যস্ত তোমার মাতাল সঙ্গীকে দিয়া আসিয়াছ। কেবল 
তাহা নহে, সেই উলঙ্গ মাতালকে নিজের পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া 
আবার গৃহে আনিয়াছ | এমন সব মাতালকে আমি আহার দিতে পারি না।” | 

সাইযন উত্তর করিল, এইক্ূপ তাবে কথা বল! তোমার বড়ই অন্তায়। 
ভুমিত একবার জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতে যে এ ব্যক্তি”. 

মাত্রিওনা তাহার কথায় বাধা দিয়। বলিল,” আমা টা ফি 
করিয়াছ ?” 

সাইমন গুবার আত্তরণের ভিতর হইতে মাত্িওনা-দত রুবর ছ্ইটা 
বাহির করির! টেবিলের উপর রাখিল। মাব্রিওনা, লম্ক দিয়! রুবল ছুইটা 
করলিত করিল, এবং “মাতালদবিগকে আমি খাইতে দিতে পারি না” বলিয়। 
গৃহকোণে গর ঈটাড়াইল। | 

সাইমন বলিল,__প্বারে বারে কেবল গালি দিতে আনত কযিযাছ। 
গালি দিবার আগে একবার আমার কথা শুন।” 

_মাত্িওন। আবার বাধা দিয়! বলিল, _ “মাতালের কথ! আবার ( কে 
গুনে? এমন মাতালের হাতে বিধাতা আমায় ফেলিয়াছেন যেস্জী পু 
অনাহারে শীতে প্রাথ দিতেছে, কিন্তু তাহার মদ্যপানে বিরতি নাই। মা! 
আমাকে কাপড় পাঠাইয়া দেন, আমি তাহা! নিজে না পরিয়া তোমাকে 
পরাই, তুমি তাহ! দিয়া মদ খাইয়া! আ আইস। তোমাকে টাকা দা চামড়! 
কিনিতে পাঠাই, ভুমি সেই টাক] দিয়! মদ খাও ।” 

এইযপে, 'মাভ্রিওনার যাগ আম্শঃ বিলাপে পরিগত হইল |  ফিযক্ষণ 
বিলাপের পন যখন দেখিল যে. সাইন কিছু উত্তর দিব না, তখন আবার 
বাগের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সাইমনের ইচ্ছা ছিল যে. আ্মতিওনাকে আগ- 
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: স্বক ব্যক্তি সনবদ্ধে সমস্ত ঘটনা বধাইত্বা বলে) কিন্তু মান্রিওনা তাহাকে আয় 
একটাও কথা বলিবায় অবসর না! দিক ক্রমাগত গাঁলিবর্ষণ করিতে লাগিল । 
'্সবশেষে একান্ত রোষপরবশ হই দৌড়াইয়া সাইমনের নিকট গিয়া 
তাহার নিজের অঙ্গাভরণটা স্বামীর গাত্র হইতে কাড়িয়া লইয়া! তাহাগ্থারা 
স্বীয় মস্তক আবৃত করিয়। গালি দিতে দিতে গৃহবহিষ্কত হইয়! খাইবার 
উপক্রম করিল। 

_মাত্রিওনা দ্বারদেশে যাইতে যাইতে ভাবিল যে আগন্তক ব্যক্তি একটাও 
কথা কহিতেছে না! তবে কিসে মাতাল নহে? মাতাল ত কখনও এত 
গালি খাইয়াও কোন উত্তর না দিয়া অপরাধীর সায় চুপ করিয়া 
বসিয়া থাকিতে পারে নাঁ। ইহা ভাবিয়া সে দ্বারদেশ হইতে 
ফিরিয়। ফাড়াইয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,_ «এ ব্যক্তি 
ঘদি ভাল লোক হুইবে, তবে উলঙ্গ হইয়া রাস্তায় আর্সবে কেন? আর 
তোমরা! যদি কোন অপকর্মে গ্রবৃত্ত না হইয়া থাকিবে, তবে তুমি এতক্ষণ 
আমাকে বলিতেছ না কেন এ ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় কোথায় কুড়াইয়। 
পাইলে ?” 

সাইমন বুঝিল, এই তাহায় কথা কহিবার বুযোগ ; এই হুযোগে 
মাত্রিওনার হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতে ন| পারিলে মাত্রিওন! গৃহত্যাগ 
করিয়। চলিয়া যাইবে । সে ৰলিল,--"আমি ত কতবারই বলিতে যাইতে- 
ছিলাম, কোথায় কি অবস্থায় এ ব্যক্তিকে পাইয়াছি; কিন্তু তুমি আমাকে 
বলিবার অবসর দিলে কই 1 যাহা হউক এখন বলি শুন।” এই বলিয়া 
সে যেরূপে আগন্তককে ক্ষুৎপিপাসায় ও শীতে জড়সড় এবং কাতরাবন্থায় 
গীর্জজার পার্থ, পতিত দেখিয়াছিল, তাহ! সমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিল। 
তৎপর বলিল,--“ঈশ্বরের বিশেষ কূপা বলিতে হইবে যে আমি সেই সময় 
তাহার উদ্ধারার্থ উপস্থিত হুইয়াছিলাম, নতুবা তাহার কি অবস্থা হইত, 
করে বলিবে? এরূপ ঘটন! সচরাচর ঘটে না। পরের ছুঃখে সাহাধ্য 
করিতে সক্ষম হওয়া যখন যাহার ভাগ্যে ঘটে, তথন তাহার পরম যৌভাগ্য ; 
ও তাহারই প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে! মাব্রওন!, এইক্প 
দৈৰাহুগৃহীত-কাধ্যে ক্রোধের বশবর্তী হওয়! মৃত্যামুখগত ব্যক্তির প্রলাপের 
স্াী। ইহাতে. ভোমার ক্রোধ করিবার কি কারণ খাকিতে গারে? 
৪তামাতে কি ঈঙ্বর নাই? . ৩020 ডি, 
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 এ্রতক্ষণ মাত্রিওনা অভ্যাচরিত গৃহিবীর ভাবে কথ! বা বলিতেছিল। 
ঠা এই কথ! কয়টা তাহার প্রাণে পৌছিয়৷ অকল্মাৎ তাহার মাতৃ- 
ভাব জাঁগরিত করিয়া তুলিল। মাত্রিওনা আগন্তককে ক্রিষ্ট ও বিপন্ন 
সস্তানের ন্যায় মনে করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তখন আগ- 
স্তকের করুণ দৃষ্টি মাত্রিওনার নেত্রপথে প্রথম পতিত হইল। আহা! কি 
মন্দ্রভেদী দৃষ্টি! সেই দৃষ্টিতেই মাত্রিওনা বুঝিয়া লইল, এ জগতে আর 
আগন্তকের আশ্রয় অবলম্বন কিছুই নাই ! 

ছ্েরমণী একবার মাতৃত্বের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার প্রেমে আর 
জোয়ার ভাট! থাকে না; তাহা! নিয়ত বেগে এক দিকে প্রবাহিত হইতে 
থাকে ৷ যখন ষাহাকে ঘ্বণা করিতে হয়, তখন সমস্ত প্রাণ মন দিয়া তাহাকে 
স্বণা করিবে, আবার যখন ভাল বাসিতে হয়, তখনও আপন! ভুলিয়া ভাল 
বাদসিবে। রমণী ষে পর্যস্ত আপনাকে মাতৃস্থানীয়! অনুভব না করেন, 
সে পর্য্স্ত তাহার ভিতরে প্রেমের ভাব পুথিগত বিদ্যার স্তায় থাকে; তাহা! 
প্রাণেতে মিশিয়! যায় না। কারণ মাতৃত্বই রমণীর প্রাণ! মাতৃত্বে না 
পৌছিলে প্রেম রমণীর প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

মাত্রিওন! এতক্ষণ নারী ছিলেন না, কেবল মাত্র গৃহিণী ছিলেন। কিন্ত 
একবার মাতৃত্ব অনুভব করিয়াই একেবারে নারীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
আগন্তকের করুণ নিরবলম্বন দৃষ্টি যেন সহত্ জিহবাতে প্রেমের ভাষা ব্যক্ত 
করিল; মাত্রিওনা আপনাকে মাতৃস্থানীয়া অনুভব করিলেন। তাহার রাগ 
ুছূর্তমধ্যে দূরীভূত হইয়া গেল; তিনি নিজেদের অবস্থা তুলিয়া গেলেন। 
তাড়াভাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিল পরিষ্কার করিলেন এবং গৃহে যাহা 
কিছু আহার্ধ্য সামগ্রী ছিল, তাহা! বাহির করিয়া! তহুপ্ররি রাখিলেন। 
ওদনস্তর আঁগন্ধকের দিকে চাহিয়া স্সেহার্জ কোমল শ্বরে বলিলেন,--৭থাও 1” 

আগন্তক এতক্ষণ অধোদৃষ্টিতে বসিয়া! ছিল ; তাহার মুখ দেখিয়া মনে 
হইতেছিল, যেন ক্রমশঃ তাহার শ্বাসরোধ হুইয়া আমিতেছে। মাত্রিওনার 
কোমল আহ্বান শুনিয়! সে চক্ষু তুলিয়া চাহিল। অকম্মাৎ তাহার চক্ষের 
ভাব বদলাইয়া গেল; করুণ চক্ষের তরলত্ব বিদুরিত হইয়া তাহাতে 
প্রেমের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। আগন্তকের মুখে প্রথম হাসি দেখা দিল! 
:: সাইমন রুটা কাটিতে কাটিতে মেই হানি দেখিতে পাইল। তাহারও 
মন প্রফুল্ল হইয়। উঠিল। উভয়ে আহায়ে প্রবৃত্ত হইলে মাত্রিওনা টেবিলের 
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কমর পার্থে উপবেশন করিয়া আগস্ধকের মুখের দিকে তাকাই, তাহারই 
হুঃখের কথা ভারিতে লাগিল ! এতক্ষণে তাহার পূর্ণ রমণীত্ব লাভ হ্ই্ল 1 
, আহার সমাপন হইলে মাত্রিওনা উঠিয়! টেবিল পরিফার করিল। 
তৎপর সাইমনের পরদ্িনের পরিধানের অন্ত যে জামাটাতে তালি লাগাইতে- 
ছিল, তাহা! এরং সাইমনের একটা পুরাতন পায়জাম! বাখির করিয়! 
আগন্তককে পরিতে দিল। আগন্তক গৃহকোণে গিয়া কাপড় পরিয়! 
আপিল। মাত্রিওনা তাহার নিকটে বলিয়া দিজ্ঞানা করিতে লাখিল, - 
"তোমার বাড়ী কোন্‌ দেশে ?” 
আগত্তক,_“এদেশে নহে |” 
মাত্রিওনা, “তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে ?* 
 আগন্তক,-“আমার বলিবার সাধ্য নাই।” 
. -মাত্রিওনা,--"তুমি রাস্তায় উলঙ্গ হইয়। পড়িয়াছিলে কেন ?” 
আগন্তক,-“ঈশ্বর আমাকে শান্তি দিয়াছেন। আমাকে উলঙ্গ দেখিয়া 
তোমার স্বামী নিজের পরিধেয় আমাকে পরাইয়৷ দিয়াছেন; আমাকে ক্ষুধিত 
দেখিয়া তুমি আপনাদের কল্যকার আহাধ্য ন! রাখিয়া! আমাকে খাওয়াইয়াছ; 
ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন !” 
রাত্রিতে আর কোন কথাবার্ত। হইল না। সাইমন শুইতভে গেলে পর 
মাত্রিওনা আগন্তককে তুন্দুরের উপর শুইতে দেখাইয়! দিয়া নিজে গিয়া] 
স্বামীর পার্থে শয়ন করিল। অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত উভয়ের নিদ্রাকর্ষণ হুইতে- 
ছিল না। মাত্রিওনার মনে কেবল আগন্তকের সেই মোহিনী দৃষ্টি জামিতে- 
ছিল! অনেকক্ষণ পর মাত্রিওন! ডাকিল,--"সাইম 1” 
সাইমন উত্তর দিল। 
 মান্রিওনা,_“্যে কুটাটুকু ছিল তাহা ত ফুরাইয়। গেল। আমি আবার 
ময়ঘা ভিজাই নাই। কাল কি খাইব?” 
 সাইষন,২-“ঈশ্বর উপায় করি] দ্রিবেন। এখন ভাবিয়া কি রা 1” 
উবে অনেকক্ষণ নীরব রহিল। মাত্রিওনা আবার বলিল, সাজ 
এ ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে না কেন ?” 
নি বোধ হ্য় সে দি বলিতে চিতা মা।. সকার 





দোহা, প্জাঙা, সাই, আমরা, রা পো, টি হু) হানে 
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সাহাধ্য ফরি। আমাদের আতাবের 7 সময় হিরা কহে সত্য করে 
না ফেন?* | 

সাইমন পাকার দ্বারা (জীবিকানির্বাহ করে, তাহার রি শান্স 
অধায়ন হয় নাই। দেখিয়া শুনিয়া যাহা শিক্ষা করিম্লাছে, তাছারই কথ! 
কহিতে পারে। কিন্তু যুক্তিতর্কের বিষয়ে কি উত্তর দিবে? সে, ঢের 
কথা বলিয়াছ, এখন ঘুমাও 1” বলিয়া! পাশ ফিরিয়া নেত্র মুদ্রিত করিল. 

প্রভাতে সাইমন গাত্রোখান করিয়া বাহিরে আদিল । মাজ্িওনা কোন 
প্রতিবেশীর গৃছে অস্ভকার মতন রুটা ধার পাওয়] যার কি না, দেখিতে 
গিয়াছে। আগন্তক ব্যক্তি বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া টি চাহিয়! 
আছে। 

সাইমন বেঞ্চের অপর পার্থ বসিয়া বলিতে লাগিল,--“দেখ, মানুষের 
একটা উদর আছে, তাহ নিয়ত আহার চায়। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
আছে, তাহা নিয়ত আচ্ছাদন চায় । আমর! খাটিয়। নিন্বেদের অভাব পূরণ 
করি। তুমি কি করিতে চাও, কি করিতে জান ?” | 

আগন্তক,_-ণ্জগতে এমন কোনই কান নাই, যাহা আমি করিতে জানি। 
আমি কখনও জীবিকানির্বাহার্থ কোন কাজ করি নাই।” 

সাইমন চমত্কৃত হইয়! গেল। তবেকি একফোন রাজপুত্র? তাহার 
পর বলিন,__"মান্থুব যদি মন লাগাইতে পরে, তবে জগতে কোন কাজই 
তাহার অসাধ্য থাকে না।” 

আগস্তক,---“মানুষ খাটিয়। খায়, আমিও খাটিয়া খাইব ।” 

সাইমন,-“তোমার নাম কি ?* 

আগন্তক,--“মিখাইল।।” এর 

সাইমন,__“আচ্ছা, মিথাইলা, তোমার নিজের সত্বন্ধে কোন কথ! 
আম।[দিগকে বলা ন| বলা তোমার ইচ্ছা । আমি তোমাকে ভাল লোক 
বলিয়াই ধারণা করিয়া লইতেছি। এখন তোমাকে খাচিয়া খাইতে হছবে। 
তুমি বদি আমার কাজ শিখিতে পার, তবে [আমি তোমাকে আমার কাছে 
রাখিব /* রর 

- মিখাইলা, “ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এখন কেবল আমাকে 
দেখাই! দাও, কি করিতে হইবে, তবেই আমি পিক 7 এবং ভোদা 
কার্ধ্য করিদ্াই জীবিকানির্ধাহ করিব ।” এ | 











| ক 

[ইভারধার মাজিক্তনা: কটা; অইঙ। গৃছে. কিরিল:। :গজাহা 
মিখাইলাকে কর্খ্ শিক্ষা দিতে লাগিল। নিই প্রধষে কতা পর্যন্ত 
পাকাইস্ে জানিত না) যে সকল যন্ত্র ব্যবস্থার করিতে হইবে) তাহা .কিছুই 
ধৰি পর্যাস্ত জানিত না.। ফিন্তু সাইমন: যেরগ দ্বেগ্জাইতে লাগিল, দে 
শ্রক্ষবার করিয়া দেখিয়াই ঠিক তদ্রপ শিক্ষা করিতে লাগিল, এবং -ছুই দিন 
মাত্র'কার্ধ্য করিয়৷ এমন দক্ষতা গ্রকাশ করিতে লাগিল যে, গ্নেখিলে মনে 
হয় যেন সে আজীবন এ কার্য্য করিয়াই জাবিকানির্ববাহ- করিয়াছে। - ক্রমে 
ক্রমে মিখাইলার কার্যযদক্ষতার বিষয় চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়। পড়িল এবং 
সেই সঙ্কে সাইমনেরও. পসার বাড়িতে লাগিল। সাইমন ও 'তাহার পত্ধী 
উভয়েই তাহার প্রতি অধিকতর সন্ভাব ও সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিল 
এআএইরূপে সাইমনের গৃহে কার্ধয করিয়া মিখাইল] দিনাতিপাত করিতে 
লাগিল। তাহাকে কদ।পি বাহির হইতে দেখ! যাইত .না। সে অবিশ্রান্ত 
আপন .কর্মে নিবিষ্ট .গাকিত এবং দিবসের কার্য্য, শেষ হইলে গৃহের কোণে 
বনিয়। ভর্ধনেত্রে চাহিক্! থাকিত। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কদাপি 
কথা কহিত না। সে যদিও প্রথম দ্বিবসের স্যার বিমর্ষ ছিল না, কিন্ত 
একবার বই তাহার মুখে আর কখনও হাসি দেখা যায় নাই। কাধ্যাবসানে 
সাইমনের মন্তাননস্ততিরা তাহার নিকটে বসিয়া! গল্প. করিত, প্লে চুপ 
কিয়! তাহাদের গল্প শুনিত এবং কখনও বা করুণনেত্রে তাহাদের মুক্ধ- 
পানে তাকাইয়! থাকিত। পেই করুণ দৃষ্টি! তাহাতে বালকের মন 
পর্য্যস্ত গলিষা! যাইত ।. সকলেই মিখাইলাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে. লাগিল। 

এইরূপে ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় শীতকাল আসিল। 
সমস্ত দেশ বরফে ঢাক! পড়িয়া গেল। '্রপ্নকা”* ভিন্ন লোকের চলাচল 
অসম্ভব হইয়। উঠিল। ০৯ এ 

. একদ! সাইমন ও মিখাইল। গৃহে বসিয়া চারা নি মানি! 
আপন গৃহকর্দে ব্যস্ত আছেঃ এমন সময় একটা, অয়ক কুণু রুধু শষে 
ঘণ্টাধবনি. করিতে করিতে তাহাদের ,ঘ্বারে আসিয়া ক্লাড়াইল। মাব্রিওনা 
জানালায় যন নাড়া দেখিতে পাইল যে, প্রথমে একজন সজ্জিত সত্য 











রীযাদেশে প্রচলিত এক প্রকার চক্রহী গাড়ী বিশেষ । হা 
দছলাইগ/- চলে 'একজাতীয় জরিপ দায় চালত, হয়।' এই) সকল 
বা থাকে ; ছাহার শব সার জ্যকারগতিনিণি আতিগোচর ভূয়, $. 














জন্বকার গশ্চাৎ হইতে অবতরণ করিয়া ভাঙার দ্বার খুলিয়া দিল; তৎপর 
এ্রকজন বিপুলক্কাক্স মুবক জমীদার ত্রন্নক1 হইতে অবতরণ কত্িয়! তাহাদেরই 
সবায়ে দণ্ডায়মান হইল । যাত্রিওন! দ্েখিবামাজ -একাস্ত ব্যস্ত হইয়া স্থান 
খুলিয়! দিল আগন্তক গৃহে প্রবেশ করিয়। সোল! হইয়া! হাড়াইলে 
বাত্রিওনার মনে হইল যেন এ ব্যক্তির বিশাল দেহ ভাহাদের ক্ষুদ্র গৃহটা 
সমস্তই ফুঁড়িরা রাখিয়াছে। একে দেহের বিশান আত্বতন, তাহাকে 
গরিচ্ছদের আাকজমক । ইহার সমক্ষে তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহ আরও বাদি 
সুর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। গৃহস্থ সকলেই চমকিত হইয়! বির 
ইন্থারা কেহই কখনত জমীদার দেখে নাই। 

জমীদার মহাশয় একটী বেঞ্চ টানিয়! তাহাতে টি করিলেন! 
বেঞ্চটা তাহার ভারে নমিত হুইয়! পড়িল। উপবেশনাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
--"ই জুতার দোকান কার ?* 

সাইমন অগ্রলর হুইয়! বলিল,--"আপনার কৃপায় রি নিবি আমার?” 

আগন্তক আপন ভূত্যকে ডাকিয়া! বলিল,-"ওরে গাড়ী হহীতে চামড়া 
নিয়ে আয় ত।” 

ভৃত্য ক্রতপদে গাড়ীতে গিয়া চামড়ার লিনা উঠাইন্কা আনিল। 
আগস্তকের ইঙ্গিতক্রমে সাইমন তাহ গ্রহ্ণ করিস তাহা হইতে. চাড়া 
বাহির করিয়া টেবিলের উপর বিছাইল। আগঞ্ক বলিলেন,--“দেখ, 
সুচি, এ কিরূপ চামড়া দেখিতে পাইতেছ ?” | 

সাইমন, _-"আজ্জে হ।* | 

আগস্তক,--“কেমন চামড়। বলিয়া তোমার মনে হয়?” 

সাইমন, “আজ্ঞে, বেশ চামড়া 1”? | 

আগস্তক,--"বেশ চামড়া, তোমার মাথা ! বেশ আবার কথা! 
এক্সপ চামড়া তোমার জীবনে কখনও দেখ নাই। আমি. ছার্শন্ট হইতে 
বিশ রুবল দিয়! ইহ! আনাইয়াছি !” 

সাইমন বিশ রুবলের নাম গুনিয়! অবাক্‌ হইয়া গেল। সে এত দরিতর 
যে বিশ রুবল কখনও একত্রে দেখিয়াছে কি ন! সন্দেহ! সে অস্পষ্ট স্বরে 
বলিল,_“আমরা এরূপ চামড়া কোথায় দেখিব ?”+ 

 'আগস্তক,-"তাই হউক। এখল এই চামড়া ছার! আদার এক ঘোড়া বুট- 
তৈয়ায় করিয়া দিতে হইবে। পারিবে কি?” 





জাঁপী  [ংর্থভাগ, রি । 





রাই _ সক ভা! পারিব।”. ২8 ৬ 

: আগন্ক,-“*পারিফ বেশ ফখা বটে, কি পারিক বলাতে ও গারাতে 
নেক সতষ্কাৎ।. এইটি যনে বাঁধ যে, ফি চামড়া দিয়া কাহার গন্য ভূতা 
ভৈরার করিতেছ। জুতা এমন করিতে: হইবে যে, এফ বৎসর ব্যবহার 
করিলেও' ক্ষোন স্থানে একটু, ময়লা! পড়িবে না, বিস্বা কৌকডাইয়া অথবা 

ক্ষিক্া যাইবে না।' যদি পার তবে চামড়া রাখ, নতুবা বল যে পান্ধিরে না 
খ্ামি এক বতসর পরিয়া মত্ত হইলে তখন তোমার মজুরী দশ রুবল দিব? 
জার যদি ভূতা ইতিমধ্যে কোনরূপ নষ্ট হয়, তবে তোমাকে জেলে পাঠাইব |” 

সাইমন ভীত হইয়া! মিখাইলার দিকে চাহিল। মিখাইল! খড় নাড়িযা 
সাঙ্গ দিলে পর সাইযন ভুত প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইল। 

- জ্াগন্ধক স্বাপন বাম পায়ের জুতা! খুলিয়া সাইমনকে তাহার মাপ লইতে 
বলিল। লাইমন ভাল করিয়। হাত ধুইয়। সুছিয়া মাপ লইতে আপিল, 
গাছে ভাহার হাতের সরল! লাগিয়! জমীদারের মোজাতে দাগ গড়ে। মাপ 
লইতে গিয়া দেখিল, জমীদারের পায়ের তলা সতর ইঞ্চি তা! 

জাইমন যখন মাপ লইতেছিল, তখন আগন্তক গৃহের চতুর্দিকে দূর 
নিক্ষেপ-করিতেছিলেন। তিনি মিখাইলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"মী ব্যক্তি কে?” সাইমন উত্তর করিল,_"এইটী. আমার কর্মকারক। 
ইন্ছার হাতেই হুজুরের ভূতা তৈয়ার হইবে।% ইহা বলিতে বলিতে 
মিখাইলার দিকে নেত্রপাত করিয়! সাইমন দেখিতে পাইল যে, মিখাইল! 
অগগন্তকের দিকে দ্েখিতেছে না, কিন্ত তাহার কথাও গুনিতেছে ন1। 
আগষ্টকের পম্চাতে যেন কি দীড়াইয়! আছ্ছে, মিধাইল! তাহারই দিকে 
একদৃষ্টে চাহিয়া নৃহিয়াছে। সাইমন চাহিয়া দেখিল ; কিছুই দেখিতে পাইল 
'না। খুনরায় চাহিয়া দেখিতে পাইল যে, বিধাইলার মুখে হাসি দেখা 
দিতেছে । মিথাইলা বন্তত:ই হান্ত কবিল।--এই মিখাইলার দ্বিতীয়বার 
হামা! ৃ . ক্রমশঃ) 


॥ টক ৪ রি হি রি 28 * ্ । দা ৮ রি 1 ক 2 নু হা 3, 
4 -১২3 1, শী পূর্বচন্ত্র দত্ত। 
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'৮এষেকসপিয়র সংসারকে রঙ্গমঞ্চ টপ 7 তার জওজার্থ শিশু 
যাঁনব্কে অভিনেক্ত। উগ্লাধি, দিয়াছেন । কিন্তু মানুষ যেইশশক হইতেই 
অন্ধিন় করে, তাহার প্রন্ধূতিতে যে অভিনয়-বৃতি নিহিত. কাছে, তাহ 
বুঝাইরার-ও প্রমাণ করিবার জন্ক স্বেকাপিয়র বা ওআড্স্ওজার্থের, প্রেতাচ্মার 
আবাহুন করিবার প্রয়োজন নাই। বাঁবিকগরণ, জননী হইবার ব্ছপুর্কেি, 
অচেতন, পুত্তলিকাতে প্রাণ-গ্রতিষ্ঠা করিয়া য! হ্যা. বসেন; কখনও ঝর 
পুরুলের বিবাহ দিয়! সঙ্গিনীর সহিত বৈবাহিকসম্পর্কে আবদ্ধ হন ।. কেন 
বালক চোর সাঁজেন, এবং অতি অপূর্ব হিন্দী-ভাষী শিঞ্জ কল্ট্রেবল-কর্তৃ 

ধৃত হুইগ্ক!, বিচারার্৫থ, কল্পিত বিচারাসনে আমীন অপর, এক জঞক্সী 
সহ্চরের সন্ুখে আনীত. হন। সৈনিকের পুত্র যুদ্ধাতিনয়- এবং. বণিফের 
পুত্র ক্রয্-বিক্রয়ের অভিনয় করেন। আমি আঅমেফ ধনশালী বন্ধুর গৃহে 
নিমন্ত্রিত হুইয়! চর্বধয, চোষ্য, লেহা, পেয় 'সর্ববিধ উপাদের সামগ্রী সন্ভোগ 
করিয়া! যে স্থুখ পাই নাই, অনেক বাবিকা-গৃহিপীর ধুলি-নির্মিত ক্রীড়া 
ভবনে নিমস্ত্রিত হইদ্, তিন্ডিড়ীপত্রর্ূপী চিপিটিক দ্োজনের অভিনয় ও 
আহারাত্তে ভুলমী পত্রের তাছুলচচর্বণ করিয়। তদপেক্ষা অধিকতর গআনব্দ 
উপভোগ করিয়াছি । যে বালক ঝাত্রিকালে যাত্রা! শ্রবণাদস্তর পর দিবস 
রাম সাজি! “রে হূর্বত্ব দশানন” বলিয়! বাবণের উদ্ছেশে বক্তৃতা না .করি- 
ছে, তাহাকে কেমন করিল বালক নামে অভিহিত রুরিব? 

, আমার মনে পড়ে, বাল্যকাল ভৌগোলিক স্বাবিক্িয়ার অভিনয় পর্যান্ত 
করিসাছিলাম। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নম আআছে.। 
একটি ছোট খাল ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। একপ- খালকে 
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আমাদেক পারি জোড়” বলে। একদিন আষার শ আমার ভিন জন' 
মগ ইচ্ছা হইল, হি জোড়টিয (উৎপল আবিষ্কার দিকঠেহইবে? 
কিখী জাদিলা। তাই খান চারি জন 'জোড়ের র-তীন “দিক 
প্রায় দেড় ক্রোশ গিয়া দেখিলাম, একটি ধানের ক্ষেতের মধ্যে সামা 
পন্রঃপ্রণালীর আকারে জোড়টি বির বির করিয়া বহিতেছে। অনতিদুয়ে 
করেক,স্থানে মৃত্তিকা! ভে করিয়া অঙ্গুলিপরিমিত কুণ্ড হইতে জল নিঃস্থত 
হইতেছে? সেখানে তিনটি ছোট বাব্ল! গাছ ধীড়াইয়া আছে। উৎপণ্তি- 
স্থল আবিষ্কৃত হইল! এত বড় একটা মহৎ কাজ অঙ্গহীন থাকে কেন? 
যে ন্দুবৃহৎ শ্রোতশ্বিনীর উৎপত্তিস্থল নির্ধারিত হইল, তাহার নামকরণ 
একান্ত অনিবাধ্য হইয়া উঠিল। গামরা শ্ব স্ব নামের আস্ত অক্ষর সংযৌজিত 
করিত! জোড়টির নাম রাখিলাম কারার! 1” হায়, কারাপরা, অপরের 
কর্ণে তোমার নাম কর্কশ লাগিতে পারে, অপরের নিকট তুমি উপহাসের 
কারণ হইতে পার, কিন্ত আমার নিকট তোমার নাম বড়ই মধুর। তুমি 
আমার সোণার শৈশবের কথা মনে পড়াইয়! দিলে। তোমার সেতুর পারে 
তৃণশব্যায় শুইয়া কত স্ুখন্থপ্রই না দেখিয়াছি। একদিন অপরাহে তোমযি 
সেতুর পার্খে শুইয়া তোমার ক্ষু্র জলপ্রপাতের কুল কুল ধ্বনি গুনিতে- 
ছিলাম। ছুইদিকে দিগস্তপ্রসারিত ধান্ক্ষেত্র। বাযুভরে ধানের গ্াছ- 
গুলি এফ একবার গুইয়1 পড়িতেছিল, আবার মাথা উচু করিয়া ধড়াইতে- 
ছিল। মধ্যে মধ্যে সমীকরণ ধান্যরাজি হইতে সুষ্লিপ্ধ অতি যৃছ সুমি সৌরভ 
'আনিয়া দিতেছিল 1-_লাগরিফগণ নগরে থাকিয়া ঘতই অর্থবায় ককুন না 
কেন, এই স্বর্গীয় সৌরভ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। ইহা একমাত্র 
'আানপদবর্েষই উপভোগ্য ।--ক্রমে হুর্ধযদেব অন্তাচলশারী “হইলেন । 
পশ্চিমাকাশ যেন গভান্ছু হুর্ষ্যের চিতানল-শিখ দ্বারাই লোহিতাভ নানাবর্ণে 
রঞিত হইয়া! উঠরি। এই শোভা ক্ষণকাধ পরেই স্তর্থিত হইল। ধ্সর- 
বাসা ষন্ধ্যাসতীর আগমনে সমস্ত প্রকৃতি অতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। 
পশ্চিম গ্রগনে শুক্রতারা তাহারই ললাটে মিন্দর বিদ্দুর মত্ত শোভা পাইতে 
লাগিল। নদীটি এতক্ষণ সভয়ে ভীড়া্িতা কিশোরীর স্তাঁয় মুহ্গীতি 
গাইতেছিল। এখন সন্ধ্যা সমাগষে যেন সে হঠাৎ যুখরা হইয়া উঠিল। 
কিন্তু সে দুখরতা কেমন মর্থস্পর্শিণী ! দেখিলাম অদূরে আত্তোস্তানের 








ভিতর বি! একটি, বালিকা টা টা গ্রাম, পথ. দিয়া নিলি কে 
এ বালিকা? -সংসার-দমুজের অসংখ্য উর্দিমালার মধ্যে এ. তরজটি, পরথন 
কোথার গিক়্! রিআাম লাভ করিয়াছে, জানি ,ন]। কিন্ত এরই, বংকালীন দৃঙ্গের 
শোতা, লন্বীর:সৃহ্টতি, বাযুছুদ্ষিত রৃক্ষপাত্রের, "সর” “ঘর” ধ্রনি,& বালিকার 
স্বতির সহিত. এমনই অড়/ই! রহিন্গছে যে, আমার আশ] হস্ত .যে,.তাহার, 
সহিত যেম আবার ফোথায় পরিচয় হইরে।, রা রে 

অন্তবিধ আর একটি শৈশবের ঘটনা! মনে পড়ি গেল। নস 
এই কষুত্র নদীচির অদূরে শালপলাশবনের অঙ্কশাযী, বগ্রায়ে একটি. জাম 
গান্ছ ছিল। আমাদের বালক্সমাজে এই জাম গাছটির বড়: নুখ্যাতি ছি, 
তাহার জাম ঘেমন বড়, তেমনই স্থুমিষ্ট ও “চিরূণ-কালা”” | ..আমর।, অনেক- 
বার ইহার ছাম খাইয়া, কে কত বেশী খাইয়াছে পরীক্ষা করিবার, জন্য জীভ্‌ 
বাহির করিয়া দেখিতাম, কাহার জীভ কত নীল হইয়াছে. নীতম- 
বিহ্বাবিশিষ্ট বালক সকলের ঈর্ষার পাত্র হইত। একবার আমর! দেড় ভ্রোশ 
পথ হাটিয়! ত্যৈঠ্ মাসের মধ্যাহছে এই গাছের জাম খাইতে গিয়াছিলাম। আমি 
তখন গাছে উঠিতে পারিতাম না। বয়োজ্যেষ্ঠের। গাছে উঠিল। আমি 
তাহাদের অন্কগ্রহপ্রার্থ হইয়া গাছের তলায় রহছিলাম।--বলিতে তুলিয়া 
গিয়াছি, জামগাছটা আমাদের কাহারও নয়, আমর! চুরি; করিয়া জাম 
থাইতেছিলাম। কিন্ত সেকালে পরের বাগানের আম জাম খাওস়াটাকে 
একটা স্তায়সঙ্ূত অধিকার মনে করিতাম, চুরি মনে ক্রিতায় না। এখন 
বয়য় হ্ইয়ান্ছে, সম্তানসস্ততির নীতিশিক্ষার দাকিত্ব অনুভব করিতেছি; 
তথাপিও ভয়ে ভয়ে বলি, আম. জাম চুরিটাকে চুরি বলিয়া মনে করিতে 
পারি না। আমি যি কখনও নীতিবিজ্ঞানের বহি লিখি, তাহা হইলে 
পরম্থাপহরণকে নিশ্চয়ই অপরাধ মধ্যে গণ্য করিব, কিন্তু 'বালরুবৃন্দ..কর্তৃক 
দ্বান্্ ও জূন্থু অপহরণের চৌর্য আখ্যা দির 11 কেন না, গাছপালার 
লহিত ভাঁছাদের  ঘড়ই জআস্মীস্বতা ।_-আমার ক্গিগণ জ্থে উদর পুরণ 
করিতেছিলেন $ জামিওএ.ছুই চারিট জাম পাইতেছিলাম। এমন সময়ে 
উক্ত ব-সগরামের ক্ষয়েক জন যুবক আছিয়! আমাদিগকে মাম খাইতে 
বিবার বলিল। আমার সহচরেরা সে কথায় 














পারার গন দিয়া, ছরিয়া দিল, কিন্ত রক্ষা বালকগণ ভাহাতে আক্ষেপ 
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ন্থা করিয়া, যতক্ষণ না পেট তরিল, টি লাগিল ।. পরে গাছের গুড়ি 
নিক না নামি ডাল হইতে ঝুলিয়া মাটতে ঝুপ্‌. ঝাপ, কিয় পড়িতে 
জাগিল। 'আততারী বালকগণ স্বীয় মনোরখ: ব্যর্থ হইল দেখিয়া. আমা- 
গ 8 আক্রমণ করিল । আমর! সাহমিকতার ভাণ ন! করিয়া পলাক্ষনপর 
হইলাম । শীঘ্রই মাঠের মধ্যে একটা পাথরের গাদার পৌছিলাম।- তখন 
আমাদের বিক্রম দেশে কে? আততায়িগণ গ্রস্তরনিক্ষেপে ভীত তথ 
আর জামাদের পল্চাদ্ধাবন করিল না।, 

_ৰ- গ্রামের অদুরবর্ভী শালবনগুলি আমার বড় প্রিয়। -প্রঃয় ডে বৎসর 
হইল, আমার এক কবি-বন্ধুর সহিত প্রীতে উহার মধ্যে একটি বনে বেড়া- 
ইতে যাই। যখন নিকটে গেলাম, শালপত্রের উজ্ছ্বল শ্তামল শ্রী চক্ষুর 
পরিতৃথি সাধন করিল। এই স্থানের ভূমি ঈষৎ রক্তাভ ও এরূপ কঠিন 
যে বৃষ্টির পরও কর্দমাক্ত হয় না। আমরা বনস্থলীর ভিতর প্রবেশ করিয়! 
বৃক্ষপরিবৃত একটি প্রশস্ত হুশীতল স্থানে উপবেশন করিলাম । স্থানটি এমনই 
পরিচ্ছন্ন, বোধ হইল যেন বনদেবতাগণ অতিথিসৎকারের জন্ত উহ! সম্মা- 
জিত করিয়া বাধিয়াছিলেন। স্থানমাহাত্ব্য বশতঃ. আমরা উতক্কেই 
নির্ধাক ও আত্মহার! হইয়া এক অননুতৃতপুর্ব গভীর শাস্তিরসের আন্বাদন 
করিতেছিলাম ; এমন সময় বৃক্ষপত্রের মর্শর শবে উদ্ধন্ধ হইয়! উর্ধে দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ পুর্ব্বক দেখিলাম. সমীরণের একটি তরঙ্গ বৃক্ষশিরগুলি নত ও শাখা- 
পত্ররাঞ্জি আন্দোলিত করিয়া চলিয়া গেল। শালতরুগুলি আবার চিত্রা- 
পিতপ্রায় নিম্পন্ঘভাবে দীড়াইয়! রহিল, বনস্থলী আবার নীরব হইল । 
গামার বন্ধুগণও কখনও আমাকে কবিত্বাপবাদ দেন নাই। কিন্তু তৎকালে 
আমার মনে হইল, যেন বনদেবী মস্তক নত করিয়া সহত্র অঙ্গুলির সন্ধেত 
লহকারে বৃক্ষপত্রের মর্্বর-ধবনি ব্যপদেশে তাহার মানব অতিথি ছুই ভ্বনকে 
*শ্বাথত?” রলিক়া অভিবাদন করিলেন । আমাদের ছুই জনের একবার 
এ স্থানের নিকটে বাসগৃহ বাঁধিবার ইচ্ছ। হুইয়াছিল। কিন্তু একপ আনন্দ 
সক্ষল দিন সভোগ্য নয়; সর্বদা সুলভ নয়। .পর্বা দিবসের আমোদ কি 
সফল পিন পাওয়। যায় 1. কবি ওআর্ড স্ওতার্ঘ, ইংলণ্ডের নুরম্য হ্- 
যালাপঞ্জিপে | তত প্রদেশে (096 10150100) বাস করিতেন। তিনি 
বগেন $-5 650. (০006 6০0) :1,91555) 9810 875. ০911060,. 111) 
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- বাল্যমচরী ক্ষুত্র নদীটির মোহন মন্ত্রে পথ তৃমিয়া কৌথায় সিনা 
পড়ি়্াছি! সাঁধেকি আত্মাহার৷ হই? অপরের নিকট আমি সনবাস্ত 
মান্তগণ্য “বাবু” পদবাচ্য হইলেও হইতে পারি) অপরে আমার সহিত তত্রত্বা 
করে; তাহারা আদর করিলে মনে হুর, বুঝিবা ইহার ভিতর কত অনার 
লুকাইয়া আছে। কিন্তু যে জন্মতৃমিতে আমি নগ্রদেহে অসভা অবস্থায় বিচরগ 
করিয়াছি, যাহার ন্নেহে শরীর মন পুষ্ট হুইয়াছে, ধাহার নিকট আমার দে? 
মনের কোন ষংবাদ অজানা নাই, বাহার গাছগুলি আমার দেহের সহিত 
বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তিনি আমাকে যেরূপ অকপট স্নেছের 
সহিত কোলে লন, এমন আর কে পারে? তাহার নিকট আমি যাহা 
ছিলাম, তাহাই রহিয়াছি। তাহার অঙ্গাভরণ এই ক্ষুদ্র নদীটির যে এক 
মোহিনী শক্তি থাকিবে, তাহা! আর বিচিত্র কি? যাহ! হউক, বারি 
আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করি । 

এতক্ষণ নির্দোষ অভিনয়ের কথাই বলিয়াছি। মানব্যমাে আন্ত এক 
প্রকার অভিনয় প্রচপিত আছে। তাহা কপটাচারেরই ০: 
আমি তাহার কথ। বলিবনা। ৃ 

অভিনয় কর! যেমন স্বাভাবিক, অভিনয় দেখিবার ও উনার ও 
তেমনি স্বাভাবিক । কোননা কোন আকারে মকল দেশেই অভিনম্ন বিছা 
মান আছে। আমাদের দেশে যেমন যাত্রা, নাটকাদি আছে, পাশ্চাতাদেশ- 
সমুহেও তেমনি থিক্লেটারে নাটকাভিনয় আছে। স্থনীতির অনুরোধে, 
সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্ত কেহ রঙ্গালয়ে না যাইতে .পারেন ; কিন 
অভিনয় দর্শন ও শ্রবণের ইচ্ছা মানবন্বদয় হইতে মমূলে উৎপাহিত কর 
কাহারও সাধ্যায়ত্ব নয়। অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ গঠিত নহে। তবে আকি- 
নেতা ও অভিনেত্রীবর্গের চরিত্রদোষে রঙ্গালয়গুণি ভদ্রসমাজের পদার্পণের 
অযোগ্য হইতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে আমার কিছু বলিবার অধিকার 
আছে কি না সন্দেহ। আমি বছবৎসর কলিকাতায় যাপন করিবাহি। 








রঃ হ “জাকে হদগুলির (নিকটে আসে, কোন একটি স্থান দেখিয়া মোহিত হয় তথায় 
গৃহ দিষ্ধাশ কয়ে, এবং অবশেষে অনন্ত হয়। তাহার সা যার যে এই লেন 
স্থলগুলি জীবনের চাটি ও ভূষণ শ্বরপ। 





(কিন্তু একবারও ফোন বিয়েটারে যাই নাই।' আঁধার বয়াধর একটা নৈতিক 
সংস্কার আছে, কুসংস্কার কি সংস্কার বলিতে পারি না,--ষে ঘিয়েটাক- 
ুলাপ্তে যে' শ্রেণীর লোকে 'অভিনয় করে, ভাহাতে তথার যাওয়া উচিত 
নকক। ফেহ কেহ এইটুকু পড়িয়াই হয়ত আমাকে সেই দলের লোক মনে 
করিবেন, ধাছার1 ব্যাকরণ হুইতে স্ত্রীত্য প্রকরণ উঠাইয়। দিতে চান। 
অন্ধপ একটা দল আছে কি নাজানি না, কিস্তআমি সে দলের লোক 'নই। 
প্একবারও কোন থিয়েটারে যাই নাই,* বলাটা ঠিক নয়। একবার 
কোরিক্থিকান্‌ থিয়েটারে গিয়াছিলাম। কেহ যদি বলেন, দেশী থিয়েটারে 
যাও না,--কোরিস্থি্ানে কেন গেলে? ইহার সহত্তর থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে 
দিলাম না। কেবল বলি, মানুষ ত কল নয়যেঠিক এক ভাবেই কার্ষ্য 
করিবে; অবস্থাভেদে কার্ষ্যের বিভিন্নতাই নচেতন জীবের লঙ্গণ। 
“ এই একবার ব্যতীত কথনও থিয়েটারে যাই নাই, কিপ্তু বাল্যকালে এক- 
ধার নাটকাভিনয় করিয়াছিলাম। ইহাতে অভিনয় সম্বন্ধে হয়ত কিছু 
বলিবার অধিকার জন্মিতেও পারে। বাল্যের সেই অভিনয় এখনও মনে 
আছে। একখানা ছোট সতরঞ্চ ববনিকার কাঞ্জ করিয়াছিল। আমি 
কালনেমি সাজিয়াছিলাম। আমার যে সহচর হনুমান্‌ সাজিয়াছিল, কাল- 
নেমিকে পদাঘাতের অভিনয্ করাই তাহার উচিত ছিল। কিন্তু সে অতি- 
ঈয় না করিয়া! কালনেমিরূপী আমাকে অতিশয় কিনি * এক প্রচণ্ড 
পদাধাত করিয়াছিল। 

একটু বয়স হইলেই বাজে কথ! বলিবার প্রবৃত্তিটা বেশী হইয়া পড়ে ;--. 
বিশেষতঃ নিজের কখা। কিন্তু উহা আত্মস্তরিতা-প্রস্থত নহে। যাহা 
হউক, এখন আদল কথাটা বলি। 
: ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্ত সকল কলেজেই ছোট বড় এক 
একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্াগার আছে। কারণ শুধু বই পড়িয়া বিজ্ঞান পেখ! 
ধায় না। কলেজের ছাত্রদিগকে যেমন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক পড়িতে 





না আমার এক বন্ধ শিক্ষকতা করেন। তিনি কোন ছাত্ররে অপর ছাত্রের কাণ 
মলিতে বলিবার সময় বলেন, “খুব ভঞ্চি করিয়। কাণ মল।” ইছার মানেট! তাহাকে 
রিজ্ঞাপ। করি নাই। বোধ হুর, বাহার কাণ মল হয় তিনি তাহার মঙ্গল. কামন! করিয়! 
কাপ ঘপিতে বলেন; অধব। খুধ জোরে-ক1ণ মলিতে বলেন । কারণ লোকে যাহ। ভ্ি- 
পূর্বক করে, তাহ একাগ্রতা ও দেহধনের সদগ্ন শির সহিত নির্ববাহিত হয়। 





রঙ ২৭৩ 
হয়, তেমনি ইংরাজী ও সংস্কত অনেকগুলি নাটক পড়িতে হয়। আধার 
বোধ হয় অভিনয় করিয়া না দেখাইলে নাটকের প্রকৃত মর্দ ছাহদিগের 
বোধগম্য হয় না। ছাত্রেরাও অভিনয্ব করিতে না পারিলে, নাটকের মর্ধব 
ও'নাট্যোল্লিথিত ব্যক্তিগণকে সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া আমার 
বিশ্বাস হয় না। তবে সকলেই যে ভাল অতিনেত। হুইবে, . এরূপ. আশা 
করা যায় না। | 
আহ্ুষ যখন শাস্তভাবে কথা বলে, নিিকোররন কি বা ভাব 
যখন হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে না, তখন শুধু কথার দ্বারাই মনের ভাঁব 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। বখনই আমর! ক্রোধ, ত্বণা, শোক বা 
অন্যবিধ কোন ভাবের অধীন হই, তখন আর শুধু ভাষায় কুলায় না। 
আমর! তখন মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গীর সাহাষ্য গ্রহণ করি। ক্রোধে ভ্র কুঞ্চিত 
কণ্ঠম্বর কর্কশ, হস্তের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হয়। শোকপরবশ হইয়া! মানুষ কেশ 
ছিন্ন করে, বক্ষে করাঘাত করে। এইরূপ সমুদয় প্রবল মনোভাবেরই 
বাহ লক্ষণ আছে। মনের মধ্যে যখন কৌতুকের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, 
তখন তাহাও মৃদু বা অষ্রহাহ্য দ্বারা হৃচিত-হয়। সুতরাং খন কোন নাটক 
হইতে ক্রোধ, শোক বা ত্বণাব্যগ্ক অথবা হান্তোদ্দীপক কথা পড়া হয়, তখন 
তছুপযোগী মুখ ও অঙ্গতঙ্গী না করিলে নাটককারের অভিপ্রেত সমস্ত 
অর্থ-_সমস্ত ভাবটুকু, আদায় হয় না । দেখা গিয়াছে যে এতদূর না করিয়! 
ঘদি অধ্যাপক ছাত্রবর্গকে কেবল বলিয়া দেন, কোন্‌ প্রসিদ্ধ অভিনেতা 
কোন্‌ কথাগুলি কিরূপ স্বরে, কিরূপ মুখতঙ্গী বা অঙ্গতঙ্গী সহকারে উচ্চারণ 
করিতেন, তাহা হইলেও ছাত্রগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত অধ্যাপকের 
ব্যাখ্যা শুনে এবং নাটকখানিও স্ুবোধ্য হইয়া উঠে। 
এখন কেহ বলিতে পারেন, অঙ্গ বা মুখভঙ্গী না করিয়া কি ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবোপযোগী স্বরে নাটক পড়া বায় না? ইহার উত্তর এই যে, ইহা 
দকয়ংপরিমাশে সম্ভব, সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ, মুখের ভাব (63001555102) 
পরিবর্তন এবং অঙ্গসঞ্চালন ব্যতিরেকে কোন প্রবল মানসিক ভাব সম্পূর্ণ 
পে গ্রকাশ করা যায় না। মানসিক উত্তেজনা ও তাহার বাহ লক্ষণ 
* এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে সাধারণতঃ একটি ব্যতিরেকে অপরটির অস্তিত্ব 
সন্তবেনা। সুতরাং কোন হনোবিকার গ্রক্কাশ করিতে হইলে মুখালভঙগীর 
প্রয়োজন। আর একটি কারণেও অঙ্গডঙ্গীর. প্রয়োজন বুঝা যায়। মনের 
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মধ্যে যে ভার নাই, ৰাহিয়ে ঠিক তাহার সত্যবৎ অন্তিনয় কর! কঠিন) 
ক্রোধের, স্বণার, শোকের, বা বিশ্বের অভিনয় করিতে হইলে, অন্তত: 
কিরৎপরিমাণের কুন, ত্বাগরবশ, পৌঁকার্ড বা বিশ্বয়াবিষ্ট হওয়া! আবস্ঠক | 
উচ্ছ! পক্ষ তারা মনে এই সকল ভাব আনা যায়) কিন্তু মুখ ও অঙগভলী 
দ্বারাও মনোমধ্যে এই মকল ভাখ 'আনয়নের সাহায্য হয়। যথা, কুদ্ধ হই- 
বার উদ্দেশ্যে ত্র কুঞ্চিত, চক্ষু ঘৃর্ণিত ও অধর দংশন করিলে ভ্ৃবায়ের উপর 
কোধের ছায়! পড়ে। ইহা নিতান্ত কথার কথা নয় ; দার্শনিকের ক্মালো- 
চলার বিষয় ।৬ 

দেখা! গেল, মুখ ও অঙ্গভঙ্গী ব্যতীত মানসিক উত্তেজনা সম্পূর্ণরূপে 
প্রকাশ করা যায় না; মনোবিকারেত্স প্রকৃত অভিনয় করিতে হইলে মনো- 
মধ্যে বিকারের হেতৃতৃত ক্রোধাদি ভাব বিদ্যমান থাক| চাই ) এবং মনের 
মধ্যে এই সকল ভাবের উদ্রেক করিতে হইলে উহাদের বাহ্লক্ষণন্বরূপ 
নানাবিধ মুখ ও অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিতে হয় । 

কলেজের ক্লাসে বসিয়া চোগ! চাপ্কানি অশটিয়া অভিনয় করিলে অধ্যা- 
পক নিজ গাভীর রক্ষা করিতে পারেন না। সে অবস্থায় অভিনয় করাও 
সম্ভব নয়। একাই এক শ হইয়া কখনও সরু গলা, কখনও মোটা গলা 
করির! কথা কহা! বড়ই বিড়ম্বনা । তত্িন্ন একজন অভিনেতা অপর কোন 
আভিনেতার লাহচর্ষ্যেই ভাল অভিনয় করিতে পারে । তুমি যদি আমাকে 
প্রহার করিতে আসিবার অভিনয় কর, তাহা! হইলে আমার পক্ষে ক্রোধ 
হা ভয়ের অভিনযন করা সহজ হয়। তত্তিন্ন দৃষ্তের ও পরিজ্ছদের উপরও 
মসভিনয়ের উৎকর্ষ বছল পরিমাণে নির্ভর করে।-সে কথা পরে 
বলিতেছি।--জার একটা কথ! ভাবিয়া দেখুন। চোগা-চাপ.কান-পরিহিতি 
জধ্যাপক মহাশয় লীয়র নৃুপতি, বা] কণ মুনির “অংশ” অভিনর করিলেও 
চকিতে পারে। কিন্তু বদি তিনি, শকুত্তলা, গৌতমী, কর্ডীলিয়া বা পোর্ষিয়! 
হুইয়! বসেন, তাহা! হইলে ছাত্রবর্গের নীলকণ্ঠ বা গোবিন্দ আনিকার 
স৯০১১১৯৯ পারে। 
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মে).১৮৯৫। 1... বিশ্ববিদ্যায়ের রজ ৯৭৫ 


পুর্বে বলিয়াছি।.দৃশ্ত ও পরিচ্ছঘ্নের উপর অভিনন্বের উৎকর্ষ নির্ভট 
কয়ে+ দৃত্তের কথা রেশী করিয়! বলিব না। পরিচ্ছদের কথাই বলি। 
আমার এক রদ্ু বলিতেন, কোট প্যাণ্টাদুন পরিলেই মেজাছট 
কিছু. সাহেবী, কিঞ্িৎ কুক্ম হইয়া উঠে। কথাটা পরিহাসচ্ছলে উক্ত 
হইলেও নিতাস্ত অসার নয়। পরিচ্ছদের সহিত মানসিক ভাবের সম্বন্ধ 
'আত্ছ। অন্মঙ্গেশে বৈধব সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, পরসাস্মা নারক 
ও জীবাস্মা নায়িকা, এই ভাব সাধনই ধর্মের সর্বোচ্চ অঙ্গের সাধন। 
কধিত আছে, এইরূপ সাধনে সিদ্ধ হইবার' জন্য নারীপ্রক্কৃতি লাভার্থ পরম 

ংস রামককষ্ণদেব সাধনের এক অবস্থায় স্ত্রীলোকের মত বসন ভূষণ পরি- 
ধান করিতেন। আমার বোধ হয্স, পুরুষকে স্ত্রীলোকের “অংশ” অভিন 
করিতে হইলে, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও নারীপ্রক্কৃতি আত্মসাৎ করিবাত্স 
জন্ত, নারীর মত বেশ তৃষা করা চাই। কিন্তু অধ্যাপক ত নারী সাঙজিতে 
পারেন না। 
. এক্থে কতকগুলি আপত্তি উঠিতে পারে। ১। ছাত্রগণ অভিনয় 
করিতে শিখিলে জ্যাঠা হইবে । আমরা বলি যদি নাটক পড়িলে জ্যাঠা না 
হ্য়, তাহা হইলে অভিনয় করিলেই ফেন জ্যেষ্ঠতাত হইবে? ২। অভিনয় 
শিখিবার বা করিবার সময় কই? ইহাতে তাহাদের পড়া গুনার ক্ষতি 
হইষে। এতহ্ত্তরে বক্তব্য এই যে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা অভিনয় 
শিখিতে পারে । এতদর্থে বি.এ কোর্সের একথানা নাটক কমাইয়৷ দিলেও 
চলে। বি-এ পরীক্ষার পর অভিনয় শিক্ষা! করিয়। ছাত্রের কন্ভোকেয্যন্.বা 
উপাধি বিতরণ উপলক্ষে অভিনয় করিতে পারে। ৩। অভিনয় শিখায় কে? 
ইহার উত্তর আপাততঃ দিতে পারিলাম না। ৪। অভিনয় করিতে হইলে 
সমস্ত সরঞজাম ও সাজসজ্জা বিশিষ্ট রঙ্গভূমি চাই ) কেন না ছাঅদিগর্কে 
প্রয়োজন মস্ত নানাদেশীক্, নানাজাতীর, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন স্ত্রীববা পুরুষ 
সান্ধিতে হইবে। এত টাকা কে দিবে? উত্তর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার নির্বাণ 
ও যন্ত্র ক্রয়ার্থ বদি কলেজের সত্বাধিকারিগণ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, তবে 
ইহার, জন্ভ কেন না পারিবেন? যদি বাহৃজগতের বিষয় বিজ্ঞানের সাহায্যে 
বুঝা গ্রয়োবনীয় বোধ হয়, তবে মানবের আত্মানধপ ( ষে অন্ত্জগ্ৎ জরার 
লনা জান:কি আবন্তক নয়? 





জজ গঠনের একট প্রধান উপাদান 





হনঙ 7 ফাসী . [৪র্থ ভাগ ধম সংখ্য!। 


কষিন্ধ সংসারে নান! প্রকার চরিত্রের লোক আছে। সকলের সহিত হিশিয়া 
তাহাদের প্রক্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তদ্যতীত অসাধু ব্যক্তি- 
গণের চরিত্র বুঝিবার জন্ত তাহাদের সংসর্গ করা বাঞ্চনীয় ও নয়, নিরাপদও 
নয়। ভৃয়োদর্শন ভাল; কিন্তু তদম্ুরে ধে চরিত্র ভ্রংশ ঘটা কদাপি প্রার্থনীয় 
নছে। এই সকল কারণে অনেক সময় পুস্তকাধায়ন দ্বারাই মানবচরিজে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা স্ব স্ব প্রক্কৃতিতে 
মানব প্রকৃতির সমুদয় বৃত্তি ভাবাদির অস্তিত্ব অনুভব ন1] করি, ততক্ষণ 
আমাদের মানবচরিত্র জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়! যাক়। অগ্রাপ্তবয়স্া বালিকা 
ব| বন্ধ্যা নারীর নিকট মাতৃশ্নেহ যেমন একটা আভিধানিক কথা মাত্র, 
তব্রপ যে ভাব আমি কখনও অনুভব করি নাই, যে চিন্তা আমার 
মনে কখনও উদ্দিত হয় নাই, যে বৃত্তি দ্বারা আমি কখনও পরিচালিত হই 
নাই, সেই সেই ভাব, চিন্তা ও বৃত্তি, আমার কল্পনার বস্ত হইতে পারে, 
প্রক্কৃতপক্ষে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বুদ্ধকে বুঝিতে হইলে 
ক্ষণেকের জন্তও বুদ্ধ হইতে হয়; সীতাকে বুঝিতে হইলে মুহূর্তের জন্যও 
সীতা হইতে হয়, রাবণকে বুঝিতে হইলে অল্প ক্ষণের জন্যও রাবণ হইতে 
হয়। এইরূপে সর্ববিধ, অন্ততঃ অনেকবিধ, মানুষকে বুবিতে পারিলে যেন 
'আত্মার পরিসর বৃদ্ধি হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়। ইহ] দ্বারা এক দিকে যেমন মানব 
মাত্রেরই সহিত নিজের সাদৃশ্য অনুভব করিয়! মানুষের হৃদয়ে জাতিবর্ণ: 
নিধ্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রীতির সঞ্চার হয়, সকলকে 
“কুটুম্বক” বলিয়া মনে হয়, অপর দিকে তেমনি নিজ হৃদয়ে কাম ক্রোধ 
জিঘাংসাদি নিরুষ্ট বৃত্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া অতি সাধুশীল মন্ুষ্যুও 
আপনাকে “তৃণাদপি স্থনীচ৮ মনে করিতে পারেন। মানব চরিত্রের এইরূপ 
জ্ঞানলাভ নাটক পাঠ ও অভিনয় দ্বারা অর্জন করা যাইতে পারে। 

 ৰস্ততঃ নুপ্রণালী ক্রমে নাটক পাঠ ও অভিনয় করিলে তাহা হুইতে, 
প্রভূত উপকার পাওয়। যায়। অধিকস্ত, সংস্কত সাহিত্যে চিত্রগীতবাদ্যা্দি যে 
সকল “ললিত কলা”র (8095 ৪15) উল্লেখ আছে, অভিনয়কে তাহার অস্তর্গত, 
মনে করা যাইতে পারে । যদি উল্লিখিত কলাগুলির অনুশীলন অভিলণীয় 
হয়, তবে অভিনয়ের চর্চা করিতে দোষ কি? অবন্য সাবধান না হইলে, 
অপরাপর কলার অনুশীলনের ন্যায় অভিনয়ের অন্গুশীলনেও চক্িত্রের লঘুদ্বাদি 
দোষ জন্মিতে পারে। কিন্ত সে মকলের' কথ! এখন বলিবার স্থান লাই। শেষ 


বক্তব্য এই যে, সকল কলেজের ন! থাকিলেও, অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের. একটি 
“রঙ্গ” অর্থাৎ থিয়েটার থাক! বআবস্তক। আমি বলিতেছি না যে কেবল 
বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রগণেরই অভিনয় শিক্ষা কর! উচিত; অপর সাধারণেরও 
ইহা! শিক্ষণীয় । বালকবালিকাগণের উপযোগী নাটক বচন! করিয়! তাহা- 
দিগকে অভিনর শিক্ষ। দিলে তাহারা যেমন বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করে, 
তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতি ও মুখতঙ্গীও তেমনি স্ুসংযত ও আয়ত্তাধীন 
হয়, এবং হৃদয় বিকসিত হইয়া! উঠে। 


উপনিবেশ স্থাপন । 


বঙ্গদেশ যেরূপ ম্যালেরিয়া জর্ঘরিত, তাহাতে বাঙ্গালীজাতির শরীর মন 
সুস্থ ও কর্ণক্ষম রাখা কঠিন ব্যাপার । জাতিগতভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি না 
হইলে বাঙ্গালী জাতি কখনও উন্নতি লাভ করিয়া অন্য সবল পরা- 
ক্রমশালী জাতির সঙ্গে একাসনে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। জাতীয় 
্বাস্থ্যের অবনতি যে যে কারণে ঘটিয়াছে, তাহার অনেকগুলি আমরা সচ- 
বাচর শুনিতে পাই। তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ স্থানের অস্বাস্থ্য ও বাস- 
গৃহ বিষয়ে অমনোষোগিত1 | ঘন পল্লীতে সংকীর্ঘস্থানে বছ পরিবারসহ 'অব- 
স্থিতিদ্বারা৷ একেত বায়ু ও পানীয় জল প্রভৃতি দূষিত হয়, তাহার উপর স্থানের 
স্বাভাবিক দোষ এই যে উহা! ভিজা, সেঁতসেতে নিয়ভূমি । এই সকল কারণে 
বৎমর বৎসর কত লোক অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতেছে ও চিররুগ ও 
অকর্দণ্য হইয়। পড়িতেছে। গত বৎসরের স্তানিটেরি কমিশনারের রিপোর্টে 
দেখা গিয়াছে বঙ্গদেশে দাড়ে চৌদ্দ লক্ষের অধিক লোক কেবল জররোগে 
এবং এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লোক ওলাউঠাক় মৃত্াগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। 
ইহাতে কত পরিবার নিঃস্ব ও শোকে রুগ্ন শীর্ণ হইয়া অর্ধমৃতবৎ অন্তের 
গলগ্রহ হুইয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হিসাব পাওয়! যায় নাই। 
পনর ষোল লক্ষ লোক যদি জর ও ওলাউঠায় কবলিত হুইয়। থাকে, অন্তত 
তাহার দশগুণ লৌকের অস্থিমাংস এই ছুই প্রবল শক্র চর্ববণ করিয়া তাহাদের 
ছুঃখ দারিজ্রয বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছে। অথচ এই সকল অবস্থাতে আমর! 
সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে অনায়াসে অনেক পরিমাণে বিপদের হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইতে পারি। দেশের সাধারণ অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্ত পর়ঃরপা 








রঃ বন্দোবস্ত ও উত্তম পানীয় জল; . গান প্রয়োন্বনীরত। চি 
বুষিয়াছেন এবং দেশীয় শিক্ষিত. লোকেরাও বুবিয়াছেন, রিস্ক তথাপি এই 
মকল বিষয়ে হত্বের ক্রটি আমাদের জাতিগন্ত অলসতা! ও নিজ্জাীবতার পরি- 
চায়ক । বর্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল একটি বিষয়েরই আলোচন! করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছি। ঘন বস্তি ও অস্বাস্থ্যকর স্থানের উন্নতি করিতে যে চেষ্টা 
ঘত্ব ও অর্থের প্রয়োজন, তাহার কিয়দংশও একত্র সংগ্রহ করিরা স্বাস্থ্যক্রস্থানে 
উপনিবেশ স্থাপন করিলে স্বাস্থা, সম্পদ ও সখ অনেক পরিমাণে বর্ধিত 
হইবে। এই বিষয়ে শিক্ষিত দেশহিতৈবী ও উদ্যমশীল বঙ্গবাসীদের দৃতি 
আকৃষ্ট হওয়ার এখন সময় আনিয়াছে। স্থতরাং এই বিষয়ের আমর! এখন 
বিশেষগ্ূপ আলোচনা করিব । 

. অনেকে বলেন বাঙ্গ।লী গৃহপ্রিয়, গৃহ পরিত্যাথ করিয়া, র্থাদপি 
গরনীরসী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র ঘসবাস করিতে অনিচ্ছুক । 
বান্তবিকই.একটি ক্ষুত্রগ্রামে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমীতে -পুর্ুযান্ুত্রমে বাস করিতে ও 
গৃহুবিবাদে পৈতৃক বাসস্থান খণ্ড খণ্ড করিয়া! শত অংশে পরিবারবর্থের 
মধ্যে .বিভক্ত করিয়। থাকিতে বাঙ্গালী যেমন ভাল বাসে, এমন আর কে 
করে? পৈভৃক দশ বিশহত্ত জমীর জন্ত ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্মীয় শ্বজনে 
বিবাদ.ও মামল! মোকদ্দমায় রাশীক্কত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে প্রস্তত, 
তবুও বাঙ্গালী স্থানাস্তরে নূতন স্বাস্থ্যকর সুখকর গৃহ নির্্াণে পরানুখ | 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ঘন বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর স্থাপনে অবস্থিতি করিয়া 
লক্ষ লক্ষ লোক কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে, অথচ স্থানাস্তরে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়! সুখে স্বচ্ছন্দ বাম করিলে অকাল মৃত্যু ও ছঃখ দারিদ্র্যের হস্ত 
হতে অনেক, পরিমাণে দূরে থাকা যায়। দেশে বৎসর বত্সর অনাবৃষ্ট 
কমা অতিবৃষ্টিতে যে ছুভিক্ষ হয়, তাহাতেও কত লোকের মৃত্যু হইতেছে 
কিন্ত এই সমুদনয়ের প্রতীকার হইতে প্রারে.যদি উপনিবেশ স্থাপনে দ্বেশীয়লোক 
বন্ধপরিকর হন। .ইংরেজ জাতি আমাদের অপেক্ষা কম গৃহ্প্রিক়্ নছেন, 
কিন্তু তাহাদের গৃঁহপ্রিয়তা উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান কারণ বলিক্! বুদ্ধি- 
হান. লোকের! অনুমান করেন ; যুরোপের অন্ত সকল জাতি অপেক্ষা ইংরেজ 
তির উপনিবেশই সমধিক ক্ষমতা ও প্রশথর্যযসম্পন্ন।. ইহার - একষাদর 
কারগ, ইংরেজ গৃছৃপ্রিয় । ইংরেজ ইচ্ছা.করেন, দুধ স্চ্ছনপূর্ণ. ও ইচ্ছায়! 
জজ্জিত একটি বাড়ী -তিবি আপনার বলিষ্কা অভিহিত, করিবেন, ভ্ীগুজ 








ণ তাহাতে স্বাস্থ্য ও আনন সস্তোগ করিবে এবং কাজ কর্ধের ভিড় হইতে 
াসিক শ্ব়ং আরাম, বিশ্রাম ও আনন্দ সন্ভোগ করিবেন । ন্ৃতরাং এ্ইয়প 
গৃহ পৃথিবীর যে অংশে গাওয়া যায়, তিনি সেখানে চলিয়! যাইবেন। মহথা: 
সাগর, পাঁছাড়পর্বত, নদনদী, মরুভূমি কিছুই ইংরেজের গতির প্রতিরোধ 
করিতে পারে না । আমেরিকার জঙ্গল বিদীর্ণ করিয়া ইংরেজের গৃহ, উদ্যান) 
সুখ শোভার আঁধার হুইয়া হাস্ত করিতেছে । আফ্রিকার মরুভূমির সীমা 
যেখানে পর্য্যবসিত, সেই সকল স্থান এবং অষ্ট্রেলিয়া নিউ্িলও প্রভৃতি হ্বীপ- 
পুঞ্ধের জনশৃন্ভ অথচ উর্বর,স্তামল, মনোহর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আজ ইংরেজের রষ- 
ণীয় হন্ত্য, বর্ম ও সুশোভন নগরীর সৌন্দর্য্য ও কোলাহলে পরিপূর্ণ ইংরেজের 
পদতরে কম্পিত, ও তাহাদের একগুণ শোভা আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশলে শতগুণ 
বর্ধিত। ইংরেজ যেমন সুন্দর পরিপাটি গৃহের মুল্য বুঝেন,এমন অন্ত কেহ বুঝেন 
ক্ষি না সনেহ। আমর! কথায় মাত্র বলি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গ[দপি গরীয়সী। 
কিন্তু সাজ কাল বিষয় কাধ্যের যেরূপ ধৃমধাম, ব্যস্ততা, ও প্রতিযোগিতা, 
কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিতেছে, আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছে, তাহার 
নিশ্চয় নাই। পিতা! বৎসর বৎসর নানাস্থানে ঘুরিতেছেন,কোন সন্তানের জন্ম- 
ভূমি এখানে, কোন সন্তানের জন্মভূমি শত ক্রোশ দূরে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
ঙ্গে সত্তান নৃতন নূতন কার্যস্থানে গমন করিতেছেন।  স্র্গাদপি গরীয়সী 
জন্মভূমির সঙ্গে কোন প্রকারের সম্বন্ধ জ্ঞানই হয় না। বর্তমান সময়ে 
এরই প্রাচীন বাক্যের অর্থ একপ্রকার চলিয়া! গিয়াছে বলিলেই হয়। গৃছ্‌- 
প্রিক্কত৷ আমাদিগকে উত্তম গৃহের জন্ত লালায়িত ও সচেষ্ট করা উচিত? 
আপনাদের এবং সন্তানদের, ত্বদেশবাসীর এবং সমগ্র জাতির কল্যাণ 
যদি কামনা করি, তবে নিশ্চয়ই উপলিবেশ স্থাপনের জন্ত আমর! 
বন্তী হইব। সম্প্রতি ইংরেজের। আক্রিকার পূর্বোপকূলে ভারতবামীর 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আফ্রিকাবাসীদদিগকফে বভ্য ও শাসনাধীন করিতে 
ঢাক্িতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে এত পতিত স্থান, বিস্তীর্ণ উর্বর 
দেশ ববহিকাছে যে, দনায়ালে ঘন লোকাকীর্ণ স্থান সমূহ কিছু কিছু 
খ্মতিরিক্ত, অধিবাসী দ্বারা সেই. সকল স্থানকে লোকালয়ে পরিণত, 
ুলীন্িত 9 কার্ধাকর করি! দিতে পারে। বঙ্গদেশের ঘন পরীসমূহ 
কা আপাততঃ বৈস্যমাথ, মধুগুর, গিরিডি, ছোটলাগপুরে 

ানিখাখ, বানতূম, সিংতৃমগাভৃতি সাথ স্থানে উপনিবেশ স্থাপন 

















২৮০ জান [তরভিগ। হে সংা।। 


করিতে পাঁরে। উত্তরবন্ধে শিলিগুড়ি হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত স্থান উপ- 
নিবেশের উপযুক্ত । আরও দুরে যাইতে ইচ্ছা করিলে বিহার, উত্তর-পশ্চিম ও 
মধ্যভারতবর্ষের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা যায়। কিন্তু এই মহা! 
অনুষ্ঠান কার্যে পরিণত করিতে সমবেত চেষ্টা ও যত্বের গ্রয়োজন। 'আজ 
কাল যেমন দেশে নানাগ্রকার যৌথ ভাগারের সৃষ্টি হইয়! নানাপ্রকার 
কল কারখানা ও রেলওয়ের স্চনা হইতেছে, তদ্রুপ কতিপয় মৎসাহসী, 
ধন্মভীরু ও কার্য্যক্ষম লোক একত্র হইয়! কোম্পানি গঠন করিতে পারিলে 
এই ছুরূহ ব্যাপার সহজ হইয়া পড়িবে । এই উপনিবেশ কোম্পানি প্রথমে 
মেম্বরগণের নিকট হইতে মাসিক চাদ কিশ্বা এককালীন দান আদার 
করিয়া তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট মূল্যের জমী ক্রয় কিন্বা গৃহনির্মাগ করিয়া 
দিবেন, এবং যতদিন যখোচিত মূল্য সংগ্রহ না হইবে, মেম্বরগণের প্রদত্ত 
টাকার গুদ ব্যাঙ্কে জমা হইবে। এই সকল বিষয়ের পুঙ্থান্ুপুঙ্খ হিসাব দেওয়া 
নিপ্রয়োজন। কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেই সমুদয় বিষয় পরিষ্কার হইবে। 
ইংলত্ও এইরূপ দলবদ্ধভাবে জমী ক্রয় ও গৃহ নির্মাণের জন্য অনেক কোম্পানী 
আছে। তন্মধ্যে নিয়ে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল । 
লীডস্‌ স্থায়ী গৃহ নিন্মাণ সমিতি (16605 7১617791761) 13011010% 
5০০৫০) প্রায় ২০০ পরিবারের জন্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া 
দিয়াছেন। গৃহনিম্নীণের জন্ত মাসিক অর্থ সঞ্চয় মিতব্যয়িতা শিক্ষারও 
প্রকৃষ্ট উপায়। লাঙ্কেশায়েরের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম ও নগরে এই 
উদ্দেশে অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে । 7৪011)910এর লোক সংখ্যা ৮,০০৯ 
কিন্ত গৃহনির্মাণের জন্য ১৫,০০০ পৌঁও সঞ্চিত। 701015%তে গৃহনিম্মাণ 
সমিতির ৬,৬০৭ মেম্বর, ১৬০,** পৌণ্ড সঞ্চিত; অর্থাৎ প্রতি জন গড়ে 
২৪ পৌঃ সঞ্চয় করিয়াছে । এই সকল সমিতি ভাল বন্ধক রাখিয়া টাক! 
ধার দিয়া থাকেন এবং সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি করেন। 
উপরে যে সকল সমিতির বিবরণ প্রদত্ত হইল, সমুদয়ই গরিব, সামা 
ব্যবসারী কিন্বা৷ চাঁকুরেদের দ্বার গঠিত। আমাদের দেশে মধ্যশ্রেণীর 
লোঁক প্রায়ই চাকরী দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন। অনেকের সামান্ত 
তনে গ্রাসাচ্ছাদনের ভালরূপে সংস্থান হয় না। উপনিবেশ স্থাপনের: 
অন্ত অর্থ কোথায় পাইবেন ৪ কিন্তু মাসে মাসে ৫1৭ টাক! করিয়া! যদি 
যৌথ ভাগারের হস্তে প্রদূপি করিতে কূতসংকল্প হন, তাহা! হইলে নিগ্গমিত 
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ব্যয় কিছু কমাইয়া অনায়াসে চালাইতে পারেন মাসিক পাঁচ টাকান্ 
বৎসর ৬.২ হইবে এবং ৮ বৎসরে সুদসহ ৫০০২ মজুত হইবে বলিয়া আঁশ 
করা যায়। যীহারা অধিক, সঞ্চয় করিতে দমর্থ, তাহার! ৮ বৎসরে দ্বিগুণ, 
চতুগুণ সঞ্চয় করিয়া অনায়াসে ভাল বাড়ীর সংস্থান করিতে পারেন। 
এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাদের অর্থের প্রয়োজন. হইলে, তাহারা সঞ্চিত 
অর্থ কোম্পানির ভাঙার হইতে লইয়া যাইতে পারেন । বাড়ী নির্মাণ কর! 
না হইলেও, অর্থ অপব্যয় হইবে না, বরং সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের ন্যায় অর্থ সঞ্চয়ের 
একটি উপায় হুইবে'। আপাততঃ বিশটি পরিবার যদ্দি সমবেতভ!বে 
উপনিবেশ স্থাপনের জন্ত ব্রতী হন এবং নুতন মনোনীত স্থানে জমী ক্রয় 
ও বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া ফেলিতে পারেন, তাহাদের দৃষ্টান্ত অন্ত অনেক 
লোক অনুসরণ করিবে আশ! করা যায়। নুতন স্থানে গৃহনির্মাপ, বিশেষ 
প্রণালী অবলম্বনে হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রতি 
জনের অন্ততঃ কত জমী থাক] উচিত, কি প্রণালীতে সকলের গৃহনির্দ্াপ 
হুইবে, এবং সাধারণ পথ, চিকিতৎসালয়, ধর্মমশাল।, বিদ্যালয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত 
পরম্পর সম্মিলিত হুইয়! পৃর্বেই নির্ধারণ করা উচিত। গৃহ নির্মাণের পূর্বে 
জমী ক্রয় কর! আবশ্তক। প্রস্তাবিত কোম্পানী এক বৎসরের সঞ্চিত অর্থে 
মেম্বরদ্বিগের অর্থান্ুসারে জমী ক্রয় করিয়া, আর ৫।৬ বৎসরের সঞ্চিত অর্থে 
আবস্তকীয় গৃহ নির্বাণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মনমজ দেশে অনেক নুতন 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, পুরাতনের মধ্যে নূতন জীবন ও উৎসাহ 
আনয়ন করিয়াছেন। আমরা আশ! করিতে পারি তাহাদের মধ্যে একদল 
উৎসাহী লোক এই কাধ্যে পথ-প্রদশক হইতে প্রয়।সী হইবেন। আপাততঃ 
দাসাশ্রমের মগ্ডলী যদি এ বিষয়ে নানা স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্ত 
একট ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করিতে পারেন, বিজ্ঞাপন দ্বার! তাহারা জানিতে 
পারিবেন কে কে উপনিবেশ কোম্পানীতে যোগ দিতে প্রস্তত এবং দেওঘর 
স্কুলের হেডমাষ্টীর আমাদের বন্ধু বাবু যোগীন্ত্রনাথ বন্থ ও গিরিডি দাসাশ্রমের 
সেবকগণ তথাকার স্থানাদির বিষয়ে কথঞ্চিং আভাস প্রদান করিতে পারি- 
বেন এরং পরে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া! স্থান নির্বাচন/দি ব্যাপার 
ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করা যাইতে পারিবে। আশ! করি, এই গুরুতর বিষয়ে 
দেশহিতৈষী বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইৰে। 

| ... ভ্রীরাদকুমার দাষ। 
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ধর্ম বা রাজনৈতিক জগতে মানবের বহ্যুগব্যাপী বিশ্বাসের কোনও 
পরিবর্তন করিতে হইলে এক একজন প্রচারকের আবশ্যক হয়; ভীহারা 
সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থিরভাষে দণ্ডায়মান হইয়! বজ্গন্ভীর ম্বরে অন্ধা- 
বিশ্বাসে নিমজ্জিত মানবগণকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগের নিকট যুক্তি 
হবার! প্রমাণ করেন যে, তাহাদিগের দীর্ঘ কালের বিশ্বাস সত্যের উপর 
স্থাপিত নহে, তাহ! দৃঢ় হইতে পারে না; উন্নতি যখন জগতের আরাধ্য 
 দেবত1, তখন তাহাদিগকে সেই উন্নতির আলোক লক্ষ্য করিয়া গভীর অন্ধকার 
হইতে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাদের এক একটি কার্য্যের স্থৃতি অনস্ত- 
কালের জন্য তাহাদের নামকে গিরিসম্রাটের উদয়রবি-রশ্মি-সমুজ্জল চিরতৃষার- 
মণ্ডিত মস্তকের মত উচ্চ এবং যশঃসমুজ্জল করিয়া রাখে । সাহিত্যজগতে 
কোন পরিবর্তন করিতে হইলে এইরূপ প্রচারকের আবশ্তক হয়। সাহিত্য 
জগতে এই প্রচারকের গৌরব ধর্ম বা রাজনৈতিক জগতে প্রচারকের গৌরব 
অপেক্ষা কোন অংশে নান বলিয়া মনে হয় নাঁ। এই সকল প্রচারক এক এক 
জন অবতার। ইহার! প্রতিভার অবতার, শক্তির অবতার, উন্নতির অবতার । 
ইহাদিগের কর্ম্রফলে জগতের স্থথ সম্পদ বঞ্চিত হয়; চিরছুঃখকাতর মানব- 
হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপ অবতার । 
প্রতিভার অবতার কর্্মযোগী বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গতাষায় এক নৃতন জীবন দিয় 
গিয়াছেন। নির্ধাণকার্ষ্যে তাহার প্রতিভার কতকাংশ. এবং এই প্রাণদান 
কার্যে তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হৃইয়াছিল। রাজা রামমোহন প্রভৃতি 
বঙ্গভাষ! নির্মাণের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার প্রভৃতি তাহাই পরিষ্কৃত করিয়া, সেই শিলাখণ্ড হইতে মৃষ্তি 
বাছির করিতে আরম্ত করেন। বদ্ধিমচন্ত্র তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহাতে বঙ্কিমচন্ত্রের প্রতিভা! সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পায় নাই। তিনি এই 
মৃত্িতে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন । সেই জন্য বঙ্গসাহিত্যে বঙ্িমচন্ত্রে 
স্থান বড় উচ্চ। সাহিত্যের সহিত বঙ্গিমচন্ত্রের সম্বন্ধ কয ভাগে বিভক্ত 
. হইতে পারে, আমরা পৃথক পৃথক ভাবে সে সকলের আলোচন! করিব । 
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ভাষা ।-_বঙ্কিমচন্ত্র এক স্থানে বলিয়াছেন,-_“অস্ত্রবল অপেক্ষা বাঁক্যবল' 
গুরুতর, সমরাঁপেক্ষ। শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়িনী ৷ ফরাসী কবি, 
ও দেশহিতৈষী মহাত্সা হুগো এক স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন,-- 
“জগতের ভবিষ্যতে তরবারি নাই, পুস্তক ।” সাহিত্য সেবকদ্দিগের এই কথা 
বড় মূল্যবান্। বর্বরতার মহান্ধকারের মধ্যে সভ্যতার আলোক প্রকাশের 
পর সভ্যজগতে যত কিছু মহদনুষ্ঠান বাক্যবলেই সাধিত হুইয়াছে।  অন্ত্রবল 
বাক্াবলের নিকট দাসের মত কার্ধ্য করিয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্রের এই অস্ত্রবল 
অপেক্ষ। গুরুতর বাক্যবল ছিল; তাহার মধুর ভাষার মোহিনী শক্তিতে 
পাঠক মাত্রেই মুগ্ধ । তাহার তেজস্থিনী প্রতিভার প্রধান সহায় ভাষ!। 
কোথাও তাহা জ্যোত্ন্নালোকপ্লাবিত বসন্তের নীলাম্বরতলে বসস্তবাষুবিক্ষিপ্ত 
বীচিমালার মৃছু মৃছু আন্দোলিতবক্ষ আজোতম্বতীর মত বহিয়! গিয়াছে, অগ্মরা- 
ক সমুদ্ভব গীতির মত সেই কুলুকুলু মৃছুনাদ মধুর ; আবার কোথাও তাহা 
“বর্ষাবারি প্রমথিতা” পরিপূর্ণ আোতম্বতীর মত বৃক্ষ লত৷ ভূণ শ্থুশোভিত 
বেলাভূমি ভগ্ন করিয়া কল কল নাদে ছুটিয়াছে; কোথাও তাহ! ৰাত্যাঁবিরল 
হিমখতুতে তলতীরহীন সাগরের শাস্তছবি; কোথাও তাহ! উত্তাল তরঙ্গ- 
ক্ষুব্ধ ফেণিল জলরাশির ক্রীড়াভূমি সাগর । কোথাও তাহ জীমৃত গর্জনের 
মত অসীম অন্বর প্রতিধবনিত করে) কোথাও তাহা অঞ্চরানৃপুর নিকণের 
মত কর্ণে আসিয়! মিলাইয়1 যায়। তাহার উপন্তাসে এক ভাষা, তাহা মধুর 
কিন্তু তত গভীর বা গম্ভীর নহে, তাহার প্রবন্ধে এক ভাষ! তাহা! গভীর এবং 
গম্ভীর; আর এক ভাষা: তাহার মহাগ্রন্থ "সাম্য" পুস্তকে, তাহ] তীব্র, 
জবালামদ্নী এবং তেজস্থিনী; আর এক ভাষ! সেই বিজ্ঞপময় “লোক রহম্ত+” 
ও “কমলাকান্ত” পুস্তক দ্বয়ে;) তাহাও তেজস্থিনী কিন্তু বিদ্রপগ্রবল। 
সাহিত্য সাম্রাজ্যে তাহার সিংহাসন দৃঢ় করিবার প্রধান সহায় তাহার সেই 
ভাষা--তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভার দাদ সেই আশ্চর্য্য নিত 
'কোথাও তাহা কুষ্ঠিত নছে। 
উপগ্তাস।-_বঞ্ষিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলীর মধ্যে তাঁহার উপন্তান গুলিই সাধা- 
রণের বড় প্রিয়। বঙ্দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা। সকলেই সেগুলি পাঠ 
করে। যাহারা তাহার মহাগ্রন্থ “সাম্য” ও পকৃষ্। চরিত্রে”র নাম পর্যাস্ত 
শ্রবণ করে নাই, তাহারাও তাহার উপন্যান গুলি লযত্বে পাঠ করিয়াছে। 
বঙ্ধিমচজ্দ্রের উপন্তান পাঠেই তাহার প্রতিভার পরিচন্ন পাওয়া যায় $. যেমন 


২৯৪  লাসী . [পর তাগ, হম লংখা। 


সেগুলির ভাঁৰ তেমনই সেগুলির ভাষা । বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাস দোষ- 
শন্ত নহে, তাহার! প্রথম শ্রেণীর উপন্তাসও নহে । কেন তাহাই বলিতেছি। 
বন্ধিমচন্ত্র কোন প্রবন্ধে বলিয়াছেন “কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি ক্ষমতা ৷ বে 
কৰি স্ষ্িক্ষম নছেন, তাহার বচনাক়্ অন্ত অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ 
প্রশংসা নাই ।” তাহার আপনার এই সৃষ্টি ক্ষমতা ছিল, তাই ত্বাহার 
গ্রন্থের এত আদর । তিনি প্ন্রজালিকের মত পাঠককে যাহা ইচ্ছা করিতেন 
তাহাই দেখাইতে পারিতেন। ইহার স্বর্গ নরক, পাপ পুণা, দণ্ড পুরস্কার, 
দেখাইতে পারিতেন; স্থষ্টিক্ষমতা তাহার ছিল, তাহারই জন্য- বঙ্কিমচন্দ্র 
বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় যশোবান। কিন্তু তিনি আবার বলিতেছেন, “স্থষ্টিক্ষমতা! 
মাত্রই প্রশংসনীয় নহে । অনেক ইংরাজী আখ্যায়িকা লেখকের রচনা! মধ্যে 
নূতন স্থষ্টি অনেক আছে। তথাপি ত্র সকলকে অপকুষ্ট গ্রন্থ যধ্যে গণন! 
করিতে হয়; কেন নাত সকল ৃষ্টি স্বতাবান্ুকারিণী এবং সৌনর্ধ্য বিশিষ্ট 
'নছে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বতাবান্থকারী এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট না হইলে 
কোন প্রশংসা নাই 1 
বস্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি যে সর্বত্রই শ্বভাবান্ুকারী এমন কথা বোধ হয় বলিতে 
পাঁরি না । তাহার উপন্তাসে মানব চরিত্র বিশ্লেষণের অনীম ক্ষমতা দৃ 
হয় কিন্ত সময় সময় তাহার স্ষ্টি স্বভাবান্ুকারী নহে । বোধ হয় তাহার 
প্রধান কারণ তাহার স্বপ্লাদিতে বিশ্বীন এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতির অসীম 
ক্ষমতা ভক্তিময় বিশ্বাস। যেখানেই তেজ:পুঞ্জ ধর্মপ্রাণ কোন সক্াসী 
ব! গুরুকে তিনি সম্মুখে দেখিয়াছেন, সেখানেই সাম্য মহামস্ত্রের প্রচারক 
আপনাকে ঘবনিকার অন্তরালে লইয়াছেন। সন্যাসী বা! গুরু যাহা ইচ্ছ 
'করিয়াছেন। এই সন্যাসীর ক্ষমতায় দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাহার *রজনী” 
নামক সুন্দর উপন্তাস থানির শেষভাগে অসস্ভবের ঘন ন্গিগ্ধ ছায়া ঘনাইয়।! 
"্মাসিত না। “মুণালিনী”র গুরুদেব অসীম ক্ষমতাপর । পচন্ত্রশেখর১এ 
তিনি অলৌকিক ক্ষমতাবান, তিনি রহস্তময় ; তাহার এক স্থানের কার্ধাকে 
 লমর্থন করিতে যাইয়া গ্রস্থকার চতুরভাবে একটি অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন 
প্ষোগ বল ন1 5০১1০ 7০:০৪?” পাছে কেবল যোগবল বলিলে কেহ 
বিশ্বাস না.করে ভাই এ নামকরণ । *সীতারাম"এ জয়স্তীর ক্ষমত| সাধা- 
কণ মানবের ক্ষমতাপেক্ষা অধিক | “রজনী”র বিজ্ঞাপনে তিনি. আপনিই 
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তথাপি সপ্্যানীর জন্য তিনি পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার অনেক 
গ্রন্থেই তিনি এই সকল অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মানবগণের অবতার 
করিয়াছেন । 
আর বন্ধিমচন্দরের গ্রস্থ বৈচিত্রমন় নে তাহার শেষ এক। শ্রোতস্বতী 
যেখান হইতে উৎপন্ন হউক, যত জনপদের মধ্য দিয়া যাউক, সে সাগরে 
পতিত হয়। বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রন্থে যত চরিত্র বা ঘটন! বৈচিত্র প্রদর্শিত হউক ন। 
প্রেম তাহার প্রধান অঙ্গ, মেরুদণ্ড। “ছুর্গেশননিিনী” হইতে প্রাজসিংহণ 
পর্যাস্ত সেই এক তান। রজনী ত কণম্বরেই মজিল। “দেবী চৌধুরাণী” 
ও “সীতারাম” তাহার ধর্ম বিষয়ক উপন্তাস কিন্তু সে ছুইথানিও প্রেমপ্রবণ । 
 ব্রজেশ্বর প্রফুল্ের জন্ত পাগল, শ্রীর জন্ত সীতারামের সকল গেল--অবস্ঠ 
সীতারাঁমের বাসনা ব্রজেশ্বরের বাসনা অপেক্ষা হীন। প্রাজসিংহ*্ও 
প্রেমপ্রবণ । 
বঙ্কিমচন্জ্রের উপন্যাসে ঘে দোষ আছে তাহা স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু 
গুণের কাছে তাহ! নিতান্ত সামান্য *“গুফ বদরীর মত ক্ষুদ্র ।” তাহার 
উপন্তাস “সাগরবৎ, হাদয়োখিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ, ছুরস্ত রাগদ্ধেষ 
ঈর্ষাদি বাত্যাসস্তাড়িত, ইহার প্রবল বেগ, ছুরস্ত কোলাহল, বিলোল উর্্মি- 
লীলা__-আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনস্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, 
ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার বৃক্ষরাজি, ইহার মৃদুগীতি সাহিত্য 
সারে ছুল্লভি।” বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্ত চিত্রকর। হইতে পারে তিনি উপন্তাম 
রচনার আদর্শ কেবল ইংরাজীতে নহে বাঙ্গালাতেও পাইয়াছিলেন, তাহার 
পূর্বে স্বর্গীয় প্যারীচাদ মিত্র বঙ্গভাষায় উপন্তাস রচন। করিয়াছিলেন ১ কিন্ত 
তাহাতে বঙ্কিমচন্ত্রের গৌরবের একবিন্দুও হানি হয় নাই। বরং আলালী 
বাঙ্গালা লইয়া তাহার বিপদ আরও বর্ধিত হইয়াছিল । ভাষা! গঠনের সময় 
তাহাকে কেবল পণ্ডিতী নহে, পণ্ডিতী ও আলালী এই উভয় প্রকার 
বাজালার মধ্যে যাইতে হইয়াছিল। একদিকে দেই সন্ধিসমাসসন্ুল সংস্কৃত- 
প্রধান জটিল ভাষা, আর একদিকে সেই গাভীর্্যবিরহিত লাধারণের 
ব্যবহৃত গ্রাম্য ভাষ!। বন্বিমচন্দ্রের প্রতিভা এতছুভয়ের মধ্য হইতে সার 
বাছিয়। বাহির করিয়াছিল। বষ্ষিমচন্্রের উপন্তাসে তিনি ভাষাকে যেখানে 
:ঘেরূপ জাবস্তক সেখানে সেইরূপ করিয়াছেন--বঙ্গভাষার আশ্চর্য্য ক্ষমতা 
প্রদর্শিত করিয়াছেন। বক্ষলাহিত্যের উপন্তাসে তীহার স্থান সর্বোচ্ছ। 


২৮৬৩  দাপী : [ধর্থভাগ, ৫ম সংখ্যা। 


_ ৰফিমচন্ত্রেয় উপন্তাস গুলিকে কর ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। 
বথা--সাধারণ-_ছুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুগুলা । 

সৌন্দর্য বিষয়ক-_সৃণালিনী, বিষবৃক্ষ,রজনী, চন্্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল 
ও ইন্দিরা । 

জাতীয় ভাব বিষয়ক-_আনন্দমঠ। 

ধর্মভাব বিষয়ক-_দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম। 
 ্তিহাসিক-_রাজসিংহ। 
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ । 


০০ 


দাসাশ্রমের মাসিক কার্যযবিবরণ । 


মঙ্গললয় পরমেশ্বরের কৃপায় দাসাশ্রমের আর একটি মাস চলিয়। গেল। নিম্নে 
জতুরগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল £-_ 

১। দামো+ ২। তিতুরাম। ৩1 টোকানি, ৪। দেবীয়া, ৫ । ছুর্গাতারিণী, ৬। শিবু, 
৭। ফুলকুমারী, ৮ | স্বর্ণ, ৯। কৃষ্ণপ্রসন্ন ইহারা সকলেই এক প্রকার কুশলে আছে। 

১*। ছুর্গামণি-_বার্ধকাযবশতঃ কুলিয়া পড়িকাছে। বোধ হয় শীত্বই বিদায় গ্রহণ 
করিবে। 

১১। রামজি--ইহার অবস্থাও ভাল নহে! 

১২। বাব্রাম-_দারিয়। উঠিয়ছে। তাহার ধর্মপিত। বাবু ক্ষীরোদচত্তর দাস মহাশয়ের 
নিকট হইতে ৫২ পচটা টাঁকাচাহিয়া লইয়াছে। তাহার ইচ্ছা,__তাহার আরোগ্য উপ- 
লক্ষে ভগবানের নামে আতুরদিগকে একদিন ভাল করিয়। খাওয়াইবে। টাক জম! আছে। 

দানপ্রাপ্তি | 
(২৪.শ মার্চ হইতে ২৩শে এপ্রেল পর্যন্ত ) 

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিয়়লিখিত দাঁনগুলি বিগত মানে 

আমাদের হস্তগত হইয়ছে। ভগবান পরদুঃখ কাতর গাতাগণকে আশীব্ধাদ করুন। 

বাব, কালীশঙ্কর শুকুল।*বাব, হেমেত্্র নাথ নিংহ ১৪,নবাঁব সৈয়দ আবা,ল সেভান চৌধুরী 
মার্চমাসের চাদ! ১৬8৫, 131715100 1২0980 750 0001 1765514/বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা 
চৈত্র মাসের চাদা *,.রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভাহার পুত্র বাবু 
জ্ঞানাভিরাম বড়রা ১২ নাবালক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রনাদ রাঁয়চৌধুরীর, বিবাহ উপলক্ষে ১ ক 
887. ও, 25৮75 [5140 ৩৯, বাবু গোপালচন্ত্র লাহ1।*, বাবু কামিনীকুমার গুহ মার্চ 
সাসের টাদা ১২, বাবু আশ্ততোব মিত্র ১, বাবু অগনদা! মুখোপাধ্যায় ৪”, কোন হিনু মহিলা 
৯,গরকার্স ভিবেটিং কলা হইতে বাবু চাকচন্ত্র মুখানি কর্তৃক সংগৃহীত :-_বাবূ হতীন্রনাথ 
ধন ৫, বাবু ভৃপেক্জনাথ সুখো 8* বাবু রসগুপাকর মিত্র ৪** 4 10900 ২০ বাবু সায়াচয়ণ 
মিত্র 8. 8.8. 7, ৪৬১. বানু ভূবনেখর নিংহ ১, বাতু রাধাকান্তি দন্ত বাকীপুর ২৯ 





মে, ১৮৯৫ ।] মাসিক কার্যাবিবরণ ২৯ 


বাবু দামোদর পাঁল কতৃক সংগৃহীত ১), শ্রীমতী শশীমুখী দাস গুপ্তা 8 বাবু রামযাদব 
মৈত্র ১১ বাবু ষাদবচ্ চক্রবন্তাঁ ১ বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী ৮৯১ বাবু কৈলাসচন্ত্র বাগ ছী 
%/০) 84. 8, ১৯ বাবু মহেশচন্ত্র চক্রবর্তী ১৯) বাবু শশীকুমার বন্দো 1০১ 4& 07508 8০ 
একজন হিতৈষী ॥*, বাবু হরন্ন্দর মজুমদার ২২, বাবু বিষুচরণ বস ১, গণেশ রাসা ৪৫, 
শিলিগুড়ি বাজার হইতে সংগৃহীত ১%*, মুন্সী আলীয়ার রহমান ১২, বাবু রামচল্্র মিত্র 
মার্চ মাসের চাদ] ১, জনৈক বন্ধু মাঃ বাধু রামানন্দ চটে! ২ বাবু তেজচন্ত্র বঙ্গ মার্চ মাসের 
চশদা 6০১1, টি. 3996 এ মাসের চাদ ১৯৭ চ 65070865520 8৪১ 
১, বাবু বতীন্দ্রমোহন কুমার ১, বাবু প্রহলাদচন্্র পাল ২ বাধু এককড়ি সিংহ রাঁয় মাসীর 
আদ্যশ্রাদ্ধে ১, বাবু নবন্বীপচন্ত্র রাঁর় ১, 7). বব. 0০96 :5এ-॥* বাবু হারানচন্ত্র বন্দো মার্চ 
ম(সের চশাদ। ১ বাবু বিপিনবিহারী ধর ॥*, বাবু কেদারনাথ দাস মাচ্চ মাঁসের চাদ ০ 

|. 0. 09081 7৭]. ১২, গোপালচন্ত্র বন্দ! ১৪৮১০, ভ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী চৈত্র বৈশাখ 
মাসের চদা ২৯ জনৈক বন্ধু মাঃ শ্রীগোপাল বাবু 1%, বাবু দীনবন্ধু মুখোপ।ধ্যায় ১ বাব, 
মহেন্দ্রনাথ বন্থ ১, বাবু রপিকচন্দ্র চক্রব্তাঁ ০, একজন হিতৈষী 1৮, 4. 2160৫ %* বাবু 
রোহিণীরঞ্জন সেন 1১) বাবু গোপালচন্ত্র ঘোষ ১২, বাবু রাঁদবিহারী মজুমদার 1০, মুন্নী 
আবাল রহমান ২০, মুন্সী রহিম বকৃন পেম্ষার ২১। 4 [71804 /*, একজন হিতৈষী 1% 

4 711600 ৮*) বাবু আননচল্রর রাহুত ।*, মুন্সী এন।ৎ উল্লা ২, একজন হিতৈষী।*, বাবু 
র।মকুমার চক্রবর্তী ২, বাবু অন্রদাচরণ গুপ্ত ১, বাবু সর্বেশ্বর নাথ ।*, মুন্দী আব্ল গফুর 
॥., বাবু অক্ষয়চ্ত্র চক্রবর্তী ১২, বাবু হরিশন্ত্র লাহিড়ী ১১, বাবু বরদাশঙ্কর চক্রবত্তী ১, 
বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ।*, বাবু আশুতোয প্র/মাণিক ১২, বাবু হীরালাল মণ ১, জ্ীমতা 
গোপেশ্বরী দেন ওপ্ত। ১, বাবু গুরুচরণ বনু ও বাবু নিবারণচন্ত্র; ঘোষ ॥*, বাবু যোগেশচন্দ্ 
রায়।*, বাবু শরৎচন্ত্র শীল 1০, বাবু ইন্দুভূষণ ঘোষ ।*, নীলফামারা স্কুলের ছাত্রবৃন ৩1/৫, 

ডাঃ আনন্দচন্ত্র সেন ১, বাবু গোপালচন্ত মুখে। ১১ ডাঃ হগ্িনাথ মিংহ ১৬, বাবু বিশ্বেশবর 
সেন উকীল ১২, বাবু প্রনপ্নকুমার সেন ০১*, বাবু মভিলাল হালদারের কোন আত্মীয়ের 

শ্রান্ধোপলক্ষে, সেই আড্মীয়ের পুত্রগ্ণণ ১৫, শ্রীমতী শৈলবালা সেন গুপ্ত ৯, শ্রীমতী মহামায়া 

দাসী ১২ বাবু গুরুচরণ মহুলানবীশ *%*, বাবু স্টামাচরণ হান্ধর! ১ বাবু, নগেক্রনাথ মল্লিক 

১, বাবু কালীগ্রসন্ন ঘোষাল ॥*, বাবু নারারণচন্্র তটাচাধ্য ১২, বাবু সাতকড়ি চট্ে। বাকী- 

পুর ১%*, ডাঃ যোগীন্ত্রনাথ ঘোষ ১২। 


অন্যান্ত প্রকারে আয় । 


চাউল বিক্রয় ৩১৫, রে বিক্রক্প ১০২, দাসী হইতে শা: ৩/১।, পুস্তক বিক্রয় 1/%, 
মিষটিকুমড়া বিক্রয় %১*, উদ্ধত্ত জমা ॥*। 
. বন্ত্াদি। কুমারী লাবপাগ্রতা বন্ধ তিন বারে কতকগুলি কাপড় . ও বাদ 
ৃ আনেশ্রযোহন ঘোষ মিষ্টি কুমড়া ১। 
ইহা ছাড়! আমরা যথেষ্ট পরিমাণে মুষ্টি ভিক্ষাও গাইগাছি। 


1 ধর্থ ভাগ, ৫ম মংখা!। 





৩25 | আয়। | 
এনা ১২৮/১০ আভা প্রকারে আয় ১%/খ, বিগত মাসের জের ৩/১৭।,, | 


মোট আল ১৫৯১৫ । 
ব্যয়। 


শিরিডি সেবালয়ে প্রেরণ ৯১, আদায় কারীর ব্যয় ১৫৭১৫, পার্শেল বায় ১1/১৫)হাওলাৎ 
কর্মচারী ১ রেবতী বাবুর সংগৃহীত টক! ফেরত ২১, ডাক ব্যর ॥১০, ট্রাম ভাড়া %১০, 
ছাওলাৎ বনমালী বাৰ, ১৫, ভিথ।রী ৩১১ প্রেক €' মোট আয় ১২১//০। | 


মোট আয় বায়। 
মোট আয় ১৫৭১৫, মোট বায় ১২১1/৯১ হস্তেস্থিত ২৮০১৫, 
রর গিরিডির আয় ব্যয় । 
মোট জম!। 


মণি-অর্ভীর ৯*২, বাবু গোষ্টবিহারী কু মার্চ মাসের চণাদ! ১, মাঃ বাবু ধরণীধর বন্দে 
গাধ্যার ৮, বাব, প্রতিতারঞরন রায় /* একজন সেবালয় দর্শক »/১*) গত মাসের জের ৫8২॥ 
মোট জং জমা! ১০৪/১২)। 

মোট খরচ । 


ংসার খরচ ৩২৪১০, কর্মচারীর বেতন ৩৭1/১০১ বাড়ী ভাড়া ১৮১, গোয়াল। ৪২, ব্যারা- 
মের অতিরিক্ত খরচ ৮১, ধোপ! ৪*, বাজে খরচ ।*১ মোট ব্যয় ১০১১০ 1 
মোট আয় ব্যয়। 
মোট জমা--১০৪৮১২॥, মোট ব্যয়--১*১২১০১ হস্তেস্থি ত--৩/২॥। 


বিশেষ দ্রব্য | 


১। মার্চ মাসের “দাসী'র বিজ্ঞাপন স্তস্তে যে সকল এজেণ্টের নাম 
উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া! বাবু রজনীকান্ত দাল মাণিকদহে, এবং বাবু 
নির্শলচন্্র মল্লিক কলিকাতায় দাদী ও দাসাশ্রমের এজেণ্টের কাধ্য 
করিবেন। 

২1 গ্রাহকগণ এজেপ্টগণের নিকট হইতে আমার স্থাক্ষরযুক্ত মুদ্রিত 
রসিদ গ্রহণ করিয়া টাক। দিবেন। তাহার ব্যতিক্রম হহলে আমরা দাকী 


হুইব ন|। 


.৩। কেহ যদি কাগজ না পাল, তবে ইংরেজী মাসের ১৫ই তারিখের 


মধ্যে জানাইবেন। নতুবা আমরা দায়ী হইব না। 
৪। কাহারও কোন জিজ্ঞান্ত ৯৫ তিনি রা পিই কার্ডে 


ৰা টিকিট-সহ্ু প্জ লিখেন। 

২৮২ কর্ণওয়ালিস ই্রীট 
নী ও দাসাশ্রম কার্যালয় ২২ 
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আমার পশ্চিম ভ্রমণ। 

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ধ বহ মহাশয়ের অপ্রকাশিত 'জান্মরজীধনী হইতে উদ্ধ তু), -" 

". ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে (১৮৬৭) মহাত্বা রামগৌপাল ঘোষ ও 
ভক্তিভাজিন বাবু রামতন্থ লাহিড়ীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এই' সম 
রাঁমগোপাল ঘাবু পীড়িত হইর! জলবায়ু পরিবর্তনার্থ উত্তরপশ্টিমাঞ্চলে 
ভ্রমণ কগিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার ময় ভাগলপুধ 
ইইয়! যান। কিছুদিন পরে কলিকাতায় তীহার মৃতু হয়। রামতঞ্ন ধাধু 
এই সময় তাহার তাগলপুরস্থ বাটাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একটি 
জাতিবিভেদ লইয়! তাহার সহিত আমার ঘোরতর তক উপস্থিত “হয়? 
আমি .বলিলাম, "্ঘখন সকল দেশে সকল সমাজে জাতিবিভেদ কোন না 
কোন প্রকারে আছে ও থাকিবে, তখন আমাদের দেশের জার্তিবিভেদ এতই 
কি দোষ করিল? আঁপনিকি আপনার চাকরের সহিত একত্রে খাইতে 
পাঁয়েন ?"' তিমি বলিলেন, "ও যদি সাবান দিয়! গা হাঁত পা পরিফাঁর করে, 
উাহা হইলে আমি খাইতে.গারি।” তর্ক ধধন খুব ভাকিয়া উঠিল, 'তিনি 
কুপিত হুইয়া! ইংরাজী ৰাঙল! মিশ্রিত ভাষায় বলিলেন, ৭৪৫ 7০৪ 26: 
96০০৫ 00: 0১6 0০0০0: 9100৭, আজ তোমায় গালীগালি' দিয়া ভূতছাড়ী 
ধরিভাম।* যে. দিন আমি ভাঁগলপুর ছাঁড়িয়া আমি, সে দিন তাহার সঙ্গে 
কোন কারণ বশত; বিদায়ী দেখা করিয়া না আসাতে বৃদ্ধ আমার সহিত 
দেখা করিবার জন এগ) 019070এ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।। 
সিঠতিইখ দীড়ীইয। কখোপকথন কালে ছূ্ভাগ্যক্রমৈ: আমি 'পাদীর 
গোলেন্, ইহাতে এষ বাং উদ উ করিয়া আীওড়াই। উন গাড়ি ছাড়ে 
ডে হইয়াছে তই যু রস, জানেন, সি; জাল ' জানেনা? 
মি বাই ওাইলাম, তাই প্রত্যেক পের ব্াকইণ ভিমি 
তাহ করিয়া লিং সা . রিড, ফরিরেন। "গামছা ২১০০ 
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নিট বিশ আছে, তথাপিও তিনি ছাড়েন না। আমি বেখিলীম, মহা মুষ্ধিল। 
কোন ক্রমে তাহার হাত এড়াইয! তাহাকে নমস্কার পৃর্বক গাড়ীতে উ কি 
লাম। পথে আবার একদিন অবস্থিতি করির! এলাহাবাদে আমার হেয়ার 
সাহেবের স্কুলের সমাধ্যারী পুরাতন বন্ধু বাবু নীপকমশ মিত্রের বাটীতে 
অবস্থিতি করি। তথার তাহার পুর সপ্তনশবর্ষীর যুসক চারুচন্ত্র মিত্র আমার 
বথেষ্ট শুশ্রুযা করেন। ইনি নামেও চারু, কর্তব্য চারু । কেবল শারীরিক 
সৌনরধে্যের অন্ত & মামের উপযুক্ত, এমত নছে। তাহা ব্রাঙ্গধর্শের গ্রাতি 
প্রগ।ঢ় ভক্কি, সরলতা, সৌগ্গন্ত ও অতিথি সেবার জন্য এ নামের উপযুক্ত 
ছিলেন। কলিকাতায় থাকিতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুকক 
জানকীনাথ ঘোব।লের মুখে ইহার বিবিধ গুণের কণা শ্রবণ করিয়া! ইহার 
প্রতি অনাধারণ ম্বেহভাবের উদর হয়। পিতৃঙ্গেহের সায় শ্নেছ উদ্দিত হয়। 
মীলকমল বাবুর বাটাতে (লালকুটি তাহার নাম) অবস্থিতি কালে পাচটি 
জিনিৰ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। (১) একটি অভি বৃহৎ 
কাকাতুযা পক্ষী। (২) একটি শি ভদ্রলোক । ইনি পূর্বে কোতে'র:লী 
কষার্ধ্য করিতেন। নীলকমঙগ বাবুর কোন বিশেষ উপকার করাতে তিনি 
তাহার কর্মচ্যুত অবস্থায় আপনার বাটীতে তাহাকে রাখিয়াছিলেন। (৩) 
বাক্মদিগের ঘর। তাহাতে কতকগুপি ব্রাহ্ম জাওয়ান থাকিত। (৪) 
একটি ব্রাহ্মণ । তাহার নাম হরিবোল ব্রাঙ্গণ ছিল) নামাবলী গার দিয়! 
সর্বদা “হরি হরি বোল” বপিয়া বেড়াইতেন। (৫) একটি ঘর যাহাতে 
একটি ধিনুস্থানী ত্রাঙ্ধণ ভাগবত পাঠ করিতেন । কিছুদিন এলাহাবাদে 
অবস্থিতি করিয়া আগ্রায় যাই। তথায় স্বপ্নে দৃষ্ট কোন অপূর্ব্ব রমণীর স্বসখর 
দৃপ্তের স্তার মন্যোহর তাজমহল দর্শন করিয়। লক্ষৌ লগরে বাবু (পয়ে রাজ।) 
ক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি হত্বপুর্বাক কাইসার 
বাগস্থ তাহার অতি শেভনতম রাজতবনবৎ বাটীতে আমাকে ছুই তিন 
দিন রাখেন । আদার সহিত বিখ্যাত ডেপুটি মাগদিষ্রেট প্রীযুক্ত হেমচক্্র কর 
হার অতিথি হয়েন। এক দিন দক্ষিণ বাবুর বাটাতে উপাসন1 করি 

লে উপাসনা. শুনিয়া হেমচন্ত্র কর বলেন যে এ উপসনায় কি হিন্দু, ফি 

লয়ান, কি গ্রষ্টিরান, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, সকলেই ইহীতে 
| যোগ দিতে পারেন।  লক্ষৌএ কিছুদিন. অবস্থিতি করিয়া; পুরা 
| শতবাদ ফিরিরা আসি। তথায় অবস্থিতি করিবার কালীন কানপুরে 
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কৃকষাুবি বান্ছের শবাক্ষরিস্থ এক অতি. বিনীত, আবেদন-পর প্রাথ হই 
আমি এই আবেদন: গত্রের উপযু্ণ: নহি সেই পন্রে তাহার! কানপুরে 
কিছুদিন খাকিবার জন্য. আমাকে নিমন্ত্রণ করেন।. লই নিমন্ত্রণ অনুসারে 
ককানপুদে কিছুদিন -অবস্থিতি করিয়। ভাহাদিগের সমাঝে উপাসন। করি। 
তৎপরে লক্ষৌয়ে পুনরায় গমন করিয়া দক্ষিণা বাহুর আলয়ে তিন সাহু 
অবস্থিতি করি। দক্ষিণারপ্রন যুখোপাধ্যায়. হুরধ্যকুষার ঠাকুরের দৌহিত্র 1 
সিপাহী বিভ্রোছের সময়ে বিলাতে বিখ্যাত :717755 পরে -ইংরাজের পক্ষে 
ছুই একটি প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত শ্রীহ্ীয় মিসনার্ি ডাক্তার ডু, লর্ড 
ক্যান্িংএর নিকট তাহার গুবান্থধাদ করাতে .লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহ 
তাহার উপর পতিত হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারঞ্জন মুখে” 
পাঁধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড বাহাছুর এক জমিদারী প্রদান করেন।' 
ক্ষিণারগ্রন অযোধা! প্রদেশের পুনর্জনমদ।ত1 বপিলে হয়। তিনি লক্ষৌতে 
ক্যানিং কলেজ ও 09901131109) [1000122 ঠ55০০18007 সংস্থাপন কয়েন । 
দক্ষিণা বাবু বিখ্যাত ডিরোপিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ইহ! সকলেই 
জানেন যে ডিরোজিওর ছাত্রের! অত্যন্ত ইংরাজীভাবাপন্ন গোক। কিন্ত 
দক্ষিণারঞজন অযোধ্যয় গিয়] টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্তায় ব্যবহার করি- 
তেন। তিনি তখাকার একটি ত্রাঙ্গণের কন্তার সহিত আপনার পুত্রের 
বিবাহ দিতে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। এীপুত্র উ“হার্‌ গরমে ও উহার 
বিরাহিতা বর্ধমানের বিখ্যাত বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে হয়। আমি 
যে তিন সপ্তাহ তাহার ওখানে অতিথি স্বরূপ থাকি, তন্মধ্যে এক ব্রাঙ্মমমাজ 
সংস্থাপন করি। এত্রাঙ্গমমাজ লক্ষৌএমংস্থাপিত গ্রথম ব্রাঙ্মমমাজ। কিন্ত 
অ।মি- উহার ব্রাহ্মদমাজ নাম, দি] সংস্থাপন করি নাই, অন্ত একট. নাম 
দিয়। উহা সংস্থাপন করি। পরে ক্রার্থনমাজ, নাম ধার্ধ্য করি। ব্রাক্মসমাজ 
স্থাপন উপলক্ষে অনেক পোক আমাত্র নিকট গমনাগমন করিতে আরম 
করিল - একদিন দক্ষিণা বাবু আমাকে বলিলেন যে. “তুমি জান তোমায় 
ধিছু আমি গোয়েন্দা রাবিয়াছি ; পাছে পাগল! 81৮৫০ 103৩. . আগ 1 ০6 
899৫1709৫13. অর্থাৎ অযোধ্যা হিমু হইরা আমি যেকা্জ করিয়া, 
রাঙ্গবমাজ সংস্থাপন ক্মপ আহি কার্য। দ্বার! গাগ্ল তাহার বিলোপ নদ রর 
ে।+. ক্আমি তহু্রে বলিলাম বে “কেবল আমি গাগণ নহি-বগিট 

কিকিৎ পাগল "সীম পাগল .মা হইলে ফ্যানিং কৃষেজ ও' জা | 
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8/হ-389. ন. করিতে 'পাস্িক্েন গা 1 “ক্িখা“কাকু 
ছিল বিদ্ধ ্িন রামমোহন রাঁয়ের সমস্বে ত্ান্ষসমা 

উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত, কেবল ভাহাই হওয়া! কর্তব্য, এমন ষ্নে 
করিকেন। আমাদিগের ্রাঙ্মসমাজকে অহিন্দু ব্রাঙ্মদমাজ জ্ঞান করিতেন & 
কিন্ত এ বিষয়ে তাহার ভ্রম ছিল। যখন আমরা সকল হিন্দু শাস্ত্র হইভে: 
সংগৃহীত ব্রাহ্ষধর্শ গ্রস্থকে প্রধান ধর্গ্রস্থ মনে করি এবং প্রচুর পরিমাণে 
কৈদিক বাক্য অবলম্বন করিয়া ব্রচ্ধোপাসন! ক্কার্ধ্য সম্পন্ন করি, তখন 
আমর! কি প্রকারে অহিন্দু হইলাম? দক্ষিণারঞ্জন উপনিষদকে অত মান্ত 
করিতেন কিন্ত আমাদিগের স্তায় বেদের প্রভ্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন নাঁ। 
লক্ষৌোতে একবার কোন সাহেবের সহিত ধর্দ্ধ বিষয়ে কথোপকথনের সময় 
তিনি গোমতীর অপর পারস্থ প্রক্কতি-পটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, *[150155 6 31211001715 310151 তিনি বলিতেন 
“বেদের অর্থ আন। জানই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।” কিন্তু উপনিষদের প্রতি 
তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্গসমান্তের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া 
কর্তব্য; এমন মনে করিতেন । ভাহাকে ওপনিষদিক্‌ ব্রাহ্ম বলিলেই হয়। 
প্রণষের প্রতি আমাদের যেরপ শ্রদ্ধা, দক্ষিণা বাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। 
ভিনি খন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালত্তি করিতেন, তখন তান 
চাঁগরাসীদ্দিগকে “৩” অঙ্কিত তকৃম। পরিধান করাইতেন। সিপাহি বিজ্রোছের 
পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত রাজ্যের ভার ঈষইত্িয়া কোম্পানির, 
হস্ত হইতে লইয়! নিজ হস্তে গ্রহণ কক্সিলেন, তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণা 
পত্র বাহির করেন। যে দিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও উপনগয়ে ধর 
ঘোষণ! পত্র উদেঘোধিত হয়, সেইদিন মহা! মহোৎসব হ্ইয়াছিল। সেই 
উৎসবের দিনে দক্ষিণারঞ্জন তাহার ঢাকার অমিদারীতে ত্রাঙ্মসমাজ করিয়া 
মহারাপীর প্রতি ঈশ্বরের গুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। উদ্ধ ব্রাঙ্মমমাজের, 
উত্ধান] ও অন্তান্ত কার্য-বৃত্ান্ত যে ইংরাজী পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল): 
নেই উর এক খণ্ড লক্ষৌয়ে অবস্থিডি কালে আমাকে প্রদান - কিয়া, 
ছ্িল্নের। : তাহা আয়ি অতি ত্বক রাখিয়া দিয়াছি। হক্ষিণারজ- 
বি, ন নে ভিন যেষদ ধর্সংস্কায়ক, তেমনি সমাজযদ্ারক। : ্াদী: 


















খ্িত গাজী তি ই বিধাজের সাঙ্গী। ছিলেন? : ড় গড়ে 
পঞ্চিতের প্রন্কত, নাম. স্বৌরীশ্কর ভট্টাচার্য্য 1: লক্ষৌ-অবস্থিতি কালে তিনি 
(দক্ষিণা বাবু ) আমাকে একদিন ৰণিলেন যে তিনি রিধব| বিবাহ, অপবর্ণ 
বিবাহ ও দিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন। তাহার স্কার সমাজ 
সংস্কারক আর কে আছে? ব্রাঙ্গের! তাহার কাছে এই বিষয়ে ঈাড়াইতে 
পারে না। দক্ষিণারঞ্জন ব্রাঙ্গণের সহিত ক্ষত্রিয়-কন্তার বিবাহ ও রিধবান 
বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্ুশাস্ত্রাহুমোদিত জ্ঞান করিতেন। জ্জামি যখন লক্ষৌতে 
ছিলাম, তাহার পূর্বে তাহার পুত্রবিযোগ হইয়াছিল। কেবল পৌন্র বিদ্বান 
ছিলেন, তাহার নাম ভূবনরঞ্জন।* তিনি উইল না করিলেও এই খোজে 
বিষয় প্রাপ্ত হইবার প্রতি তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। | 
 লক্ষৌর দক্ষিণা বাবুর ওখানে তিন মণ্তাহ অতিবাহুন করিয়! ব্রা্মসমা- 
জের সাম্বংসরিক উৎসবের অব্যবহিত পূর্বে কানপুর ফিরিয়। আসি । সাম্বৎ- 
সরিক উৎসবের দিবস হিন্দু ধর্সম্প্রায় বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করি। 
সেই বক্ত তাতে প্রমাণ করি যে আমাদিগের দেশে ব্রাঙ্মধর্্ম নৃতন ধর্ম নহে। 
দাহ, কবীর ব্রাহ্ম ছিলেন। যে আট মাস কানপুরে কাটাই, তাহার মধ্যে 
এক মাস হ্মচন্ত্র সিংহের বাটীতে ও আর এক মাস ডাক্তার অক্ষয়কুমার 
দের বাটাতে থাকি, আর কয়েক মান ভাড়াটিয়। বাটাতে থাকি। হেমচচ্্ 
পিংহ ব্রাহ্ম ছিলেন। অক্ষয়কুমার দে ব্রাহ্ম ছিলেন না। উভয়ে যার পর নাই 
আমাকে মত্ব করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সিংহ বড় ষজার লোক ছিলেন। 
ছিন্দুভাবে ব্রান্গধর্শ প্রচারের নাম তিনি “নামাবলী” রাখিয়াছিলেন। 
আমাকে নর্বদাই বলিতেন, "নামাবলীটা ছাড়ন।” একদিন প্রাতঃকালে 
গ্রজাতীরে বেড়াইতে যাই, ফিরিয়া আসিতে বিল হওয়াতে তিনি বলিলেন 
যেআপনার দেরি হওয়াতে আমি মনে করিলাম ষে “আপনি নৈষিযারপ্যে 
চুলিয়! গিয়াছেন 1” নৈমিযারণ্য কানপুরের পর পারে কিছুদুর হইতে আরম্ত 
হইয়াছে । আমার হিন্দুভাবের্‌ প্রতি কটাক্ষ করিয়া কথা বলিব়াছিলেন।' 
এক .ছিন -ক্বনপুরেন্ক কল ব্রাক্ষকে, লইয়া! আমি বিটুর-গ্রামে' ঘান্সীকি 
তখবব্চন, গ্মন.করি-।-সরান্ধীকির তপোঁবচন বাজীক্রি-উপাসিত : চিরস্তব 
বর উপান্া,করিয়াঃইফকালে .পরপারন্থ -সীতা-পরিহার: যন্িরেক্ষ সুখে 
গ্রীরের ঘাটে বসিয়া রামঃযণ বিষয়ে বৃত! র কু 1. মেই স্ছুঙান তত্ব" 
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ব্রধিনী পিকার প্রকাশিত হয়। টি হক। ীমুক হেমতজ্ বিদ্যা 
মহাশয়কে রামায়ণ অনুবাদে উ্ু্ করে। সমস্ত দ্দিন আনলে কাটান যায়ও 
বিটুর গ্রামে বৎমর বতমর একটা মেলা হয়। এ গ্রামের অপর নাম ব্রন্ধাবর্ত। 
এই স্থানে একটি মহারাটট্ীর উপনিবেশ আছে। বস্থানে খ্যাত্যাপন্ন (কুখ্যাত 
জম্পন্ন কি কুখ্যাতিসম্পন্ন, পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন ) খুন্ধুপস্থ নান! 
সাহেবের নিবাস ছিল। দেখিলাম, তাহার-বাটী ইংরাঞ্জের! সমভূষি করি- 
ফাছে। কেবল এক জোড়া প্রকাও ফটক পড়িয়া, আছে। বিটুরবালী 
মহারাহী়দিগের বালিকা কন্তাগুলি চেহার] ও বেশতৃষায় ঠিক আমাদের, 
বাজালি বালিকার স্তায় দেখিতে । তাহ্দিগকে দেখিয়া! পরম অহল।দিও 
হইলাম। 





তুকারাম। 


সপ্তম প্রস্তাব। 


তৃকারামের সন্কীর্ভন ও কথকতা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত, আমর! ভাঁহ! 
উল্লেখ করিয়াছি। দেহুর নিকটবর্তী অনেক গ্রামের লোক, তুকার়।মের 
সঙ্বীর্তন শ্রবণ করিবার জন্ত মধ্যে মো তাহাকে আমন্ত্রণ করিতেন । হন্রি- 
কথাতেই তুকারামের আনন্দ, লে।কে আগ্রহের সহিত তাহার মুখে হরি 
কথা শ্রবণ করে, ইহার অপেক্ষ! মৌভাগোর বি্ষঙ্ন আর কি হইতে পায়ে? 
এই ভাবিয়া তৃকারাম আনন্দিত চিত্তে হরিসন্বীর্ভন করিবার অন্ত, সেই সকল, 
গ্রামে গমন করিতেন। : ত্রমে অনেক লোকেই তাহার অহ্থরক্ত ও মভা- 
বনশ্রী হইর! আসিতে লাগিল। কিন্তু সাধারণ লোক, যেমন তাহাকে সাধু- 
তক্ত জ্ঞানে শ্রস্ধা করিতে আরম্ত করিলেন, ঈর্ঘকলুধিত আয্ম'তিমানী ধর্খ- 
ব্যরসায়িগণও তেমনই তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মহীপতি বলেন, “যাহাদিগের বিদ্যা, বস, রূপ, জাতি ও কুগের অভিমান প্রবল 
কামু্িগের প্রধাদবানী তাহাদিগের তৃপ্তিকর হয় না। কাহার .কোন বংখে 
জন্ম, কে কোন পথাবলম্বী, কাহার শাস্ত্রজ্ঞান কতদূর, এই সকল বখ।! 
ইয়া, ইহা বধ থাকে। প্রক্কত ধর্ম কিরূপ লাত করিতে পারা: যায় 
তাহা 'তাহাদিগের লক্ষ্য থাকে ন!। তুকারাম শৃদ্র হই, ব্রা্ষগকেঞ, 
ধর্মোপদেশ ..প্র্গান. করেন, এবং শাহজানবিরছিত . হ্ইয়া, পায়ের মণ 








সাধায়ণের নিকট এ্রচায় করেন, ইহা! কাহারও কাহারও নিকট নিতান্তই 
অসহ হইয়। উঠিল। দেছর মোহাস্ত মস্বাী গৌসাই পূর্বে তৃকারামের 
সঙ্গে কিরূপ অসৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে কথ! উল্লিখিত হইয়্াছে। 
মন্বাজীর ভয় রামেশ্বর ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণও এই সময় তৃকারামের 
প্রতি অত্যাচার .আরস্ত করিলেন। মন্বাজী নিজের প্রতিপত্তি লোপের 
আশঙ্ক(তেই, তুকারামের প্রতি জাতক্রোধ হইয়ছিলেন ) কিন্ত রামেশ্বর 
তটের আক্রোশের কারণ অন্তরূপ ছিল। রামেশ্বর নিজে প্রাজমাস্ত* 
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিন্ন। পরিচিত ছিলেন । সাধারণের সাক্ষাতে তিনি আপ" 
মাকে সনাতন ধর্মের রক্ষক বলিয়া অভিমান করিতেন। তুকার।ম যেরূপ 
তাবে ভক্তিধন্ম প্রচার করিতেছিলেন, তাহা তাহার মনঃপূত ছিল ন1। 
সাধারণ শাস্ত্রাভিমানী পঞ্ডিতগণের গ্তায়, তিনি তুকারামকে একজন অজ্ঞ 
ও ধর্মসন্বন্ধে অনধিকারচর্চ(কারী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। 
তাহার উপর তৃকারাম ব্রাহ্মণের চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন 
দেখিয়। তাহার মর্্বাহ হইত। উপনবেশ দিতে হইলে ব্রাঙ্গণই দিবেন, 
ভগবৎ-কথ| প্রচ(র করিতে হইলে ব্রাক্ষণই করিবেন, ইহাই ভারতবর্ষের 
চিরগ্রচলিত রীাতি। বণিকপুর তুকারাম কে,ষে তিনি, ব্রাহ্মণের স্তায়, 
আপনাকে লোকের মুক্তিপপের পথপ্রনর্শক বপিয়া অভিমান করেন? 
রামেশ্বর লোকের মুখে তুকারামের কার্ধ্য প্রণালী ও স্ুযশ শ্রবণ করিয়া 
অত্যন্ত উত্তেণিত হইম়াছিলেন। তিনি তাহাকে দমন করিবার অন্ত 
তুকারামের থে গ্রামে বান, তাহার অধিকারীর নিকট যাইয়া! তাহার নামে 
অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি গ্রামাধিকারীকে বুঝাইলেন, যে 
তৃক্ধারম শূদ্ধ হুইয়। শ্রুতির মন্দ প্রচার করিতেছেন, শান্ত্রানুসারী ক্রিয়া কলা- 
পাদিতে উতৎসাহদানের পরিবর্তে আপাতমধুর ও মোহোৎ্পাদক সঙ্গীতা্ি 
দ্বারা সরপচিন্ত লোকর্দিগকে মতিত্রাপ্ত করিতেছেন, শূ্রকুলে জন্ম গ্রহণ 
কাঁরির! অকুষ্ঠি চিত্তে ব্রাঙ্গণসন্তানদিগের নমস্কার গ্রহণ করিতেছেন, সকল 
ধর্ম উৎসাদিত করিয়া,কি এক অদ্ভুত মত শনাম মহিমা” গ্রচার ও "তক্কি- 
পথ” স্থাপন করিবার চেষ্টা করিভেছেন। তিনি ধর্মবিপ্লাবক, ব্রাঙ্গণের 
অবমাননাকারী ও “পাষণ্ড মতের" পরিপোধক। র্শ ও সমান রক্ষার জন্য 
উহার পালন , একাস্ত আবশ্তক ।* রামেশ্বর ভট্ট দেশমান্ ব্ক্কি ছিলেন, 
ক বঙ্গীয় পাঠকনগের অধিশিভ নাই যে প্চৈচন্ককেও ভক্তিধর্থ প্রচান্ের জন্ক ঠিক 





কুতক্াং তীহায মুখে শ্রূপ কথা শুলিয়। গ্রামাধিকারী দেইর "পাটিল” বা 
ভ্রামলেখককে ভুঁকারামের নির্বাসনের জন্ত আদেশ প্রদান করিলেন"? 
পাটিল তুকাগ্নামকে প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়! দেহ ত্যাগ করিস্বা অন্কত্র' 
ধাইত্তে বলিলেন। দরিদ্র তুকারাম ঘিষম বিপদে পড়িলেন। হ্ঠাৎ 
পিভৃপিতামছের বাসস্থান ত্যাগ করিয়। যাওয়া সহজ কথা নয়) এদিকে 
গ্রাাধিকারীর অনভিমতে গ্রামে বাস করাও সম্ভব নয়। অনেক চিন্তার 
পর তুকারাম শেষে রামেশ্বর ভট্টের শরণাপন্ন হওয়াই কর্তব্য বলিয়া! স্থির 
করিরেন। রামেশ্বর স্গানাস্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, তুকারাম সেই 
সময় যাইয়া তাহার নন্বুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তুকারাম ভাবিয়াছিলেন 
যে, যে হরিকথায় পাষাণও বিগলিত হয়, রামেশ্বর তাহ! শ্রবণ করিলে আর 
তাহার প্রতি বিরক্ত থাকিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি ত্বাহার 
লহ্ুখে যাইয়া! আপনার অভ্যাসান্ুরূপ হরিসন্কীর্ভন আরম্ভ করিবেন । কিন্ত 
প্রামেশ্বরের হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইল না; তিনি বিরক্তির সহিত তুঁকা- 
রামকে বলিলেন, “তুকারাম তুমি শৃদ্র, কিন্তু সঙ্কীর্ভন কালে তুমি যে সকল 
কথা ব্যক্ত কর, তাহাতে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হয়। এরূপ সক্কীর্তন. দ্বার 
গা়ক ও শ্রোতা উভয়কেই নিরয়ভাগী হইতে হয়, শাস্ত্রে এইরূপ উজ্জ 
আছে। অতএব তুমি এখন হইতে আর কখনও এক্পভাবে সন্ধীর্ভন ও 
কেবিতা রচনা করিও ন1।” ব্রাঙ্ষণতক্ত তুকারাম “প্রভূর আজ্ঞ। শিরোধার্যয” 
ই বলিয়া রামেশ্বরের কথার উত্তর দিলেন, এবং তাহাকে সবিনক্কে 
জিজ্াা করিলেন, “আমি একাল পর্য্যন্ত যে নকল কবিতা রচন৷ করিয়াছি, 
তৎসন্বন্ধে প্রভূর আদেশ কি, জানিতে ইচ্ছা করি।” গর্ষিতস্বভাব ও 
ধর্্মাতিমানী রামেশ্বর বলিলেন, “সেই সকল কবিত। ইন্ত্রা়নীর জলে লইয়! 
ধনিক্ষেপ কর।” তৃকারামের হৃদয় এই নিদারুণ আদেশে ব্যথিত হইল, কিন্ত 
তিনি হদয্নের. ভাব ব্যক্ত না করিয়া, “যে আজ্ঞা, তাহাই হইবে,” এই বলিয়া 
রাদেশ্বরক : প্রণ!সপুর্বক, প্রস্থান রূরিলেন 1, "রচনা উৎকৃষ্ট ছউক, বা 
অপর্ষ্ট 'হুউফ, রচদ্দিতাঁর; পক্ষে তাহা ,বহছুমৃল্যবান।। - নিজের, পুত্রকষ্টায 
সবাক কাহার প্রতি মমতা: জন্মে, জ্তরাং রামৈশ্বরের.নিছুর আদেশে, তুকার 
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দর টিক এ 78118 কা শি হিসি এ ট ) পে দিসি সপ স্্ী 
এইরূপ নিন্মাভান হইতে হইয়াছিল। চৈতন্ঠ অদ্বিতীয় পঙ্িত ও-ব্রাহ্মপসড়ান. ছির়েন, 
শীহজানশৃন্য শুর, তুকারাদ ঘে আরও. অধিক বিদ্বেষের আন্পদ হইবেন, তাহা 'বল! 


জুন, ১৮৭৫ । ] তুকীরাম হ৯খ. 


যে মর্পীড়িত হইবেন, ভাহা আশ্ধ্য নয়। বিশেষতঃ তুকারাম বাঁছা রচন।. 
করিয়াছিলেন, তাহা নাম, ঘশ, বা অর্থলাভের জন্য নয় | তাহার সর্বশ্বধন 
বিঠোবার উদ্দেশে উৎন্্ট পদার্থই বিনাশ করিবার ক্ন্ত, রামেশ্বর এই কঠোর 
আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণ, দ্রেবতা, তাহার আদেশ সর্ব 
শিরোধার্ধ্য, এইরূপ বিশ্বাসেই তুকারাম রামেশ্বরের আল্লার প্রতিবাদ কষেন 
নাই, ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত বাক্য অবশ্থই প্রতিপাল্য বলিয়!, তিনি: 
মর্মান্তিক ক্রেশ স্বাকার করিয়াও কবিতাগুলি ইন্ত্রায়নীতে নিক্ষেপ করিতে 
প্রস্তত হইয়াছিলেন। কিন্ত তাহ! কার্যে পরিণত করিবার সময় তাহার 
দারুণ ক্লেশ বোধ হইল। যে তুকারাম আপনার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাঁধি-' 
ক।রমূলক কাগর্সপত্রগুলি স্বহত্তে নদীজলে নিক্ষেপ করিতে কুন্ঠিত হন নাই, 
কবিতাগুলি নিক্ষেপ করিবার চিস্তা করিতে তাহার হৃদয় অধীর হইতে 
লাগিল। তৃকারাম জানিতেন যে, কবিতাগুলি আর তাহার নহে, তাহার 
প্রিয়তম বিঠোবার, নুতরাং বিঠোবার মন্দিরে প্রবেশ করা অবধি তাহার 
হৃদয়ের যন্ত্রণা সমধিক বর্ধিত হইল । ভক্তের নিকট ভগবান, পিতা, মাতা, 
ভ্রাতা, সখা, সুহৃৎ, সকলেরই স্থান অধিকার করেন; শিশু যেমন সাভার 
নিকট যাইয়া, আপনার দুঃখ নিবেদন করে, ভৃকারামও তেমনই বিঠোবাকে 
মাতৃ সম্বোধন করিয়া, অশ্রপূর্লোচনে আপনার বেদনা ,জ্ঞরাপন করিলেন। 
তিনি বণিজেন, *প্রভো, তুমি সকলের কর্তা, তুমিই আমাকে এই সকল 
কবিতা রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিলে, আব তুমি আবার তাহ! ইন্ত্রা- 
ব্নীতে নিক্ষেপ করিবার অন্ত ব্রাহ্মণের মুখে আদেশ প্রচার করিতেছ। 
তোমার যাহ! ইচ্ছ। তাহাই সম্পন্ন হউক।” তুকারাম এহ বলিয়া রচিত 
কবিতাগুলি পাষাণ ফলকে আবন্ধ করিয়া এবং তাহা উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত 
করিয়। বিষ্টলের নাম উচ্চারণপূর্ববক ইন্ত্রায়নীর জলে নিক্ষেপ করিলেন, 
এবং ভক্ত ধেমন প্রতিমা! বিসঙ্জনাস্তে শৃস্তমনে গৃহে প্রত্যাগমন করে, সেই 
রূপ শৃন্ভমনে গৃছে প্রত্যাগত হুইলেন। কুটিলস্বভাব লোকেরা এই 
উপলক্ষে তাহাকে বাঙ্গ করিতে বিরত হইল না। ফেহ বলিল, তুকারাম: 
আপনাকে সাধু মোহাস্ত বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; ভালই 
হইল যে, বামেশ্বর ভট্ের স্তায় একজন সাধু পুরুষের স্বারা তাহার কুটিলতা 
ভেদ হইল। তৃকারাম গ্রথম প্রথম এসকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া, 
নিজের ইচ্ছানুযপ পূজা ধ্যান ইত্যাদিতেই নিম ছিলেন) কিন্তু গ্রামের, 


২৯৮ দশলী [ ৪র্থ ভাগ, ৬ষ্ সংখ্যা। ও 


সকল লোক হখন এক বাক্যে বলিতে আরত্ত করিল যে, “তুকারাম পূর্বে 
আপনার পৈত্রিক কাগজপত্রগুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার 
এঁহিক সম্পদ বিসর্জন দিয়াছিল ; এক্ষণে আপনার একমাত্র সম্বল কবিতা- 
খুলিও নিক্ষেপ করিয়া নিদ্ধের পারত্রিক সম্পদ বিসর্জন করিল) তখন 
তাহার হৃদয় নিতান্তই অধীর হইল। তিনি অন্ন জলত্যাগ করিয়! বিঠোবার 
মন্ধিরের সম্মুখে যে তুলসীমঞ্চ ছিল, তাহারই নিকটে একটা প্রস্তর খণ্ডের 
উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। দিবারাত্রির মধ্যে তিনি কখনও সে স্থান 
ত্যাগ করিতেন না বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। মহীপতি 
বলেন তুকারাম এইর্প ভাবে ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত করিলে পর 
দেহুর লোকদিগের প্রতি বিঠোবার স্বপ্লাদদেশ হইল যে, "আমি তুকারামের 
কবিতাগুলি জলের মধ্যে সযত্তে রক্ষা করিয়াছি, তোমর! যাইয়া তাহ। উদ্ধার 
কর।” তৎপরদিন গ্রামের লোকেরা মেই সকল কবিতা প্রাপ্ত হইয়া 
তুকারামকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। কৃতজ্ঞ তুকারাম এই উপলক্ষে 
সাতটী অভঙ্গ রচন1 করিয়া বিঠোবার বন্দন! করিয়াছেন। 
এদিকে রামেশ্বর ভট্ট তুকাঁরামকে তীহার কবিতাগুলি ইঞ্ত্ার়নীর 
জলে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া, শিষ্গণের সহিত পুনরাক়্ 
*নাগনাথ” নামক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের পুজা! করিবার জন্ত গমন করিতে- 
ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কোন মুসলমান ফকীরের উদ্যানে প্রবেশ 
করিয়া, তন্মধ্াস্থ জলাশয়ে ন্নান করিলেন। কিন্তু স্নানের পর হইতেই 
তাঁহার বিষম গাত্রদাহ আরন্ধ হইল এবং কিছুতেই তিনি তাহা প্রশমন 
করিতে পারিলেন না। তাহার শিষ্যগণ তাহাকে ফকীরের নিকট ক্ষম! 
প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু রামেশ্বর ব্রাহ্মণ হুইয়া মুসলমান ফকীরের 
শরণাপন্ন হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি এই গাত্রদাহ হইতে 
অব্যাহতি লাভের জন্য, জ্ঞানেশ্বরের সমাধিস্থলে যাইয়া, আত্রয়প্রার্থী হই- 
লেন। অনেকেই বলিতেছিল, ষে, তৃকারামের প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যব- 
হারের জন্যই তাঁহার এই অপ্রতিবিধের গান্রদাহ উপস্থিত হুইয়াছে। 
: ব্রামেশ্বরও এক দিন স্বপ্ন দেখিলেন যে ভ্ঞানেশ্বর তাহাকে বলিতেছেন, “তুমি 
 ভগবস্তক্ত তুকারামের অনিষ্টাচরণ করাতেই তোমার সমস্ত সুক্কত বিনষ্ট 
হইয়া! তোমার এই ছূর্দতি ঘটিয়াছে। তুকারামের শরণাপর হওয়া! ভিন্ন 
- তোমার আর মঙ্গল নাই।” তৃকারামের অভঙ্গ সসূহের পুনরুদ্ধার সংবাদও 
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এই সময় রামেশ্বরের কর্ণগোচর হইল। তখন আত্বকৃত কার্যের জন্য 
লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়! রামেশ্বর তৃকারামের নিকট তীহার স্ত্তিপূর্ণ এক 
পল্ত প্রেরণ করিলেন । রামেশ্বর তুকারামের প্রতি সেরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুর 
ব্যবহার করিলেও তুকারাম তাঁহার উপর কিছুমাত্র বিরক্ত ব1 বিদ্বেষভাবাপন্ন 
হন নাই। তিনি রামেশ্বরের শিষ্যগণের মুখে ভট্টের দুর্দশার কথা শুনিয়া, 
অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তাহার পত্রের প্রত্যুত্তর নিয়লিখিত হি 
রচনা করির! তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। | 


হৃদয় নির্দাল। হলে শক্রদল, সুহাদ্‌ সমান হয়। 

শার্দ,ল ভীষণ, না করে ভক্ষণ, নাহি দংশে ফণীচয়! 
বিষম গরলে, সুধাঞল ফলে, বিপদ সম্পদ প্রায়। 
নিষিদ্ধ করম, হয় সে ধরম, সম্তাপে আনন্দ ছায়।॥ 
দীপ্ত হতাঁশন, ন। করে দহন, বহিশিখ। সিদ্ধ হয় । 
জগতে সমান, সকলের প্রাণ, কর প্রীতি বিশ্বময় । 
তুকা বলে তবে, শিখিলেত এবে, জগতের কিবা রীত্‌। 
দেব নারায়ণ, প্রসন্ন এখন, মনে রেখ স্বিহিত ॥ 


মহীপতি বলেন যে তুকারামের প্রেরিত এই অভঙ্গ পাঠ করিয়। রামে- 
শ্বরের গাত্রদাহ নিবারিত হইল, এবং রামেশ্বর তুকারামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 
উৎন্থক হইলেন। তুকারাম তাহার আগমনবার্তী শ্রবণ করিয়া, তাহাকে 
প্রস্থাদ্গমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন । মধ্যপথে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, 
রামেশ্বর তুকাঁরামের নিকট নিজের ছুর্ব্যবহারের জন্য বিশেষন্দপ ছুঃখ প্রকাশ 
করিলেন। তুকারাম তাঁহাকে উপযুক্ত সাস্বন দান করিলেন। রাষেশ্বর 
বপিলেন, “আপনার প্রেরিত অতঙ্গই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছে। 
এখন ভইতে আমি আর আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না” এই বলিয়া 
রামেশ্বর বিস্তা, কুল।ভিমান এবং সাংসারিক প্রতিষ্ঠার মোহ পরিত্যাগ পূর্বক 
ভুকারামের চরণ ধারণ করিলেন । রামেশ্বর এই সময় হইতে তুকারামের 
অস্থ্রাগী ভক্ত হইয়া তাঁহার অন্যান্ত শিষ্যগণের ন্যায় সন্বীর্তনের সময়, ফ্রক! 
ধারণ পুর্ববক তাহার সঙ্গীতের সাহায্য করিতেন । সত্যেন্্র বাবু রামেশ্বর ভট্রের 
এই পরিবর্তন অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার রচিত “বোম্বাই 
চিত্র' হইতে নিয্নশিখিত কয়েকটা পংক্তি সাদরে উদ্ধৃত হুইল )-- 
"এইক্ষণ অবধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের একজন পরম ভক্ত শিষ্য 
হইলেন- বিদ্বেষ অন্ুতাপে পরিণত হইল-_ধাহাকে ক্ষুদ্র বণিয়া অবজ্ঞা! করি- 
তেন, ত্বাহাফে দেবতারূপে পৃ! করিতে লাগিলেন। এক্ষণে হার বোধ- 
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গম্য হইল, ভগবস্তুক্ত জনের কোন জাতি নাই। যেমন শালগ্রাম প্রস্তর হইয়াও 
পৃজার্হ, সেইরূপ ঈশ্বরানুরাগী পুণ্যায্মার প্রতি নীচ জাতির দোষ অর্শে না। 
দশগ্রন্থী বৈদিক পক্তিতের! শাস্ত্র, পুরাণ, ভগবদগীতা প্রত্যহ পাঠ করেন, কিন্ত 
তাহারা সে সকলের সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই কলিষুগে 
ব্রাক্মণের। কর্মকাণ্ডের কুচক্রে ও জাতাভিমানে ছুর্দাশাগ্রস্ত হইয়াছে । তুকা 
সামান্ত ব্যবসায়ী বণিক নহেন,তিনি বিঠোবার চরণদাস-_তাহার গ্যায় 
জ্ঞানী ভক্ত ও ত্যাগী পুরুষ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখি নাই ।** 
এইরূপে তুকার গ্রতি রামেশ্বর ভট্টরের ভাব আশ্চর্ধ্যরূপে পরিবর্ঠিত হইল ও 
তিনি যে সকল কবিতা জলমগ্ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাথা নিজ 
হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে গ্রবৃত্ত হইলেন। 
এইরূপে তৃকারামের শিষ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইয়া, কিরূপে তাহার সঙ্গে পৈত্রিক সম্পন্তি বিভাগ পূর্ব্বক 
পৃথক হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। তুকাঁরামের মহত্ব 
মুগ্ধ হইয়া, কাঁনাইয়া এবং সেই সঙ্গে আরও কয়েক জন লোক, এই সময় 
তুকারামের শিষ্যত্ব শীকার করিলেন । ইন্দ্রায়নী হইতে তাহার কবিত! 
সমূহের পুনরুদ্ধারের পরই তুকারামের ভাগা অপেক্ষাকৃত গ্রসন্ন হইয়ছিল। 
ইহার পর তাহাকে আর অধিক সামাজিক নির্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। 
তবে ধর্ম প্রচারকপিগের পক্ষে চির শান্তি কখনও সম্ভব নয়; শ্ৃতরাঁং ছুই এক 
স্থলে তিনি নির্যাতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। 
একবার তাহার কোন শিষ্যের পত্বীর হস্তে তাহাকে বিলক্ষণ শান্তি পাইতে 
হইয়াছিল। তুকাঁরামের শিষ্যপদিগের মধ্যে শিবজী কীাসার নামে একজন 
্তাকার ছিলেন। তুকারামের উপদেশ গুণে শিবজীকে ক্রমশ সংসার- 
বিরাগী হইতে দেখিয়া শিবজীর পত্ঠী অতিশয় কুদ্ধা হইলেন এবং তুকারামই 
সকল অনিষ্টের মূল ভাবিয়! তাহাকে দণ্ড দিবার অন্ত একদিন তাহাকে 
আহারের নিমন্ত্রণ পূর্বক অত্যুঞ্ণ জল তাহার সর্বাঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। 
ভুকারাম যন্ত্রণায় অধীর হইলেও কাংস্তকার পত্থীকে কোন কথা না বলিয়া 
বিঠোবার চরণ বন্নায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা হইতে তাহার যন্ত্রণা 


* রামেশ্বর তট তুকারামের স্ততিবিষয়ক যে কয়েকটি অভঙ্গ রচনা করিরাছেন, 
তাহাতে এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ' | 
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ক্রমশ প্রশমিত হইল। তুকারাম এই উপলক্ষ্যে বে অভঙ্গটা রচনা করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! নি প্রদত্ত হইতেছে। 


প্রচও অনলে দেহ করিছে দাহন। ভেঙে বুঝি গেল বুক সহেন! যে আর, 

এ সময় কোথ। হরি করগো রক্ষণ ॥ ঈাড়ায়ে কি দেখিতেছ ওহে গুণাধার। 
জনক জননী প্রভূ তুমিই আমার। শার্তির সলিল লয়ে এস ত্বরা করি 

এস তবে কুপা করি এস একবার ॥ তোমাবিনা কেবা মোরে উদ্ধারিষে হরি। 
অ।পাদ মস্তক হের দহিছে অনলে। তুক বলে, তুমিত গো জননী আমার 


নিবারিতে নাহিপারি ভানি আখিজলে ॥ তোম। বিনা আর কেবা করিবে নিস্তার ॥ 

ুর্বস্তা কাংস্তকার-প্রী তুকারামের উপর একবার এইরূপ অত্যাচার 
করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। আহারের সমরও তীহাকে বিষমিশ্রিত খাদ্য 
প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তুকাঁরাম তাঁহা৷ হইতেও 
অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন । মহীপতি বলেন তুকারামের প্রতি এইবূপ 
ব্যবহারের ফলে কাস্তকাঁর পন্থী অল্পদিনের মধ্যেই কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইয়াছিল 
এবং দয়াময় তুকারামের অনুগ্রহে পরে সেই ছুর্মোচ্য ব্যাখি হইতে অব্যাহতি 
লাভ করে। 

তুকারামের সহিষুতার বিষয় আমরা বর্ণন করিয়াছি। তাহার আত্ম- 
সংযমের দৃষ্টান্তও মহীপতি উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, একবার 
একটী যুবতী রমণী, তুকারাঁমের নিকট আপিয়া আপনার পাপাভিলাষ ব্যক্ত 
করে? তুকারাঁম তাহাকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, ছুইটী অভঙ্গে তাহা 
প্রকাশিত হইয়াছে । তুকারাম যে কিরূপ কঠোর সংঘমী পুরুষ ছিলেন, এই 
ছুইটা অভঙ্গ হইতে তাহ সুম্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অভঙ্গ ছুইটার সত্যেন্্র 
বাবুর কৃত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ১-- 


"শ্রী সঙ্গ চাহিন। দেব শুক্ষতরু এযে পরস্ত্রীকে দেবপত্তী রুত্মিনী সমান 
এ পাষাণ দেহ তাহেস্ত্রীসঙ্গকিসাজেট  এনছড়বিশ্বাস মোর, ইথে নাহি আন। 

. ভজন সাধন তাহে সব ঘুরে যায়। যাওম! কি দিব তেরে কিবা মোর আছে। 
লালসা! মজালে পরে রক্ষা পাওয়! দায় ॥ বিুদাস আমরা গো কেন কষ্ট মিছে। 
তাকানে! সে মুখপানে মৃতুার সমান। এ তব ছুর্দশ! হেরি হাদি দহে দুখে। 
কামিনী লাবণ্য যেন দুঃখের নিঘান ॥ ছিছি ছিছি হেন কথ। আনিও না মুখে । 
তুক1 বলে সাধুহয় যদিও আগুগ। তুকা বলে হে সুন্দরী পতিষাদ চাও 


কাছে গেলে দহিবে সে এই তার গুণ ॥ লোকের অতাব নাই,খুঁজে কিনাপাও। 
এরূপ আত্মনংযম না থাকিলে কি আর তুকারাম, হ্বেশীয় সমাজে 


দেবযোগ্য পূজ। প্রাপ্ত হইতেন ? 
গু : শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বস্তু । 


*. প্রয়োজন বোধে সতোন্র বাবুর অনুবাদের ছুই একচি কথা পরিবন্তিত হইল ॥ 





পাপ 


বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য । 


বাঙ্গাল! ভাষার এখন আর সে দিন নাই। বাঙ্গালা ভাষা এখন কেবল 
অশিক্ষিত দোকানদার স্ত্রীলোক ও অর্ধশিক্ষিত সংবাদপত্রলেখকের ভাঘ। 
নহে। ধাহার! বিদ্যা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! পরিচিত, তাহারাও আজকাল 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের অনুশীলন ও বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে সৌভাগ্যেরই বিষয় বলিতে 
হইবে। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল সাহিত্যের উন্নতি না হইলে বাঙ্গালী 
জাতিরও যে উন্নতি হইবে না, ইহা! আজকাল অনেকেই বুঝিয়াছেন। 
ইংরেজী ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিত! লাভ করিলে সমাজে কোনও ব্যক্তির 
প্রতিষ্ঠী এবং কিম্ংপরিমাণে প্রশংসালাতও হইতে পারে। কিন্তু এই 
প্রতিষ্ঠ। ও প্রশংনা ষে কখনই স্থায়ী হইবে না, ইহ! নিশ্চিত । মাইকেল 
মধুহদন দৃত্ত যদি কেবল 086৮৩ 1,207 র ন্যায় আরও কতিপয় ইংরেজী 
কাব্য লিখিয়] যাইতেন, তাহা হইলে তাহার নাম আজ কেহশ্মরণ করিত 
কিনা, তদ্বিষয়ে সনেহ আছে। কুমারী তরুদত্ব তাহার অদ্ভুত প্রতিভাকে 
যদি বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবায় নিয়োজিত করিয়! যাইতেন, তাহা হইলে আজ 
তিনি কখনই তাহার শ্বদেশীয়গণের স্বৃতির এক কোণে পড়িয়া থাকিতেন 
না। ধাহারা ইংরেজী ভাষ। শিক্ষা করেন নাই, তাহার! তরুদত্তের নামও 
গুনিয়াছেন কিনা, সন্দেহ স্থল। গ্রপিদ্ধ ইংরেজী-লেখক বাবু ভোলানাথ 
চন্দ্র তাহার 1:19615 ০1৪. 171000 নামক পুস্তক যদি বাঙ্গালা ভাষায় 
লিখিতেন, তাহা, হইলে তাহার ও তাহার পুস্তকের আজ কত গৌরব 
হইত। শশিচন্দ্র দন্ত ইংরেজী ভাষায় যে সমুদয় পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়! 
গিয়াছেন, তাহাতে তীহার ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়) কিন্তু বঙ্গদেশে 
রাজকৃষ্ণ রায়ের যতটুকু নাম থাকিবে, তাহার শতাংশের একাংশও নাম 
তাহার থাকিবে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। লালবিহারী দের “গোবিন্দ 
সামন্ত” ও “বঙ্গদেশের রূপ কথা” কেবল ইংরেজীভাবাতিজ্ঞ ব্যক্কিগণেরই 
নিকট আদৃত হইবে ; কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তিনি চির- 
কালই [)101:619 ব| 1090)612র ন্যায় অপরিচিত থাকিবেন। প্রা 
শর্দা? ইংর়েজের নিকট কশ্মিন্কালেও ত বাঙ্গালী মিপ্টন বলিয়! গণ্য হই- 


ভুন। ১৮৭৫ । ] বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল সাহিত্য ৩০৩ 


বেন না; অধিকস্ত একমাত্র বাঙ্গালাভাষাঁতিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকটও 
কখনও পরিচিত হইতে সমর্থ হইৰেন না। 

প্রকৃত কথ! এই, কোনও জাতির সাধারণ ব্যক্তিবর্গের উন্নতিতেই 
জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয় । ইদানীং সহস্র সহ যুবক কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও, তাহাদের 
মধ্যে কেবল যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই উক্ত ভাঁষায় অধিকার লাভে সমর্থ হন, 
ইহা এক প্রকার অবধারিত সত্য । প্রতি বৎসর সহ সহত্র যুবক ইংরেজী 
ভাষা শিক্ষা করিলেও বাঙ্গাল! ভাষা তাহার! একেবারে বিশ্থৃত হইতে সমর্থ 
হন না। জননী, ভগিনী, স্ত্রী ও ইতর সাধারণের সহিত তাহাদিগকে 
বাঙ্গালা ভাষাতেই কথোপকথন করিতে হয়। কেবল সমশিক্ষিত ব্যক্তি- 
গ্রণেরই সহিত তাহারা না বাঙ্গালা না ইংরেজী এক “বিতিকিচ্ছি” অদ্ভুত 
ভাঁষায় কথাবার্তী কথিয় থকেন। কিন্ত এইরূপ ভাষায় কথাবার্থী কহিতে 
তাহাদের যে একটা আন্তরিক প্রবৃত্তি আছে, তাহা বোধ হয় না। ইংরেজীর 
“বুক্নী” দিয়া কথোপকথন কর! ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে ইদানীং একট! 
যীতি (কেহ কেহ বলেন, একট! রোগ) হুইয় দাঁড়াইয়াছে । অনেকে কেবল 
এই বীতিরই অনুসরণ করেন মাত্র । কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পারা বায়, অবিমিশ্র বাঙ্গালাতে কথাবার্তা কহিতে পাইলে 
অনেকেই যেন হাফ ছাড়িয়া বাচেন। যাহার! মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়! 
লিখন, পগন ও কথোপকথনে কেবল ইংরেজী ভাষাই ব্যবহৃত করিয়া 
থাকেন, তাহাদের অবস্থা আমার নিকট বড়ই শোচনীর প্রতীয়মান হয়। 
একজন বাঙ্গালী একটা হিন্দুস্থানী মহিলাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে হদ- 
মনের প্রেমজ্ঞাপনোদদেশে “সই” ফের স্থলে “সেঁঞা রে” বলিলে যেরূপ হয়, 
কিশ্বা জনেক পীড়িত আতুর ব্যক্তি “বাপরে, মাগো” বলিবার পরিবর্তে 
401 255) 01) 008100102+ বলিলে যেরূপ হয়, বাঙ্গালী হইয়া! এবং 
ৰাঙ্গাল। ভাষা বিশ্থৃত ন! হইয়া! খাঙ্গালা ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার 
ব্যবহার করিলেও ঠিক তত্রপই হয়। হাজার হিন্দী ও ইংরেজী জানিলেও, 
বাঙ্গালা ভাষাই যেন আমাদের প্রাণ । বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালাতে কথা- 
বার্তা কহিষ্ক! প্রাণে যেকধপ সুখ ও “সোয়ান্তি” পাওয়া যায়, এরূপ অন্ত 
কোনও ভাষাতে পাওয়া! বায় না। বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালা ব্যতীত অন্ত 
কোন তাধাক্স কথ! কছিতে হইলে আমার মনে হয় যেন আমার প্রেমা- 


৩০৪ | দাসী [ ৪র্ঘ ভাগ, ৬ষ্ঠ মংখ্যা। 


স্পদ্দের সহিত আমার হইয়। আর কেহ প্রেমালাপ করিতেছে। অন্ত 
ভাষায় কথা কহিতে গেলেই যেন পরস্পরের মধ্যে একটী ব্যবধান আ দিয়! 
পড়ে। সে ব্যবধানটি কিছুতেই যায় ন!। 

যাহ! হউক, বঙ্গদেশে ইংরেজী বা অন্ত কোন ভাষার বছল চচ্চ! হইলেও 
বাঙ্গালী সাধারণ বাঙ্গালা ভাষ! পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্য ভাষা গ্রহণ 
করিবে না। বহুভাষাবিদি অনেক ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে 
পারেন, কিন্তু বাঙ্গাল ভাষাই জনসাধারণের মাতৃভাষা, হৃদয়ের ভাষা ও 
সর্প্রধান ভাষ! হইয়া থাকিবে । জাতীয় উন্নতি সংসাধিত করিতে হইলে, 
এই বাঙ্গালা ভাষা দ্বারাই জনসাধারণের মন ও চিত্তের উত্কর্ষ-বিধান 
করিতে হইবে । অন্ত কোনও ভাষার অবলম্বনে, এই উদ্দেশ্ত কখনও সফল 
হইবে না। স্থতরাং স্বদেশহিতৈষী, মনীষী ও প্রতিভালম্পন্ন ব্যক্তিগণের 
বাঙ্গাল] ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের অন্থুণীলন ও পুষ্টিসাধন করা কর্তবা। 
এই ভাষা ও সাহিত্য যত উন্নত, মাঞজ্জিত ও পবিত্র হইবে, সাধারণ ব্যক্কি- 
বর্গও ততই উন্নতির পথে অগ্রনর হইতে সমর্থ হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, 
ছুই চারিটি ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজের কখনও উন্নতি হয় না। সমাঙ্জের 
ধাহার অস্থি মজ্জা ও প্রাণ স্বরূপ, সেই জনসাধারণের উনঠিণমষ্টিতেই 
জাতীর উন্নঠি অবধারিত হুইবে। সুতরাং সর্বাগ্রে জাতীয় ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতিসাধন করা! যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। 

ধাহারা এই পবিত্র মাতৃভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কোনও 
চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, ভবিষ্যৎ বংশীয়ের চিরকাল 
তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে । রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্্র 
গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মধুহ্দন দত্ত, প্যারীচাদ 
মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নবীনচন্ত্র সেন, কালী প্রসন্ন ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মছোদয়গণ 
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্যকে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের পাঠ্য করির! 
দিয়! এদেশের মহান্‌ উপকার সাধন করিয়াছেন এবং চিরকাল বাঙ্গালা 
জাতির কৃতজ্ঞতাভাঁজন হইয়! থাঁকিবেন। ইহাদের পূর্বে যে নকল মহাস্ব! 
প্রানুভূতি হইয়া বাঙ্গালা ভাষ! 'ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, 
সহম্র দোষ থাকিলেও কুতজ্ঞ বাঙ্গালী সাধারণ আজি'ও তাহাদের যখোচিত 
সমাদর কলির থাকে । কৃততিবান ও কাঁশীরাম দাস বাঙ্গালী নরনার' 
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ম।ব্রেরই সুপরিচিত ও পুজ্য। ইহাঁর।ই বাঙ্গালী জাতির নীতিপরায়ণত। ও 
ধর্মীন্ুরাগ এখনও অটল রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার] বাঙ্গালীর জন্ত 
বাঙ্গালা ভাষায় ষদি বাঁমায়ণ ও মহাভারত ন] লিখিয়! যাইতেন, তাহা! 
হইলে আজ যে বাঙ্গালীর কিরূপ অবস্থা ঘটিত, তাহা বলা যায় না। 
ইহারাই প্রকৃত পক্ষে জাতীয় কবি ছিলেন এবং ইহাদেরই শ্বদেশাুরাগ 
ও শ্বজাতিপ্রিয়ত1 সার্থক হইয়াছিল । ইহার! পূর্বেক্ত মহাকাব্যদ্বয় বাঙ্গালা 
ভাষায় রচনা করির। বাঙ্গালীজাতিকে যে কি অপরিশোধ্য খণজালে আবদ্ধ 
করিয়! গিরাছেন, তাহ! চিত্তা করিয়! উঠিতে পারি না। ধনী, জ্ঞানী ও 
মানী ব্যক্তি হইতে সামান্ত কৃষক পর্যযস্ত-_-সকল ব্যক্তিই এখনও ইহাদের 
বিরচিত “অমৃত সমান” অপুর্ব কথ পাঠ করিয়! মুগ্ধ হন এবং ধর্মপণ্ে 
অগ্রমর হইতে কৃতনিশ্চয় হন। উহার জাতীয় জীবনকে যেন হস্ত ছার! 
স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে এক জীবস্ত শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত 
করিয়! অকাল মৃত্যু ব! ক্ষয় হইতে যেন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী 
ইহ'দের খণ কখনও পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না। | 
ইহাদের ঠুলনায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, মুকুন্দরাম, ভারত- 
চন্দ্র প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবি ছিলেন। বিষয় নির্ধাচন ও অপেক্ষাকৃত 
মার্জিত ভাবই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাঁসের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। পৃর্বোক্ত 
কৰিগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত মাজ্জিত ভাষায়, রচন! পারিপাট্যে এবং সু 
(কোমল ও স্থললিত সঙ্গীত স্থ্টিতে কৃতিবাস ও কাশীরাষ হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
কিন্তু এই সমস্ত গুণ সমষ্টিই তাহাদের প্রাধান্ত স্থাপনের পক্ষে যথেই কারণ 
ছিল না। আমাদের বক্তব্য আরও একটু পরিষ্কট করিয়া! বল! যাউক। 
ভাষার পারিপাট্য ও লালিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাব পরিমার্জিত এবং বিষয়ও 
উন্নত ন! হইলে, কোন গ্রন্থই সাহিত্যজগতে কখনও উচ্চস্থান অধিকার 
করিতে সমর্থ হয় না। হইলে, সর্ধকালে ও সর্ধদেশেই নাতিস্ুন্দরী, আড়- 
স্বরশৃস্তা, পবিভ্রশ্ব ভাবা! কুলমহিলাদের অপেক্ষা বাহ্ববাকৃচিক্য ময়ী,পাসিপাট্য- 
শালিনী, কলাবতী বাররনিতাদেরই নমধিক আদর ও পুজ| হইত ! যাহার 
এই শেষোক্তাদের দেহে সৌন্দর্য্য ও লালিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তাহাদের 
মৌন্দধ্যজ্ঞান সম্বন্ধে আমি কোন কথা রলিতে চাই না; তবে আমি এই 
মাত্র বলিতে গারি, তাহারা আমার পূর্বোক্ত কথার রি রা 


হষ্কয়জম করিতে কখনই সহর্থ হইবে না। 
ও 
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এই কথ! পাঠ করিয়া! কেহ যেন মনে না করেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, 
গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের কবিতার মধ্যে উন্নত ও মার্জিত 
ভাব আমি একেবারে কোথাও দেখিতে পাই নাই। ইহাদের কবিতার 
মধো যেরূপ নিকৃষ্ট, তদ্রপ উন্নত ভাবও আছে। কিন্তু অনেকেরই 
রচনায় ভাল তাৰ অপেক্ষা মন্দ ভাবেরই প্রাধান্ত সমধিক। ইহা যে এক- 
মাত্র তাহাদের বিকৃত কুচিরই দোষ, তাহা! নহে। দোষ অনেকট। সেই 
যুগের-_-ষে যুগে তাহার! প্রাছ্ভূতি হইয়াছিলেন। এই কারণে কৃত্তিবাস 
এবং কাশীদাসও এই যুগদোষ হইতে একেবারে নির্শ্ত হইতে সমর্থ হন 
নাই। বিষয় নির্বাচন করিতে ক্ষম না হইলে, ইহার! পূর্বোক্ত কবিগণের 
ভুলনায় বাঙ্গল! স্াহিত্যজগতে অনেক নিয়স্থান অধিকার করিতেন, 
সন্দেহ নাই। 

যাহ! হউক, এই কবিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বঙ্গভাষাকে মার্জিত 
ও সম্পদশালিনী করিতে যথাসাধ্য চে! করিয়াছিলেন । বাঙ্গাল! সাহিত্য ও 
ইছাদ্দের অনেকেরই রচনাগুণে সাহিত্যপদবীতে আরঢ় হইতে সমর্থ হই- 
যাছে। এই কারণে বাঙ্গালী ইহাদের নিকটেও চিরকাল খণী থাকিবে। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী সর্বাপেক্ষ। অধিকতর খণী থাকিবে, কৃত্তিবাস 
ও কাশীদাসের নিকটে--ধাহার। বাঙ্গালীর জাতীয় জী বন গঠনে ও ধর্দ্রভাব 
সংরক্ষণে সহায়ত করিয়াছিলেন। 

জাতীয় জীবন সংগঠন ও জাতীয় জীবনকে উন্নতির পথে আকর্ষণ 
করাই জাতীয় লাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্য। পূর্বে পুর্বে ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাস্গালী যুবকের বাঙ্গাল! ভাষা! ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে দ্বণ! 
ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের তৎকালীন তাদৃশী আকর্ষণী 
শক্তির 'অভাবই তাহার প্রধান কারণ ছিল। বাঙ্গাল-সাহিত্য বলিয়। 
তখন কোনও একটা জিনিষ ছিল না| যুবকদের হৃদয়ে তখন যে 
অভিনব অ(কাজ্ষা ও উচ্চ অভিলাষ জাগরিত হইয়াছিল, বাঙ্গাল! ভাষার 
কোনও পুস্তকপাঠে তাহা চরিতার্থ হইত না। ইংরেজী সাহ্ত্যি পাঠ 
করিয়! বাঙ্গাল! সাহিত্য আর স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হইত ন1। নুতরাং 
তাছার! বাঙ্গাণা ভাষাকে ধেবর্বরের ভাষ। ও বাঙ্গাল! সাহিত্যকে বে বর্ধরের 
সাহিত্য বলিয়া একেবারে পরিত্যাথ করিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? 
কালক্রমে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায় সেই আকাজ। কিন 
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পরিমাণে চরিতার্থ করিবার উপক্রম হইল। যুবকের?ও বাঙ্গাল! ভাষার, 
যত্সামান্ত আদর করিতে লাগিলেন । ক্রমে উচ্চ বিষয় উচ্চ ভাব ও 
মার্জিত রুচি লইয়া বঙ্গদেশে কবিসকলও প্রাদুভূতি হইতে লাগিলেন। 
বাঙ্গালী যুবকেরাও মধুস্থদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্ত্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি নবীন 
কবিগণের গদ) পদ্য কাব্যার্দি পাঠ করিতে লাগিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে 
মিণ্টন, সেক্ষপীয়র, ওয়ার্ডস্বার্থ পাঠ করিয়। বাঙ্গালী ফুবকের! যে বাঙ্গালী 
কবিদেরও কাৰ্যাদ্দি পাঠ করিতে আগ্রহাম্বিভ হইলেন, ইহ! বাঙ্গাল! সাহি- 
ত্যের শ্রাবৃদ্ধিরই পরিচয় সন্দেহ নাই। রজনীকান্তের এতিহাসিক প্রবন্ধ, 
চন্দ্রনীথের সমাঁলোচন1, রবীন্দ্রনাথের মর্মম্পর্শিনী রচনা, কালীপ্রসন্নের 
আলাময়ী উক্তি ও ভূদ্বেবের প্রগাঢ় চিন্তাশীল বিবৃতি, আধুনিক বালালী 
পাঠকের আদরের বস্ত। এই সমস্ত গ্রস্থকারের রচন। পাঠ করিয়! বাঙ্গালী; 
আপনার জীবনে এক অতিনব পরিবর্তন অনুভব করিতেছে। 

জাতীয় সাহিত্যেই জাতীয় ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া বার । আধুনিক 
বাঙ্গালীর সহিত নে কালের বাঙ্গালীর যেন্ধপ সাদৃপ্ঠ, প্রাচীন বাঙ্গ।লানাহিত্যের 
সহিত আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যেরও তদ্রপ সাদৃশ্ত । ছুইটীকে পরস্পরের 
সারিধ্যে স্থাপন করিলে উভয়ের মধ্যে বংশগত সাদৃশ্য ও ধেন লক্ষিত হক 
না। ইংরেজের শাসনকালে বাঙ্গালী চরিত্রের বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে! 
পরিবর্তন মন্দের দিকেও যেরূপ হইয়াছে, ভালর দিকেও তদ্রপ হইয়াছে। 
কিন্তু মন্দ অপেক্ষ। ভালর দিকেই পরিবর্তনের পরিমাণ সমধিক! পাশ্চাত্য 
শিক্ষাগুণে বাঙ্গালীর বিশ্বাস, চিন্তা, রুচি, আকাজ্ষা, উদ্যম, আশা, 
আমোদ, প্রমোদ, পোষাক, পরিচ্ছদ, কার্য, চেষ্টা,--সকল বিষ্েই 
পরিবর্তনের ছাপ অঙ্কিত হুইয়াছে। সুতরাং আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যে ও 
যে এই পরিবর্তন লক্ষিত হইবে,তাহার আর বিচিত্রতা কি? অনেকে 
এই কারণে আধুনিক বাঙ্গলাদাহিতাকে .বিজাতীয় ভাবপুর্ন বলিয়া! নির্দেশ 
করেন এবং তাহাকে জাতীয় সাহিত্য নামে অভিহিত করিতে কুষ্ঠিত হন। 
কোন্‌ বিষয়টি জাতীয় ও কোন্টি বিজাতীয়, তৎসম্বন্ধে একটা সম্তোষকর 
মীমাংসাঁয় উপনীত হুওয়| স্থকঠিন। যাঁহা প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান 
কাল পর্য্যস্ত অপরিবর্তিত ও অক্ষুপ্ত ভাবে রক্ষিত হইয়া! আপিতেছে, তাহ 
কেই ষদ্দি জাতীয় বল! যায়, তাহা হইলে আধুনিক বঙ্গপাহিত্য জাতীয় 
সাহিত্য নহে । কিন্তু কোনও যুগবিশেষে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ যাহাতে 


৩০৮৮ দাসী [৪র্থ ভাগ, ৬ঠ সংখ্যা। 


আনন্দ লাভ করে, তাহাকেই যদ্ধি জাতীয় নামে অভিছিত করেন, তাহা 
হইলে আধুনিক বাঙ্গাল সাহিত্য যে জাতীয় সাহিত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য প্রাচীন বাঙ্গালীর ষেরপ জাতীয় সাহিত্য 
ছিল, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যও আধুনিক বাঙ্গালীর তদ্রুপ জাতীয় 
সাহিত্য । ধাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাঁব এখনও সমধিক পরিবর্তন সাধন 
করিতে সমর্থ হয় নাই, অবশ্ত তাহারা আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যে বিজাতীয় 
ভাব দেখিতে পাইবেন। তাহার! ভারতচন্দ্রের কবিতায়, কবির লড়াইয়ে, 
পাঁচালী গানে, বিকট রঙ্িকতায়, ও এতাদৃশ ব্যপারে যে প্রবৃত্তি দেখাই- 
বেন, বঙ্কিমের উপন্তাস পঠেে, রবীন্দ্রনাথের কবিত। রসাস্বাদনে কিন্বা 
তূদেবের সামাজিক তন্ববিচারে তাদৃশ প্রবৃত্তি ও আগ্রহ দেখাইতে পারি- 
বেন না। তাহাদের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, তদনুসারেই তাহার! কার্ধা 
করিয়া থাকেন। ঠিক এই সমস্ত কারণেই, আধুনিক বঙ্গীয় যুবকেরা ও 
প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিতোর প্রতি বীতম্পৃহ এবং আধুনিক বাঙ্গাল সাহছি- 
ত্যেরই একান্ত পক্ষপাতী এবং ইহাকেই তাহাদের একমাত্র জাতীয় সাহিত্য 
বলিয়! নির্দেশ করিয়। থাকেন। আধুনিক বাঙ্গাল| সাহিত্যেই তাহার) 
তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও চেষ্টার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখিয়! 
থাকেন। সুতরাং আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যকেই জাতীয় সাহিত্য বল! 
তাহাদের পক্ষে কিছু বিচিত্র ও অসঙ্গত নহে। সত্য বটে, বর্তমান কালে 
“শিক্ষিত” ব্যক্তিগণের সংখ্য। জনসাধারণের তুলনায় সামান্য মাত্র। কিন্তু 
যখন আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবাদি স্তরপরস্পর] ভেদ করিয়া সমা- 
জের নিয়তম স্তরেও উপনীত হইতেছে, তখন আশা! কর! যায়, আধুনিক 
বাঙ্গালা সাহিত্য অনতিবিলম্বে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরই জাতীয় সাহিত্যে 
পরিণত হইবে। 

পাশ্চাত্য সাহিত্যই এখন বাঙ্গাল! সাহিত্যের আদর্শ স্থানীয় । অন্ততঃ 
আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শেই অনেকটা গঠিত 
হইতেছে । বঙ্গদেশে, তথা সমগ্র ভারতবর্ষে, আজকাল পাশ্চাত্য সাহি- 
ত্যের যেপ প্রতিপত্তি ও প্রাহছুর্ভাব, তাহাতে এইরূপ হুওয়! অনিবার্ধ্য 
এই কারণে, আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যে মৌপিক প্রস্থ অতি অল্পই আছে। 
বাঙ্গাল! নভেল, কাব্য, ইতিহাস, প্রবন্ধ--অধিকাংশই পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
ছায়া ও উচ্ছিষ্ট মাত্র। ইংরেজী সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য অপেক্ষা যে 


বাদ প্রতিবাদ । 
হরিদাঁস ঠাঁকুর--প্রতিবাঁদের উত্তর | 


বৈধ্বশ্রে্ঠ খবনকুলপাবন হরিদাল ঠাকুর, ব্রাক্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যবনকর্তৃক 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত অচাতচরণ চৌধুরী মহাশয় কি প্রমাণে ইহা! অবগত হুইয়- 
ছেন, মাচ্চ মাসের “দ্াসী"তে আমরা তাহা জিজ্ঞ।না করিয়াছিলাম | বিগত এপ্রিল মানের 
“দাসী”তে অচ্যুত বাবু এই জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপ একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই উত্তর 
সঞ্থন্ধে আমাদের বক্তব্য নিয়ে লিখিত হইল। 

১1 হরিদান যে যবনকুলে জন্নিয়াছিলেন, ততসম্বন্ধে আমরা চৈতন্যভাগবত, চৈতন্থ- 
চরিতামৃত গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছি! কোন প্রামাণিক বৈষ্বগ্রন্থে ইহার বিরোধী 
শ্রমাণ আছে কি না, আমরা ইহাই জিজ্ঞাদা করিয়াছিলাম। কিন্তু অছ্যুত বাবু “চৈতন্য 
সঙ্গীতা' নাঁমক একখানি বাঙ্গাল! পয়াঁর গ্রন্থ হইতে কয়েক গংক্তি উদ্ধত করিয়া উপরিউক্ত 
সব্বজনমান্ত বৈষ্ঃবগ্রস্থদ্বয়ের বিরুদ্ধে দর্ডায়মান হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীচৈতস্কলীল। 
সম্বন্ধে বৈষবভক্তগণ ভক্তিতে বিগলিত হইয়। ঘটনা ও কল্পনার সহযোগে সংস্কৃত ও বাঁজাঁলি 
ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি করিতেছেন। এই সমস্তকেই 
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়। অবধারণ করিলে এতিহামিক তথ্যানুসন্ধানের আর কিছুমাত্র 
আবগ্তকত। থাকে ন|। ঘটনার সমসাময়িক লোকের লিখিত বিবরণেও নানাপ্রকার 

ংস্কার ও বিশ্কাসমূলক কল্পন। এবং জনশ্রুতি মিশ্রিত হইয়। যায়। পরবর্তী কালের 
রচনার তো কথাই নাই। পরবস্তী সময়ে এই গুলিই এতভিহাসিক প্রমাণ হলে উপস্থিত 
হইয়। খাকে। এই কারণ বিরোধস্থলে পরবতী গ্রন্থ অপেক্ষ! পুর্ববস্তী গ্রস্থকেই সাধারণতঃ 
প্রমাণ বলিয়। অবধারণ করিতে হয়। “চৈতন্য সঙ্গীত।” গ্রন্থকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিবার 
পূর্বে এই গ্রন্থ কত দিন পুরে রচিত হইয়াছে-_কি অবস্থায় রচিত হইয়াছে-কাহাকতৃ ক 
রচিত হইয়াছে, এই সকল কথার মীমাংসা কর! কর্তব্য । অচুাত বাবু তাহার কিছুই করেন 
নাই। কেবল বর্ণনার ক্রমের উল্লেখ করিয়া, “এই ক্রমানুলারে চৈতন্ত সঙ্গীত গ্রন্থে বহুতর 
অতিনব কাহিনী বর্ণিত আছে", বলিলেই ইহ! প্রামাণিক এঁতিহাসিক খ্রন্থরূপে গ্রতিপাদিত 


পপি পাপপপীপাপিপিিপগপাপা। 





শপ পীপপিিপীপিপাপপাপপীপপাপিপপ৮১৭ ৮ পাশাপাশি পি পপ শপ পিপিপি সপীপাপাপপাশিপীীদিপাল 


* এই গ্রন্থে ছুই একটা অভিনব অলৌকিক কাহিনীর বর্ণন| দেখিয়াই অচ্যুন্ত বাবু মুগ্ধ 
হইয়াছেন। কিন্তু এই “অতিনবত্ব'ই এই গ্রন্থের অপ্রামাণিকতার একটী প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। 
এই অপূর্ব গ্রন্থথানি কিছুদিন হইল রয়াল ১২ পেজী ৪৮ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকাঁর আকারে 
বটতলার় মু্রত হইয়াছে। শ্রন্থকারের নাঁম *ক্রীল শ্রীযুক্ত তগীরথ বধু” । ইনি গ্রন্থের 
নানাস্থানে আপনাকে “শঙ্ঘকার? বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহাতে বোঁধ হইতেছে, 
গ্রন্থকার “শ'থারি”জাতীয় ছিলেন। গ্রন্থখানি কতদিন হইল রচিত হইয়াছে, গ্রন্থের 
কোন স্থানে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যাঁয় না। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের অস্তর্ধান 
প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটা অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনামূলক কথা আছে। পাছে কেহ এই গল্প- 
গুলি অবিশ্বান করে, তজ্জন্ গ্রন্থকার বলিতেছেন,_-"শিবের বচন এই জস্ত্ের প্রচার । 
চৈতন্থসঙ্গীতা কহে দীন শঙ্কার।” 

রস্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, «পার্ববতীরে মধ্লাশিব গোপনেতে কন। শ্রীচৈতত্ঠের 
মহিমাদি নাম সংকীত্রন।” এই গোপনীয় বৃত্তান্ত কোনও উপায়ে অবগত হইয়াই বোধ 
হয় “বদ্ধু” মহাশয় এই পুত্তিক। রচনা! করিয়াছেন। “বন্ধু” মহাশয় পুনশ্চ বলিতেছেন, 
যদিও “বহ্‌ গ্রন্থে প্রকাশিত মহিম। সকল। চৈতন্যগরিতামৃত চৈতন্য মঙ্গল ॥” তথাপি 
তিনি অতি অজ্ঞান ও দীন হীন হইয়াও “তাষামত কিঞিং বর্ণনা” করিলেন। কিন্তু এই 


৩১৬ দালী [ হর্থ ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


হইতে পারে না। বিশেষতঃ চৈতন্ত সঙ্গীতার লিখিত বিবরণ মহা প্রভুর অপ্রকটের অল্পকাল 
গরে রচিত চৈতন্যভ।গবতাদি গ্রন্থের বিরোধী । আমর! লিখিয়াছিলাম, বিশেষ প্রমাণ 
বাতীত প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থকে অগ্রাহ্য করা কর্তব্য নয়। দেখিলাম, চৈতন্যভাগবতাদি 
প্রামাণিক গ্রন্থের বিরুদ্ধে অচ্যুত বাবু কোন “বিশেষ প্রমীণ” উপস্থিত করিতে পারেন নাই। 
“বিশেষ প্রমাণ” তে। দূরের কথা, চৈতন্যনঙ্গীত।র হ্যায় কোন গ্রন্থ এঁতিহাদিক বিতস্থলে 
কোনওরূপ প্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না । সংস্কৃত ভাঁষায় অনুষ্টভ, ছন্দে রচিত 
শ্লেকমাত্রই যেমন অত্রাস্ত খষি-বাক্য নয়, পয়ারাদিচ্ছন্দে লিখিত চৈতন্য বাঁ কৃষ্ণলীল। 
বিষয়ক গ্রস্থমাত্রই সেই প্রকার প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থ নয়। এ কথ| বিজ্ঞব্যক্তিকে আর 
অধিক করিয়া বুঝ।ইবার প্রয়োজন হয় না। 

২। আমর! চৈতন্যভাগবত হইতে “জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে। জন্মলেন নীচ” 
কুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে ॥ ইত্যাদি” যে প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছি, অচ্যুত বাবু তাহার কোন 
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"কিঞ্চিৎ বর্ণনার” মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়জনক ছুই চারিটা কথা না থাকিলে চৈতন্য- 
চরিত।মৃতাদি গ্রন্থের ন্যায় ইহার প্রাধান্য ও প্রামাণ্য হয় না, এই নিমিত্ত বোধ হয় হরিদাসের 
জন্মবিবরণ ও শ্রীচৈতন্তের অন্তদ্ধান সম্বন্ধে ছুই চারিটা অভিনব কাহিনী" লিখিত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থে হরিদাসের '€ব্রহ্ধ হরিদান” নাম কেন হইল, তাহার এইরূপ কারণ উল্লিখিত 
হইয়াছে,__““নাম ব্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস। রাখিল1 পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস | 
কিন্ত বৈষ্ণব সমাজের দর্বত্র এ সম্বন্ধে এই কিন্বদস্তী চলিয়। আসিতেছে_ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতরক্গ 
কিনা, ইহ। পরীক্ষার জন্য ব্রহ্ম কোন সময়ে শ্রীকুঞ্চের গোবৎন হরণ করিয়াছিলেন । 
(শ্রীসস্ভাগবত দশন স্বন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই কারণ ব্রন্মাকে যননকুলে হরিদাঁররূপে জন্মগ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল। এইরূপ বিশ্বাস নিবন্ধন বৈষ্ণবগণ হরিদ(সকে এত্রক্গ হরিদাস” বলিয়! 
থ|কেন। “চৈতন্য সঙ্গীত।”য় এই প্রবাদটী এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া লিখিত হইয়াছে) 
«একদিন পাববতী মহাদেবকে বলিতেছেন, “ব্রহ্ম হরিদাসের কি পাপ। যবনে পালিত 
তারে, নানাস্থানে বেত্র মারে, কেন পায় এত মনস্তাপ ॥” মহাদেব উপরিউক্ত গোবৎন হরণের 
বৃত্বাস্তের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, “গোহরণ পাপে ত্রহ্ষা হইল যবন। বেত্রঘাতে হৈল 
তার পাপ বিমোচন ॥ অতএব সেই ব্রহ্মা কলিতে যবন। ব্রর্দ হরিদাস নাম তথির 
কারণ।॥” গ্রন্থকার ইহার পূর্বেবেই বলিয়াছেন, "নাম ত্রঙ্গ এই মাত্র মনেতে বিশ্বান। 
রাখিল! পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদান |” বৈষ্ণব সমাজের প্রসিদ্ধ প্রবাদটার বিরুদ্ধে লেখনী 
ধারণ করিতে গিয়াই “বন্ধু” মহাশয় আপনার কথ! আপনি খণ্ডন করিয়াছেন। ফলত: 
প্রথমাবস্থায় হরিদামকে কেহই “ব্রঙ্গ হরিদাস” বলিতেন না, বহুদিন পরে উপরি কথিত 
প্রবাদের স্থষ্রি হয়। 'গেতন্য ভাগবত” গ্রন্থের মধ্যথগ্ডের দশম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,__ 

“মহাভক্ত হর্দান জয় জয় জয়। হরিদাস স্মরণে সকল পাপ ক্ষয়। কেহ বলে 
চতুশ্মুখ ষেন হরিদাস। কেহ বলে প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥ সর্ব মতে মহা ভাগবত 
হরিদাস। চৈতন্য গোনাঞ্জর সঙ্গে যাহার বিলাস ॥৮ বোধ হয় এই যূল অবলম্বনে উত্ত 
প্রবাদ প্রচলিত হহয়াছে। পরে ক্রমশঃ বৈষৰ সমাজের অবনতি সঙ্ঘটিত হইলে কতকগুলি 
লোকের দধ্যে জাত্যভিমান আবার প্রবল হয়। হরিদান মুসলমান ছিলেন, একথাট! 
তাহাদের অসহ্য হওয়ার হরিদাসের মুসলমান গৃহে প্রতিপালিত হওয়ার. কথা পরিকল্পিত 
হয়। তৎপরে তাহাই পল্পবিত হইয়। আলোচ্য ক্ষুদ্র পুন্তিকায় নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাই 
অনেকের মতে সৎনিদ্ধান্ত। যাহ হউক, “চৈতন্য সঙ্গীতারত ন্যায় কোন গ্রন্থ অবলম্বনে 
এতিহাসিক মীমাংসায় উপস্থিত হওয়।টা নিতান্তই হাস্তাস্প্দ বলিয়। বোধ হয়। বৈষ্ণব 
শানে সপগ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাধন ভত্তিনিধি মহ।শয় সম্প্রতি আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, এই 
“চৈতন্য সংগীত গ্রন্থথানি অতি আধুনিক, এবং সাহজিক সম্প্রদ|য়ের রচিত; হতরাং ইহা 
প্রামাণিক বলিয়! গ্রহণ করা যাইত পারে না।? 
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সমীচীন উত্তর দেন নাই। কেবল একস্থনে এইমাত্র বলিয়াছেন, “যে ছুই এক স্থানে 
হরিদাসকে ষবন ব। নীচ বল! হইয়াছে, তাহ ভজন ও বৈষ্ব-মাহাস্ম্য প্রদর্শনার্থ। তাহার 
ঘূল্য অধিক নহে।” হরিদানকে মুসলমানের নিদারুণরূপে প্রহার করিয়াছিল, তাহাও 
কি ভজন-মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ? চৈতন্যভাগবতের “জাতিকুল নিরর্থক” ইত্যাদি বাক্য 
্রন্থকারের উক্তি নয়। কুলিয় গ্রামে একদা “ডস্কের” নৃত্য * হইতেছিল, মাগরাজ অমন্ত 
নৃত্যকারী “ডস্কের” দেহে আবিভূ্তি হইয়। নৃত্য গীত করিতেন, সুতরাং নৃত্যকালে ডঙ্কের 
বাকা অভ্রান্ত দেববাণী, সকলে এই প্রকার বিশ্বাস করিত । উপরিউক্ত “জাতিকুল নিরর৫থক 
সবে বুঝাইতে | জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর-আজ্ঞাতে ॥” ইত্যাদি বাক্য হরিদাস সম্বন্ধে 
ডস্ক মুখে বিবৃত হইয়াছিল। ইহ! মানবোক্তি নহে--দেববাণী; নাগরাজ .ডস্কের শরীরে 
অবতীর্ণ হইয়া এই দৰকল কথা বলিয়াছেন, তৎকাঁলে সকলে এইরূপ বিষ্বাস করিয়াছিলেন । 
“প্রহলাদ ষেহেন দৈত্য কপি হনুমান । এইমত হরিদাস নীচ জাতি নাম 1) এই দৃষ্টান্ত 
দ্বারা “ঙ্ক” হরিদ।সকে স্পষ্টতঃ ষবনবংশোতপন্ন বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হওয়ায় 
ইহাকে অর্থবাদ বল] যায় না। হরিদানও এইক।লে উপস্থিত ছিলেন। ফলতঃ হরিদাস ষে 
মুনলমানকুলে উৎপন্ন হইয়।ছিলেন, তৎমম্বন্ধে এই "চডস্ক-বাঁক/” একটী অকাট্য প্রমাণরূপে 
গণাহইতে পারে। ইহছ। স্পস্থ নির্দেশ, এবং তৎকালে দেখবাণী বলিয়| গুহীত। কষ্ট 
কলনা করিয়! ইহার ভিন্নরূপ অর্থ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা নিতান্তই হাস্তাস্পদ। অচ্যুতবাবু 
এই প্রমাণটী খণ্ডন করিবার কে।ন চে করেন নাই । 

৩। ত্বামাদের আর একটা যুক্ত-_হরিদান ব্রীক্গষণকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে 
পুনর্বার মুসলমান ধর্মে আনিবার জন্য মুসলমানের! অত্যাচার করিত ন!। হরিদাস 
মুনলমানকুলে জন্মিয়া হিন্দু হইতেছেন বলিয়াই মুসলমানগণ তাহার প্রতি অমানুষিক 
অত্যাচার করিয়ছিল। মুলুকপতি হরিদাসকে স্প্টতঃ যবনকুলজাত বলিয়াছেন। বষখ!-- 

“আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খ।ই ভাত। 
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত ॥ 
জাতি-ধর্দম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহাঁর।” ইত্যাঁদি। 

অচাত বাবুকে জিজ্ঞানা করি, মুলুকপতির এই স্পষ্ট কথাটাও কি “ভজন ও বৈষণৰ 
ম।হাত্য প্রদর্শনার্থ” প্রশংসা বাকা মাত্র বস্ততঃ কি এই কথাটার কোন এঁতিহাসিক মূল্য 
নাই? অছ্াত বাবু বলেন, “ইহার যুল্য অধিক নহে।” কি সর্বনাশ! অছুাত বাবু যে 
সরল কথার কুটিল অর্থ করিতে গিয়া সমগ্র নৈষ্ব-ইতিহাসের যুলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইবাছেন, 
তাহ! কি বুঝিতেছেন না? এরূপ স্পষ্ট উক্তির এ্রতিহানিক মূল্য অস্বীকার করিলে, 
বৈষণব-সাহিত্য হইতে তিনি কি প্রকারে এ্রতিহাসিক তথ্য সম্কলন করিবেন, বুঝিতে পার! 
যায় ন।। অছাত বাবুর ব্যখ্যা-নীতির অনুসরণ করিলে কেবল বৈষ্ণব-সাহিত্য কেন, 
কোন দাহিত্য হইভেই কিছুমাত্র এতিহাসিক তত্বোত্েদের সম্ভ(বন। থাকে না! 

৪। আমাদের আর একটী কথা--হরিদ[সকে লইয়া হিন্দু ও মুনলমাঁন সমাজে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হ্ইয়াছিল। হরিদান ব্রাহ্গণসস্তান হইলে এই আন্দোলনের সময় 
এ কথা অপ্রকাশিত থাঁকিত ন। ; এবং চৈতন্য-ভাগবতে এই বৃত্বীস্ত অবগ্যই উল্লিখিত হইত। 
অচ্যুত বাঁবু ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন, “এতদপেক্ষ। গুরুতর বিষয়ও বৃন্দাবন দাঁস বর্ণন 
করেন নাই। হরিদ।স প্রতাহ তিন লক্ষ মাল জপ করিতেন * * * এই বিষয়টার 
উল্লেখ চৈতম্যভাগবতে নাই । ইত্যাদি।» কি আশ্চর্য! অছ্াত বাবু কি মনোযোগ সহকারে 
চৈতন্যভাগবত পাঠ করেন নাই? এই দেখুন, 


পিল এিপপশাপেপীাাশশিিটিতী 





পপি শাশিশিেশিিিপি পাখা? শিট শীট পল পাটি দিত শত 





“ তৎকালে এক জাতীয় লোক সব্বাঙ্গে অহিভূষ! ধারণ করিয়! নৃতা গীত করিয়া 
বেড়াইত। ইহার নাম “ডস্কের নৃত7”। সবিশেষ বিবরণ মওপ্রণীত “মত হরিদাস ঠাকুরের 
জীবন্চরিত? গ্রন্থে ষ্টুব্য। 


৩১৮ দাঁপী [ €র্থ ভাগ, ৬ষ্ সংখ্যা। 


“তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোষ। করি। 
থাকেন নিরন্নে অর্থনিশি কৃষ্ণ-্মন্ধি॥ 
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ । 
গোফা হৈল তার যেন বৈকৃ্ ভবন ॥” 

চৈতন্যভাগবত, আদিখওড। 

“বারবনিতার বিবরণ” চৈতন্তভাগবতে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু হরিদাসের প্রতি 
মুপলমানদিগের উতৎপীড়নের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। হরিদাসের ব্রাক্ষণকুলে 
জন্মগ্রহণের কথা, এই ঘটনার সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। এ কথা পরিজ্ঞাত থাকিলে, উৎপীড়ন 
বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার উল্লেখ না করিলেই চলিতে পারে না। ফলতঃ ইহা উল্লেখ না করিবার 
কারণ এই যে, বৃন্দাবন দাস এবং সাময়িক হিন্দু মুদলম।ন সকলেই হরিদ।সকে মুসল মান- 
সন্তান বলিয়াই জানিতেন, চৈতন্যমঙ্গীতা গ্রন্থের “অভিনব কাহিনী” তখন প্রকাশিত 
হয় নাই। এই জন্যই বৃন্দাবন দাস নানাস্থানে হরিদাসকে মুসলমানকুলভিলক বলিয়াই 
পরিচিত করিয়াছেন । 

৫। বিচারের সময় ছরিদ।স মুলুক পতিকে বলিয়াছিলেন, “শুন বাঁপ সভারই একই 
ঈশ্বর; ইত্যাদি।” হরিদাস ইহাতে আপনাকে মুসলমান বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। 

“হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়! ব্রাহ্গণ। 
আপনে আসিয়। হয় ইচ্ছায় যবন ॥ 

হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কন্ম। 
আপনে যে মৈল তারে মারিয়। কি বর্মন॥৮ 

ইত্যাদি পয়রের সরল অর্থ এই যে, কোন ব্রাহ্মণ স্ব-ইচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে 
হিন্দুর তাহাকে কি অত্যাচার করে? হরিদাসের এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় 
এই যে, আমিও এরূপ আপন ইচ্ছায় হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, (পূর্ববর্তী পয়ারে 
একনট করিয়াই বলিয়াছেন, যথা, “লওয়াইয়৷ আছে চিত্বে করি আমি তেন”) 
আমাকে কেন শান্তি দাও। কিন্ত অচ্যুত বাবু এই সরল পয়ারের অর্থবিপধ্যয় ঘটাইয়। 
কিরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সহাদয় পাঠকগণ একবার দ্েখুন। অম্যুত 
বাবু লিখিয়াছেন, “অঘোর বাবু বলেন যে, হরিদান ব্রাঙ্গণ হইলে কাজিকে [কাঞ্জিকে 
নয়, মূলুকপতিকে । অচ্যুত বাবু অনেক স্থলেই ভ্রমবশতঃ মুলুকপতির পরিবর্তে “কাজি” 
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ।] উত্তর দিতেন, হরিনায করাই তাহার কুলধন্ব। * * লেখার 
ভঙ্গীতে কি তাহাই বুঝাইতেছে না? বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ধত পয়ারে “ব্রাহ্মণ” 
শব্দ থাকায় তাহ।ই নির্দেশিত হইতেছে।” অচ্যুত বাবুর এই কয়টা কথার অর্থ সহজে 
বোধগম্য হয় না|, বোধ হয় তাহার অভিপ্র/য় এই ফে, “ব্রাঙ্গণ” শবে হরিদাস নিজে 
ব্রাহ্মণ হইয়াও মুসলমান হইয়াছিলেন, এই কথাই বলিয়াছেন। হরিদাস দৃষ্টান্ত স্বরূপে 
একথ| বলিয়াছেন, তাহ! আমর! পূর্বে বলিয়াছি। ইহ! দৃষ্টাত্ত বাক্য, তাহা সহজেই 
অনুমিত হয়। কিন্ত অচাত বাঁবু বলেন, তাহার ব্যাখ্য। “বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত” | বৈষ্ণব সিদ্ধাস্ত 
নয়, অভুত সিদ্ধান্ত বটে ! অচ্যত বাবুর মতে হরিদাস ৬ মাস বয়সের সময় মুসলমান গৃহে 
নীত হইয়াছিলেন, হুতরাং তিনিত আপন ইচ্ছায় মুসলমান হন নাই যে এব্রাঙ্ছণ” শব্দে 
তাহাকেই বুঝাইবে £ 

৬। হরিদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, “একথ! ভাবিবার কয়েকটা সুঙ্ষ্ম হেতু” অদ্যুত বাবু 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার লিখন ভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, এই “হুঙ্হেত” গুলি যেন 
কেবল তর্কের খাতিরে উপস্থিত কর! হইয়াছে । যাহাহউক আমর! এই হেতুগুলির উত্তর 
প্রদ্দানের চেষ্টা! করিতেছি । 

(ক) “হরিদাস মূলে যবন ছিলেন ন। বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ সেই হিন্দুধর্তের প্রবল প্রতাপের 
কালেই হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতে ভয় করিতেন ন1।” ইহার উত্তরে বল। যায়, একজন 


জুন ১৮৯৫। ] বাদ প্রতিবাদ ৩১৯ 


মুমলমান-সন্তান একান্ত হরিতকিপরায়ণ হইয়া! দিবারাত্র হরিগুণাম্থুকীর্তঘন করিতেছেন 
দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রসুখ হিন্দুগণ বিশ্মিত হইয়া তাহার নিকট আসিতেন। অনেক ফকির 
দরবেশকেও হিন্দুগণ ভক্তি করিয়া থাকেন। আর সংস্পর্শে আসিব|র অর্থ কি? হরিদাসের 
সঙ্গে এই সকল ব্রাক্মণেরা কি আহার ব্যবহার করিতেন? হরিদাসকে সকলেই সাধুজ্ঞানে 
ভক্তি করিতেন, ইহা ত হিন্দুজাতির স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি । সাধু যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন, 
হিন্দুগণ তাহাকে ভক্তি করিয়। থাকেন। পরিয়াবংশোস্তৰ “ব্প,বর,” 'জোল(-কুলোৎপন্ন 
«কবিরজী” কশাইজাতীয় “সধন।” প্রভৃতি অনেকেই হিন্দুদিগের নিকট সন্মান ও 
ভক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান হরিদাসের অপূর্বব ভক্তিনিষ্ঠা এবং অলৌকিক 
প্রেম-চেষ্টা দর্শনে মুগ্ধ হইয়! নকলে তাহ!কে ভক্তি প্রদর্শন করিবেন, ইহ! কিছুমাত্র আশ্র্য্য 
নছে। 

(খ) “অদ্বৈত প্রভু হরিদাঁসকে 'শরাদ্ধপাত্র' ভোজন করাইয়াছিলেন। * * সমাজের 
সাধারণ লোক আর ভক্তির অনুরোধে কিছু নামাজিকত। ত্যাগ করে না; ইত্যাদি ।” 
সাধারণ লেকে সামাজিকতা কেন ত্যাগ করিবে? অদ্বৈত আচার্ধ্যকে অচ্যুত বাবু কি 
“সাধারণ লোক” মনে করেন? অদ্বৈতই বৈষ্ণবধন্নের পুনরুদদীপনের মূল। তিনি নিশ্চয়ই 
অনাধারণ লোক, এবং তাহার এই “সমাজ বিরুদ্ধ কাধ্যেরর-এ অসম-সাহসের মূলে” 
কেবল অসাধারণ হরিভক্তিপরায়ণত বাতীত আর কিছুই ছিল না। অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, 
হরিদাস “হিন্দুনমাজে এক প্রকার পরিগৃহীত হ্ইয়াছিলেন বলিয়! “শ্রাদ্ধপাত্র” দেওয়ায় 
হিন্দুগণ আপত্তি করেন নাই।” হরিদাস সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, ইহাও একটা 
“অভিনব কাহিনী”, ইহার কোনও মূল নাই। চেতম্থচরিতাম্বতে ম্পষ্টর্ূপে লিখিত আছে, 
শ্রান্ধপাত্র প্রদানের অব্যবহিত পূর্বেই হরিদান আচাঁধ্যকে বলিতেছেন, তুমি কুলীনসমাজে 
বাস করিয়। আমাকে প্রত্যহ অন্ন দাও, তোমার কি লজ্জা ভয় নাই? যাহাতে সমাডে-+.. 
তোমার কোন বিপদ ন। ঘটে, তাহাই কর। আচার্য হহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,_ ৫৮ 

“তুমি খ।ইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ তোজন। 8 
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥৮ 
চৈতন্যচরিতামৃত, অস্ত্যলীল|। 

ইহাতে ম্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, আচাধ্য সমাজ-ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, কেবল 
ভক্তকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই যবন হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। হরিদাস 
সমাজে পরিগৃহীত হইলে প্রতাহ কেবল অন্ন প্রদানের জন্যই আচার্যকে সমাজ-ভয় প্রদর্শন 
করিবেন কেন? ফলতঃ হরিদসের হিন্দুসমীজে পরিগৃহীত হওয়ারূপ “অভিনব তত্বটী" 
শ্রীচরিতামৃ বিরুদ্ধ, সুতরাং অচ্যুতবাবুকেই ইহ।র আবিষ্বত্তা বলা যাইতে পারে। 

আর একটী কখা__হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদানরূপ সমাজবিরুদ্ধ' কার্য করিতে 
অদ্বৈতাচার্যোর সাহম ছিল ন।, এই কথার প্রমাণস্বরূপ অচ্যাতবাবু বলিতেছেন, “নিত্যানন্দ 
প্রভুর বিবাহের পূর্বে 'গাই গোত্র উল্লেখ করিয়া পুনর্ব|র তাঁহাকে উপবীত ধারণ করিতে” 
হইয়াছিল। নিত্যানন্দ সন্যাসাশ্রম হইতে গাহৃস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই 
উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ইহ! দুর্বলতার পরিচয় নহে। নিত্যানন্দ সমাজভীত দুর্ববল- 
চেত। ছিলেন ন।। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজে রাটীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ হইয়! বারেক্বংশীয় 
মাধবাঁচা্যের সহিত স্বীয় দুহিতা গ্গাদেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, 
হরিদ।সকে ব্রাহ্মণকুলজাতরূপে প্রমাণ করিতে অচাাত বাবু এতই ব্যতিব্যন্ত হইয়াছেন যে, 
সেজন্য সমগ্র বৈষ্বজগতের পরম পুজনীয় শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য ও অবধূত পিত্যানন্দকে 
সমাজভীতরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে আমরা আন্তরিক ছুঃখিত 
হহয়াছি। ইহা বৈষ্বত। ও প্রকৃত তথ্যের একান্ত বিরোধী । 

(গ) অচ্যুত বাবুর তৃতীয় “হেতু” এই-__হরিদাস “চৈতন্যের ভক্তিধন্্র প্রচারের পুরে 
কুলীনগ্রামের সত্রাজ ও রমানন্দ বন্থুকে শিষ্য করিয়াছিলেন। হর্দান ““হিন্দুসমাজে 


৩২০ দাসী [ ৪র্ঘ ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


এক প্রকার পরিগৃহীত"” ন| হইলে খাঁটি বদের শিখ্যন্ব অঙ্গীকায় করিতে কুলীনশ্রামী সাহস 
করিতেন, বোধ হয় না। সত্যরাজ ও রামানন্দ বস্থ হরিদাসের শিষ্য হইয়াছিলেন, 
অচ্যুত বাবু এ কথা কোথায় পাইয়াছেন £ চরিতাসুতের যুল-শাখা গণনার মধ্যে লিখিত 
আছে, “তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন। সত্যরাজ আদি তার কপার ভাজন ॥ এই- 
টুকু পাঠ করিয়।ই অচ্যুত বাবু সত্যরাজ ও রামানন্দকে হরিদীসের শিষ্য মনে করিয়াছেন ! 
চরিতামৃতের এই পরিচ্ছেদের অন্তত্র আবার কুলীনগ্রামীদ্দিগকে সাধারণ শাখার মধ্যে 
গণনা কর! হ্ইয়াছে। আদ্িলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে আবার রামানন্দ বহুকে নিত্যানন্দের 
ক্কন্দ শাখার অন্তর্গতরূপে উল্লেখ করা হইয়ছে। বাস্তবিক কুলীনগ্রামিগণ নিত্যানন্দের 
শিষ্য । রামানন্দ বস্ছুর পরিবারবগ অদ্যাপি নিতানন্দ বংশীয় খড়দহের গোম্বামিগণের 
শিষ্য । রামানন্দ বস্তুর বংশধর কুলীনগ্রামবাসী আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যিনি 
মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধাধ্য করিয়। অদ্যাপি শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে প্রতি বর্ষে প্টডুরী প্রেরণ 
করিয়। আনিতেছেন, তাহার প্রমুখাৎ আমর কুলীনগ্রাীমের বস্থু বংশের বিশেষ বিবরণ 
অবগত আছি। সত্যরাজ ব। রামানন্দ বস্্ কম্মিন্কালেও হরিদাসের নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করেন নাই। সত্যরাজের পিত। এবং রামানন্দের পিতামহ, গুণরাজ খান উপাধিযুক্ত 
মালাধর বস একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব ও কবি ছিলেন [ইনিই বাঙ্গালাব আদিকাব্য “শ্রীকৃষণ- 
বিজয়” কাব্য রচয়িতা । ] এই বংশ বহুকাল হইতে বৈষ্ণবধশ্মীবলম্বী। হরিদাস ঠাকুর, 
সভ্যরাজ প্রভৃতির স্্েহ ও ভক্তিতে বাধ্য হইয়। ক্ছুদ্দিন কুলীনগ্রমে বাদ করিয়।ছিলেন। 
রামানন্দ বনজ হরিদ।সকে এতদুর ভক্তি করিতেন যে, সমাজ-ভয় অগ্রাহা করিয়া। কুলীন- 
গ্রামস্থ হারদানের আশ্রমে, দ।কনিন্মিত হবিদাসের প্রতিযুত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছলেন। 
হরিদাসের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ ঘণিষ্ঠত। ছিল। এইজন্য কবিরাজ গোস্বামী ইহাদিগকে 
_ শহরিদাসের কৃপাভাঁজনরূপে ও তাহার উপশাখার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন । কুলীনগ্রামে 
হরিদাসের যে প্রতিষুত্তি অদা।পি বিরাজিত আছে, তাহার আকৃতি মুদলমান ফকিরের 
স্বয়। এখানে হরিদাস মুসলমান-সস্তান বলিয়াই বিখ্যাত ও পুঁজিত হইয়। আনিতেছেন।* 

(ঘ) অছাতবাবুর আর একটা “হুম হেতু' এই,_-হরিদীস গৃহ হইতে বহিরঁত হওয়ার পর 
ব্রহ্মণ-গৃহেই অন্ন ভোজন করিতেন। হিন্দুনম।জের সাহত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য “ত্রাপ্গণেতর 
জাতির অন্গ্রহণ করিতেন না; ইত্যাদি ইহার উত্তরে বল। যায়, হরিদাস, বৈষ্ণবধম্ম 
গ্রহণ করার পর, সাত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেন। এজন্য সাত্বক আহার নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । ত্রাঙ্গপজাতি নব্ববর্ণের শ্রেষ্ট-দেবদ্ধিজে কে।ন তেদ নাই, ব্রাহ্মণের অন্ন 
ভগবানের প্রসাদ--হহা ভোজন ক।রলে চিত্ত নিশ্মল হয়-দুজাতির জন্ত নমস্ত কলুষ বিন 
হয়-_-এই প্রকর বিশ্বর করিয়ই হরিদাস ব্রক্ষণের অন্ন ভেজন করিতেন। ইহাই 
“সৎদিদ্ধান্ত ॥১ হিন্দুসদাজে পুনঃ প্রবেশের চেষ্টায় হরিদাস এই কাধ্য করিতেন বলিলে তাহার 
ষাহাক্ম্য নিতান্তই খর্বব কর! হয়। 

উপসংহারে আমর! একটা কথ। বলি। তর্কস্থলে যদি ম্বীকাঁরও কর! যায় যে, হরিদাস 
ব্রাঙ্মণকুলে জন্বিয়াছিলেন, তাহ হইলেও তিনি ৬ মাস বয়ংক্রম হইতে মুনলমান গৃহে প্রাত- 
পালিত হওয়ায় বিশিষ্টরূপেই যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । বণাশ্রমনিষ্ঠ হিন্দুর চক্ষে তিনি 
প্রকৃতই যবন। সুতরাংকষ্ট-কলপনা করিয়া এভিন পরে তাহার ব্রাহ্ষণত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টার কোন সার্থকতা নাই | হরিদাসকে যবন-সস্তান মনে করিয়া আমাদের ক্ষু॥ হইবারও 
কোন কারণ নাই। যেকুলেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি ভগবস্তক্ত সাধু, স্থতরাং আমাদের 


পুজ্য। 
জীঅঘোরনাথ চটোপাধ্যায় | 


* কুলীনগ্রামস্থ হরিদান ঠাকুরের প্রাবগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত “্মৎ হরিদার 
ঠাকুরের জীবন চার” গ্রন্থে জ্রষ্ব্য। 


জুন ১৮৯৫। শু. প্রতিবাদের উত্তর ৩২১ 
প্রতিবাদের উত্তর । 


্রীযুক্ত অখোরনাথ চট্টোপাধ্যার মহাশয়ের সহিত (হরিদাস সম্বন্ধে) আর অধিক বাদ 
প্রতিবাদ করিতে রুচি নাই। আমাদের অভিমত আমর! লিখিয়াছি ; যেটা সভা, পাঠকবর্গ 
কর্তৃক তাহাই গৃহীত হইবে । অদ্য চৈতন্যসঙ্গীতা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুটী কথা বলিতেছি। 

এবারকার প্রতিবাদে অঘোর বাবু আমার লিখিত উত্তরের (দাসী ৪র্ধ নং) কথাগুলি 
থগুনের যথেষ্ট চেষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু ৬ষ্ঠ ও ৭মাক্ষিত হেতু সম্বন্ধে (রূপ সনাতন প্রসঙ্গে ) 
কোন কথা ন| বলিবার কারণ কিঃ আমার প্রস্তাবের মহধ্য, ৭ম হেতুটাই বিশেষ 
আবশ্তাকীয়। সর্বপ্রথম ইহারই প্রতি মনোষোগ দেওয়া অঘোয় বাবুর উচিত ছিল, কিন্তু 
তিনি ইহার উল্লেখও এবারকার প্রতিবাদে করেন নাই। যে “অকাট্য-যুক্তি” বলে তিনি 
হরিদরাসকে যবন-উরস-জাত বলেন, এ কথাগুলি তাহার অনুকুল ন। প্রতিকূল ? 

অঘোর বাবুর এবারকার হ্বদীর্ঘ প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য চৈতন্ঠসঙ্গীতাঁকে অপ্রামাণ্য 
প্রদর্শন করা । চৈতন্তসঙ্গীতাখানিকে আধুনিক বলিয়াই তিনি অপ্রামাণা বলেন। (কিন্তু 
“পুর্ব পরয়োর্মধ্যে পরবিধিবর্বলবানিতি।-__পাণিনিস্ত্রম্। চৈতগ্যসঙ্গীতা সম্বন্ধে খাঁটিতে 
পারে কি না| জানি না। কবিরাজ গোস্বামী ব্যবহারেও এ বিধিৎ্দিরাছেন। ) চৈতন্ত- 
সঙ্গীতাঁকার কত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, গ্রন্থথানি কেমন আধুনিক, ইহা তিলি কিছু 
বলেন নাই। কেবল বলিয়াছেন--এক, “অপ্রামাণ্য ।” যদি বাগ্রস্থথানি আধুনিকই হয়, 
তথাপি চৈতন্সঙ্গীতারও একটা যূল আছে। সে মুল একখানি তত্ত্ব, যাহার কথা চৈতন্- 
সঙ্গীতাঁকার গ্রস্থশেষে লিখিয়াছেন। বথ। £__-“শিবের বচন এই অন্ত্রের প্রচার ।” “পাছে 
কেহ গল্পগুলি অবিশ্বাস করে তজ্জন্ গ্রন্থকার” মিছামিছি শিবের দোহাই দেন নাই, চৈতন্- 
সঙ্গীতার যুল যথার্থই একখানি তন্ত্ব। এ তত্ত্রের নাম “শিবগীত। 1 যদ্দি বলেন, 
মহাপ্রভুর ব! তত্তক্কগণের জীবনী সম্বন্ধে তন্ত্রের কথা মানি না, তবে আমরা অনস্তনংহিত। 
এবং উদ্ধাম়ায় সংহিতা প্রভৃতির নাম করিতে পারি। এ দুখাঁনিই তন্ত্র এবং মহাপ্রভু ও 
তত্তক্তগ্ণণের কাহিনীতে পূর্ণ। অনন্ত সংহিতার গ্লোক চৈতন্তভাগবতে উদ্ধৃত আছে, এবং 
ভক্তিরত্বাকরে উদ্ধায়্ায় সংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে । অঘোর বাবু প্রাচীন শিবগীত। 
তন্ত্রখানি মানিবেন কিন! জানি না। কিন্তু স্ববিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রদ্ধাতাজন শ্রীষুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় এ তত্ত্রখানি অবলম্বন করিয়া! স্বীয় অপূর্ব 
প্রস্থ অমিয় নিমাই-চরিত ১ম খণ্ডের ১৭৭ পৃষ্ঠায় হরিদাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, লিঙ্কে 
উদ্ধত হইল ;-- 

“হরিদাস ব্রাক্গণের পুজ, পিতৃমাতৃহীন বলিয়! মুদলমানগণ কর্তৃক প্রতিপাজিত, কাজেই 
হরিদাস মুসলমান। কিন্ত হরিদান পরমসাধু হইয়া উঠিলেন।” ইত্যাদি।-_অমিয় নিমাই- 
চরিত ১ম থণ্ড। | : 

এবং চৈতন্তসঙ্গীত। সম্থন্ধে তিনি লিখিয়াছেন $-_€জ্রীশিবগীতা একখানি তন্ত্র, চৈতন্ত- 
সঙ্গীত তাহার অনুবাদ ।” 

আর একজন বৈঞণব মহাজন ( কেশব-ভারতীর বংশসন্তৃত শ্রীল অন্থিকাচরণ ব্রহ্মচারী ) 
৬ পত্রিকার (২য় খও) ২৭১ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ-সন্তান 

ছলেন। 

তৃতীয় খও বিষুত্রিয়া পত্রিকার ৩২৩ পৃষ্ঠায় একটা সম্পাদকীয় প্রস্তাব বাহির হয়। 
তাহাতে হরিদাস সন্বদ্ধে কি লিখ! ছিল, উদ্ধত করিতেছি £-_ 

“হরিদাস ব্রাহ্মণ সম্ভান বটেন, কিন্তু শৈশবাবধি মুসলমান কতৃক প্রতিপালিত হওয়ায় 
প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানই ছিলেন। ইহান্ন পিতার নাম ছিল ন্রমতি, এবং মাতার নাম 
গৌরী ।” ইত্যাদি। 

বিুপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদক বর্তমান বৈষ্বসম্প্রদায়ের অগ্রণী ও নমণ্ড পিত শ্রীল প্রত 


৩২২ দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৬ সংখ্য।। 


জীধিকাঁনাথ গোস্বামী ( অছৈত-সস্তান ) ও পঞ্ডিত প্রীল প্রভু শ্তামলাল গৌন্বামী দিদ্ধাস্ত- 
বাচম্পতি (নিত্যানন্দ-সম্তান ) এবং ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত ডিপুটী 
মাজিষ্্রেট। বর্তমান বৈষ্ণবসমাঁজে ইহাদের কথা! কেহই অমাস্ত করেন না। অতএব আমার 
প্রবন্ধটা “অদ্ভুত ব্যাখ্যা” নহে, সংসিদ্ধাত্তই বটে। 

প্রতিবাদ প্রস্তাবের উপসংহারে অঘোর বাবু লিখিয়াছেন, “বৈষ্ণব শান্তে হুপগ্ডিত শ্রীযুক্ত 
ছারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় সম্প্রতি আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, এই চৈতন্য সংহীতা 
্রস্থখানি অতি আধুনিক এবং সাঁহজিক সম্প্রদায়ের রচিত, সুতরাং ইহ প্রামাণিক বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে না।৮ | 

ভক্তিনিধি মহাশয় অঘোর বাবুকে যাঁহ! লিখিয়াছেন, তিনিই জানেন। তবে হরিদাস 
সম্বন্ধে তক্তিনিধি মহাশয়ের কি মত, তাহা আমর। বিশেষরূপে জানি । বিগত পৌষ মাসের 
(দঘাদশ খণ্-নবম সংখ্যা) নব্যভারত পত্রিকার ৫০৪ পৃষ্ঠীয় ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেনঃ-__ 

“প্রথমতঃ হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই । ব্রঙ্গ রসে ব্রহ্গকুলে বুঢ়ন গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রস্থ বেণাপুরের জঙ্গলে থাকিতেন। শকুন্তলা শকুনী কর্তৃক যেরূপ 
রক্ষিতা ও পশ্টাৎ যহাতপ! কণৃমুণি কর্তৃক পালিত৷ হইয়াছিলেন, ব্রহ্ম হরিদাস সেইরূপ 
শৈশবে পিতামাত! বিয়োগ জন্য জনৈক যবন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ গঙ্গাতীরস্থ * * 
ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর দ্বার! প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।” পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তিনিধি মহাঁশয় 
নব্যতারতে এরূপ লিখার পর যখন চৈতন্য সঙ্গীতাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, (অঘোর বাবুর 
লিখায় জান! গেল ) তখন বোধ হয়, তিনি অন্য একখানি প্রামাণিক গ্রস্থাবলম্বনে হরিদাস 
সম্বন্ধে নব্যভারতোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্রস্থখানি বোধ হয়--শিবগীতা। আঁর 
একটী কথা__চৈতন্য সঙ্গীতায় আমরা বহু অনুসন্ধানেও সাহজিক মতের কথ! পাই নাই। 

শিবগীতা তন্ত্র সংস্কত এবং বনু প্রাচীন, অদ্য!পি মুদ্রিত হয় নাই। (ধীনামে বটতলায় 
মুদ্রিত একখানি গ্রন্থ আছে, সেখানি স্বতন্ত্র ।) শিবগীত1 ব্যতীত আর একখানি বাঙ্গালা 
পয়ার গ্রন্থে (পয়ার ব'লে যদি বা অগ্রাহ্া ন। হয়) হরিদাসের হিন্দুত্বের কথা পাওয়া খায়, 
তাহার নাম-_নামাম্ৃত লহরী ৷ রচায়িতা-উদ্ধব দান। উদ্ধব দাসের পদ, সংগ্রহ গ্রন্থাবলীতে 
পাওয়। যায়। চৈতন্য সঙ্গীতারই স্তাঁয় তাহার কথা; উদ্ধৃত করিবার বিশেষ চেষ্টা কর! 
গেল না। (বিশেষতঃ বর্তমানে গ্রন্থখানি আমার হাতে নাই।) অঘোর বাবু এ ছুই গ্রন্থের 
অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারেন ; এবং রা প্রমাণোপযোগী গ্রন্থ কিনা, দেখিতে পারেন। 
আমার বক্তব্য এই।* 

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী। 


মি ০ সে 


জীবনোপায়। 


(২৬৬ পৃষ্ঠার পর ।) 
মিখাইলাকে হাস্ত করিতে দেখিয়া সাইমন যেমন আঁশ্চর্যযান্বিত ও অগ্র- 
তিভ হুইল, আগন্তক জমীদার-পুক্রও তেমনই ক্ুদ্ধ হইলেন। তিনি বিরক্তির 
সহিত বলিলেন,--“কোথাকার গর্দভ তুই, ধষে অমন করিয়া দত্ত বাহির 
করিতেছিদ? ইহা যেন স্মরণ থাকে যে আমার জুতা ঠিক সময়ে প্রস্তত 
চাই এবং যেরূপ বলিয়! দিয়াছি, তাহার যেন এক চুল ব্যতিক্রম ন! হয়” 


*. * হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে মতঃপর আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না।--সম্পাদদক । 


জুন, ১৮৯৫।] জীবনোপায় ৩২৩ 


মিথাইল1 উত্তর করিল,_“জুতার জন্য যখনই লোঁক আসিবে, তখনই 
প্রস্তুত পাইবে ; তাহাতে কালবিলম্ব হইবে ন1।” 

জমীদার-পুত্র “আচ্ছা” বলিয়! গাত্রোখান করিয় ঘ্বারের দিকে চলিলেন। 
কিন্ত ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র দ্বার তাহার বিশাঁলায়তন দেহের নির্গমন পক্ষে একাস্ত 
অল্পার়তন প্রতিপন্ন হইল। তিনি মস্তক নমিত করিতে গিয়া দ্বারদেশে 
আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তদনস্তর সাইমনকে, তাহার ব্যবসাকে, তাহার 
জাতিকে এবং এক কথাপ্, জগতের সমস্ত দরিদ্র শ্রেণীকে, ক্ষুদ্রদ্বার বিশিষ্ট 
কুদ্র গৃহ নির্মাণের জন্য গালি দিতে দিতে বহির্গত হইয়া স্বীয় যানারোহণ- 
পুর্ববক গৃহাভিযুখে প্রস্থান করিলেন । 

আগন্তকের ত্রয়কা দৃষ্টিপথের বহিভূ্ত হইলে সাইমন মাত্রিওনার দিকে 
মুখ ফিরাইয়া বলিল,--“বাবা! শরীর নয় যেন একট! পাহাড়! হাতুড়ির 
ঘ! মরিলেও কিছু করিবার যো নাই। তাহার মাথার আঘাতে আমার 
চৌকাঠটা ভাঁঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাহার যে কিছু হইয়াছে, 
এরূপ ত বোঁধ হইল না।» মাত্রিওন! উত্তর করিল,+”“এসব লোক ধেরূপ 
থায় এবং যেরূপ থাকে, তাহাতে তাহাদের শরীর হষ্টপুষ্ট না হইয়া 
কি করে ?” 

অনন্তর সাইমন মিখাইলার দিকে চাহিয়া বলিল,_-প্দেখ তোমারই 
কথাতে আমি এই কাজ লইয়াছি) নতুবা চামড়া যেরূপ দামী ও জমীদার-পুত্র 
যেরূপ অগ্রিশর্মা, আমি এক! হইলে এরূপ কাঁজ হাঁতে লইতাম না। 
একটু বেশকম করিলে প্রাণীস্ত করিবে । তোমার জোয়াঁনের হাত! এই 
লও, মাঁপ লইঞা চামড়া কাট। যেরপে পারা যাঁয়, ভাল, জুতা তৈয়ার 
করিতেই হইবে ।৮ 

মিখাইল! হাত বাড়াঁইয়া চামড়া লইল এবং টেবিলের উপর তাহা 
বিস্তার করিয়া অতি মনোযোগের সহিত কাটিতে আরম্ভ করিল। মাত্রিওন! 
মনে করিল, বিশ কবল মুলোর একখণ্ড চামড়া কাটতে. দেখাতেও বাহাছুরী 
আছে; এই ভাবিয়া মিখাইলার পাশে আসিয়া ধ্াড়াইল। মাত্রিওন! 
চর্মকার-পত্বী; আজীবন চর্ধকারের সহবাস করিয়াছে । কাজেই চর্শমকারের 
ব্যবসায়ের কোন কার্য তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মিখাইলাকে চর্ম 
কাটিতে দেখিয়া দে অতিশয় .আশ্র্য্যান্বিত হইল; কারণ তাহার মনে 
হইতে লাগিল যে মিখাইল! যেরূপ করিয়া কাটিতেছে, তাহাতে বুটভুতা 


৩২৪ দাসী [ হর্থ ভাগ, ৬ সংখা! । 


প্রস্তুত হইতে পারে না; অথচ সে স্বকর্ণে গুনিয়াছে যে জমীদার-পুল্র বুট- 
জুতার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছেন। মাত্রিওনা একবার ভাবিল, 
মিধাইলাকে এই ভুলের বিষয় বলিয়৷ দেওয়। কর্তব্য, কিন্তু পরক্ষণেই 
ভাঁবিতে লাগিল যে হয়ত মিখাইলা কোন নূতন প্রণালীতে বুট প্রস্তত 
করিতে যাইতেছে ; তাহার ন। জানিয়া কথ! কহ ভাল নছে। এই ভাবিয় 
সেচুপ করিয়া রহিল। মিখাইলার চর্মকর্তন শেষ হইলে সে সেলাই 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মাত্রিওনা আবার সভয়ে দেখিতে পাইল যে 
বুটজুত! যেরূপ দোহার! স্তা দ্বার! সেলাই করিতে হয়, মিথাইলা তাহা ন! 
করিয়! একত্র দ্বার নেলাই করিতেছে । তথাপি সে নিজের অজ্ঞত! 
অনুভব করিয়! চুপ করিয়া রহিল। 

ক্রমে মধ্যাহ্ন সমাগত হইল । সাইমন স্বীয় কর্্ত্যাগ করিয়া গাতো- 
থাঁন করিল, এবং মিথাঁইলা কি করিতেছে, তাহা! দেখিবার অন্ত তাহার 
দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু যাহ| দেখিল, তাহাঁতে সাইমনের চক্ষু স্থির! 
সাইমন ভয়চকিত নেত্রে দেখিতে পাইল ষে মিথাইল! জমীদার-পুত্রের চর্ঘ 
হাস) এক যোড়া শবের পরিধানের উপযোগী চটাজুতা প্রস্তুত করিতেছে !! * 
সাইমন কতক্ষণ হতচেতনের ন্তায় রুদ্ধকঠে দীড়াইয়। রহিল, পরে 
কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল--“এ কি করিয়াছ? তুমি স্বকর্ণে গুনিয়াছ 
যে জমীদার-পুত্র বুট প্রস্তত করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তুমি 
তৎপরিবর্ে চটাজুতা প্রস্তত করিয়াছ; তাও আবার শবের পায়ের চ্টা! 
এখন উপায় কি হইবে? তুমি এতদিন হইতে আমার আলয়ে কার্ধ্য 
করিতেছ, কিন্তু কখনওত এরূপ ভূল কর নাই। আজ তুমি এরূপ ভুল 
করিয়া আমার সর্ধনাশ করিবে, তাহাঁত স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই চামড়! 
কোথায় পাইব ? হায়! তোমারত মাঁথ। যাইবেই, সেই সঙ্গে আমার নিজের 
এবং আমার স্ত্রী পুত্র সকলেরই মাথা যাইবে 1.*.** 

সাইমন এইরূপ বকিয়া যাইতেছিল, এমন সময় একজন অশ্বারোহী 
অশ্বপদশব্ কর্ণগোঁচর হওয়াতে সে তাহার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানে 
থামিয়। পড়িল। তাহার মনের ভিতর কে বলিয়! উঠিল যে এ অশ্বারোহী 
ব্যক্তি তাহারই গৃহে আসিতেছে । মাত্রিওনার মনেও যুগপৎ এ ভাবের 


* ইয়ুরোগে মৃতব্যক্তিকে নগ্রপদে কবর দেওয়ার রীতি রং | শবের পায়ে এক প্রকার 
চটাজুতার ন্যায় পাঁছুক| ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 
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উদয় হওয়াতে সে শীত্রগতি দ্বার খুলিয়। দিল। পরক্ষণেই অশ্বারোহী ব্যক্তি 
তাহাদের ত্বারে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে তাহারা! সকলে সভয়ে 
দেখিল, যে এ ব্যক্তি জমীদার-পুত্রের সমভিব্যাহারী তৃত্য ! 

ভৃত্য গৃহপ্রবেশ করিলে সাইমন তাহাকে অভ্যাগতোচিত সন্বর্ধন 
করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিল। ভৃত্য উপবেশন ন। করিয়! 
আপনদানার্থ গৃহম্বামীকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক বলিতে লাগিল,_-“ক্সাজ 
প্রাতে যে জমীদার-পুভ্র তোমার দোকানে আসিয়াছিলেন, তাহার স্ত্রী 
আমাকে তোমার নিকট পাঠাইলেন।৮ 

সাইমন,--"তীহার কি আদেশ ?” 

ভৃত্য,_-“তিনি কহিলেন যে তোমাঁকে যে বুটের জন্য আদেশ করা 
হইয়াছিল, তাহার প্রয়োজন হইবে ন। যদি বুটের জন্য চামড়া ন! 
কাটিয়া থাক, তবে তাহাঁর পরিবর্তে একযোঁড়া শবের চটা যত সত্বর পার, 
প্রস্তত করিয়া দাও। আমি এখানে বসিয়! তাহা প্রস্তুত করাইয়া একেবারে 
সঙ্গে লইয়। যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি 1৮ 

এই কথ শুনিয়া! সাইমন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া, একবার আগস্ত- 
কের মুখের দিকে ও একবার মিখাইলাঁর মুখের দ্রিকে তাকাইতে লাগিল। 
তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন সে কোন প্রেতপুরে বা স্বপ্নরান্দ্যে উপনীত 
হইয়াছে । এইরূপ অদ্ভুত ঘটন! তাহার জীবনে আর কখনও প্রত্যক্ষ 
করে নাই। কিয়ৎক্ষণ নির্বাক হইয়া অবস্থিতির পর সে আন্তে আস্তে 
জিজ্ঞাস। করিল,-“কি মাপে চটা করিতে হইবে?” ভৃত্য বলিল,_-“ষে 
মাপ তোমার কাছে আছে, সেই মাপে ; চটী আমার মনিবের জন্য ।” 

সাইমন,_-“কি বলিতেছ ?” 

ভূত্য,--“আমার প্রভূ তোমার গৃহ হইতে নিক্রমণকালে তোমার 
ঘ্বারের চৌকাঠে যে আঘাত প্রাপ্ত 'হইয়াছিলেন, তাহাতে ললাটের একটা 
শির! ক্ষত হওয়ায় অজন্র রক্তত্রাবে প্রাথত্যাগ করিয়াছেন । বাড়ী পৌছিলে 
দেখ! গেল, তাহার শবশাত্র অ্রয়কায় পড়িয়া আছে।» 

সাইমন এই বাক্য শুনিয়। আরও আশ্চর্যযান্বিত হইয়া! বিক্ষারিতনেত্ে 
মিখাইলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু দেখিতে পাইল যে সে 
তাহাদের কথোপকথনে কর্ণপাত মাত্র না করিয়। একাস্তমনে চটা জুতা সেলাই 
করিতেছে) দেখিলে মনে হয় যেন যে বিষয়ে কথোপকথন হইছিল, তাহ! 
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সে পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিল, অথবা ত্র কথোপকথন তাহার শ্রুতিগোচর 
হয় নাই। এতদিনের পর সাইমনের মনে এই প্রথম সনেহ হইল যে 
মিখাইল! কোন দেবতা বা দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবে! সে নির্বাক হুইয়? 
বনিক এইবপ নান! ভাবন! ভাঁবিতেছে, এমত সময় মিথাইল! আপন কার্য 
সমাধা করিয়া আগন্তকের হত্তে চটী জুতা আনিয়। দিল। আগন্তককে 
বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না! বলিয়া! সে একান্ত হৃষ্টচিত্তে চর্মকারকে 
যথোচিত পারিশ্রমিক প্রদানপূর্বক স্বীয় গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল । 


এক, ছুই করিয়! ক্রমে আরও তিন বৎসর কাটিয়া! গেল। মিথাইল! 
ঠিক পূর্বমত আছে )_-সে কাহারও বাড়ী যায় না, কখনও ঘরের বাহির 
হয় না, কাহারও সহিত কথ কহে না, আপন মনে আপন কাজ করে এবং 
কার্ধযশেষে গৃহকোঁণে বনিয়া উর্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে । সাইমনের গৃহে 
আগমনাবধি তাহাকে হইবার মাত্র হান্ত করিতে দেখ! গিয়াছে; তথ্তিরিক্ত 
তাহার মুখে আর কখনও হাসির লক্ষণ মাত্র দেখা যায় নাই। সাইমন কিনব! 
মাত্রিওনা তাহাকে আর কখনও কোন কথ! জিজ্ঞাসা করে না। সাইমন 
এক্ষণে, মিখাইলা কে, কোথা হুইতে আপিয়াছে, সেই সকল ভাবনা না 
করিয়া দিবানিশি এই ভাবিতে থাকে যে মিখাইল! তাহাকে কোন দিন 
ছাড়িয়া না যায়। 

একদ1 অপরাহে গৃহস্থ সকলেই আপন আপন কর্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে ;-_- 
মাত্রিওন। বৈকালিক রন্ধনে মনোনিবেশ করিয়াছে, সাইমন এক জানালার 
পার্খে বসিয়া কার্ধ্য করিতেছে এৰং মিখাইলা অপর জানালার সম্মুখে 
বাহিরের দিকে'পশ্চাৎ ফিরিয়! সাইমনের দিকে মুখ করিয়! বসিয়া জুত! 
সেলাই করিতেছে । দাইমনের বালকবালিকাগণ কখনও বেঞ্চের উপর, 
কখনও টেবিলের উপর উঠিয়া লাফালাফি করিতেছে । একটা সপ্তমবর্ষীয় 
বালক দৌড়াইয়! মিথাইলার কাছে উপস্থিত হইল এবং তাহার পশ্চাতে 
দাড়াইয়া জানাল! দিয় বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে চেষ্টা করিল? কিন্তু তাহার 
কুদ্র দেহটী জানালার চৌকাঠ পর্য্যস্ত পৌছিল না। তখন সে কিছুমাত্র 
ইতত্ততঃ না করিয়! মিখাইলার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া! জানালার বাহিরে 
দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সে বাহিরে নেত্রপাত কন্গিবামাত্র 
চীৎকার করিয়! বলিতে লাগিল,স্-ণকাক!! কাকা! (সাইমনের সম্তানের। 
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মিখাইলাকে “কাক!” বলিত।) দেখ, আমাদের বাড়ী এক দওদাগর-পত্ধী 
আসিতেছেন ;) তাহার সঙ্গে ছুইটী ছোট মেয়ে; তাহার মধ্যে একটীর 
পা খোড়া !” 

মিথাইল1 এই কথা গুনিবামাত্র হস্তস্থিত পাক! ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়! 
অতি সত্বর স্বন্ধ হইতে বালককে নামাইয়া! অতি উত্ম্ুক-নেত্রে জানালার 
বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল ! মিথাইল! যতদিন সাইমনের গৃহে 
অবস্থিতি করিতেছে, তত দিনের মধ্যে কেহ কখনও তাহাকে কোন বিষয়ে 
ওৎস্থৃক্য প্রদর্শন করিতে দেখে নাই। আজ তাহাকে সামান্ত কারণে এরূপ 
ওঁৎস্থৃক্য প্রকাঁশ করিতে দেখিয়া! সাইমন ও মাত্রিওনা একান্ত বিস্মিত হইল। 
সাইমন উঠিয়। জানাল! দিয়! মুখ বাহির করিল। দে দেখিতে পাইল ষে 
একটা ভদ্র মহিল! ছুইটী বালিকার হাত ধরিয়া তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইয়াছে। তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিলে সম্ত্রীস্তবংশীরা বলিয়া ধারণা হয়। 
বালিক1 দুইটার আকার প্রকার ও পরিচ্ছদে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই ; দেখিলে 
কিছুতেই পরস্পর হইতে পার্থক্য বুঝিবাঁর উপায় নাই। কেবল একটা 
বালিকার এক পদ ভগ্র, তাই লাঠি ভর করিয়! খোড়াইয়া চলিতেছিল। 
সাইমনের মনে হইতে লাগিল ঘে যদি এই পার্থক্য না থাকিত, তবে 
তাহাদের বিবাহ হইলে তাহাদের স্ব স্ব স্বামী আপন আপন স্ত্রী চিনিয়া 
লইতে পারিত কিনা, সন্দেহস্থল। সাইমন দেখিয়াই বুঝিল, বালিক! ছইটী 
যমজ; কিন্তু যমজেতেও এইরূপ সৌসাদৃষ্ত অতি বিরল ! 

সাইমন এইরূপ নানা! কথ! ভাবিতেছে, ইত্যবসরে উক্ত মহিলা বালিকা 
দুইটার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সাইমন ও মাত্রিওন। তীহা- 
দিগকে যথোচিত সন্বদ্ধন! করিয়া! বসিতে আসন প্রদান করিল এবং স্বাগত 
জিজ্ঞাসার পর বিনীতভাবে তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞানা করিল। 
মহিল! উত্তর করিলেন যে তিনি বালিক| দুইটার জন্য ছাগলের চর্মের ছুই 
ঘোড়া উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তত করাইতে ইচ্ছা করেন। সাইমন উত্তর করিল,__ 
“আমরা সচরাচর এত ছোট পায়ের জুতা তৈয়ার করি না) তবে আমার 
কর্্মকারক বেশ চতুর লোক। মে আপনার পসন্দ মতন অতি সুশ্রী জুতা 
প্রস্তত করিয়া দিতে পারিবে ।” 

সাইমন এই বলিয়া! মিখাইলার দিকে নেত্রপাত করিয়! বিস্ময়ে স্তম্ভিত 
হইয়! রহিল। মিখাঁইল! অনিমেষনেত্রে বালিক ছইটার মুখপানে চাহিয়া! 
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রহিয়াছে। তাহার হাতের কাজ মাটিতে পড়িক়। গড়াগড়ি যাইতেছে । 
বিখাইলা এত বিহ্বল যে সাইমন ষে তাহার দিকে চাহিয়! বিশ্মিত হইয়! 
রহিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার চৈতন্ত নাই। সে নিপ্ন্দ হইয়া বালিকাছয়ের 
মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে । সাইমন তাবিল, বালিকা ছুইটী অলোঁকসাঁমান্! 
রূপবতী বটে, কিন্তু একান্তই বাঁলিক1! হদি যুবতী হইত, তবে মিখাইলার 
এইরূপ ষুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণের কিছু কারণ বুঝা যাঁইত। কিন্তু এই শিপু 
স্ুকুমারীদ্য়ের প্রতি মিখাইলার দৃষ্টি এরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যে 
মনে হয়, যেন তাহাদিগকে দৃষ্টির অন্তরাল করিতে গেলে মিখাইলার নেত্র- 
হয়ও সেই সঙ্গে উৎপাটিত হুইয়। ষাইবে। যাহা হউক, মহিলাটার দৃষ্টি 
ঘদিকে আকৃষ্ট হইলে তিনি পাছে সাইমনের কর্কারককে একান্ত অভদ্র 
মনে করেন, এই জন্ত সে নিজেই জুতার মাঁপ লইতে বদিল। 

আগন্তক মহিল1 খোঁড়া মেয়েটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সাইমনকে 
বরিলেন,_“ইহার ধোঁড়া পায়ের মাপ আগে লও; পরে ইহার ভাল পায়ের 
মাপ লইলেই ছুজনের হইবে । কারণ ইহার ভাল পা ভাল মেয়েটার পায়ের 
সহিত এক মাপের, ইহাঁরা উভয়ে ষমজ।” সাইমন মাপ নিতে নিতে 
বলিল,_-"ইহার পাকি জন্মাবধিই খোঁড়া? এমন চমৎকার রূপত কখনও 
দেখি নাই। তাহার উপর এই বিপদ কিরূপে ঘটিল ?* 

আগস্তক মহিলা,_-“ইহার জন্মিবার পর তাহার মায়ের শরীর চাপা 
পড়িয়া এই প1 ভাঙ্গিয়। গিয়াছিল।” 

এই কথা হইতে "হইতে মাত্রিওনাঁও এ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সে তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল; এক্ষণে বলিয়া উঠিল,_পতবে কি 
আপনি ইহাদের মা নন ?” 

আগন্তক মহিল1,__“না, গো, আঁমি ইহাদের কেহই নই। আমার 
সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই,_অথব। “ছিল না” বণিতে হইবে; 
কারণ এখন আমিই ইহাদের সর্বস্ব এবং ইহারাই আমার সর্বস্ব ।” 

: মান্রিওনা,--"আপনি ইহাদের ম! ন| হইলেও মায়ের অধিক যত্ব করেন, 

দেখিতে পাইতেছি ।» 

আগন্তক মহিলা, --“কেন করিবনা? ইহাদের জন্মকালে আমাকেও 
ঈশ্বর একটা পুত্রধনে তৃবিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা! কে 
খণ্ডাইবে? ভিনি আমার কোলের ছেলেকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন 
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এবং আমার কোল জুড়াইবার জন্ত ইছার্দিগকে আমার কোলে তুলিয়া! দিলেন। 
ইহাদের তখন আপন বলিবার অগত্তে কেহ ছিল ন11” এই বলিয়। তিলি 
বালিকাদ্বয়কে অস্কে তুপিয়! লইয়! সন্পেহে তাহাদের মুখচুম্বন করিলেন। 
মাত্রিওনা,-”আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে এবং একটি 
চর্কার-পত্থীর এইন্সপ কুতুহল ধৃষ্টতা মনে ন। করেন, তাহ হইলে আমার 
একান্ত ইচ্ছা যে ইহাদের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করি ।% 
আগন্তক মহিলা একান্ত আশ্বস্তভাবে মাত্রিওনার সমীপবন্তিনী হইয়। 
উপবেশন করিলেন এবং বালিকাদ্য়কে আপনার ছুই পার্থ বসাইয়া বলিতে 
লাগিলেন,_-“আমার স্বামী পূর্বে ধান চাউলের ব্যবসা! করিতেন। তিনি 
গ্রামে গ্রামে গিয়া ধান কিনিয়া আনিতেন ; এ ধান এক কলের অধিকারী 
ক্রয় করিয়। লইত এবং কলে তাহার তৃ'ষ ছাড়াইয়! চাউল করিয়া! সহরে 
গিয়। বিক্রয় করিত। এক্ষণে আমাদের অবস্থ। খুব ভাল হইয়াছে, আমর! 
নিজেরাই এক কল করিয়া সমস্ত ব্যবস| নিজের চালাইতেছি। যথনকার 
কথ। বপিতে যাইতেছি, তখন আমর! কেবল গ্রামে গিয়1 ধান্ত ক্রয় করিতাম 
মাত্। একবার,তখন আমার বয়ন ১৯ কি ২* বৎসর হইবে, সবেমাত্র 
এক বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছে, কোলে একটী ১॥ মাসের ছেলে, 
আমর! এক গ্রামে গির! ধান্ত ক্রয়ার্থ বসতি করিতেছিলাম। তথায় আম!- 
দের প্রতিবেশীদের মধ্যে এক কাঠুরিয়! ছিল। কাঠুরিয়ার স্ত্রী আসন্ন- 
গ্রনবা, এমতাবস্থায় একদিন তাহার শ্বামী জঙ্গলে কাঠ কাটিতে গিয়া 
একটা কাঠ চাপ। পড়িয়া মার! যায়। পরিবারটী একান্ত দরিদ্র বলিয়! 
আমর! গিয়! নান! প্রকারে কাঠুরিয়-পত্বীকে সাত্বনা দিতে যত্ব করিলাম। 
তাহারও বয়স আমারই মতন। একে যুবতী, তাহাতে গর্ভবভী, আবার সম্পূর্ণ 
নিঃস্ব, তাহার উপর একমাত্র জীবনপর্বন্ব স্বামীর আকম্মিক মৃত্যুতে রমণী 
একেবারে শোক ছুঃখে অতিভূতা হইয়! শয্যাশায়িনী হইল। আমি প্রত্যহ 
একবার গিয়া ভাহাকে দেখিয়া আমিতাম | তাহার স্বামীর মৃত্যুর তিন দিন 
পরে একদ! প্রতাষে গিয়া! দেখিলাম ষে রমণী মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে ) 
তাহার পার্থে পড়িয়া! ছুইটী সদাঃপ্রহৃত! দিব্য-লাবণ্যময়ী বালিক। ক্রন্দন 
করিতেছে । আমি তাঁড়তাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া রমণীকে স্পর্শ করি- 
লাম॥ তখন জানিতে পারিলাম যে রমণী প্রনবাস্তেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে । 
দরিদ্র বলিয়া কেহ গ্রাহা কৰ্ধিবে না, এই আশঙ্কার অথবা লোকাভাবে সে 
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প্রসববেদন] অ্ুভব সময়ে কাহাঁকেও মংবাষ দেয় নাই। প্রসবকালে বোধ 
হয় অর্দোপবিষ্টাবস্থায় ছিল এবং প্রাখবাঘু বিনির্গমনাস্তে তাঁহার দেহটা 
গড়াইয়! পড়িয়াছিল ; কারণ বালিকা! ছইটাকে উঠাইতে গিয়া দেখিলাম 
'ষে তাহার দেহেন্স ডাপে একটি ধালিকার একটি পা ভাঙ্গিয! গিয়াছে। 
"ক্রমে এই পংবাদ প্রামময় রাষইট্র হইয়া পড়িল। গ্রামস্থ সকল গৃহস্থ 
ব্যক্তির একত্র হইব! নানারূপ শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা 
যরণাস্তকে শোক ও সহানুভূতি যথেষ্ট প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু পুর্ব 
ছুইতে সহাহুতৃতিটুকু অর অন্ন খরচ করিয়! রুগ্নের সেবার সহায়তা করিলে 
অনেকস্থলে শোকটুকু বাঁচিয়া যাইতে পারে। এই রমণীকে গ্রামস্থ 
লোকেরা পূর্ব হইতে একটুযত্্ব করিলে তাহার এই অকালমৃত্যু ঘটিত ন1। 
"আমিও তখন নিজের অমনোযোগের জন্ত নিজেকে ধিকার দিতে লাগিলাম। 
যাহা হউক এক্ষণে মকলে পরামর্শ করিতে লাগিল যে ৰালিক| ছুইটিকে 
লইয়া কি কর যাইবে? গ্রামস্থ সন্্রান্ত ব্যক্তির স্থির করিল যেযাহাদের 
শিশু ক্রোড়ে আছে, এক্সপ মহিলাদিগের হস্তে ইহাদের ভারার্পণ করিতে 
হইবে) পরে টাদা করিয়া ইহাদের ভরণপোধণের ব্যবস্থা! করিয়া দেওয়! 
যাইৰে। আমার তখন প্রথম যৌবন, ন্ুস্থ সবল দেহ যেন যৌবনগর্ধে 
ফাটিয়া পড়িতেছে। আমি অগ্রসর হইয়1 মেয়ে ছুইটিকে কোলে তুলিয়! 
লইলাম এবং "আমিই ইহাদের ভার গ্রহণ করিলাম” বলিয়া আপন 
গৃহে লইয়া গেলাম। এই ছুইটাই আমার সেই পালিত কন্াছবয় !” 
এই বলিয়! মেয়ে ছুইটাকে পুনরায় কোলে তুলিয়। মুখচুম্বন করিয়। আগন্তক 
মহিল! পুনরার বলিতে লাগিলেন,-“ইহাদের জগ্মের দুই বসর পরে 
আমার নিজের 'ছেলেটা ঈশ্বর কাড়িয়! লইয়াছেন ; কিন্ত আমি ইহাদিগকে 
লইয়। স্থখে আছি। ইহার ন|! থাকিলে আমার কি হইত, বলিতে 
পারি না, কারণ আমার আর এ পর্যাস্ত সস্তানাদি হয় নাই।” 
আগন্তক মহল! এইক্ক্প আপন কাহিনী শেষ করিয়া বালিকা ঘপনফে 
লইর। গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইবেন। তথন সাইমনের দৃষ্টি মিখাইলার দিকে 
আকৃষ্ট হইল। ওকি! মিথাইলার দেহে যেন আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে ;-- 
মুখে হাসির ছটা! বিছ্যাতের স্তায় খেল! করিতেছে, সমস্ত শরীর যেন জ্যোৎশ্বা- 
মন্ডিত হইয়া গৃহফোণ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। সি গাডার 
অঙ্গে মেন স্বর্গীয় জ্যোতির প্লাবন বহিতেছে। | 
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মিখাইলাক হান্ত ও দেছের জ্যোতি দেখিয়া লাইন ও তাঁছায় পন্থী 
হৃতবুদ্ধি হইয়) রহিল। . মিখাইল1 কখন দেখিতে পাইল. যে দাইমনের ঢৃষি 
ডাহার দিকে গ্াকষ্ট হইয়াছে, তখন লে বৃছুহ্থাক্স করিতে করিতে স্বীয় 
জানন ত্যাগ করিস্বা! যাইমনের দিকে অগ্রসর হুইল এবং গদদগ্দ শ্বরে.বলিতে 
লাগিল,--প্ত্রাতঃ, আমার দুঃখের দিন. ফুরাইয়া গেল; আমি এক্ষণে 
তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়) স্বস্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করি। 
তোমাদের অন্নে এতদিন প্রতিপালিত হুইয়াঞ্ছি, এক্ষণে তোমরা উভয়ে 
শ্বচ্ছন্দমনে 'সামাক্ষে স্বস্থানে গমন করিতে অনুমতি দাও ।+ 

সাইমন,-"তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনে হইতেছে নঃ 
যে তুমি কোৰ পার্থিব নব; কিন্ধ তুমি সাধারণ মানের মত রগ? কছিতেছ। 
তাই আমিও তোমাকে সাধারণ মানুষের মত সন্বোধন করিতেছি। ভ্রাত১, 
মিথাইলা, তুমি যাইতে চাছিলে তোমাকে যে ধন্রিয়! রাখি, এমন সাধ্য 
আমার নাই। আর, তোমাকে যখন দেবরুপী দেখিতেছি, ভখন ভোম়ার 
নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিবারও আমার অধিকার লাই । তবে একটা 
বিষয়ে আমার রড় সংশয় রহিয়াছে, তাহা যদি অন্কগ্রহ করিয়া! বুঝ[ইয় 
দাও, ত্ববে একাত্ত ক্কতার্থ হইৰ। তুমি আমার গৃঙ্ে আসিয়া অবধি কখনও 
হাস্ত কর নাই; কেবল তিনবার মাত্র হান্ত করিতে দেখিয়াছি, কিন্ত 
তাহারও কোন কারণ অনুসন্ধান করিয়! বুন্িক্]) উঠিতে পারি নাই। আমার 
বিশ্বাস যে ষদি তুমি এ তিনবার হান্ত করিবার কারণ বুঝাইস়্া দাঁও, তকে 
আমার মত অন্ত লোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। কাশ 
করি, আমাকে এই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবে ন।” 

. মিখাইলার মুখে এখন দ্বার বিষাদের ছায়! নাই; প্রফুলত যুখ ও 
অপরাপর অগপ্রতা্গে উদ্বেলিত হইন্া উঠিয্াছে। নে হাল্তমুখে স্ষেহার্র 
কোমল স্বরে বলিতে লাগিল,--"আমি. যতদিন তোমাদের গৃহে ছিলাম, 
ততদ্দিল (তোমরা ঘে আমাকে প্রতিনিয়ত ব্য দেখিয়াছ, তাহার 
কারণ এই, আমি ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন তব শাস্তিভোঁগ করিতে- 
ছিলাম। এই শাস্তি হইতে যুক্ষিলাভকরণার্থ আমার উপর ঈশ্বরের 
তিনটা আদেশ : হুইয়াছির।. আমি থে পাপ করিয়াছিলাম, তাহ! 
জগতের তিনটা, নিগুঢ় সত্য ন! জানার ফল। তাই ঈশ্বরের এই 
আদেশ হইয়াছিল যে, আনি যে প€ঝ-ও তিনটা সত্য পরিদ্কান্ত না কই 
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দে. পর্যযস্তই আমার শান্তি।- প্রথম, বখন তোমার গৃহে আদসিলাম, 
তখন তোমারস্ত্রী নিজেদের অবস্থা ভুলিয়া আমাকে আহার ও' বস্ত্রদান 
করিলেন; তাহাতে আমি একটা সত্য শিক্ষা 'করি। আমার শান্তির 
একতৃতীল্লাংশ খণ্ডন হইল বলিয়! তখন আমি প্রথম হাস্ত করিয়াছিলাম। 
তাছার পর বছদিন গত হইলে যখন এক জমীদার-পুত্র জুত! প্রস্তত করাইতে 
আসিয়াছিল, তখন আমি দ্বিতীয্প সত্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি । আমার 
শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ কাটিয়। গেল বলিয়া তখন আমি দ্বিতীয়বার হান 
করিয়াছিলাম। তৎপর ত্র বালিক! ছুইটার জন্ম বৃত্তান্তে জামি তৃতীয় 
সত্য লাভ করিয়৷ শান্তি হইতে সম্যক্‌ মুক্তি লাভ করিয়াছি। তোমর! 
যে আমার দ্েহ হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে দেখিয়াছ, ভাহার কারণ 
এই যে, ঈশ্বর এই উপায়ে আমাকে জানাইয়া দিলেন যে, আমি শান্তি 
হইতে সম্যক্‌ মুক্তি লাভ করিলাম।” 

'সাইমন,--পতুমি কি কি সত্য শিক্ষ। করিলে এবং কি পাপে শান্তিভোগ 
কৰিয়াছ, তাহা যদি কৃপা করিয়। আমাকে শুনাও, তবে আমিও সত্য 
শিক্ষা করিতে পারি এবং তোমার পাপের বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহা হইতে 
নিজকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে পারি। ভাই, আমাকে সমস্ত বিস্তার 
করিয়া বল।” 

মিখাইলা পুনরায় বলিতে লাগিল, _-“ঈশ্বর আমাকে কেন শান্তি দিয়াছেন, 
তাহা বলিতে হইলে আমাকে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে হয়। তুমি আমার এমন 
উপকারী বন্ধু যে তোমার নিকট আর আত্মগোপন করিয়া থাক যুক্তিসঙ্গত 
নহে ; অতএব বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি একজন স্বীয় দূত; ঈশ্বরের 
আদেশে পৃথিবীস্থ সুক্কৃতি-পরাহ্ণ মানবদিগের মরণাস্তে তাহাদের আত্মা 
ব্স্থ করিবার নিমিত্ত আমর! নিয়ত পৃথিবীতে যাতারাত করিয়! থাফি। 
একদা আমি নিজের অজ্ঞানতা বশতঃ স্টীশ্বরের একটী আদেশ অবহেলন 
করাতে স্বর্গচ্যুত হইয়া এই শান্তি ভোগ করিয়াছি। তাহার বিবরণ 
কহিতেছি। একদিন ঈশ্বর আমকে ধরণীস্থ একটা রমণীর আত্মাকে 
স্বর্গে আনয়নার্থ আদেশ করিয়! প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা পক্ষবিশিষ্ট, 
মর্ত্য-ও স্বর্গের মধ্যে উড়িয়া! বাঁভায়াত -করি। আদেশমাত্র আমি উড়িয়! 
ধীভলে উপলীত হইলাম এবং  আসরমুভ্যু রমণীর সিয়রে গিয়! ঈীন়াই- 
নাম। ধাড়াইক্স! দেখিলাম যে রমণী করেক মুহ্র্তমাত্র হইল ছুইটা লাবণ্যময়ী 
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যমজ কুমারী প্রসব করিয়াছে । দে যাতনায় ছটফট করিতেছে ; মেয়ে 
ছুইটা ভূমিতে পড়িয় গড়াগড়ি যাইতেছে । রমণী হাত বাড়াইয়৷ তাছা- 
দিগকে ধরিতে পারিতেছে না, এবং নিজে উঠিয়! তাহাদিগকে কোলে 
তুলিবার কিম্বা অন্ত কোন উপায়ে সাত্বন! করিবার ক্ষমতা হইতেছে ন। 
ছুই তিন বার চেষ্টার পর উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিল, কিন্তু যাতনা 
ক্রন্দন করিতে লাগিল; তথাপি অপত্যঙ্গেহে তাহাকে নিশ্চেষ্ট হইতে 
দিল না। লেযেমন উঠিবার জন্ত পুনরায় মাঁথ। তুলিল, অমনি আমার 
দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। আমাকে দেখিবামাত্র মৃত্যু আসর 
জানিয়! সে হতচেতন হইয়া! বিছানায় পড়িয়া গেল।: মুহূর্ত পরে চেতনা- 
লাত করিয়া আর্তস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,_-দেবদূত,' 
আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; তুমি স্বর্গের সৌরভ লইয়৷ মর্ত্ 
বিচরণ কর, তোমাকে কি চিনিতে বাকী থাকে? তুমি আমাকে লইতে 
আসিয়াছ, আমি সংসারের ছুঃখ যন্ত্রণার হাঁত হইতে নিষ্কৃতি পাঁইব, ইহাতে 
আমার আনন্দ ছাড়। নিরানন্দ হইতে পারে না। কিন্ত আমার এই সদাঃ- 
প্রহ্তা বালিক! ছুইটীর কি দশ! হইবে? তাহাদের এজগতে আপনার 
বলিবার কেহ নাই। আমি গেলে তাহারাও অযত্বে অনাহারে মারা 
যাইবে । অতএব দেবছুত, আমি কড়যোড়ে প্রার্থন। করি, আমার মেয়ে 
ছুইটার জন্য, অন্ততঃ তাহার! যতদিন ন! চলিয়! বেড়াইতে পারে, তত দিন 
পর্যাস্ত আমাকে রক্ষা কর। আমাকে আজ নিও না। পিতা মাতা বিহনে 
শিশুসস্তান বাঁচিতে পারিবে না।* হায়! অভাগিনী জানিত না যে সে নিজে 
বাঁচিলেও তাহার রুগ্নাবস্থায় কে শিগুদিগের ভরণপোষণ করিবে? যাহ! 
হউক, তাহার কাতর প্রার্থনা! শুনিয়া আমার প্রাণ গলিয়। 'গেল। আমি 
কোন প্রাণে এমত কাতরতাপূর্ণ প্রাণটা কাড়িয়। লইয়৷ বালিকা ছুইটারও 
মৃত্যুর কারণ হইব? আমি একটা বালিকাকে তুলিয়া জননীর বক্ষে এবং 
অপরটীকে হাতের কাছে রাখিয়। পুনরায় ঈশ্বরের সিংহাসনতলে প্রত্যাবর্তন 
করিলাম। 2 ৰ 
“ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইয়া আমি এই নিবেদন করিলাম, মহা- 
প্রভূ! আমা দ্বারা & রমধীর আত্মা আনয়ন হইল না । কারণ তিন দিন 
হইল তাহার স্বামী বৃক্ষ চাঁপা পড়িয়া মার! গিয়াছে । তাহাদের জীবিকার 
সান কিন্বা! আলীর বন্ধুবান্ধব কিছুই নাই। রমণী এই মা ছুইটা 
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স্থকুমারী প্রসব করিরাছে । মাত] বিহনে ইহাদের জীবন ধাঁরণ অসম্ভব 
একারণ রমণী অনেক কাতরোক্তি করাতে আমি তাহার আব্বা গ্রহণ করিতে 
পারিলাম ন।: এ কাতন্েক্কি "্সাপনার . চন্রণেঞও পৌছিয়াছে এবং 
আপনিও তাহার প্রতি করুপাবর্ণ রুর্িবেন জানিয় আমি জাহাকে 
ছাড়িয়। আনিয়াছি।” | বি 

শ্বিধাত! খুরুষ আমার রাঁক্য নিয়া ধটন্াত্র আদেশ রণ: যে 
যাও, পুনঘায় গিয়া এ রমণীর আত্মা গ্রহণ কর।. তোকে ধরাভলে গিয়া 
কিছুকাল মানররূণে ঘাস করিগা জগঞ্পালমের নিধান শিক্ষ/ করিতে 
হইবে । শ্রী বিধানের তিনটী সত্য তোমার নিকট অপরিজ্ঞাত রহিচ্নইছে। 
যতদ্দিম ভাঁহা শিক্ষা! ন৷ হইরে, ততদিব তৃষি আতর প্বর্গধাষে রাস করিবার 
অধিক্ষারী হইবে না। সেই সত্য তিনটা এই-”(১) মানুষের ভিতরে কি 
আছে? . (২) মানুষকে কি জানিতে দেওয়। হয় নাই? ও (৩) মানুষের 
জীবনেধপায় কি ? 

শ্সামি নিধাতার আদেশে পুরা মর্থাধায়ে জাগমন করিলান। 
আসিয়। দেখি, জঘণী ক্মামার গষলে স্যাশন্ভা ছইয়া শয্যাতলে উপবেশন 
করিয়। 'কন্তাছয়কে স্তন্তদাব করিতেছে । সামি আর কালবিলস্ব না করিয়া 
তাহার গাত্বা গ্রহণ করিলাম ;--তাহণর হাত অশক্ত ছুইয়) পড়িল, বালিকাঘয় 
লব্যাতলে গড়াইক্স! পড়িল এবং রমণীর শ্বৃতদেহ তাঁছাদের একটার উপর 
' গড়ি! তাঁহার প1 ভাল! দিল। কামি তাছাদের রোদন মহ্‌ করিতে না 
পারিয়। মত্বর মর্তা ছাড়ির] ক্ষর্গীভিসুখে চলিলা । অর্দপথে প্রচণ্ড ঝটিকা! 
উঠি! আমার হস্ত হইতে মণীর জ্জাত্মটী উড়াইন। লইয়া গেল। আমি 
আরও দেখিলাম'যে আত্মা সামার হস্তখখলিত হুইয়! াপনাআপনি উর্ধদিক্ষে 
উদ্ভিয়! ঘাইীতেছে ক্ষিত্তব আমি ক্রমশঃ নিম্দিকে চলিয়াছি। আমার 
'তিশগ্প তয় সঞ্চার হইল। আগার পক্ষ দুইটী ঝটিকাতে উড়িয়া! চলিয়। 
গেল এবং আমি লড়পিওের স্তাক্স ভৃতলে দিক্ষিণ্ড ছইলাম। | 

প্র্গে কাহারও কোন অভাব ৰোধ থাকে না, তাই খভাব পুরণ . জন্ম 
স্ব্গবাসীদের ফোন চেষ্টাও ছয় না। আমি ভাবিতাম যে ক্সভার নোধ ও 
ভাব, গুণ, ইহাই মাহুষ্ষের জীবন, বং মান্য নিজের অভাব নিঞ্জের 
চে্টাতেউ পুরণ ক্রিয়া থাকে । ধরাতলে নিপতিত হুইয়! ক্যাষি প্রথমেই 
কুৎপিপাস! ও শীত নোধ করিতে লাগিলাম, কিন্ধ অক্কাব. পূরণের কোন 
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উপায়ই খুলিয়া পাইলাম ল। আঁমি গ্রাথমে উড়িয়। চলিতে চেষ্টা করিলাম, 
কিন্তু ভাহাভেও সক্ষম হইলাম না। এরূপ অবস্থায় আমি যখন গীর্জার 
পার্থে পড়িয়াছিলাম, তখন সাইমন আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। 

এতদিনে সাইমন ও মাত্রিওন। বুঝিতে পারিল যে, কিরূপ লোককে 
তাহায় এতদিন অশন বসন দিয়! পালন করিয়াছে। তাহারা মিখাইলার 
প্রকৃত পরিচন্ন পাইয়া! তাহার নিকট দণ্ডব হইয়া! প্রাম করিল মিখাইলা 
তাহাদিগকে হাত ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,-- 
পআমি এইকপ অবস্থায় একান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়/ছিলাম, এমন সময় 
সাইমন, তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে । আমি তাবিলাঁম, এ ব্ক্কি নিজে 
দিনান্তে খাইতে পায় না, পরিধানে গলিত বস্ত্র, ইহান্বায়া কিরূপে আমার 
সংস্থান হইবে? আর তাহ! না হইলেও আমিত আর কোন উপাপ্দ 
দেখি না। ইতিমধ্যে তুমি আমাকে দেখিয়্! সুখ বিকূৃত করিয়! করত চলিয়া 
যাইতেছিলে, তখন আমি আরও হতাশ হইয়া উঠিয়। ঈাড়াইলাম। কিস্ত 
পরমুহর্তেই দেখিলাম, তুমি আমার দিকে অগ্রণর হইতেছ। তখন তোমার 
মুখের ভাব অন্তরূপ হইয়াছিল। তোমার মুখে আমি ঈশ্বরের গ্রীতি 
দেখিতে পাইয়া! অনেক আশ্বস্ত হইলাম। তুমি আলিয়া আপন বস্ত্র 
আমাকে আচ্ছাদিত করিয়া সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিলে। তখম মাত্রিওনা, 
তোমার মুখ দেখিয়া আমি আবার হতাশ হইয়া পড়িলাম। তোমাদের 
স্বামী স্ত্রীর ঝগড়। দেখিয়া! আমার মনে হইল না যে, আমি আমার অভাব 
পুরণোঁপযোগী কিছু তোমাদের নিকট প্রত্যাশ। করিতে পারি। আঁমার 
প্রাথ একাস্ত আকুল হইন্ন উঠিল; আমি মুক্তির উপায় ভুলিয়া! গিয়া 
উদনরের জালাঞ্ন একান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। কিয়ৎক্ষণ*পরে দেখিতে 
পাইলাম, তোমারও মুখের পরিবর্তন ঘটিল ; তোমার স্বামী ঈশ্বরের নাম 
লইবামাত্র তোমার মুখে ঈশ্বয্পের গ্রেম ফুটিয়া। উঠিল। তুমি সমস্ত রাগ 
দ্বেষ ভুলিয়া আমার অভাব নিজের প্রাণে অহুভব করিলে, আমাকে আহার 
দিয়! জীবন দান করিলে! তখন হঠাৎ আমার মনে হইল, ঈশ্বর আদেশ 
করিয়াছিলেন, আমাকে শিক্ষা করিতে হইবে, মাস্ষের প্রাণে কি রহিয়াছে, 
যাহার বলে জগৎ চণিতেছে, যাহা না থাকিলে জগৎ বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস রা 
যাইত,--মানুষের প্রাণে আছে--প্রেম”! 

“তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আমায় এক সত্য. লাভ হই । আমার 
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নির্বাসনের এক তৃতীয়াংশ কাটিয়৷ গেল ভাবিয়া! আমি আনন্দ হাস্ত করিয়া- 
ছিলাম। +. | 
"প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আমি, আশ্বস্ত হর অপর সত্য লাভের . 
ভন্ত অপেক্ষ! করিতে লাগিলাম। কিন্তু বহুদিন পর্য্যস্ত আমি আর কিছুই 
নূতন শিক্ষা করিতে পারিলাম না। তৎপর কিছুদিন অতীত হুইলে এক 
জমীদার-পুত্র জুত! প্রস্তুত করাইতে আনিল। আমি সভয়ে দেখিতে 
পাইলাম বে তাহার পশ্চাতে আমার পূর্বব সহচর অপর এক দেবদূত দীড়াইয়। 
আছে। গৃহস্থ কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না, কিন্ত আমি দেখিবামাত্র 
চিনিলাম এবং জানিলাম যে জমীদার-পুত্রের আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত। এদিকে 
দেখিতে পাইলাম যে তিনি এক বৎসরের জন্য জুতার বন্দোবস্ত করিতে 
বসিয়াছেন। তখন হঠাৎ আমার মনে ঈশ্বরের দ্বিতীয় আদেশ উদয় 
হইল। মান্ষকে কি জানিতে দেওয়! হয় নাই? আমি ভাবিলাম, “হায়! 
এবযক্কি অর্ধদও মধ্যে গতান্থ হইবে, কিন্তু এখনও তাহা ন। জানিয়া৷ কতরূপ 
কল্পন! ও কত বিষয়ের কালব্যাপী বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছে! মানুষকে 
জানিতে দেওয়! হয় নাই--তাহার নিজের "জীবনের পরিণাম!” মানুষ 
নিজের জীবনের পরমুহূর্তে কি ঘটবে, তাহা! জানিতে পারে ন1; তাই 
নানারূপ কল্পিত অভাব হুচন! করিয়! তাহার পুরণ জন্য কত প্রকার বৃথ৷ 
আয়ো্ন করিয়া! থাকে। ঈশ্বরের এই দ্বিতীয় সত্য উপলব্ধি হওয়াতে 
আমার পাপের হুই তৃতীয়াংশ কাঁটিয়! গেল জানিয়া, আমি দ্বিতীয়বার হান্ত 
করিয়াছিলাম। 

“তৎপর এই বালিকাদ্বয়ের জীবনে আমি তৃতীয় সত্য পরিস্ফুট সির 
পাইলাম। ইহারা যখন প্রথম এই গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন হুইতেই 
আমি ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলাম এবং কিরূপে ইহার] জীবিত 
থাকিয়া সখ শ্বচ্ছনতাতে বর্ধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি ব্যাকুল 
হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহাদের পাঁলযিত্রীর উপাখ্যানে আমি জানিতে 
পারিলাম, মানুষের জীবনোপায় কি। মানুষের জীবনোপায়, পিতামাতা 
কিন্বা তাহাদেরই. চেষ্টা যত্্, এসব কিছুই নহে; তাহা কেবল ঈশ্বরদত্ 
"প্রেম । ঈশ্বরের প্রেম এই দয়াবতী রমণীর প্রাণে না থাকিলে এই শিশু 
ছুইটা কিছুতেই রক্ষা পাইত না। 

. এই তিন সত্য হইতে আমি আঁনিতে পারিলাম যে ঈশ্বর “প্রেমন্বরূপ'-_ 
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যেখানেই ঈশ্বরের প্রেম বিরাজ করিতেছে, সেখানেই স্বস্বং ঈশ্বর বিদ্যযান. 
রছিয়াছেন। যেখানেই ঈশ্বর প্রেমরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেখান 
হইতেই: মানুষের জীবনের উৎস প্রবাহিত হইতেছে । মানুষ নিজের 
চেষ্টা বত্বে কিছুই করিতে পারে না; বৃক্ষ যেরূপ মুদ্তিকা হইতে রস গ্রহণ 
করিয়! জীবিত থাকে, তদ্রপ মানুষ ঈশ্বরের প্রেমরূপ উৎস হইতে আপন 
জীবনোপায় সংগ্রহ করিয়া থাকে । সন্তানের জীবন ধারণ জন্য কি প্রয়োজন 
তাহা! জানিতে ন! পারিয় জননী শোকাতুরা হন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম যে 
ফোন উৎন হইতে কোনদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহ! কেহই দেখিতে 
পায় না। মানুষ সর্বক্ষণ নিজের পরিণাঁম ভাবিয়। কাতর হয়, কিন্ত ঈশ্বরের 
বিধান তাহাকে সেই পরিণাম জ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখে। আমি আজ 
জানিতে পারিলাম যে ঈশ্বর শ্বয়ং প্রেমক্ধপে মানুষের জীবনোপায় বিধান 
করিতেছেন! অতএব মানব-জীবনের উপায়, অবলম্বন, সমস্তই একমাত্র 
“প্রেম 1!” মি 
মিখাইলার এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তাহার দেবরূপ প্রতিভাত 
হইয়া উঠিল; দীপ্তিমান নক্ষত্রমণ্ডিত ছুই পক্ষ সমুদগত হইল। হঠাৎ যেন 
বর্গ হইতে আলোক অবতীর্ণ হইয়া মিখাইলাকে মণ্ডিত করিয়! ফেলিল। 
লাইমন ও মাত্রিওন! ধুগপৎ ভয়, বিশ্ময় ও আনন্দে অভিভূত হুইয়া ধরায় 
লুষ্টিত হইয়! প্রণাম করিল। অনস্তর উভয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়। 
দেখিতে পাইল যে গৃহে আর কেহই নাই, মিখাইল। অন্তহিত হইয়াছে !* 
৫ শরীনসপূর্ববচন্দ্র দত্ত । 
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, 702. 
কত লমক় যে কবি-কল্পন! সত্যে পরিণত হয়, তাহা বলিয়! শেষ করা 
যান না। উপরে যে কষি-কল্পনা উদ্ধৃত হইয়াছে, এই প্রবন্ধের শীর্ষের 
* এই গল্পটি বিখা।ত রূশীয় উপন্ত।স-ল্েখক কাউন্ট টল ইইন্সের একটি গল্পের তাৎপর্য্যানুদারী 
অনুবাদ । ১... এ | 


৩৩৮ কখসী [ ৪র্থ ভাগ, ৬ঠ লংখ্যা। 


লিখিত জগদ্রাধ রায়ের পক্ষে তাহা ঠিক মিলিয়া যাঁয়। পাঠক! আপনি 
কখনও জগপ্জীমের নাম শুনিয়াছেন কি? ইনি কবি-কল্পিত, মকভভূমিজাত 
পুষ্পের তায়, শ্বীয় কবিতা -মাধুরী ছারা শ্বপ্ধেণীয় কয়েক জনের মাত মন মুগ্ধ 
করিয়া 07150, 0015000150 810 83015 হুয়া কবি রাজ্যে গন 
করেন। ইনি যদি ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ কল্িতেল, তাহ! হইলে আজ তাহার 
নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়া গ্রভ্যেক ইংরাঁজী-শিক্ষিভ 
বঙ্গীয় যুবকের কঠাঁভরণ হইভ এবং তাঁহার বিমল যশোরাশি দিশত্ত পর্ধাতত 
বিস্তৃত হইত। কিন্তু তান ত সেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া এ সংসারে জন্ম- 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার সেরূপ পুণ্য থাকিলে এই ভারতবর্ষের এক 
তমসচ্ছন্ন গ্রদেশ বাঁকুড়া জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করিধেন কেন? ইংলগ্ে 
কথা দূরে থাক্‌, তিনি দি কলিকাতার নিকটবর্তী কোন স্থানে জন্মগ্রহণ 
করিতেন, তাহা হইলে আজ তাহার যশোরাশি কাশীরাম দাস ও কৃত্তি- 
বাসের যশের হায় দ্রিগন্ত বিস্তৃত হইত। কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের 
লামের সহিত জগপ্রাম রায়ের নাম উল্লেখ করার, এখন বোধ হয় পাঠকগণ 
বুঝিতে পারিলেন যে জগদ্রাম রাঁয়ও একজন কবি ছিলেন। জগন্রাম 
রায় আজ কালকার কবি নহেন। ইনি বঙ্গভাষাপ্ন একজন পুরাতন ও 
প্রধান কবি ছিলেন। একশত বৎসরের উপর হইল, তিনি নানাবিধ 
সুললিত ছন্দে “অদ্ভুত বামায়ণ+ প্রভৃতি তিন চারিখানি স্থুবৃহৎ মহাকাব্য 
রচনা করিয়া স্বদ্রেশবাদীদের মন মুগ্ধ করিয়া যান। স্বদেশবাসীদের মনমুগ্ধ 
করিয়! যান, এই কথা বলিলাম বলিয়! যেন এরূপ কেহ মনে না করেন 
যে, ত্তাহার সেই মধুর পদাবলী অপর দেশবাসীদের মন মুগ্ধ করিতে সক্ষম 
হইবে না। শ্বদেশবাসী বলিষার তাৎপর্য এই যে, তাহার পদাবলী এ 
পধ্যস্ত তাহার স্বদেশের চতুঃদীমা অতিক্রম করিয়া! অন্তত্র যাঁয় নাই। 
অনেকে সুযোগ্য ডেপুটি ইন্স্পেক্টর অব্‌ স্কুলস্‌ বাবু শিবদাস ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। উপস্থিত সষয়ে আমি নিদে জগড্রাম 
রায়ের কবিত! সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাঁছি না, শিবদাস বাবু তৎ্নম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, অদ্য পাঠকগণকে তাহাই শুনাইব। ইনি জগগ্রাম রায়ের 
রচিত অদ্ভুত রামারণের ভরত-সংবাদ নামক অংশবিশেষ মুদ্রিত করেন, 
এবং তাহার ভূমিকাতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন £__ 

প্বীকুড়া জেলায় ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব্‌ স্কুলস্‌ খাকা কালে স্কুল পরীক্ষার 
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ব্যগদেশে আমি একবার ভুরিজুট পরগণায় যাই, এবং ঠিক সন্ধার সময় 
একটী পল্লীতে উপস্থিত হই। যদিও আমার গন্তব্য স্থান অন্তত্র ছিল, 
তথাপি রাত্রিকাবঝে উক্ত দেশে গমনাগমন বিপদসস্কুল জানিয়া রাতিতে 
আমার গন্তব্য স্থানে যাইতে সাহস করিলাম নাঁ। উক্ত পরীর একটা 
চত্ীমগ্ডপে অশ্রয় গ্রহণ করিলাম । সন্ধা! উত্তীর্ণ হইলে ছুই একটা করিয়া 
প্রায় ২২৫.জন গ্রামবানী হু'কা' হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং 
আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইটা 
সমবয়স্ক যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মধ একজনেক 
কক্ষদেশে একখান হম্ত লিখিত পুথি ও অপরের হস্তে একটী প্রজলিত- 
মুখস্ত প্রদীপ ছিল। যুবকদ্বয় মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া তানলয়ে পুস্তকটী পা 
করিতে আরম্ভ করিবেন ॥. যে অংশটুকু যুবকদ্বয় পাঠ করিতেছিলেন; 
তাহ করুণারঙে এপ পুর্ণ ষে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ অস্র সম্বরণ করিতে 
পারিলেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নয়নাশ্র গণ্ড-স্থল প্লাবিত করিয়া বক্ষ 
দেশে বহিতে লাগিল । ষদিও আজন্মকাল ইংরাঁজী শিক্ষা করিয়া আমার 
মেজাজ কতকটা ইংরাজী ধরণের হইয়াছে, তথাপি আমার বেশ মনে হই- 
তেছে, ছুই এক বিন্দু অশ্রুকণ1 আমারও নয়ন-প্রান্তে দেখ! দিয়াছিল। ইত্যাদি।” 
শিব বাবু জগড্রামের কবিতায় এরপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি খু অংশ 
টুকু অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়! ছাপাইয়াছিলেন। জগদ্রাম রায়ের সম্যক্‌ 
গ্রন্থ ছাপাইবার জন্ত শিব বাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্ত জগদ্রাম রায়ের 
কপাল নিতান্ত মন্দ, তাই শিব বাবু অকাঁলে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। 
আমি জগদ্রাম রাঁয়কে শতাধিক বৎসর পুর্বের কৰি বলিয়াছি, কিন্ত 
এপর্যাস্ত তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগ করি নাই। এক্ষণেকউজ্ত বিষয়ে 
কিছু প্রমাণ দেওয়া আবশ্টক। এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশে জগদ্রামের 
জীবন বৃত্তান্ত ও তাহার গ্রন্থের কথঞ্চৎ গরিচয় লইবার জন্য আমি একবার 
তাহার জন্মভূমি ভুলুই গ্রামে ফাই। 
এই ভুলুই গ্রামটা রাণীগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেদন হইতে ভিন মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোপে প্রসিদ্ধ দামোদর নদের দক্ষিণ ভটে অবস্থিত। গ্রামটী 
বাকুড়! জেলার অন্তর্গত এবং বাকুড়ার ২* মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামটী 
পল্লী হইলেও তাহাতে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস আছে। : এক! 
্রাঙ্দণকুলোস্তব -জগদ্রাম রায়ের বংশাৰলী; গ্রামখানির প্রায় অর্ধেক অংশ 


৩৪০ : দ্বালী [ ৪র্ঘ ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্য।। 


ব্যাপিয়া বসবাস করিতেছেন। যদ্দিও তাহারা আধুনিক মতে শিক্ষিত 
নহেন (আজ কাল অন্ধ ইংরাজী না জানিলে কেহ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত 
হন না), তথাপি স্তাহার! ভদ্রের একশেষ ও অতিশয় অতিথিপ্রিয়। তুলুই 
গ্রা্টী এক্ষণে যে স্থানে আছে, পূর্বে এ স্থানে ছিল না.। পুরাতন ভুলুই 
বর্তমান ভুলুইয়ের প্রায় অর্ধ মাইল উত্তরে ছিল। ১২৩* সালের দ্বামোদর 
নদের বিখ্যাত বন্তাতে পুরাতন ভুলুই নদীগত হুইলে গ্রামবাসীরা বর্তমান 
ভুলুইয়ে উঠিয়া যান এবং তাহাদের জন্মস্থানের নামেই খধুনিক তুলুই 
গ্রামের নামকরণ করেন। পুরাতন ভুলুই গ্রামের এক্ষণে কোন চিত্ুমাত্র 
নাই ; কেবল একটী পুরাতন শিবমন্দির নদীর দক্ষিণ ভটে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া এ স্থানটা দর্শকগণকে দেখাইয়। দিতেছে । ১২৩* সালের বিখ্যাত 
বন্তায় যে কেবল ভুলুই গ্রামন্টী নদীগত হইয়াছে, তাহা নহে; তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে অপর অনেকগুলি গ্রামও নদীগর্ভে লীন হয়। ১২৩* সালের বন্ঠ। 
সম্বন্ধে একটা গ্রাম্য কৰিত। উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাহার এক স্থানে 


এইকরপ আছে ;-- 
তাঙ্গিল আধর্গ।, ভাড়া, গয়লাপাড়া। 
ভাঙ্গিল বাবুইশোল, 
ত।” পরে স্বাঙ্গিল গিয়ে নপুর বল্পভপুর। 
বান ছুটিছে (যেন) টাঙ্গন ঘোড়া, 
তা” পরে ভাঙ্গিল গিয়ে মেজে মহিযাড়।। 


বান-ভাঙ্গা কবিতাটার যে অংশটুকু উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ভুলুই 
গ্রামের নাম নাই বটে, কিন্ত তাহার চতুষ্পার্খস্থ গ্রাম সকলের উল্লেখ আছে; 
যথা-_পূর্ব্বে আধর্গ। বা অর্ধ গ্রাম ও মেজে, পশ্চিমে ভাড়া, উত্তরে নপুর 
ও বল্লভপুর। পুরাতন তুলুই এই চতুঃসীমার মধ্যে ছিল) তবে গ্রামথানি 
পূর্বকালে সামান্য পরীগ্রাম ছিল বলিয়াই উক্ত কবিতাতে উহার 
কোন উল্লেখ নাই। অনেকেই বলেন, জগদ্রাম রায়ের স্বহস্ত লিখিত 
পুস্তকটা এ বন্যায় নষ্ট হইয়। গিয়াছে, কিন্তু তাহ! সম্পূর্ণ ভ্রম; কারণ আমি 
ভুলুই গিয়া জগদ্রাম রায় মহাশয়ের বংশধর রামনয়ান রায় মহাশয়কে 
জগপ্রামের গ্রন্থ আনিয়া! আমাকে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি 
্রস্থকর্তার শ্বহস্তে লিখিত পুঁথিটা আনিয়া দেখাইলেনন। গ্রস্থটী এরূপ 
তক্তি ও যত্বের সহিত রক্ষিত হইয়াছে যে, দেখিলে সহসা মনের মধ্যে 
তক্কিরসের আবির্ভাব হয়। পুথিটী প্রথমতঃ একটী বৃন্দাবনী নামাঁবলী 
দ্বারা আবৃত আছে। প্র পবিত্র আবরণ খুলে পর সম্পূর্ণরূপে শ্বেত 


ভুন।১৮৯৫।] জগদ্রাম রাঁয় ৩৪১ 


চন্দনে চর্চিত ছুইখান পাট। দৃষ্ট হইল। গ্রস্থটা এরূপ ভাবে শ্বেত চন্দন 
দ্বারা চর্চিত কেন হইল, বিজ্ঞাস1 করায়, রামনয়ান রায় মহাশয় কহিলেন 
যে, তীহারা গ্রন্থটার প্রতাহ পূজা করিয়া থাকেন, সেই অন্য এরূপ চন্দন 
লাগিয়াছে। রামনয়ান রায় মহাশয় জগড্রাম রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। 
রামনয়ান রায় গ্রন্থটা খুলিয়া গ্রন্থের কোন অংশ জগদ্রাম রায়ের স্বহন্তের 
লিখ! এবং কোন অংশ জগত্রাম রায়ের উপযুক্ত পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের 
শ্বহস্তের পিখা তাহা! আমাকে দেখাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদ রায়কে 
জগদ্রামের উপযুক্ত পুত্র বলিবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, তিনিও 
পিতার ন্যায় পরম ধার্দ্িক ও ভক্ত ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি'ও নিজে একজন 
স্থকবি ছিলেন। জগদ্রাম রায় পুত্রের কবিত্বশক্তি দেখিয়া স্বরচিত "ছুর্গীপঞ্চ 
রাত্রি”র নবমী ও দশমীর গান রচনা! করিবার জন্য পুভ্রকে অনুমতি দেন। 
রামগ্রসাদ রায় নবমী পালার গান আরম্ভ করিবার পূর্ববে এইরূপ লিখিয়াছেন-- 


ও সং সঃ ০ চে 


যী আর সপ্তমী অষ্টমী হশোভন। 

এ তিন দিনের গান করিল! রচন ॥ 

নবমী, দশমী ছুই দিবসের গান । 

বর্ণন। করিতে মোরে দিলা আজাদান ॥ 

আল্ঞ। পেয়ে হর্য হয়ে কৈন্ু অঙ্গীকার । 

যেমন মশকে লয় মার্জারের ভার ॥ 

বামন বাসন1 যেন বিধুধরিবারে। 

পঙ্গু লজ্বিবারে চায় হুমেরু শিখরে 1 

তেন অঙ্গীকার কৈন্ু পিতার বচনে। 

আগু পাঁচু কিছুমাত্র ন! তাবিলাম মনে ॥ ইত্যাদি 


. রামগ্রসাদ ছুর্ণী পঞ্চরাত্রির নবমী ও দশমীর গান শেষ করিয়া কৃষ্ণ- 
লীলামৃত-রম নামক একটা প্রকাণ্ড কাব্য লিখিয়! যান। 
_. অস্ভুত রামায়ণ কৌন শকে রচিত হইয়াছে, তাহা জানিবার অন্ত আমি 
পস্তকটার শেষ পৃষ্ঠা বাহির করিলাম । তথায় নি্নলিখিত কবিভাটী লিখিত 
আছে; | | 
| | সপ্তদশ শতাদ দাশ যুক্ত তাখে। 
ফাল্তচনর শুরুপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে ॥ 
 উনত্রিংশ দিবস বায়েতে বৃহস্পতি । . .. 
জন্মতুমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি ॥ 


দ্বিজ জগন্াম কাবা করিল সম্পূর্ণ। 
-।"- কাষধ্বনি কর পাপ ভাপ হক শীর্। 71৮ 


৩৪২. দ্বানীী [৪ ভাগ, ৬ঠ সংখ্যা। 


: উ্লিখিত কবিতা স্বারা জান! যাইতেছে যে, জগদ্রাম রা ১৭১২ শকের 
ফান্তুন মাসের উনব্রিশ দিনে শুরুপক্ষীর় পঞ্চমী ভিথিতে বৃছম্পতিৰারে জন্ম- 
ভূমি ভুলুই গ্রামে বসিয়! এই অদ্ভুত রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন। 
বর্তমানে ১৮১৭ শকাব্দ! চলিতেছে । ১৮১৭ হইতে ১৭১২ বাদ দিলে 
১*৫ থাকে । মৃতরাং ১৫ বৎসর হইল এই অন্ত রামায়ণ রচিত হই- 
স্াছে। এই প্রন্থটী নিভাতস্ত ছোট খাট নহে। কৃতিবাসের সপ্তকাণ্ড 
রামায়ণ হইতে ইন্বার আকার অনেক বড়; কারণ সপ্তকাণ্ড রামায়ণে যে 
সফল কথা আছে, তাহা! তইছাতে আছেই, অধিকস্ত পুধরকাঁও বলিয়া 
একটা অষ্টমকাণ্ড ইহাতে আছে । এই পুফরকাণ্ডে সহঅন্বন্ধ রাবণ বধের 
কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে । সহত্স্বন্ধ রাবণের সহিত রাষচন্ত্রের বহু 
দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ হয়। পরে রামচন্দ্র পরাজিত হইলে সীতা! অসিত সূর্তি 
ধারণ করির! সহত্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন। এই অদ্ভুত রামায়ণ ব্যতীত 
দুর্গা পঞ্চরাত্রি ও আত্মবোধ নামক অপর ছুইটী কাব্য জগদ্রাম রায় রচন! 
করেন। শেষোক্ত ছুইটী গ্রন্থও নিতান্ত ছোট নহে। হুইটীতে প্রায় 
অদ্ভুত রামায়ণের তুল্য হইবে। এখন দেখা যাউক, এইরূপ তিনথান 
স্ববৃহৎ কাব্য লিখিতে কত সময় আবশ্তক হয়। জগদ্রাম রায় সন্যাঁদী ছিলেন 
না, তিনি একজন সংসারী লোঁক ছিলেন । তাহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সমস্ত 
ছিল। তিনি নিজে দুই একখান তানুক করিয়া যান। ইহার উপর তিনি 
নিজে একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন, সুতরাং দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি 
সন্ধ্যা-পুজাদিতে অতিবাহিত করিতেন। সন্ধ্যা-পুজা, বিষয়-পর্ধ্যবেক্ষণ ও 
পরিবারদের তত্বাবধান করিয়। যাহ! অল্প সময় থাকিত, সেই সময়টুকু 
তিনি কাব্য লিখিয়! অতিবাহিত করিতেন। এরূপ অবস্থায় এরপ শ্ুবৃহৎ 
তিনথান কাব্য পিথিতে ২০ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে বলিলে অন্তায় বল! 
হয় ন। তৎপরে, জগদ্রাম রাঁয় কিছু জন্মগ্রহণ করিয়াই কবিতা লিখিত 
আরম্ভ করেন নাই) অস্ততঃ ২০২৫ বতনর বয়সে কাব্য লিখিতে আরম্ত 
করিয়া থাকিবেন। সুতরাং অদ্ভুত রামায়ণ রচনার সময় তাহার বয়ঃক্রম 
8518৫ বৎসর হওয়! খুব সম্তভব। এমতে ৪৫+১*৫-১৫* বৎসর পূর্বের 
তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিগে অতুক্কি হয় না। এক্ষণে ১৮১৭ 
শকাব। চপিতেছে। ইহা হইতে ১৫৯ বাদ দিলে ১৬৬৭ শক হয়। ন্ুতরাং 
জগপ্রামের জন্ম ১৬৬৭ শকে ৰা তাহার ছুই ঢান্সি বৎসর অগ্রে ব| পরে 
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হইয়াছিল বলিধে বিশেষ শ্রমে পড়িবাঁর সম্ভব নাই। এই ফারণেই আমি 
জগদ্রাম রায়কে শতাধিক বৎসর পূর্বের কবি ঘপিক্সাছি। টা 

 জগদ্রাম রাক়ের কবিতা সত্বদ্ধে পাঁঠকগণকে পরের সুখে ঝাল খাওয়!- 
ইন্নাছি অর্থাৎ তৎষন্বন্ধে শিবদাস বাবু যাহা! বলিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণকে 
তাহাই বলিক্গাছি! দ্বিতীক্ন প্রস্তাবে গপ্রাম রায়ের পুস্তক হুইতে ছুই 
চারিটী-ক্কবিভা উদ্ধত করিয়া তাহার কবিতার হার পাঠকগণকে উপহার 
দিবার ইচ্ছা! রি আশ! করি, হা জগড্রামের কাব 
আব্বাদন করিয়। পনির হইবেন। 

| ভরীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় । 


রানে তররাজসপতছক | আইস চি 
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যে ষে ভাবে জীবন কাটায়, তাহার কথাবার্তা হইতে তাহ! বুঝা যাঁয়। 
উকীলের মুখে মোৌকদ্দামার কথ!, শিক্ষকের মুখে শিক্ষকতার কথা, মুদির 
মুখে চাল ডালের কথা, কেরাণীর মুখে বড় সাহেবের গল্প প্রায়ই গুন! যায়। 
মেয়ের! একত্রে হইলে ভতরি-তরকারী ও গহনাদির কথা বলেন। কথাবার্ত। 
হইতে যেমন মগ্ুযোর ব্যবপায়ারি নির্ণয় কর! যায়, তদ্রপ তাহার চবিত্র ও 
প্রকৃতিরও পরিচয় পাওয়! যায়। উন্নতচরিত্র সদাশয় ব্যক্তির কথাবার্তা 
একরূপ, পশুপ্রকৃতি বাসনাসক্ত বাক্কির কথাবার্ডী অন্তবিধ। ব্যক্তিবিশেষের 
সহিহ তাহার কথাবার্ীর ষে সম্বন্ধ, কোন জাতির লছিত তজ্জাতীয় সাহি- 
তোর সেই সন্বন্ধ। কারণ, সাহিত্য জীবনের প্রতিবিস্ব। জাতীয় সাহিত্যে 
জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয়। বে দেশের অধিবাপিবর্গের জান্তীয় জীবন ধনত 
দীর্ঘকালব্যাপী,তাহার সাহিতোর ইতিহাসও তত দীর্ঘকালব্যাপী। ধে দেশের 
লোকেরা জীবনের যত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ম্বত্ব শক্তির নিয়োগ করিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী বিতিন্ন শ্রেণীর লোক আছে, 
তাহাদের. সাহিতাও তত বৈচিন্রপূর্ণ। অনেকে বলেন, কোন মার্কিন 
লেখক যে এ পর্ধান্ত মার্কিন জীবনঘটিত কোন অত্যুতকৃষ্ট উপন্তাস লিখিতে 
সমর্থ হন নাই, তাহার কারণ,ঘআমেরিক্ষার অধিবাপিবর্গের মধ্যে সামা- 
জিক শ্রেণী-বিভাগের অভাব। পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্রেণীর স্বার্থ, প্রকৃতি, শ্রেণী- 
গত মংস্কার প্রভৃতির সহযোগিতা ও.সংঘর্ষেই উপন্তাসের বৈচিত্রপূর্ণ জীবস্ত 
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ছবির উৎপঞ্ডি হুয়। যে জাতি ষত গভীরভাবে লুখহূঃখ-খঅনুভব করিয়াছে) . 
তাহার জ্বাতীয় সাহিত্যও ভাবের 'গভীরতার জন্ত সেই'পরিমাণে প্রসিন্ধি 
লাভ করিয়াছে। -বাঙ্গলায় যে কোন উৎকৃষ্ট নাটক লিখিত হইতেছে না, 
তাহার একটি কারণ এই যে বাঙ্গালী জাতিগত ভাবে কোন সুখ ব! 
কৃতিত্বে উৎফুল্লচিত্ত হয় নাই,. কিম্বা কোন গভীর মর্দবেদন। অন্ুভ্ভব করে 
নাই।, সুস্থ শরীরেই হর্ষের উচ্ছাস লক্ষিত হয়। ক্মপর দিকে পক্ষাঘাত- 
গ্রস্ত অসাঢ় অঙ্গে কোন বেদনা অনুভূত হয় ন। আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য 
কোথায়, জাতীয়তাই বা কোথায়, ষে আমরা জাতীয় গৌরবে আত্মছার! 
এবং জাতীয় অপমানে ঘ্রিয়মান হইব? যে জাতি নিজ শক্তি ও উদ্যম- 
শীলত। দ্বার উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার সাহিত্যে আত্মগৌরব, আশা ও 
ভদ্যমের চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হয়। আবার যেজাতি অধঃপতিত হইয়াছে, 
তাহার সাহিত্যে অবসাদ ও নৈরাশ্তের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অধংপতিত জাতির 
সাহিত্যে পুর্বগৌরবের স্থৃতিজনিত অন্তঃসারশৃন্য আত্মন্তরিতাও কখন 
কখন পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা উন্নত জাতির আত্মগৌরব হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। 

সাহিত্যে যেমন জাতীম্ন জীবনের প্রতিবিস্ব পড়ে, তদ্রুপ জাতীয় প্রতিও 
প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ জাতীয় চরিত্র ও জীবন একই বস্তর ছুইটি দিক্‌ 
মাত্র। উভয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্লিষ্ট। চরিত্র অন্তরের জিনিষ,জীবন তাহারই 
বাহ্‌ অভিব্যক্তি মাত্র। হিন্দু আত্ম! লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; তক্জন্ত 
তাহার সভ্যতায় বাহ্‌ এ্রশ্থ্ধ্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বৈভব অধিক পরিমাণে 
বিছ্মান। হিন্দু ধ্যানপরায়ণ, আত্মরত ও কর্ধ-বিমুখ। তাই তাহার 
সাহিত্যে প্রকৃত ধারাবাছিক ইতিহাস-গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। আত্মার 
উন্নতি, সশ্্রধারণ, বিকাশ ও যুক্তি যাহার প্রধান চিস্ত। ও সাধনের বস্ত, 
তিনি আত্মার ইতিহাস লিখিবেন; কিন্তু তিনি অনিত্য বাহ্‌ ঘটনাবলীর 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ন। করিতেও পারেন ;- যদিও বাঁহ্‌ ইতিহাস ব্যতিরেকে 
আধ্যাত্মিক ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। হিন্দুর সাহিত্যে যেমন 
হিন্দুর চরিঞ্জ চিত্রিত হইয়াছে, অন্তান্ত জাতির সাহিত্যেও তদ্রপ তাহাদের 
চরিত্র গ্রতিফলিত হুইয়াছে। | 
জাতীয় জীবন বগিলে শ্রেণীবিশেষের জীবন বুঝায় না। রাজ্জা, অভি- 
জাতবর্ণ, কিন্বা। ধন ও মামাজিক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের জীবনই জাতীয় 
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জীবন নক্প 1 বাছাক্কা খাটিক। খাগ্স ও খাটিগ্না খাওয়ায়, বরং তাহাদের জীবনই 
জান্ভতীঘ জীরন নামে আখ্যা হইবার ক্সধিকতর দাবী করিতে পাকে 
বণিক্‌, কৃষর্ক, শিল্পী, শ্রমজীবী, ষধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সকলেরই জীবন জাতীন্ব 
জীবনের অন্তভূতি। সুতরাং ফোন সাহিত্য বাস্তবিক জাতীয় নামের 
যোগ্য কি.না, বিচাক্প করিতে হইলে, ঘেখ। উচিত, তাহাতে সকল শ্রেণীর 
সুখ, ্ুঃখ, স্বার্থ, আশা, আকাঙ্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, উদ্ভম, আমোদ প্রভৃতির 
যথাযথ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কি না। আমরা শৈশবে যে সকল উপকথা 
গুনিতাম, তাহার অধিকাংশই রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, মনত্িপুত্র, সহরকোটাল, 
সুয়ে! ও ছুয়ে! রাণী প্রভৃতির কাহিনীতে পূর্ণ । উপকথা-রাজ্যে চাষাভূষ! 
গরিব লোকদের অতি বিরল বসতি । বযদ্দিবা তাহারা তথায় বাস করে, 
অধিকাংশ স্থলে সে কেবল রাজরাজড়াদ্দের সুবিধার জন্য । অনেক জাতির 
সাহিত্যও তেমনি কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবন লইয়াই ব্যস্ত । গরিব- 
লোকদের কথা তাহাতে নাই। 

এখন দেখা গেল যে, সাহিত্যকে জাতীয়ত!। দিতে হইলে তাহাতে সকল 
শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ও বাস্থ জীবনের ছবি থাক! চাই। তাহাতে একসপ কথা! 
থাক! চাই, যাহা সকল শ্রেণীর লোকের মর্মমম্পশ হয়, এবং সকলেরই হৃদয়- 
তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারে। চাষ। চাষার সুখ-ছুঃখের কাহিনী, মাঝি 
মাঝির স্থখ-ছুঃখের কাহিনী, যে ষে শ্রেণীর লোক সে সেই শ্রেণীর লোকের 
সুখ দুঃখের কাহিনী যেমন বুঝিবে, অপরের কাহিনী তেমন বুঝিবে ন1। 
জীবন কথাটা কি অর্থে প্রয়োগ করিতেছি, এক্ষণে তাহ! বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্‌। 
যে সকল চিস্ত। ও ভাবের শ্রোত মানুষের মনের মধ্যে প্রবাহিত হয়, আভ্যন্ত- 
রীণ জীবন বলিলে আমর! সেই সমস্তই বুঝি । বাহ্‌ জীবন, বলিলে বুঝি, 
মানুষ কি করিয়। জীবিক1 অর্জন করে, কি ভাবে বিশ্রাম-সময় যাপন করে, 
কিন্ূপ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া করে, কিরূপ বেশতৃষা করে, ইত্যাদি । 
ধর্মবিশ্বাস আভ্যন্তরীণ জীবনেরই অন্তভতি। ইহা! মানুষের অনেক কার্ষেযর 
নিয়ামক, অনেক সখ ছঃখের মুলীভূত। হুতরাং মানুষের জীবন বলিলে 
আমর! তাহার ধর্দম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মাহুষ্ঠান সমৃহও বুঝিব। 

বাঙ্গল।৷ সাহিত্যকে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য নামের উপযুক্ত করিতে 
হইলে, সকল শ্রেণীর বাক্গালীর কথা ইহাতে লিখিতে হইবে । কিন্ত বাঙ্গালী- 
জীবনের সত্য, পূর্ণাঙ্গ ছবি দিতে হইলে বাঙ্গাণী যত প্রকার কার্ধ্য 
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করে, এবং আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়, সকলেরই কথা ইহাতে থাঁক। চাই। 
সুতরাং এমন অনেক শবের প্রয়োগ করা চাই, যাহা লিখিত বাঙ্গলা 
ভাষার অঙ্গীভূত নয়। চাষা, গাড়োয়ান, ছুতার, কামাতব, নৌকার মাঝি, 
মুচি, দ্বাখাল, রাজমিস্ত্ি, কুস্তকার, লহিস, দোকানদার, ভীতি, ঘরামী, ময়রঃ, 
দ্রজি, কাঁসারি, শাখারি, পোদ্দার, কলু, গোয়াল, মুদি, ভামুলি, গ্রভৃতি 
হা ্ব ব্যবসায়ে যে সকল শব ব্যবহার করে, ততৎসমুদায় এবং তাহার! 
যে সকল যন্ত্র ও হাতিয়ারাদি লইয়। কার্য করে, তাহাদের নাম 
অধিকাংশ ম্থলেই প্সাধুভাষা”র বহিভূর্ত। তাহার যে সকল ক্রীড়া 
ও আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়, তাহারও অনেক পারিভাষিক শব পুস্তকের 
ভাষায় অপ্রচলিত। তাহাদের নানাবিধ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাদ্যদ্রব্যাদির 
সমুদয় নামও লিখিত বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না; এই দকল শব্দ কথিত 
বাঙ্গলার অন্তর্গত। তাহাদের অনেক ধর্ম্ানুষ্ঠান শান্ত্রবহিভূর্তি, স্থৃতরাং 
কথিত বাঙ্গলার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল সাধুভাষায় অবর্ণনীয় । তাহাদের 
স্বভাবচরিত্র বুঝিতে হইলে, শুধু তাহাঁদেরই বা কেন ? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির 
দ্বভাব চরিত্র বুঝিতে হইলে-_বঙ্গদেশের উপকথা ও মেয়েলি ছড়া রূপ যে 
অলিখিত জাতীয় সাহিত্য আছে, তাহার অনুশীলন কর! আবশ্যক । এই 
সকলেও সাধুভাষার বহিভূত অনেক কথিত বাঙ্গলা শব আছে। 

ভাষা ষতদ্দিন লিপিবদ্ধ ন! হয়, ততদিন অতিশয় পরিবর্তনশীল থাকে, 
এবং নহজেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রভাষ! বা প্রাদেশিক ভাষায় বিভক্ত হইয়! পড়ে । 
অসভ্যদেশে ছুই এক ক্রোশ অন্তর যেরূপ ভাষার পার্থক্য দেখা যায়, সভ্য- 
দেশে তন্রপ দেখা যায় না। ভাষা লিপিবদ্ধ ও পুস্তকগত হইলে, অনেক 
পরিমাঁণে তাহার পরিবর্তনশীলতা ও বিভাজ্যত হাস পার়। এই অন্ত দেখা 
যায়, পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার লেখকগণের পুস্তকের ভাষা প্রায় এক, কিন্ত 
তত্তৎ অঞ্চলের কথিত ভাষা! অতিশয় বিভিন্ন ; এত বিসদৃশ যে একজন বর্দ- 


মানবাসী একজন টট্রগ্রামবাঁসীর খাঁটি কথিত ভাষ! বুঝিতে পারে ন1। * 
ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, এমন কি এক জেলারই ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে একই 
জিনিষ, একই গাছ, একই প্রাণীর স্বতন্ত্র নাম। এইভন্ত প্রাদেশিক কথিত 
বাঙ্গলার একটি অভিধান প্রস্তত কর! উচিত। 

* অনেকে মনে করেন, পুস্তকের ভাষাই আদি ও আদর্শভাষ। ; প্রাদেশিক কথিত 
প্রভাবাগুলি তাহারই অপত্রংশমাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রভাখাগুলিই শ্বাতাবিক, 
পুষ্তকের ভাবা অনেক পরিমাণে মানুষের হাতগড়া একটি কৃত্রিম বস্তুমাত্র। 
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প্রার্দেশিক কথিত বাঙ্গালার অভিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অন্যান্ত 
দিক্‌ দিয়াও বুঝা ষায়। (১) বঙ্গদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে 
এই সকল কার্য্যের বিবিধ প্রক্রিক্বার জ্ঞান থাক! আবশ্তীক। সে গুলি বুঝিতে 
হইলে, প্র সকল প্রক্রিয়ার প্রতোক জেলায় প্রচলিত পারিভাষিক নাম জানা 
চাই। কারণ, তাহ? না জানিলে, নানাস্থানে প্রচলিত গ্রক্রিয়। জানিয়া 
তাহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ বুঝ! যাইবে না । বিদেশ হইতে আনীত কোন 
অভিনব উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়ার প্রচলনার্থও এবন্িধ জ্ঞান প্রয়োজন । (২) উদ্ডিদ 
বিদ্যা ও চিকিৎস! শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইলে নানাবিধ কৃষিজাত ও 
স্বভাবজ গাছ গাছড়ার নানা ৫জেলায় প্রচলিত নানাবিধ নাম জান! দরকার । 
আমরা শ্বদেশজাত উত্ভিদ্সমূহের নাম জানি না, কিন্তু [২০৮০1 প্রভৃতি 
ইংরাজগণ বহুৰিধ ভারতবর্ষীয় উত্তিদদের বাক্ষলা, হিন্দি, মারাঠী, তামিল 
'প্রভৃতি নাম নিন্ূপণ করিয়াছেন। সংস্কৃত আযুর্ধেদে অনেক উদ্ভিদের নাম্‌ 
আছে, যাহাদের বাঙ্গল৷ নাম একস্থানে এক প্রকার, অন্থন্থানে অন্যপ্রকাঁর । 
এই সমুদাঁয় নাম সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইলে কাজের অনেক ন্থুবিধা হয়। 
(৩) প্রাণিবিদ্যার উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্বপ্রকার পণ্ড পক্ষ্যাদির 
স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার বহুবিধ নাম সংগৃহীত হওয়া দরকার। বড় বড় 
জানোয়ারের নাম প্রায় সর্বত্রই এক। €োথাও কোথাও বা একাধিক নাম, 
প্রচলিত। যেমন মহিষ বা "মৌষ” বলিলে সকল বাঙ্গালীই বুঝিতে পারে 
যে কোন্‌ চতুষ্পদের নাম করা হইতেছে। কিন্তু পশ্চিম বাঁকুড়া ও মানভূম 
অঞ্চলে মহ্ষকে “কাঢ়া” বা “কাড়1” এবং মহ্ষীকে কাড়ীও বলে। ইহার 
একটি “শিষ্ট প্রয়োগ” মনে পড়িল। কথিত আছে, মানভূম অঞ্চলে 
একবার এক যাত্রার দলের অধিকারী রামায়ণের একটি পালা; গাহিতে- 
ছিলেন। তিনি রামচন্্রের চন্দনচচ্চিত দেহের শোভ। ৰর্ণন প্রসঙ্গে গাঁহি- 
লেন--প্রামের গায়ে চন্ধন কিবা সাঝে রে, যেমন পাঁকমাথা কাঢ়াটা ) 
অর্থাৎ “রামের গায়ে চন্দন কিবা সাজে রে, ষেন তিনি একটি পঙ্কাক্তদেহ 
মহিষ 11 রাম ও মহিষের গায়ের রঙ্গ এক কিনা, কবিগণ বিচার 
করিবেন। বড় বড় জানোয়ারের নাম সম্বন্ধে যাহাই হউক, ক্ষুপ্র চতুষ্পদ, 
নানাবিধ পক্ষী, মত্ত ও কীটপতঙ্গাদির নামে বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। (৪) 
একটি. কথিত বাঙ্গল। শব্ধ এক জেলায় শ্লীল, অপর জেলায় হ্য়ত তি 
অঙ্লীল। ইহাতে অনেক সময় অনেককে পুরুষ এবং মহলা! উভয় মাজে, 
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বড় অগ্রতিভ হইতে হুয়। প্রাদেশিক বাঙলার অভিধান থাকিলে এরূপ 
লজ্জিত হুইন্তে হয় না। (৫) আমাদের সাহিত্যে প্রারৃতিক শোভার বর্ণন, 
খত বর্ণন, নরনারীর রূপ বর্ণন, প্রভৃতি বড় একঘেয়ে ও পু'খিগত হুইয়! 
পড়িয়াছে। যেন পূর্ব কবিগণ সমস্ত সৌনরধয নিঃশেষরূপে বর্ণন করিয়। 
গিয়াছেন, এবং উপমারও আর নূতন বস্ত রাখিয়া যান নাই। উপমা ও 
বর্ণনাগুলি তাহাদের মানসোদ্যান হইতে সদ্যশ্চয়িত, সদ্যগ্রস্ুটিত পুষ্পের যত্ত 
বোধ হয় না। থপ্রন পক্ষী কয়জন দেখিয়াছেন, জানিনা, কিন্তু চক্ষুর প্রশংল$ 
করিতে হইলেই ষেন কেহু "থঞ্জন গঞ্জন আখি” বলিতে মাথার দিব্য দেয়, & 
যিনি গজেন্দ্রগমন ভাল বাসেন না, তিনিও হয়ত নিজ তত্বঙ্গী নায্িকাকে 
“গজেন্দ্রগমনী রাই” এর সহিত তুলনা করেন। যিনি কোন জন্মে হয়ত 
মুক্তা দেখেন. নাই, তিনিও “মুক্তার মত দন্ত পাতি” বলিতে ছাড়েন না। 

তুযারদর্শন খুব কম বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ঘটে, কিস্তু তবু সকলেই নিষ্ষলক্ক শ্বেত 

বুঝাইবার জন্য তুষারের উল্লেখ করেন। সংস্কৃত কবিগণ কেকার বড় ভক্ত । 
আমার কিগ্ত ময়ুয়ের ডাক ভাল লাগে না। আমি কেন কেকার মোহিনী 

শক্তির বর্ণনা! করিৰ? আমর! বাস্তবিক যে সকল পশুপক্ষীর রূপে, গতিতে, 

বা স্বরে মুগ্ধ হই, যে সকল বৃক্ষলত1, ফলপুম্পের শোভা ও সৌরভে আকৃষ্ট 

হই, যদি কাব্যে তৎসমুদ্বয়েরই উল্লেখ করি, তাহা! হইলে বাস্তবিকই পাঠক- 

গণের মনে একটা সৌন্দর্য্য, স্ুশ্বর বা সৌরভের ছাপ পড়ে । কারণ পুরাতন 

পুঁথিগত উপমাগুলা কথার কথা হুইয়! পড়িয়াছে; তাহার! হৃদয়ে কোন 

ভাববিশেষের উদ্রেক করিয়া দেয় না। কিন্ত প্রত্যেক কবিকে যদি 

স্বানুতৃত সৌন্দর্যের কথাই বলিতে হয়, তাহ! হইলে অনেক সময় “সাধু” 

ভাষায় কুলার না; তাহাকে প্রাদেশিক কথিত ভাষার আশ্রয় .গ্রহুণ 

করিতে হয়। কিন্তু এই কথিত ভাবার অভিধান ন1 থাকিলে অপর প্রদেশের 

লোকের! তাহার কাব্যের রসাম্বাদনে সমর্থ হইবে না। 

(৬) প্রাদেশিক ভাষ! হইতে চরিত্রতত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান অনুশীলনের. বিশেষ 
সুবিধ! হয়। এই বিষয়টি এপ গুরুতর যে ইহা লইয়াই একটি সুদীর্ঘ 
গ্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। আমর! এখানে কেবল ছুই একটা) সামান্ত 
উদ্ধাহরণ দিব । যে'জাতির ভাষায় দুরূহ ও শ্রুতিকটু অক্ষরের যত বেশ 
প্রচলন, সাঁধারপত* তাহাদের স্বভাব তত রুলস ও বীর্ধযশালী। যেখন, 
মারাঠাদিগের ভাবাঁ। জাতি ও ভাষ| সন্বন্ধে এই নিক্লম যেমন সত্য 
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এক জাতি ও ভাষার অঙ্গীডৃত পৃথক পৃথক্‌ স্থানের লোক ও প্রভাষা 
সন্কন্ধেও তেমনি সত্য । বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মানভূম অঞ্চলের কথা বড় 
কর্ষশ। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বীকুড়ার মত বঙ্গের আর কোথাও 
বোধ হয়, পড়” অক্ষরটির এত বাবহার নাই। গ্রথম, প্ৰাকুড়া”” নীমটিতেই 
ড়” আছে । তাহার পর আরও কতকগুলি স্থানের নাম শুনুন। লড়রা, 
কড় রা, বদ্ড়া, মুড়.র1, সেন্দড়া, কেজ্যাকুড়া, আড়রা, মোব্যাড়1, কু'লসুড়া, 
ত্েতৃলমুড়ী, হাড় মাস্ডাঁ, খামারবেড়যা, জামজুড়ী, বেল্যাড়া, বেল্যাতোড়, 
বড়জোড়া, কলাইবেড়্যা, প্রভৃতি । “ড়” যুক্ত নামের একটি ছড়া আছে। সেটি 
ভুলিয়া গিয়াছি । নতুবা তাহা! নিশ্চয়ই পাঠকগণের কৌ্ক উৎপাদন করিত । 
আঁর একটি উদাহরণ দিতেছি । “মুখ-খোঁলা+” স্পষ্ট উচ্চারণ অপেক্ষা 
*সুখ-বুজা* অস্পষ্ট উচ্চারণ সভ্যতর বটে, কিন্তু উহা আলস্তের পরিচায়ক । 
যেমন, বাকুড়ার লোকের মত” “হ*কা”, বলিতে হইলে মুখ বতট। “ই” করিতে 
হয়, এবং যেমন স্পষ্ট "আ” উচ্চারণ করিতে হয়, সভ্যতর কলিকাতাবাসীর 
মত পহ্ঁকে।” বলিতে হইলে ততটা মুখব্যাদদান করিতে হয় না, অন্ত্য 
ক্বরটাও না স্পষ্ট “ও*কার, না স্পষ্ট “আকারের মত উচ্চারিত হয়। এখন 
প্রাদেশিক ভাষা হইতে ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষার কিরূপ স্থবিধ!, তৎসন্বন্ধে, 
সংক্ষেপে ছুই একটি কথা বলিব। ভিন্ন ভিন্ন প্র-ভাষার মধ্যে ব্যাকরণ, 
উচ্চারণ ও শবগত বিস্তর পার্থক্য আছে। প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা 
ব্যতীত এগুলি বুঝা যায় না। প্রথম, ব্যাকরণের কথা। মধ্য ও "পশ্চিম 
বাঙ্গলার লোকেরা বলেন, "আমি যাই নাই 7১ পূর্বাঞ্চলের লোকের! 
বলেন, “আমি গিয়াছিলাম না|” প্যাইব, করিব, প্রভৃতির পরিবর্তে 
পূর্ববঙ্গে "্যাইমু, ক*রমু* প্রভৃতি গদ ব্যবহৃত হয়। এই" শেষোক্ত পদ 
ছুইটির সহিত সংস্কৃত প্যামি” ও “করোমি” পদঘয়ের সাদৃশ্ত সকলেই অনুভব 
করিবেন। এইরূপ সাদৃশ্ত হইতে বাঙ্গলা ও সংস্কতের নন্বন্ধ নির্ণয় পক্ষে 
কিছু স্থবিধা হইতে পারে। তাহার পর দেখুন হিন্দীতে বলে, ?নেছি 
যাঙ্গে ;* বাকুড়ার পশ্চিম ও মানতৃম অঞ্চলে বলে, “নাই যাব ১” কিন্ত 
বঙ্গের অন্তত্র সকলে বলে, ণ্যাব না”। ইহা হইতে হিন্দী এবং পশ্চিম 
বাঁকুড়া ও মানভূমের প্রভাষার নিকট সম্বন্ধ অনুভূত হইবে । এই নিকট 
স্বন্ধ বুঝাইবার জন্য আরও ছুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সংস্কত অঙ্গন 
শবের হিন্দী প্রতিশব “বঙ্গিনা,” “বাক্ড়ী” প্রতিশবৰ “আগ্ত্যা” বা 
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প্এগ্ন্তা”। বিদ্যাপতি ও চগ্ডিবাসের পদাবলীতে নাঁনের ব্রজভাবাহুযামী 
প্রতিশব "সিনান” কথাটির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বাঁকুড়ীর লৌকেও “মিনান*” 
বলে। বঙ্গের অন্তত্র সকলে বলে, “কি জন্তে যাব”, পশ্চিম বাকুড়াবাসী বলে, 
“কিস্‌্কে যাব।* এই “কিস্কে” কথাটি হিন্দীর অন্রূগ। এইক্প বছু- 
খ্যক উদ্দাহরণ সংগৃহীত হইলে হিন্দী ও ব্রজভাষার সহিত বীকুড়ার 
প্রভাষার সম্বন্ধ নির্ণীত হইতে পারে। বল! বাহুল্য, কেবল বাকুড়ার 
প্রভাষা সম্যক্রূপে জানি বলিয়াই ইহার এতবার উল্লেখ করিতেছি। আর 
একটি কথা। বাঙলা ভাষায় যেমন সংস্কৃত ব্যতীত, পারসী, আরবী, 
ইংরাজী প্রভৃতি শব্ও প্রবেশ করিয়াছে, তদ্রুপ অনেক সাঁওতালী প্রভৃতি 
অনার্ধ্য ভাষার কথাও মিশ্রিত হইয়াছে । যেমন, বাঁকুড়া ও মানভূমের 
অনেক স্থানে “মার্‌ দৌড় ৮ না বলিয়া "মার্‌ দেলাং” বলে। এই “দেলাং” 
কথাটি সীওতালী ভাষা হইতে গৃহীত। 
গ্রভাষা সমূহের অভিধান প্রণয়নের আবশ্তকতা! বুঝা গেল। এখন কথা 
এই, এরূপ অভিধান প্রণয়নের ভার কে লইবে ? শুনিলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতেছেন । ইহা এই সমিতিরই কার্য । 
তবে জানিনা, পরিষদ কি প্রণালীতে কাধ্য করিতেছেন। উক্ত সভার 
কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া, আমি একটি পদ্ধতির উল্লেখ করিতেছি। 
পরিষদ একটি প্রশ্-তালিকা প্রস্তত করিয়া প্রত্যেক জেলার বিভিন্ন 
উপবিভাগ বা গ্রামবাসী দুই চারিজন লোঁককে প্রেরণ করিয়া প্রশ্নের 
উত্তর আনয়ন করুন। তালিকায় নিম্নলিখিত ও তদ্বৎ অপরাপর প্রক্রিয়া, 
বিষয় ও বস্তর নাম জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে । | 
চাষ--হুলচালন, বীজবপন, আগাছা উৎপাটন, জলসেচন, শস্য কর্তন, 
আহরণ, ইত্যাদি। ধান, আক, গম, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চাষের বিষয়ে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করিতে হইবে। 
চাষের যন্ত্রাদি__লাঙ্গল, কোদাল প্রভৃতি । ভূমি সম্বন্ধে নান! প্রকার বন্দো- 
বন্ত, যেমন খাজন! (টাকাক্স কিম্বা! আবাদী ফসলে ) বন্দোবস্ত, ভাগে 
বন্দোবস্ত, ইত্যাদি । | 
ধাঁনতান!। ধান ভানিবার টেঁকি প্রভৃতি যন্ত্র ও তাহাদের বিবিধ 
অংশ, ধানভানার নানাবিধ প্রক্রিয়! ইত্যাদি। 
বিবিধ শন্ত ও তরকারীর নাম। 
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শকট--শকটের চক্র ও অপরাপর অংশের নাম। 
নৌকা বিধিধ প্রকার নৌকার ও নৌকার নান। অংশের, ও নৌকা চালাই- 
বার নানাবিধ কৌশল ও প্রক্রিয়ার নাম। 
শি্পী ও শ্রমজীবী-_ছুতার, কামার, মুচি, রাজমিস্ত্রি, কুস্তকার, সহিস, খনির 
কুলি, তাতি, ঘরামী, ময়রা, দরজি, কালারি, শাখারি, কলু। গোয়াল, 
পোন্দার, প্রভৃতি ব্যবসায় ও কার্য্যের বিবিধ প্রক্রিয়া ও হাতিয়ারের 
নাম। এক একটি ব্যবসায় ধরিয়! বিস্তৃত তালিক1! করিতে হইবে। 
গৃহ--পাক! এবং থড়ের বা খোলার ঘরের নান! অংশের নাম। 
গৃহস্থালী-_নানা প্রকার ঘটি বাটা, বসন ভূষণ,তরকারী, খেলা গ্রভৃতির নাম। 
উত্ভিদ্‌ ও পশুপক্ষ্যাদি--নানা প্রকার উদ্ভিদ ও পণ্ড পক্ষ্যা্দির নাম । 
ধন্মানুষ্ঠান-__-নানাবিধ ধর্ম নুষ্ঠানঘটিত ক্রিয়াকলাপের নাম। 
উপকথা ও মেয়েলি ছড়া-_-একই উপকথা! ব| মেয়েলি ছড়ার জেলাভেদে যে 
আকার ভেদ হইয়াছে, তাহাও নিরূপণ করা উচিত । 
কিছু আয়াস স্বীকার করিলেই এই অসম্পূর্ণ তালিকাটিকে অনেকটা 
কার্যোপযোগী করা যায়। অনেক স্থলে সংস্কৃত বা ইংরাজী শব্ধ দিয়া কথিত 
বাঙ্গলায় তাহার প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে। অনেক সময় গৃহ, 
যন্ত্র, প্রাণী ইত্যাদির ছবি দিয়! চিহ্নিত প্রত্যেক অংশের নাম জিজ্ঞাসা কর! 
আবশ্যক হইবে । আবার যেখানে এই সকল উপায় ব্যর্থ হইবে, সেখানে 
বিশদ বর্ণন। দ্বার! প্রক্রিয়! বা! বস্ত বা প্রাণীবিশেষের নির্দেশ করিতে হইবে । 
আশা! করি প্দাসী”র পাঠক পাঠিকাগণ এই বিষয়ে নিজ নিজ সাধ্যমত উপ- 
করণ সংগ্রহ করিতে থাকিবেন । যথাসময়ে শ্রম সফল হইবে । 


পরিশিষ্ট। 


বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলি শবের তালিক]। 
সংস্কৃত বা বঙ্গদেশের অন্যত্র প্রচলিত শব প্রথমে, তাহার পরে প্বাকৃড়ী” 
প্রতিশব দেওয়া গেল। 
সত্ী-_মেইয়া, মাইয়া; কন্ত। ব! মেয়ে-_বিটা; ভাদ্রবধূ-_ভাদর বৌ, 
বুয়ামিন্ঃ পাপা, ভো'ড় ? মুখ-_মুখ, মু, ব্যাত) গৌপ--মচ ; কাছা-_ 
ছোট ; তাকিয়া--গির্দ্যা, তাকিয়; দা_-কাটারী ) টেঁড়ন্‌-_রামঝিঞা ) 
বিলাতী কুমড়া--ডিংল্যা, ডিজ্ঘাল্যা ; পেয়ারা-_পেয়ারা, আগ্জির) বর্বটা-_ 


৩৫২ দ্বাধী .. [৪ ভাগ, ৬ষ্ঠ ষংখ্য। 


রমাকলাই , তেলাকুঁচা--তিৎগল্লা, অলন (কুঁড়ে )--গোস্্যা ; ভীরু (ভীতু) 
--ডরপুকৃন্তা 9) নিক্র্থাত॥ গৌয়ার--উপক1 ভানালা--ানালা। ঝরক1; 
ফর্সা! ( ষনুষ্য সম্বন্ধে )--গরা, গোরা; কবরী €ধোপা )স্পঝু'টি ; বায়ন! 
(শিশুদের নির্বন্ধাতিশয় )--রগড়, লগড় ; লালভেরেও্ডা--সম্বর ; রোগ লা 
-লোকী ) ধুচুনী-টক1) ধনু-্কাড়বাশ ; বিশ্ক--সিতুই ; গিরগিটা-_ 
কেঁকলাস ; ল্যাটামাছ-গোড়,ই ; চিংড়ী-_চিংড়ী, ইচ্লী ) কাক-_কাগ, 
কেউনআ, কেগুআ ; ক্রৌঞ্চ--কৌচবগ ; ছাতারে পাখী-_ফেঙ্গা; বাড়ী-- 
বাকুল ; মজুর__মুনীস ; উকুন--ইকুন, উকুন, ডেঙ্গর ; শৃকর-_শুয়ার, বর; 
শশক-_খরগোস্‌, সড়সড়)।; গোখ রা সাপ--খরীস ; কেউটে-_-কেল্যাসাপ ; 
ধীবর (জেলে)__ক্যায়ট; কাঠঠোক্‌রা-_টেস্কনা ; গ্রাম্যপথ-_কুলি 
মনিব ( মজজুরদের )_-গল1 ; ছিত্র--ভিন্ন ; কাটা ফুটেছে-_কাটা ভূকেছেঃ 
চৌকীদার-_চৌকীদার, দিগার ; ভুগডুগি__ডুগডুগি, বিষম ঢাকী) চড় 
(চপেটাঘাত )-_চভ্‌, টালা ; মাটীর দেওয়াল-_-কাথ ; আত।-_মান্দা”র ; 
মা-(সম্বোধনে ) মা, মাই; ঘড়া গোরা!) লঙ্কা--স্পর্যা, সপোর্যা ; 
ছোট পুকুর বা ডোবা--গোড়া। ) তঞ্চকতা--তঞ্চকতা, তকল্লোবী। 


দাসাশ্রমের মাসিক কাধ্যবিবরণ। 


মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় দাসাশ্রমের আর একটী মাস নিরাপদে অতীত হইয়। গেল। 
নিয়ে আতুরগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল £-- 

১। দামো,২। তিতুরাম। ৩। টৌকানী,৪। দেবীয়াঃ ৫। ছুর্গীতারিপী, ৬। শিবু? 
৭। ফুলকুমারী, ৮! স্বর্ণ, ৯। কৃষ্ণগ্রসন্ন, ১০। বাবুরাম। ইহার! সকলেই পূর্ববৎ দিন 
কাটাইতেছে। 

১১। দুর্গামপি__-এই জন্ম ছুঃখিনী নারী নান। প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়। কিছু দিন 
হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিষাছে। ভগবান ইহার কল্যাণ করুন। 

১২। রামজি-_এই ছুর্ভাগ্য একে খঞ্জ, তাহাতে আবার পড়ায় আহ্রান্ত হইয়৷ বড় কষ্ট 
পাইতেছে । বাঁচিবার আশা নাই। 

সহর এবং মফন্বলের সহৃদয় বন্ধুগণ যদি তথাকার সহক়হীন অন্ধ, খোঁড়া) প্রভৃতি আতুয- 
গণকে আমাদের নিকট কৃপা করিয্প। পাঠাইয়া দেন, তবে আমরা বড়ই 2 হইব। 
সংবাদ 'দিলে আমরা শ্ব়ং গিক্াও লইয়। আসিতে পারি। 

নি গিরিডি সেবালয়ের আর ব্যন়। 

আয়। মপির্ডার ৭৫৯বাবু সত্যানন্দ বঙগ মহাশয়ের স্ত্রী 9বাব্‌ পৃথীশচন্্ রা চৌধুরী 





জুন, ১৮৯৫। ] মীসিক কাঁধ্যবিবরণ ৩৫৩ 


মহাশয়ের স্ত্রী ৫২, বাঁধু গ্রতিভারগ্রন রাঁয় ₹১* শিশি বিক্রয় /১ পুরাতন কাঁপড় বিক্রয় /১০১ 
বাবুরাঁম বাঁবত জমা &, গত মাসের জের ৩৮২।০, বাক্সে দান প্রাপ্ত ২", বাবু গোষ্ঠ- 
বিহারী কুঙু ১, মোট আয়--১৪৮০/১২।, | 

বায়। সংসার খরচ ৪*৮১*, ধোপা ২1৯, বাড়ী ভাড়া ১৮৯১ কর্মচারীর বেতন ৬৫৮/৫, 
দাহ খরচ ১।*, বাজে থরচ ১৮১ গোয়াল! ৬।/১* মোট বায় ১০২1/৫। 

মোট আয় ব্যয়। 
আয়--১০৪/০১২1, বায়_-১০২৪, হত্তেস্থিত ২৭।*। 
দ্ানপ্রাপ্তি স্বীকার । 

আমর! কৃত্তজ্ঞতাঁর সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বিগত মাসে নিক্নলিখিত মাসিক চাঁদ! 
ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । দীনদয়াল পরমেশ্বর এই পরছুঃখকাতর দাত।- 
গণের মস্তকে আশীব্বাদ-বারি সিঞ্চম করুন । 

(২৪শে এপ্রিল হইতে ২৬শে মে পথ্যস্ত ) 
বাবু শীতলদাস রায় ১২ বাবু জ্ঞানেন্ত্রলাল রায় ১১, [20 ০/০. 739১৬ 5.বৈ. 1055 এপ্রিল 
মাসের চাদা ১২, একজন মুসলমান মহিল। /*, বাবু গ্রোলামচরণ গৌরাই ২৯ নং সরকা্স 
লেনস্থ ছাত্রনিবাঁসের উদ্বংস্ত বাস! খরচ মাঃ বাবু শশিভৃষণ চটে! ৯ বাবু প্রীনাথ সিংহ |, 
17, ৫, 11, 8০5৪ ১১) বাবু উত্তপন্ত্রনাথ বহু ১ বাবু যোগীন্ত্রনাথ ঘোষ ॥* বাব ভগবান- 
চন্দ্র চৌধুরী ১, বাবু ষঞ্জেখবরচরণ চৌধুরী ॥০, বাবু বিপিনকৃ্ণ চৌধুরী &০) শ্রীমতী প্রিয়বাল! 
চৌধুরী ॥+) শ্রীমতী তারামণি দ্বাসী।*, বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী |.) একটা গরিব /*, 
বাবু সারদাচরণ বন ১২, বাবু যোগেশচন্ত্র গুপ্ত ॥*, বাবু যাদবেশ্বর তর্করত্র //*, বাবু যাদব 
চত্ত্র চক্রবর্তী ২৯ 1 ত, বৈ. 11210175027 ২৯ ঞ 01850 ২৩৬ একজন বন্ধু ॥০ একজন 
বন্ধু ১৯, শ্রীমতী কাত্যায়শী দেবী ১ শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ।। বাবু মনোমোহন বস্থু ॥০, 
মুন্সী সফাতউল্ল। ১২, বাবু মনোমোহন বক্নী ২১,156 0080 800 ২২, বাবু উমাচর৭ 
শেঠ ।*) বাবু রাখালদাস মিত্র ফেব্রুয়ারী ও মার্চের চদা ॥০, ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টো স্ত্রীর আদ্য- 
শ্রান্ধে ৪২, বাবু খগে্্রনাথ বস্থ ১ শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ মাতৃশ্রাদ্ধে ১/ বাবু শশীভূষণ 
মল্লিক ॥”, বাবু প্যারীমোহন ভড় এশ্রিল ও মে মাসের চাদ ॥*, সৈয়দ আব্দুল জব্বর 
চৌধুরী জ্োষ্ট মাসের টাদা ১২, বি. ছে 8০5৪ £:$ণ, এপ্রিলের চাঁদ। ১ রায় উমাকাত্ত দাস 
বাহাদুর এক্রিলের চাদ। ১, বাবু ্রিপুরাকান্ত গুপ্ত এ মাসের চাদ। |*, বাধু রামচন্ত্র মিত্র 
এ মানের চাদ ১২, শ্রীমতী অন্পদাময়ী দেবী ফান্তন ও চৈত্র মাসের চদা ২০, বেখুন স্কুলের 
কোন ছাত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে //৫, 4, 9620, গয০98% 0০ বি 595. এপ্রিল মাসের 
চাদ ।*, বাবু মহেন্্রল।ল দাস নবেশ্বুর, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিলের চদা ৪২, বাবু হরিনাঁধ 
চট্ো %*, রায় হেমচক্ত্র সরকার বাহাদুর ২২, বাধু মন্মধমোহন মুখে! ১, বাবু কৃঝদাস 
লাহা! ১২, বাবু বিজপনকৃঞ্চ হিত্র ২২, নবাব সৈয়দ আব্ছুস্‌ মৌভান চৌধুরী এপ্রিলের চাদ ১১ 
রায় পশ্ুপতিনাথ বঙ্ছ বাহাছুর এপ্রিলের চাদা ৯, বৃ. 5, 9291 %5৭- মার্চ ও এপ্রিলের 
৯ 


৩৫৪ | ধশলী [ ৪র্থ ভাগ, ৬ সংখ্য। 


চাদা ২, কৃষার জগদীন্দ্রনায়ায়ণ ১৬, বাবু রাজকষ্ রায় ১৬) একটী ছাত্র %*১ বাবু প্রসন্- 
কুমার দেব বকৃসী ১, বাবু রজনীকান্ত রায় ১, যুন্সী জাফর আলী সরকার 1০, বাবৃ'সর্ববানন্দ 
ঘোষ ।*, ্রীযতী সীপ্াদেবী চৌধুরী ১২, বাবু সীতানাঁধ বন্দো। ১, বাবু ছুর্গাপ্রসান্দ বিশ্বাস 
১৯ বাবু সর্ধ্বমোহন চৌধুরী ॥*, বাবু কৃষ্ণকুমার গুহ ॥/০ দীনহাট। স্কুলের বাঙ্গালা বিভাগের 
ছাত্রগণ %৫) একটী ভদ্রলোক %০, বাবু উমেশচন্দ্র খাসনবীশ ১৯, বাবু জনফীনাখ মনজুমদায় 
১২, বাবু অভগ্ননাঁথ রাঁয় ১২$ £১ £06001/, বাবু সারদাচরণ সেন ১২ শ্রীমতী মহামায়া 
ঘোষ ১২. বাবু কেদারনাঁধ দাস এপ্রিলের চা ।০, বাবু হারাণচক্জর চট্টো এপ্রিলের চাঁদা ১ 
বাবু ললিতমোহন বসাঁক পুত্র বিজন প্রস্থনের নামকরণে ১, বাবু সিদ্বেশ্বর ঘোষ ১, বাবু 
নীলমাধব বহু ২২, বাবু নন্দলাল দত্ত মার্চ মাসের চাঁদা ১ বাব, বিনয়েক্সনাথ সেন এম্-এ 
২১ বাব, পরেশনাথ রায় ॥০, বাব, যৌগেশচন্ত্র দে বি-এল ২২১ বাব, সতীশচ্্ মুখো। ১১, 
2 00151005 00£7521015 9008 ২১, বাব, যজ্ঞেশ্বর মল্লিক ॥০) বাব, দেবীপ্রসন্ন রায় 
'চৌধুরী অপরাজিতাঁর জন্মদিনে ১২, বাষ, হীরালাল হালদার 1০০) বাষ, গ্যামাচরণ গুপ্ত %, 
বাব, শোঁপাঁলচন্ত্র বন্দ্যো ২1০৫, বাব, সতারঞ্জন কাল্তগিরী স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১২, বাব, 
শরচ্ত্্র খা ৯, বাব কামিনীকুমার গুহ এপ্রিলের চাঁদা ১২, বাব, বেণীগাধব মিত্র।*) বাব, 
ঘসিকচন্ত্র রান্ন মোক্তীর দিনাজপুর মানিক চশাদা বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্যান্ত ৮২, শ্রীমতী 
কৈলাসবাসিনী গুহ ঠাকুরম! ও দিদির মৃত্যুন্দিন উপলক্ষে ২১, মৌলবী ইয়াফ্িন উদ্দীন ॥০। 
বাব, প্রসন্নকুমার বহু ১৬, পণ্ডিত ভুবনমোহন কর ১, বাঁ, মাঁধবচন্ত্র বন্দো| ১ বাব, 
অশ্থিলীকুমার গুহ ১২) বাব, হরকালী সেন ১২১ বাব, জানকীগির গোস্বামী ১, বারসই 
ষ্টেশন মাষ্টার 1, এফজন সহানুভূতিকারফ ॥*, দেবী চৌধুজাণী ১৩২নং আমহাষ্ট' ্ট্রাট ১০ 
4১ 07600. 15) বাব, হুসীলচন্ত্ মিত্র ১৬১ 1115. বি হি 971027 1”, বাব, প্রমথনাথ দত 
১০, বাব, সীতানাথ রায় .. ২২, বাব, উপেন্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৮ বাব, তেজচন্্র বনু 
এর্দিজের। চাঁদা ॥*, বাব, হেমেন্্রনাথ সিংহ ॥*,বাব, কালীশঙ্কর শুকুল 1০, রায় কালিকাঁদাস 
দত্ত দেওয়ান বাহাদুর ২২, বাব, কুষ্ণনন্াার সেন ১২, বাব, হরিদাল মুখো ১৯ বাব, গোবিন্দ 
প্রসাদ রায় ১২, বাব, গোবিন্দচন্্র গুহ ॥,$ একজন বন্ধু /৫| 
অন্ঠান্ত প্রকারে আয়। 
চাউল বিক্রয় ৫%/১৫ স্লাসী ছইতে এপ্রিল ও সে মাসের সাহায্য ৫*২ মোট ৫৫৮/১৫ | 

বন্ত্রাদি । ত্রাঙ্মবালিক| বোডি' ধুতি ২ বিছানার চামর ১, জ্যাকেট ১, ব।লিসের 

শওয়াড় ৪, বাবু পরেশনাখ রায় পাক্সাসিক! ধুতি ১। 
চাউল | 
বিগত মাসে ধীহারা যুষ্তি ভিক্ষা! দিয়াছিলেন, এমাসেও ভাহার! কৃপা করিয়া 


দিয়াছেন! 
মোট আম । 
দান ও মাসিক চাদ! প্রাপ্তি ১৩৪৪৮, অস্কান্ত প্রকারে আয় ৫৫//১৫, বিগত যাসের 


জের ২৮১৫, মোট আয় ২১৯১৭ । 


জুন, ১৮৯৫। ] সমালোচনা ৩৫৫ 


বায়। 

'অপা'র সাককুলার রোডেব অবশিষ্ট বাড়ী ভাঁড়! শোঁধ ৫ গিরিডি সেবালর (মঃ অঃ 
কমিশন সহিত) ৭৫৮, আদায় কারীর ব্যয় ২৪১৫, বাবু ইন্দুভূষণ রায় ২২, কর্মচারীর 
কেতন ৪ এক থাঁন নুন কাপড়, বাতি, গালা ও সাবান প্রভৃতি ৩৩১০, সাইন বোর্ড ও 
ভিক্ষার বাকসে নামলিখা ১।*, বাবু ক্ষীরোদচন্ত্র দাসের খপ শোধ ১৯ পার্শেল খরচ 9৪ 
খাতা 9) ডাক থরচ 1০০, অচাত বাবুর মঃ অঃ খরচ **, ট্রাম ভাড়া 1১০, চট্‌ %১৫, 
রসিদ ্যাম্প /*, নিব «১ বিগত মাসের উদ্বৃত্ত জমা ॥&* হিসাব গরমিল 1০১ কেরোসিন 
তৈল ৩৫1 

মোট আয বায়। 
মট আর ২১৯০/১০১ মোট ব্যয় ১৮৩০, হস্তেস্থিত ৩৫৪/১০ $ 





ভ্রম সংশোধন । 
৫ম সংখার দান প্রাপ্তিতে “বাবু কালীশঙ্কর শুকুল 1*” স্থলে “বাবু কালীশক্কর শুকুল 
১০” হইবে । 
৮9 ॥, “বাবু সদয়াচরণ মিত্র 1.2... ৪১” স্থলে “বাবু সারদাচরণ 


মিত্র. &, 3.1, ৪১” হইবে। 
+ ৯ 'দাসী'র মুলা প্রাপ্তি স্বীকারে 'সাবেক' স্তত্তে “বাবু নদ্দলাল বন্য্ো- 
পাধ্যায় 1৮০" সংযোজিত হইবে । 





“দাসী”র নিকট হইতে দাসাশ্রমের সাহাযাশ্রাপ্ডি। 
গত জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্স্ত “দাদী” দাঁসাশ্রমকে নগদ ২৮৯ টাঁক] দিয়াছে। 
এঘ্বাতীত কলিকাতাস্থ দাসাশ্রম কাঁধ্যালয়ের ঘরভাড়1 ও কর্ধচারীর বেতনাদির ব্যয়ও 
প্ৰাী” নির্ববাহ করিয়াছে । 





সংক্ষিণ্ত সমালোচনা । 


ভাঁরতবর্ষাঁয় তক্তুকবি-_প্রথম ভাগ । প্রীবীরেশ্বর চত্রবর্তাঁ-প্রণীত। মুল্য ।%* আনা মাত্র ॥ 
এই পুস্তকখানিতে কবীর, নানক, তুলসীদাস ও ভুকারাম এই চাঁরি জন ভারতবর্বায় ভক্ত 
কবির জীবনচক্জিত সংক্ষেপে এবং সরল ও বিশুদ্ধ ভাবায় আধ্যাত হইয়াছে। এতন্মধ্যে 
কবীরের জীবনী কিছু বিস্তৃততাবে লিখিত হইযলাছে। কবীর, তুলসীদাদ এবং নানকের 
পদাবলী কিছু কিছু অনুবাদসমেত নমুনাও দেওয়। হইয়াছে এই পু্তকথানি পাঠ করিয়! 
সকলেই উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইতে পাঁরেন। 


৩৫৬ পপ দাসী, [ ৪র্থ ভাগ, ৬ঠ সংখ্যা 


বন্ধ-সাঁধন। শ্ত্রীকালীনাথ দত্ত-প্রণীত। মূলা ।%* আনা মাত্র। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত 
ধন্দব্ষয়ক প্রবন্ধ গুলি আছে? নিগুড-প্রেম ; চরিত্রসংগঠন ) শীস্ঃ পুরাতন ও নুতন 3 
লাধনের অবস্থাত্রয় ; প্রসঙ্গ ; সদালাপ ; অচ্যুত-পদ; ভাবালগঠন ) প্রকৃত আত্ম-র্খন । 
আদর্শ ্রাহ্মমমীজ ; ভয়, জ্ঞান ও ভক্তি? হিন্দু ওরিহ্দী জাতির ৰিশের ধর্মভাব। গ্রবন্ধ- 
গুলি পূর্ব্বেকোন কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সকলগুলিতেই লেখকের 
ধর্দভাঁব, চিগ্তানীলতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়! ষায়। স্থামে স্থানে অল্প কথায় ধর্শের 
অনেক গভীর সত হুন্দররূণে বিবৃত হ্ইয়াছে। যথা--“প্রীর্থন। আত্মার স্বীসত্যাগ, ব্রক্মকৃগা। 
আত্মার শ্বাসগ্রহণ |» 

ভ্লকষ্টাদদির কাহিনী ও বৃষ্টিতত্ব। শ্রীসাগরচন্ত্র কুঙু কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্য ।/* আন 
মাত্র । এই বাহাড়গ্বরশূন্ত ক্ষুত্র পুস্তিকাখানিতে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয় 
লিখিত হইয়াছে । ষথা_-মেঘের উপর বনের প্রভাব, জলাশয় সংস্কার, আটেশিয়ানন ওয়েল 
বাঁ প্রশ্রবণ-কুপ প্রভৃতি । সর্বত্র এই যকল্র বিষয়ের আলোচনা হওয়! উচিত। 

ভবানীপুর সাহাষ্য-সমিতির বার্ষিক কীর্ধাবিবরণ । সন ১৩০১ সাল। ভবানীপুর সাহাযা 
সমিতির উদ্দেস্ঠ অতি প্রশ্ংসন্দীয়। “তবানীপুরবাঁসী হিন্দুদিগের মধ্যে সম্পত্বিহীন নিরুপায় 
বিধবা, পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালকবালিক! এবং শারীরিক ব1। মানসিক বৈকলা, পীড়। বা 
অন্য কোন বিপদৃহেতু অন্ন-সংস্থানের উপায়রহিত ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য সাহাষ্য দান, ভবানী- 
পুর সাহাধ্য-সমিতির উদ্দেশ্ত । ১২৯৯ সালে ৩৭ জন ও ১৩** সালে ৪৪ জন অন্তঃপুর- 
রাঁসিনী অসহাঁয়া বিধব!কে সমিতি প্রতি মাসে সাহায্য দ্রিয়াছেন। "১২৯৯ সালের মাসিক 
চাঁদা ২*৯ জন দাভাঁর নিকট হইতে ২১৮৬৪* টীকা ও এককালীন দান ২৯৯২ টাকা, মোট 
২৪৬৭%* টাকা সমিতির আয় সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং ১৩** সালে ২৪১ জন দাতার 
নিকট হইতে প্রাপ্ত ২৭১০৪০ টাক! মাসিক চশাদা ও এককালীন দান ১৫৩২ টাকার সহিত 
সমিতির মোট আঁয় ২৮৬৩/৭ টাক] প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । সুতরাং প্রথম বৎসর অগেক্ষ। 
দ্বিতীয় বর্ষে দাতার সংখ্যা ৩২ জন ও আয়ের প্ররিমাগ ৩৯৬২ টাক বৃদ্ধি হইয়াছে । এবং 
১২৯৯ দালে ৫৭৯ জন প্রার্থীকে ১২২৮৯ টাক| দেওয়। হইয়াছিল, এবং ১৩** সাজে ১১১২ জন 
প্রার্থীকে ২৩*৬।%১* টীকা দ্বেওয়া হুইয়াছে। অতএব প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে, 
দ্রাতীর সংখ্যা ৩২ জন, আয়ের পরিমাণ ৩৯৬৯ টাকা॥ সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা ৫৩৩ জনন ও 
ব্যয়ের পরিমাণ ১০৭৮%১০ বৃদ্ধি হইয়াছে ।” 

শ১৩ [২2100101116 0210065 0101027585 00৮ 006 9621 71892) 1893 & 7894. 
অর্থাৎ কলিকাত। অনাথাশ্রমের ১৮৯২১ ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালের কার্যবিৰরণ । ১৮৯৩ সালের 
শেষে আশ্রমে ৫টি বালক ও ৫টি বালিক1 ছিল । ১৮৯৪ সালের শেষে ৭টি বালরু ও ৬টি 
রাঁলিক! ছিল। কয়েক মান পুর্বে *৯ বৎসর বরন্ক একটি বধির-মূক বালক হারাইয় গিয়া- 
ছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তখন তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি বালকটিকে 
আবার পাওয়। গিয়াছে। বালকগণ কলিকাতার দুইটি ক্ষুলে শিক্ষা পাইতেছে ; বাঁলিকা- 
গাথকে আশ্রম্বেই শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে আশ্রম ৪* ওরুগ্রসাদ চৌধুরীর লেনে 


ভূন, ১৮৯৫।] সমাঁলোচন। ৩৫৭ 


অবস্থিত আছে । ১৮৯২ ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালে ইহার আঁয় যথাক্রমে ২৭২%১৫, ৫৮৯1/৫ ও 
১৮১১০, এবং যণীক্রমে ২৮০1১/০, ৫৯৪।* ও ১২২৮1১* হৃইয়াছিল। অনাথাশ্রমের কথ। 
আমরা “দাসী”তে অনেকবার বলিয়াছি; সুতরাং এখন আর অধিক বল! নিশ্রয়োজন। 

শিশুগাখা- শ্রীবিপিনচন্ত্র পাল প্রণীত। যুল্য দুই আনা । ইহার অনেকগুলি কবিতা 
শিশুগণের পাঠোপধোগী হইয়াছে। 

গুরু ও সাধনতত্ব। শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য ॥ আন! মীত্র। এই পুস্তকে গুর- 
আনুগত্য ধর্ম ও বৈধব-তত্ব শীর্ঘক দুইটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আঁছে। “দাসী"তে ধর্মমতের আলোচনা 
কর| হয় না, স্থতরাং এই পুণ্তকে যে সকল ধর্খমত সমর্থিত হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে কিছুই বলিলাম 
না। সাহিত্য হিসাঁষে পুস্তকখানি ভাল হয় নাই। ইহার ভাষা! জটিল এবং ইংরাজী ও 
বাঙ্গলার মিশ্রণে কিছু অদ্ভুত রকমের হইয়াছে কিছু আয়াস স্বীকার করিয়া লেখকের যুক্তি- 
মার্গের অনুদরণ করিলে মনে হয় লেখক নিজের বাগ জালে নিজেই জড়িত হইয়। পড়িয়াছেন। 
পুস্তকের ৭৮ পৃষ্ঠায় লেখক দুনতির একপ্রকার সমর্থন করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। 

এই কি রামের অযোধ্যা? অথব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে অযোধ্যার অবস্থ!। 
[ ইতিহাসিক উপন্াস |] শ্রীচণ্তীচরণ সেন প্রণীত। মুল্য দেড় টাকা | ইহার নামেই এই 
গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া য়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে অযোধ্যার মুসলমান শাননকর্ত(গণ 
কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন, ইঞ্টইগডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্চারিগণ ও অন্যান্য ভারত- 
প্রবামী ইংরাঁজগণ কিরূপ অর্থগৃধু, ছিল, এই বহিথানি পড়িলে তাহা! ম্পষ্টরূপে বুঝিতে পার! 
যার়। ঠশীর বৃত্বান্তও ইহাতে কিছু কিছু আছে। যাহারা গলায় গামছা দিয়া বা অন্য 
উপায়ে পথিকগণের প্রাণবধ করিত, গ্রন্থকার ভাহাদ্িগকেই “ঠগী” বলিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাদের নাম “ঠগ” এবং তাহাদের কারের নাম “ঠগী।” সবজিথার হত্যার বিবরণটি 
কর্ণেল মেডে।জ, টেলর প্রণীত 00166551075 06 ৪, ৭5৪ নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত বলিয়া! 
বোধ হইল । ১৭ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন, “ইংলগ্ের চিরপ্রঙ্লিত নিয়মানুসারে আত্মীয়তা 
কিন্ব। বন্ধুত। প্রদর্শনার্থ রমণীগণ পুরুষের মুখচুন্বন করেন এবং পুপ্ষকেও আপনাপন মুখ- 
চুষ্বনের অধিকার প্রদান করেন।” আমরা বিলাত যাই নাই, এখানেও ইংরাজসমাজে 
মিশি নাই; সুতরাং নিজ অভিজ্ঞতা হইতে পূর্ব্বোক্ত রীতিটি ইংরাজসমাঁজে “চিরপ্রচলিত" 
এবং বর্তমানে প্রচলিত কিন! বলিতে পারি না। কিন্তু চেম্বার্সের এন্দাইক্লোপীডিয়া নামক 
বিশ্বকোষের নৃতন সংস্করণে 9910080005 ( অভিবাদন ) শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে মনে হয়, 
এই রীতি ইংলে বহুকাল পূর্বে অগ্রঠলিত হইয়! যায়। উত্ত প্রবন্ধ হইতে ছুইটি বাক্য 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি । £117 17021217016 825709/%4051/ 0১৩ 085108 0910755 2 
106 10581700178 9770 1১0 062, 021)06, 25 ৮51] 25 00 0)9605 2190) 01 (51:10 
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ভাতিজার 


৩৫৮ দাসী [ ৪র্ধ ভাগ, ৬ঠ মংখ্যা। 


বিশেষ দ্রব্য । 


অতঃপর সাধারণতঃ দ্দাসীশ্ভে আর গ্রন্থ-সমাতলোচনা থাকিবে 'ন1। 
প্রয়োজন হইলে উৎকৃষ্ট গ্রন্থবিশেষের সমালোচনার্থ স্বতন্ত্র গ্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইবে। দ্াসাশ্রমের কল্যাণার্থ এইরূপ নিয়ম করিতে হইল। 


দাসাশ্রম মেডিক্যাল হল । 


দাসাশ্রমের ৰন্ধুগণ বোধ হয় অবগত আছেন ধে দাসাশ্রমের স্থায়ী 
আয়ের সংস্থান করিবার জন্ত ইহার একটি ওষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
দাসাশ্রমের স্থায়ী ৬স্রাজমোহিনী ফণ্ডে যে টাক! ছিল, তাহা! খণ লইয়াই 
এই কাধ্য আরব্ধ হইয়াছে । এ পর্য্যস্ত ওঁষধালয়ের লাভ হইতে উক্ত 
খণের '৩০*২ টাক পরিশোধ কর! হুইয়াছে। এই প্রকারে ৮ স্ুরাজ- 
মোহনী ফণ্ডের সমুদয় টাক! পরিশোধ হুইয়া গেলে, ওুঁষধালয়টি 
দবাসাশ্রমের একটি খ্ণশৃন্ত সম্পত্তি হইয়া] যাইবে । ৬ম্ুরাজমোহিনী ফণ্ের 
টাক যেমন শোধ হইতে থাকিবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দাতার ইচ্ছান্থুসারে 
কোম্পানীর কাগজ কেনা হইবে । সমু দাসাশ্রম পাইবেন। ইছা! হইতে 
আমাদের বন্ধুগণ বুঝিতে পারিবেন যে ওষধালয়ের আয় মাসে মাসে খরচ. 
করিয়া না ফেলিয়! আমর] এ আয় জমাইয়! উহাকে “দাসাশ্রম মেডিক্যাল 
হুল” নামক একটি খণশৃন্ত সম্পত্তিতে পরিণত করিতেছি । 


কলিকাতা, ২০৮২নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্টট, “্দাসী”-কার্ধ্যালম্ন হইতে 

_... প্রীবৈকুষ্ঠনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও 

২১১নং কর্ণওয়ালিস্‌ সীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীনলিতমোহন দাস 
কর্তৃক মুদ্রিত। 


বালুকাময় জলশোধকের উপযোগিতা 
ও ব্যবহার । 


গত মার্চ মাসের দাসীতে 'বিশ্তদ্ধ জলের আবশ্ঠকতা ও সংগ্রহোপায়, 
প্রকাশিত হইয়াছে ।--নিতা পানীয় জল বানুকাময় শোধক দার! পরিশুদ্ধ 
করিয়! লইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি বালুকাময় জলশোধকের 
উপযোগিতা! কতদূর বাদ্ধত হইয়াছে, তাহাও তথায় সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

বালুকাময় জলশোধকের কার্যক্ষমতা পাঠকগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত 
করিবার অভিগ্রায়ে তদ্বিষয় এখানে সবিস্তারে বল! যাইতেছে। বালুকা 
দ্বারা পানীয় জল কি প্রণালীতে শোধন করিতে পারা যায়, এৰং 
ব্যবহারোপযোগী ও প্রকৃষ্ট জলশোধকই বা কিরূপে নির্মাণ করিতে পার! 
যায়, তদ্বিষয় প্রকটিত কর! যাইতেছে। এই নিত্য রোগভোগে কাতর 
বঙ্গদেশে পানীয় জলের বিষয় তই আলোচিত হয়, মঙ্গলের ততই সম্ভাবন!। 





বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা ও সংগ্রহোপায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কোন 
কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রকটিত কর! 
আঁবশ্তক মনে করিতেছি । কথাট। নিতান্ত হুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। 
কেন না, তাহাদের নিকট এপ তর্ক কিন্বা ওদাসীন্য কখন আশ। করি নাই। 

কথাটা! কিন্তু নূতন নছে। অনেক সময় অনেক লোককে বিবিধ আকারে 
এই তর্ক উত্থাপন করিতে দেখা গিয়াছে । তাহারা বলিয়। থাকেন যে, 
বিজ্ঞানের যতেরই যখন স্থিরত1 নাই, তখন তাহার উপদেশ পালন করায় 
না৷ করায় সমান ফল। “আজ বৈজ্ঞানিকমগ্ডলী ঘোষণা করিলেন যে অমুক 
জিনিসটী আহার করিলে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। আবার কয়েক বৎসর : 
পরে শুনা গেল যে তত্ল্য উপকারী সামগ্রী কদাচিৎ পাওয়া হয়। এই 


৩৬০ | | দাসী [ ৪র্ধ ভাগ, *ম সংখা!। 


দেখুন না, সাঁমান্ত বাঁলুকাময় জলশোধকের বালুকা পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবার 
আদেশ গুনিয়াছিলাম ; এক্ষণে, নে মত পরিত্যাগ করিয়!, যাহাতে বালুক1 
বিলোড়িত না! হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলা হইতেছে । আজ বল! 
হইতেছে, অণুজীবগণ (120101025 ) নান! রোগের নিদান, আবার হয়ত ছুই 
চারিবংসর পরে শুনিব যে তাহ! নহে, রক্তের সহিত কোন প্রকার বিষ 
মিশ্রিত হয়, তাহাতেই সংক্রামক রোগের উৎপত্ভি। ইত্যাদ্ি।” 

উপরে যে প্রকার তর্কের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, বোধ হয় তাহার মূল সক- 
লেই বুঝিতে পারিয়াছেন। চিরাত্যন্ত রীতির পরিবর্তনে আলম্ত এবং 
ওদাসীন্ত ব্যতীত এঁ প্রকার তর্কের অপর কোন মূল নাই ।--"কে আবার 
নৃতন কৃপ নির্মাণ করে, কে আবার জলশোধনের ভাবনায় সময়ক্ষেপ করে! 
ভাল মন্দ যা হবার তা হবেই । ইত্যাদি” 

অলস, উদ্যোগ-বিমুখ কার্ধ্যদ্েষী ব্যক্তির নিকট তর্কের অভাব নাই। বুথ! 
তর্ক দ্বার মনকে শান্ত করিবার প্রয়াসে তাহারা যতই কেন আক্ষালন 
করুন না, প্রকৃতির নিয়ম তাহাতে অণুমাব্রও শিথিল হয় না। পাপের ফন 
নিশ্চিতই ভূগিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার অবছ্েল1 করিলে যে পাপ হয়, তাহার 
ফল প্রত্যক্ষ । * ভাল হউক, মন্দ হউক, কথাটা যখন উঠিয়াছে, তাহার 
একটা উত্তর দেওয়! কর্তব্য। কিন্তু বড় ছুঃখ হয় যে আমাদের দেশের 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট মূল তব্বগুলিও তত পরিস্ফুট নহে। 

বিজ্ঞানের মূলধন ছুইটি,__-পরীক্ষ! ও পরিদর্শন । এ ছুই মূলধন প্রয়োগ 
করিয়! বিচার-শক্তির সাহায্যে নূতন নূতন জ্ঞান লাত করা যায়। বিজ্ঞানে 
কেন, শিশুর ও বুদ্ধের সামান্ জ্ঞানের প্রভেদের কারণ, এ মূলধন ব্যবহারের 
বৈষম্য । বল বাহুল্য, *পরীক্ষা দ্বার! যেরূপ সুক্ষ ও যথার্থ জ্ঞানে 
উপনীত হওয়া! যায়, পরিদর্শনে তদ্রপ জ্ঞান সহজে প্রাপ্ত হওয়। যায় ন1। 
কোন্‌ কারণে কোন্‌ রোগের উৎপত্তি বা কোন্‌ বিধানে রোগবিশেষের 
উপশান্তি-_ এ সকল তত্ব নিরূপণ করিতে প্রধানতঃ পরিদর্শনই একমাত্র 
উপায়। মানুষ লইয়! পরীক্ষা কর! চলে না। সময় বুঝিয়! নানা বিষয় 

* এখনও কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন ঘে কেন আমর! এমন নদীর জল পান করি, 

অমন কূপের জলের তুল্য ন্বন্বাদুজল আর নাই, ইনাদি। কিন্তু নদী তড়াগ সাগর থাকিলেই 
জল পেয় হয় না, কিস্বা কোন জল মিষ্ট বা স্বচ্ছ হইলেই তাহ! নির্দোষ নহে । কোন জল 


ব্যাধিকর অণুজীবহীন ন| হইলে তাহ! পেয় নছে। কোন্‌ জল পেয় এবং কোন্‌ জল অপেয়। 
 জাহ। পূর্ব প্রবন্ধে বলা গিয়াছে। 


জুলাই, ১৮৯৫।] বাঁলুকাময় জলশোধকের উপযোগিতা ৩৬১ 


লক্ষ্য করিয়! স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অধিকাংশ তত্ব অবগত হইতে হয়। এই 
জন্তই স্বাস্থাবিজ্ঞান কখনও জড়বিজ্ঞান্র ন্যায় সক্স হইতে পারে ন1। 
একটি মন্ুুষ্যু-দেহ বলিতে যে শক্তি-সমষ্টি বুঝাস্, তাহার ক্রিয়। ও প্রভাব 
আমাদের সম্যক অনধীত। মানুষের "ধাতু" বলিয়া যে একট! অনির্দেস্ত 
শক্তি আছে,__তাহার স্বরূপ ব! ক্রিগ্না আমার্দের অজ্ঞাত। এই ভ্বন্তই 
একই ভ্রব্য ব্যক্তিবিশেষে বিষবৎ কার্ধ্য করে, অপরের তাহাতে কিছুই 
হয় না। এই জন্যই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অধিকাংশ উপদেশ কেবল 
নিষেধার্থক। 

কিন্তু তা বলিয়া! বর্তমান জ্ঞানের অবহেল। করা কর্তব্য নহে। আমা- 
দের জ্ঞান বুদ্ধিণীল। অর্জিত বর্তমান জ্ঞান লইয়াই আমাদিগকে কার্য্য 
করিতে হইবে । এখনকার কোন্‌ কাটা ভবিষ্যতে উল্টাইয়া যাইবে, তাহ! 
ভাবিয়া আমরা সাংসারিক কাজ করি না। যখন যেমন জ্ঞান বাড়িবে, 
তখন তেমন কাজ করিতে হইবে। অর্থচেষ্ট প্রভৃতি সাংসারিক কার্ষ্যে 
এক নিয়ম ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আদেশ পালনে অন্ত ব্যবস্থা, এমন 
ব্যবহার কখনও আদরণীয় নহে। 

পানীয় জল শোধন করিয়! পান কর। ফেহেতু, শোধন না করিলে 
রোগ ভোগের আশঙ্কা । এই সামান্ত অথচ অতীব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রতি- 
পালন করিতে এত পরাত্ুথ কেন? অনেকে চাল ডাল প্রভৃতি সামগ্রী 
কত বাছিয়া কত ধুইয়! রন্ধন করেন। জল সহজে যথেষ্ট পাওয়া যায় 
বপিয়াই কি তাহার প্রতি অনাদর ? 

্বাস্থা-বিজ্ঞানসম্মত কৃপ নির্মাণে আর একটি আপাতত হইয়াছে | সাধ্য- 
মত তাহার একট! উত্তর দেওয়া আবগ্তক। 

কথাটা এই ।--"নগরবা সিগণের নিমিত্ত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া কূপ 
বা বিলাতী কলযোগে পানীয় জলের উপায় করা আবশ্তক মনে করি। কিন্ত 
দেশের লোক যে অজ্ঞ, তাহারা উহার আবশ্তকতা বুঝেনা । যেখানে 
সেখানে যে কোন জলপানেই তাহাদের প্রবৃত্তি। তাহারা যে একটু কষ্ট 
শ্বীকার করিয়া নবরচিত কৃপ হইতে জল আনিয়া! ব্যবহার করিবে, এমন 
আশ! নাই। স্থতরাং পেয় জল সংগ্রহের উপায় কর! বৃথা |” 

এ আপত্তিটা! তত অসার নহে। জলের গুণাগুণ সহজে বুঝা যায না। 
সচ্ছন্দলন্ধ জল ছাড়িয়া বহিদৃর্টিতে দেই একই প্রকার জলের নিষিত্ব দশ 


৩৬২ দাসী [ ৪র্ঘ ভাগ, ৭ম সংখ্যা। 


প1 যাবার কষ্ট করিতে চায় কে বাস্তবিক, পাত্র বিবেচনা করিলে নিরাশ 
হইতে হয়। 

কিন্ত নিরাশ ও বিষ হইলে চলিবে কি? যখন তোমার প্রতিবেশীর 
গৃহ অগ্নিসাৎ হইতে থাকে, তখন তুষি নিশ্চিন্ত থাক কি? যখন তোমার 
পাড়ায় কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হয়,তখন তোমার ভয় হয় নাকি? 
যাহার দোষে ঘরে আগুন লাগিগ্লাছিল, তাহাকে ভতসন1 করিতে ক্রি কর 
কি? কঠিন হর্দয়ে পাড়ার বসস্তরোগীকে দূরে পাঠাইবাঁর মানস হয় নাকি? 
যথন নগরে সমাজবদ্ধ হইয়। ঘন বসতির লাভ আকাজ্ষা! কর, তখন তাহার 
সঙ্গে কতকগুলি রক্ষণনিয়মও অবশ্ঠ পালনীয় । শ্বেচ্ছাচারী হইয়া আমাকে 
বিপদে বা কষ্টে ফেলিবার অধিকার তোমার নাই । * 

এই কয়েকটী কথা আমর সময়ে সময়ে ভূপিয়া যাই। ইহার অনেক 
দৃষ্টান্ত অনেক মিউনিসিপালিটাতে দেখা যায়। কমিশনার মহোদয় হয়ত 
কিঞ্চিৎ করুণহাদয়। স্থুল দৃষ্টিতে করুণ প্রকাশ করিতে গিয়া ঘোর অনি- 
ষ্ের সূত্রপাত করিয়া! ফেলেন। 

আর এক কথ! ।-_-কোন্‌ জল পেয়, তাহা! অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়! ন। 
দিলে, তাঁহার। তদন্ুসারে কাজ করিবে কেন? তাহাদিগকে শিক্ষিত ভদ্রলোক- 
দিগের পদানুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা আবশ্তক। আবার, যাচন! থাকিলে 
সঞ্চয় আবশ্তক, নতুবা নহে ;--এ বাক্য সকল স্তলে প্রযোজ্য নহে । লোক- 
শিক্ষার নিমিত্ত সঞ্চয় যাচনার পূর্ববর্তী হওয়! বাঞ্চনীয় । 


ভূমিক! দীর্ঘ হুইয়! পড়িল। সামান্য সামান্য মূল তত্ব লইয়াই গোলযোগ । 
যাহ! হউক, কি' প্রকার পরীক্ষা) বা পরিদর্শন দ্বারা বালুকাময় জলশোঁধকের 
উপযোগিতা প্রকাশিত হইয়াছে,__তাঞ্ধর কয়েকটি বল1 বাইতেছে। 
পুর্বে মনে কর! যাইত যে, জলমধ্যে ভাসমান কর্দমাদি দুর করিয়া 
জল স্বচ্ছ করাই বালুকাময় শোধকের উদ্দেস্ত। এক্ষণে অণুজীব-বিদ্যার 
সাহায্যে জান! যায় যে, তন্দারা ব্যাধিকর অণুজীব দুরীভূত করাই বানুকা- 
স্তরের উদ্দোন্ত । স্থতরাঁং ষে বানুকাময় শোধক স্বারা এ কার্য স্থচারুরূপে 





* আবস্তক হইলে বঙ্গদেশের মিউনিসিপাল আইনের সাহায্য লওয়। যাইতে পারে। 
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সম্পন্ন ন1 হয়, তাহার বাবহারে তাদবশ উপকার নাই বালুকাময় শোধকের 
কার্ধ্যক্ষমত। স্থির করিতে হইলে পুর্বে এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন কর! 
হইত। জলের সহিত অঙ্গার বা নীলরঙ্গ চূর্ণ মিশাইয়া শোধকে সেই জল 
ক্ষরিত করা হইত। তাহা! দিয় বর্ণহীন শ্বচ্ছ জল নির্গত হইলে শোধক উত্তম 
বলির! গণ্য হইত । বস্ততঃ যে শোধকের মধাস্থিত রন্ধ,গুলি যত ক্ষুত্র হইত, 
তাহাই তত উৎকৃষ্ট বপিয়! স্বীকার করা যাইত। ফলতঃ স্বচ্ছ জল পাওয়াই 
একমাত্র উদ্দেস্ত হইলে সৃক্ষরন্ধ বিশিষ্ট শোধকই ব্যবহার্ধ্য 

কিন্তু সুক্ষ রন্ধ, দ্বারা জলে অবলম্িত কর্দমকণিকা প্রতিরুদ্ধ হইলেও 
তদ্দার! সুক্্মতর অণুজীবগণ আবদ্ধ হয় না। সুতরাং যদ্দারা অণুজীবগ্ণ প্রতি- 
রুদ্ধ হইতে পারে, তদ্রপ শোধকের প্রয়োজন । কোন শোধক কার্যাক্ষম 
কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা উচিত, শোধকে ঢালিবার পূর্বে 
জলে কতগুলি অণুজীব থাকে, এবং তদ্দারা ক্ষরিত হইবার পরেই বা 
কত থাকে । যে শোধক দিয়! যত অন্নসংখ্যক অণুজীব নির্গত হয়, তাহাই 
তত উৎকৃষ্ট । 

কিন্ত এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যত পরীক্ষা কর! হইয়াছে, তাহাতে জানা 
যায় যে, একটিও অণুজীব যাইতে পারিবে না এমন শোধক নির্মাণ করা 
ছুফর ও অসম্ভব। অণুজীব সংখ্যার হ্রাস ব্যতীত উহ! দ্বারা সমুদায় দুরীভূত 
করিতে পারা যাঁয় না। যে সে প্রকার শোধকেই অল্প ব! অধিক অণুজীব 
হান কর! সহজ । 

কয়েক বৎসর ধরিয়া আমেরিকান সামান্ত বালুকাময় শোধকের কার্য্য- 
কারিতা পরীক্ষিত হুইয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় জানা যায় যে--বাঁলুকাময় 
শোধক এমনভাবে নির্মিত হইতে পারে যে, তাহাতে শতকরা! ৯৯৫টি অণু- 
জীব দুরীভূত করিতে পার! যায়। যে বালুকার পৃষ্ঠদেশ প্রায় তিন বিঘা, 
তন্দার! আড়াই লক্ষ মণ জল ক্ষরিত করিয়! এর ফল পাওয়! গিয়াছে। 
অর্থাৎ বালুকার পৃষ্টফল এক বর্ফুট ধরিলে প্রায় ৫৬ মণ জল নির্গত করা 
হইয়াছিল ।* | 

বালুকাশোধকের কাঁ্যকারিতা বুঝিতে হইলে ছুইটি বিষয় পৃথক পৃথক্‌ 
বিচার করা আবশ্তক। (১) বালুকা-জ্তরের গভীরত এবং (২ )জল 





* এই প্রবন্ধের কয়েকটি কথ| গত এপ্রিল মাসের 170%1518 নামক পত্রিকা হইতে 
গুছীত। 6 78 


৩৬৪ দামী [ ৪র্থ ভাগ, ৭ম সংখা! । 


নির্থমের বেগ । অবশ্ঠ, ছুই চারি অঙ্গুলি স্কুল বানুকান্তর দিয়! জল ক্ষরিত 
হইলে যত অণুজীব প্রতিক্দ্ধ হইবে, আরও স্থুল স্তর দিয়া তদপেক্ষা অধিক 
খ্যক অণুজীব আবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বালুকান্তর যত স্থূল হউক না, 
ভ্রুতবেগে জুল নির্গত হইলে যত অণুজীব বহির্গত হইবে, মন্গবেগে হইলে 
তদ্পেক্ষা অল্প অণুজীব জলের সহিত চলিয়। আসিবে। 
অণুজীবগণ সুক্ষ বলিয়! আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যে শোধকের 
বালুকা ধত হুগ্ন হইবে, তাহাই তত কার্যকারী । কিন্তু এ বিষন্বে 
কয়েকটি পরীক্ষা কর হইয়াছিল। তাহার সার নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । 
পরীক্ষার নিমিত্ত কোন জলের সহিত এক প্রকার অণুজীব মিশিত কর! 
হইয়াছিল । এ অথুজীব অনেক বিষয়ে টাইফইড রোগের অপুজীবের 
সদৃশ । শোধকে এত মোটা বালুকা ব্যবহৃত হইয়াছিল যে, তাহার শতটি 
পাশাপাশি রাখিলে এক ইঞ্চ বিস্তৃত হয়। এরসপ বালুকার ৬ ইঞ্চ গভীর 
স্তর দিয়! শু অণুজীব মিশ্রিত জল ক্ষরিত করা হইয়াছিল। ক্ষরিত জলে 
দেখা গেল যে শতকরা ৯৮টি জলের সামান্য অণুজীব এবং ৯৯.৫টি উক্ত 
মিশ্রিত অণুজীব দূরীভূত হইয়াছে। বালুকাস্তরের ক্ষেত্রফল তিন বিঘা, 
এবং ২৪ ঘণ্টায় লক্ষাধিক মণ জল নির্গত হইয়াছিল। অর্থাৎ বালুকার 
পৃষ্ঠফল এক বর্গফুট ধরিলে ৬* ইঞ্চ গভীর বালুকাস্তর দিয়! প্রায় ২৬ মণ 
জল নির্গত করা হইয়াছিল। 
এই প্রকাঁর পরীক্ষায় যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা আমেরিকার মাঁসাচিউ- 
সেটস্‌ প্রদ্দেশের লরেব্দ নগরের জল সংগ্রহে প্রযুক্ত হইয়াছে। দে নদীর 
জল ও নগরবাসিগণ ব্যবহার করিত, উহার নিকটবর্তী গ্রাম সকলের মল 
তাহার সহিত মিশ্রিত হইত। প্রতি বর্ষে টাইফইড রোগে লরেন্স নগরে 
অনেক লোক মারা পড়িত। সেই নদীর উপর দিকে লাওয়েল নামক 
একটি নগর আছে। প্রতি বর্ষে লাওয়েল নগরে টাইফইড রোগের মড়কের 
পর লরেন্স নগরে উক্ত রোগ আবি্তি হইত। মলদুধষিত জল পান 
করিয়াই যে লরেন্সবাঁসিগণের রোগভোগ ঘটিত, তাহ! এতদ্বারা বেশ বুঝা 
যায়। প্রায় এক বৎসর হইল লরেন্স নগরে বালুকাময় শোধক স্থাপিত 
হইয়াছে। . তদ্দবধি নগরের স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। 
.. পুর্ব প্রবন্ধে খুঃ ১৮৯২ অবের হামবর্গ নগরের ওলাউঠা মড়কের 
বিষয় লিখিত হইয়াছে। অগুজীববিদ্‌ অধাপক কোক সাহেব (701. 70০০) 


জুলাই, ১৮৯৫।]  বাঁলুকীময় জলশোধকের উপযোগিতা ৩৬৫ 


প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে এল্ব নদীর অশোধিত জন্গ পাঁন করাতে হামবর্গ 
নগরে ওলাউঠার প্রকোপ ঘটে ।* তাহার পর তথার বালুকাশোধিত 
জল পানের ব্যবস্থা হুইয়াছে। প্রতিদিন নগরে যত জল আবশ্তক হয়, 
তাহ! নদী হইতে তুলিয়া প্রকাণ্ড পুক্করিণীতে একদিন রাখা হয়। 
পরদিন সেই জল বালুকাশোধকের উপরে গিয়! পড়ে। প্রথমে দিকি 
ইঞ্চ গভীর ছোট ছোট পাষাণ খণ্ড, তদুপরি মোট! বালির আট ইঞ্চ 
পুরু স্তর, তাহার উপরে প্রায় তিন ফুট সরু বালি আছে। এইরুপে 
তথায় বালুকাময় শোঁধক নির্শিত হইয়াছে । জল নির্গমের বেগ সর্বদ! 
সমান রাখিবার অভিগ্রায়ে বালির উপর তিন ফুটের অধিক জল এককালে 
আসিতে দেওয়। হয় না। তদবধি আরও কয়েকটি নগরে বাঁলুকাময় 
শোধক স্থাপিত হইয়াছে । 


কয়েক ফুট বালুক1 ভেদ করিয়! জল নিঃস্থত হইলে কিরূপে ততবার! 
অণুজীব ধ্বংস হয়, তাহার প্রকৃত কারণ সম্যক অবগত হওয় যায় নাই। 
পূর্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, ষদ্যোনির্শিত বালুকাময় শোধক তত ফলোপ- 
ধায়ক নহে। জলক্ষরণবশতঃ বালুকার উপরে থে একপ্রকার পিচ্ছিল 
কর্দম পতিত হয়, এই পঙ্কই জল শোধনের কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান 
করেন। কিন্তু ক্ক দ্বারাই ব! অণুজীব ধ্বংস কিরুপে সম্ভবে ₹ অগুবীক্ষণ 
সাহায্যে উক্ত পঙ্ক পরীক্ষ। করিলে তাহাতে অসংখ্য অণুদ্বীব বাস করিতে 
দেখ! যায়। বোধ হয় উহার! বায়ুর অন্লজনক গ্যাসের (০১৪০7 ) সাহায্যে 


পিপিপি পপি পাপিসিশীপি পিপিপি পিপিপি পাসপপীতা পাপা াশপপপশা 


* হুগলির অন্তর্ণত জাহানাবাদে গত বৎসর বর্ধাকালে হঠাৎ ওলাউঠ। দেখা দেয়। 
জাহানাবাঁদের অনেক লোক তথাকার দ্বারকেশ্বর নদীর জল ব্যবহার করে। ক্রমে প্রকাশ 
হইল যে, তাহার কয়েক ক্রোশ উপরে একখান গণুগ্রীমের কর্কট! ওলাউঠ। রোগী ই জলে 
নিক্ষিণ্ত হইয়াছিল। জাহানাবাদের নীচেও কয়েকটা গ্রামের লোক ওলাউঠায় আক্রান্ত 
হয়। এ ত্র গ্রামের যে সকল পরিবার এ নদীর জল বাবহার করিত, তাহাদেরই,ঘরে নাকি 
ওলাউঠ| দেখা দেয়। এখানে বলা কর্তবা যে, জাহানাবাগ অঞ্চলে ওলাউঠ। কচিৎ দেখ! 
যায়। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত আয়েনপুর খানার 
মধ্যে বাউশখালি, রাজনগর, বল্লভদি প্রভৃতি গ্রাম মকল কুমার নদীর ছুই পার্থে অবস্থিত। 
সম্প্রতি এ নদীতীরবর্তী প্রায় ২২৫টি গ্রামে ওলাউঠ। যোগে অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। 
ধ সকল গ্রামের অধিবাসিগণ উর নদীর জল পান করিয়া থাকে । এক্ষণে উক্ত নদীর আদে | 
স্বোত নাই এবং উহাতে এত স্ৈবপদার্থ মিশ্রিত হইয়াছে যে, জলের উপরিভাগে সবুজবর্পের 
একট। সর সর্বাদ] ভাসিয়। রহয়াছে। এরপ স্থলে যে এ গ্রামে বহলোক ওলাউঠান্ 
আক্রান্ত হইবে; তাহ] বিচিত্র নছে | 





৩৬৩ দাপী [ ৪র্থ ভাগ, ৭ম সংখ্যা। 


জলের জৈব পদার্থকে অজৈব পদার্থে পরিণত করে। সাধারণতঃ জলে 
যথেষ্ট অশ্জনক মিশ্রিত থাকে, তত্তির বাযু হইতেও অল্নজনক প্রাপ্ত হয়। 
জৈব পদার্থ না পাইলে অণুজীব খাচিতে পারে না; কেন না উহ্াই তাহাদের 
আহার। এজন্য বোধ হয় আহারাভাবে অণুজীবগুলি মরিয়া! যায়। 
এমনও হইতে পারে পন্কস্থিত অণুজীবগণ এমন কোন দ্রব্যবিশেষ ইরান 
করে, যাহা অপর অণুজীবের পক্ষে বিষবৎ কাধ্য করে। 

প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, অণুজীব ধ্বংসের সহিত পক্ষের বিশেষ 
সম্বপ্ধ আছে। কেননা এপস্ক চাচিয়া ফেলিলে, শোধক পূর্ববৎ তত অণু- 
জীব দূরীভূত করে না। এজন্ত এ পতিত পক্বস্তর যাহাতে বিলোভিত না 
হুর, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বালুকার উপরে কিম্বা ভিতরে কোন 
ফাক ব। ছিদ্র রাখাও কর্তব্য নহে। যেহেতু, সেই ছিদ্র দিয়া অবিশোধিত 
হইয়াই জল নিঃস্যত হইবে । 

কিন্তু যধ্যে মধ্যে বালুকা-শোধক পরিষার করাও কর্তব্য । ইহার দুইটি 
উদ্দেশ্বা। (১) বহুকাল ব্যবহারে বালুকার উপরে সঞ্চিত পঞ্ক ক্রমশঃ নিষ্ন- 
গামী হইয়। বালুকার ভিতরে প্রবেশ করে। (২) ত্র পঞ্ক বালুকার উপরে 
এমন জমাট বাঁধে যে তন্বারা জল নিঃদরণ নিতান্ত মূছু হইয়! পড়ে । 

অল্প গভীর কুপজল পরিত্যজ্য। কেন পারতাজ্য তাহ পূর্ব প্রবন্ধে 
নির্দেশ কর! গিয়াছে । গভীর কূপ খনন করিয়া যাহাতে নিয়স্তরের জল 
সংগৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই শ্রেয়স্কর। এই স্বাভাবিক উপায়ে 
বিশোধিত জল নানাস্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। কৃত্রিম জলশোধক অপেক্ষ। 
এই স্বাভাবিক' জলশোধককে বঙ্গীয় স্বাস্থ্যরক্ষক সমিতি অধিক উপযোগী 
বলিতেছেন ।* 

যেখানে এন্ূপ কুপ জলের অভাব, সেখানে নিত্য ব্যবহার্য জল 
বালুকা-পূর্ণ কলস বা! হাড়ির ভিতর দিয়! ক্ষরিত করিয়! লওয়! কর্তব্য। বেশী 
মূল্য দিয়া বিলাতী জল-শোধক ক্রয় না করিলে অনেকের সন্দেহ যায় ন!। 
বাস্তবিক, সামান্ত বালুকাপূর্ণ হাড়ি দিয়া এত সহজে পানীয় জল বিশুদ্ধ 
হইতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না। অনায়াসলন্ধ সামান্য ওঁবধের 
পরিবর্তে যেমন মূল্যবান্‌ ধের প্রতি কাহারও কাহারও প্রগাঢ় ভক্তি দেখা 
যায়, তেমনই মুল্যবান জলশোধকের প্রতি তাহাদের অটল বিশ্বাস। 


কাশি দশিপাপপিশিনপি পেশী পপ পপ পা 


পিপল 
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জুলাই, ১৮৯৫।] বাঁলুকীময় জলশোধকের উপযোগিতা ৩৬$ 


ডাঃ কোক প্রভৃতি অনেকে বাজারের নানাবিধ কত্বিম জলশোধক 
পরীক্ষা করির! দেখিয়্াছেন। তাহারা বলেন যে, অনেক দিন পর্য্য্ত 
কার্যোপযোগী থাকে, এমন কোন ক্ষুদ্র জল-শোধক নাই। ডাঃ কোঁক বলেন 
স্বাভাবিক মৃত্তিকা-বালুকা-স্তর দিয়! ক্ষরিত জল পানই শ্রেয়স্কর। 

যাহী হউক, গভীর কৃপজল হুষ্াপ্য হইলে, গৃছে বালুকাময় শোধক 
দ্বারা জল শোধন কর! কর্তব্য । উপরি বর্ণিত পরীক্ষাুলির ফল অবলম্বন 
করিয়া সামান্ত বালুকাময় শোধক নির্মাণের প্রণালী নিয়ে বিবৃত হইতেছে। 

জলের অণুজীব ধ্বংসের নিমিত্ত কক্পলার প্রয়োজন নাই! অধিকস্ত 
অনেকে যেরূপে শোধকে কয়লা! ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে বরং 
অহিত হইবার সম্ভাবন1। চুল্লীর সদ্য করল! ব্যবহার করিবার পুর্বে তাহা 
সাবধানে ধৌত করা কর্তব্য। নতুব! পাংশুক্ষার যোগে পানীয় জল অনর্থক 
বিশ্বাদ কর! হয় । 

প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে প্রতিদিবদ কত মণ জল আবশ্তক। জল- 
শোধকের আকার এতদনুসারে করিতে হইবে । মনে কর, প্রতিদিন ৫।৬ 
মণ জল আবশ্তক। এজন্য বালুকা-স্তর অন্ততঃ এক ফুট গভীর ও এক বর্গ 
ফুট বিস্তৃত হওয়া চাই। জল ক্ষরণের বেগ এমন হইবে যেন সমস্ত দিবা- 
রাত্রিতে ৬ মণের বেশী জল ক্ষরিত ন৷ হয় । অর্থাৎ এতন্বার! প্রতি ঘণ্টায় 
৯১০ সের জলের অধিক ক্ষরিত হইতে দিবে 'সা।& 

&ঁ নিয়মটি স্মরণ রাখিয়া আপনার ইচ্ছামত বালুকাময় জলশোধক 
নিন্মাণ করিতে পার । কলসীর উপর কলসী রাখিয়৷ কিরূপে জলশোধক 
নির্মাণ করিতে হয়, তাহ! অনেকেই অবগত আছেন। উপরি উপরি 
তিনটী কলসী ব1 হাড়ি বসিতে পারে, কাঠের বা বাশের এমন একট। ফ্রেম 
আবশ্তক। যে জল শোধিত করিবার আবশ্তক, সকলের উপরের হীড়িতে 
তাহা রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়টির তলায় ধৌত অঙ্গার, শিলা, বা! ইট থণ্ড, 
তাহার উপরে গলার নিম্ন পধ্যস্ত সুপরিষ্কত ও ধৌত বালুকা রাখিয়! হাড়িটি 
পুর্ণ করিবে। উহাই বানুকাময় শোধক। নীচের তৃতীয় হাড়িটিতে 
বালুকা-ক্ষরিত জল, ব্যবহারের নিমিত্ত সঞ্চিত হুইবে। অবনত, জল ও 
বালুকাপূর্ণ হাড়ি ছুইটির তলায় ছিত্র থাকিবে । এ ছিদ্র দিয়া ফৌটা! 
ফোঁটা আকারে জল পতিত হইতে থাক বে। 
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৩৬৮ 


র দাসী 

ঠাড়ির আকার ক্ষুদ্র হইলে একটির পরিবর্তে ছুইটি হাঁড়ি বালুকা পূর্ণ 
কর! কর্তব্য। ভীড়ি রাখিবার ফ্রেমটি ৩ হাত উচ্চ হইলেই চলিবে। 
ছিদ্রের আকার বড় হুইয়। পড়িলে, অনেকে তুলার বা বস্ত্রের পলিতা পরা” 
ইয়! ছিত্্মুখ ক্ষুদ্র করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্বপ করিলে কয়েক দিবস পরে 
পলিত। পচিয়! যায়। তৎপরিবর্তে একটা লৌহ প্রেক ছিদ্রে প্রবিষ্ট করিয়1 
দিলে পুনঃ পুনঃ পলিতা পরিবর্তন করিতে হয় না। যাহা! হউক, উদ্দেশ্য 
বুঝিলে নানা উপায়ে জলনির্গমবেগ খর্ব করা যাইতে পারে। কাঠের 
ফ্রেমের অভাবে মোটা দড়ির শিকায় কলসী ঝুলাইলেও কার্য্য চলিতে পারে। 

কোন কোন স্থানে কূপ খনন করিবার সুবিধা নাই, কিনব! কুপ খনন 
করিলেও উত্তম জল পাওয়া যায় না । তথায় নদীর বা! বৃহৎ পুক্ষরিণীর 
জল বালুকাময় শোধক দ্বারা নির্দোষ করিয়া লওয়াই একমাত্র সহজ উপায়। 
বর্ধাকালে অনেক স্থানেই ওলাউঠা আমাশয় প্রভৃতি উদরপীড়। জন্মিয়! 
থাকে। ব্যবহার্ধ্য জল সগ্বন্ধে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের যে উপদেশ প্রকটিত কর! 
হইল, তখন তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ করা একা স্ত কর্তৃব্য। 


[ ৪র্ঘ ভাগ, ৭ম সংখ্যা । 





শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় । 
বাল্য সখী। 
সায়াহ্‌ সময় বকুলের মূলে পিক-কুহুরবে মিলাইয়ে স্বর, 
থেলে পল শিশুদল কেহ কুহু কুহু করে। 
কলহ চীৎকার আননের ধ্বনি। যতন করিয়া গাথি ফুলহার, 
পূর্ণ করে নভত্তল ॥ কেহ নিজ গলে পরে ॥ 
নব কিসলয় ' হুচার তৃষণে কত উচ্চ হানি, কত করতালি, 
শোভ। পায় তরুবর। কত আনন্দের গীত। 
পল্লব মাঝারে বসি পিক তাহে, ম্বরগ শোভায় পূর্ণ করি ধরা, 
তুলে কুহু কুহু শ্বর ॥ হয় সেথা উধলিত ॥ 
সন্ধ্যা সমীরণ বহি ধীরে ধীরে,  ত্রমে দিব শেষ, লোহিত বরণে 
| কাপায় বিটপ কুল। অস্তাচলে ডুবে রবি। 
নীরবে থসিয়া, পড়িছে তৃতলে শখ ঘণ্টারব উঠে চারিদিকে, 
রজত-কণিকা ফুল ॥ ম্লান হয় বন ছবি॥ 
সচল কুসুম শিশুগণ কত সাঙ্গ করি খেল! শিশুগণ যত, 
তরুমূলে কয়ে খেল|। | নিজ নিজ ঘরে চলে। 
আচল ভরিয়। কেহ আনে ফুল। বালক বালিক। .. দুইটা কেবল 
কোন জন পথে মাল|॥ রহ বসি তরুতলে॥ 


ভুলাই, ১৮৯৫।] বাল্য সখী ৩৬৯ 
দ্বাদশ বরষ বালকের বয়ঃ, কুলীন কুমারী এখনও অনুঢা, 
বালিকা নবম গত। কেহ নাই ত্রিসংসারে । 
হঠাম সুন্দর যুরতি দ্ৌঁহার, হৃদয়ের জ্বাল! হৃদয়ে চাপিয়া, 
যেন দেবশিশুমত॥ . ভাসে বাল! অশ্রধারে । 
সরলতা মাখ। সুচাক বদন) জনকের সনে নাছি দেখ! কু, 
অধরে ফুটেছে হাসি। জননী শৈশবে মৃত। 
গ্রফুল্ কমলে শোঁভিভেছে যেন পরগৃহ মাঝে দানীপন! করি, 
প্রভাত কিরণ রাশি। অভাগীর দিন গত ॥ 
কুড়াইয়া ফুল আনিছে বালক; শৈশবে তাহারে বাসিত যে ভাল, 
একমনে বসি বালা, সেও দুরে গেছে চলি। 
যতন করিয়া হ্বকে।মল করে বারতা তাহার না লিজ্ঞাসে কভু, 
গাখিছে বকুলমালা ॥ নিজে আছে হুখে ভুলি ॥ 
আকুল কুস্তল ঢাকি শ্রীবা দেশ, তুলেছে নরেন্দ্র কিন্ত অভাগিনী 
পড়িয়াছে পৃষ্ঠ পরে । ভুলিতে না পারে তায়। 
দ্বিগুণ শোভায় শোতিছে বদন, ত্রিজগৎ যেন অতাগীর চোকে 
নবোদিত শশিকরে | তার(ই) ছবি মাথা হার ॥ 
মুগধ বালক নিরথি সে শোভা, দ্বাদশ বরষ গেল একে একে, 
হেরে অনিমেষ হয়ে। তবু আশা পথ চেয়ে! 
কি উচ্ছস যেন বালকের প্রাণে আজ (ও) অভাগিনী রয়েছে বাচিয়া, 
উঠে, মুখ পানে চেয়ে ॥ নরেন্্রের নাম লয়ে। 
গাথা হ'ল মালা হাসিয়। বালক, নাহি গন্ধ লেশ, গিয়াছে শুকায়ে 
ধরি বালিকার কর, সেই বকুলের মালা । 
কহিলা, “কুমুদ, সন্ধা হয়ে গেছে, তবুও যতনে, হৃদয়ে তুলিয়া, 
চল ধৌহে যাই ঘর॥ এখনও রেখেছে বালা ॥ 
গাখিয়াছি মাল! এই লও তুমি”, সেই পথ, ঘাট, সেই তরু লতা 
এত বলি স্নেহ ভয়ে। সেই বন, উপবন। 
লয়ে কহার, বালিকার গলে রয়েছে তেমনই, অভাগিনী শুধু 
পরাইল সমাদরে ॥ করে অশ্রু বিসর্জন ॥ 
হাসিল বালিকা) নিজ কঞমালা ফুরাইলে বেলা, শূন্য কুস্তলয়ে, 
দিল! বালকেপ্ন গলে। যায় বাল। নদীকুলে। 
হাতে হাত ধরি, হরষিত মনে মনে পড়েতার শৈশবের কথা, 
দেহে গৃহ পানে চলে। ভাঁসে বুক অশ্রজলে ॥ 
যে বকুল মূলে নরেন্ের সনে 
২ গেঁথেছিল ফুল হার। 
দ্বাদশ বরষ গিয়াছে চলিয়া,  হেরিলে মে তরু ফেটে যায় বৃক, 
কোথ। হ।য় সেই দ্বিন। ঝরে তপ্ত অক্রধার॥ 
কিযেনব্যধায় . অভাগীকুমুদ,। প্রতিখাসী কেহ নরেন্ত্রের নাম 
হইতেছে ক্রমে ক্ষীণ ॥ * যদি কোন দিন করে। 
বাল্যসাধীতার নরেন্ত্র এখন চাহি জিজ্ঞাসিতে ফোটেনা বচন, 
গেছে চলি কোন দেশে । অভাগ্রিনী লাজে মরে ॥ 
ভগ্ন বক্ষ লয়ে কাদে অভাগিনী, উদদীন তব ছুখিনীর হুখে, 


বিশু মলিন বেশে ॥ 


বারেক ন! ফিরি চায়। 


৩৭৬ 


কাননের ফুল কাননে ফুটিয়া, 
যেন গো ঝরিয়। হয় ॥ 


০ 


ন্লাজপথ পাশে উঠেছে প্র।সা, 
কিবা শোস্বা হলোহর। 
বিচিত্র সজ্জায় শোভিত ভবন, 
নরেজ্ছের বানঘর। 
আনন্ব উচ্ছদ উঠে গৃহ হ'তে, 
মধুর বাণিত্র বাজে। 
কুন্ুম স্তবকে। বমনে, ভূয়ণে। 
শোতে পুরী চারু নাজে ॥ 
বালক নরেন যুবক এখন, 
ধনে, মানে, বিভৃঘিত। 
পত্রী, পুজ্জলয়ে সে পুরীর মাঝে, 
ব|ম করে হরবিত॥ 
প্রবেশি সংসারে ভুলেছে নরেন্ত্র 
শৈশবের ধুলি খেল! । 
কে রাখে স্মরণে কোন্‌ বালিকায়, 
কবে পরাইল মাল। ॥ 
জগৎ এখন কশ্বক্ষেত্র তাঁর, 
ব্রঙ্ধাওব্যাপিনী আশ।। 
সে কেন স্মরণে রাখিবে গো বল, 
বালিকার ভানবাম৷ ॥ 
ধনে, মানে, জ্ঞানে, তৃষিত ষে জন, 
খ্যাতি যার দেশময়। 
পদ সমান শৈশবের প্রেম 
তার কিগে। মলে রয় ॥ 
প্রকোষ্ঠ মাঝারে হরষে নরেন 
করে সখ আলাপন । 
দ্বার দেশে তার আছে দাড়াইয়! 
কাঙালিনী একজন ॥ 
দুর পন্ধী হ'তে _. এগেছে ছুখিনী 
লয়ে নরোন্ত্রের নাম। 
একবার শুধু দেখিবে তাহারে, 
এই তার মনস্কাম॥ 
মলিন বসন অঙ্পে পরিধান, 
শিরে কুক্কম কেশভার। 
পথশ্রমে তনু অবসন্ন প্রায় 
নাহি শক্তি দাঁড়াবার ॥ 
যৌবনের কান্তি 
_.. অকালে ধরেছে জরা। 


না ফুটতে দেহে 


[ ৪র্থ ভাগ, ৭ম সংখ্া।। 


জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কালিম! নয়নে 
জিয়ন্তে ধেন গো মর1॥ 

বিনয়ে ছুর্থিনী কহে দ্বারপালে 
“প্রভু পাশে তব যাও। | 

কাঙালিনী এক ডাকিছে তাহারে, 
এ মংবাদ গিয়। দাও ।1” 

গর্বিত বনে কছে দ্বারপাল, 
“বলিতে ন। হয় লান্। 

তোর কথ শুনি প্রভুরে আমার 
ডাকিব এখানে আজ ॥' 

কাদে অভাগিনী, হেরি দ্বারপাল 
নরেন্ত্রের কাছে যায়। . 

কছে, “নারী এক দ্বারে দাড়ায়, 
প্রতুরে দেখিতে চায় ॥ 

কৌতুকী নরেন্দ্র গবাক্ষ হইতে 
চাহি দেখে নিজ দ্বারে। 

অভাগীর সনে মিলিল নয়ন, 
কিন্তু চিনিবারে নারে ॥ 

অনিমেষ হয়ে নরেন্ত্রের পানে 
চাহি রহে কাঙালিনী। 

দুই গণ দিয়] ৰহে অশ্রু ধারা, 
বদনে না সরে বাদী ॥ 

বিশ্মিত নরেন, ন! পারে বুঝিতে 
কি বেদন] গ্রাগে তার। 

ভাবে মোরে হেরি, কেন অতা'গিনী 
ফেলে এত অশ্রধার ॥ 

ডাকি নিজ জনে কহিলা নরেন্দ্র, 
£কেবা আছ, হোথা যাও । 

কে ওই রমণী এস জিজঞাসিয়া, 
ভিক্ষা যদি চাহে' দাও ॥৮ 

দুখিনীর কাণে পণিল সে কথা, 
ন। পারি সিতে আর। 

দুচ্ছিত। হইয়। পড়িল অভাগী 
দ্বার দেশে শবাকার ॥ 

্রস্ত ব্যস্ত হয়ে ছুটিল! নরেন, 
বাঁচাইতে রমণীরে। 

দেখে অভাগীর স্পন্দন নাই বৃকে, 
খল মাত্র বছে ধীরে॥ 

হেরি ক্ষণ কাল চমকি নরেন, 
রমণীরে তুলে কোলে। 

পরশি সে তনু কণ্টকিত দেহ 

_ অভ।গিনী আখি মিলে। 


কতা 


জুলাই, ১৮৯৫।] জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দ ৩৭১ 


মুহুর্তেক তরে চাহি মুখপানে কণ্ঠ হ'তে তার পড়িল খসিয়। 
নয়ন মুদিল! বাল! । বিশুফ বকুল-ম।ল|॥ 
২৯এ মার্চ, ১৮৯৫।  শ্রীযোশীন্রনাথ বনু । বৈদ্যনথ। | 





জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্ধ । 


১। গত জাহ্ুআরি মাসের দ্দাসীস্তে "্লাভেরিয়ে” শীর্ষক প্রবন্ধটি 
পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ উপভোগ করিলাম। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে 
পুস্তকের অত্যন্ত অপ্রতুল; ইহা'র কারণ বোধ হয়, আমাদের সমাজে বিজ্ঞান 
অনুরাগী লোকের সংখ্যা কম এবং লেখকও কম। যদিও কৃতবিদ্য যুবক- 
দিগের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তথাপি 
তাহারা বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের অভাব প্রযুক্ত এবদ্বিধ প্রবন্ধ রচনায় 
প্রবৃত্তি ও শক্তি সত্বেও পরাজ্ধুখ হন। 

লাভেরিয়ে প্রবন্ধটি অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে । 
জ্যোতিষ, গণিত ও পদার্থবিদ্য! বিষয়ক এরপ প্রস্তাব পিখিত হইলে, পাঠক- 
সাধারণের পক্ষে, পরম উপকার দর্শে, এবং বজসাহিত্যের পুষ্টিসাধন হুয়। 
প্রবন্ধের অন্তর্গত কয়েকটি পারিভাষিক শব্ধ সম্বন্ধে শ্বাতিপ্রীয় ব্যক্ত করিতে 
ইচ্ছ। করি। 

২। অর্থান্থবাদ (:127515600 ) এবং বর্ণান্ুবাদ (01805116680), 
ভাষাস্তর করিবার এই ছুই মাত্র উপায়; কিন্তু ইউরোপীয় ভাঁষ! হইতে 
বঙ্গতাষায় আনিতে হইলে অনেক স্থলে স্বরানুবাদ (1:917501)9081107) 
অবলম্বন করিতে হয়; ইংরাজীতে ]18050110186100” বলিয়া কোন কথা 
আছে কিনা, বা হইতে পারে কিনা, বলিতে পারি না। [.০ 7767 কথাটি 
ফরাশী ব্যক্তিবিশেষের নাম; ফরাশী ভাষায় শবের অন্তস্থিত অনেক ব্যঞ্জন 
বর্ণের উচ্চারণ হয় না। অতএব উক্ত ফরাশি কথাটি আমাদের ভাষায় 
লিখিতে হইলে, অস্তেস্থিত £ (র)এর উচ্চারণ ছাড়িয়া এবং স্থরান্ুবাদের 
রীত্যন্থসারে ৮কে অন্তঃস্থ ব করিয়া লে বেরিয়ে করিতে হয়; কিন্ত আমাদের 
উষ্ঠ্য ও অন্তঃস্থ ব এর আকার ও উচ্চারণের ভেদ নাই; সুতরাং ৪ ও 
এক ব দ্বার! ব্যঞ্জিত হয়) এই কারণ বশতঃ অনেকেই ৬কে ভ-1) 
করেন। অতএব ৬ রাজেন্্রলাল মিত্রের মত অনুসারে অস্তঃস্থ ৰ এর পেটে 
কএটি শুন দিয়। কিন্বা! পেট কাটিয়া! (ৰ) ওষ্ঠ্য ব হইতে প্রতেদ করিলে তাল 


৩৭২ দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৭ম সংখা। 


হয় ; নচেৎ বিক্টোরিয়া, বর্জিনিয়া, বিকৃটর, বা ভিকৃটোরিয়!, ভজি নিয়া, 
ভিক্টর ইত্যাদি শব্ধ শুনিতে ভাল লাগে না। এখন আর ব এর পেট 
কাটিয়র করিবার রীতি নাই ; অতএব এখন ব এর পেট কাটিলে আর র 
বলিয়া ভুল হইতে পারিবে না। | 

৩। পমৌরমগ্ডলের আলোচনার প্রবেশ দ্বারেই আমরা দেখিতে পাই, 
একটি প্রকাণ্ড দীপ্তিমান জ্যোতি কেন্দ্রে অবস্থান করিয়! অপর কতক- 
গুপির স্থিতিগতি নির্ধারণ করিতেছে ।” এই বাক্যটিতে সৌরমণ্ডল কথাটি 
যে 90151 57515) এর স্থানে ব্যবঞ্থত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
(“আলোচনার প্রবেশ দ্বার” 015513014 ০? 01000175, এ কথায় এখন 
আমার দরকার নাই)। কিন্তু সৌরমণ্ডল বপিলে আমর! রবিবিশ্ব-ভিন্ন 
আর কিছু কিবুঝি? 5০181 55150) বলিলে রবিচন্ত্র পঞ্চ বা সপ্ত তারা- 
গ্রহ এবং ধূমকেতু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান যে জ্যোতিক্ষগণ দেখিতে 
পাই, তাহাই বুঝিক্কা' থাকি এবং বহুবর্যাবধি বহু পুস্তকে 50191 5550)এর 
স্থানে সৌরজগৎ শব্ধ ব্যবহৃত হইতেছে । এক্ষণে তৎপরিবর্তে সৌরমণগ্ডল 
ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না । সৌরমণ্ডল, ভূমণ্ডল, মুখ- 
মণ্ডল বলিলে যথাক্রমে রবিবিস্ব, ভূগোল এবং মুখ যাত্রেই বুঝায় । সৌর- 
মণ্ডল বলিলে সজ্যোতিক্ষগণ হৃর্ধ্য বুঝায় না; অতএব 50191 5550617 এর 
স্থলে সৌরজগৎ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়। পএহি স্র্্য সহম্রাংশে! 
তেজোরাশি জগতপতে” এই মন্ত্রে সুষ্য জগত্পতি দেখিতেছি, অতএব যে 
জগতের পতি হৃর্য্য, সেই সৌরজগৎ 50127 57509101 

৪। ইংরাজী 1০:০০ কথার স্থানে বাঙ্গাল। শক্তি দেখিতেছি, কিন্ত 0০9 
এর স্থানে “বল” কথা অনেকে অনেক দিন অবাধ ব্যবহার করিতেছেন, 
এখন কি বলে “বলপকে বেদখল করিয়া শ্বত্ব-হীন শক্তিকে বলের স্বত্ব ্বত্ব- 
বতী করিবেন? অতএব 10:০৪ এর বাঙ্গাল! “বল” থাকিলে ক্ষতি কি? 
বল আর শক্তিতে ভেদ নাই বটে, তথাপি পানরিভাধিকত্ব রক্ষার অন্ত এক 
শব এক অর্থেই ব্যবহার্য্য। 

79185066515 061001050607এর বা 015001102705এর তরজম। 
ভ্রষ্টত1 করিয়াছেন, কিন্তু ভর্তা শব্দেকি 016515000এর ভাব আসে 
্ষ্টের ভাব ভ্রষ্টতা ? ত্রষ্ট শব ভ্রন্স (পতন 11) ধাতু নিষ্পন্ন। এতন্বার! 
প্রায় কেবল অধঃপতনই বুঝায় । কিন্তু 2৫708120970 তো কেবল অধঃ- 
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পতন নয়। 9£051550107 স্থানচ্যুতি অর্থাৎ মন্দ ৰাশীত্্র ফল দ্বারার 
গ্রহের গণিতাগত স্থান এবং বেধলন্ধ স্থান এতছুভয়ের যে অন্তর তাহাই 
0০1091050100 1 96108199010 জনিত বেধলন্ধ গ্রহ, গণিতাগত গ্রহের 
অগ্রে বা পশ্চাৎ, উর্ধে বা অধঃ, দক্ষিণে বা বামে, যে কোন দিকে থাকিতে 
পারে। তবেই ভর্তা দ্বার এক্নপ অবস্থানের ভাব আসে না; অতএব 
সবিনয়ে নিবেদন থে বিক্ষোভ কথাটা খাটে কিনা একবার পরীক্ষ! করিয়! 
দেখিলে ভাল হয়। বিক্ষোভ বি+ক্ষৃভ্‌অর্থ চঞ্চলনে (০ 2£1909। বিক্ষোভ 
ঢ67:52000, বিক্ষভিত 798:00, বিক্ষোভক 709708121 বা 
[70610010106, ৫ 

৬। সুধা, চন্দ্র এবং গ্রহগণ আমাদের উপাস্ত দেবতা । স্ুর্য্য বাকোন 
গ্রহ বাক্য মধ্যে থাকিলে মর্যদাব্যঞ্ক বিভক্তি ব্যবহার কি কর্তব্য নহে %%, 
"অর্থাৎ যদি স্র্য্যই একমাত্র নিয়ন্ত! হইত” না বলিয়া "হইতেন” বলিলে ভাল 
হয় না? তত্বতঃ যদি সুর্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবত! না হন, কেবল জড়পিও মাত্র, 
তাহ! হইলেও মর্য্যাদ্রাব্যপ্রক বিভক্তি ব্যবহার করায় কি কোন দোষ দৃ 
হয় ? ইংরাজী ব্যাকরণে অপ্রাণিবাচক শব্মাত্রেই ক্লীবলিঙ্গ ; তথাপি হুর্য্যের 
বেলা প্রারই 7০ এবং চন্দ্রের বেলা 91৩ ব্যবন্ধত হয়, অথচ কুর্ধ্য পুরুষ নন, 
চন্ত্রও স্ত্রী নন। তাই বলি রৰি-চন্দ্রকে দেবত! বলিক্। মানুন আর ন! মানুন, 
তাহাদের প্রসঙ্গে কথা কহ্বার সময় একটু ভক্তিভাব দেখাইলে দোষ কি? 
এ পরিচ্ছেদে পারিভাষিক শব্ধ নাই, অতএব ইহা আমার প্রতিজ্ঞাত আলোচ্য 
বিষয়ের বহিভূ্তি বলিয়া ব্যামুষ্ট হইতে পারে | 

৭ [018903কে ইন্দ্র বল! হইয়াছে; সদণ্ত নামধেয় ; ইউরৌপীয়েরাও 
এই অর্থে ইউরেনস নাম বাখিয়াছেন। কিন্তু এই নব আবিষ্কৃত গ্রহের 
নাম লইয়। ইউরোপে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি নান! 
সময়ে নানা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইহাকে (2০০৮ 20:5এ ) 
টিপ্পনীতে চুপি চুপি ইন্ত্র বলিয়া! যাওয়া কি উচিত হইয়াছে ? এখন যে নাম 
রাখিবেন, তাহাই রহিম! ষাইবার সম্ভাবনা! । অতএব একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া 
নাম রাখিলেই ভাল হুয় ; নচেৎ এখনকার ছেলে মেয়েদের মত গিরীন্ত্রকুমার 
সতীন্্রনাথ, হেমেন্ প্রসাদ, প্রিষিতোধ, নিভাননা প্রভৃতি নিরর্থক নামধেয় 
হইবার আশঙ্কা থাকে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
মথুর। হইতে নন্দালয়ে আনীত হইলে ননা, ষশোদা, গোপ এবং গোপাঙ্গনার। 


৩৭৪ | পাপী [ €র্থ ভাগ, ৭ম সংখ্যা । 


ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন তিব্র ভাবে ভগবানের ভিন্ন তির নাম থুইয়া- 
ছিলেন। : | রর 

_ *নন্দ থুইল নাম শ্রীনন্দের নন্দন। হশোদা থুইল নাম যাছু বাছাধন ॥ 

কেজেসোনানাম থুইল রাধ। বিনোদিনী ।- ননীচোর। নাম খুইল যতেক গোঁপিনী ॥” 

তেমনি সর উইপিয়ম হুরশেল কর্তৃক এই নবীন ব্যোমচর মর্ত্যলোকে 
পরিচিত হইলে ইউরোপে নন্দোৎসব সদৃশ হরশেলোৎসব হুইল। আবিষ্র্তার 
মর্ধযাদার্থে তদীয় নামানুসারে কতিপয় বর্ষ পর্য্যস্ত গ্রহটি হরশেল নামে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তজ্জন্ত উহা! অদ্যাপি [7850181এর নামের আদি বর্ণসহ 
একটি ক্ষুদ্র মগডলরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বার! ব্যক্ত হয়। হরশেল স্বয়ং তদা- 
নীস্তন ইংলগ্েশ্বর জর্জের গ্ররতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য গ্রহটিকে 
ন্জর্জ বলিয়। ডাকিতেন। পরে প্রস্তাব হইল ষে,ইছার নাম ধর্ম থাকুক ) 
কারণ নরলোকে অধর্দ্দের প্রাহূর্ভীব, এখানে ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইতে 
পারে না; অতএব ধর্ম্দেবতা 4909158 এই নব আবিষ্কৃত গ্রহের 
অধিষ্ঠাত্রী হউন । একজন বলিলেন, ইহার নাম 0৮১19 অর্থাৎ দ্েব- 
মাতা অদিতি থাক1 উচিত। কারণ ইউরোপীয়দের মতে দেবতাদিগের 
আদ্দিপুরুষ শনি ও বৃহস্পতি ত্রিদশালয়ে বহুকালাবধি আধিপত্য করিতে- 
ছেন, অথচ দেবপ্রস্থুতি অদিতির লোক দেখ! যায় না; অতএব এই স্থযোগে 
তাহাকে এই নবপ্রকাশিত গ্রহের অধিষ্ঠাতৃত্ব পদে নিযুক্ত কর! যাউক। 
জ্যোতিধিদ্যাবিশারদ প্রক্টর (6:০০) বলিলেন যে গ্রীক্দিগের মতে 
স্থরজননীর অন্ততর নাম যে হিয়া তাহ! দিলেই ভাল হইত, কারণ হিয়া 
আর রাহ শ্বরতঃ আর অর্থতঃ এক। প্রক্টর জানিতেন, ব্রঙ্গদেশীয় জ্যোতি- 
দের রাহু নামে যে এক গ্রহ আছে বলে, তাহ! এই ইউরেন্স; হরশেল 
তাহার পুনরাবিফারমাত্র করিয়াছিলেন। রাহ যেকোন বিগ্রহবিশিষ্ট গ্রহ 
নহে, তাহা! পাঠকের অবিদিত নাই | রাহ কেতু ক্রান্তিবৃত্তে চান্্রকক্ষার 
পাতদ্বয় (830900106 এবং 06502101078 09095) মাত্র । প্রবীর অন্ম- 
দেশীয় জ্যোতিষে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত এন্ধপ অসঙ্গত কথ! বলিয়াছিলেন। 
উক্ত কয়েকটি নামের মধ্যে বিশিষ্ট কারণ বশতঃ কোনটি কাহারও মনে 
লাগিল না। প্রসপেরিণ বলিলেন, ইহার নাম বরুণ (নেপতুন) হইলে 
ঠিক হইত, কারণ বরুণ শনির কনিষ্ঠ পুত্র আর বৃহস্পতি তাহারই জো্ঠ 
পুত্র ? পুক্রদ্বয় পিতার পার্থ উদ্ধ অধোভাগে থাকিলেই বেশ দেখার, সর্বাঙ্গ- 


জুলাই, ১৮৯৫ । ] জ্যোতিষের পারিভাধিক শব ৩৭৫ 


সুন্দয় হয়। অবশেষে মিষ্টায় বোডের প্রস্তাব অনুসারে উক্ত গ্রহের নাম 
[019109 রহিল। প্রাচীন ইউরোপীয় মতে ইউরেন্স দেব-পিতানহ | 
বৃহম্পতির পিত। শনি, বৃহস্পতি অপেক্ষা! উর্ধ আকাশে বৃহ্ত্বর কক্ষায় ভ্রমণ 
করেন; এখন বুহপ্পতির পিতামহ শনির পিতা! উর্ধতম আকাশে বৃহত্বম 
কক্ষায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

তদানীস্তন জ্যে[তির্কিদ্গণের বিশ্বাস ছিল, ইউরেন্সের উদ্দেশে আর 
গ্রহ নাই, কিন্তু ৬৫ বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে অর্থাৎ ১৮৪৬ খৃঃ অবে 
ইউরেনসের কক্ষার উর্ধতর আকাশে আর একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইল। 
ইহার নাম নেপ্তুন রহিল। 

এখন দেখুন ইউরেনস শব্টি যথারীতি বর্ণান্ুবাদ করিলে বরুণ হয়। 
অর্থানুবাদ করিলে ইন্দ্র হয়। স্বর সাদৃশ্তের অন্থরোধে অর্থ বিস্ষ্ট হইতে 
পারে ন1, কিস্তু বরুণত্বে ও ইন্দ্রত্বে কি সবিশেষ তেদ দৃষ্ট হয়? বরুণ 
শ্কশ্ঠাপন্ত অদ্িতিনায়৷ পত্্যাং জাতঃ। ইনি প্পুকরাঁছৈর্গগৈঃ সর্ধে সমস্তাৎ্‌,' 
,পরিবারিতঃ*। বুষ্টির জন্ ইহার জপনীয় মন্ত্র, «পুক্ষরাবর্তকৈ মেধৈঃ প্রাবমস্তং 
বহ্থন্ধরাং । বিছ্যদ্গঞ্জিত সন্নদ্ধং তোয়াআআসনং নমাম্যহং ॥ যস্ত কেশে 
জীমৃতা নদ্য সর্বাঙ্গ সন্ধিযু। কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চতারঃ তস্মৈ তৌয়্াত্মনে নমঃ” 
বরুপ মন্ত্র “৩ বৃষ্টিরিহানাব্যস্তরয়ো৷ মরুতাম্পৃশতীং গচ্ছবশাপগ্রিদৃত্া দিবং 
গচ্ছতং তেনে! বৃষ্টিমাবহ 1” 

এই তো! গেল বরুণের পরিচয়। ইন্দ্র কে? ইনিও অদিতির পুত্র, 
বরুণের সহোদর । ইনিও দিকৃপাল,--পুর্ব্দিকের অধিপতি । বরণের স্তায় 
ইহারও মেঘের উপর আধিপত্য দেখা যায়। ইন্দ্রের অপর এক নাম মেঘ- 
বাহন। ইনি পধ্যন্ত ব! পর্জন্ত -পশব্াায়মান মেঘঃ বা অগঞ্জন্নপি মেঘঃ”। 
টৈদ্দিক ভারতে ইনি পর্ধশ্রেষ্ঠ আদিদেব। মিত্র বরুণ অর্ধযম! প্রভৃতি 
যেমন স্ষটি স্থিতি প্রলয়কর্তী বলিয়া! বর্ণিত, ইন্দ্রও তাহাই। যখন তারতে 
পুরাণের আবি9াব হয় * * * তথন ইন্দ্রের শক্তি বিস্তর খর্ব হুইয়া- 
ছিল এবং এই সময়েই বরুণকে নভ্য আধিপত্য পরিভ্যাগ পূর্বক অপপতিত্ব 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । তবেই ইউরেনস বৈদিক বরুণ হইলেন। 

আমি অভিভাষক স্বরূপে সাহিত্য আদালতে এই দরখাস্ত করি যে, 
নেপত্তন যখন ব্রিদশালয়ের উদ্দাতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত, তখন অর্থতঃ তিনি 
ঘে হউন সে হউন, আমরা "দখপিকারের দখল নাব্যস্ত থাকুক” এই আইন 


৩৭ দাসী [হর্থ ভাগ, ৭ম সংখ্যা। 


অন্থসারে তাহাকে ইন্তত্ব পদে অভিষেক করিতে পারি। নেপ্তুন বিলাতি 
জলাধিপতি বলিয়! আমর! কেন তাহাকে বরুণ বলিব? যখন দেবলোকে 
তাহার উচ্চতম আসন দেখিতেছি, তখন তাহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া 
'অভিহিভ করিব হরশেলের আবিষ্কারের পর আর নূতন গ্রহ বাহির হইবার 
সম্ভাবন! নাই, এই বিশ্রস্তবিমূঢ় হইয়! তদানীন্তন জ্যোতির্বি্বদের! হরশেলের 
ইউরেনস্‌ নাম রাখিয়াছিলেন। যখন নেপতুন বাহির হইল, তখন ইউরেনস 
প্রাপ্তব্যবহার হওয়ায় জ্যোতিষ জগতে তাঁহার নাম জারি হইয়াছে, কাজেই 
নাম বদলাইবার আর অবকাঁশ হইল না। আর বদলই বা কতবার হইবে? 
স্থতরাং ইন্দ্রের উপর বরুণকে বসাইতে হইল । আমরা যখন ৬ চাদের স্থানে 
৬০০ চাদের খোকার নামকরণ করিতেছি, তখন আর গুণান্থূপ সার্থক 
নাম ভিন্ন উপনাম দিবার আবশ্বক কি? আর এক কথা । বিলাতি বরণকে 
আমর! বরুণ বলিব কি বিলাতি ইন্দ্রকে আমরা ইন্দ্র বলিব, তাহার কোন 
নজীর দেখি না। তাহা হইলে সুরন্থন্নরী কামপ্রসবিনী ৰিনস কেমন করিয়! 
অস্থঝগুর শুক্র হইবেন? এবং শনিতনয় যুপিতর (দেবপিতৃ ) কেমন 
করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতি হইবেন? এসকল কারণ বশতঃ ইউরেনস্কে 
বরুণ ও নেপতুনকে ইন্দ্র বল! সঙ্গত বোধ হয়। 


৮ 01059159600 এর অর্থ ঠিক পর্যবেক্ষণ বটে, কিন্ত প্রাচীন 
সিদ্ধাস্তীর উক্ত অর্থে “বেধ” শব্দ ব্যবহার করিয়! থাকেন। লক্ষ্য যেমন 
শর দ্বার! ভেত্তবা ; তেমনই গ্রহবিম্ব নলিকাদি যন্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হয় তাহার! 
এরূপ কল্পনা করেন, তজ্জন্ত দর্শন স্থলে বেধ ব্যবহার করেন । যথা,-_- 


“প্রহাঃ শূর্ধযাদয়োঃ যথ। যেন প্রকারেণ দৃক্তুলযতাং বেধিত গ্রহসমতাং 
গচ্ছস্তি তৎ তাদৃশং ক্ষ,টীকরণং স্পষ্টক্রিয়। গ্রণিত প্রকার! প্রবক্ষযামি।” 
ৃঁ সঃ সি. ২।১৪। এল নাথ টী.। 
“অত্র সমায়াং তৃমৌ স্থিত্বো গণকেন বেধঃ কর্তব্য 1” 
সি. শি, ১১1৪১। টী. | 
“কেব্ত্রারধযষ্টি বেধাদকৈন্দোরস্তরাঁংশকার্কাংশঃ 
স্কট নষ্ট তিথিজ্ঞেয়। তস্মাৎ কাঁধ্যা তথা চান্তাঃ 8” 
পঞ্চ, সি. বরাহমিহির ১৪1১২ । 
অহগণাৎ সাধিতে। যে! গ্রহঃ স মধ্যমঃ যতে। যত্র বেধেনাকাঁশে বিলোকাসানে তাবান্‌ 
্রহো দৃষ্টঃ কিঞিদস্তরং দৃষ্টং প্রত্যহং গতে বিসদৃশত্বাৎ। এবং প্রত্যহং গ্রহান্‌ গোলেন চক্ত- 
বন্ত্রেণ বা বিদ্ধা অহর্গনোত্পন্ন মধাম গ্রহ বেধিত স্পষ্ট গ্রহসে অস্তরাণি সাধিতানি।” 
গ্রহলাঘর ২১ টী. | গণেশ দৈবজ্ঞ। 


| শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 
সপ! পপ) (০১৯ 


স্থবখের নদী 


এখানে বয় নির্বরিণী ডুবায়ে দে' ছুংখ জাল 
মধুর গেয়ে নিরবধি, | আজ এ শান্ত সন্ধ্যা বেলা) 
মেঘের মেয়ে, নীলবসনা। ধনের, যশের ঝগড়। বিবাদ-_ 
আপন মনে, স্থুখের নদী ভুলে যা”--সব ছেলে খেলা ; 
গেয়ে কত আনন্দ গান ভবিষ্যতের ভূতে প্রেতে 
নেচে নেচে যায় সে চলে; আনিস না ক হেথায় ডেকে? ; 
চুল গুলিতে, কপোলে তার পাস্নে তয় রে ন্থখী হতে 
সোনার কিরণ পড়ে ঢলে? । নিজের সুখের ছায়া দেখে; 
আকাশেতে নাইক আধার, 
সাঝের রবি কিরণ মাথ! বজ ঝড় ত নাইক দেখ! ; 
দিনের কার্ধ্য করে” শেষ, আকাশে ও স্বর্ণরাজ্য, 
যায় মে সোনার মেঘে চড়ি' বর্ধরিছে নদী হেখা। 
সাগর পারে আপন দেশ। মলয় চুমে কুস্থম ; আসে 
উঠে তাঁরা নীল আকাশে, স্বর্ণের হাসি ধরায় নেমে; 
কোঁমলতার রাজ্য গড়ে; সোনার আকাশ, দোনার জগৎ, 
পদতলে, মুখে হাদি, পূর্ণ রূপে, পূর্ণ প্রেমে । 
জগৎ--শোভায় ঢলে পড়ে 3. 
জগৎ--কনক রূপে ভরা; আয় 
আকাশ-_স্থে উজল প্রাণ ; দুরে রাখি দ্বণায়, ক্রোধে, 
নদীর উপর যায় ভেসে এই-- প্রাণের প্রাণের পাওন| দেন! ; 


প্রেমের, হাসির, আলোর গান।-- এস্ুথ ও এস্বপ্ন কেহ 


, হেথায় এসে শুধাবে না। 
“ইয়ে তোর! কাদিস কেন? 


থাকিস বিরস সদাই রুধি--?.. এ নদী, এ সথথের নদী, 


সকলেরই জন্যে এ সুখ, লহরী তার মধুর হাসি; 
ধনী, গরিব-_নে? যার খুসি). ভাবেন! সে ভবিষ্যতে, 

আশাময় এ স্থথের জগৎ, জানে ন| সে ছুঃখরাশি; 
রূপের, ভালবাসার ধরা ; জানে না সে হতাশা, কি 

এ নহে ত কাটার বন, --এ ছুঃথের জালা, প্রাণের ব্যথা ; 


শোভার বাগান, গোলাপ ভরা” ভাবে বর্তমানের স্ব দে 
| স্বপ্ন, শাস্তি, গানের কথা; 


তাসাঁয়ে আয় প্রেমের তরি-_ আননে তা”র প্রসন্নতা 
ধর্বে সকল ভগ্মী ভাই; মৃছ সান্ধ্য রবির কর) 
হাসির দাড়ে, উজল সন্ধ্যায়, তরঙ্গে তার প্রাণের নৃত্য ) 


গানের দেশে তেনে যাই; ঝর্ঝরে তা'র গীতের ম্বর ! 
| | শ্রীদ্িজেন্ত্রলাল রায়। 





কম্যাদায়। 

রামধন বাবু সামান্ত গৃহস্থ । আজ কাল যেবাজার, তাহাতে কত শত 
বি-এ, এম্‌.এই আীবিক। নির্বাছে অসমর্থ, তায় রামধন বাবুত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছায়। স্পর্শ করেন নাই। বাল্যকালে গৌরমোহন আটের 
স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যস্ত পড়িয়াছিলেন। নয়টা! বাজিবার পূর্বেই পিতার 
রক্ত জল করিয়৷ সমাহৃত অন্ন ধ্বংস করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। 
মধ্যাহ্নে ছু পয়সার জলখাবারও খাইতেন, ৪টার পর বাটীও ফিরিয়া 
আসিতেন, কিন্তু গড়াপুনা কতদুর হইত, তাহ! ঠিক জানা যাইত ন1। 
ঈতিপূর্কেই রামধন বাবুর পিতা! পিতৃকার্ধা করিয়! দিয়াছেন। ছেলেকে 
লেখা পড়া শেখান ততট! আবশ্ঠক কিনা জানিনা, বিবাহট। দেওয়া! অবশ্য 
অবশ্থ কর্তব্য--“পিও লোপ হয়! কি কথ1!1” ক্রমে পিভৃদেবের পিণ্ডের 
প্রত্যাশাও হইল, কিন্তু পুত্র না হইয়। একটী কন্ঠ! হইল। তাহার 
তিন বংসর পরে পিতৃদেবের আশাও ফলবতী হল । পৌদ্র মহাশয় ক্রমে 
দিগন্বর মৃত্তি ধারণ করিয়! ধুলিধূমরিত কলেবরে রাজপথ স্থশোভিত করিতে 
লাগিলেন। রাঁমধন আর বাবাজীবনের “বার্ডস্‌ আই” ক্রয় করিবার পয়স 
যোগাইয়! উঠিতে পারেন না। আজ গুণধর পুত্র ঘোষেদের ননীর লাঠিম 
কাড়িয়। লইয়াছে,কাল বোসেদের শ্তামের ঘুড়ি ছিড়িয়া দিয়াছে,__নান! প্রকার 
আর্জি দাখিল হইতে লাগিল। দে সকলের থেসারতও রামধনকে দিতে 
হইতে লাগিল। শিষ্টস্বভাব পুক্ররত্ব প্রাণাস্তেও অত্যাচারের কথা স্বীকার 
করেন না, প্রত্যর্পণ দূরের কথা । মধ্যে মধ্যে “বক”, “বৃদ্ধা” প্রভৃতি অঙ্গ- 
ভক্গীসহ অমৃতায়মান বালকঠবিনিঃস্থত বচনপরম্পর! শ্রবণ করিয়! তাহার শ্রবণ- 
বিবর পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। | 

ইতিপূর্ব্বেই পিভৃদেব পৌন্রযুখ দর্শন করিয়। পিগুলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
হইয়] পিগু-প্রত্যাশায় অনস্তধামে গমন করিয়াছেন। অগতা! রামধনের 
চাকরী না করিলে আর দক্ষিণ হস্ত চালান স্ুকঠিন হইয়! উঠিল। যাহা 
যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক সঞ্চিত অর্থ ছিল, পূর্বপুরুষের পিগুপ্রদাত! শ্রীমান্‌ 
বংশধর বাবাজীবনের আমোদ গ্রমোদে ব্যয়িত হইয়! গিয়াছে । বহ্কষ্টে 
২১ট গ্রতিবাসীর মোকদ্ম! জুটাইয়! 1101 চাটুর্য্যে কোংর উকীলের 


জুলাই, ১৮৯৫। ] কন্যাদায় ৩৭৯ 


আফিসে ৩০২ ত্রিশ টাক। বেতনের চাকরী হইল। চাকরী হইল, পৈতৃক 
টিলে পায়জামা, ও চাপকান বাহির হইল, *টার পূর্বে ভাতের জন্ত 
গৃহিণীর রাত্রে নিদ্রা বন্ধ হইল। মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কিন্তু 
মাহিয়ানার টাক কৈ? উকীল-বাটা নাকি মাসে মাসে কেরাণীরা বেতন 
পায় না। এদিকে ধোপার পয়সা, টামের পয়সার জন্ত বিব্রত হইতে হইল। 
রামধন বাবুর সৌভাগ্য, ছেলের লেখা পড়ার খরচ নাই ; বংশধর স্কুলে যান না। 
সে বড় কম থরচ] নয়, বৃষোৎসর্গ ব্যাপার। বৎসর বৎসর নৃতন ধরণের কেতাব ; 
অক্কের কেভাবও বৎসর বৎসর,কোন বৎসরে বা ছুই দফা! নৃতন নৃতন চাই। তার 
পর পাখার পয়মা, জলের পয়সা,প্রশ্ন ছাপানর পয়স। ইত্যাদি ইত্যাদি নান! রকম 
ব্যয়। ভগবানের ক্কপায় এবং শ্রীমান্‌ বংশধরের কল্যাণে দে সকল কোন 
কষ্টই কোন উৎপীড়নই রামধন বাবুকে সহা করিতে হইল না। কিন্তু বার্ডস্‌ 
আই, কামিজের হাতার ষ্টণপ,হাঁফ্‌ মোজার টান। ইত্যাদির খরচ! প্রায় স্কুলের 
থরচার সমান হইতে লাগিল । অগত্যা, রামধন বাবু ঠিক কাজ লইয়া সমস্ত 
রাত্রি লিখিয় মধ্যে মধ্যে ছুই চারি টাক উপার্জন করিয়া অবশ্কর্তবা 
পূর্বোক্ত ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 

স্ুথে হুঃখে অনশনে অর্ধাশনে, কোনরূপে দিন কাটিতেছিল, কিন্তু 
আবার এক নূতন দার উপস্থিত। কন্তাটার বয়ঃক্রম দাঁদশ উত্তীর্ণ 
হইতে যার। রাঁমধন বাবুর পিতা সংকল্প করিয়াছিলেন পৌত্রীকে অইম 
বর্ষে পাত্রসাৎকরণ জনিত গৌরীদানের ফল লা করিয়! বংশে অক্ষয় কীর্তি- 
স্তন্ত স্থাপন করিয্বা যাইবেন। কিন্তু কালের কুটিল গতি হঠাৎ দেহের নশ্বরতা 
প্রতিপাদিত করিয়। তাহার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। রামধন বাবু নানা স্থানে 
পাত্র অপাত্র চেষ্ট1! করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যেখানে 
যাঁন, পাত্র লেখা পড়ায় ধনুধধর হউক আর নাই হউক, বিষয় আশয়্ থাকুক 
আর নাই থাকুক, এত বেশী খাই করিয়া উঠে ষেরামধন বাবু তত টাক! 
কখন একত্রে দেখেন নাই অথবা কন্ঠার বিবাহে এত টাকা যে ব্যয় হয়, 
তাহাও তিনি বুঝিয়! উঠিতে পারিলেন না । শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 
জাতিপাতের ভয়ে, আত্মীয়বর্গের তাড়নায়, গৃহিণীর গঞ্জনায়, সমাজের শাসনে, 
মুন্সীগঞ্জের হীরালাল দত্ত মহাশয়ের পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন । পাত্রটা 
রূপে শৈলন্তান্তের ভ্তায়। সকলেই রূপের কথা উঠিলে শৈলন্তান্থতের 
সহিত উপমা দের়। আমরাও চির গ্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম 
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না। তবে রামধন বাবুর ভাবী জামাতা, রামধন বাবুর পিতৃদেবের সংকল্লিত 
গৌরীদানের গৌরীর গৌর কনিষ্ঠ না হইয়। জ্োষ্ঠ শৈলন্ুৃতান্থৃত সদৃশ;__ 
আর কোন অঙ্গে তাদৃশ সৌসাদৃশ্ত থাকুক আর নাই থাকুক উদ্দর দেশটীতে 
সম্পূর্ণ আছে। অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়, বস্ততঃ 
তাহা গুণে কিছু নুন হয়। কিন্ত আমাদের এ উপমায় অলঙ্কার শাস্ত্র পরাস্ত | 
যেহেতু জামাতার উদর শৈলনুতান্থৃত অপেক্ষা €কান অংশেই নন নহে। 
ঘাবাজীবনের প্লীহা এত বুদ্ধি পাইয়াছে যে চিৎ হইয়া শয্বন করিতেও, 
কষ্ট হয়। সর্ধাঙ্গের মাংসগুলি বোধ হয় একত্রিত হইয়া উদরে আসিয়া 
পৌছিয়াছে। বিদ্যার কথ! আর কি বলিব £ মাতৃভাষায় নাম লিখিতেও 
লঙ্জ! বোঁধ করেন ,বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া বি এ, এম্‌ এ, উপাধি ত 
আজকাল হাড়ী, মুচি পাইতেছে সুতরাং এরূপ' জঘন্য কার্ধ্য হস্তক্ষেপ করা 
অপমানের কথ!। এয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর ৫ মাস। বাবাজীর এটা তৃতীয় সংস্করণ, 
প্রথম দুইটা সংস্করণই নিজ ভাগ্যবলে বিবাহের অব্যবহিত পরেই ভবলীলা 
সাঙ্গ করিয়! চলিয়! গিয়াছে । রামধন বাবুর কন্ঠার বড়ই জোর কপাল, তাই 
এহেন পাত্রের যোগাযোগ ঘটিয়। উঠিয়াছে। 

দেন| পাওনা স্থির, বিবাহের দিন স্থির, সমন্তই স্থির । কিন্তু বিধিলিপি' 
থণ্ডন করে কার সাধ্য? শুত গাত্রহরিদ্রীর পূর্ব রাত্রে হীরালাল 
বাবুর পুত্রের জর হইল। জর পূর্ব হইতেই একটু একটু হইত কিন্ত 
তাহাতে শ্নানাহার সহ হুইত। বঙ্গদেশের গল্লীগ্রামে ক্গানাহার সহা 
হওয়ার কথাটা! প্রায় শুনিতে পাওয়া ষায়। উখানশক্তি রহিত বা. 
চৈতন্য রহিত না হইলে আর তাহাদের মতে ম্নানাহার অসহা হয় না। 
হীরালাল বাবুর পুভ্রের সেই স্নানাহারসহিষ্ু জর হইল। অগত্যা গাত্র 
হরিদ্র! বন্ধ হইল, এত ধূমধাম, এত আয়োজন আপাততঃ বদ্ধ হইল। 
ভূতীয় দিন মধ্যা্ছকালে রামধন বাবুর ভাবী জামাত পিতামাতার ন্নেহবন্ধন 
ছিন্ন করিয়া ভাবিনী প্রণয়িনীর আশা ভরসা অতলজলে ভাসাইয়! লীল! 
সম্বরণ করিলেন। হীরালাল বাবুর বংশ লোপ হইল, পিও লোপ হইল। 
পিণ্ডের সম্ভাবন! কম্মিন কালেই ছিল ন1। তবে হীরালান বাবুর মনে; 
আশা ছিল বটে; সে আশাটুকুও গেল। 

এদ্দিকে রামধন বাবুর মাথায়ও আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল। বহকষ্টে, 
সন্ধান করিয়! কন্তার বিবাহের পাত্র স্থির করিলেন, অদৃষ্ট দোষে বা 
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গুণে তাহাও ঘাটয়া উঠিল না। আবার গণ্ডষ করিতে হইল। আবার 
স্থানে স্থানে চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু সেই কথা ।-_রূপার ঘড়াস্তুটে 
বাসন, চুড়িহ্থট ভায়মনকাট! দোণার গহনা ইত্যাদি ইত্যাদি। রামধন 
বাবু উপায়ান্তর না দেখিয়া হাটখোলার ব্লামসেবক মিত্রের পুত্রের সহিত 
অত্বন্ধ স্থির করিলেন। রাঅসেবক বাবু চাকরি বাকরি করেন না, 
আবশ্তকও নাই । পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট। দোল, ছুর্মোৎসব প্রভৃতি বার 
মাসে তের পার্বণ সমস্তই করিয়] থাকেন। পুত্রটীও রত্ব বিশেষ । কলিকাতার 
কোন বিখ্যাত কালেজে বি এ, পড়েন? স্থবোধ, শিষ্ট, লচ্চরিত্র, সুরূপ, 
সকলই "নু", এই "্নু”্ই “কুপ্র কারণ হুইয়! উঠিয়াছে। রামসেবক বাবুর 
গৃহিণী রূপার ঘড়া না পাইলে কন্তাকে ছুধে আল্তার পাথরে ফাড়াইতে 
দিবেন না। অগত্যা! রামধন বাবু সম্মত হইলেন। রামসেবক বর্তমান প্রথ! 
মতে নগদ টাকা লইতে একেবারেই নারাজ । পাটা প্নটি বিক্রয়ের মত 
টাকা লওয়া কি? তবে ফুলশয্য। দিতে হইলে বৈবাহিক মহাশয়ের 
বিস্তর ব্যয় হইবে। রামধন বাবু ছা-পোষা, বিশেষ কুটুম্বঁ হইতে 
চলিলেন, তাহার স্বাশ্র় করাও কর্তবা। আর এপক্ষেও ফুল শধ্যার 
তত্ব লইয়। যে সকল ঢোক আপিবে, তাহাদের বিদায় এবং ভোজনা- 
দিতে তাহারও বিস্তর ব্যয় হইবে । অথচ দ্িনিষ গুলি ত আর সন্ত্রমের দায়ে 
বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবেন না--হতভাগ! প্রতিবাসিবর্গকে বণ্টন 
করিয়! দিতে হইবে । এরূপ কার্যে কোন পক্ষেই লাভ নাই। অতএব ও সম্বন্ধে 
নগদ ৪০০২ দেওয়াই স্থির হইল। নে টাকা ফুলশয্যার দিনে দিতে হইবে । 
রাঁমসেবক বাবু পূর্বে লইবেন না। তাহা হইলে যে শুক্রবিক্রয়ী হইয়া ধর্ে 
পতিত হইতে হইবে? আহা কি ধার্মিক! একপ ধর্জ্ঞানসম্পন্ন ২।১টা 
লোক আছে বলিয়াই এঘোর কলিযুগে আজিও সোমবারের পর মঙ্গলবার 
হইতেছে, বৈশাখ মাসের পর জ্যেষ্ঠ মাস আসিতেছে, হুধ্যের পর চন্ত্র 
উঠিতেছে। | 

যাহা! হউক বিবাহের দিন স্থির হইল। ক্রমে দিন আসিল, বরপাত্র 
সভায় বসিলেন। ৩৪ শত বরযাত্রও আমিয়াছেন। ক্রমে সম্প্রদানের সমস 
উপস্থিত হইল। রামধন বাবু গরদের জোড় পরিয়া সভান্থ ব্রাহ্মণবর্গের 
অনুমতি লইয়া কণ্ঠ পাত্রস্থ করিলেন। বরকন্তা অন্তঃপুরে গাঠাইয়া 
দেওয়া! হইল। বরযাত্রবর্গ আহারের জন্য ব্যস্ত । এমন সময় রামধন বাবু: 
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সভা মধ্যে গললম্ীকৃতবাসে দড়াইয়া কহিতে লাঁগিলেন,_-"মহোদয়গণ, 
আমার একট! হুঃখের কথা শুসুন। আমি অতি দরিদ্র । ছুবেলা আহার হয় না, 
অতি কষ্টে দিন পাত করি, তাহার উপর কন্তাদায়। হাতে পায়ে ধরিতে ক্রি 
করি নাই। কিন্তু কাহারও দয়! হইল না। বুঝিলাম এসংসার গরিবের নহে । 
এদিকে জাতিপাত হম্ন। অগত্যা! রাঁমসেবক বাবুর পুভ্রের সহিত বিবাহের 
স্থির করিলাম । এই যে রূপার ঘড়া গাড়, দেখিতেছেন, এগুলি ভাড়া কর1। 
& যে লোকটা দীড়াইয়া আছে দেখিতেছেন, এদ্রবা গুলি উহারই । এখনি 
এগুলি উঠাইয়! লইয়] যাইবে । খাট বিছানাও তাই। কন্যার গাত্রে ষে 
অলঙ্কার গুলি দেখিলেন, ওগুলি আমার প্রতিবাসিবর্ণের। কল্য গ্রাতেই যাহার 
যে গহনা ফিরাইয়! লইবে। ইহাতে রামসেবক বাবু অবশ্ত আমার প্রতি 
একটু অনস্তষ্ট হইবেন, হয়ত আমার কন্! আর আমার বাটী পাঠাইবেন ন!। 
তাহাতে আমি কিছুমাত্র ছুঃখিত নহি । যেহেতু আমার বাটী থাকিলে ত 
মাসের অদ্ধেক দিন উপবাস করিতে হইবে । তবে আমার একমাত্র ছুঃখ 
ক্ষোভ কষ্ট অপমানের বিষয় এই যে এতগুলি ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়। 
আমার বাটী পদধূলি দিয়াছেন, আর আমি এমনি হতভাগ্য যে ইহাদ্দিগকে 
একটু মিষ্টমুখ করাইতে পারিলাম না । হা আমার অদৃষ্ট! যাহা হউক 
সমস্ত দিন উপবাসে ও এই বুহৎ কার্যের আয়োজনে আমার শরীর আজ 
বড়ই ক্লাস্ত। এখন অনুমতি হয় ত বাটার মধ্যে যাই, জল থাইগে ।” 

রামধন বাবুর কথা গুনিয়! সকলেই নির্বাক্‌, নিষ্পন্ম! বামসেবক বাবু 
ঠৈতন্তহীন ! 


বহউকতীতৌসবতাসট 0 এট 0 চাস 


সুভদ্রা। 

 স্ুভদ্রাচরিত্রের স্তায় মধুর নারী-চরিত্র জগতের ইতিবৃত্তে অতীব ছূর্লভ। 
তিনি মানুরী, মানবের ছুহিতা, মানবের পত্বী এবং মানবের জননী; কিন্ত 
তাহার জীবনের একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্ধ্য দেখিলেই তীহাকে দেবা বলিয়। 
্রান্তি হস্ত । তাই অনেক হিন্দু তাহাকে দেবী বলিয়! ভক্কি ও পুজা করিয়া 
থাকেন। তীহার চরিত্র দর্বাংশেই পূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ষ,টিত। 
নারী-জীবনে যাহা কিছু আবস্তক, স্থভদ্রায় তাহার কোনটীরই অভাব ছিল 
না। স্ুতদ্রা চরিত্র সর্বাতোভাবে বর্ণনা কর! অত্যন্ত আয়া ও শ্রম সাপেক্ষ 
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এবং বর্তমানে আমার উদ্দেশ্তও সেব্প নহে । কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 
তাহার কুরুক্ষেত্র ও রৈবতক নামক কাব্যদ্য়ে এই মধুর চরিত্র অতীব সুন্দর 
রূপে প্রস্কৃটিত করিয়াছেন । এস্বলে আমি কেবল ত্তাহারই উক্ত বাবাদয়ের 
অবলম্বনে স্থভদ্রার অলৌকিক এবং আদর্শ প্রাণিপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে 
কয়েকটী কথা বলিব। | 

স্থতদ্র৷ রাজার নন্দিনী, সংসারের সর্বপ্রকার স্ুখ-সমৃদ্ধির মধ্যেই তাহার 
জন্ম, এবং তিনি সেই স্ুথসমুদ্ধির মধ্যেই লালিত! ও বর্দিতা। দরিদ্রের 
অন্নাভাৰে হাহাকার, পীড়িতের রোগশধ্যার কাতরোক্তি, ব্যথিতের 
আর্তনাদ, পিভৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকার অশ্রজল, এ সকলের 
কিছুই তাহার নয়নগোচর হইবার উপায় ব1| সম্ভাবনা! ছিল ন।। কিন্ত 
আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, জন্মাবধি জগতের চিরোজ্জল ও নিত্যন্থখময় 
চিত্রাবলীর মধ্যে থাকিয়াও অতি শৈশবাবস্থা হইতেছ্টু তাহার হৃদয় 
যেন করুণার আকর স্বরূপ ছিল। অপরের কোন কষ্ট দেখিলেই 
তিনি একেবারে ত্রধীভূত হুইয়া পড়িতেন; কাহারও চক্ষে অশ্রুবিন্দু 
দেখিলে তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন নাঃ কাহারও কোন 
প্রকারের ছঃখ দেখিলে তাহা বিমোচন করিবার জন্ত তিনি একেবারে 
অধীর। হুইয়! পড়িতেন এবং সে সময়ে তিনি তাহার নিজের বসন ভূষণ 
বা নিজের স্বাস্থ্য ইহার কিছুরই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন ন|। 
কাহারও কোন প্রকারের অভাব দেখিলে তাহা দুরীকরণাথথ তিনি 
এতদূর ব্যগ্র হুইয়া পড়িতেন যে ততৎকালে তিনি গুরুজনবর্গের 
বিরক্তি ব তিরস্কারের কথা একেবারে তুলিয়। গিয়া নিঃসস্কেচে 
আপনার অঙ্গের অলঙ্কার তাহাকে খুলিয়া দিতেন। পিতাস্রাতা বা অন্ত 
কোন গুরুজন যখন তাহার এইরূপ কার্য অন্তায় বলিয়া বোধ বা অসস্তোষ- 
প্রকাশ করিতেন, তখন নেই ভীত। বালিকার স্থির নিশ্চল সাশ্র বদনমণ্ডল 
আর সেই রুষ্ট গুরুপ্জনের প্রতি মার্জন।-গ্রার্থনাব্যঞ্জক দৃষ্টি ধাহার নয়নগো্র 
হইত, তাহার হৃদয় .এক অপুর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইত এবং তিনি সেই 
ব্দনমণ্লে ও সেই দৃষ্টিতে এক অতুল স্বর্গীয় মাধুরী অস্থতব করিতেন । 
ব্যাসাশ্রম দর্শনকালে কৃষ্ণাজ্জ্বনের নিকটে ছোট ছোট খষিকুমার কুমারী- 
গণের আধ আধ কথায় তাহাদের স্ুভদ্রামাতার ন্নেহ বর্ণন, এবং তচ্ছবণে 
ধনঞজয় কৌতুছলাক্রাস্ত হইলে তাহার নিকট বান্গুদেব কর্তৃক আপন ভগিনী 
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পরিচয় পাঠ করিবামাত্রই সেই করুণার ছবিখানি যেন নয়নপথে 
আবিভূতি হয়। ই ৯2 | রর 
| | * একটী বালিক। 
বাম করে জড়াইয়া৷ ক অর্জুনের, 
বলিল আহ্লাদে--'দেখ, সুভক্র। জননী 
কেমন সুন্দর বস্ত্র, কুল, বলয় 
দিয়।ছেন, আমার যে নাহি মাতা পিতা ।৮ 
চি চি চু 
অজ্ঞুন। কে সুভদ্রা বাস্থদেৰ ? 
কৃষঃ। আমার ভগিনী । প্রাণের অধিক 
আমি ভাল বাসি তারে। ন্নেহ ভরা মুখ 
তার, ম্েহে তর। বুক; স্বেছ সধার|শি, 
ভদ্রার ঈষৎ হান্তে পড়ে ছড়াহয়।। 
পরিবারে পরিচিতে সর্ধবত্রে সমান, 
পালিত, বনের পশু বিহঙ্গ নিচয়ে, 
উদ্য।ন কুসুমে,_সদ| সেই স্নেহামৃত 
বরষে আমার ভদ্র অলম্্ ধারায়। 
যেই খানে রোগী, শোকী; ভদ্র! সেই খানে 
মুঙ্িমতী শান্তি রূপে ; অশ্রু যেই খানে, 
সেখানে ভদ্রার কর। যেখানে শুকায় 
পুষ্পবুক্ষ পুষ্পলত। ; আছে সেই থানে 
সলিলরূপিপী ভদ্র।। ডাকিছে যেখ।নে 
অনাহারে পশ্ত, পক্ষী, দরিদ্র ভিক্ষক; 
সেই খানে অন্বপূর্ণ। সভদ্রা আমর 
বু ঞ সঃ 
সংসারের স্বার্থ ছায়া, কুটিলত। দ।গ, 
নাহি পায় স্থান পার্থ তাহার হৃদয়ে-- 
নিশ্বাল সরল সেই দয়ার সাগরে। 
চির উদাসিনী ভঙ্ভা; দরিস্তর দেখিলে 
থুলে দেবে আপনার অঙ্কের ভূষণ 
গোপনেতে। বড় সাধ আশ্রম দর্শন ; 
আসিলে আশ্রমে, করে যায় সর্ব অঙ্গ 
আভরণহীন । যদ্দি কর তিরস্কার, 
সতত সজল ছুই প্রশস্ত নয়ন 
স্কাগিয়! তোমার মুখে রহিবে চাহিয়! 
নিরুততরে। সেই দৃষ্টি নহে সংসারের, 
নহে বালিকার তাহা, নহে মানবীর । 


কেবল মাত্র বালকবালিক1 ও নরনারীর ছঃখে ছুঃখী ছইয়! এবং তাহছ!- 
দের ছুঃখ বিমোচন করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাহার ম্নেহ- 
পূর্ণ হৃদয় জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক প্রাণীর দ্রিকেই কি এক অপূর্ব আক- 
ধরণী শক্তির প্রভাবে প্রধাবিত হইত । মানবের কষ্ট, মানবের যাতনা দেখিলে 
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ঠাহার করুণ হৃদয় যেরূপ আর্দ্র ও ব্যথিত হইত, পণ্ড, পক্ষী, কীট পতঙ্গা- 
দির মধ্যে কোন সামান্য প্রাণীর কোন প্রকারের যাতন। দেখিলেও তিনি 
ঘমভাবেই অনুভব করিতেন। কৈশোরাবস্থায় একটী নীড়ভ্রঙ্ট গুকশাবক 
লইয়! সখী স্থলোচনার সহিত তাহার কথোপকথন শ্রবণ করিলে নরনারী: 
মাত্রেই মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই। 


ওটা ওকি »_-এক শুকের শাবক 
| পড়ি বৃক্ষ মূলে, আহত দেহ। 

চলে গেল সব তৃষ)। কাতরতা,-_ 
সেই ভিক্ষা নাহি বুঝিল কেহ। 
দেখিল। সুতদ্্ী সেই কাতরত!, 
মে করুণ ভিক্ষা আনিল। তার ; 
কাদিল পরাণ ভিজিল নয়ন 
ছুটিল লইয়| সরসী পার। 

স্থলোচনা। একি লে তোর কুমারী ব্রত £ 

ভদ্র । জীবনের ব্রত, স্বজনি মোর । 

সুল। চল বিহঙ্গিনী চল যাই তবে 
নারায়ণ কাছে মাগিগে বর 
বিহঙ্গম পতি, কানন যৌতুক, 

* গাছের আগায় বাসর ঘর। 

স্থাভ.। ন। দিদি মাগির, সর্ব প্রাণিপতি, 
জগৎ যৌতুক প্রকৃতি ঘর। 
বল দিদি বল কেমন বিবাহ 
কেমন যৌতুক কেমন বর। 


কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গণে অষ্টাদশ দ্রিবস ধরিয়া অহোরাত্র আহত দসৈনি- 
কের শুশ্রয! তাহার পরছুঃখকাতরতার ও জীবসেবাঁর জলন্ত উদাহরণ । 
স্বপক্ষীয়ই হউক আর শক্রপক্ষীয়ই হউক রণক্ষেত্রে সেবার সময়ে তিনি, 
সকলকেই সমানচক্ষে দেখিতেন এবং সেই ঘোরতর সংগ্রামের সময় আহ- 
তের সেবার জন্তই তিনি আপন পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
আহত সৈনিকের সেবা করিয়া! আপনার সুকুমার দেহ পতন করা! সম্বন্ধে 
স্থলোচনার ষহিত তাহার কথোঁপকথন অতীব হৃদয়গ্রাহী ও গভীর উপদেশ- 
পূর্ণ। এই কথোপকথনের মধ্োই তাহার কোমল-হৃদয়ের জনকজননীর: 
শ্নেহময় ক্রোড়ে যাপিত শৈশবজীবনের, ভ্রাতা ভগ্মী পরিবেষ্টিত কৈশোর- 
জীবনের, পতিগ্রেম পরিপুরিভ যৌবনজীবনের, এবং মাতৃম্বেহাভিষিক্ক" 
ত্রো়মীবনের, তত্বৎকাঁলীন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অতীব হুন্দররূপে অস্ত 
রৃহিয়াছে। ূ | 


জলো- 


স্ৃত। 


হুলো। 
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অভাগি! এরূপে কিলো অনিদ্রায় অনাহারে 
খোয়াইবি দেহ আপনার £ 
নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত 
, লাগি অঙ্কে আহত সবার । 
চু ১ 
এইরূপে রাত্রি দ্বিন মরিয়। মড়ার তরে 
নাহি জানি পাও কিবা হুথ। 
রোগে শাস্তি হঃখে দয়া, শোকেতে সাস্বন। ছায়। 


দিদি ! এই ধরাতলে রমণীর বুক। 
এভাধিক রমণীর আছে কিব! সুখ ? 
যেমতি অনল জল, স্বজিলেন নারায়ণ 
কি সেইরূপ দিদি! রোগ শোক দুঃখ, 
সথজিল! অনন্ত প্রেমপূর্ণ নারী বুক। 
আছে আর কিব। সখ হায়! এইজপে যদি, 
ঢালিয়! অমৃত মৃতে, শাস্তি যস্ত্রশায়ঃ 
রমণীজীবন-গঙ্গ। বহিয়। ঝা যায়। 
্ সং ৬ 
মানিলান নাঁরীধর্ম। আর্ত আহতের সেবা, 
কিন্ত শত্রদের সেবা! কেন? 
সং ০ রি 
শত্রু! শক্র কি মানুষ নহে লে। আমার মত ? 
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার ? 
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শক্রর প্রাণ? 
একজল ভিন্ন জলাধার। 
তাও এক ধাতুময়, অন্তরে এক রূপে হয়, 
সর্বর দেহ ক্ষত ও বিক্ষত; 
সহে একরপ ব্যথা, এক রূপ মৃত্যুমুখে 
শক্র মিত্র হয় নিপতিত । 
শক্ত! এক ভগবান নর্বব দেহে অধিষ্ঠান 
সর্বমর এক অদ্বিতীয়! 


কেবা তুমি কেবা! আমি, কেব। শত্রু মিত্র কেবা? 


কারে বত্র প্রিয় বা অপ্রিয় ? 
৮ ঞ ্ 
যেই জন পুণ্যবান্‌ কেন তারে বাসে ভাল? 
_ তাহাতে মহত্ব কিবা আর ? 
পাপীরে যে ভাল বাসে, আমি ভাল বাসি তারে 
সেই জন প্রেম অবতার । 
নঃ সু য় 
শক্র মিত্র তরে যার মষভাবে কাঁদে প্রাণ 
সেই জন দ্েবত। আমার। ” 
স্ননক জননী মুখ শিশুর ক্ষুদ্র গত 
শিশু কিছু নাহি জানে আর। 
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ক্রমে বাড়ে পরিসর কিশোর কিশোরী দেখে 
জ্রাতা ভগ্মী পূর্ণ এ সংসার । 

পতি পত্বী প্রেমরঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে 
আলিঙ্গিয় ভূতল গগন। 

ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অনস্ত মুখ--. 

র পুণ্যতীর্থ সাগর সঙ্গম । 

প্রেম ধর্দ এই দিদি। কালি কৃষ্ণার্জুন মত 
দেখিতাম সকল সংসার । 

মাতৃন্গেহ পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব 


অভিমন্থা উত্তরা আমার । 

এতদূর দয়ার্রচিত্তা ও কোমলম্বভাব! হুইয়াও সুভদ্রার হৃদয়ে ধীরা 
রমণীর হ্যায় তেজ, কর্তব্য জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা ছিল। স্নেহ মমতার জীবস্ত 
প্রতিমুস্তি স্বরূপ হুইয়াও তাহার হৃদয় অযথা অপত্যন্সেহবিগলিত হইক়। 
তাহার কর্তব্য পালনে কখন প্রতিবন্ধক জন্মায় নাই। শৈলজার মুখে পরদিন 
রণে একমাত্র পুত্র যোড়শ বৎসর বয়স্ক কুমার অভিমন্থ্যর অমঙ্গল সম্ভাবন।, 
এবং তজ্জন্ত সে দিবস তাহাকে সমরগমন নিবারণার্থ তাহার অনুরোধ বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ তিনি জননী হইয়া যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, সেই প্রত্যুত্তরই 


তাহার হৃদয়ের অমান্থষিক তেজস্থিনী বৃত্তি ও কর্তব্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরি- 
চায়ক। 


শৈল। -কর এ প্রতিজ্ঞা 
কালি রণে পুত্রে তব দিবে নাযাইতে । 
সং সং স 
শুনিয়াছি কৌরব মন্ত্রণা 
অলক্ষিতে। বীরধশ্ব দিয় বিসর্জন 
কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল 
কুমারের ৮ 
বং ৰং ষ 
হৃস্ভ। | 
বধ সং ১ 
ধর্ম যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সনাতন, 
জান শৈল। ধণ্ম যুদ্ধেকরিয়! বারণ 
কুমারে, কেমনে ধর্মে হইবে পতিতা 
পার্থের রমণী, অভিমন্থযর জননী ? 
হইবে পতিত! আহা! কৃষ্খের ভগিনী ? 
গেল। যোড়শ বাঁয় শিশু করিবে সমর, 
একি ধন ক্ষত্রিয়ের ? 
নুতি। ধর্ম ক্ষজ্্রিয়ের! 
কেশরীর ধর্ম, ধর্ম কেশরীশিশুর | 
মোড়শবধাঁয় যেই ক্ষত্রিয় সম্ভান 


৩৮৮ দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৭ম সংখ্যা । 


বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসস্তান 
ক্ষত্রিয়কুলের গ্লানি । | 
অবশেষে যখন সমরক্ষেত্রে সেই কুমার অভিমন্থ্যর মৃতদেহ ক্রোড়ে 


ধরিয়। তিনি অশ্রবিন্দুশূন্ত নয়নে ত্ববিচলিত চিত্তে ও অটলহদয়ে গোবিন্দের 
ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিবেন, তখন সেই দেবীমুর্তি কি এক অপূর্ব সৌম্যভাব 
ধারণ করিয়াছিল। সেই একমাত্র দৃশ্যের কর্ন! মাত্রই তাহাকে যানবী- 


শ্রেণী হইতে অনেক দূরে বইয়া যায়। 
কেবল দুইটা নেত্র শুক্ষ বিষ্ষারিত, 
এই মহাশোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল 
এই মহাশোকক্ষেত্রে একটী হায় ! 
সেই নেত্র সেই বুক মাত সথৃতদ্রার । 
চাপি মৃত-পুত্র-মূখ মায়ের হৃদয়ে, 
যোগস্ক। জননী চাহি আকাশের পানে, 
আদর্শ-বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিম। 
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র । থাকিয়। থাকিয়। 
কেবল কাপিয়া ধীরে মায়ের অধর 
থ্াহিতেছে কৃষনাম। 

শ্রীশরচ্ন্দ্র রায়চৌধুরী । 


বহ্কিমচন্দর । 
(২) 

দুর্গেশনন্দিনী--“বস্কিমচন্ত্র” লেখক বলিয়াছেন,_“ছুর্গেশনন্দিনী 
বঙ্কিমবাবুর প্রকাশিত সর্বপ্রথম উপন্তাদ । কিন্তু ইহা তাহার সর প্রথম 
লিখিত উপন্তাস নহে । ছুর্গেশনন্দিনীর পুর্বে তিনি বঙ্গভাষায় আর 
একখানি উপন্তাস লিখিয়াছিলেন |” কিন্তু সাহিত্যসম্পর্কে ধরিতে গেলে 
ইহাই তাহার প্রথম উপন্তাস বলিতে হইবে। গ্রন্থ পাঠ করিলেও তাহা 
বোধ হয়। তবে অনেক সময় প্রথম পুস্তকের যাহা হয়, দুর্গেশনন্দিনীর 
তাহা হয় নাই। ইহ] ধীরে ধীরে স্বাহিত্য-সাগরগর্ডে, বিস্বৃতির অন্ধকারে 
আবৃত হইয়! পড়ে নাই; ইহার যশ এখনও অক্ষুণ্ন । বহুকাল পরে প্রথম 
বয়সে রচিত উপন্তাস পুনমুদ্রিত করিতে বিকম্মফিল্ড সন্ধোচ বোধ করিয়া 
ছিলেন। জীবিতকালে টেনিসন প্রথম প্রকাশিত কবিতাপুস্তক পুনমুণদ্রিত 
করেন নাই; কিন্তু ছুর্গেশনন্দিনীর এখনও সংস্করণের পর সংস্করণ হই- 
তেছে। ইহাতে গ্রস্থকারের ক্ষমতা প্রকাশিত হুইয়াছে। 

্রস্থমধ্যে তিনটি চরিত্র প্রধান; প্রথম! তীক্ষবুদ্ধিমতী সদ! প্রকুল্লা ও 
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স্থিরসঙ্কক্লা বিমল! ; দ্বিতীয়া, বৃষ্টিবারিবিধোতা বুথিকাকলিকাঁর মত তিলোত্তম| ) 
তৃতীয়া, ফুন্ননলিনীতুল্য গম্ভীর! অথচ হাম্তময়ী, প্রণয়কাতর1 কিন্তু স্থার্থ- 
ত্যাগিনী আরেযা। এই চরিত্রেই বিশেষ বিশেষত্ব আছে। বস্ধিমচন্্র 
তিনজনের সুন্দর বর্ণন। করিয়াছেন, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয় 
সৌন্দর্যাই প্রকাশিত। বিমলা “অপরাহ্ের স্থলপ্সের স্তায় ; নির্বাস, মুদি- 
তোন্ুুখ, শুষপল্লব, অথচ স্থশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, 
মধুপরিপূর্ণ।” তিলোত্তম! “বাসস্তী মল্লিকার ন্ায়, নবস্ফ,ট, ব্রীড়া. 
সন্কৃচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলময়!” আয়েষ! “নব-রবিকর-ফুল্ল জল- 
নলিনীর সায়; সুবিকাশিত, সুবাদিত, রসপরিপূর্ণ, রড প্রদীপ্ত ; 
নাসগ্কুচিত, নাবিশ্তফ; কোমল অথচ প্রোজ্জল; পূর্ণদলরাজি হইতে রৌদ্র 
প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে ন1।” 

“কাবানুন্দরী” লেখক বলিতেছেন, “বিমল! বস্কিমবাবুর আদর্শচিত্র । 
বঙ্কিমবাবু বঙ্গকুলবধূকেও যেব্প স্বাধীনতা ও তেজস্থিতায় ভূষিত 
কগিতে চাহেন, যেরূপ বুদ্ধিমন্তায় চতুরাঁ করিতে চাহেন, স্বাধীনতার 
সহিত যেরূপ কন্দ্নবলে বলবতী করিত্তে চাহেন, তাহার প্রথম আদর্শ 
 বিমলায় প্রদশিত হয়।” তথন গ্রন্থকার নবীন; বিমল! সর্বত্র আদর্শ- 
পযোগিনী নহেন। “বিমল! একেইত ক্রীড়াকৌতুকিনী, বিমল! নিজ প্রবৃত্তি- 
পরায়ণা, বিমল! নিপীড়িতা, তেজন্থিনী রমণীরত্ব।” ক্রীড়াকৌতুকিনী 
ঠিক আদর্শের মত নহেন। নবীন গ্রন্থকার সময় সময় সীমা অতিক্রম 
করিয়াছেন ; কোথাও একটু বর্ণনার খাতিরে, কোথাও একটু সৌন্দর্য্য 
সৃষ্টির জন্য, কোথাও একটু রসিকতার জন্য তিনি ক্রীড়াকৌতুকিনী 
বিমলাকে অস্কিত করিতে যাইয়া সময় সময় বর্ণে' একটু অধিক 
চাকচিক্য দ্রিয়াছেন। নিজ প্রবৃত্তিপরায়ণ! বিমলাচিত্তর অস্কনে গ্রন্থকার 
অধিকাংশ সময় সফলচে্ এবং নিপীড়িত তেজস্থিনী রমণীরত্ব বিমলাচিত্র 
অঙ্কনে তাহার ক্ষমতার চরম উৎকর্ষ। ছুর্গেশনন্দিনী পাঠ করিলে আমর! 
সে বিমলাকে ভুলিতে পারি না) শৈশবের স্ুুথস্থৃতির মত সে চিত্র আমা- 
দিগের স্বতিপট আলোকিত করিয়া রাখে; ব্যথিত কাতরজীবনের শত 
ঘটনা সে স্থৃতি মুছিতে পারে ন।। 

তিলোত্তমা চরিত্র গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তও করেন নাই, সম্পূর্ণ 
অব্যক্তও রাখেন নাই। তিনি রাঁবকযোজ্জনল গিরিচুড়ার কুজ্বটিকায় 
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অর্দাবৃত মৌনর্ষ্যের মত, তরল ক্ষুদ্র মেঘাবগুঠনাত্তরায়বর্তী পূর্ণচন্ের 
সৌন্দর্যের মত তাহা৷ দেখাইয়াছেন। কেবল এক ক্সিগ্ধ সৌন্দর্য্যের চিত্র 
পাঠকের সম্ুখে ধরিয়াছেন। তিলোত্তমার অর্ধ বিকশিত নিশ্চেষ্ট সরলতা 
কুন্দনন্দিনীতে পূর্ণ বিকশিত । . 

আয়েষ! চরিত্র আশ্চর্য্য সুন্দর গ্রন্থকার আপনি বলিয়াছেন,-“যেমন 
উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষ1।” ছুর্গেশনন্দিনী 
পাঠের পরও ধাহাকে আয়েষাচরিত্র বুঝাইতে হয়, বৃথা তাহার উপন্তাঁস পাঠ। 
আয়েষ! দেবী না মানবী? কারাগারে ওসমানের সহিত তাহার কথোপ- 
কথন পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহার হৃদয় যেমন গর্বিত, 
তেমনই কোমল । সেই গর্বিত বাক্যাবলির পারে তাহার শ্নেহবিগপিত 
বাকাগুলি যেন উত্তঙ্গ তরঙ্গকুলসস্কুল সাগরের পার্থ শাস্তসাগরের 
ছবি। তিনি জগৎসিংহকে হদয় দান করিয়াছিলেন কিন্তু স্বার্থ তাহার 
হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি আপনি দীাড়াইয়া আপনার সুখের 
আশার সমাধি দেখিয়াছিলেন। এই মুসলমান কন্তার চরিত্র গ্রশ্থমধ্যে 
সনিবিষ্ট করিয়! বস্কিমচন্ত্র উদার জাতীয়ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সমগ্র 
ভারতবাসীদ্দিগকে জাতীয় ভাবে দর্শন না করিলে বোধ হয় তিনি মুসলমান 
কন্তাকে এমন সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন না। আইভ্যান হোর 
রেৰেকায় ও আয়েষায় আশ্চর্য্য সাদৃশ্য । 

বরীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন,__পনিম্মল শুভ্র সংযত হাস্ত বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে 
বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন।” বঙ্ষিমচন্ত্র হান্তরসে রমিক ছিলেন। 
“তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাম্যরস 
বন্ধ নহে; উজ্জল শুত্রহাস্ত সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে 
পারে।” কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে হান্তরসের অবতারণায় তিনি কৃতকার্য 
নছেন। দ্রিগগজ তেমন উজ্জল নহে, দে আপনি পাঠককে হাসাইতে 
পারে নাই; বিমল! বা আশ.মানি তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সময় সময় 
পঠৰককে হাসাইয়াছে মাত্র । শুন্ত তাগারে রসিকতার চেষ্টার দোষ বঙ্কিম 
চন্দ্র বুঝিয়াছিলেন এবং ণ্বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন” 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “অসময়ে বা শুন্ত ভাগ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের ব! রসিক- 
তার চেষ্টার মত কদর্ধ্য আর কিছুই নাই।” তুষারের উপর মসীবিন্ুর মত 
গ্রস্থমধ্যে দিগ গজের বর্ণমালিন্ত সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
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অন্তান্য চরিত্র বিশদরূপে সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; বীর 
জগৎসিংহ ও ওসমান সহজবোধ্য, সরল, সথন্দর। এই গ্রন্থের অভিরামশ্বামী 
বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তা গ্রন্থ সকলের সন্াসী প্রভৃতির প্রথম অবস্থা । ছুর্গেশ- 
নন্দিনীর ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ঠান্ গ্রন্থের ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট । ইহাতে 
নির্ঝরমুক্ত বারিধারার সহজ গতি নাই। পাশ্চাত্য মহাদেশের সাম্যগীতির 
বঙ্কারমুগ্ধ শিক্ষিত যুবকের হৃদয়ে যে সকল উদার মত স্থান পাইয়া থাকে, 
এই গ্রন্থে তাহাদের ছা! দৃষ্ট হয়। 
কপালকুগ্ডলা--কপালকুগুল! বহ্ছিমচন্ত্ের দ্বিতীয় উপন্যাস । ইহাতে 
গ্রস্থকারের ক্ষমতাও ছুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা অগ্রসর । কপালকুগুল। ক্ষুদ্রা- 
পতন কিন্ত ক্ষুত্রের অনার মুঢ়ের কাছে; যৃথিকাকুস্থুম। তারক, ইহারা 
আমাদের চক্ষে ক্ষুদ্র; কিন্ত ইহাদিগের সৌন্দধ্যের তুলনা কোথায়? কপাল- 
কুগুলা এক শান্ত সৌন্দর্য্যস্ষ্টি। ইহার তাষ! সহজগতি ; এই গ্রন্থ রচনা কালে 
গ্রন্থকার সংস্কৃতবহুল ভাষা ভাল বাসিতেন এবং সেই জন্ত কপালকুগ্ুলার 
তাঁষা কিছু জটিল । এইরূপ ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বস্কিমন্দ্রের মত পরিবন্তিত 
হইয়াছিল, তাই তাহার পরবর্তী গ্রন্থ সকলে ভাষা এমন কুন্ুমস্থমাসম্পন্ন 
নহে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কত নিয়মে চলিবে কিনা, এ সন্বন্ধে তিনি শ্বীয় মত 
পরিবদ্ধিত রাজসিংহু গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন । 
এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তিনটি চরিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হয়--কপালকুগ্লা, 
যতিবিবি ও কাপালিক। প্রকুতিপালিত সরলা কপালকুগ্ুলাই কবির 
আশ্চর্য্য সৃষ্টি । আমর! সাহিত্য জগতে আরও ছুইটি প্ররুতিপালিতা রমণীর 
দেখা পাই, শবকুস্তলা ও মিরাণ্ড। । আশ্রমপালিতা শকুস্তলা সংসারজ্ঞান- 
বিরহিতা নহেন, মিরাণ্ডাও সংসারজ্ঞানশূন্ত, এমন বলিতে পারি ন1; 
ংসারজ্ঞানশৃন্য! হইলে প্রকৃতির কোমল বক্ষে পাঁপিতা হইয়াও তিনি বলিতে 
পারিতেন না, ৭5875611010, 900 018 103 91591” কিন্ত কপালকুওলা 
স্বতন্ত্র সৃষ্টি। “কপালকুগ্ুলা কেবল মাত্র প্ররুতির ন্নেহে বদ্ধিত। ভীষণ 
নিঠুর পশুহ্বদয় কাপালিকের ম্েহ, ন্নেহই নছে। কঠিন পাষাণ নির্শ 
নিষ্ঠুরতার স্তপ--বজে গড়া করুণার ছুন্নবেশ।” কপালকুওডলাকে কবি 
একেবারে সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা করিয়াছেন। বিবাহের কথায় যখন তিনি 
বলিলেন, “বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া! থাকি, কিন্ত কাহাকে 
বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে ?” ভখন বুঝিলাম, তিনি 
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ংসারের কিছু বুঝেন না; তাহার পর সংসারে গ্রবেশ করিয়াও যখন তিনি 
বুঝিতে পারিলেন না, ফুটিয়! ফুলের কি প্ুখ এবং বলিলেন "বোধ করি সমুক্্ 
তীরে, সেই বনে বনে 'বেড়াঁইতে পান্সিলে আমার স্থখ জন্মে” তখন বুঝি- 
'লাম তিনি এখনও সেইন্ধপ লরলা। সেই সাগরতভীরবস্তী কানন যেমন 
স্নিগ্ধ সুন্দর, কপাল্কুগুলাও দেইরূপ। কপালকুগুলার আদর্শ সংসারী 
গ্রস্থকার বোধ হর 'আাপনার করন! ব্যতীত আর কোথাও প্রাপ্ত হয়েন নাই; 
তাহার ক্ষমতা এই যে, তিনি সে চরিত্রে আরম্ভ হইতে অস্ত পর্যন্ত সেই 
স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তিনি একবারও বনরাসিনী 
কপালকুগুলাকে সংসারজ্ঞানময়ী কপালকুগুল৷ করেন নাই। কপালকুগুল। 
ষে সেই কপালকুগুল1 তাহার গ্রামাণ শ্যামাসুন্দরীর জন্য ওষধ জানিতে গমন 
ও গ্রন্থশেষে শোচনীয় আম্মত্যাগ। "বঙ্কিমচন্দ্র লেখক বলিয়াছেন, “এই 
স্বার্থময় কপটতাঁজড়িত সংসারে থাকিয়া থাকিয়া আমরা একান্ত ক্লিই 
'হুইয়! পড়িয়াছি--সরলতাময়ী পরময়ী কপালকুগুলা ভাই আমাদিগের এত 
ভাল লাগে।” 
বন্ধিমচন্জ্র বনবাঁসিনীর উপযুক্ত স্থানে “সেই গম্ভীর নাঁদি বারিধিতীরে 
সৈকত ভূমে অন্পষ্ট সন্ধ্যালোকে” তাহাকে দেখাইয়াছেন, আর “সেই অনস্ত- 
শঙ্গ। গ্রবাহ মধ্যে, বসস্ত বায়ু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোপিত” করিতে করিতে 
 উপযুক্ক স্থানেই তাহাকে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়াছেন । 
কপালকুগ্ডলার শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার বঙ্কিমচন্দ্র এক সুন্দর উপায় 
"অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি সুন্দরী মতিবিবিকে তাহার পার্খে দাড় 
করাইয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন কপালকুগুলার সৌন্দর্য্যের কাছে তাহার 
সৌন্দর্য মান। ভিনি যেন পাঠককে বলিয়াছেন, যে তুমি জান মতিবিবি 
“বড় সুন্দরী, কিন্ত একবার আমার প্রতিভার ছুহিতা কপালকুগুলাকে দর্শন 
ফর; তাহার পর রোমিয়োর মত“ 9111 109005 01786031010 009 521) 
& 010% 1” বান্তবিক মতিবিবির পার্থে কপালকুগুলাকে দীড় করাইয়! লেখক 
'যে কেবল তাহার রূপের গৌরব দেখাইয়াছেন এমন নহে, তিনি গুণেরও 
'গোৌরধ 'দেখাইয়্াছেন ; কারণ অগ্ধকারের পার্শে আলোক আরও সুন্দর 
“দেখায়, পাপের পারে পুণ্য আরও শ্বায় বোধ হয়। চিজ বৈপরীত্যে 
পৌনধ্য আরও উছলিয্বা উঠিয়াছে। 
প্রকৃতি অন্ধকারের পার্খে মালোক স্থাপিত করিয়া তাহার মাধুরী দেখান, 
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চিত্রকর বৈষম্যময় বর্ণ পাশাপাশি স্থাপন করিয়। বর্ণের মাঁধুরী দেখান। 
বন্কিমচন্ত্র দুইটি চরিত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া কপালকুগ্ডল!, চরিত্র আরও. 
মধুর করিয়া তুলিয়াছেন_-সে ছুইজন সংসার-স্খসম্তোগেচ্ছাবতী, শ্তামা- 
শুন্দবী এবং ইন্দ্রিরসেবারত ও প্রণয়বিদগ্ধ মতিবিবি। তিনি তাহার 
"প্রকৃত এবং অতিগ্ররত” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন দইন্দ্রিয় লেবার দ্বারা, 
শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, না।” মতিবিবির চরিত্রে সেই কথাই পরিষ্কট | 
এখানে তিনি আরও দেখাইয়াছেন ঘে পাপের পক্ষে পুণ্যের শতদল বিকশিত 
হইতে পারে-_ প্রণয় পরশ-পাতর স্পর্শে পাপপন্ধিল হৃদয় নির্গল হুইয়! উঠে.। 
অন্ুতাপানলবিদগ্ধা, মভিবিকি যখন পেষমন্কে বলিলেন, “অনেক দিন, 
আগ্রার় বেড়াইলাম, কি ফল লাভ হইল? * *% * *. শ্রশ্বর্যা, 
সম্প্, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলইত প্রচুর পরিমাণে ভোগ. করিলাম. 
এত করিয়াও কি হইল? আমি এইখানে বসিয়। সকল দিন মনে মনে- 
গ্রণিয়া বলিতে পারি ষে, এক দিনের তরেও.সথী হই নাই, এক মুহূর্তের, 
জন্যও কখন স্থথভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল: 
ভূষ! বাড়ে মাত্র।” তখন পাঁঠকের মনে হয়, “ইন্দ্রিয় সেরার দ্বারা শাস্তি 
প্রাপ্ত হওয়া.যায় না।» ইহ্যই গ্রন্থের মহান্‌ নৈতিক উদ্দেশ্ত । 

কপালকুগুল। ও. মতিবিবি উভয়েরই হৃদয়ে, স্বাধীন থাকিবার প্রবল 
বাসন।। “উভয়েই, শ্বাধীনা--শ্বেচ্ছাচ্রিণী-কিন্তু একজনের ইচ্ছা নির্মল 
ষলিলরাশির ন্তায় বক্ষদেশে বিমল চন্দ্রালোক প্রতিবিষ্বিত করিয়া বিজন 
কাননাভ্যন্তরে আপন মনে বহিয়! বাইতেছিল, অপরের অভিলাষ অদৃষ্টদোষে 
পঙ্ষিলত। প্রাপ্ত হইয়।. প্রথর হুর্যযালোকে কলম্বরাশি সুপ্রকাশিত করিয়।, 
বহুজনসমাকুল নগর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল।” প্রথম. হইতেই মতিবিবি 
আপনার বাসন! সংযত্ত করিতে অভ্যাদ করে নাই। পতিপ্রেম হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়! যুবতী, পাপ-পথে. ধাবিত হইতে লাঁগিল-__গরল পান. করিতে 
লাগিল। শেষে সমস্ত হৃদয় বিষাক্ত.হইয়া গেল। তথন মহাকবি. বার়রণের, 
মত মতিবিবিও সেই অবস্থাপন্ন | --. 
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মতিবিবি, কখন প্রেম দেন নাই, কিন্ত 
“এ সুখ ধরণীতে কেবলি চাহনিতে» 
জান ন। হবে দিতে আপনা, 


৩৯৪ | দাসী | ৪র্ঘ ভাগ, খম সংখ্যা। 
সুখের ছায়া ফেলি কথন্‌ যাবে চলি 
বরিবে সাঁধ করি বেষন। 1” 

রক্কিষচন্তর দেখাইয়াছেন যে আন্িতে খুড়িলে অঙ্গারের মলিনত্ব লোপ 
গায়। হইন্ত্রিয়হ্থসস্ভতোগেচ্ছাবত্তী মতিবিরি অন্ুতপ্ত/। হুইল। দিল্লীর 
বন্বাটের পিংহাসনার্দের আশ। ত্যাগ্ন করিয়া লুৎফ-উন্নিস। দরিদ্র ব্রাহ্মণের 
প্রেমের জন্ত পাগল হইল । শেষকালে বলিল,--*বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, 
তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহিনা, এক একবাৰু 
তুমি এই পথে যাইও; দাবী ভাবিয়া এক একবার দেখ! দিয়ো, তেবল 
চক্ষুঃ পরিত্ৃপ্তি করিব ।* 

শার্দ,লচ্্ীবরণ, অস্থিভষণ, ছিন্নশির-গলিত-্খবাসন ভীষণ কাখালিক 
গ্রন্থ মধ্যে একটি প্রপ়্ান চরিত্র ) সে নিষ্ঠুরতার স্তপ। 

গ্রন্থের আর দুইটি বিম্নয়ে কিছু বপিলেই আমা দিগের বক্তব্য শেষ হয়। 
প্রথম ভবানীর পদ হইতে ত্রিপত্রচ্যুতি, দ্বিতীক্প শ্বপ্রদর্শন। এই ছুইটি গ্রন্থের 
গল্লাংশকে কত্তক পরিষাণে কুজ্মটিকাচ্ছন্ন করিয়াছে মাত্র। স্বপ্ন এখনও 
একটা! অমীমাংসিত অদ্ভুত ব্যাপার । তাহা! কি বর্ণে বর্ণে সত্য হয়? গ্রন্থে 
এই সকল সন্নিবেশ করা! কেন? তবে গ্রন্থকার বোধ হয় হ্বপ্লাদিতে বিশ্বাস 
রূরিতেন, তাই এত গ্রন্থে সে সকল আসিয়াছে। 


জীহ্যেব্তরপ্রসাদ যো । 


রাত ী (এরা 


জগদ্রাম রায়। 

(২) 
প্রথম প্রস্তাবে জগদ্রাম রায়ের কবিতা সম্বন্ধে শিব্দায় বাবু যাহ! বলি: 
রাছেন, তাহাই পাঠকগণকে শুনাইয়াছি। এই প্রস্তাবে তাহার গ্রস্থ হইতে 

কিছু কবিত| পাঠকগণকে উপহার দ্বিব। 
বাহার! কত্তিবাসের রায়ায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তীহার| জানেন যে, 
রামচন্দ্র লঙ্কাপুরে দেবীর পৃজ্জা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবা যেরূপে এই 
পুজার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অন্ন অল্প অস্বাভাবিকের গন্ধ পাওয়। 
যায়; কারণ, কৃতিবাসে বর্ণিত হইয়াছে যে রামচন্ত্রের সহিত যুদ্ধে পরার্দিত 
ছুইয়। রাবণ হুর্খাকে স্বরণ করিবামাত্র তিনি রাবণকে রক্ষা করিবার স্বত্ব 


জুলাই, ১৮৯৫] জগদোম রায় ৩৯৫ 


রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। রামচন্দ্র দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্ত যুদ্ধ 
পরিত্যাগ করিয় ষঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই চারি দিন দেবীর পুজা 
করেন; পরে পঞ্চম দিনে অর্থাৎ দশমীতে দেবীর নিকট বর গ্রহণ করিয়া 
ঘুদ্ধ স্থলে রারণকে বধ করেন। রামচন্দ্র যে পাচ দিন দেবীর পৃজধায় নিযুক্ত 
ছিলেন, সে কয়েক দিন রাবণ রণস্থলে বসিয়া রহিল। এটা অস্বাভাবিক 
বলিয়া! বোধ হয় না? জগত্রাম রায় কিত্ত অস্বাভাবিকের দিকে যান নাই। 
তাহার মতে রামচন্দ্রের এই দেবী-পৃজ! লঙ্কাতে না হইয়া কিকিন্ধ্যার কাননে 
হয়। কিছ্িদ্ধ্যাতে এ পুজ! কেনহয়, তাহার কারথ জগদ্রাম এইরূপ 
দিয়াছেন।-- 

হনুমান সীতাদেবীর অন্বেষণ করিয়া আসিলে পররামচন্ত্র তাহাকে 
লঙ্কার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ন করিতে বলেন। হনুমান প্রভুর 
আদেশ মত লঙ্কার বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থানে বলিলেন, 


"দশানন রাবণ মে বিদিত সংসারে । শুল খড়া ধরি রণে অগ্রেতে খাকিব। 
শঙ্কর শঙ্কপী-পদ সদ। সেবা করে ॥ তোম। সনে রণে সব পরাভব হব (১)॥ 
পূর্ব্বে হরগ্োৌরী বর দিলেন রাবণে। " পশুপতি পার্বতীতে পুত্র ভাব গণে। 
সমরে সহায় মোর! হব ছুই জনে । তে কারণে ত্রিভুবন তৃণ তুলা গণে 1” 
হনুমানের মুখে এই সংবাদ শুনিয়! বিষণ চিত্তে, 
সুত্রীব মিতায় কন দেব রঘুমণি। অব্যাজে আসিব (১) রাজা সংগ্রাম করিতে । 
রাবপ সতত সেবে শিবা শুলপাণি ॥ পরাভূত হয়া। ক্রুত বাইর! ভবনে । 
ভক্তিতে ভজিয়! ভুলায়েছে ভোলানাথে সঙ্কটে সেবিব (১) শিব ছুর্গার চরণে | 
সে ভাবে ভবানী তব আছেন লঙ্কাতে॥ দাসের ছুঃখেতে দুঃখী হয়া দুই জনে । 
পুত্র ভাবে ভগ্নবতী দিয়াছেন বর। লক্ব। জন্ত বদ্যপি আবিয়! মোর স্থানে ॥ 
যার তেজ ধরে সেই রাজ! লঙ্ষেশ্বর ॥ রাবণে অভক্প দিতে বলেন শক্কর। 
বিবরণ নকল কহিল হনুমান । রাক্ষসে করিতে হবে অজর অমর ॥ 
অতেব ভাবহ মিতা তার অনুষ্ঠান ॥ সঙ্কট আগামী আমি কহিমু তোমায়। 
বেকলে লঙ্কাতে যাব রাবণ বধিতে-- ভ্রানকীর উদ্ধারে পড়িল বড় দার ॥” 
এই বাকা শুনিয়া, 
“নুত্রীব কহেন নাথ এ অতি আনন্দ। লীত। তেট দিয়! শিব মাগিব (১) হাবণে ॥ 
বিনা যুদ্ধে সীতারে পাইব রামচঞ্জী॥ রাবণ করুক কার্য আপন লঙ্কাতে। 
আশ্বাস (২) খুচিল ইথে ভাব মনে মনে। আমর অধোধ্য। যাব সীত। লঞ সাথে ॥” 


০ পাপ পাপী পপিপপাাশ, “পরার 
৮ 


(১) জগত্রাম রায়ের গ্রস্থে প্রায় সকল স্থানেই তৃতীর পুরুষের ক্রিয়াপদ এইরূগে ব্যবধত 
হইতে দেখ| যায়। বোধ হয় ডাহার সময় এইবপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 

(২) হস্তলিখিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়| যায় আশ্বাস শব্দ প্রায় সকল স্থানেই আশঙ্কা! 
অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, “উপার় করিয়! গেলে আঙ্গাস ঘুচিবে 1” ঠিক বলিতে পারা বায় 
না গ্রস্থকর্তীর সময়ে আখান শব আশঙ্কা অর্থে ব্যবহৃত হইতকিছ্বা লিপিকরের জম বশ, 
পপ যটিয়াছে। রি প | 


দাসী 


রামচন্দ্র কিন্ত এই উপদেশে আনন্দ লাত্ত করিতে ০ না। তিনি 


সুগ্রীবকে মনের কথা খুণিয়া বলিলেন। 


“ভ্রীরাম বলে মিতা পূর্বব কখ! বলি। 
যে কালে হরণ হৈল! প্রাণের মৈথিলী & 
প্রতিজ্ঞা করেছি ধেবা হরিল বনিত। 
সবংশে বধিয়া তারে উদ্ধারিব সীত| ॥ 
রাবণে অভয় দিলে নষ্ট হৈল পণ। 


ইহার উত্তরে-- 


“ক্ুগ্রীৰ বলেন নাথ এ কোন ভাঁবন|। তোমার থে ভ্রোহী বটে, শিব ভ্রোহী সে। 
ছুষ্ট নষ্টে শিব কেন করিবেন মানা ॥ অতিন্ন তোমাতে ভাথে কি জাশ্চর্য্য এ ॥* 


সুগ্রীৰের এই যুক্তি শুনিয়া! তৃজ্বৎসজ রাঁমচন্ত্র ফাহ! উত্তর করিলেন, 


তাহ! তাহারই মুখে শোভা পায়। 
“জ্লীরাম বলেন মিত্র সে কথা নিশ্চয় । 
শিব রামে ভেদ হইলে বেদ মিথা। হয়। 
কিন্ত দেবকের জন্য সর্ব কর্ম হয়। 
ভক্তের ভাবেতে বেদবিধি নাহি রয় ॥ 
কোন্‌ শাস্ত্রে বলিয়াছে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে? 
উচ্ছিষ্ট খাইনু কেন শবরীর স্থানে? 
চগ্ডালে করিতে শ্পর্শ কোন্‌ শাস্ত্রে বলে ই 


৩৯৬ | ৪র্থ ভাগ, ৭ম সংখা। 


শ্রীরামের নহে কড়ু দ্বিতীয় ঘচন। 

বিফল মাধন মোর নাহিক ধনুকে। 

মোর পণ তঙ্গে পীড়া পাব (১) তিন লোকে ॥ 
নিজ নারী কদ্ি ত্যাগ পণ ত্যাগ নারি। 
ইহার বিধান বল বানরাঁধিকারী 1" 


হুকপ্দদ কুকর্ধা ঘটে তৃক্কের পিরীতে। 
ভক্ত|ধীন নাম তেই বলয়ে জগতে ॥ 
ভক্তের যে বাসন এড়ান নাহিষায়। 
নিজ প্রাণ দিতে হয় ভক্ত যদি চায়॥ 
ভক্ত হইতে পৃজ্য নহে জনক জননী। 
দাসের সদৃশ দার! হত নাহি গণি ॥ 
বেদ বিপর্যায় কর্ম হয় ভক্ত হৈতে। 


সখা ব'লে কোলে নিকু গুহক চণ্ডালে | সেবক সদৃশ বস্তু নাহি ত্রিজগতে ॥ 

বিপ্র নারী অহলা। মে আমার পূজিত । অতেব শড়ুর বাক্য নারিব হেলিতে। 
তারে পদ রজঃ দিন এ কোন্‌ বিছিত £ ভকত বৎনল নাম যাব (১) মীতা। হইতে ॥ 
ভক্তের বাসন। পূর্ণ করিবার হেতু । বরঞ্চ থাকুন সীতা রাবণ ভবনে । 


গর্ভবাস নহা করি হয়ে দেবকেতু ॥ বৈধ প্রধান শিবে লত্ঘিব কেমনে | 
সথগ্রীব শুনিয়া কহিলেন, তবে উপায় 8 রামচন্ত্র কছিলেন, উপায় 


আছে। 

“অকালে অন্থিক| পুজ। করিয়া আঙ্িনে। 
বিজয় দশমী যাত্র। করহ দক্ষিণে | 
আশুতোষ হন সে ভবানী-ভূতগতি। 


নিজে ডেলানাথ হন নাহি আক্ম-পর। 
সন্ত হইলে দিব নাহি ছেন বর (৩) 
অতএব গজ ভব ভতথানী সহিত। 


সাদরে নেবিলে সে নস্তোষ হব (১) অতি। 
ভক্তি করি পৃজিলে ভূলিব (১) তোলানাধ। 
মনোভীষ্ট সিদ্ধ হব (১) ঘুচিব (১) উৎপাত ॥ 


কায়মন বাক্যে সেব যাতে হন শ্রীত॥ 
দেহ তুষ্ট করি জাগে রাবণে মাগিৰ। 
অবশ্য শঙ্কর শিবা অনুকুল হুব (১)” 


এই কারণে দেবী-পূজা কিছিন্ধ্যাতেই হয়। জগদ্রাম রায়ের রামে 


দুরদশিতার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ৃত্তিবাসের রামে অন্ঠা্ 
গুণ ঘোঁল কলাঁয় পূর্ণ খাকিরেও দূরদর্িতাঁর পরিচয় বড় মিলেনা। কৃতি- 





৮) এমন কোন বরনাই বাহা তিনি সঙ্্ট হইলে ন| দিতে পারেদ। 


ভুলাই, ১৮৯৫।] জগদ্রীম রায় ৩১৯৭ 


বাসের রামায়ণে দেখুন, যেখানে যেখানে রামচন্ত্র মন্ত্রণা করিতে বসিয়াছেন, 
সেই সেই স্থানে নিজে কিছুমাত্র মন্ত্রণা না করিয়া, কেবল, ভারতবর্ষের মিত্র 
রাজাদের রেমিডেণ্টের মতে মত দেওয়ার স্তাঁয়, জান্ুবান বা বিভীষণের 
মতে মত দিয়াছেন। জগজ্ামের রাম সেরূপ নহেন। ভিনি মন্ত্রণার জন্ত 
মন্ত্রিগগকে আহ্বান করেন বটে, কিন্তু পরের হাত তুল! দেখিয়। তিনি 
নিজে হাত তুলেন না। তিনি সকলের মত শুনিয়া নিজের একট মত 
স্থির করেন। আমার এই কথা! শুনিয়া কেহ এমন মনে করিবেন না যে, 
আমি কৃত্তিবাস অপেক্ষা জগদ্রামকে বড় বলিতেছি। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে 
আত্মবিশ্বত করিয়। এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । জগগ্রামের রাম 
আত্মবিস্বত নহেন। তিনি আপনাকে পূর্ণব্রক্ম নারায়ণ বলিয়া জানেন; 
সুতরাং তিনি অন্তের হাতে কাঠের পুতুল হইবেন কেন? 

তাজষহল কেমন? এই প্রশ্নের উত্তরে কেছ যদি তাজমহল হইতে 
একটি প্রস্তর আনিয়! দেখায়, তাহা হইলে যেমন হয়, কোঁন কাব্যের পরিচয় 
দিবার জন্ত কয়েক পংক্কি তুলিয়া দিলেও প্রায় তেমনই হয্ন। তথাপি 
উপায়ান্তর অভাবে আমর! প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছি। পুর্ণব্রক্ম 
রামচন্দ্র কায়মন এক্য করিয়া মচন্দন পুষ্পাঞ্জণি হন্তে দেবীর আবাহন 


করিতেছেন, 

“আগচ্ছ আগচ্ছ দুর্গ প্রতিমা ভিতরে। তব আগমনে যে যে দেবেরাগমন | 

তিষ্ট ভি নারায়ণি প্রতি তোমারে । সে সব সহিত আমি করি আবাহন। 
প্রসীদ্, পার্ধতি, দেবি, আনন্দায়িনি, মংস।র সাগর পারে তুমি সে তরণী। 
নবছুর্গ। শুদ্ধচিত্তে শত্রসংহারিখি। তরাবে তাপিত জনে তার! ত্রিলোচনি ॥-_ 
দুর্গ দেবি ইহাগচ্ছ পূজা সপ্লিধানে । উর মাতা মহিষ-মার্দঘনি প্রতিমাতে । 
যজ্ঞতাগ গ্রহণ কর মা! নিজ গুণে ॥ পঞ্চানন, ষড়ানন, গজানন সাথে । 

রক্ষ! কর দক্ষম্থতা, সপক্ষ হইবে। চৌষটট ধোগিনী সঙ্গে এ'স ত্বরাপর। 
'অধিষ্ঠান হবে গে। অন্থিক1 মদাশিবে ॥ কৈলান তাজিয়া ষাতা৷ মেড়ে (৪) কর ভর। 
দেবি, জগন্সাত| স্ষ্টি-সংহারকারিণি।-_ ভৈরব সহিত তীম! আইস ভূতলে। 

শরতে মরতে পুজ| নও মা! তারিণি। সেবিব বিমল পদ শীতল কমলে ॥ 
ত্রাণ-কর নেত্রে-হের শঙ্করবনিতা। লাল জবাযুত রক্ত চন্দনে চর্চির়! ৷ 

যাবৎ পুজিব তাবৎ থাক জগম্মাতা ॥ আমোদে ওপদে দিয়া পুজিব অভয় ॥” 


রামচন্দ্র একে পূর্ণব্রক্গ নারায়ণ, তাহার উপর তিনি ভক্তির সহিত 
দেবীর আবাহন করিতেছেন $ সে পুজা কখন কি বিফল হইতে পারে? 
তাহার অন্তরেক্স সহিত ম! মা বলিয়। ভাঁকার ফল ফলিল; কৈলাসে 
৪) মেড়-প্রতিমাগঞ্জর।_ 





৩৯৮ দাসী [ঃর্থ ভাগ, 'ম সংখ্যা। 


হরগৌরী একাঁসনে বলিয়া! শীস্তালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ 


তাহাদের 'আঁসন টলিয়া উঠিল। অমনি/_ 

“করপুটে কাত্যায়নী, প্রণমিয়। শুলপাণি 
জিজ্ঞাস কয়েন বিবরণ । 

ধল প্রড়ু ভূতনাখ, কেহ হেন অকম্মাৎ 
টল মল করয়ে আমন॥ 

গুন ব্রিনয়ন প্রত, যাঠ অঙ্গ নাচে কড়ু 
দক্ষ অঙ্গ স্পলায়ে কখন। 

কু থাকি হর্য যনে, কতু প্রাণ কানে কেনে 
হরষ বিষাদ হয় মন॥ 

কফিজানি কি লভ্য হয়, না জানি কি অপচয়, 
বুঝিতে ন! পারি কিন্তু আমি। 

ক্ষণে দন্তে জিহব। কাটে ক্ষণে মনে হর্ষ উঠে, 
এরক্কি বটে বল মোর স্বামি 1 

কবিন্প কেমন রটনাকৌশল দেখুন। পৃর্ণ্রহ্ম নারায়ণ দেবীর পৃজ। 


করিতেছেন, তাই মায়ের কখন বাম অঙ্গ নাচিতেছে, কখন ব! মনে হর্ষ 
উদয় হইতেছে ; এদিকে ভক্তপ্রধান বরাবণের বিনাশ হইবে, তাই মায়ের 
কখন দক্ষিণ অঙ্গ নাচিতেছে, কথন প্রাণ কীদিয়! উঠিতেছে, কখন দস্তে 
জিহবা কাটিতেছেন, কখন ব। হর্ষে বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। 
রামচন্দ্র যতই অন্তরের সহিত মা মা বলিয়া ডাকিতেছেন, কৈলাসে. মায়ের 
অস্থিরতা ততই বুদ্ধি হইতেছে । পরিশেষে তিনি আর স্থির হইতে ন! 
পারিয়া মহাদেবকে পুনরার কহিলেন,__ 


“ন্বর্গ মর্ত রসাতলে, কেবা ভ্তাঁকে ছুর্গা বলে; 
কে পড়িল বিষম সন্কটে। 
শ্বির হৈতে নারি আর, বল বটে কি প্রকার, 
করত যাব তাহার নিকটে ॥” 
ইহা! অপেক্ষা জগন্মাতার মাতৃন্নেহের জলস্ত দৃষান্ত, এইরূপ অল্প কথায় 
বর্ণিত হইতে প্রায় দেখা যায় না। দেবীর এইরূপ অস্থিরতা দেখিয়! মহাদেব 
ধ্যানে বলিলেন। ধ্যানে রামচন্দ্রে পূজার বিষয় অবগত হইয়া তাহার 
“পুলকে পুরিত গাত্ত, প্রেমে ছল ছল নেত্র, 
্‌ অ(নন্দ উথলে ঘনে ঘন।” 
তিনি ধ্যান হইতে উঠিয়া দেবীকে কহিলেন,-- 
“শিব কন শুন শিবা . আছি অতি শুভ দিবা, 
পরম আননা ক'রে মানি। 
ক্িদ্ধিদ্ধা কাননে হরি, প্রতিম! প্রবাশ কৰি 
ভোর পূজ| করিছেন তিনি ॥ 


জুলাই, ১৮৯৫। ] জগদ্রাম রায় ৩৯৯ 


নির্মাই! দশডুজ।, আঁশ্বিনে তোগার পূজা, 
প্রকাশিল। রাজীবলোচন । 
যাঁটি সহম্রেক মুনি, সঙ্গে নঞ। চক্রপাণি,_ 
তোমার করেন আবাহন ॥ 
যে পুজা বসন্তে ছিল, সে শরৎ কালে হৈল 
ইহাবৈ * কিআনন্দ আর। 
প্রভু রাম কৃপানিধি তিনি পুজ! কৈলা যদদি। 
তবে হৈল নংসারে বিস্তার ॥ 
বাম অঙ্গ নেচে উঠে) এই সে মঙ্গল বটে, 
চল চল চগ্ডিক। চপলে । 
গুহ গজানন নেহ, বাজ আর না করিহ 
লঘুগতি চল ভূমিতলে ॥ 
রামচন্দ্রের পূজায় মহাদেব মুখী হইলেন বটে, কিন্ত জগন্সাত| সুখী 
হইতে পারিলেন না; কারণ স্ত্রীলোকদের মনের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা 
থাকিলে কাহার। শুভসংবাদে সুখ অন্থভব করিতে পারেন না। মায়ের 
দক্ষিণ অঙ্গ নাচিতেছে, এবং কেন নাচিতেছে, তাহ! মহাদেব প্রকাশ করিয়! 


কহিতেছেন না; এই কারণে পুজার কথায় সুখী ন| হুইয়া তিনি পুনর্ধার 
মহাদদেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। 


£শক্করের কথ! শুনি বলেন শঙ্করী। বিবরণ জ্বিলোচন বলহ এখনি ॥ 
বাম অঙ্গ নৃত্য প্রভু বলিলে বিচারি ॥ শ্রীরাম করেন পূজ। কি কার্ধা বিশেষ । 
দক্ষ অঙ্গ নাচে তাথে কিবা হবে হানি। বিবরণ বনিতারে বল ব্যোমকেশ ॥” 


এই প্রশ্ন শুনিয়া শিব কিছু বিপদে পড়িলেন। তিনি পূর্ব হইতেই 
জানিতেন যে রাবণবধের কথ। ভগবতীর গ্রীতিকর হইবে না; সেই জন্তই 
তিনি ইচ্ছাপুর্ব্বক উক্ত সংবাদ গোপন করিয়া কেবল বাম অঙ্গ নাঁচার শুভ" 
ফল বলিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে দক্ষিণ অঙ্গ নাচার ফল না বলিলে 
ভগবতী ছাড়িবেন না, তখন অগত্যা! মাথ! চুল্কাইতে চুল্কাইতে বলিতে 
আরম্ত করিলেন, পপূর্ণবন্গ রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনে গমন 
করিলে রাবণ তাহার প্রিয়্তম। ভার্ধা। সীত! দেবীকে হরণ করিয়াছে। রাবণ 
তোমার দাস, সেই জন্য রামচন্দ্র তোমার পুজা করিতেছেন।” পরে 
কহিলেন-- 


“তোমারে করিয়া তুষ্ট মাগিধেন বর। রাবণ হইবে নাশ এই মাত্র হানি ॥ 
সবংশেতে ধ্বংশ হবে রাজ। লক্ষেত্বর ॥ এই অপচয় তেঞ্ি নাচে দক্ষ অঙ্গ। 
এ নিমিত্তে পূজ। চিত্তে ভাবছ ভবানি। অর দাদ বটে মন না করিহতঙ্গ। 








* বৈ-অপেক্ষ।। 


চিচিত সব দাসী [হর্থ ভাগ, *ম দংখ্যা। 


মহাদেব হিনাব করিয়া! বাঁকী কাটিয়া! দেখাইয়! দেন যে লোকমান 
হুইতে লাভের ভাগ বেশী এবং ছুই চারিটা দৃষ্টান্ত দিয়! বলিলেন-_ 


“পিতুল বিফল হয় পাইলে কাঞচন। পাষাণ ব্যয়েতে যদি স্পর্শ-মণি মিলে। 
ইন্ধন করয়ে তাগ পাইলে চন্দন ॥ এ সকলে হানি কি পরম লভ্য বলে ॥ 
কূপ জল দিম্/ যদি পাই গঙ্গাজল। রাবণে তাজিলে যদি রাম তুষ্ট হন। 
গুক্তির বদলে প্রিয়ে পাই যুক্তাফল ॥ ইথে হৈতে লতা কিব! ব্রিতুবনে ধন 0; 


এইব্ধপ প্রায় প্রত্যহই দৃষ্টিগোচর হয় যে একটা স্ত্রীলোক আপনার শ্রিয়- 
তম পতির নিকট বসিয়। হাশ্ত পরিহাস করিতেছেন এবং নানা প্রকারে 
পতির মনস্তষ্টি করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। এমন সময় 
স্বামী যদি কোন কারণ বশতঃ & আদর্শ পত্বীর সম্থুথে আপন পুত্রকে 
তত্ন। ব! প্রহার করেন, তবে তখন আর স্ত্রীলোকটার পত্ধীভাব থাকে 
না! । মাতৃক্নেছের প্রবল আোত হৃদয়ে উখিত হইমা এ আদর্শ পত্বী-ভাবকে 
একেবারে ডুবাইয়া দেয়। তখন তিনি প্রিয়তম পুত্রকে কোলে লইয়! 
স্বামীকে ভতপ্পনা করিতে থাকেন। আজ জগজ্জননীর সেই দশ! উপস্থিত 
হইল। এতক্ষণ তিনি আধ্য-রমণীর আদর্শ পত্দীভাবে মহাদেবের নিকট 
বনিয়াছিলেন; কোন কথা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইলে স্বামীর 
পদে প্রণতা হইয়া করপুটে উক্ত কথা স্বামীকে জিজ্ঞাস করিতেছিলেন। 
কিন্ত ভক্ত-প্রধান রাবণের বিপদ গুনিতে পাইয়া! এবং মহাদেবকে সেই 
বিপদের সহায় বুঝিয়া সে আদর্শ পত্ীভাব ক্ষণকালের জন্য লোপ পাইল 
এবং প্রবল মাতৃন্েহ আনিয়া! তাহার স্থান অধিকার করিয়া বপিল। জগ- 
দ্রাম রায়ের এই স্থানের বর্ণনা! এত সুন্দর ঘে আমি সমন্তটুকু উদ্ধৃতন। 
করিয়! থাকিতে পারিলাম ন।। 


“ভক্তের বিপত্তি হবে চিত্তে তেদ হইল। ভক্ের আনন্দ হইলে প্রভুর আনন্দ ॥ 
লোহিত লোচন দেহে ঘর্দ উপজিণ॥ দাসের হুর্গতি হৈলে স্বামী ছুষথ মানে। 
কলেবর থর থর কম্পিত অধর। এইরূপ আচার করয়ে ত্রিভুবনে ॥ 
অহাঁদেবে মহামায়া করেন উত্তর | তুমি হে অখিল-ম্বামী কি বল বচন। 
কি বলিলে কাশীনাথ অল্প দায় বটে? কৌশল করি! বুি বুঝ মোর মন ॥ 
দ্নে কথায় প্রাণ থার হিয়! মোর ফাটে ॥ একবার শিব বলি যদি কেহ ডাকে । 
স্বিগুণ আগুণ মোর উঠিল বলিয়া । শুল ধরি শঙ্কটে সহায় হও তা'কে ॥ 
সেবক বধের কথা কর্পেতে শুনিয়া ॥ উগ্র ভপজঞ্প কত করিল রাবণ । 

শুন পশুপতি এবে বলি য়ে উচিত। ধ্যান করি যুগ ধরি কেল অনশন ॥ 
ভুত ভবিব্যতে হেন না দেখি এ রীত ॥ এক পদে তা'পর সহ বর্ধ ছিল। 
জননী জনক তাবে ধেমতি বালকে। সহস্র পূর্ণেতে এক মুও কাটি দিল ॥ 


যারে তজে সে ভাবরে তেমতি সেবকে ॥ দশম হাজার বর্ধে দশ শিরঃ দিয়।। 
ফেবক প্রড়ুতে হয় এমন সন্ন্ধ। তব পদ সেবিহা সকল তেয়াগিয়। ॥ 


জগপ্রাম রাঁয় 


উগ্রচণা খাও ধরি রক্ষ। করি দাস॥ 
রাঁবণ ভুবনে মোর তকত প্রধান। 


জুলাই, ১৮৯৫।] ৪০৬ 


সে কালে সরল হৈয়। কিন! বর দিলে। 
পুত্র বলে অগ্রিকুণ্ড হ'তে তুলে নিলে ॥ 


মোর কোলে দিয়া পুনঃ বলিলে আমারে । কার্তিক গণেশ নহে তাহার সমান । 
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণের ভার লাগে তোরে ॥ পুত্রভাব রাষণের জানয়ে সংসারে । 
তদবধি হৈল মোর লঙ্কা পুরে বাস। সে যদি মরিবে ধিক থাকুক আমারে ॥" 


সচরাচর এইক্ধপ দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রীলোকের কোন্দলের সময় 
নিজের ক্ষমত| অল্প জানিতে পারিলেই ক্রন্দন করিয়া সেই ক্ষমতার অভাব 
পূরণ করেন; কিস্তু আদ্যা শক্তি নিজের ক্ষমতা বেশ বুঝেন। তিনি 
জানেন যে তাহার শক্তির অংশ মাত্র লইয়া এই বিশ্বরাজ্য চলিতেছে ) ভাই 
সগর্ধে মহাদেবকে কহিলেন, 


“আমি ছুর্গ। দুর্গতিনাশিনী মোর খ্যাতি। 
মোর দাস করে নাশ কাহার শকতি॥ 
গ্রচণ্ড চামুণ্ড আমি খাণ্ড ধরি যাব। 
রাবণেরে পৃষ্ঠে রাখি সংগ্র।মে দাওাব ॥ 
দেখিব দানব দৈত্য অনুর রাক্ষল। 

সথপর্থ পন্নগ যক্ষ দেবের সাহস ॥ 

ভূত প্রেত পিশাচ গন্ধবব বেতালেতে। 
নর কি বানর ষেব। আসিবে সাক্ষাতে ॥ 


সমূলেতে সংগ্রামেতে সংহ।র করিব। 
ভক্তের কারণে ভূমি শোপিতে ভাসাব ॥ 
নিশুত্ত শুস্তেরে আমি নাশ কৈলাম ক্ষণে । 
মহিষ-মদ্দিনী নাম্‌ কিলুকা'ল ভুবনে ॥ 
মহি অহি সহিত করিব সর্বনাশ ॥ 
তথাপি রাখিব হে রাবণ নিজ দাস॥ 
মোর দাস নাশ কেব! সাধ করে মনে । 
সর্ব-সংহারিণী নাম্‌ কি লুকা”ল ভুবনে ॥” 


মাতৃন্নেহের প্রবল আোতে জগন্মাতার হাদয়ে পত্বীভাব ডুবিয়া গিয়াছে 


সত্য, কিন্তু তাহা! একেবারে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। 


প্রবল বন্তাতে ভাসমান 


তৃণের স্তায় এক এক বার পত্বীভাব মাতৃঙ্নেছের প্রবল শোত ভেদ করিয়া 
উপরে উঠিতেছে। তাই মা পুনর্বার কহিলেন,__ 


“অন্য জন যদি হেন বচন বলিত। 
উগ্রচণ্ড। নিকটে এখনি ফল পাইত ॥ 


তুমি স্বামী দার! আমি তেঞ্ি। সহা হৈল। 
এ কথা কহিতে মুখে লজ্জা ন1 জন্মিল॥৮ 


পরে জগন্মাতা সামান্য। রমণীর ন্যায় মহাদদেবকে ততসন! করিতেছেন। 


“তুমি হে যেমন, বলিলে তেমন, 
এমভি তোমার কাঁয। 


তব দোষ নয়, ধুতুরাতে কয়, 
তেঞ্ি সে এঈ্ন সাজ? 

এই করিয়া, সব খোয়াইয়া, 

হয়েছ দিগম্বর। 

তোমার গুণে, বিধিল ঘূণে। 
আমার অন্তর ॥ 

বিভূতি গাঁর। দেবের সভায়, 
যে যায় নাংটা বেশে। 

এমত কথ বলিতে হেথা. 
লাজ কি মুখে এসে ॥ 


তাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে, 
চলিতে ঠাহর নাই। 

জটার ঘটা, বিভূতি ফোটা, 
দেখিলে ভয় পাই। 

ফাঁবত কাল, হাড়ের নাল, 
ভুতের সমে খেলা । (৫) 

নহিলে কেনে, তোমার সনে, 
ফিরিছে দানবগুল! ॥ 

কিসের ভাবে, দেবত! সবে, 
চরণ ছুট! পুজে। 

বুঝিতে নারিলাম, তাঁবিয়া মরিলাম, 


পুড়িল এ সব লাজে ॥ 


(৫) **ভূত নাচাইয়! পতি ফিরে ঘরে ঘরে” তারতচ্ত্র। 


৪০২ দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৭ম সংখ্যা। 


পু সী 


্‌ শ্বশান বাস, সদদ। উদান, 
ছেন নহিলে, সব থোয়ালে, উপহাস নাহি যান ॥ 
কাধে করিলে ঝুলি । আচার বিচার, নাহিক তোমার, 
ভেক করিয়া, ভিক্ষ। সানিয়া, যার তার ঘরে খাও। (৭) 
ফিরিছ কুলি কুলি ॥ (৬) বদন বাদা, করিলে সদা-- 
ক্ষণেতে রোষ, স্বরিতে তৌষ, তখনি ভুলে যাও ।” 
দোষগুণ সমজ্ঞান। 
পরে তিনি সোজ! কথায় মহাদেবকে বলিলেন,-- 
«তোমার পারা হইবে যারা॥। অশেষ সত, বুধাতে কত, 
তার! বুঝিতে পারে। | পারিব ভ্রিলোচন। 
আপনার দাস, তাহার বিনাশ, বলি হে উজা, (৮) চাই না পৃজা। 
শিব! দ্বেখিতে নারে॥ বাচুক রাবণ ধন ॥” 


নিম্ন শ্রেণীর কবি হইলে তিনি মহাদেব দ্বারা ভগবতীকে বুঝাইবার চে 
করিতেন যে রাবণ অতিশয় পাপী এবং রামচন্দ্র অতিশয় ধান্সিক পুরুষ । 
অতএব রাবণকে পরিত্যাগ করিয়। রামচন্দ্রের সহায় হওয়া আবশ্তীক । কিন্ত 
জগদ্রাম রায় সে শ্রেণীর কবি নহেন। জগত্রামের মহাদেব এক জন 
প্রধান 7০1100150 এবং নারী-চরিত্রের পাঁরদর্শা । তিনি বেশ বুঝিয়া- 
ছিলেন ষে ভগবতী যেরধপ রাগান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে রাম বড় কি 
রাবণ বড় লইয়! তর্ক-বিতর্ক উঠাইলে একটি ছোট থাঁট রকমের ফৌজদারী 
হইবার খুব সস্তব। তিনি একে বুদ্ধ তাহার উপর,__ 


$ভাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে, 
চলিতে ঠাহর নাই ।” 


কি জানি ফৌজদারীতে গিয়া কোন কথ! ভূল বলিক্া ফেলেন, তাহা 
হইলে তাহার ঘাড়ে পিনাল কোডের ২১১ধার! চড়িতে পারে ; সেই জন্য 
তিনি ফৌজদারীর দিক দিয়া চলিতে নারাঁজ। এই সকল নান! কারণে 
মহাদেব রাম রাবণের কথাটা! উড়াইয়া দিলেন। তিনি নারী-চরিত্র 
বুঝিতে বেশ সক্ষম ছিলেন। তিনি বুঝিতেন যে রমণী-হৃদয়ে একবার 
রোষ উপস্থিত হইলে লজ্জার উদ্রেক ব্যতীত উক্ত রোষ সহজে যায় না; 
দেই কারণে অন্ত কথার উল্লেখ ন| করিয়| যে কথায় ভগবতীর লজ্জা জম্মিতে 


পারে, পেই কথা পাড়িলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে ভগবতীকে কাঁহ- 
লেন--. 





(৬) কুলি-রাস্ত।। 
(৭) “বেদাচার বহিষ্কৃত” ভারত্চন্ত্র। | 
: (৮) উঞ্জা-উদ্তু। বীকুড়া জেলায় উজু শব্দ সোঁজ অর্থে ব্যবহাত হয়। 


জুলাই, ১৮৯৫ । ] 


গুন লে। শিবা, বলিব কিবা 
তোমার গুণের কথা। 

কহিলে মরম, পাইবে সরম, 
গণপতির মাত। ॥ 

পূর্বকালে রণস্থলে 
রক্তবীজ নাশে। 

ভীষণ আকার, কর মার্‌ মার্‌ 
দেবতা পলায় ত্রাসে॥ 

বরণ কালী, 
লহ লহ করে জিহব।। 

করাল বদন, বিকট দশন, 
গলিত বসন কিবা ॥ 

সং ঙ রং রং ঞঃ 

যোগিনী সঙ্গ, সব উলঙ্গ, 
তোম।র সনে নাচে । 

অস্থর অমর, করে থর থর, 
ভয়ে না এসে কাছে ॥ 


সুণ্মালী, 


মহাদেবের মনোবাগ্! পুর্ণ হইল। 
*পতির বাণী, শুনি ভবানী, 
হরের হৃদয়ে চান। 
চরণাস্কিত, হৃদি ভূষিত, 


নিজে দেখিতে পান ॥ 


ছেলেটী যেন কাঁত্তিক 


৪০৩ 


গুহ গজানন, ভাই ছুই জন; 
ম! বলিয়। কাছে গেল। 

মায়ের সঙ্জ।। দেখিয়। লজ্জা - 
সাগরে ডুবিয়াছিল ॥ 

বধিয়া বৈরি, নাচ ফিরি ফিরি, 
ঘন ঘন দাও লক্ষ । 

অহি মহীযুত, . কমঠ পীড়িত, 
ভ্রিজগত ভয়ে কম্প। 

তৃমি টলমল যায় রসাতল, 
চরাচর ডুবে জলে। 

থাই সিদ্ধিঃ পাগল বুদ্ধি, 
পড়ি তোর পদতলে ॥ 

এ সব মনে, পড়িবে কেনে, 
সে গেল অনেক দ্িন। 

তে কারণে কৈ, মোর হদে এই, 
দেখ তোর পদ চিন্॥% (৯) 


কারণ, 
হেল। লঙ্জিত, কোপ বর্জিত, 
গদগদ অধোমুখী । 
অতি প্রমোদে, হরের পদে, 
পড়িল যুগল আবি ॥” 


বর্তমান প্রবন্ধে যে সকল কবিত!। উদ্ধত হইয়াছে, সমুদ্য়ই জগপ্রাম- 
রচিত ছুর্গীপঞ্চরাত্রি হইতে । অতঃপর জগদ্রামের প্রধান কাব্য অন্ভুত 


রামায়ণের কথা বলিব। 


শ্রীবলরাম বন্দোপাধ্যায় । 





«“ছেলেটী যেন কার্তিক ।” 


কাপিদাসের কুমার-সম্ভব বোধ হয় অনেকে পড়িয়াছেন-__নিদান তাহার 


কথ অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। 


অথব। এই মঞাকাব্যের কথ! জানা ন! 


থাকিলেও পুরাণবিবৃত কুমারের জন্মবৃত্তাতস্ত অনেকের বোধ হয় জান! আছে। 
তারক নামে এক অনুর এক সময়ে গ্রাদৃভূতি হয়। সে এরপ দুর্দান্ত হইয়1 
উঠে যে:দেবতারা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। কাজেই 


তাহাকে মারিবার জন্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। 





(৯) চিন্--চিহ। 





জানা গেল মহা- 


০০০টি 


৪০৪ দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৭ম সংখ্যা। 


দেবের ওরসজাত পুত্র ভিন্ন কেহই তারকান্থরকে বধ করিতে পারিষেন ন1। 
কাজে কাজেই দেবগণ শিবের শরণাপন্ন হইলেন। ইহার ফল শিবের সহিত 
উমার বিবাহ এবং কুমারের জন্ম। ক্রমে ইনি দেবসেনাপতিরূপে বরিত 
হন এবং তারকান্রকে বধ করেন। 

কুমার দেবসেনাপতি--কাজে কাজেই মহাবীর । শিবছর্গার পুত্র 
বলিয়াও দেবসমাজে ইহীর খুব প্রতিষ্ঠা। ৰঙ্গদেশে আজও ইহার সঙ্গে 
বৎমরে আমাদের ছইবার দেখা হয়। শারদীয় পুজ। উপলক্ষে মাতার সঙ্গে 
ইনি অনেক বঙ্গগৃহে একবার আবিভূতি হন, কান্তিক সংক্রান্তিতে ইনি 
একলা আসেন। বাসন্তী পূজার উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহ! দেশে 
অতি বিরল । 

ছেলেবেলা! আমর! যে কাপ্তিককে দেখিতাম, তিনি স্থন্দর যুবাপুরুষ, 
তাঁর বাউরি কাট! চুল, ওষ্ঠে গৌঁফের রেখ|, ফিন ফিনে ধুতি পরিছিত, 
গলায় কোচান উড়ানি দোছুল্যমান, পায়ে জরির জুতা, মযূরাসন, ও 
এক হাতে একট! ছোট ধঙ্গ এবং আর এক হাতে একটা ছোট তীর । আজ 
কাল তার একটু ভাব পরিবর্তন হইয়াছে। এখন তাঁর বাউরি কাট! চুলের 
পরিবর্তে এলবার্ট টেরি, জরির জুতার পরিবর্তে পায়ে ইংরাজী জুতা ও গাত্রে 
কোট দেখা দিয়াছে। বুট জুতা ও মোজ! এখনও শ্রীঅঙ্গে উঠে নাই, কিন্ত, 
যদি হিন্দুয়ানি বজায় থাকে, ক্রমে যে তাহা হইবে না, কে বলিতে পারে? 
এবং আমর! না! দেখিতে পাই, আমাদের পুত্র কিন্বা পৌত্রেরা ক্রমে যে দেব- 
সেনাপতির পরণে পেন্ট,লান, মাথায় পিরালী পাগ্ড়ি, মুখে চুরট ও চক্ষে 
চসম! দেখিতে পাইবে ন, ত্বাহা বলা যায় ম!। অবশ্ঠ আমর! ধরিয়া লইলাম, 
তাহাদের সময়ে আজকালকার স্থসভ্য পোষাক বজার় থাকিবে। 

কুমারের পোষাকের এরূপ ক্রম পরিবর্তনের কারণ কি? অনেকেই 
বলিবেন, কালমাহাস্ম্য । ই!রাজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার খরম্তরোত 
দেশ মধ্যে বহিতেছে। আমাদের গৌরবস্থল উনবিংশ শতাবীর ঢেউ যে 
দেবমহলে না পৌছিবে কেন তাহার কারণ বুঝা যায় না। যে সভ্যতার 
খাতিরে কান্তিকের জননী সিংহবাহিনী দশতুজার অঙ্জে সাটিনের জ্যাকেট, 
ও তার ভত্বীদ্বর বীণাপাণিও কমলার বেশ আজ স্ুসভ্য ও পরিমার্জিত, সেই 
খাতিরেই তিনি আজ বাঙ্গালী বাবু। সভ্যতার ঢেউ তাহাদের পরিবারের 
ছুইজনের গাত্রে কেবল বিশেষ লাগে নাই ;--তাহার বৃদ্ধ পিতা মহাদেব ও 
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তার দ্রাদা গণেশ। তাহাদের শোধরাইবার আর উপায় নাই। মহাদেব 
সেকেলে বৃদ্ধ, ইংরাজী মতে ০14 ০01, তাহার সভ্য হইবার ক্ষমত! গিয়াছে। 
নূতন নেশাটাই তিনি ধরিতে পারিলেন না--আজও যখন সিদ্ধি ও ধুতৃরার 
জন্য লালায়িত, তাকে কি আর হস্তি অজিন বা! ব্যাপ্র চন্ম ছাড়াইয়া স-মোজ। 
ইংরাজী জুতা ও কোট পেন্ট,লান পরান যাইতে পারে? গণেশ দাদাও 
তখৈবচ। তারও হস্তিমুণ্ড এবং চারি হাত এ সভ্য জগতে আর চলে না। 
যদি তার চেহারার কোন উন্নতি হইবার সম্ভাবন! না থাকে, তবে তার 
পরিচ্ছদের পরিবর্তনের চেষ্টা কর! বৃথ!। 

কার্তিকের পোষাকের উন্নতির কারণ এখন আমর কতকটা বুঝিতে 
পারিলাম। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাবুত্বজ্ঞাপক বাহক চিহু সমূহের 
যেমন পরিবর্তন হইয়াছে, তেমনি ভদ্রলোকের আদরে স্থান পাইবার জন্য 
তারকারিকেও কতকট। পোষাকের পরিবর্তন করিতে হইয়াছে । কিন্তু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয় বেশ ভূষাট! 
সম্পূর্ণ সময়ের উপযোগী করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তার কথা বার্ত। 
কি পরিমাণে ইংরাজীভাবাপন্ন ও বাঙ্গালা কহিবার সময় তাহাতে শত 
কর! কত ইংরাজী মিশান, তাহ! আমি আজ ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম 
না। যদি জানিতে পারি, পাঠকদিগকে জানাইতে কালবিলম্ব করিব ন। 

যাহ! হউক কার্তিকের কিন্তু কতকটা বাঙ্গালী-বাবুর আদর্শ । ইহার 
আর একট প্রমাণ দিব। আমর! অনেক সমগ্ন বলিয়া থাকি “ছেলেটা যেন 
কান্তিক।” এই তুলনা কি ভাবব্যপ্রক? আমরা কি ছেলেটা বীরত্ব- 
লক্ষণযুক্ত এই তাবিয়! ্ কথা বলিয়! থাকি? প্রত্যেক বঙ্গবাসীই জানেন 
তাহা নয়। যখন ছেলেটা গৌরবর্ণ, পাতল! চেহারা, এক “গোঁগ়্ার গোবিন্দ” 
নয়, এবং ভাল করিয়। কাপড় চোপড় পরাইলে ঠিক বাবুটীর মত দেখায়, 
তখন কার্ডিকেয় তাহার উপমান। তথনই আমর! বলিক্বা থাকি “ছেলেটা 
যেন কার্তিক” আমাদের সঙ্গে কুমারের আর একটি সম্বন্ধ সআাছে। তিনি 
বন্ধ্যানারীর উপান্ত। তাহার কারণ, তিনি যঠীদেবীর স্বামী বলিয়া। কিন্ত 
যখন কোন বঙ্গমহিল। পুত্রকামনায় কাণ্তিকের অর্চনা করেন, তখন কি 
তিনি কাণ্ডিকেয় ষে দেবসেনাপতি মহাবীর, একথ ভাবেন, এবং বীরভাবাপন্ন 
পুত্র ইচ্ছা করেন? নবীনারা কি করেন বলিতে পারি না, কিন্ত 
অশিক্ষিত প্রবীণার। যে তাহ! করিতেন না, একথ। আ|মি বগিতে পারি | 
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এইখানেই থামিতে পারিতাঁম কিন্ত আরও দুই কথ! বলিবার লোভ 
সম্বরণ কর! গেল না। কুমারের এরূপ অবস্থা আমাদের জাতীয় চরিত্র 
সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য প্রদান করে নাকি? অনেক সময় কোন কোন দেব- 
হৃদয় কোন কোন দেবশরীর এরূপ ছাচে ঢাল হয় ষে জাতীয় মন, জাতীয় 
হৃদক্ন তাহাতে বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়! থাকে । যে জাতি যুদ্ধপ্রিয়, 
যাহাদের মধ্যে বীরত্বের গৌরব আছে, যাহাদের আত্ম-মর্ধ্যাদা বোধ আছে, 
তাহার যে কথন দেবসেনাপতিকে আমর যে ভাবে দেখিতে শিখিয়াছি, 
সেই ভাবে দেখিতে পারিত, তাহ! আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি না। 
রাজপুতের! কুমারের পুজা! করে কি ন। জানি না, এবং করিলেও কিভাবে 
করে বলিতে পারি না। কিন্ত এ পধ্যস্ত বলা যায় যে বীরগ্রস্থ রাজ- 
পুতনায় তিনি কখনও বাবুভাবাপর্ন নন এবং হইতে পারেন না। বাঙ্গালী- 
চরিত্র, বাঙ্গালী জীবনের ইতিহাস অনেক পরিমাণে বাঙ্গালার কার্ভিকেয়তে 
গ্রতিবিষ্বিত। যদি আমর! বাঙ্গালার ইতিহাস একেবারে না! জানিতাম, 
তাহ! হইলেও কুমারের ছুর্দশ! দেখিয়! বাঙ্গাল! হইতে মনের উন্নত ভাব, 
হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত এবং জাতীয় আত্মসম্মান যে অনেক কাল 
বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতাম। বহুকাল হইতে আমরা 
পর-পদ-দলিত, বহুকাল হইতে আমরা প্রবলের পদানত, বন্কাল হইতে 
আমাদের জাতীয় জীবন হইতে শৌর্ধ্য বীর্য নির্বাসিত। ইহার 
ফল জাতীয় চরিত্রের হীনতা। সেই হীনতাই বঙ্গপূজিত কুমারের 
আকারে ও বেশতৃষায় প্রতিফলিত। আমাদের ক্ষমতা থাকিলে বোধ 
হয় তাহার হস্তস্থিত হ্ষুত্রীভূত ধন্ুর্বাণের পরিবর্তে আজ ছড়ি কি! 
কলম ও রেনন্ড সের কোন উপন্তাসরত্ব শোভা পাইত। পাঠক স্বীকার 
করিবেন কি জানি না, কিন্ত আমাদের চরিত্রমাহাক্ব্যেই “ভবেশ-ওরস” 
দেবসেনাপতি স্কন্দ আজ বাঙ্গালী বাবু। দ্। 





দাসাশ্রম । 
উদ্দেশ্য |- _নানাপ্রকার বিপদ্প্রস্ত মানবগণের সাধ্যান্থসারে হিত- 


সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য । সাধারণতঃ ইহা! অনাথ আতুরদিগকে আশ্রক 
দিয়া, তাহাদিগের ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া থাকে । 
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সাধারণ বিভাগ |--সেবালয্ব--ইহা গিরিভিতে অবস্থিত । 

“দাসী” বিভাগ |-_জনহিতৈষণ! প্রবর্তন ও দাসাশ্রমের মাসিক, 
কার্ধ্যবিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগ 
হইতে “দামী” নায়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়| বার্ষিক মূল্য ডাক- 
মাশুপ সমেত ২২ টাকা মাত্র। মৃল্য অগ্রিম দেয়। 

ডিস্পেন্নারি বিভাগ |--দাসাশ্রমকে উষধ সাহায্য করিবার জন্ঠ 
এবং ইহার স্থায়ী ও পাক! আয়ের সংস্থান করিবার জন্ত ইহার এলোপ্যাথিক 
ডিস্পেন্সারি আছে। ঠিকান৷, ৮৬ হারিসন রোঁড, কলিকাতা । 

কার্ধ্যপ্রণালী |-_ইহার প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগকে লইয়া 
সম্প্রতি ইহার কার্য্যনির্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে । ভগবানের রূপার 
উপর বিশিষ্টরূপে নির্ভরনীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়! যাহাতে 
স্থশূঙ্খলার সহিত কার্ধ্যনির্বাহ করিতে পার! থায়, ভগবানের নিকট সেই 
প্রার্থনা ও কার্ষ্য সেইরূপ চেষ্টা করা! হয়। 


পারিবারিক আমোদ এমোদ । 


সংসারের কঠোর সংগ্রামে পরিশ্রান্ত মানবের আরামের হান পরিবার। 
সুতরাং মানুষের আকাজ্জা পরিতৃপ্তির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই 
পরিবারে থাকা আবশ্তক। মানুষের আকাঙ্ার দিকে দৃট্টি রাখিয়াই পরিবার 
সংস্কার এবং সঙ্গঠন কর! কর্তবা । 

মানুষ পরিবারে যত রকম স্থখের প্রত্যাশা করে, তন্মধ্যে আমোদ 
প্রমোদ একটি প্রধান জিনিস। দরিদ্রতায় উত্পীড়িত, রোগে শোকে 
জর্জরিত এবং পরিশ্রমে ক্রিষ্ট প্রাণে শাস্তি পাইবার পার্থিব উপায়ই আমোদ 
প্রমোদ । স্থতরাং মানুষ আপনার পরিবারেও যদি একটু আমোদ প্রমোদ 
ন। পাঁয়, পরিবারটাও যদ্দি একটা আফিস গৃহ হয়, এখানেও যদি হাকিম 
সমীপে কেরাণী বাবুর মত গুরু গম্ভীরভাবে বসিয়া কেবল কাজের কথা 
কেবল সংদাঁরের থাতাপত্র লইয়াই নাড়াচাড়া! করিতে হয়; তবে এই 
পরিবার প্রথা উঠিয়া গেলে ক্ষতির ঘে কি কারণ আছে, আমরা তাহা বুঝিয়। 
উত্রিতে পারি ন7া। আর ইহার পরিবর্তে সমস্ত দিন আফিস এবং স্কুল 
কলেজের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত দেহে শ্রান্তমনে বাঙ্গালী যখন গৃহে 
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আমিলেন, তখন যদি পিতামাতা ভাই বোন এবং স্ত্ীপুত্রের হর্যোৎফুল্প অমিয়- 
মাখ বাণীর সঙ্গে, আমোদ প্রমোদ একটু প্রাপ্ত হন, তবে কি সংসার তাহার 
নিকট হ্বর্গ বলিয়া মনে হয় না? সুতরাং প্রত্যেক পরিবারেই আমোদ 
গ্রমোদের কিঞিৎ বন্দোবস্ত থাক! প্রয়োজন। 

কিন্ত এমন এক শ্রেণীর উৎকট কাধ্যবাদধী লোক আছেন, সরস ইচ্ষু- 
দণ্ডকে ঘানিতে পেষণ করিয়া যেমন শুষ্ক নীরস করিয়া! ফেল! হয়, তেমনি 

ংসার তাহাদিগকে কার্যের ঘানিতে পিষিয়া এমন কঠোর করিয়। ফেলি- 

য়াছে, যে, তাহারা আমোদ প্রমোদের ভিতর সময়ের অপব্যবহার ব্যতীত 
আর কিছুই দেখিতে পান না! পাছে বা চতুর সময় মৃহ্র্তের জন্ত ইইাদিগকে 
ফাঁকি দিয়া যায়, তাই ইহারা কার্্যের যষ্টি লইয়া সর্বদা সময়ের পথ আগু- 
লিয়া রহিসাছেন ! 

কিন্ত একটি কথা । আমোদ গ্রমোদের মধ্যে যে একটুও দোষ নাই, 
এমন কথ! বল। যায় না। আমোদ প্রমোদের ভিতর ভয়ঙ্কর একটা মোহ 
আছে। এই মোহে মানুষ এমন অন্ধ হয় যে, আমোদে একেৰারে মত্ত হইয়। 
পড়ে, কর্তব্যজ্ঞানশৃন্ত হুইয়। যায়। অনেক লোক এই আমোদের কুহুকে 
পড়িয়৷ সৎকাজ সংসংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দেশের অনেক 
ধনীর সন্তান এই আমোদেই মাটি হইয়। গিয়াছেন--এখনও যাইতেছেন। 

এমন অনেক থাদ্য দ্রব্য দেখা যায়, যাহার অল্প একটু খাও, তোমার 
নিজ্জীব প্রাণ সবল হইবে) বেশী খাও, তোমার সবল প্রাণকেও সংহার 
করিবে । আমোদ প্রমোদও ঠিক সেই প্রকার। ইহা যতক্ষণ পরিমিত 
ততক্ষণই ভাল, আর যখন দেখিলে অপরিমিত হুইল, তখনই জাঁনিবে, 
তাহার ফল বিষময় হইবে। আমোদগ্রমোদের আরো হুইটা দিক্‌ আছে। 
আমোদপ্রমোদ যতক্ষণ পরিবারে, আপনার পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্ত্রী 
পুত্র অথব৷ প্রকৃত বন্ধু্দিগের মধ্যে আবদ্ধ, ততক্ষণই ইহার ফল অতি শুভ; 
কিন্তু যখন সে আমোদ এ সকপ অতিক্রম করিয়া বাহিরে “এয়ারের” এবং 
অসৎ কার্ষ্যের মধ্যে চলিল, তখনই ভয়ানক আশঙ্কার কথা । তখন হয়তে৷ 
এ আমোদ প্রমোদই তোমার হাত ছুথান্ি ধরিয়া তোমাকে নরকের পথে 
লইয়। যাইবে । হহার দৃষ্টান্ত, বর্তমান সময়ে একবার আমাদের যুবক এবং 
বালক মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া! দেখ,--তাহার। বাহিরের কুৎসিৎ আমষোদের 
শোতে অঙ্গ ভাসাইয়। কোন্‌ নরকের দেশে চপিয়াছে। 
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বর্তমান সময়ে বালক এবং যুবকদিগের নৈতিক ছূর্গতি ও চরিত্রহীনতার 
প্রধান কারণ কি? ম্ুকরুচিসম্পর চিস্তাশীল ব্যক্তি ধারা, তার! দেখিতে 
পান, বাঁছিরের কুৎ্সিৎ আমোদই ইহার, একটি বিশেষ কারণ। এ&ঁ দেখ 
ন! বেশ্তাশ্রিত থিয়াটারগুণি বালক এবং ফুবকদিগের কি সর্বনাশ করিতেছে, 
তাহাদের কোমল প্রাণে কি কীট প্রবেশ করাইয়া দিতেছে! তাহাদের 
সেই সুধাময় মুকুল-জীবন গুলিকে কি বিষময় করিয়া ফেপিতেছে। হাক্ষ! 
দেশের লোৌকগুলি একবার এদিকে চাহিয়াও দেখে ন। চাহিয়া! দেখা ত 
দুরের কথা, আরে! দেখি একদল রুচিবিহীন সাহসশন্ত ছর্বল প্রকৃতির 
লোক,--ফাহার1 সমাজের ভয়ে পরিবারে কোনরূপ আমোদ প্রমোদ প্রতি- 
ঠিত করিতে পারেন না, ওদিকে আমোদের সখি ও বিলক্ষণ ; তাই আর 
কি করেন,-দাঁয়ে পড়িয়। ই সমস্ত রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া আমোৌঁদ-স্পৃহ] 
চরিতার্থ করেন; আর লম্বা চৌড়া প্রশংসাপত্র বাহির করিয়। এই যুবক- 
জীবন-বিনাশকারী থিয়েটারগুলির পক্ষ সমর্থন করেন। আমর! ঝুঁঝতে 
পারি না, যখন এ সকল প্রশংসাকারীদিগের সমক্ষে অভিনেতা ভদ্র সম্তান- 
গুলি অভিনেত্রী বারাঙ্গনাদিগকে কথনও স্ত্রী দম্বোধনে আলিঙ্গন, কখনও 
মাতৃ সম্বোধনে তাহাদের চরণ বন্দন, কখনও ব1 অন্ত কোন সম্বোধনে একত্র 
উপবেশন এবং হাস্ত পরিহান করিতে থাকে, তখন এ লোকগুলির হূর্দশা 
ভাবিয়! কেমন করিয়! তাহারা চক্ষুর জল সম্বরণ করেন! 

বেশ্যাশ্রিত থিয়েটার গুলির এই এক দোষ ত চক্ষুর সন্ুখেই দেখ! 
যাইতেছে, ষে কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বেশ্ঠার্দিগের আওতায় 
পড়িয়। নষ্ট হইতেছে । কোন বুদ্ধিমান যদি বলেন, “বেশ্তার্দিগের সঙ্গ 
থাঁকিলেই যে মার! পড়িতে হইবে, এমন তো৷ কোন কথা নাই।” আঁমরা 
বলি, যে দেশের শাস্ত্রে বলে ্ভ্ৃতকুস্তসমা নারী তণ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্‌্* সে 
দেশের লোকের যুখে ও কথা আর শোভা পায় না। তার পর যে সমস্ত 
অসংঘত অগঠিতচরিত্র যুবক এবং বালকের! এই রঙ্গালয় দর্শন করিতেছে, 
তাহাদের রুচি বিকৃত হইয়। যাইতেছে। মায়াবিনী কলক্ষিনীদিগের 
কুহকে পড়িয়া! তাহাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমি একবার একটি ছাত্রা- 
লয্ে কিছুদিন বাস করিতাম? সেখানে দেখিতাম, অনেকগুলি ছাত্র পড়াশুনা 
ফেলিয়া, অভিনয়ের প্রত্যেক বারগুলিতে থিয়েটার দেখিতে যায়। তাহার 
একজনকে আমি একদিন জিজ্ঞাস! করিলাম, “আপনার ধৈর্য্য যে দেখিতেছি 
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আশ্চর্য! আপনি যে রাত্রি জাগিয়! কত ক্রেশ সহা করিয়। রোজ রোজ 
থিয়েটার দেখিতে মান, ইহাতে কি আপনার বিরক্তি হয় ন|?” তিনি 
বলিলেন--পআসঃঞজ শুনিলে আরো! অবাক্‌ হইবেন, আমি বরাবর একই 
থিয়েটারে যেয়ে থাকি ।” আমি বলিলাম “তাহার অর্থ কি?” তিনি 
বলিলেন_-"অর্থ আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি! সেই যে একদিন একট! 
স্ত্রীলোকের মুখে কি এক সঙ্গীত শুনিয়াছি, কিভাবে যে তাহার মুখখ।ণি 
দেখিয়াছি, আর সে মুখ, সে কণ্ঠ ভুলিতে পারি না। সরল প্রাণে বলিতে 
কি, আমি সুধু সেই ভ্ত্রীলোকটাকে দেখিতেই রোজ থিয়েটারে যাই।” 
আমার মনে হইল, হায়! এতদূর যখন গড়াইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই এই যুবক 
সেই বেশ্টার প্রলোভনে থিয়াটারে ঢুকিবে। 

এই থিয়েটার দেখিয়া যুবকদিগের আরে। কতকগুলি কুশিক্ষা হইতেছে-_ 
অশ্লীল সঙ্গীতে কচি-বিকৃতি, নারীচরিত্রে ঘ্বণা এবং সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি 
বিদ্বেষ । থিয়েটারের প্রহনগুলি সম্প্রদায়বিশেষের অযথ। নিন্দায়, শিক্ষিত! 
মহিলাদিগের অনর্থক কুৎসায় এবং কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। আমর! 
দেখিয়াছি, যুবক ও বালকগুলি অভিনয় দেখিয়া যখন বাসাম আসে, তথন 
যে সমস্ত উত্কৃষ্ট চরিত্রের অভিনয় দেখিয়াছে, তাহার বড় একট! আলোচনা 
করে ন1; কিন্তু প্রহসনগুলিতে সম্প্রদায়বিশেষকে এবং শিক্ষিত রমণী- 
দিগকে যে সমস্ত গালাগালি দেওয়। হইয়াছে, সেই মকল আলোচন করে 
এবং অ্লীল সঙ্গীত গাহিয়। সমবয়স্কদের সঙ্গে এয়ারকি দেয়। 

এখন প্রশ্ন. হইতেছে এই যে, যুবক এবং বালকদিগের থিয়েটারে যাইবার 
প্রবল গতিটাকে কিরূপে ফিরান যাইতে পারে? কি উপায়ে তাহাদের 
কুৎপিৎ আমোদ বন্ধ হইতে পারে? ইহার একমাত্র উপাম পারিবারিক 
আমোদ প্রমোদ। যুবক এবং বালকদিগের উল্লিখিত আমোদের ঝৌকট! 
যে এত প্রবল, তাহাতে তাহাদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। 
বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির দৌরাস্ম্যে দিবানিশি দর্শন ও 
বিজ্ঞান লইর। বেচারীদের তরল মস্তি কতই না ঘৃরাইতে হুই- 
তেছে, শিরঃপীড়াও এই স্থযোগে দর্শন দিয়াছে । ইহাতে যদি আমোদের 
নুশ্পীতল বরফ জল একটু তাহাদের মাথায় না পড়ে, তাহা! হইলে চলিবে 
কেন? ইংরাজ বালকগুলির জন্য তাহাদের ঘরে বাহিরে কত রকম আমো- 
দের বন্দোবস্ত । আর আমাদের পরিবারেও কোন প্রকার আমোদের 
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বন্দোবস্ত নাই, বাহিরেও কোন প্রকার বিশুদ্ধ আমোদ নাই। কাজেই 
যুবক এবং বালকের! বাহিরের কুৎ্সিৎ আমোদে যোগ দেয়। এখন আমর! 
পরিবারে যদ্যপি বিশুদ্ধ আমোদের বন্দোবস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে 
তাহাদের বাছিরের কুৎমিৎ আমোদে যোগ দেওয়াও বন্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবারে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার বন্ধনটাও দৃঢ় হয় এবং এই উপলক্ষে 
নৈতিক শিক্ষারও স্থযোগ পাওর। যায়। 

এখন দেখা যাউক, এই পারিবারিক আমোদের কিরূপ বন্দোবস্ত কর! 
যাইতে পারে ? 

চারি বদর হইল, আমি কোন স্থানে কোন একটি সুশিক্ষিত সন্রাস্ত 
পরিবারে বাস করিতেছিলাম। সেই পরিবারের কয়েকটি ছেলে মেয়ে যেন 
এক একটি স্বর্গের ফুল। বেশ সুন্দর সুকুমার হাসিখুসি মুখ, সরল শুভ্র 
স্থকোমল প্রাণ। কয়েকটিতে আমোদ প্রমোদে সেই পরিবারটিকে এমন, 
নুখশাস্তিময় করিয়াছিল, যে, আমরা তো অনেক সময় আনন্দে ডূবিয়। 
থাকিতাম) যাহার! এই পরিবারে বেড়াইতে আমিতেন, তাহারাও আনন্দে 
উৎফুল্ল হইতেন, বালকবালিকাদ্দিগকে প্রাণের ভাল বাস। দিয়! যাইতেন। 
হ্াদের আমোদ ছিল কি রকম, শুন্থন। একটি বালিক। হইত ফ্রুব। আর 
ছুট হইত বের সখ! ; ছু একটি গান, একটু অভিনয় করিয়া দশ পোনের 
মিনিটের মধ্যে এ দৃশ্ঠটি সমাপ্ত করিত। আবার একটি বালিকা হইত মা; 
ছুটি হইত মেয়ে; ইংরাজীতে বাপিকার! বেশ এদৃশ্তটি অভিনয় করিত। 
আবার একটি বালিক! হইতেন লক্ষ্মী, আর কয়টি হইত সখী; ঘুরিয় ঘুরিয়! 
সুমি গান করিত। এক ঘণ্টার মধ্যেই অভিনয় শেষ হইত। উক্তরূপে 
অভিনয় ব্যতীত কোন বালিকা হারমোনিয়ম বাজাইত, কেহ বা গান করিত; 
বেশী বয়সের পুরুষ রমণীর। শিক্ষাপ্রদ গল্প করিতেন। ইহাতে এক দিকে 
যেমন আমোদও পাওয়। যাইত, অন্ত দিকে তেমনি শিক্ষাও হইত। 

আমর! বলি, আমাদের পরিবার গুলিতে কি, উল্লিখিত পরিবারের মতন 
আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠিত কর যাইতে পারে না? আমাদের পরিবারের 
অভিভাবকের! যদ্যপি, আমাদও হয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়, অথচ কোনরূপ 
লজ্জাজনক দৃশ্য না থাকে, এ প্রকার ছু এক থানি ক্ষুদ্র নাটক প্রাস্তত কিয়া 
বালকবালিকাদিগকে শিখাইয়৷ দেন, তাহ হইলে বোধ হয় বালকবাপিকার। 
মিলিয়! মাঝে মাঝে অভিনয় করিতে পারে, তাহাতে গৃহের আম্মীয় ব্বজন 
এবং পাড়া প্রতিবাসীর! বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিতে পারেন। ইহার 
সঙ্গে যদি. বালকবালিকাদিগকে হারমোনিয়ম, পিয়ানে। কিন্বা অন্তান্ত যন্ত্রাদি 
শিক্ষা দেওয়া! যায়, তাহা হইলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল পরিবারের 
সকলে বসিয়া বালকবালিকাদের সঙ্গীত এবং বাজ্ন! শুনিতে পারেন। 

বালকদের সঙ্গে বালিকাদিগকে যুক্ত করিয়াছি বলিয়া কথাটি অনেকের 
কাছে নূতন বোধ হইতে পারে। অনেকে বলিতে পারেন, “মেয়েরা, ছি! 
তার আবার গান করিবে কি!" কিন্তু গ্রৃতপক্ষে কথাট। এদেশের পক্ষে 
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নৃতন নয়। কিছুদিন পূর্বে ব্দেশের ভদ্ররমণীদ্দিগের মধ্যে সঙ্গীতের 
প্রথা ছিল। বিবাহ বাড়ীতে কিন্ব। অন্তান্ত মঙ্গলানুষ্ঠটানে দল বীধিয়। ঘরের 
বধূর। পর্যান্ত স্থৃদীর্ঘ অবগুঠনের ভিতর দিয়! গল! ছাড়িয়। গান গাহিতেন। 
কিন্তু পাড়াগায়ে ইংরাজী শিক্ষার ঢেউ লাগায়, শিক্ষিত বাবুরা এখন তাহ! 
তুলিয়া দিয়াছেন। তা, সে সময়কার সেই মেয়েদের সঙ্গীত যেরূপ অশ্লীল 
ছিল, তাহ! তুলিয়! দেওয়াই ভাল হইয়াছে । কিন্তু মূর্তিমতী সঙ্গীত ষে 
রমণীঙ্জাতি, তাহাদিগকে সঙ্গীত-বিস্ভা হইতে একেবারে বঞ্চিত করাও 
একট1 ভয়ানক নিষ্ঠুরতা হইয়াছে । তাহাতে দেশেরও বিশেষ অনিষ্ট হই- 
য়াছে। শিক্ষিত বাবুর রমণী দিগের অশ্লীল সঙ্গীত তুলিয়৷ দিয়া, তাহাদিগকে 
যদি বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিখাইয়৷ দিতেন, তাহা হইলে মেয়েদের ছুটি গান শুনিবার 
জন্ত আজ তাহাদের এই পাপ থিয়েটার কিন্বা৷ অন্ত কোন কুস্থানে যাইতে 
হইত না। 

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, বিরাট রাজার কন্। উত্তরাকে অজ্জুন 
নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন। ইহাতে বেশ বুঝিতে পার! যায়, প্রাচীনকালে 
স্ী-পুরুষ মিলিয়। সঙ্গীত করিতেন। যাউক, আমাদের সে দব মহাভারতের 
কথায় আর দরকার নাই। আমর! বলি, ১৩1১৪ বৎসরের ভাইদের সঙ্গে 
মিশিয়! ১১১২ বৎসরের বোনেরা যদি অতিনয় করেন, সঙ্গীত করেন, 
তাহাতে আর আপত্তি কি? এইরূপ হইলেই পারিবারিক আমোদ প্রতি- 


চিত হইতে পারে । 
শ্রীমণৃতলাল গুপ্ত। 


দাসাশ্রমের মাসিক কা্যবিবরণ। 


মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপ।য় এবং পরছুঃগকা তর দাতাগণের সাহায্যে দাসাশ্রমের আর একটী 
মাস নিরাপদে অতীত হইয়। গেল। নিম্ে আতুরগণের বিবরণ লিপিবন্ধ হইল 2. 

১। দামে ২। তিতুরাঁম, ৩। টোকানী, ৪1 দেবীয়া, ৫। ছুগাতারিপী, ৬। শিবু 
৭। ফুলকুমারী, ৮। স্বর্ণ, ৯। বাবুরাম। হহার। সকলেই পূর্বববৎ দিন কাটাঁইতেছে। 

১০। নেসবতী--জাতিতে গোয়াল । নিবাস দিন(জপুর। বয়স ২৩২৪ বৎসর। 
জন্ম হইতেই ইহার শরীরের বামপার্খ অবশ। অন্য কোন পীড়া নাই। দিনাজপুরের 
ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্ধুক্ত ভূবনমোহন কর মহাশয় নিজে আগিয়! সেবলয়ে রাখিয়। 
গিযাছেন। 

১১। দুখীয়া--এ নেসবতীর পুন্র। ইহার বয়ন প্রায় চার বছর। পেটটা প্লীহাতে পূর্ণ । 
ইহার অন্ত কোন রোগ নাই। অতটুকু শিশুকে ম| ছাড়া করিয়। রাখ! যায় না৷ বলিয়া, 
ইহ।কেও সেবালয়ে স্থান দেওয়। হইয়াছে। 

১২। নবছুর্গা সরকার। বয়স আন্দাজ ৫* বৎসর । ছুটী চক্ষু অন্ধ। ইহাকে মাণিকদহ 
হইতে শ্রুযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয় নিঙ্গ ব্যয়ে পাঠাইয়! দরিয়ছেন। 

১৩। রামজী--কিছুদিন হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে ।-তগবান ইহার 
আস্মার কল্যাণ করুন। 

১৪। ১৫ বুড়া ও বুড়ী-মেহেরপুরে অতি হুরবস্থার কাল কর্তন করিতেছিল। উভ- 
য়েরই বয়স প্রায় ৬০1৭০ বৎসর । বৃদ্ধটীর উত্থান শক্তি নাই। বৃদ্ধাও প্রায় তদ্দুপ। 
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তথাকার স্কুল সমু্ছের সহাদয় সব্‌ ইনিস্পে্র শ্রীযুক্ত কৃষ্চক্্র বন্দ্যোপাধায় মহাশয় ইহা- 
দ্রিগকে পাঠাইয়। দেন। মেহেরপুর হইতে কলিকাতা। আমিতে ইহার। এত ক্রেশ পাইয়।- 
ছিল ষে, এই খানে আসিয়। কথা বলিবারও শক্তি ছিল না; এমন কি ঘন ঘন শ্বাস বহিতে- 
ছিল। যখন ইহার! আমাদের কার্যালয়ে পৃহুছিলঃ তখন অসাঢ় অবস্থা মলযুত্র ত্যাগ 
করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় আমর গিরিডিতে পাঠাইতে কিছুতেই সাহস করিলাম না। 
অবশেষে মলমুত্র পরিক্ষার করিয়। এবং শুফ পরক্ষার বস্ত্র পরিধান করাইয়। [10019 ৪180818 
০৫ 6৩ 10০০: এর নিকট লইয়। গেলাম । তাহার! ইহাদের অস্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়। 
সাদরে গ্রহণ করিলেন। 

১৬। একজন হিন্দস্থানী_আড়কাটীরা ফাঁকি দিয়। আসামে লইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতে 
নান! রোগে পীড়িত হইয়া ফিরিয। আসে । কর্ণওয়ালিস ষ্টী,টস্থ একটা খোলার ঘরে মলমৃত্রে 
মাথাম।খি হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের সহদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমাদের কা্যালয়ে খবর দেওয়/য়, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করাইয়া, হাসপাতালে গাঠাইয়। 
দেওয়। হইয়াছে। ইহার আরোগ্য লাভের সম্ভ।বন|। আছে। 


গিরিডি সেবালয়ের আয় ব্যয়। 

আয়।-_-মণি অর্ডার ৯**, শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্টবিহারী কুণুর চাঁদা ১, গত মাসের জের 
১।৭ হাওলাৎ জম! ১৯২) সর্বস্থদ্ধ জম। ১১২।৭॥ এক শত বার টাক। আট আন! পেড় 
পয়ন! মাত্র । 

ব্যয়।--কন্মচারীর বেতন ৫০৮/২॥ সংসার খরচ ৩৮1%২১।, গোয়াল 1/৫, ধোপা11%১৫, 
দাহ খরচ ১1০) বাড়ী ভাড়া ১৮৬, বাজে খরচ 1১৫, মোট ১০৯৮০ | 

মোট জমা খরচ। 
জমা--১১২॥৭॥ ।-- 
বাদ খরচ ১০৯০, হস্তেস্থিত ২৪৭|, দুই টাক! বার আন। দেড় পাই । 


দানপ্রাপ্তি স্বীকার । 

আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বীকার করিতেছি যে ধষিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাদ 
ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীনদয়াল পরমেশ্বর পরদুঃখকাতর দাঙাগণের 
মন্তকে আশীর্ববাদবারি সিঞ্চন করুন । ৃ 

(২৫শে মে হইতে ২৪শে জুন পথ্যস্ত ) 
মাসিক চাদ] । 

ববু অনাখনাথ দেব মে মাসের চাদা ১২৬১ বাবু নন্দলাল দত্ত এপ্রিলের চদা ১৯ শ্রীমতী 
অম্বদ।ময়ী দেবী বৈশাখের চাদা ১৬৪ মৈ. 10, 73০9৩ 128 মে মাসের চাঁদা ১৬, বাবু হাঁরাণ- 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ ই ১২,বাবু মহেন্দ্রলাল দাস এ ই ১৯ বাবু রামচন্র মিত্র এ এ ১২ 
£7 1505 এ ই ১৯ রায় উমাকান্ত দস বাহাদুর এ এ ১৯ বাবু ত্রিপুরাকাস্ত গুপ্ত 
ধ এ।*, বাবু কেদারনাথ দাদ এ এই ।*. নবাব সৈয়দ আবছুল সোভান চৌধুরী এ এ ১২ 
4, 391) 01709008 0 বৈ. 890 উই 1, বাবু তেজচন্ত্র বন্থ ত্র ই, বাবু রাখাল- 
দাস মিত্র এপ্রিল ও মের চাদ ॥*। তব. 0. 73881 1590 মে মাঁসের চাদ ১৯ 

এককালীন দান। 

বাবু হেমেন্ত্রনাথ সিংহ ॥*, বাবু রামতনু লাহিড়ী ॥০ বাবু বসন্তকুমার লাহিড়ী ॥*, 
বাবু ছুগাদাস বহু ১২, বাবু বিধুচন্দ্র মুখে ॥*, বাবু গোষ্টবিহারী সামস্ত ৮০) বাবু বসম্তকুমার 
সরকার ॥,) মৃত কালী প্রসন্ন বসু শ্রাদ্ধোপলক্ষে ॥*, মিসেস সেন_-লেডী ডাক্তার চ.চুড়া 
পুত্রের জন্মদিনে ১২, বাবু প্রমথন।থ দ।স ১২, বাবু হগ্চরণ দাস ৩৯, বাবু ব্রজেন্ত্রনাথ দাস 
২৯, ডাঃ শরতচন্ত্র চন্দ ॥০, ব|বু মহেশচন্ত্র দত ২২, বাবু অতয়াচরণ দাঁল 14. 49 ২২, বাবু 
নারায়ণচন্ত্র বহু ২২. বাবু রাপচগ্র দান ১৬, বাবু।ক।লীমোহন দেব ১২ বাপু নিপুলচন্দ্র গুপ্ত 


18১৪ | ' দাসী [ ধর্থ ভাগ, ৭ম মংখ্যা। 


২২ শ্রীতী মনোমোহিনী ঘোষ ১২, শ্রীমতী হরিদাসী দেবী ১২ বাবু জগৎচন্তর দাস ৫২, বাবু 
শরতচন্্র বন্দোপাধ্যায় ৫২. বাবু কামিনীকুমার চন্। ৫২, বাবু হেসেন্ত্রনাথ দত্তরায় পিতার 
বার্ষিক শরাদ্ধে ১২, বাবু বিহারীলাল মজুমদার ১২, বাবু রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যার ৫২, বাবু 
চত্রশেধর মুখোপাধায় ১৬ বাবু রাজকৃষ্চ বন্দোপাধায় ১২, বাবু মহেভ্রনাথ বসু ১২ 
বাবু হরকাস্ত বন মৃতঝির পরিতান্ত ৪১২, বাবু দেবেক্দ্রনাথ বন্ধু 4. 4. ৬২, ডাঃ রাসবিহারী 
ঘোষ ২২$ বাবু ইন্্রনারায়ণ সাধু খা ২১০, বাবু রাজেন্ত্রনাথ শেঠ ১৬, বাবু শরচ্চন্া সিংহ ১৯, 
ঘৃ. 31704%৮1 মণ ১৬ রায় রামশস্কর সেন বাহাদুর ১২, বাবু অভয়াচরণ পাল ২২ বাবু 
1িপিনবিহারী রায় ৭1০, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বৈদারত্ব ১২, বাবু হরেজ্রনাথ সরকার ।৭, বাবু 
কাঁলীচরণ বন্দোপাধ্যায় ॥*, বাবু ফিশোরীলাল সরকার ১২, বাঁবু দেবেন্জরচন্্র ঘোষ ২২, 
বাবু চারুচন্দ্র সরক।র ১২, বাবু চন্দ্রকাস্ত সেন ১২, বাবু হরিশ্চন্ত্র নিয়োগী ১২, মা-জামাল- 
পুর ৮২, বাবু জয়কৃঞ্ণ বস্তু ++ অজ্ঞাত ১৫৩১ কটন গ্রীট ২২, বাবু রাধানাথ যুগোপাধায় ১২, 
বল্স এলাহি ।”, বাবু কেদারনাথ কুলভী ১২, বাবু বিজয়বিহারী.চটে। ১২,বাবু গিরিশ্চন্র সেন।০ 
বাবু লক্ষ্ীশ্বর হাজারিকা ১২৭ 4 (19009 ৬1060118. [08161 /*১ বাবু নলিনাক্স রায় 
চৌধুরী 1০, বাবু হরিপদ বনু ।০, বাবু রাইচরণ বিশ্বাস।০, বাবু পর্ণচন্্র চট্টোপাধায় /০, 
পণ্ডিত নৃত্যগোপাল কবিরত্ব ৪২, বাবু নিরুপমকুমার বিশ্বান ১২+ বাবু কেদারনাথ দত্ত ১২. 
বাবু প্রসন্নকুষার মুগো। ১২, মৌলবী মহম্মদ ইয়শ্ফ খা ১২, বাবু আনন্দচন্ত্র দান ২. বাবু 
যোগীব্দ্রনাথ ঘোষ ।০, বাবু বিরাঁজকুষ্ণ ঘোষ ১২, বাবু অক্ষয়কুমার সুখান্গি ১২1 
অন্ঠান্ত প্রকারে আয়। 
এজেন্ট দ্বার! পুল্তক বিক্রয়, কমিশন ও পার্শেল খরচ বাদ, ২০২+ চাঁউল বিক্রয় ২//*। 
চাউল। 


বস্ত্রাদি। 
বাবু বসস্তকুমার মুখোপাধায় £$-গরম কোট ১, বাবু কেদারন।থ মজুমদার দ্বিতীয় 
14. 8. পরীক্ষায় পাশ উপলক্ষে:-_ ধুতি ৬, চাদর ২, সার্ট ৫, বালিসের ওয়ার ১, বিছানার 
চাদর ১, খাট ১, গণ্রিফক ১। 
বাবু হরকাস্ত বস্থ মৃতঝির পরিত্যক্ত ১--সোনার মাঁছুলী ১$ ধুতি ৪, দোনার দান ৩, 
এ ধুতি ১, ফ্লানেলের জামা ১, বিছানার চাদর ১। 
মোট আয়। 
মাসিক চাদা ১২৪০, দানপ্রাপ্তি ১০৬।/২০, অন্যন্ত প্রকারের আয় ২২৮/৭, বিগত 


মাসের জের ৩৫৮/১*, উদ্বৃত্ত জম! %*) মোট আয় ১৭৮/১২।। 
বায়। 
পূর্বের পার্শেল খরচ 8/১*, আদায় কারীর ব্যয় ১৮/১৫, মুটে %*, গিরিডি সেবালয় 


মঃ অঃ কঃ সহিত ১১১1%*, ডাক ব্যয় ১২, মেহেরপুরের ছুটা রোগীর জন্য ১৫1%০, 
একটী পথে পরিতাক্ত রোশী হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যয় |, এজেপ্টের দরুণ ব্যাগ ২৯ 
মার্পিকদহের একটী আতুর গিরিভিতে পাঠাইবার ব্যয় ১০4০, রোগীর আহার %০বিবিধ /১২।, 
মোট ব্যয় ১৬,২১৭ । 


ছুষ্টি ভিক্ষ। পূর্বববৎ চলিতেছে। 


মোট আয় বায়। 
মোট আর ১৭৮/১২, মোট বায় ১৬০৩৭, হন্তেস্থিত ১৮১৫ । 


স্থানাভাবে মুল্যপ্রাপ্তি স্বীকার দেওয়। গেল না। 
কলিকাতা, ২*৮,২নং কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রাট, প্দাসী'-কার্য্যালয় হইতে 


শ্ীবৈকুষ্টনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও 


২১১নং কর্ণওয়াপিস্‌ ষাট ব্রাঙ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীপলিতমোহন দাস 
কতৃক মুদ্রিত। 


দাসী 
তুকারাম। 


নবম প্রস্তাব । 


তুকারাম যে সময়ে আবির্ভূত হুইয়াছিলেন, তাহ! মহথারাষ্ট্রজাতির ইতি- 
ছাসে বিশেষরূপে স্মরণীয় । একদিকে বাহুবল ও জ্ঞানবল এবং অপর দিকে 
ভক্তিবল, এই তিনের সন্মিলনে মহারাষ্ট্র দেশ তখন অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবা- 
স্বিত হুইয়াছিল। বাহুবলের অবতার স্বরূপ শিবাজী, জ্ঞানবলের অবতার 
স্বরূপ রামদীস স্বামী* এবং ভক্তি ও প্রে্বলের অবতার স্বরূপ তুকারাম, 
তিন জনই এক সময়ে মহারাষ্জাতির মধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সমগ্র হিন্দুজাতির অভ্যন্তরে নবজীবন সঞ্চারের জন্তই যেন বিধাতা তাহা 
দিগের তিন জনকে সমকালে মহারাষ্্র দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের 
ব্যক্তিগত জীবনের ন্তায়, জাতীয় জীবনেও এমন এক একটা "গুভযোগ* 
উপস্থিত হয় যে, সেই সময় নান বিষয়ে তাহার উন্নতি ও সমৃদ্ধি লক্ষিত 
হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতাবী মহারাষ্ট্র্জাতির ইতিহাসের এই শুভ যোগ- 
কাল। বীরবর শিবাজীর বলে বলীয়ান্‌ হুইয়া, মহারাষ্্র সৈনিকগণ থে 
সময় বিজয়নিনাদে দিত্মগল প্রতিধবনিত করিত, তুকারামের রচিত অভঙ্গ- 
সমূহ সেই সময়ই গৃহে গৃহে সংকীন্তিত হইয়া, মহত দহ মহারা্ নরনারীকে 
তক্তি ও প্রেমে বিগলিত করিত। ধীছারা বিবেচন|! করেন যে, শিবাজী 
কেবলই বাহুবলের দ্বারা মহারাষ্ট্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার! 
্রাস্ত ; এক পদে বিচরণ করিয়! সংসারযাত্র! নির্বাহ করিবার স্ায়, একমাত্র 
বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়! জাতীয় জীবন গ্রতিষ্ঠ! কর! অসম্ভব । মুদল- 
মানগণ যে শত বর্ষের মধ্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্র হইতে ভারত-দাগর 


* ইনি শিবাজীর দীক্ষীপ্তরু ছিলেন । শিবাজীর সাংসারিক ও বৈষয়িক (72010) অধি- 
কাংশ কাঁধ্য ইহারই আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে সম্পাদিত হইত। সর্ব কাধ্যে সঙ্গম ও 
সর্বার্থদশী বলিয়া, ইহার হ্যদেশীয়গণ ইহাকে "সমর্থ রামদান স্বামী” এই গৌয়বজনক 
আখ্যার় অভিহিত করেন। | - 


৪১৬ দাসী [ ৪র্ঘ ভীগ, ৮ম সংখ্যা। 


পর্যযস্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহ! কেবল বাহুবলের গুণে নয়, ধর্ম 
বলও তাহার অন্যতর কারণ। মুসলমানজাতির ন্যায় মহারাষ্ট্র জাতিতেও 
বাহুবলের সহিত ধর্মবলের সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়াই, তাহারা সমাগত 
“পবনাগ্নির” স্তায় তাদশ হুদর্ষ হইয়া! উঠিয়াছিলেন এবং এই সম্মিলনেরই 
গুণে, সমস্ত বিষয় লইয়| বিবেচন! করিলে, মহাবাষ্ জাতি এখনও ভারতের* 
জাতিসাধারণের মধ্যে অন্যতর অগ্রবস্তী জাতি। শিবাজী ও রামদাস স্বামী 
প্রভৃতির স্তায়, কুট'রবাসী দরিদ্র তুকারামও তাহার শ্বজাতির মহত্ব সংস্থা- 
পনে সহায়তা করিয়াছিলেন; তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা! এই সকল 
কথ। বলিতেছি। 
তুকারাম, শিবাজী এবং রামদাস স্বামী, কেবল একই সময়ে আবিভূতি 
হন নাই, পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধেও সম্বদ্ধ ছিলেন এবং নিজের 
নিজের প্রতি ও সামর্থ অন্ুনারে পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করিতেন । 
তুকারামের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ ও সম্মিলন, তাহাদিগের উভয়েরই 
জীবনের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন।। ইহ! হইতে তাহাদিগের উভয়ের 
প্রক্কৃতি সুন্বররূপ পরিশ্কট হইয়াছে । শিবাজীর বীরত্বের, ততোধিক 
তাহার বৃদ্ধি চাতুর্য্ের বিষয় সাধারণ্যে পরিচিত; কিন্ত তিনি যে কিরূপ 
সংযতচিত্ত ও বৈরাগ্যশীল পুরুষ ছিলেন, তাহ! অতি অন্ন লোকেই অবগত 
আছেন। রাজ! ন1 হইয়া সন্ন্যাসী হইলেও তিনি একজন আদর্শ সন্ন্যাসী 
হইতেন। এক দিকে রাজপদ তুচ্ছ করিয়া, শিবাজী যেমন মুনিজনোচিত 
কঠোরত। ও নিগ্রহ অভ্যাস করিতে পারিতেন, অপর দিকে তুকারামও, 
তেমনই দরিদ্রতার গ্রস্থিনিম্পেষক যন্ত্রে নিম্পি্ই হইয়া, সাংসারিক সম্পদ ও 
রশ্ব্ধ্য ধূলির হ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। শিবাজী এবং তুকারামের 
সাক্ষাৎকারে আমরা এই উভয়েরই দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই। বাল্যকাল হইতে 
পুরাণ ও কথকতাদি শ্রবণে শিবাজীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাহার অভি- 
ভাবক দ্রাদাজজী কোগুদেও+ তাঁহাকে সর্বদাই বলিতেন, প্রাজ্যসাধন রূপ 
মহাব্রত সম্পন্ন করিতে হইলে, সাধুপুক্ষদিগের আশীর্বাদ, উপদেশ ও সঙ্গ- 
বুদ্ধি বিদ্যা সহ্ন্ধে বাঙ্গালিই সর্বাপ্রবর্তী বলিয়। পরিচিত্র; কিন্তু রাসকৃষ্গোপাল 
তাশারকর, কাশীনাথ ত্রান্বক তেলঙ্গ এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের স্কার ব্যক্তি বাঙ্গাল! 
দেশেও অধিক জন্মগ্রহণ করে নাই। 


+দাদাতী কোওদেব নিজেও তুকারামের বিশেষ গুধপক্ষপাতী ছিলেন। একণার 
ছুইজন ব্রহ্মচারী, তুকারামের ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোগুদেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত 


আগষ্ট, ১৮৯৫। ধু তুকারাঁম ৪১৭ 


লাভ নিতান্ত আবশ্তক। শ্শিবাজী সেইজন্য কখনও সাধুসঙ্গ লাভের অবমর 
ত্যাগ করিতেন ন|। তুকার|মের সদ্গুণাবলী এবং তাহার কথক্তার প্রশংসা 
শ্রবণ করিয়!, শিবাজী তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্ত একান্ত উৎস্থক হইলেন। 
তুকারাম সঙ্কীর্তন ও কথকত]1 করিবার জন্ত এই সময় লোহগ্রামে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। শিবাজী তাহাকে আপনার রাজধানী পুনায় আনয়নের 
জন্য, সম্ত্রমহৃচক ছত্র, অশ্ব ও একজন কারকুন প্রেরণ করিলেন। তুঁকারাষ 
শিবাজীর নাম অবগত ছিপেন, এবং ধর্মান্ুরাগী ও স্বজাঁতিবংসল রাজপুত্র 
বলিয়া, তিনি মনে মনে তাহাকে সমাদর করিতেন । কিন্তু তাহার বহজনা- 
কীর্ণ ও এখ্বধাড়ম্বরপৃর্ণ সভায় গমন করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না । ধর্ম 
জীবনের প্রারস্ত হইতেই তুঁকারাম নিজ্জনতাপ্রিয় হইয়াছিলেন। ধনাঁট্য 
লোকদিগের নিকট গমন করিলে পাছে তাহাদিগের প্রদত্ত উপায়নাদি গ্রহণ 
করিতে হয়, এই ভয়ে তিনি সব্বদাই সশঙ্ক থাকিতেন। স্থতরাং তিনি 
শিবাজীর আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন ন।। শিবাজীর কারকুন 
তাহার নিকট যাইয়। বলিলেন, “মহারাজ আপনার দর্শনের জন্ত আতুরের 
হ্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন ; তাহাকে দশন দানে সনাথ করুন্।৮ তুকারাম্‌ 
বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। এক দিকে রাঁজপুক্র শিবাজীর ব্যাকুল 
আহ্বান এবং অপর দিকে এ্রশ্বপ্ক্যের বিভীষিকাময়ী মৃত্তি, উভয় বিষয় চিন্তা] 
করিয়। তাহার চিত্ত দোলায়মান হইল। তুকারামের আশঙ্কাও নিতাস্ত 
অমুলক ছিল না। তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে, প্রশ্বর্ধাশালী ব্যক্কি- 
গণ সাধু সন্নযামীদিগকে, সাক্ষাতের সময়, এত অধিক অর্থ উপায়ন প্রদান 
করিতেন, যে, নিতাস্ত নিম্পৃহ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহার প্রলোতন 
অতিক্রম কর! ছুরূহ হইত। শিবাজীর আমন্ত্রণে তাহার চিত্তের অবস্থা 
কিরূপ হইয়াছিল, নিয়ানুবাদিত অতঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইবে 7-_ 


“চাহিন। যে সব নাথ) কেনগো দিতেছ মোরে ই বিজন বিপিন মাঝে সতত হরষে র'ব। 
নিরন্তর কেন হেন ফেলিছ সঙ্কট ঘোরে? জগতের কার(ও) সনে কখনও না! কথা ক'ব & 
সংদার হইতে সদ! দূরে রহিবারে চাই। এইমাত্র চাহি শুধু যেন দেহ, ধন, জন। 
মানবের সাথ আর কারতে বামন! নাই ॥ বমন সদৃশ সদ। করি প্রভু দরশণ ॥ 





করিল, তিনি তুকারামকে প্রকাগ্ঠ সভায় আহ্বান করিয়! আল্মপক্ষ সমর্থন করিতে খনি 
লেন। তুকারাম সেই উপলক্ষে যে সকল অভঙ্গ গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিরা, 
অভিযোগকারী সঙ্গ্যাপীদ্বয়ের চিত্ত পরিণষ্িত হইল। দাদাজী তুকারামকে সমাদর ও 
অন্ন পুরবক নিন্দক সন্নযানীদিগকে ভত্মন। করিয়। বিদায় দান করিলেন 


৪১৮ 


তুকা বলে, পদে তব এই নিবেদন করি। 


দাসী 


র্‌ 


[ ৪র্থ জাগ, ৮ম সংখ্যা। 


সকলই তোমারই ইচ্ছা হে পণ্ররপতি হরি ॥+ 


এ সম্বন্ধে আরও একটী অভঙ্গের অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 


£সস্ত্রমের চিহ্ন ছত্র, ঘোটক, মশাল, 
চলিতে পুণ্যের পথে বড়ই অগ্রাল॥ 
ছে পণ্তরপতি, মোরে বল কেন তবে, 
বিষম বন্ধনে ভার জড়াইছ এবে? 


সন্মান, এশ্বর্যা, দত্ত, আড়ম্বর হায়। 
শুকর পুরীব সম ঘৃণি সে সবায়। 
ভুঁক। বলে, ত্বর| করি এস একবার, 
বিপদ-পতিতে হরি করগে। উদ্ধার ॥ 


শিবাতীকেও তুকারাম তাহার আহ্বানের প্রত্যত্তরে চারিটী অভঙ্গ 


প্রেরণ করিয়াছিলেন। 


তুকারামের সাংসারিক অভিজ্ঞতার 
ভঙ্গের অনুবাদ প্রদত্ত হইল ;-- 


বিশ্বত্রষ্ক। এ জগৎ করি নিরমাণ। 
বিচিত্র নৈপৃণ্য-লীলা করিল। বিধান ॥ 
সপ্রেম লিপিতে তব হ'তেছে প্রতায় । 
ধর্মজ্ঞ, চতুর, তুমি সাধুঃ সদশয় ॥ 
গুরুর চরণে তব আছেস্থির মতি 
বিশ্বাস আছকে দৃঢ় ধরমের প্রতি ॥ 
পবিত্র এ “শিব” নাম সেজেছে তোমারে। 
প্রজাদের তাগ্যহত্র ধুত তব করে ॥ 
ধ্যান-যোগ, ব্রত আর যম, আরাধন। 
করিয়াছে মুক্ত তব সংসারবন্ধন ॥ 
দেখিতে আমার তব দৃঢ় অভিলাষ । 
পত্ত্রেতে তোমার তাহ। করেছ প্রকাশ ॥ 
কিন্ত নিবেদন মোর শুন নরুবর। 
দ্রিতেছি পত্রের তব এই সহুত্বর ॥ 
কানননিবাসী আমি উদাসীন বেশে, 
বাসনাবিহীন হয়ে ভমি দেশে দেশে ॥ 
কদ।কার, ধুলিময়, বসন বিহনে 
ফল মূলাহারে তনু ক্ষীণ দিনে দিনে ॥ 
শুষ্ক কর পদ, সদ! বিকট যুরতি। 
দেখিলে আমারে তুমি না পাইবে প্রীতি ॥ 
বন্ধুাধে এই আমি করি নিবেছন। 
মোরে দেখিবার কথ তুলে! না রাজন্॥ 


যাব যে তোষার কাছে, কি কলিবে ফল? 
পধশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল ॥ 


অভাব ছিল না। 


তাহাতে তিনি শিবাজীকে তাহার রাজকর্তব্য 
সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । 


সারের প্রতি উদাসীন হইলেও 
নিয়ে সেই কনুটী 


সদয় তোমারে সর্ব অন্তর্যামী যিনি । 
তাই লিখিতোছ আজ হেন দীন বাণী॥ 
ত। না হলে (িষ্ঠলের মেবক যে জন, 
কপার ভিখারী সে ত নহে কদাচন ॥ 
রুক্ষকঃ পোষক মোর প্রতু তগবান। 
কেব৷ আছে এ জগতে তাহার সমান ॥ 
চাহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ, 
শৃন্ত করিয়াছি, ছিল যত অতিলাষ ॥ 
ত্যজিয়। বিষয়-তৃষ। সংসাগের কাম, 
লভিয়াছি বিন। করে নিবৃত্তির গ্রাম ৪ 
সতী যথ৷ চাহে মাত্র নিজ প্রাণেম্বরে। 
তেমতি ব্যাকুল প্রাণ বিষ্ঠটলের তরে । 
কিছু নাহি হেরি ভবে শুধু নারাযণ। 
তোমরেও তার মাঝে কার দরশন॥ 
ভাঁবিতাম তোমরেও বিষ্টল বলিয়া, 
কেন তবে হেন (লপি দিলে পাঠাহ্‌্য়।? 
সাধুগুরু রামদাস, শিষ্য তুম তার, 
অচল! ভকতি পদে রাখিবে তাহার ॥ 
অন্য গুরু প্রতি তব চিত্ত যদি ধায়, 
তার প্রতি ভক্তি তব কিনে রবে হার়। 
তুকা বলে, শুন ওগে। বুদ্ধির সাগর। 
তক্তিতে ভক্তের মোক্ষ ঘটে নিরস্তর ॥ 


মুক্ত আছে ভিক্ষাপধ, হবে ক্ষুধ! নাশ, 
লজ্জা! নিবারিতে পথে আছে ছিন্ন বাস ॥ 


 * বন্তমান প্রবন্ধে সন্িবিষ্ট অভঙগুলির, সত্যেন্্র ব।বুর কৃত অনুবাদ সত্বেও, আমর! নিজে 
অনুবাদ করিয়া দিলাম । অবলম্থিত যুলের সহিত পার্থকা বশতঃ আমাদিগের অনুবাদের 
সহিত নত্যেন্র বাবুর অন্থবাদে পার্থক্য লক্ষিত হইবে। 


আগষ্ট, ১৮৯৫।] 


পাষ।ণ উত্তষ শয্যা করিতে শয়ন । 
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আবরণ ॥ 
পর অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে, 
আ়ুমাত্র ক্ষয় হয় বাসনার বশে ॥ 
সম্মান প্রয়াসী জন রাজগৃহে যায়। 
কিন্তু বল শান্তি কডু মিলে কি সেখায়? 
সমাদর পান সেখ। ধনবান জন) 
দরিদ্রের ভাগ্যে মান ন। মেলে কখন্‌ ॥ 
বেশ, ভূব1, আড়ম্বর হেরিলে নয়নে 
মৃত্যু মম বিস্ভীষণ বোধ হয় মনে ॥ 
হয় ত এ সব কথ! করিয়া শ্রবণ, 
বিরত আমার প্রতি হব তব মন। 
কিন্ত আমি জানি ভাল অন্তধ(মী যিনি, 
মোর প্রতি নিরদয় না হবেন তিনি ॥ 
গরীয়ান যেই জন সাধু সদাচটর, 
কঠোর সংযমে নিত্য দ্বিন গত যাঁর ; 
ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত সদ। করে অনুষ্ঠান, 
কামন। থাকিলে সেও নীচের সমান । 
তুক1 বলে ধনি জন, ভোমাদের মান 
নশ্বর, আমর কিন্তু চির-তাগ্যবান্‌ ॥ 


এই মহাষোগ নিতা সাধিও ষতনে, 


তুকারাম ৪১৯ 


শুভ যাহা, ঘ্বণা কভু করিও না! মনে ॥ 
যে কাধ্য করিলে হয় পরপের সঞ্চার । 
যনে করিও তাহা নিত্য পরিহার ॥ 
তোষার অধীনে যদি থাকে খল জন, 
তাদের বচনে কতু নাহি দিও মন॥ 
গুণী যেবা, রাঙ্্য যেই করিছে রক্ষিত, 
বিচার কন্িয়। তুমি দেখিবে বিহিত ॥ 
মকলই ত জান ভূপ, কি বলিব আমি, 
অনাথ দুর্ববলে কভু তুলিওন। তুমি ॥ 
শুনিলে এ সব গুণ, পাৰ আমি প্রীতি ॥ 
সাক্ষাতে নাহিক কায শুন নর্পতি | 
দরশনে নাহি হবে কেন ফলোদয়। 
বুথ কাষে দিন মাত্র হইবেক ক্ষয়॥ 

ছু একটা কাঁধ যাহ। ভাল বুঝি মনে। 
হ'ক্‌ ভ্রম, ভাই লয়ে রহিব যতনে ॥ 
সর্ববজীবে এক আস্মা দেব নারায়ণ । 
এই সার কথ। সদ রাখিও স্মরণ ॥ 
গুরু রামে চিত্ব সদাস্থপন কাঁরবে। 
গুরুরামদাসে নিত্য আপন ভাবিবে ॥ 
মানব জনম তব ধন্ত নরপতি। 

কীন্তির গৌরবে তব পূর্ণ আজ ক্ষিতি॥ 





আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্র রাখিয়।* তুকারাম যেরূপ দৃঢ়তার অথচ মধুরতার 
সহিত শিবাজীর পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহ! অতি সুন্দর হইয়াছে। 
কিন্তু দ্রায়োজিনিন্‌ আলেকৃজাগারের নিকট উপস্থিত না হইলে, আলেকৃ- 
জাও্ারই দায়োজিনিসের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তুঁকারামের 
অভঙ্গসমূহ পাঠ করিয়! এবং তাহার নিম্পৃহতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া» 
শিবাশীর তাহাকে দর্শনের ইচ্ছা আরও' বলবতী হুইল এবং তিনি নিজেই 
তুকারামের নিকট আগমনের আন্ত প্রস্তত হইলেন; এবং বস্ত্র, ভূষণ 
পূজার উপচার সামগ্রী ও বহুমূল্য উপায়নাদি সঙ্গে লইয়া, সাহুচর 
তাহার নিকট লোহগ্রামে আগমন করিলেন। তুকাঁরামকে প্রণাম ও 
অর্চনানত্তর শিবাজী একটি পাত্র স্বর্ণ খুদ্রায় পূর্ণ করিয়া তাহা তুকারামের 


০৬ পপ 


* কেহ কেহ এইক্জুপ সাতটা অভ্তঙ্গ তুকারামের রচিত বলিয়। নির্দেশ করেন, কিনতু 
মহীপতি তাহার গ্রন্থে ৪টী মাত্র অডঙ্গের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে 
অপর অতঙ্গগুলি তুকারামের রচিত কি না সন্দেহ হওয়ায় আমর! তাহার অনুবাদ করিলাম 
না। প্রথমোলিখিত অতঙ্গ দুইটা শিবাজীকে লিখিত নয়, তুকারামের নিজের মানাঁনক 
অবস্থা সম্বন্ধে অভিব্যক্ত। 


৪২০ দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৮ম সংখ্যা । 


সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। পাছে শিবাজী তাঁহাকে কোনরূপ উপহার প্রদান 
করেন, সেই আশঙ্কায় তৃকারাম তাহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে 
শিবাজীকে এরূপ উপায়ন প্রদ্ধান করিতে দেখিয়া তিনি মনে মনে বিরক্ত 
হইলেন এবং শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, প্রাজপুত্র, যাহার! 
হরির সেবক, তাহাদিগের নিকট ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও রাজাধিরাজ উভগ্নেই 
তুল্য। তুমি আমাকে যে উপহার প্রদান করিয়াছ, তাহার সহিত মৃত্তিকার 
কোন পার্থক্য নাই। হরিভক্ত হইয়া আমর! কলির প্রধান বন্ধন মোহ ও 
আশ! পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি। বিঠোবাই আমাদিগের সর্বস্ব ; 
তাহার কৃপায় আমরা (হুরিতক্তগণ ) ত্রিভুবনের গ্রশ্ব্যের অধিকারী; 
বিঠোবা আমাদিগের জনক, জননী ) তাহার বলে আমরা অসীম বলীয়ান্‌; 
সমগ্র বৈকুঠ এক্ষণে আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে এবং সর্ব আমাদিগের 
প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধন, প্রভূতা ও বল, এই তিনটাতেই রাজার 
রাজপদ, কিন্ত বিঠোবার কৃপায় এই তিন বিষয়েই আমর! রাজাদিগের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আমাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যদি তোমার ইচ্ছা হইয়| 
থাকে, তবে আমি যাহাতে আনন্দ করি, তুমিও তদহ্ুসরণ কর। হরিনাম 
গান কর, কণ্ঠে তুলদীমাল্য ধারণ করিয়া ও একাদশী ব্রত পালন করিয়া, 
আপনাকে হরিদাস রূপে পরিণত কর; তাহ হইলেই আমার সস্তোষ 
বিধান কর1 হইবে ।” 

আলেকৃজাগারের সহিত দায়োজিনিসের ব্যবহার ইতিহাসে স্মরণীয় হই- 
য়াছে। তাহার সহিত পাঠক তুকারামেরও নিস্পৃহতা ও দৃঢ়চিত্তত! তুলন! 
করুন্। মহারাষ্ট্র দেশের সর্বপ্রধান ব্যক্তি আলিয়া আজ তুকারামের দ্বারে 
কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; অথচ চীরধারী তৃকারাম তাহার প্রদত্ত স্বর্ণরাশির 
দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না, এদৃশ্ত বান্তবিকই অব- 
লোকনীয় এবং কবির লেখনীতে ও চিত্রকরের তুলিকায় অমর হুইবার 
যোগ্য । নিম্পৃহতায় তুকারাম ও দায়োজিনিস্‌ সমকক্ষ হইলেও, উভয়ের 
উক্তিতে স্বর্গ মর্ত্য বিভিন্নত1। 

শিবাজী তুকারামের উপদেশ শ্রবণ করিয়। এবং তাহার নিম্পৃহতা দর্শন 
করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি তুকারামের প্রত্যাখ্যাত ধন ব্রাঙ্ষণদিগের 
মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং তাহার সক্কীর্তন শ্রবণ করিবার আশায় কয়েক 
দিন লোহগ্রামে অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন শিষ্য তুকারাম মহোৎ- 


আগষ্ট, ১৮৯৫ । ] তুকাঁরাঁম ৪২১ 


সাহে সঙ্গীত করিতেন। ভক্তগণের আনন্দোচ্ছণাসে এবং মধুর বীণা ও 
মুদঙ্গধ্বনিতে দশদিক পরিপূর্ণ হইত। শ্রোতাগণের সপ্রেম একাগ্রতায় 
এবং তৃকারামের ভক্তিপ্রধান উপদেশ গুণে সন্কীর্তন অতি মধুর ও হ্বদয়- 
স্পর্শী হইত। শিবানী একবারে বিমোহিত হইলেন। এক দিন তুকাঁরাম 
নিয়লিখিত মর্মে একটা সক্ীর্ভন করিলেন ;-_- 


হরি, তুমি মম পিতা, তুমি মম মাতাহে। বিনাশ মঙ্গল তার কি ফল রহিয় হে॥ 
সুহৃদ, সথ! তুমিঃ তুমি মম ধন জন; যেথা তব অধিষ্ঠান, সেই পুণ্য তীর্থস্থান 
প্রাণ রমণ তুমি, শান্তি সদন হে ন। ত্রমিল যদি পদ কি ফল তাহায়হে॥ 
আপন বলিতে প্রভু তোমা বিনা কেহ নাই । ত্যজিয়ে বিষয় হুখ তব শ্রীচরণে হরি, 
সাধনের ধন তুমি, তুমিই শরণ হে। তশ্ু, মন, সব মম করেছি অর্পণ হে॥ 
ত্রিভূবন পূর্ণ করি, রহিক্াছ তুমি হরি, বিন! তব গুণ গাথা, অসার জ্ঞানের কখ। 
তব দরশন বিন! বৃথ। এ নয়ন হে। বিফল প্রয়াস শুধু, চাহিন। শুনিতে হে॥ 
তব দরশন বিন। বৃথ। এ নয়ন হে ॥ এ বিষম ভবনদীও চাহ রে তরিতে যদি, 
তব গুণযে রসনা, কভু না করে ঘোষণা, এস) বিঠো।ব।র পদে লইগে শরণ হে॥ 


তুকারাম, ভক্তি-গদগদ কে এইরূপ সঙ্ধীর্তনানন্তর, উচৈঃস্বরে হরিনাম 
ঘোঁধণা করিতে আরম্ভ কারলেন। যে মানসিক বলে তিনি দ্বারস্থ নর- 
পতিকে ক্ষুত্র পিপীলিকার সহিত তুলনা করিতে ভীত হন নাই, তাহা! 
দন করিয়া শিবাঁজী বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং অক্ষৌহিণী পতির অপেক্ষা 
এরূপ সন্াসীর শক্তি অধিক বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নিজের 
রাজ অপেক্ষা, তুকারামের সন্ন্যাসী পদ তাহার নিকট শ্রাধ্য বোধ হইল। 
তিনি তুকারামের ন্যায় নিজ্জনে ধর্মালোচনায় জীবন যাপন করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্তনের পর অরুণোদয়ের পুর্বে মঙ্গল 
আরতি দর্শন করিয়। অন্তান্ত সকলে যখন আপন আপন গৃহে প্রতিগমন 
করিলেন, শিবানী তথন তুকারামকে নমস্কার পূর্বক রাজবেশ পরিত্যাগ 
করিয়া, নিকটবস্ভী একটী অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং আপনার কর্মচারী- 
দিগকে আজ্ঞা দিয়! গেলেন যে, তাহার! যেন কোন কারণে তাহার নিকট 
গমন না করেন। সমস্ত দিন অরণ্যবাসের পর শিবাঁজী প্রতিদিন রাত্রিতে 
তুকাঁরামের সঙ্বীর্ভন শ্রবণ করিবার জন্য সেই গ্রামে আগমন করিতেন । 
তাছার এইকপ ব্যবহারে তাহার কর্ম্মচারিগণ ভীত হইয়া তাহার জননী 
জিজিবাইকে এই সংবাদ লিখিয়া পাঠাইপেন। জিজাবাই শুনিবামাত্র 
ব্যাকুলিত চিত্তে লোহগ্রামে উপস্থিত হইলেন। শিবাজীর কর্চারিগণ 
জিজিবাইকে বলিয়াছিজেন যে, তুকারাম হইতেই এই দর্বনাশ ঘটিয়াছে, 
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তাগারই উপদেশ শ্রবণ করিযা শিবাজী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন। 
জিজিবাই শুনিয়া তুকারামের শরণাপত্রা। হইলেন এবং অশ্রপূর্ণনয়নে 
তাহবকে ৰলিলেন,--"আমার একটী মাত্র পুত্র আপনার উপদেশে সংসার- 
ত্যাগী হইম্মাছে, এ পর্যন্ত তাহার কোন পুত্র কন্ত। হয় নাই? সুতরাং 
আমাদিগের বংশের স্কিতি ও রাজ্য রক্ষা কে করিবে? আপনি রুপা- 
পুর্ব্বক আমার পুত্রকে আমায় তিক্ষা দিন।” এই বলিয়া তিনি অঞ্চল 
প্রসারণ পূর্বক, তাহার পদতলে নিপতিত হইলেন। করুণম্বদয় তুকারাম 
তাহাকে আশ্বাম প্রদান পূর্বক ৰলিলেন, ”শিবাজী কীর্তন শুনিতে 
আদিলে, আমি ত্মহাকে উপদেশ দ্বার! পুনর্বার সংসারে প্রবিষ্ট করাইব, 
আগনি চিন্তিত হইবেন ন1$ বিঠোবাবর ভজন করুন, তিনি আপনার 
ছঃখ দূর করিবেন।” পরদিন রাত্রিতে শিবাজী সন্কীর্তন স্থলে উপস্থিত 
হুইলে তুকারাম তীহাকে মাংসারিক কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান পূর্বক 
বলিলেন, ষৎকর্্মই “সংসার সমুত্্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী। ধর্ধ- 
শান্ত্রকারগণ বলেন, স্বধর্থ প্রতিপাবন ভিব্ন পরিত্রাণের অন্ত উপায় নাই; 
অপরের ধর্ম উৎকই হইলে তাহার আচরণে কোন ফল লাত হয় ন|। 
বিধাতা মানবসমাজ স্যঙ্টি কথিয়! প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম নির্দেশ 
করিয় দিয়াছেন এবং সকলেছ নিজের নিজের ধর্ম প্রতিপালন করিবে, 
ইহাহ্‌ শ্রুতির আদেশ। যে ক্রত-বাক্য প্রতিপাণন না করে, সে অধঃপতিত 
হর।” এই বলিয়া ভুকারাম ব্রাহ্গণাদি জাতির ধর্ম নির্দেশ পূর্ব্বক, 
শিবাজীকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সম্বন্ধে বলিলেন, “সম্মুখ যুদ্ধে শত্রু জয় ও প্রজা 
পাঁজনই ক্ষত্রিয়ের ধন্দ। বিলামী ব্যক্ি নিজের অবয়বের পুষ্টিসাধন 
করিয়া, যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করে, নরপতিথণ স্ব শ্ব গ্রজাপুঞ্জকে স্থখী 
দেখিয়! সেইক্প আনন্দ লাভ করেন। নদ্বিবেকের মহিত প্রজা পালন 
অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহত্তর ধর্ম আর কিছুই নাই। ক্ষত্রিয়গণ অনৈষুর্যয, 
সত্যনিষ্ঠা, প্রজাপুপ্রের সুখে স্থথান্ভৃতি, সর্তৃতে দয়। এবং সর্বকালে 
ক্রিশ্মরণ দ্বার! ভগবানের করুণ! লাভ করেন; তীাহাদিগের পক্ষে অরণ্যা- 
শ্রয়ের কোন আবশ্বক নাই, ভগবান স্বয়ং আসিয়াই তাহাদিগকে দর্শন 
দান করেন।” তুকারামের এই উপবেশে শিবাজীর হৃদয় পরিবর্তিত 
হইল। তিনি পুনর্বার রাঁজচিছু লমুধ্ায় গ্রহণ করিলেন এবং জননীর 
সহিত কয়েকদিন সেখানে বাস করিয়! তুকারামের মন্ীর্তন শ্রবণে পরিতৃপ্ত 
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হইলেন। অঞ্চলের নিধি পুনর্ধার প্রাপ্ত হইয়া, জিজিরাইয়ের হৃদয় কৃতজ্ঞতা য়, 
পূর্ণ হইল; তিনি তৃকারামকে প্রণিপাতপুর্বক শত শত ধন্যবাদ, প্রদান 
করিলেন। কয়েকদিন এইরূপে অবস্থানের পর শিবাজী ভূকাক্নাদের 
প্রসাদ * গ্রহণ করিয়। শ্বীর্ রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। ইহার পর 
শিবাজী কখনও তুকারামের সঙ্কার্তন শ্রবণ করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করি- 
তেম না । একবার পুনায় তুকারামের সঙ্কীর্তভন কালীন, শিবাঁজী পুন। হইতে 
১৫মাইল দূরবর্তী মিংহগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু তুকারামের 
সঙ্কীর্ভনের তিনি এমনই অন্থুরাণী হুইয়াছিলেন যে, যে কয়াদন সন্কীর্ভন 
হইয়াছিল, তাহার প্রতিদিনই তিনি সিহগড় হইতে পুনায় গমনাগমন 
করিতেন। মহীপতি বলেন ঘে এই উপলক্ষে একবার কতকগুল মুসলমান 
সৈনিক সুযোগ বুঝিম। তাহাকে সন্থীর্ভন স্থলে ধৃত করিবার জন্ঠ চেষ্টা করে। 
শিবানী আত্মরক্ষার জন্ত সন্কীর্ভন স্থল পরিত্যাগ করিতে চাহিলে, তুকারাম 
তাহাকে নিবারণ করেন এবং পরে তুকাঁপামের প্রার্থনায় বিঠোব। স্বন্ধং 
আর্সয়া শক্রসৈগ্ত বিধ্বস্ত করেন। ঘটনাটী কতদূর ধ্তিহামিক নত্য, 
তাহা নিপয় করিবার সম্ভাবনা নাই। | 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বস্থু 
বৈগ্যনাথ। 


কপ পাস সপ রি পিপিপি 
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ছুই বৎনর অতীত হইল, দাসাশ্র্মের জনৈক বন্ধু গোয়ালবে্দের নিকটবর্তী 
কোন স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। একদিন একটী ছাত্র আসিয়া! তাহাকে 
ধবর দিল--“মাঞ্টার মহাশয় ! আমাদের গ্রামের একটী বৃদ্ধা গোয়াল ঘরের 
আগুনে পড়িয়া একথানি৷ পা! পুড়।ইয়৷ ফেলিয়াছে। সংসারে তাহার কেহ 
থাকিয়াও নাই। পা থামি পচিয়া ভয্মানক ঘা হইয়াছে এবং তাহাতে 








* কথিত আছে শিব।জী তুকারামের নিকট বিদায় লইবার সময় এইরূপ চিত্ত। করি- 
যাছিলেন, যে তুকারাম যদ আমকে তাহার প্রসাদচিহুম্বূপ “ভাকর” (ভূ হহতে 
প্রস্তত এককপ রুট) প্রদান করেন) তাহা হইলে আমাদিগের রাজ্য মুসলমানদগের হত্ত 
হইতে উদ্ধত হইবে; আর যদি তিনি আমকে একটা নারকেল ফল প্রদীন করেল, 
তাহ! হইলে আমার পুত্র লাশ হইবে । তুকারাগ শিবাঁজীর মনেগত ভাব বুঝিতে পারিযা 
ডাহাকে দুইহ প্রদান করিয়্/ছিলেন। রা 552 
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পোকা পড়িয়াছে। আপনি ত দাসাশ্রমের কথা কতই বলিয়া থাকেন। 
ইহাকে যদ্দি সেখানে পাঠাইয়। দেন, তবে বড় উপকার হয়।” এই নিদারুণ 
বাদ গুনিয়া শিক্ষক মহাশয় তখনি সেই ছাত্রটাকে লইয়া পূর্বকথিত 
গ্রামে বৃদ্ধার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় গিয়া! যে শোচনীয় 
অবস্থা দেখিলেন, তাহা ভাবিতেও চোখে জল আসে! তিনি দেখিলেন, মেই 
বাড়ীর কর্তা (নাম মনে নাই) জ্বর, প্লীহা, যকৃত, উদরী এবং শোথে 
শয্যাগত। মৃত্যু যেন তাহাকে গ্রাম করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া 
রহিয়াছে । গৃহিণীরও অবস্থা প্রায় তদ্রপ। তাহাকেও গ্রহণী, স্থতিক1 ও 
অরে শয্যাগত দেখিলেন। ছুইটা অপোগণ্ড শিশুর উথ্থানশক্কি আছে 
বটে, কিন্ত পেটগুলি প্লীহাতে পূর্ণ । বুদ্ধাটা এঁ কর্তার শাশুড়ী। তাহার 
বদ প্রায় ৬০।৭* বৎসর হইবে। চোখে ভাল দেখিতে পাইত না, 
তথাপি হাতড়াইয়। হাতড়াইয়! চলিত। দে অঞ্চলে গোয়াল ঘরের মশ! 
নিবারণের জন্ত এক একটী অগ্রিকুণ্ড থাকে। ছুর্ভাগিনী একদিন সেই 
অগ্রিকুণ্ডে পড়িয়া একথানি পা ভয়ানক রূপে পুড়াইয়া ফেলে। তাহাতে 
ঘা হইয়। পোক! পড়িয়াছে। বৃদ্ধা যাতনায় চীৎকার করিতেছে! সে দৃশ্ত 
দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। বাড়ীর মধ্যে কেবল ৯১* বৎসরের 
একটা মেয়ে ভাল ছিল। সে কোন প্রকারে কষ্টে স্থষ্টে সকলের পথ্য 
যোগাইত। শিক্ষক মহাশয় সেই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। ইহাদিগকে দাসাশ্রমে পাঠাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়। পড়িলেন। 
বাড়ীর কর্তাটা যদিও ব! যাইতে রাজী হইল, তথাপি গৃহিণী কিছুতেই 
সম্মত হইল না1। গৃহিণী তীব্রম্বরে স্বামীকে বলিল- “প্রাণ গেলেও বিদেশ 
বিতৃইয়ে যাইব না। তুমি যদি যাও, তবে গলার কলসী বাধিয়। 
আমি আত্মহত্যা করিব। যেতে হয় বুড়ী যাক্‌।” সেই শিক্ষক, ছাত্র ও 
গ্রামের ছুই একজন মাতব্বর ব্যক্তি কত বুবাইলেন, গৃহিণী কিছুতেই 
সম্মত হইল না। শত যুক্তি তর্ক পরান্ত হইল, গৃহিণীরই জয় হইল। 
স্থির হইল--আর কেহ যাইবে না, কেবল বুড়ীই শিক্ষকের সঙ্গে 
যাইবে। | 

সেই দিনই বৃদ্ধার ঘ! পরিষ্কার করিয়া! পোকাগুলি বাহির করিয়! 
দেওয়া হইল; এবং পরদিন যাঁওয়! স্থির করিয়া শিক্ষক তাহার আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ পাথেয় সংগৃহীত হইল; কিন্তু 
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৫ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়। কিরূপে বৃদ্ধাকে রেলওয়ে ্েশনে আন! 
যায়? ইহার! জাতিতে চাঁড়াল, কোন পাহ্বী-বেহারা ব গাড়োয়ান 
তাহাকে আনিতে রাজী হইল নাঁ। কত প্রলোভন, কত ভয় দেখান হুইল, 
তথাপি সেই জাতিভেদের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে কেহই সাহসী 
হইল না। অবশেষে কি করা যায়? সকলেই নিরাশ হইলেন। শিক্ষক 
স্থির করিলেন, যে কোনরূপে তাহাকে দাসাশ্রমে পাঠাইতেই হইবে । সন্ধ্যার 
সময় সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া ছুই একজন মাতব্বর ব্যক্তিকে বলিলেন-__ 
"তোমরা ত এই বৃদ্ধার জ্ঞাতি; তোমরা ইহাকে ষ্টেশনে রাখিয়া আসিতে 
পারিবে নাকি?” সকলেই অস্বীকার করিল। তখন সেই শিক্ষক নিরুপাস্স 
হইয়া! বলিলেন,__”আচ্ছা তোমরা না! যাও, আমি একাই ইহাকে সমস্ত 
রাত্রি ধীরে ধীরে বহম করিয়। ষ্টেশনে লইয়া যাইব |” শিক্ষকের এই কথাক় 
ছাত্রটীও তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তত হইল। তখন গ্রামের একটী 
কৃষক যুব1 উত্তেজিত স্বরে বলিল,--“ষে যাহা বলে বলুক, আমিও আপনা- 
দের সহিত যোগ দিব। আজ আর বেল! নাই ; কাল বিকালে আসিবেন। 
আমর! তিন জনে ইহাকে ্রেশনে লইয়া যাইব” শিক্ষক এই আকন্মিক 
বন্দোবস্তে আনন্দিত হুইয়! সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। পরদিন 
আবার শিক্ষক ও ছাত্র সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন । যেমন গ্রামে প্রবেশ 
করা, অমনি চারিদিক হইতে সকলে বলিতে লাগিল--“হ্যাগো! হ্যা, এই 
কি ভদ্রলোকের কাজ ? এমন সর্বনাশ করিতে আছে? ছি! ছি! ছি!” 
শিক্ষক ত অবাক! তিনি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, 
বুঝিতে পারিলেন ন। যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই লোকে 
তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। অবশেষে একজন আসিয়া বলিল--- 
“মহাশয় ! এই গ্রামে মহেশ নামে এক চৌকিদার বাস করে। সে নাকি 
থান! হইতে শুনিয়। আসিয়াছে, কোম্পানী বাহাছুর কলিকাতায় মান্ষের 
তেল বিক্রয় করেন। বুড়াবুড়ীদের কাটিয়৷ তেল প্রস্তত হয়। আপনি 
নাকি সেই কোম্পানীর এজেন্ট! তাই এই বুড়ীকে এত আগ্রহের সহিত 
নিতে '্মাসিয়াছেন। নতুবা আজিকালিকার দিনে কে কার উপকার 
করে? মহেশ চৌকিদারের কথায় সকল লোক ক্ষেপিয়া উঠিগ়াছে। 
আপনি সতর্ক হউন।” শিক্ষক ত অবাক! একি ব্যাপার? আজিকাণি- 
কার দিনেও মানুষের এমন কুসংস্কার থাকে? যে লোকটী সাহায্য করিবে 
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বলিয়। প্রতিশ্রত হইয়াছিল, তিনি অন্তমনস্কভাবে তাহার বাড়ীতেই 
উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র সেও বলিল,_ “মামি আপনদের 
সাহাধ্য করিতে পারিব না” শিক্ষকের. মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়! 
পড়িল। গ্রামের মেয়েরা পধ্যত্ত বলিতে লাগিল--প্ভদ্রলৌকের ছেলে, 
মানুষের এমন সর্ধনাশ করে?” তখন শিক্ষক মহাশয় হাসিবেন কি 
কীদিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সকলকে পরিষ্কার 
করিয়! বুঝাইয়। বলিতে লাগিলেন, এ কথ! সর্বৈব মিথ্যা, কিস্তু কেহই 
স্বাহার কথ! বিশ্বাস করিল না। তিনি জনৈক প্রত্তাপশালী জমীদারের 
স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, নতুব1! সেদিন অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আপিতে 
পারিতেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন-_-ণতোমরা মহেশ চৌকিদারকে 
ডাক। সে কোন্‌ স্থানে এ কথ! শুনিয়া আধিয়াছে, প্রমাণ করুক। 
যদি গ্রমাণ করিতে ন! পারে, আর এই বুড়ী যত্বাভাবে এখানে মার] যায়, 
তবে তাহার নামে আমরা আদালতে নালিশ করিয়! শাস্তি দেওয়াইব।” 
এই কথা শুনিয়া সকলেই বলিয়! উঠিল-_“ঠিক্‌ কথা, ঠিক কথা, মহেশকে 
ডাঁক।” ধীরে ধীরে গ্রামের মাতব্বরগণ একত্রিত হইল। মহেশের জন্ত 
লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু চৌকিদার মহাশয় শিক্ষকের নিদারুণ সন্কন্প 
 গুনিয়! পূর্বেই চম্পট দিয়াছিলেন। কাজেই মহেশকে পাওয়া গেল না। 
স্থতরাং সকলেই শিক্ষকের কথা সত্য বঝলিয়! স্থির করিল এবং বৃদ্ধাকে 
লইয়! যাইবার অস্থমতি দিল। তখন রান্রি প্রায় ১০টা। শিক্ষক ও ছাত্র 
দুই জনে একটা! বাশের দোলা প্রস্তত করিয়! সেই বৃদ্ধার বাড়াতে উপস্থিত 
হইলেন। অন্য লোক ন৷ পাওয়ায় তাহার! দুই জনেই বৃদ্ধাকে লইয়া 
যাইতে সন্কল্প করিলেন। তাহাদের সঙ্গে গ্রামের আরও দুই একজন 
ক্কষক উপস্থিত হইল। বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, ছাত্রটা বৃদ্ধাকে ডাকিয়া 
বলিল_-“ওগো। ওঠ, মাষ্টার মহাশয় আদিয়াছেন। এখনি তোমাকে যাইতে 
হইবে” বুদ্ধ পূর্বেই তেল বিক্রয়ের কাহিনী শুনিয়াছিল, কিন্ত প্রকাশ 
বৈঠকে সে কথা মিথ্যা বলিয়া যে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহ! শুনে নাই। 
সে তীহাদের ষাড়া! পাইয়াই চীৎকার করিয়া! কাঁদিয়া বলিল-__“ওগো, 
তোমরা কে কোথায় আছ, শীম্ব আমায় রক্ষা কর। জীয়স্ত যম আমায় 
নিতে আসিয়াছে ।” সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ুগ্ন বালকবালিক1, এমন কি সেই 
মুমুর্ু কর্ড] ও গৃহিনী পর্যাস্থ চীৎকার করিয়া উঠিল। গ্রামের লোক কঙ 
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বুঝাইল, দরজ! খুঁপিতে বলিল, কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে 
২।৩ ঘণ্ট|। কাল অপেক্ষা করিফা শিক্ষক মহাশয় নিরাশ মনে ফিরিয়! গেলেন । 
ইহাঁদের আর দাসাশ্রমে আস! হইল-ন1। কয়েক দিন পরেই গুনা গেল, 
বৃদ্ধ! এবং তাহার জামাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াঁছে। হায় কুসংস্কারে 
মানুষের কত সর্বনাশ করে! 

এই ত গেল এক ঘটনা। মাঁস খানিক হইল নী প্রকার আরও একটা 
ঘটন1 ঘটিয়াছে। তাহাও এইখানে লিখিত হইল । 

যশোহর জেলার অন্তর্গত কুলবাড়িয়া বাগরীচড় গ্রাম হইতে আঁমর! 
গত মাসে একটি অবশান্গ আতুর পাইয়াছি। নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি তাহার 
স্বগ্রামস্থ একজন ভদ্রলোকের লিখিত। 

"এই ব্যক্তির নাম শ্রীরসিকলাল পাড়,ই। ইহার সর্বাঙ্গ অবশ ও কঙ্কাল- 
মাত্র সার। যশোহর জেলার অন্তর্গত কুলবাড়িয়। বাগআঁচড়া গ্রামে ধীবর- 
ংশে ইহার জন্ম । ইহার পিতা জগমোহন পাঁড়ই অতি সঙ্জন ছিল। 
রমিকের শৈশবেই তাহার মাতাঠাকুরাণীর কাল হয়। স্ৃতরাঁং বৃদ্ধ জগ- 
মোহনকে তাহার এক তগ্ীর সাহায্যে শৈশব হইতে রসিক, প্রসন্ন ও 
কৈলাস এই তিন পুত্রকে মানুষ করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। 
আজ যে রোগে রূসিককে চিরদিনের জন্য শষ্যাশীয়ী করিয়াছে, উহ তাহার 
১৩।১৪ বৎসরের সময় তাহাকে আক্রমণ করে। আমর! শুনিয়াছি, এ 
সময়ে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা! লাগিয়। তাহাকে এই দুশ্চিকিতস্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইতে 
হইয়াছিল। তাহার সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া! গিয়াছিল। কিন্তু কোন এক 
গ্রাম্য হাতুড়ে কবিরাজের সাহায্যে তাহার শরীরের উপরাদ্ধ অনেক পরি- 
মাণে ভাল হইয়! আসিয়াছিল কিন্তু নিয়তাগ পুর্ব অসাড় রহিয়। গেল। 
সেই অবধি রপিকের জীবন-প্রদীপ প্রজ্ঞলিত থাকিয়াও তাহার গৃহকে থে 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহ! আর দুর করিবার উপায় নাই। 
তাহার কি শোচনীয় অবস্থা, তাহা! কি কল্পনা করিয় বুঝিতে পারা যায়? 
তাহার প্রকৃত অবস্থা কি, ন। দেখিলে কখন হৃদয়ঙ্ষম হইতে পারে ন1। 
তাহার জন্য তাহাদের ঘরের দাওয়ায় এক পার্খে একটু দুরে একথানা 

ংশমঞ্চ বাঁদ্ধিয়া দেওয়া হইল । রসিক সেই বীশের মাচায় যে ভাবে গুইল, 
কত কত বৎসর চলিয়া গেল, ভাহার স্থানের পরিবর্জন হইল না। পে থে 
অবস্থায় শুইয়াছিল, দেই অবস্থায় থাকিয়াই মল-মুত্ পরিত্যাগ করিত) 


৪২৮ . ক্াসী . [নর্থ ভাগ, ৮ম সংখ্যা। 


মঞ্চের মধাস্থিত ছিদ্র দিয়া মল-মৃত্র নিয়ে পতিত হইত; মলমৃত্র হইতে 
পরিষ্কার করিয়। রাখিবার কেহ তাহার ছিল না। মাছি ভন্‌ ভন্‌ 
করিয়া তাহার গাত্রে জড়াইয়া খাকিত, মশা রাশি রাশি আসিয়া 
তাহাকে কামড়াইত কিন্তু হুম্তপদ্দ প্রভৃতি সকল অবয়ব থাকিতেও 
তাহাদিগকে তাড়াইয়! দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। সেই অবস্থার 
থাকিয়াই আবার তাহাকে অন্তের আনীত অন্নের দ্বারা উদর পুত্তি 
করিতে হইত। ঝবিষ্ঠার গন্ধে সে বংশমঞ্চের নিকট যাইতে কাহারও 
প্রবৃত্তি হইত না। তাহার আত্মীয়ের কেবল নাকে কাপড় দিয়া কোন 
রকমে তাহার আহারীয় মঞ্চোপরি রাখিয়া আসিত।* যদি তাহার জননী 
জীবিত থাকিতেন, ত।হ! হইলে তাহার পুত্রের এদশ! সহা করিতে পারি- 
তেন না। মলমৃত্রমঙ্ডিত অবস্থায় দূরে উদাসীন ভাবে রাখিয়া দিয়া তিনি 
কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন নাঁ। জননী জীবিত না থাকিলেও 
তাহার পিতা তাহার উপর সব্বদ1 দৃষ্টি রাখিত, তাহার ভ্রাতারাও তাহার 
অতাৰ যোচনে যত্ববান থাকিত। তাহাদের সংসারে স্ত্রীলোকের অভাব 
ছিল বৰলিয়! তাহার! গৃহমধ্যে রাখিয়া তাহার সেবা করিতে পারিত না। 
আর সেরূপ সেব! কেবল জননী ভিন্ন আর কাহারও নিকট পাওয়া সম্ভব 
নহে। বৃদ্ধ জগমোহন যতদ্দিন জীবিত ছিল, ততদিন রদিক যতদূর 
নিকটে ছিল, জগমোহনের মৃত্যুর পর মে তদপেক্ষ1! দূরে গিয়া! পড়িল। 
তাহার মঞ্চ গৃহ হইতে দূরে নির্মিত হইল। কেন না মলমৃত্রের গন্ধে 
সে গৃহে অবস্থান করা কঠিন হইয়াছিল। জগমোহনের মৃত্যুর পর 
মধ্যম ভ্রাতা প্রসন্নের উপর সংসারের ভার পড়িল। প্রসন্ন খুব বলিষ্ঠ 
এবং স্বীয় ব্যবসায়ে অত্যন্ত পটু ছিল। তাহার সংসার বেশ স্বচ্ছলতার 
সহিত চলিতে লাগিল । এই সময়ে সে বিবাহ করে। কিন্তু ইহাদের 
শ্বচ্ছল অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। অর দিনের মধ্যে প্রসন্ন হুরারাগ্য 
ব্যাধিগ্রস্ত হুইয় প্রথণত্যাগ করিল। একমাত্র কন্ত। রাখিয়া তাহার স্ত্রীও 
ইহুলোক পরিত্যাগ করিল। কনিষ্ঠত্রাতা কৈলাস এখন সংসারের ভার 
গ্রহণ করিল। সেও খুব বুদ্ধিমান ও কার্যক্ষম। কোন রূপে সংসার 





* এই সকল ন্যকারজনক বর্ণন| পাঠ করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না; কিন্তু অনেক 
হততাগ্য লোক কিরূপ নরকষন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা! সাধারণের গোচর করিবার নিমিত 
এই বর্শসাগুলি যেসন পাইয়াছি, তেমনি রাখিয়া ছিলাম। সম্পাদক । 
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চালাইতে লাগিল। কিন্তু হায় তাহার বর্তমান অবস্থা দেখিয়! চক্ষের 
জল না| ফেলিয়! থাক! যায় না। কয়েক মান হইতে সে রক্ত আমাশয় ও 
ঘরে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়৷ পড়িয়াছে। সে পরিশ্রম করিয়া! উপার্জন 
না করিলে সংসার চলে না। মধ্যে ওষধ সেবন করিয়। কিছু আরাম 
হইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না হইতে তাহাকে উদরান্নের জন্ত 
জলে ডুব দিয়া মত্ত ধরিতে হইয়াছিল। ইহাতেই তাহার রোগ বৃদ্ধি 
হয় ও জর হুইয়! নিতান্ত স্রিয়মাঁণ হইয়! পড়ে। এই কৈলাসের উপর আতুর 
রসিকের জীবিকার ভার। মধ্যম ভ্রাতা গ্রনন্নের কন্তাটীরও এই কৈলাস 
কাক! ভিন্ন আর গতি নাই। 

"আমর! ইহার এই ছুরবস্থা দেখিয়া রনিককে দাসাশ্রমে আনিবার জন্য 
একবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। দাসাশ্রমের কর্তৃপক্ষের আমাদের নিকট 
তাহার পাথেয় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের লোকের এমনি দুরবস্থা! 
--ভাহার। মনে করিল, আমর কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্ত তাহাকে দীসাশ্রমে 
আনিতে চাহিতেছি। কেহ কেহ বলিল, সরকার বাহাছরের কিছু 
মানুষের তেলের দরকার হইয়াছে, তাই কলে কৌশলে রুগ্ন অকর্থণ্য 
লোকদ্দিগকে ভুলাইয়। লইয়! গিক্স! মারিয়া ফেলে ও জাল দিয়। তৈল 
প্রস্তত করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাই তাহার। বিশ্বাস করিয়াছিল। 
তাহাদের যে সকল জ্ঞাতি দুর্গন্ধের জন্য তাহার মঞ্চের নিকট যাইত 
না--যাহার! তাহার দুর্দশার এক কপর্দক দিয়াও সাহায্য করিতেছে 
নাবা করিবে না, তাহার! গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না যাওয়! 
উচিত নহে। গেলেই মারিয়া তেল করিবে। 

_ শ্সবিশেষ বুবাইয়। বলায় রসিক আসিতে সম্মত হইয়াছিল, কিন্ত তাহার 
ভ্ঞাতিরা বাধ! দিয়া আসিতে দেয় নাই। 

“ঈশ্বরেচ্ছায় ও ভুইটী যুবকের চেষ্টায় রসিক আজ দাসাশ্রমে আনীত 
হইয়াছে । ইহার! রসিককে আনিতে গিয়া যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার 
করিকাছেন। তজ্জন্ত তাহার! ধন্তবাদের পাত্র। রমিকের আত্মীয় শ্বজনকে 
অনেক প্রকারে বুঝাইয়া ও দাসাশ্রমের বিব্রণ তাহাদিগকে শুনাইয়া_ 
এবং গ্রামস্থ সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণকে ডাকিয়! তাহাদের দ্বারা বুঝাইয়৷ ও 
অনুরোধ করিয়া ইহারা রসিককে দাসাশ্রমে আনিবার জন্য গ্রস্তত 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে দিম রদিককে আনা হইল, সে দিনের 
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দৃশ্ত কি মনোহর! যুবকন্বপ্নের শ্রক্চজন বাবু স্ুশীলচন্দ্র মলিক রূসিকের 
আত্মীস্স ছুই এক জনকে মঞ্চ হইতে রূসিককে নামাইবার জন্ত বলিলে 
তাহারা নাকে কাপড় দিয়া অতি ক্ষ্টে মঞ্চের নিকট উপস্থিত হুইল। 
কিন্ত ২১ মিনিট দেখানে থাকিতে থাকিতে ওমনক ওমআাক করিয়া 
বাম করিতে করিতে পলাইয়! আমিল। অবশেষে একটা ঘীবর বালক 
রূমিকের মস্তক ও স্থশীল বাবু রমিকের পদদ্ধয়্ ধারণ করিয়া অতি কণ্ে 
তাহাকে নামাইলেন। ঝমিকের মাথায় এক ঝোপের মত চুল হহয়াছল। 
জীর্ণ মঞ্চের আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া ২৭২২ বৎসরের বুষ্টি পড়িয়। 
তাহার চুল যেকিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে 
পারা যায়। গ্রামের পরামাণিককে চুল কাটিবার জন্য ডাকিয়া আন। 
হুইল, কিন্তু মে তাহাকে স্পশ করিতে চাহিল না। তখন সুশীল 
বাবু নিজে কচি হস্তে চুল কাটিতে আরম্ত করিলেন; কিন্তু এরূপ 
চুলের জট! কাট! কি তাহার পক্ষে সম্ভব* তাহার হাতে লাগিতে লাগিল, 
তিনি পারিলেন না। অবশেষে বথে পারিতোবিকের ব্যবস্থা করিয়। 
উক্ত প্রামাণিকের গাহাব্যে চুলগুলি কর্তন করা হইল। প্রামাণিক 
স্থণীল বাবুদের প্রঞ্জা ছিল বলিয়। অবশেষে স্বীকৃত ইয়াছিল। নে চুলগুলিও 
দর্শনীয় বিষয় ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় সুশীল বাবু সেখানে উহা রাখিয়া আদি- 
য়াছেন। চুল কাটার পর রদিকের সুন্দর মুখস্রী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। 
তাহার হাতের নথও খুব বড় হুইপ পড়িয়াছিল। অনস্তর তাহাকে স্নান 
করাইয়া একখান! তক্তার উপর শয়ন করাইতে হইণ এবং তত্পরে নৌকা, 
গোবান ও রেলগাড়ীর সাহায্যে কলিকাতায় আনিয়। দাসাশ্রমের কাধ্যাধ)গ্ষ 
মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ কর। হইল। সেদিন প্রত্যুষে তক্তায় করি 
বখন রমিককে দাসাশ্রম-কার্যযানয়ের নিকট আন! হইল, তখন সকলে 
দেখিয়া অবাক্‌ ও স্তম্ভিত হহয়া গেল। আমরাও সে দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হুহয়। 
পড়িলাম। 

“ইহার পর রসিককে গিরিডিতে দাসাশ্রমের সেবালুয়ে প্রেরণ করা হই- 
রাছে। আশ! করি সে সেখানে স্থথে জীবনের অবশিষ্ট দিন গুলি কাট।ইতে 
নঞ্চমহইবে। 

“বাড়ী হইতে যখন আইসে, তখন তাহার বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত রোদন 
করিয়াছিল রূসকও বাড়ীর লকলকে ছাড়িয়া মাসিয়। অত্যন্ত ক্লেশ অন্ত 
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করিতেছিল। তাহার স্নেহ প্রবণ হৃদয় দেই রোগঞ্িষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাসের 
কষ্টের কথ। ভাবিয়। কাতর হইতেছিল। সুশীল বাবু ও তাহার সঙ্গী বাবু 
নগেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যাহাতে তাছার ভাইটী রোগমুক্ত হইয়া সুখে 
থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে । তাহারাও 
মথ(সাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন । রমিকের ইচ্ছা ষে তাহার এই ভাইটা 
দাসাশ্রমে থাকিয়া রোগমুক্ত হুইয়। গৃহে ফিরিয়। যায় এবং সে শ্বচক্ষে তাহাকে 
সুস্থ দেখিয়া! কৃতার্থ হয়।” 
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"এই সেই খগুগিরি? এইথানেই অহৃতগণ সংসারে বীতরাগ হইয়া 
নির্ঘাণের পথ অন্বেষণ করিয়াছিলেন? এইখানেই রাজেন্দ্রগণ 'বৌদ্ধবতি- 
গণের ধ্যান ও সমাধির নিমিত্ত গিরিদেহ খোদদিত করাইয়াছিলেন ?” 

পাশ্চমগগনে নানারঙ্গ ছড়াইয়া ভানু ক্রমশঃ ধরাশায়ী হইতেছেন। গিরি- 
পাদ হুহছুতে অপক্‌ ধান্তের গ্তামল দুকূল পরিয়। বিস্তীর্ণ বসুন্ধরা স্বীয় কলেবর 
মাত করিয়াছেন। পুৃব্বদিকে দেবাদিদেব ভুধনেশ্বরের তুঙ্গ মন্দিরচুড়া 
নয়নে অম্পই্ই প্রতিভাত হইতেছে । সন্ধ্যা-সমাগম দেখিয়। সমুদ্র-সমীর ক্লান্ত 
শরীর নিগ্ধ করিতেছে । লোকালয়ের কোলাহল নাই, সংসারের আকুলতা 
নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ । 

শরৎকাল। একদিন অপরাহ্কে আমর খগ্ডগিরি দেখিতে আমিয়াছিলাম। 
তথায় পাষাণময় গুল্ক! (খোঁদত গৃহ ) দেখিয়া আসিয়া উদয়গিরির উপরে 
ক্লান্তদেহে উপবিষ্ট। সন্ুখে ও নীচে “রাজারাণী গুন্ৰ।” নামক গিরিদেহ- 
খোিত পাধাণময় দ্বিতল গৃহসশ্রেণী। 

হয় ত বাহ্প্রকৃতি আমাদের চিন্তাত্রোতকে নূন্ন মার্গে চালিত করে, 
হয় ত আমাদের মনই প্রকৃতিকে ইচ্ছান্থুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া 
আপনার সহচরী করিয়া লয় । কোথায় সেই প্রাচীন বোদ্ধগণ, আর (কাথাক 
আমরা! প্রায় দুই সহত্্ বর্ষ পূর্বে বৌদ্ধকীত্তি প্রথিত হইয়াছিল; 
সামীপ্যগ্তণে আজ আমরা সেই কালের অন্তভূতি হইয়। পড়িয়াছি। আমরা 
নীরবে দেই পুরাতন কাহিনীর শোতে তানিয়া যাইতেছিলাম। যেন কালের 
পরিবর্তন হয় নাই, যেন সেই সকল গিরিগুহা এখনও ভিক্ষুগণে পরিপুণ? 
যেন আমর! তাহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
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খগুগিরিয় সন্তুখে পূর্বদিকে কনম্পেকট! আত্ত বৃক্ষের বাগান। তন্মধ্যে 
এখানে সেখানে কয়েকটা বট ও অশ্বথ গাছ। কিঞ্চিৎ ছুরে কুচিলা ও 
অন্যান্য বন্য বৃক্ষের জঙগল। একট! অশ্বথবৃক্ষস্থ কম্েকট! বানরের আক- 
ন্মিক চীৎকারে আমাদের চিন্তাআোত প্রতিহত হইল । আমার বন্ধু বলিলেন, 
"চলুন, তৃতীয়ার টা ডোব ডোব হইতেছে । এখানে হিংস্র জন্তর অসভাব 
নাই ।* বাস্তবিক, সেই বৌদ্ধঘতিগণের পুরাতন কুটীর সকল এখন হিংশ্র 
জন্তর আবাস-ভূমি হইয়াছে । পাাণময় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে, 
উচ্চগিরিশেখর বলিয়াই এখনও ভগ্ন স্তুপে পরিণত হয় নাই। 

পাষাণও কালের হাত এড়াইতে পারে নাই । স্থানে স্থানে গুন্ফা ভগ্ন 
হইয়াছে, স্থানে স্থানে শিলা সকল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বুহৎ 
বন্ত বৃক্ষে গৃহ ও প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত হইয়াছে । ছুই এক উচ্চ স্থান ব্যতীত 
সমুদয় গিরিদেহ বুক্ষাদিতে আবুত হইয়াছে । 

নীচে হইতে উপরে আরোহণের তেমন পথ নাই। তবে, প্রাচীন 
আধ্যগাথা শুনিতে মধ্যে মধ্যে কোন কোন লোক সে সকল স্থানে বিচরণ 
করে বলিয়া, লতাপাতার ভিতর দরিয়া একটা সন্কীর্ণ অস্পষ্ট পথ পড়িয়াছে। 

সেই ভিক্ষুগণসেবিত বহুকষ্টে থোদিত গুল্ফা সকল এখন সর্পাদির 
ক্রীড়াভূমি । যেখানে যতিগণ ধ্যানে দিবসরজনী যাপন করিতেন, এখন 
তাহ] আরণ্য বৃক্ষের উব্বরাভূমি। কত কত সংঘতেন্ত্রিয ব্যক্তি হয়ত সেখানে 
লগ্রসমা ধিচিন্তে বাস করিতেন, কত কত সংসার-বিরাগী সেখানে শাস্তিলাভ 
করিয়াছিলেন । 

অন্ধকার রাত্রি সমাগত দেখিয়া আমরা আর অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে 
পারিলাম না। লতাপাতার ভিতর দিয়! গাছের ডালপালা বাকাইয়া আমর! 
উদয়গিরির শেখর হইতে নিঃশবধে অবতরণ করিতে লাগিলাম । 

আমার বন্ধুর সহধর্মিণী আমাদের সঙ্গিনী হইবার অভিলাষে পাহাড়ের 
কিয়দ,র উঠিয়াছিলেন। লতাপাতায় পথ আবৃত, গ্থানে স্থানে বিশ্লিষ্ট শিল! 
নকল পতনোন্মুখ দেখিয়! তিনি কিয়দ্দ,র উঠিয়াই প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। 
উদয়প্রিরির পাদদেশে এক বৈষ্ণবের কুটীর রহিয়াছে । তাহার কুটারে বন্ধু- 
গেহিনী আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

একটি ক্ষীণ প্রদীপ গৃছের এক পারে মিটু মিট করিতেছিল। নান! 
দেশদে শান্তরের নান! ভক্তযোগী সন্ধ্যাসীর পাহ্কা-শ্রেণীর সন্ুখে দাড়াইয়! 
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বৈষ্ণব ঠাকুর তাহাদের ইতিহাস বর্ণনা! করিতেছিলেন। কাষ্ঠময় পাদুকার 
বিচিত্র রচনা, ও তদুপরি চন্দনলেপ দেখিয়া বুঝিলাম যে, তৎসমুদয়ের অধি- 
কারী নানাদেশীয় সন্ন্যাসী, ছিলেন এবং তাহাদের প্রতি বৈষ্বঠাকুরের অচল! 
ভক্তি। বৈষ্ণবঠাকুর শুভ্র শ্মশ্রতে হাত দিয়! পাছুকা-কাহিনী ব্যাথ্য 
করিতেছিলেন ; অদূরে সন্ত্রমে অবনতমস্তকে বন্ধুগেহিনী তাহ। শুনিতে- 
ছিলেন। 

আরতির সময় অতীত প্রায় দেখিয়া বৈষ্বঠাকুর আমাদিগকে পরদিন 
আসিতে বলিলেন । আমরাও সেখান হুইতে চলিয়! আমিলাম। এতক্ষণ 
আমাদের মধ্যে কোন কথা হয় নাই। কি যেন গাভ্তীধে, কি ষেন পূর্ব- 
গৌরবস্থৃতিতে, কি যেন আশাভঙ্গে, আমার বন্ধুর চিত্ত পূর্ণ হইয়াছিল। 
কতক্ষণ পরে বন্ধু বলিলেন, “আমাদেরই পুব্বপুকষ এ সকল গিরিগুহায় 
কালাতিপাত করিতেন? যদি তাহার! মত্ত্যলোক ত্যাগ করিলেন, সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের আশ্রম বিলুপ্ত করিয়। গেলেন না কেন ?” 

ছয় বত্সর পরে আবার খণগিরি দেখিবার জন্য উৎস্থুক হইলাম। কট- 
কের ঠ্রিক দক্ষিণে পুরী । পুরী যাইবার এক সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। 
সেই, রাস্ত। দরিয়া ৮ ক্রোশ গেলে পশ্চিম দিকে বাকিতে হয়। পাকা রাস্তা, 
হইতে প্রায় ২॥৭ ক্রোশ দূরে মহাদেব ভুবনেশ্বরের পুণ্যক্ষেত্র । তথা হইতে, 
পশ্চিমাতিমুথে আরও ২০ ক্রোশ গেলে খণগিরি। অতএব এ পথে গেলে, 
থণডগিরি, প্রায় ১৩ ক্রোশ দূরে পড়ে । 

এবার আমাদের খণডগিরিই দেখিবার সংস্করন ছিল। এজন্য এ বাঁকা পথে: 
না গিয়া সোজ! চদগ! পথে যাবার বন্দোবস্ত করা গেল। এ পথ দিয়া খুরদ!, 
যাইতে হয়। এজন্য উহ্থার নাম খুরদ! রাস্ত! হইয়াছে । এই পথে খণ্ডগিরি। 
কটক হইতে ৮৯ ক্রোশ দূরবর্তী । 

এবার এক জন প্রত্ব ও ভূ-তব্ব-জিজ্ঞান্থ বন্ধু সপরিবারে যাইতেছিলেন । 
এবার সেই নীরব কবি সঙ্গে ছিলেন না । আহারাদি দমাপন করিয়া! রাঝি। 
দশটার সময় স্পরীংযুক্ গোষানে চড়িয়া খণ্ডগিরি যাত্রা কর! গেল। প্রত্যুষে 
নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, পথের ছুই পারে অরণ্যানী। ঘোর অন্ধকার রাত্রে 
এপ পথ আরও অতিক্রম করিয়াছি শুনিয়া ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে, 
পাগিল। ূ 

শীওকালের হৃর্ধা, দেখিতে দেখিতে শীঘ্রই আকাশে উঠিয়া বদিলেন। 


পুত দাসী [ ৪র্ধ ভাগ, ৮ম সংখ্য।। 


শীপ্বই ৮ট। বাজিল। আমরা খগ্ডুগিরি ও উদয়গিরির মধাস্থিত সন্কীর্ণ পথ 
অতিক্রম করিয়া! উদয়গিরির পাঁদদেশে স্থিত বৈষ্বঠাকুরের গৃহের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলাম । | 

বাস্তবিক, থগুগিরি ও উদ্য়গিরি, একই গিরি? মধ্াস্থিত সন্কীর্ণ পথ 
হবার একটি হইতে অন্তটি খণ্ডিত দেখায়। বোধ হয়, এই জন্যই একটির 
বিশেষ নাম খগ্ডগিরি হুইয়াছে। উত্তয়ই ৰালুকাপ্রন্তরে গঠিত, উভয়ই 
প্রীয় এক দিকে বিস্তৃত, উভয়ই প্রায় একই প্রকার উচ্চ । চাঁরি দিকের 
ভূমি হইতে উহ্থার৷ প্রায় ৮* হাত উচ্চ মাত্র। উদয়শিরি প্রায় ৮** হাতত 
দীর্ঘ, খগুগিরিও প্রায় সেইরূপ । 

বালুকাপ্রস্তর বলিয়! গুম্কা-খননের স্থবিধ! হইয়াছে । কিন্তু ৰালুক1" 
প্রস্তর বলিয়াই গুল্ষার কারুকার্ধ্য বিলুপ্ত হুইয়াছে। পর্বভগাত্র কাটিয়! 
ষে গৃহাদি নির্মিত হয়, তাহাদিগকে এখানে গুম্ফা*+ বলে। এরপ গুক্ষ! 
পশ্চিমদিকের থগুগিরি এবং পৃর্বদিকের উদয়গিরি, উভয়েই বর্তমান । তবে 
উদন্লগিরিতে যত আছে, খণ্ডগিরিতে তত নাই। 

আর কাল বিলম্ব না করিয়! আমর! প্রথমে উদয়গিরি দেখিতে উঠ্রিলাম। 
একটির পর একটি সমুদয় গুল্ফা দেখিতে লাগিলাম। উদয়গিরির পুর্বাংশে 
প্রাণী নঅর” ব| রাজারাণী নামক পূর্বোক্ত দ্বিতল গুক্ষা। 'নঅর" 
শব্দটা নগর শবের অপন্্ংশ । এই নাম হইতেই উহ্থার অপরাপর নাম 
'বাণীগুম্ফা” "রাণী অন্তঃপুর” ইত্যাদির উৎপত্তি | 

উহার তিন দিকে দ্বিতল গৃহশ্রেণী। কেবল দক্ষিণ-দিক্‌ উন্মুক্ত । 
দিকেও গৃহ থাকিলে গুল্ফাটি আজ কা'লকার চকমিলান বাড়ীর মত দেখা- 
ইত। মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণ প্রায় ৩৭ হাত লম্বা এবং ১৬ হাত চৌড়। । দক্ষিণ- 
দিকে পৃর্ধে কি ছিল, তাহা ৰল! যায় না। €কন না, এক্ষণে তাহা বিচ্ছিন্ন 
পাথরে এবং তৃণ-গুল্াদিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে। 


* গুশ্থণ ব1 গুক্ষ শব্দ সংস্কৃত বলিয়াই বোধ হয়। ইহার অর্থ গুহা। তিন চ/রিখনি 
সংস্কৃত অভিধানে গুন্ষ শব্দের গ্রস্থন অর্থ পাইলাম। কিন্তু ওক্ষার অর্থ গুহ! না! করিলে 
নিম্বের লোকের অর্থ পরিস্,ট হয় না। 

“যেন স্বৈরমপাণি পাণিনিমতং 
প্রাপাদি কানাদবাগ্‌ গুক্ষে।” 
সাহিত্য রত্বাকর | 
০ পন্লগগবী গুক্ষেষু চাজাগরীৎ |" | 
মল্লিনাথ কৃত চীকায়া; মঙ্গলাচরণম্‌। 


আগষ্ট, ১৮৯৫1] খণ্ড গিরি ৪৩৫ 


গৃহগুলি হঠাৎ দেখিলে দ্বিতল বোধ হয়| কিন্তু নীচের তলার ঠিক উপরে 
উপর তলা নছে। বোধ হয় পাহাড়ের গা যেমন ঢালু ছিল, তদনুনারে উপর 
তলের গৃহগুলি নীচের তলার পশ্চাদ্‌দিকে খোদ্দিত হইয়াছে । 

প্রাঙ্গণের তিন দিকে সারি সারি ঘর। ঘরের সম্মুখে থামযুক্ত বারান্দা । 
দ্বার প্রকোর্টের ছুই পার্থ ছুই জন বর্মাবুত প্রহরী পাষাণদেছ বহির্গত করিয়া 
আছে। এই বারান্দার কোথাও বিকটবদন স্থুলদেহ বামনমুত্তি, কোথাও 
কিস্তৃতকিমাকার তৃন্বমূত্তি, আর কোথাও বা বঙ্কিমবপু সুকুমারীর দেহ যষ্টি। 
ইহাদের মন্তকে উপরিস্থিত গুরুভার অর্পিত হইয়াছে । | | 

নীচের বারান্দা প্রায় ৪* হাত লম্বা, ৬ হাত চৌড়া এবং ৪॥০ হাত উচ্চ। 
উপর তলার এক একটা ঘর প্রায় ১ হাত লক্ব1, ৫ হাত চৌড়া এবং ২০ 
হাত উচ্চি। এই রাণী গুক্ষাই সকলের মধ্যে প্রকাণ্ড । দ্বারের 
উপরে যে সকল নরনারীমুত্তি আছে, তাহাদের ধুতি চাদর, আভরণ, 
সঙ্গীত-যন্ত্র ইত্যাদি আজও প্রায় অবিকৃত আকারে উড়িষ্যায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

পাহাড়ের আরও উচ্চে গণেশ-গুল্ফা ৷ গণেশ-গুল্ফাও বিস্তৃত । কিন্তু উহ! 
দ্বিতল নহে। উহাতে ছুই খানি মাত্র ঘর, ঘরের সম্মুখে বারান্দা ৷ গুল্কার ছুই 
পার্থ ছুইটা পাষাণময় হস্তীমুর্তি রহিয়াছে । গজকে গজানন ভাবিয়াই বোধ হয় 
উহার নাম গণেশ-গুল্ফা হইয়! থাকিবে ।* 

স্বর্গপুরী গুন্ফা প্রকৃত দ্বিতল, অর্থাৎ ইহার নীচের তলার ঠিক উপরে উপর 
ভল1। কিন্ত ইহাই উহার ধ্বংশের কারণ হইয়াছে । তদনস্তর জয়! বিজয়া, 
বৈকুঞ্, সর্প প্রভৃতি অনেকগুলি গুল্ষ। দেখিতে লাগিলাম। ব্যাত্্র গুল্ফাটি 





* খাণেশ-গুজ্কার দ্বারে কতকগুলি প্রস্তর ও তদুপরি কাচ! লতাপাত। দেখিয়া বড় 
কৌতৃহল জন্মিল। আমর! গুনিয়াছিলাম, পূর্বদিন কেহ পাহাড়ে উঠে নাই। এখানে 
লতাপাত। কে রাখিল? নিকটে গিয়। দেখি, ঘরের ভিতরে এক ভীমকলেবর রক্তচক্ষু 
পুরুষমূর্তি। সেখানে হঠাৎ তাহাকে দেখিয়। আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। মুস্তি 
দেখিয়াই ত্বাহাকে কোন দুবৃত্ি দন্থ্য বলিয়। মনে হইল। মে ষেই নিজ্জন উচ্চ পাহাড়ের 
গুন্মার ভিতরে কেন? লোকটা প্রথমে কোন উত্তর দিল না। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে 
লোকটা বলিল, সেতিন দিন হইতে কোন রোগ শান্তির আশায় গণেশ-গুল্ষায় “হত্যা 
দিতেছে । তিন দিন উপবামী ব্যক্তির সেইরূপ সবল দেহ. রকচক্ষু ও তাহার গোপন চেষ্টা 
দেখিয়া সে কি ছুষ্ধর্দ করিয়া সেখানে লুক্কায়িত আছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। গাহাড় 
হইতে নামিয়। আসিয়। তন্রতা চৌকীদাঁরকে উহার প্রকৃত তথ্য লইতে পাঠান গেল। থে 
আসিয়া বজিল, সেব্যান্ত অস্তহিত হইয়াছে। 


৪৩৬  দ্বাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৮ম সংখ্য। | 


দেখিতে ব্যাপ্মুখের মত। গোল বুহৎ লোল চক্ষু যেন বহির্গত হুইয়] 
পড়িয়াছে। নাসারন্ধ,ও আকারসদৃশ বৃহৎ । মুখবিবরে গুম্কা থোদিত 
হইয়াছে। হ্ঠীৎ দেখিলে মনে হয় যেন একট! প্রকাও ব্যাপ্র বিশাল দং্রা 
বিকসিত করিয়া মুখব্যাদান করিয়া আছে। এইরূপ, মর্পপগ্ুম্ফায় একট! 
সর্পের ফণার নীচে ক্ষুদ্র গৃহ খোদিত হইয়াছে । 

এইরূপ, প্রাণীর আকারে কয়েকটি গুন্ষা! খোদিত হুইয়াছে। কোন 
টার ঘর নিতান্ত ক্ষুদ্র ; এত ক্ষুদ্র যে তন্মধ্যে কিরূপে কেহ ষোজা হইয়! 
বমিতে পারিত, তাহাই অসস্তব মনে হয়। আবার এক একটা ঘর বড় 
হইলেও তাহার দ্বারটি এত ক্ষুদ্র যে, কচ্ছপের ন্তায় হস্তপদান্দি আকুঞ্চিত না 
করিলে তন্মধ্যে প্রবেশ করা হুফফর। কোন কোনটার দ্বারের উপরিভাগে 
কত লতাপাত|, কত নরনারীর মূর্তি, কত যুদ্ধ সঙ্জা। এক্ষণে কোন মূর্তি 
প্রায় |মিশিয়। গিয়াছে, কোনটার হাত আছে ত পা নাই, পা আছে 
ত মাথ! নাই। আবার কোথাও ফলপুষ্প এখনও যেন সদ্যোনিম্মিত বলিয়া 
বোধ হয়। 

দেখিতে দেখিতে হৃূর্য)দেব অনেক উচ্চে উঠিয়াছেন। শীতকাল হইলেও 
তাহার কিরণজাল ক্রমশঃ অসহ হইতে লাগিল । দ্রতপদ্দে আমর। উদয়- 
গিরি সমাপন করিয়া! তত্রত্য ডাক বাঙ্গালায় মাধ্যান্কিক আহার নিমিত্ত 
পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম। 

বৈকালে খগ্ডগিরি আরোহণ করিলাম । উহাতে উঠিবার নিমিত্ত কিয়- 
দূর পর্য্যস্ত একটা সোপানশ্রেণী আছে। কিয়দ্দুর উঠ্রিলেই বামে ও 
দক্ষিণে দুই দিকে দুইটা পথ। দক্ষিণ দিকে অনন্ত গুল্ষ!। উহাতে এক 
থানি লঙ্বা! ঘর, ঘরের সম্মুখে বারান্দা । গুহমধ্যে বুদ্ধদেবের ভগ্রপ্রায় প্রাত- 
মূর্তি। দ্বারের উপরে রাণীগুল্কার ন্যায় কতকগুলি স্থাপত্য অলঙ্কার। 
ছুই পার্থখে অনন্তের ফণ। সকল বিস্তৃত রহিয়াছে । 

সোপানশ্রেণীর বাম পথে গেলে কয়েকটা গুস্ক1! দেখা যায়। এগুলি 
জৈন গুল্ফাঁ। কোনটার মধ্যে ধ্যানী বৌদ্ধের কতকগুলি প্রতিমূর্তি, কোন- 
টায় বা জৈনদের জিনমূর্তি। | 

থণডগিরির শিখরদেশে একট আধুনিক জৈন মন্দির। অমন সুন্দর 
স্থান আর নাই। তথ! হইতে চারিদিক সুন্দর দেখায়। উচ্চ বলিয়! শাদা 
পাথরে এখনও উত্তিদ্-জন্মোপযোগী মৃত্তিক1 সঞ্চিত হয়নাই। দুর হুইতে 


আগষ্ট, ১৮৯৫। ] ধণ্ডগিরি ৪৩৭ 


গিরিকন্দরের আচ্ছাদন স্বরূপ বৃক্ষাদির ভিতর দিয়! এ জৈন মন্দির দৃষ্টি- 
গোচর হয়। 

এ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে দেবসতা নামক বৌদ্ধ-চৈত্য। উহার 
পূর্বদিকে আকাশগন্গ! বা গুপ্ঠগঞ্গা নামক একটা! বাপী। প্রায় ৪* হাত 
উচ্চে পাহাড় কাটিয়। এঁ বাপী প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাতে বার মাস জল 
থাকে । বোধ হয়, কোন পার্ধত্য প্রজ্বণের জ্বলে উহ পূর্ণ থাকে । এক্ষণে 
উহার আদর নাই, জলও হরিদ্বর্ণ। বোধ হয় পূর্বে গুল্ষাবাসিগণের এ 
জলই পানীয় ছিল। | 


তিন বৎসর পরে পুরী হইতে প্রতাগমন কাঁলে আবার খণ্ড-গিরি দেখিতে 
আসিলাম। খপ্ত-গিরি যতই দেখি, ততই যেন উহাতে নূতন নূতন রহস্য 
দেখিতে পাই। 

ভূবনেশ্বর হইতে আসিতে আসিতে খগু-গিরির শিখরস্থিত পৃর্বোক্ত 
শ্বেত জৈন মন্দির গাছপালার ভিতর দিয়া অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । 
জোষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড ্য চারি দিক্‌ দগ্ধ করিতেছিলেন। প্রথর কিরণে 
মৃতপ্রায় হইয়! উদ্ভিদ্গণ এক প্রকার বিকটগন্ধ বাম্প উদগীরণ করিতে- 
ছিল। যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, বন্তৃক্ষাচ্ছাদিত গিরিদেহের 
উন্মুক্ত স্থান সকল ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল । 

ভারতের পূর্ব-পার্বস্থ পুব্বঘাট গিরি নামক পর্বতশ্রেণী সকলেই অবগত 
আছেন। সেই পূর্বঘাট গিরি চিলিকা হদ্দেই শেষ হয় নাই। আরও 
উত্তর দিকে উড়িষ্যার ভিতর দ্রিকে উহ! বিস্তৃত রহিয়াছে । প্রভেদ এই যে, 
এখানে স্থানে স্থানে অবিচ্ছিন্ন আকার ত্যাগ করিয়াছে । চারিদিকের 
মুত্তিকা ভেদ করিয়! যেন উহার শাখাগুলি উিত হইয়াছে । এ নকল 
বিশ্লিষ্ট গিরির মধ্যে খগ্ডগিরি একটি । 

উহাকে একটী গিরি বল! সঙ্গত হইল নাঁ। কেন না, বিশ্লিষ্ট গিরি সকল 
পরস্পর প্রায় সংলগ্ন । উহাদের পৃর্বদিকে উদয়ূগিরি, তারপর থগুগিরি,তার 
পর নীলগিরি, তার পর ধবলাগিরি বাঁ ধৌলির পাহাড়। এই ধোঁলির পাহাড় 
উদয়গিরির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । উদয়গিরি ও খগুগিরি,উভয়েরই সামান্ত 
নাম খণ্ডগিরি। এ দুয়ের মধ্যে প্রতেদ করিতে হইলে পূর্বদিকেরটিকে উদয়- 
গিরি বলা যায়। নীলগিরিতে কোন দর্শনযোগ্য বস্ত নাই। খোঁলির 
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পাহাড়ে অশোকখোদ্দিত অশোক-বার্তী এখনও সভ্য জগতকে লজ্জিত 
করিতেছে। ধন্ত প্রিন্সেপ সাহেবের অধ্যবসায়, ধন্ত তাহার গবেষণা 
বৃত্তি! তিনিই প্রথমে ধৌলির পাষাণ-দেহ হইতে প্রিয়দর্শী অশোকের 
অহিংসাধর্্ম,-_-রোগ দুঃখের সময় ইতর প্রাণিগণের প্রতি দয়া, প্রজাবাৎনল্য 
প্রভৃতি সদ্গুণের ইতিহাস উদ্ধার করেন। 

বিদ্যাকেশরী প্রত্বতত্ববিদ্‌ শ্বগীয় রাজেন্দ্রলাল উড়িষ্যার প্রাচীন ইতি- 
হাসে তাহার অক্ষয় কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন | তাহার £১0001009 ০ 07558 
এবং [740-41915 নামক পুস্তক ছুই খানিতে ভারতের লুপ্ত কীত্তি, আচার 
ব্যবহার প্রভৃতির জলন্ত ছবি আকিয়! গিয়াছেন। 

খণ্ডগিরির গুম্ফা সকল ক কবে খোদিত করিয়াছিলেন? কোন কোন 
গুম্ষায় কি লেখা আছে। কালের কুটিলগতিতে লেখাগাল প্রায় বিলুপ্ত 
হইয়াছে । ছুহু এক স্থানে যাহা পড়া যায়, তাহার মন্মেদঘাটন করিয়া 
প্রত্বতত্বঝদ্রের। অন্থমান করেন যে, সমুদয় গুম্ফা এক সময়ে নিম্মিত হয় 
নাহ। কোন কোন গুক্ষা থুঃ পুর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত 
হইয়াছিল। এঁর নামক কোন কলিঙ্গাধিপাতর নাম কোন কোন লেখায় 
পাওয়া যায়। তিনিহ অনেক গুল্ফা নিম্মাণ করাইয়/ছিলেন। 

ভড়িষ্যায় যত ধম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ক্রামক নিদর্শন গিরি- 
গম্ফায়, মন্দিরে, মঠে এখনও প্রত্যক্ষ কর! যায়। সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের 
নির্বাণ-প্রাপ্তর পর প্রায় সহশ্র বর্ষ ব্যাপিয়া এখনে তাহার ধন্ম অপ্রতিহত 
ছিল। সেহ সময়েই এ সঞ্চল ক্ষুদ্র বৃহৎ গুনম্ক। রাত হ্হয়াছল। ক্ষুদ্রাকার 
গুল্কাগুলি না কি সকলের প্রাচান। 

সেহাদন চিন্তা করুন। যোদন মাগধীয় বৌদ্ধরাজগণ দেশদেশাস্তরে 
ধন্ম প্রচারক পাঠাহয়্াছিলেন। তেদিন ধন্মের গোরবে কত কত লোক ভিক্ষু 
হইয়! লোকালয় স্ত্রীপুক্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করি- 
তেন। নির্জন স্থান পাহলে কে ধশ্মসাধনের নিমিত্ত কোলাহলময় নগরে 
বাস করিতে চায়? মধ্যে মধ্যে যে গৃহের জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হয়, সে গৃহ 
ছাড়িয়। কে না গিরিগুহায় থাকিতে চায়? 

আবার ভানু পশ্চিমে ঢালয়া পড়িলেন। আবার অতন্ুবনরাজিশ্তামিত 
উপত্যক। অন্ধকারে আরও ঠ্যামিত হুইয়া উঠিল। উচ্চ খণ্গ্িরির জৈন- 
মন্দিরের চূড়া হইতে ক্গীণ কিরণ ক্রমশঃ ন]মিয়া পড়িতে লগল। নিজ্জন 
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স্থান আরও যেন নির্জন হুইয়! উঠিল। একজন বঙ্গদেশীয় পাগল! বৈষব 
কখন জৈন-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। সারাহ দেখিয়া মৃদজের ঘোর বাদ্য 
তাহার স্থাপিত বিগ্রহের সম্মুূথে আরতি করিতে লাগিল। সেই মৃদ্জগ 
কাসরের রবে গিরিকনর দিগন্ত গ্রতিধ্বনিত হুইতে লাগিল। সেই নির্জন 
নিস্তব্ধ স্থানে অস্তাচলগামী হুর্যোর ক্ষীণ আলোকে, মৃদঙ্গের ঘোর নিনাদে, 
পাগলের বিকট হান্, বৃক্ষাদির ভিতর দির! সামুদ্ব সমীরের হু হু শব, 
চিত্তকে আকুল করিয়। তুলিল। শ্রযোগেশচন্ত্র রায়। 





বর্ষা-দিবার স্বত্যু। 
মেঘের অঞ্চলে ঝাঁপি* অরুণ আনন, 
কাদিতে কীদিতে আজি এসেছিল দ্বিবা ; 
ভেদিয়৷ জলদ-বাস, অতি মুছৃতর 
পড়েছিল ধরণীতে বরণের বিত]। 
সার। বেল! বর্ষি অশ্রু, অতি ধীরে ধীরে 
সমস্ত আকাশ পায়ে করি অতিক্রম, 
ক্লান্ত বর্ণ তন্ুথানি পড়েছে মূরছি* 
অস্তাচপ প্রান্তে এবে, রোদন-রক্কিম 
করুণ নয়নাকাশ অর্ধ উন্মীলিত ; 
মুখ হ'তে সরে গেছে মেঘ অবরণ ! 
শ্ানমুখী সন্ধানী বসি এলোকেশে 
শিল্পরেতে, শ্রাস্ত শির নেহে কোলে লয়ে, 
নত নেত্রে হেরিছে পে বিশীর্ঘ বয়ান ; 
বিন্দু বিন্দু শিশিরাশ্র ফেলিয়! ভূতলে ! 
মিলা'ল জীবনজ্যোতি দিবাদেহ হ'তে 
জন্মশোধ, পড়ে এল ছায়ার পল্লপৰ 
আখি পরে, পরশিল শীতল মরণ। 
টানি দিল্লা মৃত কাজে আঁধার বসন 
সায়াহু বিষণ মুখে পশিল সুধীকে 
নক্ষত্র প্রদীপ জালা নিশার মন্দিরে ! 
শীবিনয়কুমারী ধর। 


সেকালের পাঠশালা । 


ফি (১) 

একালের পাঠশালার কথ! স্মরণ করিয়া কেছ কেহ চোখের জল” 
ফেলিয়। থাকেন। একালের পাঠশাল। সম্বন্ধে আমার তেমন অভিজ্ঞ ন! 
থাকায়,এইরূপ কাধ্য করা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি 
না। কিন্ত বিংশতি বৎসর পূর্বেকার পাঠশালা মন্বন্ধে আমার কিছু কিছু 
অভিজ্ঞত। আছে। সেই অভিজ্ঞতাবলে, আমি কাহারও অনুরোধ বা গ্ররো- 
চনাতেও, মেকালের পাঠশালার কথ! চিস্কা' করিয়া চোখের জল ফেলিতে 
মম্মত হই ন1। 

একালের পাঠশালার অন্তর্বাহথ কিছু কিছু যাহ! দেখিয়াছি, তাহাতে মনে 
হয়, সেকালের পাঠশালার সছিত ইহার সাদৃগ্ত অরন। এই পরিবর্তনশীল 
যুগে পাঠশালাতেও পরিবর্তনের ছাপ অষ্কিত হইয়াছে । আধুনিক বাঙ্গালী 
যেরূপ না-বাঙ্গালী নাইংরেজ ; আধুনিক কৃষ্ণযাত্র! যেরূপ না-যাত্র। না- 
থিয়েটার ; আধুনিক পাঠশালাও আমার চক্ষে তদ্রুপ না-পাঠশালা, না-স্ুল! 

প্রথমে বাহ বিষয়ই ধরুন। আধুনিক অনেক পাঠশালাতে আপনি 
সেই চিরস্তন “চট, চেটাই ও মাছুর” আর দেখিতে পাইবেন না। স্ব, 
সুগঠিত কাষ্ঠটময় বেঞ্চমৃহই আজ কাল তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে । 
আধুনিক পাঠশালার গুরুমহাশয়ও অনেক স্থলে ইংরেজী-জুতো-পরা, কোট- 
কামিজ-আটা, টেরি-কাট1] নব্যবাবু। কিস্তু সেকালের গুরুমহাশয়দিগকে 
আমর! কখনও চটা ভিন্ন অন্ত কোনও জুতা পরিতে দেখি নাই; আর অঙ্গে 
কোট-কামিজ চড়ানে দূরে থাকুক, তিনি চক্ষে মে সকল সামগ্রী কখনও 
দেখিক্নাছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি পাঠশালার মধ্যে 
খোলা গায়েই বলিয়। শিক্ষাদান-কার্যা সম্পাদন করিতেন এবং বড় বড় পাঠ- 
শালা-পরিদর্শকেরা আসিলেও কদাচ নগ্নবপু পমাবৃত করিবার চিন্ত! পর্যযস্ত 
করিতেন না। আধুনিক কোন কোন গুরুমহাশয়েপ্স স্তায়, তিনি বেল! 
দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্তও পাঠশাঁল| করিতেন ন1 এবং রবিবারেও 
পাঠশালা! বন্ধ রাখিবার সঙ্ক্প করিতেন না। তাহার পাঠশালা প্রায় 
সর্ব দিনই ধোল! থাকিত ; কেবল পর্বদিনেই এই প্রথার ব্যতিক্রম হইত। 
নে নব কথা যথাস্থানে বলিতেছি। 
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এ কালের পাঠশালায় আপনি কচিৎ সেই পবিজ্র ভালপত্র ও “তত্কি” 
দেখিতে পাইবেন। ত্বপ্য স্লেটু পেন্দিল এখন তাহাদের স্থান অধিকার 
করিয়াছে । ম্যাজেন্টা ও গুলেল রংএর দৌরাজ্মো এবং ম্যান্ুফ্যাকৃচারীং 
কেমিষ্টদের জালায় আজ কাল বেচারা! বালকের! ভূষা ও বাব্লা! আঠা মাঁড়িয়! 
ঘোরকুষ্ণবর্ণা চাকৃচিক্যময়ী মনী গ্রস্ত করিবার আমোদটি পর্যন্ত সম্ভোগ 
করিতে পায় না! তাঁলপত্র ও তক্তিতে ন! লিখিলে হাতের “আখর” ষে 
কখনও বসিতে পারে, সে ধিশ্বান আমার নাই। সেকালের পাঠশালার 
ছাত্র-আমাদের মত কে “মুক্তা” বসাইতে পারে, তাহা জানিতে চাই ॥ 

আমি স্থিতিশীল সম্প্রদায়তুক্ত না হইলেও, “পাধাণ-হৃদয়” সেটের উপর 
চিরকালই চটা। পাষাণে দাগ বসে না, আখর বসিবে, ইহাও কি বিশ্বাস. 
হয়? তাহার পর, তাহার দয়ামায়ার পরিচয় তাহার নামেই বিলক্ষণ 
অবগত হওয়! যাইতেছে; তৎসন্বন্ধে আমাকে আর কষ্ট স্বীকার করিয়! 
অধিক কিছু বলিতে হইবে ন1। ষদি তুমি সেট ধরিলে, তবে স্্টেও তোমায় 
ধরিয়া বসিল। তোমার আর কোথাও একটা পাও নাড়িবার ষেো রহিল 
না। একবার যে ডোবার ঘাটে সে্টখান! ধুইতে যাইবে, দে আশার মুখে 
একবারে ছাই পড়িল। গুরুমহাশয়ের হুকুম,_স্ল্টের সঙ্গে একটু সিক্ত 
ছিন্ন বন্ত্রথণ্ড বাধিয়। রাখ । তদ্বারাই স্্টে মোছ। যাইবে। ডোবার ঘাটে 
যাইবার আবশ্তকত1 কি? কিন্তু বলুন দেখি, তক্তি বা তালপত্রের বেলায় 
গুরুমহাশয় কখনও কি মুখ হইতে এই আঁদেশ উচ্চারণ করিতে পারিতেন ? 
আমর! যখন পাঠশালায় পড়িতাম, তথন প্রত্যহ ডোবার ঘাটে তালপত্রগুল 
ধুইত্ে যাইতাম। তালপত্রের লেখাগুলি সধত্বে ধুইয়া না ফেলিলে, কোন 
মতেই তাহা হইতে কালীর দাগ উঠিত না। স্থতরাং এই কষ্টসাধ্য ও 
অবশ্থকর্তবা র্যাপারে যে ঘণ্টা খানেক সময় লাগিত, তাহার আর বিচিত্রত। 
কি? তাহার পর সেই জলসিক্ত তালপত্রগুলিকে শ্রীপ্ত বিশুফ করিবার 
জন্, তাহাদিগকে মেলিয়া তাহাদের উপর ধুলিজাল বর্ষণ করিতে হইত। 
ধূলিকণাসমূহ জলরবিন্দুসমূহকে শোষণ করিলে, তালপত্র হইতে তাহাদিগকে 
আবার ঝাড়িক্া ফেলিতে হইত । 'তৎপরে হুম্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্যও 
আবার ডোবার ঘাটে যাইতে হুইত। ন্মতরাং একবার ভাবিয়! দেখুন, 
ভালপত্র ব্যবহারের কত সুবিধা ছিল ! বুদ্ধিমান্‌ বাপকের! এই দেড় ঘণ্টা! 
সময়ের মধ্যে কত অভিজ্ঞতা গলাভ করিতে পারিত ও কত নূতন তথোর 
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ব্বিফার করিতে পারিত! স্পাষাণ হৃদয়” প্লেট যে কত বালককে পাধাণ- 
হৃদয় গু জড়প্রকৃতি করিয়া দিক্নাছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে সত্যসত্যই 
আমার চক্ষু হইতে অশ্রু বাছির হয়। 
আমি পাঠশালার বুদ্ধিমান বালকদের মধ্যে পরিগণিত ছিলাম ন1। 
আমার বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কখনও কোনও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন 
কি না, তাহা জানি না। কিন্তু অনেকেই আমার কাধ্য দেখিয়া! কারণের 
অন্তিত্ব অনুমান করিতেন । পাঠশালায় সমস্ত দিন আবদ্ধ হইয়া! থাকিতে 
বড়ই নারাজ ছিলাম, আর গুভস্করের "আর্ধ্যা” মুখস্থ করিতেও অতীব 
অনিচ্ছ। প্রদর্শন করিতাম। কুকুর, বিড়াল, পারাবত, পক্ষিশাবক, ইহাদের 
প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ ছিল ; আর স্থুপক ফলাদিরও উপর বিলক্ষণ 
অনুগ্রহদৃষ্টি ছিল। শুভঙ্কর দাসের- 
| “কুড়,বা৷ কুড়,বা কুড় বাঁ লীষ্যে । 
কাঠার কুড়.বা কাঠার লীষ্যে ॥” 
এই অন্তত শ্লোকগুলি মুখস্থ ন। করিয়। আমি গোপনে ক্ৃতিবাসী রামার়ণের 
রামরাবণের যুন্ধবৃন্তাস্ত পড়িতে অতিশয় আগ্রহ প্রদর্শন করিতাম। আমার 
মতিগতি দেখিয়। গ্রামের জনেক প্রবীণ ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা 
আমার মনে. জাজল্যমান আছে। 
“পান্থ পায়র! পাঁচালী, 
তিনে ছেলে মজালি।” 
আমাকে লক্ষা করিয়া বিজ্ঞবর উপরোক্ত শ্লোকটি মধ্যে মধ্যে উচ্চান্পণ করি- 
তেন। বিস্ত ইহাতেও ডোবার ঘাটে “তত্কি* ব ভালপত্র টং যাইৰার 
প্রবৃত্তি আমার কিছুমাত্র কমে নাই ! 
ডোবার ঘাটে তালপত্র ধুইতে যাইবার সঙ্গে “পা'খ, পান্ধরা, পাঁচালী”র 

কি সম্বন্ধ ছিল, তাহ এস্লে বল! কর্তব্য । তালপাতাগুলি জলে কিয়ৎ- 
ক্ষণ ভুবাইয়া রাখিতে হইত। নেই অবসরে আমি নান! স্থানে ইচ্ছামত 
ভ্রমণ করিয়া আসিতাম। কোন দিন ভোশার পাড় পার হুইয়া খিড়কি 
স্বার দিয়! ধাটীতে প্রবেশ করিতাম এবং জননীর সহিত ছুই চারি গ্রাস অন্ন 
খাইয়া চলিয়! আসিতাম। কোন দিন মেনী'বিড়ালীর ছানাখুলিকে চোর- 
কুঠরী হইতে বাহির করিয়া! আনিয়া! তাহাদের সহিত খেলা করিতাম, 
স্মথব! পায়রার বাচ্চাগুল|! উড়িবার চেষ্টা করিতেছে কি না, তাহ! ন্নেখিয়! 
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আনিতাষ 7 দ্ষিত্বা কোন দিন হাঁলদারদের মালতীর লহিত গোপনে পাক! 
কুল, পাক! তুল, লবগলস্কাযুক্ত পিষ্ট আম ও পিষ্ট আমড়া মনের স্ুথে 
খাইয়া আমিতাষ, অথবা দত্বদের ভাবিনী ও ন'বৌয়ের সহিত একপাড়ি 
অষ্টাচৌকা খেলিদ্লা আদিতাম । যদি কোন দিন কোন ছৃষ্টাশক় বালক তাল 
পাত! ধুইতে জালিয়। আমাকে ডোবার ঘাটে না! দেখিয়া গুরুমহাশয়কে 
“লাগাই” দিত, আর গুরুমহাশয় তদমূসারে ভূমির উপর সশবে বেত্রাঘাত 
করিতে করিতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিতেন, তখন আমি সেই 
ছুষ্টাশয় বালকেন মিথ্যাবাদিত্ব গ্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে অল্লানবদনে 
আমার ওদরিক বিক্কারের কথা বলিয়! ফেলিতাম। গুরুমহাশয় আমার 
কথায় প্রান্মই অবিশ্বীী করিতেন না; সুতরাং এই উত্তরের সত্যতা প্রতি- 
পাদনের জন্য কোনগ্ দিন কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন 
নাই। করিলে, নিশ্চিত আমাকে বিপদে পড়িতে হইত । 

তালপত্র ব্যবহারের জন্ত এবঘিধ আরও অনেক সুযোগ সুবিধা আসিদ়। 
উপস্থিত হইত। ভালপত্র ছিড়িয়। গেলে, নূতন পত্র সংগ্রহ করিতে হইত । 
আমরা যে অঞ্চলে বাস করিতাম, সেখানে বাজারে তালপত্র বিক্রীত হইত 
সা। আমাদিগকে গাছ হুইতে তাঁলপত্র কাটাঈয়া লইতে হইত। যেদিন 
তালপত্র কাটাইতে হইত, সেদিন প্রায় সমস্ত দিনই ছুটী! তালপবেল্লো” কাটা- 
ইয়া, তাহ! হইতে সুদীর্ঘ, স্থগ্রশস্ত পন্রগুলি বাছিয়া, ও তাহাদিগকে পরস্পর 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং গ্রত্যেকের গোড়া ও আগ! উত্মন্ূপে "মুছাইয়।” 
একটী বৃহৎ *পাততাড়ি” প্রস্তত করিতে প্রায় সমত্ত দিনই যাইত। পাভ- 
তাঁড়ির “বেতী” এবং মালতীকে দিবার জন্ত তালপত্র দিশ্দিত বালা, কঙ্কণ, 
অনস্ত, মল, হার ও অঙ্ুরীয় প্রস্তত করিতেও অনেক সম অতিবাহিত 
হইত। অবশ্ত, মালতীর জন্ত এই সমস্ত "মরকত”ময় অলঙ্কার প্রপ্তত করি- 
বার কথা মালতী ও আমি ভিন্ন কেহ জানিত না। ৪ 

তালপত্র ব্যবহারের এতই সুবিধা ছিল।. “তক্তি* ব্যবহারেও কতক 
সুবিধা ঘটিত; কিন্তু লক্ষমীছাড়! সেট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি 
এই স্ুুবিধাটুকু আস ঘটিত না। গুরুমছাশয়ের পূর্ব আদেশাছুসারে আমরা! 
লফলেই স্রে্টের সঙ্গে দড়ি দিয়! এফ খণ্ড সিক্ত ছিন্ন বস্ত্র বাধিস্বা রাখিতাম। 
প্লেটে “অক” কষিতে থাক, আর সেই সিক্ত বস্ত্র দিয়! তাহা মুছিয়! ফেল ! 
'এই কবিত্বশূন্ত ব্যাপারে কি কাহারও মেজান্দ ঠিক্‌ থাকিতে পায়ে ?.আমার 
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তো মেজাজ গরম হইয়া! উঠিত। কোথাও একটি প1 নড়িবার যে! ছিল না, 
আর মালতীর সহিত সেই পাকা কুল পাঁকা তেঁতুলের ভাগ পাড়িবাঁরও 
অবসর খাকিত না। . সেট খানার উপর এক দিন এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠি- 
লাম যে তাহা মাটিতে আছাড়িয়! ফ্কেলিলাম। গুরুমহাশয় জিজ্ঞানা করি- 
(লেন, “কি 'হইল ?” আমি বলিলাম, “হাত হইতে সর্ট খান! পড়িয়! গেল।” 
সেট খান দ্াঙ্গিল কিন্তু ভাল করিয়া ভাঙ্গিল না। সেই ভাঙ্গা স্লে্টেই 
কান্দ চলিতে লাগিল! আর একদিন পেন্শিলটার উপর রাগ করিয়! তাহা 
কড়মড় শবে চিবাইয়া ফেলিলাম। চিবাইয়! দেখি, তাহ! থাইতে বেশ! 
একটা নূতন আবিষ্ষার হইল, ও সেই দিন হইতে আমার পেন্সিল ভক্ষণ 
প্রবৃত্তিও বর্ধিত হইয়া উঠিল। যে দিন অঙ্ক কসিতে মন লাগিত না, সেই 
দিন পেন্সিলট উদরস্থ করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু জনেক দুষ্টাশয় সহপাঠী 
আমাকে এক দিন পেন্সিল খাইতে দেখিয়া! গুরুমহাশয়কে বলিয়! দিয়াছিল। 
গুরুমহাশয়ের কাছে ঘটনাটি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। একবার 
জিহ্বা পরীক্ষা করিলেই সত্য কথা ধরা পড়িত। বেগতিক দেখিয়া সেদিন বলি- 
লাম, “আমার মুখে পেন্শিলট1 ছিল বটে ; কিন্তু কখন তাহা! চিবাইয়! ফেলি- 
ফ্াছি, তাহা আমার মনে নাই ।” ডোবার ঘাটে যাইৰাঁর এইরূপে চারি দিকে 
পথ.বন্ধ দেখিয়া এক দিন সে খানাকে বাড়ী হুইতে একটু তৈল মাথাইয়া 
লইয়া আসিলাম |. অঙ্ক কসিবার সময় কোন মতেই আর সেটে লেখ! গেল 
না। অগত্যা গুরুমহাশর় বলিলেন, “কয়লা দিয়! সেট খান! মাজিয়া লইয়া 
আয়।” সেই দিন আমার আনন্দ দেখে কে? একবার মনের সাধে চারি- 
দিকে ঘুরিয়া আমিলাম। কিন্তু এই সুবিধ! প্রতিদিন ঘটিত না। গুরু- 
মহাশয় বলিতেন, “একদিন স্র্ট মাজিলে চার পাঁচ দিন আর মাদ্জিতে 
কয় না» যাহাই হউক, স্নেটের উপর আমি যে কেন চটা, তাহা আশ! 
করি সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন সন্ধদয় ব্যক্তিবর্ম বলুন দেখি, 
পাঠশাল। হইতে তালপত্র ও তক্তি উঠিয়া যাওয়াতে সুকুমার বালকবৃন্দের 
কষ্টের সীম! আছে কি না? 

সে কালে অতি প্রত্যুষে আমাদিগকে পাঠশালায় উপস্থিত হইতে 
হইত। গুরুমহাশয় বলিতেন, খুব গ্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়। পাঠে রস্ত 
হইলে উত্তমরূপে পাঠাভ্যাস হয়। আমর! প্রত্যুষে উঠিতাষ বটে, কিন্ত 
পাঠে কচিৎ রত হইতাম। সুর্ষ্যোদয় না|! হইলে গুক্মহাশয় শয্যাত্যাগ 
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করিতেন না। ন্থতরাং আমরা এই সময়ে শৌচসম্পাদনোদ্দেশে মাঠ ও 
ময়দানের দিকে যাইতাম। বাল্যকালে বীরোচিত কাধ্য করিবার প্রবৃত্তিট! 
আমাদের মধ্যে বড়ই বলবতী ছিল। আমাদের মধ্যে যাহাকে দুর্বল ও 
তীর দেখিতাম, তাহাকে আমর মনে মনে ঘ্বণা ঝকরিতাম। নিকটব্ী 
সহরে আমর! কথন কথন পিপাহীদের প্যারেড. দেখিতে যাইতাঁম। দেখি 
আমাদেরও সিপাহী হুইবার ইচ্ছ! হইত। সুতরাং বন্দুকাদির উপায়াভাবে 
আমর! এক একটি বাশের লাঠী ঘাঁড়ে করিয়া! এক সঙ্গে পা ফেলিয়া দিপাহী 
হইবার সখ্‌ মিটাইতাম। কথন কথন চারি পাচ জনে সারি সারি দীড়া- 
ইয়া লাঠী ঘাড়ে করিয়! সমান ভাবে প্রায় এক মাইল দৌড়িয়া যাইতাম ও 
আসিতাম। আমাদের এই প্ররবৃত্তিটি চরিতার্থ করিবার ভন্ প্রত্যুষ ভিন্ন 
অন্ত কোনও সময়ে সুযোগ ও অবসর পাইতাম না। স্ৃতরাং প্রত্যুষেই এই 
প্যারেড কার্য সম্পন্ন করিতে হইত। প্রতাষে কেহু« আমাদিগকে এই 
কাধ্য করিতে দেখিতেও পাইত না। এই কারণে আমাদিগকে কখনও 
কাহারও তিরস্কারভাজন হইতে হয় নাই। 

আমাদিগকে প্রাতরুথান অভ্যাস করাইবার জন্ত গুরুমহাশয় আমাদের 
পহাতছড়ি”র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থা এইরূপ £--যে বালক 
সর্বাগ্রে পাঠশালায় আসিত, গুরুমহাশয় তাহার করতলে বেত্রাগ্রভাগ দ্বার 
সামান্ত আঘাত করিতেন মাত্র । ইহার নাম “শস্তি” অর্থাৎ “শুন্ত”। যে 
প্শন্যি” হইত, তাহার খুব সম্মান । সেছুটার সময় সর্বাগ্রে বাড়ী যাইতে 
পারিত। ততৎপরে ঘষে বালক পাঠশালায় আসিত, অর্থাৎ দ্বিতীয় বালকের 
করতলে গুরুমহাশয় একবার মাত্র বেত্রাঘ্ধাত করিতেন। এইরূপে তিনি 
তৃতীয় বালকের করতলে ছুইবার, চতুর্থ বালকের করতলে তিনবার ও 
সর্বশেষ বালকের করতলে উপস্থিত বালকবর্গের সংখ্যানুসারে কখনও ত্রিশ 
এবং কথনওব! চল্লিশব।রও বেত্রাঘাত করিতেন। সর্বশেষ বালকেরই 
মরণ হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গুরুমহাশয় প্রত্যহ হাতছড়ি” 
করিতেন না। তাহার যেদিন অভিলাষ হুইভ, সেইদ্দিনই ণছাতছড়ি” 
হইত। কিন্তু "হাতছড়ি” হউক আর না হউক, আমাদিগকে প্রতিদিনই 
তাহা “খাইবার” জন্ত প্রস্তত থাকিতে হইত। | 

প্রাতঃকালে নচরাচর সাহিত্য, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতির গঠন ও 
গাঠন। হইত । এই সময়ে বালকের! প্রায় ষফকলেই মন লাগাইয়া ক্ফুত্বির 
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সহিত পাঠাদি প্রস্তত করিত। পাঠশালার বালকবৃনদের কলরবে পর্লীধানে 
শ্রতিধবনিত হুইত। বেলা ১০টার সময় প্জলথাবারের দুটা” হুইত। 
বালকৈর়। এই সময়ে দস্তধাবনের জন্ত দলে দলে নানাদিকে গমন কক্সিত। 
কিন্ত এই অবমরে তাহারা একবার আপন আপন নবসঞ্চিত জড়তা ও 
বিদুন্নিত করিয়া লইত। এই উদ্দেস্তে কেহ কৃর্দান, কেহ লম্ফন, কেহ 
ইতস্ততঃ ধাবন এবং কেহুবা! ফল বা পক্ষিশাবক সংগ্রহের জন্ত বৃক্ষাদিতেও 
আরোহণ করিত। কিন্ত ক্ষুধার দয় বলিয়া, এই সময়ের স্তুত্তিটা প্রায়ই 
অল্পক্ষণস্থাক্সী হইত। 

জলখাবার খাইয়া বালকের! সেট, পেন্পিল তক্তি ও অঙ্কের পুস্তক লইয় 
পাঠশালায় উপস্থিত হইত। যাহারা অঙ্কাদি কসিতে জানিত না, তাহারা 
বামকক্ষে পাততাড়ি লইয়া ও দক্ষিণ হুত্তে মাটীর দোয়াত বুলাইয়া 
পাঠশালায় উপনীত্ব হইত। তাহাদের কলমগুলি পাততাড়ির “বেতী”র 
মধ্যে গু'জ! থাকিত। বমিবার জন্ত সকল বালককেই গৃহ হইতে আপন 
আপন আসন আনিতে হইত। ছোট ছোট বালকেরা আসনটি পাতভাঁড়িতে 
জড়াইয়া আনিত। ইহাতে সেটি বহন করা তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক 
হইত। এইরূপে নিজ নিজ আমনে বসিয়া বালকের কেহ কেহ অঙ্ক 
কসিত এবং কেহ কেহুব। তাল পাতে “আঙ্ক” “আস্ক” লিখিত। পাঠ- 
শালার মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণী থাকিত। কোন শ্রেণীতে হয়ত একটামাত্র 
বালক, কোন শ্রেণীতে ছুইটী এবং কোন শ্রেণীতে বা ততোধিক। কিন্তু 
সকল বালকই এক সঙ্গে বসিত ; সুতরাং বাহিরের লোকের পক্ষে শ্রেণী, 
ঠিক্‌ করিক! লওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার হইত। কিন্তু গুরুমহাশয় সকল 
শ্রেণী নখদর্পণে দেখিতে পাইতেন। 

গুরুমহাশয়ের পক্ষে একাকী এতগুলি বালকের ও শ্রেণীর তত্বাবধারণ 
করা সহজ ব্যাপার হইত না। এই কারণে “সর্দার পোড়ে” বালকের! 
অধ্যাপন! কার্যে তাহার বিলক্ষণ সহ্থায়ত। করিত । এই বালকের প্রায়ই 
পাঠশালার প্রথমশ্রেণীভুক্ত ও গুরুমহাশয়ের একান্ত প্রিয়পান্র। "সর্দার 
পোড়ে” বালকের! এক একজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুরুমহাশয়। ইহাদের হুন্তে 
নিষ্শ্রেণী সমূহের ভার থাকিত। ইহার! নিয়প্রেনীর ৰালকসমূহের পাঠ 
লইয়া! আবার পাঠ বলিয়। দিত এবং কাহারও পাঠে অনবধানতা ও হুষ্টামী 
দেখিলে নিঞ্জেরাই তাহার দওবিধান করিত। ১টা বাজিলে বাণকের! 


আগষ্ট, ১৮৯৫ |] পৃথিবীর বয় ৪৫ 


সখ্য শোতত্বতী ও জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিতভাবে অথচ অবিরাঁমে, 
পাহাড় পর্বত' ভাঙ্গিয়! গু'ডিয়া তৃপৃণ্টের বন্ধুরত। অপনয়নের চেষ্টায় আছে 
ও প্রাচীন স্তরাবলীর উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে; এবং 
অদ্যাপি পুরাতনী স্থরধুনীর সহত্র ধার! “গতপ্রার্ণী মৃতকায়।” সহশ্রজীবের 
কাকশৃগাল পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যকালের ভূতত্ববিদের 
নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে। 
অদ্য বঙ্গদেশে গঙ্গামুখে বা মিসর প্রদেশে নীলনদ মুখে ষে ব্যাপার 
ঘঁিতেছে, কতকোটি বৎসর ধরিয়া কতকোটি নদনদী ভূ-পৃষ্ঠের সেই বন্ধু 
রতাপনোদন কাধ্যে নিযুক্ত আছে । অন্যাপি যে প্রণালীতে অলক্ষিত ভাবে 
এই স্তরবিস্যাস ব্যাপার চপিয়াছে ; অতি প্রাচীন কালেও যে সেই প্রণালী 
ক্রমেই অলক্ষিত ভাবে স্তরবিন্তাস ব্যাপার ঘটিত, তাহাতে সংশয় করিবার 
সম্যক কারণ দেখা যায় না। সেই প্রণালীক্রমেই স্তরের উপর স্তর 
জমিয়! প্রায় লক্ষ ফুট স্কুল কঠিন ত্বক খানি ধরণীর পৃষ্ঠটোপরি জমিয়! 
গিয়াছে । গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি বড় বড় আ্রোতস্বতী বৎসরে কত 
মাটি বহিয়া থাকে, মোটামুটি নিদ্ধীরণ করিয়া, পৃথিবীর এই ত্বগাবরণ 
কতকালে নির্মিত হইয়াছে, কতকট! আভাস পাওয়া যাইতে পারে। 
একটা উদাহরণ দিতে পারি। উদ্াহরণটি মৃত আচার্য হক্স্পির 
নিকট গৃহীত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল, যখন বড বড় 
ভূখণ্ড মহাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে উত্ভিদ্বের অবশেষ জমিয়া 
গিয়া একট! বিস্তীর্ণ আস্তরণ স্বরূপ হহত। কালক্রমে ভূগর্ভের মংকোচনে 
সেহ ভূখণ্ড বসিয়। গিয়া সমুদ্রীকারে পরিণত হইলে চতুদ্দিক্‌ হইতে অসংখ্য 
নদনদী মাটি আনিয়া সেই উত্ভিজ্জ আন্তরণের উপর একটা মুণ্য় আস্তরণ 
বিন্যস্ত করিত। এইরূপে সমুদ্রগর্ভ পূরণ হইয়া আবার স্থলে ও মহারণ্যে 
পরিণত হইত । আবার তাহার উপর উত্ভিজ্জ আস্তরণ; আবার তুপার 
মৃত্স্তর। এইরূপে কতকাল ধারয়৷ উত্ভিজ্জ স্তরের উপর মুগ্মর স্তর, তদুপরি 
আবার উদ্ভিজ্ঞ স্তর, জমাট বাধিয়৷ পৃথিবার ত্বক নিশ্মাণ করিয়াছে । আমর। 
সেই ত্বকের আবরণ স্থানে স্থানে ভেদ্দ করিয়। পাথর করল। তুলিয়া স্বকার্ধ্য 
সাধন করি । ত্রিশ চল্লিশ হাত স্থল এক একটা পাথর কয়লার স্তর দেখ! 
যায় এবং স্থানে স্থানে এইরূপ ছুই শত আড়াই শত স্তর উপযুন্যপরি থাকে 
থাকে সজ্জিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর ৫* পুরুষ উত্ভিদেকর 
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দেহাবশেষ জমিয়া এক ফুট স্তর জন্মে; মনে কর এক এক পুরুষ উত্ভিদের 
জীবনকাল গড়ে--দশ বসর। তাহা হইলে এক ফুট স্তর জমিতে পাঁচ শ 
বৎসর লাগে। পঞ্চাশ ফুট জমিতে পঁচিশ হাজার বৎসর লাগে। এবং 
পধশশ ফুট স্কুল স্তর আঁড়াইশট! উপযুর্পরি বিন্যস্ত হইতে যাটি লাখ 
বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়। 

মনে কর পাথর কয়লার স্তরোৎপত্তির কাল পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসের 
এক সামান্ত ভগ্রাংশ মাত্র। বুবিয়া দেখ পৃথিবীর বয়স কত। 

ভূতত্ব-বিদ্র সৌভাগ্যক্রমে আমর! কালের আদি কল্পন! করিতে পারি 
না। অনাদি কালের নিকট কোটি কোটি বৎসর নিমেষের মত। তাই 
ভূ-তত্ববিৎ নিরুদ্ধেগে পৃথিবীর পঞ্জরস্থ এক একটা স্তর নির্মাণে দশবিশ কোটি 
বৎসরের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র সঙ্ধোচ বোধ করেন ন1। 

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্য প্রাক একই পথে চলেন। জীববিদ্ব্যা বলেন, 
মানুষের নিকট জ্ঞাতি মর্কট। মর্কট রূপান্তরিত হৃইয়। মানুষে পরিণতি 
পাইয়াছে। অন্ততঃ মানুষের উৎপত্তির অন্ত কোন প্রণালী সঙ্গত বোধ 
হয় না। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহত্্ বৎসর মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্তমান, 
তাহাই নির্ণয় করা ছুরূহ। অন্ততঃ গত লক্ষ বৎসরে মনুষ্যশরীরে বিশেষ 
কোন পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মর্টদেহের মন্তয্যত্বে পরিণতিতে 
যেকত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্ব। নাই । আবার অতি সামান্ত 
জীবাণু হইতে মর্কটমহাশয়ের অভিব্যক্তি ব্যাপারে যে কত কোটি বৎসর 
অতিবাহিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে । 

অতএব নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত হইল, ধে বিগত কোটি কোটি কোটি বৎসর 
ধরিয়া ভূপঞ্জরে স্তরনিশ্্ণ ব্যাপার আজিকার মতই চলিতেছে; এবং 
বিগত কোটি কোটি কোটি বৎসরে অঙ্গহীন অচেতন জীবাণু হইতে অভি- 
ব্যক্তির ধারাক্রমে মন্ুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে । অর্থাৎ কি না, প্রাচীন! 
বনুন্ধরার বয়সের কুল কিনারা নাই। 

ভৃতত্ববিদ ও জীবতত্ববিদ্‌ এইবপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হুইয়! নিশ্চিন্ত ছিলেন। 
এমন সময়ে বিখ্যাত সার্‌ উইলিয়ম টমসন্‌ (লর্ড কেলবিন) একটা! 
বিষম থটুক1 উপস্থিত করেন। তিনি বলিলেন কিছুদিন পূর্বে,--সে বড় 
বেশীদিনের কথা নয়, পৃথিবীর অবস্থা! বর্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ছিল। তখন বসুন্ধরার জন্য সতিকাগৃহ নির্দিত হইতেছিল মাত্র। 


আগস্ট, ১৮৯৫। ] পৃথিবীর বয়স ৪৫৭ 


এবং জ্যোতিবিদ্য! ও পদার্থ-বিদ্যা সেই কৃতিকাগৃহের প্রাচীরে নির্মাণের 
তারিখ অন্কিত দেখিতেছে। আজ যে ভাবে নদনদী স্তরনির্মাণ করিতেছে, 
তখন সে ভাবে স্তরনির্শাণ চলিত, তাহ! বলা যায় ন|। তখন যে পৃথিবী 
জীবাধিবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই 
সন্দেহের কারণ প্রধানতঃ তিনটি । ্‌ 

প্রথম, সম্প্রতি পৃথিবী একদিনে এক পাঁক আবর্তিত হয়। পৃথিবী 
পশ্চিম হইতে পূর্বমুখে ঘুরিতেছে ) চন্দ্র পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সমুদ্রের জলরাশিকে 
আপনার দিকে আকৃষ্ট রাবিয়াছে। তাই পৃথিবীর আবর্তনে বাধা পড়ে। 
আবর্তনের বেগ ক্রমে হাস পাইতেছে । গত ছুই হাজার বৎসরে আবর্ত- 
নের বেগ একটু কমিয়া গিয়াছে, আবর্তনের কাল একটু বাড়িয়৷ গিরাছে, 
অহোরাত্রির পরিমাণ একটু বুদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যায়। অবস্ত এই কারণে বহুদিন হইতে পৃথিবীর আবর্তন-বেগ মনীতৃত 
হইতেছে। সহস্র কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বেগ বর্তমান বেগের দ্বিগুণ 
ছিল, গণনায় কতকট। এইরূপ দীড়ায়। আজ কাল যে ঘণ্টার চব্বিশ 
ঘণ্টায় রাত্রি দিন হয়, তখন সেই ঘণ্টার বার ঘণ্টায় রাত্রি দ্রিন হইত। 
সুতরাং তখন পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল তাহার সহিত আজিকার 
অবস্থার কোন তুলন। হইতে পারেনা। ভূতত্ববিদের] ষে এক নিঃশ্বাসে 
লক্ষ কোটি বৎসরের ব্যবস্থা দিয়া থাঁকেন, জ্যোতিবিদ্যার হিসাবে তাহার 
কোন মূল নাই। একালের স্তরনিম্মীণ ব্যাপার দেখিয়া সেকালের স্তর- 
নিম্মীণ ব্যাপারের সহিত কোন তুলন1 আনিতে পার! যায় ন1। 

দ্বিতীয়, ুর্য্য পৃথিবীতে সম্প্রতি যে পরিমাণে তাপ দিতেছে, তাহার 
মোটামুটি পরিমাণ দেওয়৷ যাইতে পারে। এই ভাপের কিয্নদংশ মান্র 
লইয়া! নদনদীর সৃষ্টি ও জীবস্থষ্টি চলিতেছে । সূর্য্য কিছু চিরকাল এই 
পরিমাণে ভাপ দিতেছে না । বোধ হয় পাঁচশ কোটি বৎসর পূর্বে হৃর্ধ্য 
তাপ একেবারেই দ্বিত ন। তখন হৃুর্য্যের তাপ বিকীরণ শক্তি ছিল না। 
স্থতরাং তখন পৃথিবীতে মেঘবুষ্টিও ছিল না, নদনদীও ছিল ন1; জীবের 
অস্তিত্বের কথাই নাই। 

তৃতীয়, পৃথিবী একটা! তণ্তপিগ্ড মাত্র। কেবল উপরের চামড়াট! 
অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে মাত্র। বত্নর বৎসর প্রচুর পরিমাণে তাপ 
পৃথিবী হইতে বাহির হইয়! দিগস্তে বিস্তীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ কিনা, পৃথিবী 


৫৮ . দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৮ম সংখা । 


ক্রমেই শীতল হইতেছে । আঁজ খুথিবীর 'বস্থ। কেমন, ও বৎসর বৎসর 
ভাপ কত খরচ হুইয়। যাইতেছে, জানিলে ভবিষ্যতে কোন্‌ দিন পৃথিবীর 
অবস্থা কিরূপ হইবে, গণিয়। বলা যাইতে পারে। সেইরূপ অতীতকালে 
পৃথিবীর কথন্‌ কি অবস্থা ছিল, তাহাও গণিষ্কা বলা যাইতে পারে। পূর্বে 
পৃথিবী আরও গরম ছিল, সন্দেহ নাই। লর্ড কেলবিনের গণনায় দশ কোটি 
কি ঞজোঁর বিশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এত গরম ছিল, যে 
তখন ভূপৃষ্ঠে শীতল কঠিন চর্শের উৎপত্তি হয় নাই। তথন ভূ-পৃষ্ঠ উষ্ণ ও 
তরলাবস্থ ছিল। সুতরাং তখন পৃথিবীতে জীবের. উদ্ভব হয় নাই। 
টেট সাহেবের গণনায় এই কাল দ্শবিশ কোটি বৎসর পর্য্যন্ত হয় না। 
তিনি ছুই এক কোটি বৎসরের উদ্ধে উঠিতে চাহেন না। 

দাড়ায় এই। পৃথিবীর বয়:ক্রম বড় বেশী নহে। ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা 
দের ইয়ত্তা করিতে চাহেন না, সেটা বিষম ভূল। কয়েক কোটি বৎসর 
মাত্র, হয়.ত:এক কোটি বৎসরও নহে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হুই- 
য়াছে। পৃষ্ঠে স্তরবিভ্যাস, জীবের উত্তব, জীবপর্ধ্যায়ে উন্নতি ও বিকাশ, 
হয় ত কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্রেই ঘটিয়াছে। 

উভয় পক্ষের বিবাদের ফল এইরূপ দীড়াইল। ভূপৃষ্টের কাঠিন্য প্রাপ্তির 
পর হইতে যদ্দি পৃথিবীর বয়ক্রম হিসাব করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর 
বয়দ কয়েক কোটি অথবা কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্র হইয়! দাড়ায়। তৎপূর্বে 
পৃথিবী এত গরম ছিল যে তখন জীবণিবাস ঘটিতে.পারিত না। হয় ত 
সর্ধ্য হইতে সম্যক পরিমাণ তাপও ঘথন আমিত না। হয় ত পৃথিবীর 
আবর্তন বেগ এত ছিল, যে একালের দিবারাত্রি খতু পরিবর্তনাদির সহিত 
সেকালের তত্তৎ ঘটনার কিছুমাত্র সাদৃগ্ঠ ছিল না। ভূবিদ্যা যে অশ্লানভাঁবে 
পৃথিবীর পৃষ্ঠের একখানি ক্স পরদা গাথিতে দশবিশ কোটি বৎসর চাহিয়া 
বসেন এবং জীববিদ্াা যে কেবল মর্কটকে মানুব বানাইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর 
চাহেন, তাহাদের সেরূপ দাবী অগ্রাহ্য । 

আচার্যা হক্সলি ভূবিদ্যাবিৎ ও জীববিদ্যাবিদের তরফ হইতে জবাব 
দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

রর্ড কেলবিন্‌ ভূবিদ্যাকে কোটি দশেক বৎসর মঞ্চুর করিতে প্রথমে রাজী 
ছিলেন। তৃপৃষ্ঠে প্রায় লক্ষ ফুট স্থল স্তর জমিয়াছে। তাহা হইলে গড়পরতা 
হাজার বত্সরে এক ফুট করিয়া অমিয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। ইহা 
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কিছু অযস্তব র্যাপার নহে। এবং হক্সলির মতে ভূবিদ্যারও এই পরিমিত 
কালের অধিক দাবী করিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই দশ 
কোটি বৎসর মধ্যেই লক্ষ ফুটন্তর জমিয়াছে ও এই বিচিত্র জীবজগতের 
প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বার! বিকাশ ঘটিয়াছে, ইহা কোন ক্রমেই অসস্তব নহে। 
আর একটা কথা ; কেলবিনের বিচার প্রণালীতে কোন ভুলের যস্তাবনা 
নাই; কিন্তু ততপ্রদত্ত সংখ্যাগুলি তাহার নিজের কবুল মতেই আন্দাজে 
গ্রদন্ত। ভূপৃঠ্ঠে জলস্থলের সমাবেশের একটু ব্যবস্থাভেদ ঘটিলেই অথব! 
সমুদ্রের জল খানিকট| জমাট বাঁধিয়া বরফস্তপ আকারে মেরপ্রদেশ দিয়া 
সারয়৷ গেলেই পৃথিবীর আবর্তন-বেগের এক আধটু ব্যতিক্রম হইয়! যাইতে 
পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্‌ সময়ে জলস্থলের বা জল বরফের সমারেশ 
কিরূপ ছিল, না জানিলে আবর্তন-রেগ সম্বন্ধে কোন একটা সিদ্ধান্ত, করিয়া 
উঠ! কঠিন। লর্ড কেলবিন্‌ এই সকল কথা স্বয়ংই তুলিয়াছেন। তার পর 
সূর্যের অবস্থা সম্বন্ধে এবং ৃর্য্য কর্তৃক বিকীর্ণ তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে 
আমাদের অভিজ্ঞত! বড়ই কম। কেলবিন্‌ শ্বয়ংই এই বিষয়ে স্বীয় 
সিদ্ধান্ত কয়েকবার পরিবন্তিত করিয়াছেন। সুতরাং ঠিক এত বৎমর পুর্বে 
কুষ্য তাপ বিকীরণ করিত না, নিশ্চয় করিয়। বল দুঃসাহসিক র্যাপার। 
তার পর পৃথিবীর নিজের তাপের কথা । পৃথিবীর আত্যন্তরিক অবস্থ। 
বিষয়ে আমরা এক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভূগর্ভে যেসকল পদার্থ আছে, তাহা- 
দের তাপ পরিচালন শক্তি কিরূপ, এবং উষ্ণতা সহকারে তাহাদের তাপ 
পরিচালন শক্তি বাড়ে কি কমে, এই সকল গণনায় না ধরিলে তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করিতে গেলে ভ্রাস্তিরই সম্ভাবন1। 
সম্প্রতি লর্ড রেলবিনের জনৈক শিষ্যই গুরুগ্রদত্ত গণনার বিশুদ্ধিপক্ষে 
সন্দিহান হইয়াছেন। বস্ততঃ এই সকল বিষয়ে আমাদের আরও ভূয়ো- 
দর্শন ও অভিজ্ঞতা আবশ্তক। আজ কেলরিন্‌ যেখানে দশ কোটি বৎসর 
মঞ্জুর করিতে গ্রস্তত আছেন, একটু অভিজ্ঞতা বাড়িলেই হয় ত নে স্থলে 
পরশ কোটি দিতে পরাজ্ধুখ হইবেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে ভূবিদ্যা- 
বিদের ও প্রাণিতত্ববিদ্দের লঙ্জিত হুইয়| হাল ছাড়িয়া! দিবার কোন কারণ 
নাই। | | : 
আশা! করা যায়, অচিরকালে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্য। প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান 
জ্যোতিধিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সহিভ একট! সালিসী বন্দোবস্ত করিয়া 
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মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। আমরাও তখন জননী বন্ুদ্ধরার বয়সের তথ্য 
কতকট। জানিতে পারিষা আশ্বস্ত হইব। 
| .জ্রীরামেন্তরমুন্দর ত্রিবেদী। 





ইংলণ্ডে নিরামিষ ভোজন চলে কি না? 


বৎসরাধিক হুইল, আমি ইংলগ্ে বাস করিতেছি; এখানে নিরামিষ- 
ভোজন চলিতে পারে কি না, এ প্রশ্রের উত্তর দিতে অগ্রসর হইলে এখন 
আর বোধ করি, আমার অনধিকার-চর্চা হইবে না। আমি অতি শৈশবা- 
বস্থায় আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম । আমার ইংলণ্ডে আপি- 
বার কথা শুনিয়া! দেশের বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন, “এবার ত তোমাকে 
ংস আহার করিয়্াই জীবন ধারণ করিতে হইবে, অতএব দেশ ছাড়িবার 
আগেই মংস্ত ও মাং ভোজন করিতে আরম্ভ কর।” তখন আমি তাহা- 
দিগকে বলিয়াছিলাম, "ইংলত্তে নিরামিষ-ভোজন করিয়া লোকে থাকিতে 
পারে কি না, আমি ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিব ; জীবনধারণের জন্য 
আবশ্তক হইলে আমিষ-ভোজনে আমার আপত্তি থাকিবে ন71* আত্মীয়ের! 
ভন দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি বুবিতেছ ন1) মাংস-ভোজন ব্যতীত ইংলগ্ডে 
চলে কি ন!, ইহার পরীক্ষা করিতে গিয়া! আপনার শরীর নষ্ট করিবে কেন? 
মহাক্সা কেশবচন্দত্র সেন নিরামিষ-ভোজী ছিলেন বলিয়াই ইংলণ্ডে তাহার 
পীড়া হইয়াছিল; তবু ত তিনি সেখানে ছয় মাসের অধিক ছিলেন ন1। 
তোমাকে তিন বতসর সেই শীতপ্রধান দেশে বাস করিতে হইবে; গুরুতর 
পরিশ্রম করিতে হইবে; সুতরাং আহার-প্রণালীর পরিবর্তন না করিলে 
ভোমার সকল আশা ও আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে; অধিকন্ত জীবন 
থাকিবে কি না সন্দেহ» তাহাদিগের ভয় প্রদ্রশনেও আমি তখন বিচলিত 
হই নাই। অবশেষে আমার ইংলগ্ড আগমনের সময় উপস্থিত হইল। 
১৮৯৪ অবের ১*ই মার্চ দিবসে আমি বন্ধে নগরে পোতারোহণ করিলাম। 
পি, এও, ও, কোম্পানির “কার্থেজ” নামক বাম্পীয়পোত আমাদিগকে বক্ষে 
লইয়! অকুল মহাদাগরে ভাসমান হুইল। পোতারোছপ করিবার পরেই 
তাবিতেছিলাম, প্জাহান্জে আমার আহারের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? শুনিয়া- 
ছিশাম, পি, এও, ও কোম্পানি প্রথম শ্রেণীর যাত্তিবর্গকে আহারার্থ 
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যথেষ্ট ফলমূল দিয়! থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণী, যাত্রীদিগকে মাংস প্রভৃতি 
সাধারণ আহার গ্রহণ করিয়াই জীবনধারণ করিতে হয় । আমি দ্বিতীয় 
শ্রেণীর যাত্রী; আমি কি আহার করিয়া বা1১৭ 1” এমন সময়ে দেখিলাম, 
সেই জাহাজে আরও তিন জন হ্দেশীয় যাত্ী রহিয়াছেন। তাহা- 
দ্িগের সহিত আলাপ হইল; সেই তিন জনের মধ্যে ছুই জন নিরামিষ- 
ভোজী। একজন গুজরাটী; তাহার নামমুদি। অপর জন মহারাসট্রীয় ; 
তাহার নাম কুকৃড়ে। নিরামিষভোজী সহযাত্রী পাইয়া আমি পরমে- 
শ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। মুদি বলিলেন, “সর্ধপগ্রথমে আমাদিগকে 
আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ।* তিনি জাহাঞ্জের প্রধান পাচকের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। আমাদের তিন জনের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিতে 
বলিলেন ; পাচৰককে ব্যঞ্জন-রন্ধনের প্রণালীও বলিয়া দিলেন । এই ব্যাপ।- 
রের পরেই আমি সামুদ্রিক পীড়ায় অভিভূত হইয়। শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম ) 
আমার উপরি-উক্ত বন্ধুদ্ধয় যে এঁ পীড়া হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়া- 
ছিলেন, তাহা নহে। আহার-কালে আমাদের অন্ন-ব্যঞ্জনাদ্ি শয্যাপার্খে 
নীত হইল; আমরা কথঞ্চিৎ ভোজন করিলাম। ব্যঞ্জন পলাও-মিশ্রিত 
ছিল বলিয়া! আমি তাহা ভোঁজন করিতে পারি নাই; বন্ধুরা স্থখে আহার 
করিয়াছিলেন। পাঁউরুটী, বিস্কুট জাহাজে যথেষ্ট পাওয়া যায়, সুতরাং 
ক্ষুনিবৃত্তি করিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী- 
দিগের জন্য পোতাধ্যক্ষের৷ যদি ছুদ্ধের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অনেক 
কষ্টের লাঘব হইয়। যায়। পি, এও, ও, কোম্পানি দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী- 
দিগকে দুগ্ধনার-চুর্ণ দ্বার! পানীস্স প্রস্তত করিয়া দেন বটে, কিন্তু তাহ! কখনই 
দুগ্ধের স্তায় স্থুখাদ্য হইতে পারে না। আমর! যদি প্রথম শ্রেণীর যাত্রি- 
বর্গের ন্যায় অকৃত্রিম ছুপ্ধ পাইতাম, তাহা হইলে আমরা সুখে ছুধভাত 
থাইয়। দ্রিনযাপন করিতে পারিতাম। যাহা হউক আমর যাহাতে প্রতি- 
দিনই আমাদের গৃহমধ্যে আহার পাই, পরদিন তাহার বন্দোবস্ত করিলাম। 
ওট পরিজ্‌, অন্ন, পাঁউরুটা ও কৃত্রিম দুগ্ধ আহার-পানে আমাদিগের দিন 
কাটিতে লাগিল। সাধারণ আহারগৃহে বদিয়াও আমর! কয়েকাদন আহার 
করিয়াছিলাম। ইংরেক্ যাত্রীর। আমাদিগের নিরামিষ-তোজন দেখিয়া বিন্ময় 
বোধ করিতে লাগিলেন । আমর] ইংলগ্ডে যাইতেছি, অথচ নিরামিষ ভোজন 
পরিত্যাগ করি নাই, ইহাই তাহাদিগের বিস্ময়ের বিষয়। গুজরাটী বন্ধু মুদি 
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বন্ধে হইতে অনেক ফল আনিয়াছিলেন, আমরা প্রতিদিনই কিছু কিছু সেই 
ফল খাইতাম। জাহাজ ইটালীর উপকূলে' বিখ্ডিসি নগরীতে উপস্থিত হইলে 
তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়।' ইয়োরোপের মধ্যদিগা স্থলপথে ইংলওা- 
ভিমুখে চগিলেন। যাইবার সময়ে আমাদিগকে তাহার কতকগুলি ফল 
দিয়া গেলেন । শুনিরাছি, হটালী ও ফ্রান্স প্রভৃতির মধ্য দিয়া আপিধার 
সময়ে নিরামিষভোজী বলিয়। তাহার বিশেষ কষ্ট' হয় নাই । তিনি' বশে 
হইতে এক প্রকার মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন ) তাহা খাইয়ও কোন কোন 
সময়ে ক্ষুন্নিবৃতি করিয়াছিলেন। অবশেষে আমর। ২রা এপ্রিল রাত্রিকালে 
ইংলণে পৌছিলাম। তখন আমর! নিতান্ত ক্রান্ত। তৃমধ্যস্থ সাগরে ও 
বিষ্কে উপসাগরে আমাদিগের জাহাজ ভয়ানক আলোড়ত হইয়াছিল; 
আমি ত কয়েক দিন শয্যা হইতে উঠিতেই পারি নাহ। সকল থাদ্যেহ 
আমাদিগের ভয়ানক অরুচি জন্সিয়াছিল। জাহাজ সে রাত্রতে কুলে 
লাগিল না) টেম্স্‌ নদীর বক্ষে স্থিতি করতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই 
দেখিলাম, যে সকল যাত্রী সেই রাত্তিতেই লণ্ডনে যাইতে চান, তাহাদিগকে 
তীরে লহয়। যাইবার জন্ত অপর একখাশি' জাহাজ আসিয়া উপস্থিত; 
আমাকে লইয়। ষাইবর জন্য আমার পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চষ্টরো- 
পাধ্যায়, এম, বি, সি, এম, সেহ জাহাজে করিয়া আসিয়াছেন ॥। মহারাষ্ট্রীয 
বন্ধু কুকৃড়ে ও আমি উতয়ে চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লণ্ডনে ডপাস্থত হইলাম। 
কিন্ধপ ত্র ও পরিশ্রম সহকারে চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে সে রাব্রিতে 
লগ্ডনে আনিলেন, তাহা বল যায় না। প্রথম মহানগর লগ্নে উপস্থিত 
হইয়। কি দেখিলাম, কি ভাবিলাম, তাহা উল্লেখ কর! বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেন্ত নহে। আহারের কথ! বলাই ইহার মুখ্য উদ্দেগ্ত | | 
লগুনে উপস্থিত হইয়া আমর! যথেষ্ট আহারাভাবে কষ্ট বোধ করিতে 
লাগিলাম। আমাদিগের বাস-বাটার গৃহিণীকে অন প্রস্তত করিতে বলিয়া- 
ছিলাম; কিন্তু সকল দিন আমাদিগের ভাগ্যে স্ুপকক অন্নও জুটিত না। 
চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে নিরামিষ হোটেলে লইয়া গিয়াছিলেন ; আমি 
পলাতুর দুর্গন্ধ সহা করিতে পারি না বলিয়! দেখানকার খাদ্যার্িও গ্রহণ করিতে 
পারি নাই। কুকুড়ে ও আমি উভয়েই মত্ত খাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; 
কিন্তু কৃতকার্য: হহা নাই। কুক্ড়ে কয়েক দিন পরে স্বটলন্ডে এডিনবরা 
নগরীতে চলিয়া গেলেন! শুনিযাছি, এডিনবরাতে ভারভবাসী ছাত্রদের কষ্ট 


আগষ্ট, ১৮৯৫ ।] ইংলেণ্ড নিরামিষ-ভোজন ৪৬৩ 


নাই। সেখানে অনেকগুলি ভারতবাঙী ছাত্র একত্রে বাস করেন। 
এক জন নৰাঁগভ তথায় উপস্থিত হইলে সকলেই তাহার প্রতি 
অতিশয় যত্ব ও অন্থরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাদিগের অনেকে 
আমাদিগের দেশের বাঞ্জনাদি রাধিতে জানেন। কোন কোন বাসাবাটীর 
গৃহিণীকেও তীহারা এ সকলের রন্ধন-প্রণালী শিক্ষা! দিয়াছেন। ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সত্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশের পুত্র শ্রীযুক্ত স্ুবোধচন্ত্র মহলা- 
নবিশ এডিনবরায় ভারতীয় ছান্রদিগের প্রতি বিশেষ যত্ব করেন। কোন 
নূতন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলে স্থবোধচন্ত্র তীহাঁদিগের বাসস্থানাদির 
ব্যবস্থা করিয়া দেন; আহারাদির যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহার উপায় বলিয়া! 
দেন। আমার বন্ধু কুকৃড়ে এডিনবরায় চলিয়া! গেলেন ; আমি লগ্ুনে রহি- 
লাম। প্রথম ছুই এক মাস আমার আহারের কষ্ট কি ভয়ানক হইয়াছিল, 
তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ কর যায় না। সময়ে সময়ে মনে করিভাম, বোধ 
হয় ইংলঙে নিরামিষ-তোজন চলে না। আমার বন্ধু চট্টোপাধ্যায় আমাকে 
মতস্ত ও মাংস প্রভৃতি ভোজন করিবার জন্ত প্রতিদিন অন্থরোধ করিতে 
লাগিণেন । সেই সময়ে স্থবিজ্ঞ ডাক্তার লেপ্টেনেপ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত রসিক- 
লাল দত্ত লগ্ডনে আদিলেন। তিনিও আমাকে বলিলেন, “মাংস প্রভৃতি 
আহার ন! করিলে চলিবে ন!; খ্রীক্মকালে যদিও চলে, দারুণ শীতে কখনই 
চলিবে না» আমারও শরীর আহারের কষ্টে দিন দিন শীর্ণ ও ছূর্বল হইতে 
লাগিল। প্রথম তজ্জন্ত ওষধ থাইতে লাগিলাম। অবশেষে বাধ্য হ্ইয়! 
কয়েক দিন মত্ত, হাসের ডিম ও মেষমাংস খাইয়াছিলাম। এ সকল ভ্রব্য 
মুখে তুলিতে যেরূপ দ্ব! হইত, ও ফেরূপে উদরসাৎ করিতাম, তাহা আর কি 
বলিব? কয়েকদিন পরে ভাবিলাঁম, ইংলগ্ডে নিরামিষ-ভোজন চলে কি না, 
তাহার ত আমি পরীক্ষা করিতে পারিলাম না। এ সময় মধ্যে আমি 
লগ্ডনের নানা স্থান ও নানা ব্যাপার দেখিক্সাছিলাম, লগ্ন সম্বন্ধে আমার 
কতকট। অভিজ্ঞত। হইয়াছিল। আমি পলাওু খাইতে পারিলে আমাকে 
কয়েক দিনের জন্তও আমিষ-ভোঞ্ন করিতে হইত না। লগ্ন নগরে 
নিরামিষ-ভোজীদিগের জন্ত অনেকগুলি হোটেল আছে। তন্মধ্যে একটী 
হোটেলে ৬ পেনি দিলে উদর পুরিয়! খাইতে পাওয়া যায়। এরূপ সলভ 
গুনিয়। আমি তথায় গ্িক়্াছিলাম, কিন্তু আমি তথাকার কোন দ্রব্য সুখে 
করিতে পারি নাই। ব্যঞ্জনাদি তথায় পলাঙ্-মংযোগে গ্রস্ত হইয়াছিল। 
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'্সামার ন! খাইতে পারার আর একটা কারণ আছে। দেশে আমি সুখাদ্য 
ব্যতীত কিছু খাইতে পারিতাম না) নিত্য নৃতন ব্যঞ্জন না হইলে আমার 
তৃপ্তিকর হইত না। আমি অল্লাহারে সন্তষ্ট হইতাষ বটে, কিন্তু নৃত্ন ও 
উৎকৃষ্ট না হইলে আমার রুচিকর হইত না। সেই জন্তই এ দেশের অনেক 
ব্রব্য আমি মুখে করিতে পারি নাই। লগুনে চ্যারিংক্রস্‌ নামক স্থানে, 
টটন্হাম কোর্ট রোডে, ও অক্সফোর্ড স্ীটে নিরামিষ-ভোজীদিগের জন্ঠ 
উৎকৃষ্ট হোটেল আছে। অনেক ভদ্রলোক ব্যয় লাঘব করিবার জন্ত প্র 
সকল নিরামিষ-হোটেলে আহার করিয়। থাকেন। আমিও দিবসের মধ্যাহ্ক 
কালে টটন্হাম কোর্ট রোডে “আইডিক়াল ক্লুব” নামক হোটেলে গিয়! 
পপুডিং*» ও ফল প্রভৃতি আহার করিতাম। উধষাকালে এক বাটী চা ও 
একটু পাঁউরুটা খাইতাম , বেল1 ৯টার পর ছুধ ভাত থাইতাম। অধিকাংশ 
দিনই সুপক্ক অন্ন পাইভাম না। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আলুসিদ্ধ, ছুধতাত ও 
পাঁউরুটী চর্ধণ করিতাম। এই সকল দ্রব্য বাটীতেই পাইতাম । এইরূপে 
লগুনে আমারও প্রায় পাঁচ মাস কাটিয়াছিল। যে ব্যক্তি পলাওূমিশ্রিত 
ব্যগ্রন খাইতে পারেন, হোটেলে অন্ন গ্রহণ করিলে তীহার অপেক্ষাকৃত 
স্বচ্ছন্দ হইবার সম্ভাবনা । কেন্সিংটন্‌ প্রসৃতি কয়েকটা স্থানে কতকগুলি 
বাসা আছে, সেই সকল বাসায় থাকিলে কষ্ট ন! হইবারই সম্ভাবন!। 
আমায় যে উপরিউক্ত প্রকার আহারে ও কষ্টে কাল কাটাইতে 
হইয়াছিল, ব্যবস্থার দৌষ ও আমার অনভিজ্ঞতাই তাহার মূল কারণ। যে 
সকল আমিষ-ভোজী ভারতীর ছাত্র লগ্নে আহার ও বাসাভাড়ার জন্ত 
সপ্তাহে দেড় পাউও ব্যয় করেন, সেই ব্যয় করিয়। নিরামিষ-ভোজন করিলে 
তাহার! অপেক্ষাকৃত অধিক শ্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। আমিষভোজী 
ছাত্রের! সাধারণতঃ লগ্নে কিন্ধপ আহার প্রাপ্ত হন, অনেকের তাহ! 
জানিবার কৌতুহল হইতে পারে। তাহার! প্রাতঃকালে শঘ্যা হইতে গাত্রো- 
খান করিবার পরে ছু একটা অর্ধসিত্ধ ডিম, ছু এক টুকরা পাঁউরুটী ও ছুই 
টুক্র1 অর্ধসিদ্ধ শুকর মাংস ভোজন করিয়া থাকেন, এক বাটা চাও তৎসঙ্গে 
খাইতে পান। ইহার নাম “ব্রেক-ফাষ্ট তৎপরে বেল! ১টার সমর 
লঞ্চন্‌ বা জলযোগ। তৎকালে ছুই টুক্রা গোমাংস, এক টুক্র! পাঁউরুটা 
ও আপেল প্রসৃতি ফলের পুডিং থাইবার ব্যবস্থা। অপরাহ্কে তাহারা এক 
বাটা চ1 খাইয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আহার; তাহার নাম 


আগ, ১৮৯৫।]  ইংলণ্ডে নিরামিষ-ভোঁজন ৪৬৫ 


ডিনার। নে সময়ে পুনরায় গোমাংস, শুকরমাংস, পাঁউরুটী ও কোন 
প্রকার পুডিং যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন হইয়। থাকে । আমাদের দেশে 
বাহার! মাঁংস খাইয়া থাকেন, তাহারা অন্ন ও কুটীকে প্রধান খাদ্য ও 
মাংসকে ব্যঞ্জন বলিয়। জানেন। এদেশে মাংসই প্রধান খাদ্য; অন্ন বা 
রুটা প্রভৃতি, মাংসের লহিত সময়ে সময়ে একটু একটু খাইবার জন্য । 
নিরামিষ-তোক্ী মাংসের পরিবর্তে অন্ন ও কুটাকে গ্রধান আহার করিতে 
পারেন ; প্রচুর পরিমাণে ছুপ্ধ, নান! প্রকার পুডিং ও ফল প্রতিদিন ভোজন 
কর! তাহার পক্ষে অত্যাবস্তক। আপেল, আশ্তুর, কলা, আনারস, কমল! 
লেবু এখানে পাওয়া ষায়। তত্বতীত এদেশীয় পেয়ারা, কুল, ই্রবেরি, চেরি 
প্রভৃতি ফল আছে। আমিযেদিন লগ্নে আনারস ক্রয় করিতে গিয়া- 
ছিলাম, দাম শুনিয়া আমাকে অবাক্‌ হইতে হইয়াছিল। ছয় শিলিংএর 
কমে একটা আনারস পাওয়া যাঁয় না। তখন ছয়শিলিংএর মূল্য ছয় টাকা। 
ছয় টাক খরচ করিয়া একটী আনারস খাইতে প্রথম আমার প্রবৃত্তি হয় 
নাই । নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে এদেশে ফল অতি উপাদেয় ভোজ্য । যে 
সকল তারতবাসী ছাত্র রন্ধন-প্রণালী জানেন, তাহার৷ বাটার গৃহিণী ব! 
পাচিকাকে অনায়াসে শিখাইয়া দিতে পারেন, তাহ! হইলে অধিক কষ্ট 
পাইতে হয় না। সকল বাসার গৃহিণী প্রতিদিন আমাদের প্রণাশীতে 
ব্যঞ্জনাদ্ি প্রস্তত করিতে সম্মত হয় না। এদেশে লোকে কেবল সিদ্ধ আর 
অর্দসিদ্ধ দ্রবা ভোজন করিতেই ভাল বাদে । ফ্রান্সের লোকের! এদেশের 
লোকের রন্ধনীনভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া! উপহাস করিয়৷ থাকে । আমি 
যখন লগ্নে ছিলাম, তৎকালে হেমচন্ত্র নারায়ণ নামক এক গুজরাটা 
তথায় বাস করিতেন। তিনি একটু বাঙ্গলা জানেন ; পাঁচ ছয় বৎসর 
এদেশে থাকিয়া ইংরাজীও সামান্ত একটু শিখিয়াছিলেন। সহজ সহজ 
ইংরাজী ও বাঙ্গল। পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি অনেকগুলি গুজ- 
রাঁটী পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। ব্রাঙ্গসমাজের প্রতি তাহার সহান্থু- 
ভূতি আছে দেখিয়া আমি তাহাকে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবন- 
চরিত গুঞর।টী ভাষায় লিখিতে বলি। তদ্‌ন্ুসারে তিনি ব্রিটিস্‌ মিউজিয়মের 
পুস্তকালয় হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ত্রিলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রণীত "কেশবচর্িত” 
গুজরাটা ভাষায় অন্নবাদ করিয়াছেন। এই হেমচন্দ্র নারায়ণ নিরামিষভোজী 
ছিলেন। তিনি মধ্যাহছে নিরামিষ-হোটেলে গ্িয়। আহার করিতেন) 


৪৬৬ দ্বাপী [ হর্থ ভাগ, ৮ম সংখা! । 


অন্তান্ত সময়ে বাটীতে স্বয়ং রাধিয়। খাইতেন। আমাকে তিনি একদিন 
মোহনভোগ খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি ছাত্র ছিলেন না বলিয়া রন্ধনের 
সময় পাইতেন। গুনিয়াছি, তাহার লণ্ডনে থাকার ও আহারাপির খরচ 
প্রতিমাসে তিন পাউও পড়িত। তিন পাউও ব্যয়ে কোন ব্যক্তি লগুনে 
থাকিতে পারেন, ইহা! গশুনিলে আশ্চধ্যান্বিত হইতে হয়। বোধ করি, 
তিনি বড় কষ্টে ছিলেন। আমাদিগের দেশে অনেক যুবক ইংলগ্ডে 
আসিবার জন্ঠ বড় ব্যাকুল, তাহার এ দেশকে ইন্ত্রপুরী বলিয়া বোধ করেন। 
তাহাদিগের কেহ যেন তিন পাউণ্ডে লগ্নে থাক! ধায় মনে করিষ! বাঁটা 
হইতে এ দেশে পলাইয়! না! আসেন । লগ্নে থাকিবার ব্যয় সাধারণতঃ 
সাপ্তাহিক দেড় পাউও ; তদ্যতীত পাঁঠাির ব্যয় বিশ্তর। সে সমস্ত কথ! 
এ প্রবন্ধে বলিবার নহে। নিরামিষভোজন যে অপেক্ষাকৃত অন্নব্যয়-কর, 
তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরামিষফভোজীর শরীর-রক্ষার্থে বায়-সংক্ষেপ 
না করিয়া উতরুষ্ট ভোজন করাই উচিত। আমার আহারের কষ্ট হইত 
বলিয় ডাক্তার দত্ত স্বয়ং রাধিয় যত্ব পূর্বক আমাকে এক দিন খাওয়াইয়া- 
ছিলেন। আমাদিগের দেশের নিরামিষ ব্যঞ্জন টিনের কৌটার ভিতর 
স্থরক্ষিতাবস্থায় এখানে পাওয়া যায়; একটা কোটার মুলা এক শিলিং। 
রন্ধনপাত্রে জল চড়াইয়া সেই জল উষ্ণ হইলে, তাহাতে উক্ত কৌট৷ নিক্ষেপ 
করিতে হয়। জল ফুটিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে কৌটার ভিতর ব্ঞ্জন 
প্রস্তুত হইয়া যায়। তদনস্তর কোটার মুখ খুলিলে ভিতর হইতে সুন্দর 
ব্ঞ্জন বাহির হয়। ডাক্তার দত্ত আমাকে এ রূপ ব্যঞ্জন প্রথম খাওয়ান । 
তাহাতে সজ্ন খাঁড়! ও বেগুন ছিল; সজ না খাড়া! বা বেগুন এদেশে 
নাই। বস্ধনপ্রণালী জানা থাকিলে, ও বাটার গৃহিনীকে শিখাইয়া ব্যবস্থ। 
করিয়া লইতে পারিলে ভারতবাসী এ দেশেও অনেক স্বদেশী ব্যঞ্জনাদি 
পাইতে পারেন। আলু, কপি, মিম, কড়াইন্থ'টী, মুস্ুর ডাল এখানে যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। সুতরাং নিরামিষ-তোজী ভারতবাসীকে ফদি কখনও লগ্নে 
আহারের কষ্ট পাইতে হয়, অনভিজ্ঞতাই তাহার মুখ্য কারণ। | 

প্রায় পাঁচ মাস লগুনে অতিবাহিত করিয়! আমি কেম্তিজে আসিলাম। 
কেস্িজে আমাকে বহুদিন থাকিতে হইবে, সেখানে আহারের কষ্ট পাইতে 
হইবে কি না, ইহা! আমার চিস্তার বিষয় ছিল। €েন্বি'জে আসিয়া দেখি- 
সাম, এখানে &৬ জন গুপগরাটী ছাত্র মাছেন, তাছার। নিরামিষ-ভোজা । 
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আমার জাহাজের বন্ধু মুদি কেম্থিংজে বনুপুর্বব হইতে বাস করিতে ছিলেন । 
তাহারা কয়েকটা বাটীর গৃহিণীকে নিরামিষ ভারতীয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে 
শিখাইয়াছিলেন। আমি যে বাটাঙে স্থান পাইলাম, সেই বাটার গৃহিণী 
নিরামিষ ভারতীয় ব্যঞ্জন রন্ধনে বিখ্যাত। যদিও গৃহিণীর রন্ধন ভাল নহে, 
তথাপি এ দেশে ইহাই আমাদিগের নিকট অতি আদরণীয়। এখানে 
আনিবার পর আমার আহারের কষ্ট প্রচুর পরিমাণে হ্াসপ্রাপ্ত হইল। 
আলু ও সিমের ছক্কা, কপির ডান্ল! এখানে পাইতে লাগিলাম। আমি 
কিছুই রন্ধন জানি না; কিরূপে রাধিতে হয়, তাহ! আমার আত্মীয়ের 
দেশ হইতে পত্রে লিখিয়াছিলেন ; আমি তাহা! ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়। 
বাটার গৃহিণীকে দিয়াছিলাম ; তন্বারা গৃহিণী অনেক বস্ত রা1ধিতে শিখি- 
যাছে। আমার বাসার গৃহিণী খিচুড়ি, মোহনভোগ, পায়স, লুচি ও 
কড়াইস্থ'টীর ডান্ল1 করিতেও শিখিয়াছে। এখন আমি প্রাতে ওটুপরিজ্, 
টো ছুপ্ধ প্রভৃতি আহার করি; মধ্যান্নে অন্ন বা খিচুড়ি, ভাজাভুজি ও 
স্ম্বাদ ব্যঞ্জন, মোহনভোগ, ছুগ্ধ প্রভৃতি প্রাপ্ত হই। অপরাক্কে চা, বিস্কুট 
ও কেক, এবং সন্ধ্যাকালে টোই্ট, দুগ্ধ ও পুডিং প্রভৃতি আহার করিয়! থাকি। 
নানাবিধ ফলও দুপ্রাপ্য নহে। মাংস খাইবার কোন আবশ্তকত। নাই । 
মধ্যে আমার একটু অস্থথ হওয়ায় হানের ডিম খাইয়াছিলাম ; তাহা থে 
না খাইলে চলিত না, আমার ত তাহা! বোধ হয় না। দশ মাস আমার 
কেশ্িজে কাটিল। নিরামিষ-তভোজনে ভারতবাসী ইংলণ্ডে থাকিতে 
পারেন, এ বিষয়ে আমার এখন আর কোন সন্দেহ নাই। আমাকে 
অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন ও অগ্তান্ত কারণে বাধ্য হুইয়৷ তবু কয়েক দিন 
হাসের ডিম থাইতে হুইয়াছিল, কিন্তু কয়েকজন গুজরাটা ছাত্র এদেশে 
আসিয়া! অবধি একদিনের জন্যও কোন প্রকার আমিষ-ভোক্বন করেন 
নাই। আমার জাহাজের বন্ধু মুদি এখন ডিম খাইয়া থাকেন; কিন্তু 
অপর চারজন গুজরাটী ছাত্র এখানে এখনও সম্পূর্ণরূপ নিরামিষ-ভোজী 
আছেন। লগ্ডনেও একজন নিরামিষ-ভোজী গুজরাটী ছাত্র. আছেন। 
এখানকার গুজরাটী ছাত্রদিগের মধ্যে একজন ও লগুনের একজন উন্মাদ 
রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। এই ছুইজন এখন বাতুলালয়ে বাম করিতেছেন ! 
ইছাদিগের একজনের নাম তীমভাই দেশাই ও অপরের নাম, বেদাস্ত। 
লোকে বলেন, নিরামিষ-ভোজন উহাদিগের বাতুলতার হেতু। এ কথ! 


৪৬৮ দাসী [৪র্ঘ ভাগ, ৮ম সংখ্যা। 


বলিয়া এখানকার লোকে আমার্দিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়! থাকেন। ভীম- 
তাই দেশাইকে দেশে পাঠাইবার উদ্যোগ কর! হইয়াছিল, কিন্তু পোতা- 
ধ্যক্ষেরা উন্মাদকে লইয়া যাইতে চান না। কি ভয়ানক! এবাক্তিকে কত 
কাল বিদেশে বাতুলালয়ে কাটাইতে হইবে, কে জানে»? আর একজন 
গুজরাটা নিরামিষ-ভোজী ছাত্রের যক্মারোগের হ্ুত্রপাত হইয়াছে; লোকে 
তাহার কারণও পনিরামিষ-ভোজন” বলিয়া থাকেন। নিরামিষ ভোজন 
হইতেই যে বাতুলত! ও যক্ষারোগ জন্মিয়াছে, এ কথ কোন ক্রমেই বিশ্বান্ত 
নহে। এখন এদেশে নিরামিষ-ভোজী ইংরাজেরও অভাব নাই। কত 
নরনারী যে এখন নিরামিয-ভোজী হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় ন|। 
আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্গঘমাজ ও আধ্যসমাজ প্রভৃতির শাখা নগবে নগরে 
স্থাপিত হইয়াছে, এদেশে নগরে নগরে তেমনই নিরামিষ-ভোজীদিগের 
সত স্থাপিত হইয়াছে । লঙওন, বর্মিংহাম, মাঞ্চের, গ্লাসগে। প্রভৃতি সকল 
স্থানেই নিরামিষ-ভোজীদিগের দল প্রবল হইতেছে । শ্রসকল সভা হইতে 
প্রচারকেরা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গমন পূর্বক নিরামিষ-ভোজন প্রচার 
করিয়া থাকেন । তীাহাদিগের প্রচার-প্রণালীও অতি চমৎকার। প্রচারক 
কোন নগরে উপস্থিত হইয়া নিরামিষ-ভোজনের উপকারিতা সম্বন্ধে পাঁচ 
ছয়টা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলের নিকটেই নিরামিষ খাদ্য প্রস্তুত হইতে 
থাকে। নিরামিষ খাদ্য কত উতৎকষ্ট হইতে পারে, তাহ! শ্রোতৃবর্গকে অব- 
গত করিবার জন্ত এক এক পাত্র নিরামিষ খাদ্য প্রত্যেক দর্শককে বক্তৃতান্তে 
অর্পণ করা হয়। এরূপ প্রণালীতে আমাদের দেশে সভা ও বন্ততা হইলে 
বোধ করি সভাম্থলে বহু দর্শকের সমাবেশ হইতে পারে। কিছু দিন. হইল, 
কেম্বিজে নিরামিষ-ভোজন-সভার উৎসব হুইয়। গিয়াছে। তছুপলক্ষে ভিন্ন 
স্থান হইতে প্রচারক আপিয়া বক্ততাঁদি করিয়াছিলেন। কেনম্থিজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের লাটীন-অধ্যাপক বুদ্ধ মেয়র সাহেব একজন নিরামিষ-ভোঁজন 
প্রচারক । বার্ধক্যবশতঃ তিনি কু হইয়া পড়িয়াছেন। লোকের কেমন 
সংস্কার, কেহ কেহ তাহার কুজ হইবার কারণও নিরামিষ- ভোজন বলিতে 
কু্ঠিত হন না। কেন্বিজে ভিক্সন্‌ নাঁমে এক দর্তী আছে; এীব্যক্কি নিরা- 
মিষভোজী। যাহার সহিতই কেন সে ব্যক্তির আলাপ হউক না, এ ভদ্র- 
লোক নিরামিষ-ভোজী কি না, সে জিজ্ঞাসা করে। আমার সহিত যখন 
ডিকসনের পরিচয় হইল, মে জিজ্ঞাস! করিল, “আপনি নিরামিষ-ভোলী কি 


আগস্ট, ১৮৯৫1]  ইংলণ্ডে নিরামিষ-ভোজন ৪৬৯ 


ন1?” আমি বলিলাম, “হা, আমি নিরামিষ-ভোজী ৮ সে কহিল, “দেখি- 
বেন, যেন, এদেশের লোকের কথা৷ শুনিয়া আপনি নিরামিষ-ভোজন পরি- 
ত্যাগ কবিবেন না । তাহারা বলিবে, নিরামিষ-ভোজন ভারতবর্ষের উপযোগী 
হইতে পারে, এদেশের উপযুক্ত নয়; সে কথা গ্রাহ্ করিবেন না” আমি 
বলিলাম, “আমাদের কাছে ও সকল কথা বলা বাহুল্য মাত্র ৮ আমি 
নিরামিষ-ভোজী বলিয়। এ দর্জী আমার ক্যাপ ও গাউনের মূল্য পঁচিশ 
শিলিংএর পরিবর্তে বিংশ শিলিং লইগ়াছিল। আমি একদিন এ দর্জীর 
দোকানে গিয়াছি,-দেখি, ডিকান এক ব্যক্তিকে নিরামিষভোজনের 
উপকারিতা বুঝাইতেছে, ও তাহাকে নিরামিষ-ভোজী তইবার জন্ত অনুরোধ 
করিতেছে । এইরূপ প্রচারান্ুরাগ ইংরেজ জাতির প্রত্যেকের অস্থিমজ্জায় 
প্রবিষ্ট রহিয়াছে । কোথাও সুরাপানের বিরুদ্ধে, কোথাও রাঁজনীতি সম্বন্ধে, 
কোথাও ব| অপর কোন বিষয়ে লোকে প্রচার করিতেছে । আমাদিগের 
দেশে বক্তৃতার মূল্য নাই, এখানে লোকের বক্তা দ্বারাই আইন সকল 
প্রস্তত হয়; পালণমেন্ট সভার পরিবর্তন-সংগঠনও রাজনৈতিকবর্গের বক্ত- 
তার দ্বারাই হইয়া থাকে । এই কারণেই এদেশের প্রায় সর্ধত্রই নিরামিষ- 
ভোজীদিগের দল গঠিত হইয়াছে । এই কারণেই ব্যাকপুল, বামিংহাম, 
বোর্ণ মাউথ, ব্রাইটন্‌, ক্যাণ্টার্বরি, কভেণ্টি, ডর্সেট, ডেভন, ডবলিন, 
এপিং, ফেলিক্স টো, ্টান্ত্রিজ, ইয়ারমাউথ, হেষ্টিংস্, হেভর, কিলার্ণি, 
হাম্পটন্‌, লগ্ডন, মেলভারণ, মেথ ওল্ড, নিউক্যাসল্‌, নর্উইচ, নর্ফোক্‌, 
নটিংহাম, স্কাঁবে, সাউথ পোর্ট, সাউথ সি, সপ্ডার্লাও, টুইক্স বরি, ভেপ্ট নর, 
উইডন্‌, ওয়াইমাউথ, উইঞ্চেষ্টর, উড.ফোর্ড প্রভৃতি স্থানে নিরামিষভোজী- 
দিগের জন্য প্রকাশ্য বাসাহারের ব্যবস্থা হইয়াছে । গ্রীস, ইটালি, ফ্রান্স ও 


নুইটুজলাণ্ডেও নিরামিষ-ভোজন প্রচারিত হইয়াছে । এদেশের নিরামিষ- 
ভোজীরা সকলেই ডিম খাইয়া থাকেন, সুতরাং আমরা তাহাদগকে সহজে 
নিরামিষ-ভোজী বলিয়া গণ্য করিতে চাই না। যখন এতদেশীয় ব্যক্তিবগের 
মাংসভোজন স্বচক্ষে দন করি, তখন ডিম্বভোজীদিগকে নিরামিষ-তোজী 
বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা নিরামিষ-তোজী 
হইয়াও যখন সুস্থ ও সবল রহিয়াছেন, তখন এদেশে নিরামিষ-ভোজন চলে 
কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়! আর কঠিন নহে। নিরামিষ-ভোজনে 


এদেশে স্বাস্থ্যরক্ষ! হইবে ন|, ঈদৃশ ভয় ব! সন্দেহ নিতাস্ত অমূলক । 
| শ্রীনগেন্্রন্ত্র মিত্র | 


দা মিশ্রের কৃষ্টচৈতন্োদয়াবলী এবং 
বাঙ্গালা মনঃসন্তোষণী । 


কিছুদিন হইল, আমর! তুলটকাগজে লিখিত বহু প্রাচীন একথানি 
সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। গ্রন্থের নাম শ্রীকষ্চৈতন্তোদয়াবলী। ইহার প্রতি- 
লিপি একথানি, মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্তচরণ দাস মহাশয়ের নিকট 
প্রেরণ করি; তিনি ভাহা সান্থবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থথানির নামেই 
পাঠক তাহার বর্ণনীয় বিষয় কিছু বুঝিয়! থাকিবেন। গ্রন্থথানিতে শ্রীচৈতন্ত 
মহাপ্রভুর পূর্বদেশাগমনকাহিনীই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 

১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে লিখিত হইয়াছিল-_”১৪২৬ শকে উনবিংশ 
বৎসর বয়ঃক্রমকালে চৈতন্ত বঙ্গদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীহট্টে 
তাহার পূর্বপুরুষগণের বাড়ী (শ্রহষ্ট বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী ) ন্ৃতরাং পৈতৃক 
বাসস্থান দেখিতে কৌতুহল জন্মিবে, তাহাতে আশ্রর্য্য কি? যদিও এ 
যাত্রায় শ্রীহট্ট পর্য্স্ত যাইতে পারিয়াছিলেন না, তথাপি, বোধ হয় পৈতৃক 
বাসস্থান সন্দর্শনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল।” 

বঙ্গদর্শনের লেখক মহাপ্রভুর পূর্বদেশাগমনের উদ্দেশ্য স্পষ্টাক্ষরে 
বলিয়াছেন। আমরা পূর্বোক্ত গ্রন্থপাঠ করিয়। জানিতে পারি যে, মহাপ্রতু 
শ্রীহট্ে আগমন করিয়াছিলেন । 

উল্লিখিত হস্তলিখিত পুথির শেষে লিখ! ছিল--“শ্রীমৎ উপেন্ত্র মিশ্র বংশো- 
স্ব প্রছ্যয় মিশ্রেণ বিরচিতম্।” হহাতে গ্রন্থকারের বংশপরিচ প্রাপ্ত হওয়। 
যাইতেছে। তবে গ্রন্থধানি কত কালের? গ্রন্থের সর্বশেষ শ্নেকটা দ্বার 


এরম্বন্ধে একটু সাহাব্য পাওয়। যায় । সে শ্লোকটী এই £-- 
“তন্তৈবাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্যন্যে। দয়ানিধেঃ। 
প্রদবাক্(খ্যেন মিশ্রেপ কৃতেয়মুদ্য়াবলী ॥ 
_ ইহাতে অবগত হওয়। যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর সমকালে তাহার অভি- 


প্রায়ান্থসারেই গ্রন্থথানি বিরচিত হইয়াছে । 

এই গ্রস্থথানি পাইয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ জন্মে এবং 
শ্রীচৈতন্তের শ্রীহষ্টাগমন সম্বন্ধে আরো! কিছু পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান 
কর! হয় ; তাহাতে, এ গ্রন্থেরই প্রমাণ স্বরূপ আর একথানি প্রাচীন বাঙ্গাল! 
গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম-মন:সস্তোষণী। প্রণেতা--শ্ীজগ. 
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জীবন 1মশ্র। জগজীবন মিশ্রের বাস ক্রীহট্র,--ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে । সার্ধ 
শত বর্ষের পূর্ব্বে যে এই গ্রস্থধানি রচিত হইয়াছে, ভাঙার সন্দে্ নাই । 


চরিতামুতে লিখিত আছে £__ 
“হট নিবাসী উপেন্ত্র মিশ্র নাম । 
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান ॥ 
সপ্ত পুজ্র তার হয় সপ্ত থষীশ্বর | 
কংসারি পরমাননা পদ্মনাভ সর্বেশ্বর | 
জগন্নাথ জনার্দন ত্রেলেক্যনাথ। 
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল নগন্ন।থ |” 
স্পআদি ১৩ পরি। 


এখন প্রদ্থাক্স মিশ্র উপেন্দ্র মিশ্র বংশীয়। অতএব তিনিও শ্রীহট্রবামী। 
কেন ন! উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্রদের মধ্যে কেবল মাত্র জগনাথই নবদ্বীপে বাড়ী 
করিয়াছিলেন। আবার, প্রদ্যয় মিশ্র মহাপ্রভুর সমগামায়ক হওয়ায়, 
তাহাকে উপেন্দ্র মিশ্রের পৌত্র অনুমান কর! অসঙ্গত নহে। 

মনঃসন্তোষণী গ্রন্থ ৯ততন্ত উদয়াবলীর এক প্রকার অনুবাদ বিশেষ । 
ইহার রচয়িতা মঙ্গলাচরণের শেষে প্রদ্যন়্ মিশ্রের বর্ণনা করিয়াছেন। যথা-- 


“অল্লাক্ষরে চৈতন্য উদয়াবলী নাম | 

এই গ্রান্থে কেলা চৈতস্ভের গুণ গান ॥” 

“প্রভুর জ্ঞাতি ত্রাত! প্রহ্থায় মিশ্রবর। 

তাহার পদদ্বন্দে মোর প্রণতি বিশ্তর ॥% 
-মনংসন্তোষণী। 


মনংনস্তোষণীর এই “জ্ঞাতি ভ্রাতা” শব দ্বার, প্রায় মিশ্র যে উপেন্ত 
মিশ্রের পৌত্র, তাহা! স্পষ্ট জানা াইতেছে। জগন্নাখাত্বজ শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভৃও 
উপেন্দ্র মিশ্রের পৌন্র, অত এব প্রদ্যু্ন মহা প্রভুর *জ্ঞাতি ভ্রাতা ।” 

শ্রীহটে ঢাকাদক্ষিণ নামে একটী গ্রাম আছে, মিশ্রখ্যাতি কএক ঘর 
ব্রাহ্মণ এ গ্রামে আছেন 7 তাহারা! আপনাদ্দিগকে উপেন্ত্র মিশ্র বংশীয় বলিয়া 
পরিচয় দেন। এখানে মহাগ্রতুর প্রাচীন এক বিগ্রহ (মৃদ্তি) ও আছেন, 
মিশ্র ঠাকুরগণ তাহার সেবা! করেন। (এই মুত্তির কথাও পূর্বোক্ত প্রন্থ- 
ছয়ে পাওয়া যায়।) ঢাকাদক্ষিণ গ্রামেই উপেন্ত্র মিশ্রের বাড়ী ছিল, 
(পৃর্বোক্ত মহাপ্রভু মৃত্তি এ বাড়ীতেই আছেন।) ঢাকাদক্ষিণস্থ এই 
মিশ্র ঠাকুরদের নিকট হইতে আমর! যে বংশতাপিকা প্রাপ্ত হই, তাহার 
কিয়নংশ এই | 


৪৭২ | | দাসী [ £খখ ভাগ, ৮ম দংখা। 
মধুকর মি (শ্রীহট্ে প্রথম ) * 
টিজার নত ্‌ 
কান্তির রঙ্গদমিশ্র উজ কীর্তিবাসমিস্র 


| | ] | | 
রি পরমানল জগন্নাথ সর্বেশ্বর পদ্মনাভ জনার্দন ভ্রেলোকানাথ। 





প্রহায়মিশ্র রামচন্ত্র | | 
(চৈ: উঃ রচয়িতা) | বিশ্ববপ বিশ্বস্ত (ীচৈতন্দেব) 
| | 
8 ও 
গঙ্গাধর মথুরেশ ] 
ূ কুষ্কবিদ্যানিবাস। 
হরিনাথ বিদ্যাভূষণ ্‌ 
রূপেশ্বন্ন পঞ্চানন | 
রর সার্বতৌমিক। 


রাম রি ( অপর নাম,জনার্দন ) 
যা (মনংসক্কোষ্ণী রচয়িত|। ) 
এই বংশ তালিকায় প্রদান মিশ্র ও জগজীবন মিশরের পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে। 
প্রীমহা প্রভুর সমসাময়িক রামচন্দ্র মিশ্র হইতে গখনায় জগঞ্পীবন মিশ্র 
৬ষ্ঠ পুরুষ। তিনপুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে রামচন্ত্রের ২১০ বর্ষ পরে 
জগক্সীবনের জীবনকাল দড়ায়। বর্তমানে 9১ চৈতন্তাবব চলিতেছে । 
৪১০ হইতে ২০* বিয়োগে ২** থাকে । অতএব ২** বর্ষ পূর্বে জগজীবন 
জীবিত ছিলেন বল! যাইতে পারে । সেযাহা হউক, দেড়শত বর্ষ পূর্বে 
যে তিনি মনঃসন্তোষণী রচন! করিয়াছিলেন, তার আর সংশয় নাই। 
জগজীবন মিশ্রের রচনা স্থানে স্থানে বেশ স্ুন্দর-_স্থখ-পাঠা, সর্বত্রই 
প্রাপ্ুল। যথা-_ 


“এই বাক্য পঞ্চামু, নবীন জলদ মাঝে, 
পান করি মোর চিত, | যেমন আশ্চর্ধা সাজে, 
শীতল হইল প্রাণ মোর।” ইতা।দি। ইল্ত্র ধসু শ্রেণী বিলিন্দন ॥” ইত্যাদি । 

বথা_-“ কেশ মধ্যে অপূর্ব বন্ধন। 
* বিশ্বকোব-সম্পাদক বাবু নগেক্সনাথ বন্ধ মহাশয়কে পূর্ববোজ গ্রন্থদ্বয় দিয়! থে পত্রখানি 
লিখিয়াছিলাম, তাহাতে মিশ্র বংশ তালিকার এই অংশটুকু লিখিয়াছিলাঙ্জ ১২২ সংখ্যক 
বিশ্বঃকাঁষে তিনি ইহা! প্রকাশ করিয়াছেন। বাছল্যভয়ে সম্পূর্ণ বংশাবলী এন্বলে লিখিত 
হইল না। লেখক। 





পপি 





আগষ্ট, ১৮৯৫। ] 
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তাহার উপমা প্রয়োগেও স্থানে স্থানে নৃতনত্ব আছে যথা-_ 


“মণি মকর কুগুল, 
জ্যোতি দীপ্ত গওয্থল, 


দর্পণে বিছ্যুৎসম ভাঁয়।” 
ইত্যাদি । 


জগবীবন মিশ্রের রচনার আর একটী নমুনা দিতেছি। জগন্নাথ মিশ্র 
পুত্রদর্শনে গিয়াছেন, শচী নিমাইকে আনিয়া দেখাইতেছেন, শিশুর অধর্দে 


যেন হাস্য প্রন্ফুটিত হইতেছে । যথা 


£কৈছন রূপ, অনুপ বরকাঞ্চম শিরপর কেশ, বেশ মন মোহন, 
| মুচুকি মুচুকি মুখ হাস। শিখি আনা কণ্টকি কীতি। 
দ্ামেন দমক, চমক চিত চঞ্চল, লোহিত খল, কমলাবলী রাজিত, 
তাহি মে করত নিবাস ॥ চরণযুগলক হিভাতি॥ 
দশ নখ ছান্ন, চান্দ মদ তগঞ্রস, উরু গুরু চারু, কল তক গঞ্জন, 
নও মও দারিম কোর। রোমকি বিবরে অঙ্গে । 
অধর নাল; নালবর শোভন, তাহি মে এঁছন, রোম সব শোহন, 
নিরখি নবহি বিভোর ॥ চীকণ রেখ হুরঙগে ॥ 
নয়ন বাণ, বাণ পরিশীক্ষণ, এঁছন ষুরত, আখি ভর দেখত, 
সতত বাতাওত কামে। মত ওর হোই মাতারি। 
ভূককোহু জ্যোতি, জীতি সউকার্মক, তৈছে পতিকো, দেখাওল আমি, 
পৈঠল আখ উপরমে ॥ ফোকরি শচীবর নারী 
শ্রওণ বরণ, অরুপাবলি নিন্দিত, সব নরনারী, নিরস্তর ত1সল, 
গও মুক্রবিছ ভানু । রূপ দরশ অনুরাগে। 
সোবরণ সাপকি। পেখম গঞ্িত। ছে অনুপ গহ', হৃদি নাহি পৈঠল, 
করযুগ লম্ব আজামু। জগ জীওনে কি অতাগে ॥” 
( মন£সস্তোষিণী ) 


চৈতন্তচরিতামূতের পঞ্চম পরিচ্ছেদে অবগত হওয়া যার যে, প্রছ্ায় মিশ্র 
নামক এক ব্যক্তি মহাপ্রতুর অভি প্রাম়াস্থসারে রামানন্দ বাঁয়ের নিকট 
কুঞ্চকথ! জানিতে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু রামানন্দের আচার ব্যবহার 
প্রছায়ের ভাল লাগে নাই, তিনি ফিরিয়। আসিয়া মহাপ্রভুকে তাহ! 
জানাইলেন। 

রামানন্দ রায়ের উপর দোষারোপ ও মহা প্রভূকে ধর্মকথ। জিজ্ঞান। কর। 
কম কথা নছে। এই ছুইটী কারণে জানা যায় যে, গ্রদ্যন় মিশ্র সামান্ত 
লোক ছিলেন না। রামানন্দ রায়কে স্বয়ং মহাপ্রভু অতি সমাদর করিতেন। 
রামানন্দ ঝায় রাজ! প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি স্বরূপে কাঞ্চিনগরের শাসন- 
কর্তা ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধির জন্ত হ্বয়ং গ্রতাপরুদ্র রামানন্দকে সম্মান করি- 
তেন। রামানন্দ প্রসিদ্ধ "্জগন্নথিবল্লভ” নাটকের রচয়িতা । মহাগ্রতু 
ফে পাচখানি গ্রন্থ অভি ভাল বাসিতেন, তগ্মধ্যে ত্বগন্নাথবল্লভ একথানি। 
বথ1-.. 
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 পচত্তীদাসবিজ্যাপতি, .. রায়ের নাটক গীতি, 
. কর্ণামৃত গ্রগীত গোনিন্দ। 
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে, 


গায় শুনে পরম আনল ।॥ 
( "চৈতন্যচরিতামৃত। ) 


রামানন্দ রায় অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, নীলাচলবাসী সকলেই তাহাকে 
চিনিত। কিন্তু পৃর্োক্ক প্রছ্াত্্ মিশ্র তাহাকে চিনিতেন না, জান। 
যাইতেছে । | 

এই সকল কারণে বোধ হয় যে, উদয়াবলী-বচয়িতা এবং চৈতন্য চরিতা- 
মুতের ৫ম পরিচ্ছেদোক্ত গ্রদ্যুয়্ মিশ্র এক বাক্তি। একই ব্যক্তি বলিয়াই 
সম্বন্ধের গৌরবে তিনি মহাপ্রভুকে কৃষ্ণচকথ জিজ্ঞাস! করিয়। খাকিবেন। 
নতৃব1 যে সে ভক্ত মহাগ্রভুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেন 
না। এবং এই জন্যই, অর্থাৎ অপরিচিত ও ভিন্নদেশী বলিয়াই বোধ হয়, 
বিখ্যাত রামানন্দ রায়ের সম্বন্ধে কিছুই জ'নিতেন ন1। 

এই সময় শ্রীহট্টবানী কেহ কেহ শ্রীক্ষেত্র গিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গ চৈতন্তা- 
ভাগবতে আছে। এই স্থযে।গেই প্রছায় মিশ্রও নীলাচলে গিয়া থাকি- 
বেন। যথা--- 


“সহত্র সহস্র লোক ন। জানি কোথার। 
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার ॥ 
কেহ ব৷ ত্রিপুরাবামী কেহ চাটীগ্রামবাসী। 
শ্রীহট্টিয়! লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী ॥" 
€চেতন্য ভাগবত ) 
মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া আমিলে ম্ুপ্রসিদ্ধ বাস্থদেব সার্বভৌম 
নীলাচলবাসী ভক্তগণকে মহাগ্রভুর সহ মিলাইয়া দেন। তন্মধ্যে একজনের 
নাম প্র্যয়্ মিশ্র ছিল। তিনি নীলাঁচলবাসী, এবং রামানন্দ বাঁয়কে 
অবশ্তই জানিতেন। যে প্রছ্যক় মিশ্র রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে 
গমন করেন, তিনি ভিন্ন বাক্কি, অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। 
অদ্য শ্রীহট্টবাসী'এই ছুইজন গ্রস্থকারের পরিচয় দিয়! বিদায় লইতেছি। 
সমক্লান্তরে তাহাদের গ্রন্থের সারমন্্ম উপহার দিতে আভলাষ রহিল। ইতি। 


শ্রীতচ্যুতচরণ চৌধুরী । 


দাসাশ্রমের মাসিক কার্য বিবরণ । 


মঙ্গলময়ী বিশ্বননীর কুপার় এবং পরছুঃখকাতর দাতাগণের সাহ।ষ্যে দাসাশ্রমের 
আরও একটী মাস নিরাপদে অতীত হইয়৷ গেল। নিয়ে আতুরগণের বিবরণ প্রদত্ত 
হইল £- ৃ | 

১ দামো, ২ তিতুরাম, ২ বাবুরাম, ৪ টোকানি পধষি, ৫ রূসিকটাদ। ৬ থেদনা। ৭ দুর্গা- 
তারিণী,৮ শিবু, ৯ দেবীয়া। ১* স্বর্ণ, ১১ ফুলকুমারী, ১২ নবছুর্গা, ১৩ নেসনতী, ১৪ 
ভুখীয়া। 

রসিক ট্টাদ্দ। বাড়ী যশোহর জেলার বাগআঅ'ীচড! গ্রামে, বয়ন ৫১৫১1 ১৩1১৪ বৎসর 
বয়সের সময় পক্ষাঘাতে হাত প! একেবারে শুকাইয় গিয়াছে। এখন এ সমস্ত শুদ্ধ স্থানে 
ক্ষত হইতেছে। ইহার বিশেষ বিবরণ “কোম্পানী বাহাদুরের মন্যা-তৈল বিকয়” নামক 
প্রবন্ধে ছষ্টবা। 

ণেদন1। হাজারিবাগ জেলার চাতর! গ্রামে ইহার বাড়ী, বয়স ২৫ বৎসর। ৬1৭ বসব 
পূর্বে ইহ।র চক্ষুতে ছানি পড়ায় অন্ধ হইয়াছে। একদিন মগধপুরে পড়িয়। গিয়া! প1 ভাঙ্গিয়। 
যায়। ডাক্তার বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় দেড় মাস চিকিৎসার পর এখানে 
গাঠাইয়। দ্িয়াছেন। সে এখন শয্যাশায়ীই আছে। 

নেসত্তী ও দুখীয়া_কোন অপরিহার্য কারণে ইভাদের প্রেরক দিনাজপুর নিবাদী 
যুক্ত ভূবনমোহন কর মহাশয়ের নিকট ইহাদিগকে পাঠাইয়! দেওয়া হইয়াছে। 

আয়। 

পূর্ব মাসের জের ১৯৮৭৪, রোগীদিগকে আম কাঠাল থাওয়াইবার জন্য দান ৩২'বাবু গোষ্ঠ- 
বিহারী কুণ্ডু মসিক চদা ১২, মশিঅর্ডার ১১৮২, কলিকাত] দাসাশ্রম কার্যালয় হইতে 
মাং বাবুগোগালচন্ত্র নন্দী ৩৬) কর্ড জম] ২২। মোট জমা--১২৯/৭|। 


বায়। 


সংসার খরচ ৪৬%৭1, ঘাঁড়ী ভাড়া ১৮২. পূর্ব মাসের হাওলাভত শোধ ১৮২, কর্ণাচারীর 
বেতন ৩৯।%০। রোগী পাঠান খরচ ৬।৫) রোগী আনিবার জন্য (মুটে, গাড়ী, খোর!কী) ৪১৫) 
বাজে খরচ /৫1 মোট থয়চ--১১৯৯৭১২।। 

হত্তেস্িত--8/১৫। 

দান। 
বাবু শক্তিক্ ভট্টাচার্ধযা ২৯, বাবু স্বাাচরণ পাল ১২ও ৫টা তাল আম। 
দানপ্রাপ্তি। 
আরা কৃতজ্ঞন্ায় সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিগত মাঁদে নিমলিখিত মানিক চদা 


ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীমদক্জাল পরমেশ্বয় গরছুখেকাতর দাতাগণের 
মন্তকে আশীর্বাদ বারি সিঞ্চন করুন। | 
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| , (শে ুন, হইতে ২৪শে ভুলাই পর্যন্ত) 

রায় পশ্ুগপতিনাখ বহু বাছাছুর ১ মাসের চাদ ১২, জ্রীমতী অনদাময়ী দেবী জোষ্ঠ 
মাসের চাদ! ১৯ বাবু হারাণচক্র চট্টোপাধ্যায় জুন মাসের চাদা ১২, বাধু কালীশস্কর শুকুল 
এ & ১৯ ই. ৪ 8৪৭ খু, জুল।ই মাসের চাদ। ১৬, বাবু মহেম্ত্রনাথ দাস জুলাই মাসের 
চাদ। ১৬, বাবু কামিনীকুমার গুহ মে মাসের টাদ। ১২, বাবু রামচত্দ্র মিত্র জুন মাসের চাদ। ১ 
বাবু অনাথনাথ দেব এ ১২*রায় উমাকাস্ত দাস বাহাছুর এ ১২ বাবু ত্রিপুরাকাস্ত গুপ্ত 
।*। নবাব সৈয়দ আব্ছুল, দোভাঁন চৌধুরী এ ১২, জনৈক মহিল1 এ ১) বাবু তেজচন্ত্র বহু 
ওর ॥*। 

দান। 

বাবু রাষগোপাল বিশ্বাস পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ১২, জনৈক মহিল! মাঃ কুমারী 
লাবশ্যপ্রত। বস্ন ৫৯ বাবু বিপিনবিহ্বারী রায়ের প্রজাবর্গ ২৫২১ ডাঃ চন্ত্রশেখর কালী 1%*, 
বাবু মন্মথকুমার বহু 1০) 4 17670 08255 90015910212 1০১ বাবু ছরেন্দ্রনাথ দরকার ৮০, 
বাবু চত্রমোহন সাহ। ॥*, খানখানাপুর ছাত্রপম।জ ১২, ১১নং মুসলষানপাড়ার ছাত্রনিবাঁস 
4*১ বাবু আরবনাশচন্ত্র রায় ১, ১১নং রাধানাথ মল্লিকের লেন ।*, বাবু রাসবিহারী কর্পা- 
কারের সংগৃহীত /,, বাবু চণ্ীকিশোর কুশারী মাতৃশ্রান্ধোপলক্ষে ১৯ বাবু হেমচন্দ্র সেন।*, 
যবু রজনীমোহন কর %*, বাবু নির্মলচন্্র মল্লিকের সংগৃহীত ৮১০, বাবু মশ্মথনাথ ভট্টাচার্য 
কবিভূষণ 1০ বাবু দেবেস্ত্রনাথ ধর ॥*, মহামহোপাধ্যায় মহেশচজ্্র স্ায়রত্ব ৫২ বাবু 
প্রমধনাথ চৌধুরী ।*, বাবু যুগলকিশোর ত্রিপাটা ।*, বাবু অমরেক্দ্রনাথ বহু %*১ 4১ 7৩70 
91:06. 79561 1*, বাবু চক্ত্রশেখর রায় %*, বাবু শরচ্চন্্র সিংহ %*) 2 55100200150 
061 05091 %*১ & 7১001101500 0০. ঞ*১ ব|বু রমেশচন্ত্র হট্রি /*, কবিরাজ দেবেন 
নাথ সেন ২৬, বাবু রামগোপাল রায় ১২, জনৈক প্রচারক %*, বাবু কিরণচন্দ্র সিংহ %. 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখে। %*, বাবু বৈদ্যনাপ বন্দ্যো৷ %*, বাবু শশীভূষণ বনু নুব্রতার জন্মদিনে 
১২,বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ।*, বাবু লালমোহন দাঁস 14.8. 9.]..১ ৫৬, বাবু সতীশচন্ত্র মুখার্জি ।*, 
বাবু ্রপচল্র চৌধুরী ২২, বাবু অবিনাশচন্ত্র সেন ১২' বাঁবু হেমচত্র মিত্র ১২: বাবু শশীভূষণ 
ঘোষ ॥+) বাবু চক্রকালী ঘোষ ২২, বাবু সারদা প্রসন্ন রায় ১২ 779. 8 তং, 0. 11106 
«২, বাবু হযামাচরণ গান্ুলী ॥*, বাবু বিপিনবিছারী ঘোষ ১২, বাবু অবনীমোহন চটে! ২১৭, 
শ্রীমতী বিছ্যল্লতা দেবী ২১*, বাবু পঞ্চানন দত্ত %*, বাবু গোবিন্দচন্দ্র বনু ১২১ 7০০, 4 &[, 
৪০5৩ ৩৯, বাবু হীরণমোহন দাস গুপ্ত ।*+ ১৭।৩, ঝামাপুকুরের ছাত্রগণ ॥*১ বাবু প্রবোধ- 
চন্ত্র বড়দলৈ ৭০, ৪*১ গঞ্কাননতলার ছাত্রগণ (৯১ ১৯/৫, ছকুখানসামার লেন ।*) থাবু নীল- 
রতন রায় ॥*) বাবু প্রমনাথ বন্দ্যো ১, বাধু রোহিধীমোহন দান ১২১ ১*৬/১, আমহাষ্ট 
ট্রীট 1০7 একজন তত্রলোক ৩", সৈয়দ সাম্‌ছুল, হুদা ৫৯, বাবু হারাণচন্ত্র দত্ত ১, 
15575 0, 0, 796) & 0০. ১৯ বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখো ১১, বাবু রমণীকান্ত দাস %*, 
বাবু যোগেশচন্্র লাহিড়ী %*, বাবু হুরেজ্জনাথ সেন.”*) বাবু নতীশচন্ত্র রায় % 4১১০০: 
71600 ১% ্রীমতী বিছ্যা্গত। ৫৬, ছাবু কিশোরীসোহন দাস %*, বাবু মোহিনীমোহন 
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ঘোষ %*, বাবু সানুকুলচন্ত্র রায় /*, বাবু কুমুদবান্ধৰ চটো %5, বাবু বিধুভৃষণ -দাঁস %*। 
বাবু অতুলচন্ত্র বসু %*, বাবু মঙ্গল সিংহ %*, বাবু বিপিনচন্দ্র বাগ্ছী %*, বাবু কেদারন!থ 
রায় ১২. বাবু ব্রিলোকানাথ ঘেষ।* বাবু দীননাথ গোপ ১৯৬ বাবু রামপ্রসাদ রায় ১৬, 
বাবু মহিমচন্ত্র সরকার ।*, বাবু শুকচাদ গোগ ১২ বাবু মথুর।নাধ গোপ 1*, বাবু গ্রাণন1থ 
প্রামাণিক 1*, বাবু নবীনচন্ত্র গোপ ১৩৬ মুন্সী মিয়াজান বিশ্বাস 1*, ডাং প্রনগ্জকুমার 
সরকার 1", বাবু রামচরণ বিশ্বাস ১২, বাবু জয়ধর প্রামাণিক ।*, বাবু অহ্ৈত প্রামাণিক ॥* 
বাবু ব্রজল/ল আগরওয়াল1।*, একঞ্জন বন্ধু €, বাবু শশীভূষণ চন্দ |, বাবু বিঙ্বেস্বর সেন 
%*১ বাবু বিধুতৃষণ দত্ত %*, বাবু প্রম্ধনাথ পাল %*, বাবু হরিনাথ মজুমদার |” বাবু 
পূর্ণানন্ন সাহ! ॥*, কতিপয় ছাত্র ।৫, বাবু সতীশচন্ত্র আচাধ্য /*, বাবু রমণীমোহন সাহা! %*, 
শ্রীমতী বিনোদনী কুওু /*, শ্রীমতী নীরদান্থন্দরী সাহ1 /১*, শ্রীনতী সরোজিনী সাহ! %*, 
বাবু মহেন্ত্রনাথ কু /১*, বাবু গোপেন্দ্রনারার়ণ কু %*১ ডাঃ নুরেক্রনাথ গোস্বামী পুত্রের 
রোগারোগা উপলক্ষে ১, বাবু রাধারমণ সাহা ১২৬ একজন ভত্রলোক %*, বাবু দীননাধ 
কু ১, বাবু রজনীকান্ত বৈরাগী %*, বাবু মহিমচন্ত্র মৈত্র ।% বাবু বসম্তকুম|র সাহা *%*, 
বাবু কাস্ডিচত্্র দত্ত /*, বাবু হুরেশচন্দ, সান্ন।াল ২১০, বাবু মুকুন্দলাল কু /*, শ্রীমতী 
দামিনীন্্দরী প্রামাণিক ”*, কুমারখালী দ্কুলের ছাত্রগণ 1৮১৫, বাবু অনুকুলচন্দ, গার ১৬ 
নীতি-বিদ্য।লয় ১২, বাবু শশীভূষণ ঘোষ বি,এ, ১২, বাবু ভবা'নীচরণ নন্দী 1০) বাবু কালী- 
প্রসন্ন ঘোষ ৫২ বাবু কৃষ্ণগো বন্দ মুখে ॥*, বাবু অমৃতলাল কু ১, বাবু প্রবোধচন্দ। দত্ত 9.7 
।*, বাবু শিবচন্দ্‌ বন্থ |*, শ্রীমতী জগতলক্ষ্রী ঘোষ হ্বামীর বাধিক শ্রান্ধে ২২; বাবু রসা প্রসাদ 
মল্লিক ৫২, শ্রীমতা নগেন্দ বাল! গুপ্তা ১২, বাবু যছুনাথ সাহা। /*, আমল!পাড়া মেস /*ঃ 
7.0. 9670. 15ণ. ৫২৬ রর ঢ810016 75৭. ৫২ বাবু দক্ষিণারঞ্ন আচাধ্য ১৯ বাবু কষদীরাস 
মিত্র ।*) বাবু গতিনাথ সান্ত্য।ল।*, বাবু বনমালী কর্মাক!র 4*, বাবু সীতানাথ সরকার %*। 
বাবু হরিশ্চন্দ, রায় ॥*, বাবু বিহারীলাল দাস ।*, সৈয়দ আলি উল্লা ॥* বাবু ছুর্গাচরণ 
বিশ্বান ১২) একজন গরিব ১০) বাবু ব্রজেন্দ,নাখ শীল ১০, বাবু নরেন্দ,সোহন রায় ।* 


বাবু কৃষ্কতকিশোর বসাক ৫২। 
অন্যান্ত প্রকারে আয়। 


পুরাতন গদী বিক্রয় ৪২$ চ।উল বিক্রয় €%*১ পুস্তক বিক্রয় %) বস্ত্র বিক্রয় ১২। 
মুধি ভিক্ষা পূর্ব চলিতেছে। 

বস্ত্াদি।-+১০৭ আমনাষ্ট স্ীটের একটা ছাত্র ধুতি ১, শ্রীমতী মুক্তকেশী দত্ত মৃতকন্ার 
পরিত্যক্ত-_সাড়ী ৫, ঝুটা জরির সাড়ী ১, বেনারসী স।ড়ী ১, আলোয়ান ১, গরম পেটি কোট 
১, তোয়ালে ১, গরম জ্যাকেট ৫) সাদ। জ্যাকেট ৩) সেমিজ ১, ইজের ৩, ডুরে সানী ১ 
মোজ। ৫ জোড়া, গরম রুমাল ১, টুপি ১, পেটা কোট ৪, গরম পেটি কোট ১, বা।লসের 
ওয়াড় ১, কৌচান সাড়ী ১; কুমারী লাবণ্য প্রভ। বহর জনৈক আত্মীয়! পর্দ! ১১ নুতন ধুতি 
৮; পেটি কোট ১১ জ্যাকেট ১; প্ীমতী অযুল্যবুমাঁরী বনু পুরাতন দাড়ী ৬। 

মোট আয়। 
দ্ানপ্রাপ্তি ১৫৫7/১৫, মাসিক চাদ ১২/*। অন্ান্ত প্রকারে আয় ১৪১ বিগত মাসের 


জের ১৮২১৫ মোট আর ১৯+%১*। 
বায়। 


গিরিডি সেবালয় ১১২1, আঁদায়কারীর ব্যয় ২২৯, "দাসী”কে ধার ৮০১০, রোগীর 
পাথেয় ১*/১*, বাবু ক্ষীরোদচন্দ, দাসের খ? শোধ ১ খাত। ক্রয় /১০ হাড়ি তঃ ডাক 
খরচ ১%৫, মুটে ১*, হিসাব গরামল ॥*। মোট ব্যয় ১৬৫1০/১*। 
মোট আরব্যয়। 
আয়---১৯৭%১০। ব্যয়--১৬৫1৬/১*) হস্তে স্থিত--৩১1৮/০। 





দাসাশ্‌ম মেডিকেল হল। 


৮৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা । 
এই গুঁষধধালয়ের সমস্ত আয় দাসাশ্রমকে দেওয়। হয়। 

এখানে উচিত মূল্যে উৎকৃষ্ট গনধ পাইবেন । 

আমর অনেক বিচক্ষণ ডাক্তার মহোদয়গণের 


প্রেস্কিপৃশ্যন পাইয়৷ থাকি। 
প্রেন্ি প্শ্যনের লিখিত ওষধ সকল উপযুক্ত 
লোকের দ্বারা বিশেষ সতর্কতার 
সহিত প্রস্তুত করিয়। 
দেওয়। হয়। 
এখান হইতে গষধ লইলে ভাল ওঁষধ পাইবেন, অধিকন্ত 


গরিব ছুঃখীরও সাহাধ্য করা হইবে। 


ছাত্রগণকে সুবিধাদরে ওষধ দেওয়া হয়। 


তুকারাম। 

সপ্তদশ শতাকীতে মহারা্রজাতির কিরূপ উন্নতি খর্টিরাছিল, পূর্ব 
প্রস্তাবে আমরা তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছি। হৃর্ষের প্রথম রশি 
পাথিবীতে নিপতিত হইবার পূর্বে, আলোকমপ্ডিত আকাশ যেমন তাহার, 
উদনয় সচনা করে, সেইরূপ কোন দেশ প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক আবিভূ্তি হইবার 
পুর্বে ছুই একজন পূর্ববগামী সাধুপুরুষ তাহার আগমনবার্তা প্রচার করিয়া 
রাখেন। এই সকল সাধুপুরুষদিগের দ্বার উত্তরকাঁলীন মখীপুরুষ দিগের 
পথ পরিস্কৃত হয়। খ্রীষ্টের পূর্বে সেপ্টজনের আবির্ভাৰ ইহার সর্বজন-পরি- 
চিত উদ্বাহরণ। আমাদিগের বঙ্গদেশেও শ্রীচৈতন্তের পূর্কে ভীবাস, অদৈতী- 
চার্্য গ্রভৃতি বৈষণব-তক্তগণ তাহার আগমনস্চক ভেরী নিনাদিত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। শ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাবীর মধ্যাংশে সুপ্রসিদ্ধ একনাথ স্বামী 
মহারাস্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন । তীহার তিরোভাবের সমকালেই রামদাস 
স্বামী আবিভূতি হন এবং তাহার পরেই তুকারামের অভদস্ব'। বঙ্গদেশে' 
যেমন প্রীচৈতন্যের সমকালে নিত্যানন্দ, সনাতন, হরিদাস গ্রস্ৃতি অনেক 
সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মহারাষ্টরদেশেও তেমনই জয়রাম স্বামী, 
রঙ্গনাথ স্বামী, কেশব স্বামী, বোধ্লে বাঁধা প্রভৃতি ভক্তসাধুগ্রণ তুকারামের' 
সমকালে আবিত্তি হইয়াছিলেন। শ্রীটৈতন্ত ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের 
স্যার ইহার়াও ভক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ডের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া, ধর্শেরা 
সয়লভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া! গিয়াছেন। চৈতন্ত প্রণোদিত ধর্মের ন্যায় ইহা- 
দিগেরও গ্রচারিত ধর্ম কোন জাতি বা! নশ্রদান্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। 
তক্তিগুণে আচগ্ডাল ব্রান্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই মুক্তির অধিকারী, এই মহানত্য. 
তীহায়াও গ্রচার করিয়াছিলেন। তুকারাম যে শুত্র হইয়াও ্রাক্ীগোিত 


৬ হার পরিচয় এবং হর যন্থন্ধে করেকটি আখ্যান রথ প্রপ্তায়ে। ( দাসীর চে ভাগ, 
সংখ্যায় )( প্রদত্ত হইয়াছে। | | 
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সন্মান লা করিয়াছিলেন, তাহা কিরংপরিমাণে ইহাদিগেরই ব্যবহারের 
ও উপদেশের ফল। হিন্দুধর্ম সংস্কীর-বিরোধী, এই অধুনা প্রচলিত বিশ্বাস 
সত্য নয়। নিষ্ঠাবান হিন্দুদিগের মধ্যেও এমন কোন কোন উদারচেতা 
ধর্দ প্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ের সমাজ-সংস্কারক- 
দিগের কার্ধ্য তাহাদিগের কার্য্যের অপেক্ষা অধিকতর উদারতার পরিচায়ক 
কিন! সন্দেহ। জাতিভেদ ভারতের জাতিসাধারণের সন্মিলনের প্রধান 
অন্তরায় বলিয়া ভিন্ন ধর্্মাবলম্বীদিগের নিকট চিরদিন নিন্দিত হইয়া আাসিতেছে। 
কিন্তু আহারে ও সামাজিক ব্যবহারে জাতিভেদের মর্যযাদা রক্ষা করিলেও 
ভারতবাসিগণ জাতি বিচার করিয়! প্রকৃত ধার্মিকের সম্মাননায় কুষ্টিত নছেন। 
ধার্ষ্রিকব্যক্তি যে জাতিতেই উৎপন্ন হউন, তিনি ভারতবাসীর শ্রদ্ধাপাত্র ও 
বাক্গগোচিত সম্মানে সম্মানিত। ব্রাঙ্গণত্বগ্রধান ভারতের অনেকগুলি 
প্রধান ধর্মগ্রচারকও ব্রাঙ্গণেতর জাতিতেই উৎপন্ন । বুদ্ধ ক্ষত্রিয়, নানক 
(কেন্ত কহু বলেন ক্ষত্রিয়) তুকারাম শূদ্র, কবীর জোলা, তিরু-বল্লিয়ার 
পারিয়া বা চণ্ডাল।* ইহাঁদিগের সমকালীন ব্যক্তিগণ ইঙ্াদিগকে দেবতার 
স্তায় সম্মান করিতেন এবং এখনও ইস্থারা দেবোচিত আদর প্রাপ্ত হুইতে- 
ছেন। তুকারাম শূদ্র হইয়াও কি জন্য তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
'্তাহ! বুঝাইবার জন্তই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি। আরও একটী 
কারধ আছে। তৃকারামের সমকালবর্তী হিন্দু-সাধুগণের ন্যায় কয়েকজন 
সুলযান সাধুরও নাম আমর মহীপতির গ্রন্থে উল্লিখিত দেখিতে পাই। 
সুমলমান হইয়াও, ইহার! হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে স্থানপ্রাণ্ড হইয়াছিলেন এবং 
হিন্দুসাধুগথের ন্যায় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। দেখ মহম্মদ নামক কোন 
সুসলমান সাঁধুকে তুকারাম ও রামদাস স্বামী প্রভৃতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতেন। 
আজন্ম হিন্দুর ন্যায় তিনিও হিন্দু-ভীর্ঘক্ষেত্রে সন্মিবিত সাধু-সন্ন্যামীদিগের 
সঙ্গে ধর্্মালোচনা করিতেন। এখন যেমন “পার্লামেন্ট অফ্‌ রিলিজন্‌” 
ব! ধর্খ মহাসভা! আহ্বান করিয়া, বিভিন্ন ধর্খসম্প্রদায়ের মতামত জ্ঞাত হইবার 


* ইনি তাখিলভাবীদিগ্সের তুকারাম। মানা প্রেসিডেন্দীতে ইহার মি দেবতার 
স্টায় পূজিত হইয়। খাঁকে। 

+ এখনও এন্ডাব ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্ঠিত হয় নাই। আমাদের কোন 
পরিব্রাজক বন্ধুর নিকট শুনির়াছি যে, হিমাচলস্থিত “ব্যাস গুহার” নিকটে এখনও কোন 
সুধলমান সাধু বান করিতেছেন । ইহার প্রতিবাসী সাধুগরণ ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা! করেন 
এবং অনেক সময ইহার আশ্রমে আসিয়া ধর্ম ও শান্সালোচন! করেন। . | 


সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ । ] ভুকারাম 8৯৮১ 


চেষ্টা হইতেছে, ভারতের পূর্ববকাঁলীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণও 
এইন্ূপ কোন তীর্ঘক্ষেত্রে তদধিষ্ঠাতা দেবতার উৎসবে সম্মিলিত হুইয়! 
পরম্পরের সঙ্গে কখোপকথন ও মানসিক ভাবের আদান প্রদান দ্বারা 
নিজের নিজের ধর্মমত গঠিত ও মাঙ্জিত করিয়! লইতেন। দাক্ষিণাত্যের 
গ্রনিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র পণ্ডরপুরে অনেকবার এইরূপ সাধু-সম্মিলন হুইয়াছিল। 
একবার বিঠোবার যাত্রা উপলক্ষে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ পণ্ডরপুরে 
সম্মিলিত হইলে, তুকারামও পেখানে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামদাস 
স্বামীর সহিত তাহার লাক্ষাৎ হয়। রামদাস স্বামী সে সময় মহারাই্রদেশের 
অগ্রগণ্য সাধুপুরুষ ও ধর্মপ্রচারক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অসাধারণ 
বিদ্যা বুদ্ধির জন্ত এবং শিবাঁজীর দীক্ষা্ডরু বলিয়! তাহার সম্মানের সীমা ছিল 
না। তুকারাম এবং রামদাস স্বামী উভয়েই পরম্পরের প্রতি বিশেষ 
্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন, সুতরাং এই সাক্ষাতে উভয়েই পরম পরিতোষ লা 
করিলেন। প্রত্যেক সাধুই আপন আপন গন্থান্যায়ী পুজা, অর্চনা! ও প্রচার 
আরম্ভ করিলে, তুকারামও তাহার অভ্যাসান্গরূপ সংকীর্তন ও কথকত! 
আরম্ভ করিলেন। তাহার সংকীর্তনে সমাগত তীর্ঘষাত্রিগণ ও সাধুমগ্ডলী; 
বিমুগ্ধ হইলেন। একদিন সাধুগণ তুকারামকে তাহার পূর্বজীবনের ইতিহাস 
বর্ন করিতে অনুরোধ করিলে, তুকারাম নিম্নলিখিত অতঙ্গে তাহাদিগের 


নিকট আত্মপরিচয় প্রমান করিয়াছিলেন ;-- 

শৃদ্ত জাতি, করিতাম বৈশ্ত ব্যবসায়। লইনু কণ্ঠস্থ করি হ'য়ে তক্তিমান ॥ 
পুজিতাম কুলপুজা দেব বিঠোবায়॥ হগায়কগণ যবে গাইতেন গীত। 
আত্মকথ! সাধুগণ বলিবারে নাই। ফরবা ধরিতাম আমি হ'য়ে শুদ্ধ চিত ॥ 
কিন্ত জিজ্ঞাসিছ সবে কহিতেছি তাই। সাধু-পাদোদক নিত্য করিতাম পান । 
পিতামাতা পরলোকে করিলে গমন। লোকভয় অস্তরেতে ন৷ দিতাম স্থান & 
সহিলাম নিদারুণ দুঃখের পীড়ন ॥ কারমনোবাকো দেহ সপি আপনার 
দুর্ভিক্ষের গ্রাসে মোর গেল ধন মান। করিতাম যথাসাধা পর উপকার ॥ 
অন্ন বিন। জোষ্ঠা। পত্ধী তাজিলেন প্রাণ | জন্মিল বিরাগ মোর সংসারের প্রতি । 


বড় লজ্জ। হ'ল, কিন্ত কি করিব হার়। 
ক্ষতি হ'ল, করিলাম যত ব্যবসায় ॥ 
নিদারুণ রেশ আর ন! পারি সহিতে। 
করিলাম স্থির এই বিচারিক চিতে ॥ 
বিঠোধার তগ্ন গৃহ সংস্কারি ঘতনে। 
কাটাইব কাল দেখ! ভজন সাধনে ॥ 
একাদদী দিনে জআরগ্তিগু সংকীর্তন 1 
অন্তাস জামায় তাছে না ছিল কখন 
নাধুগ্নণ বিরচিত গুটী কত গান। 


আত্মজন ঝাঁকো জার না রহিল প্রীতি & 
সত্যাসত্য সাক্ষী করি আপনার মনে, 
লোকের গঞ্জন। বাক্য ন! শুনি শ্রবণে, 
স্বপ্সে গুরুদত্ত মন্ত্র করিয়া গ্রহণ, 
করিলাম হরিনামে বিশ্বাস স্থাপন ॥ 
কবিত্ব শকতি ক্রমে উপজিল মনে। 


স্থাপন করিনু চিত্ত বিঠোবা চরণে ॥ 


হইল নিষেধ পরে কবিত। লেখায়। 
বড় কষ্টে কয় দিন গিয়াছিল তায়॥ 





! শ্্বসী [গর ভাগ, »মগাংখ্ত]। 
রিঙ্ষেট্িরা গ্স্থ-মোর ইঞ্জায়ণী লীয়ে। যেন্দশ্রায় জাছি একে প্রাক নকল । 
ত্যজিতে পরাণ গেনু বিঠোবা মন্দিয়ে। ভবিধ্যতে কি ঘটিবে জানেন বিষটল ॥ 
অপার কষণাসিভধু দে লারাবণ । কৃপাময় ছরি মোর লিজ তক্তগণে । 
ক্ষহছিলেন মোরে নেব সা খান বিচ । ন। ত্যজেন, সিরছই! বুষিয়াছি মনে ॥ 
বিস্তারিয়া কহি বদি সব বিবরণ । তুক। বলে পাওুরঙ্গ বে কখ৷ সকল। 


বিলঙ্ব 'যটিবে বহু, কিবা! প্রয়োজন ॥ বলালেন, তাই মাত্র আমার সম্বল ॥ 
তুকারামের বিনীত ব্যবস্থার ও অক্কত্রিম ভক্তি দর্শন করিয়া, সাধুগণ 
সকলেই পরমল্লীভ হুইলেন। তাহার বৈরাগ্যের ও নিঃশ্বার্থতার জন্ত 
তীহারা সকলেই তাহাকে সুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন, এবং তাহাকে জীবন্ুক্ত 
পুরুষ বলিভেন। আত্মাভিমানশৃন্ত সরলম্বভাব তৃকারাষের সে প্রশংসা ভাল 
বোধ হইত না । তিনি একদিন একটা অতঙ্ে সাধুগণের নিকট বলিলেন )__ 


এই নিষেদন মোর গুন সাধুগণ। পত্রী পুত্র প্রতি আমি হই উদদাস। 
কধম পতিত আমি অতি আভাজন ॥ হীনবুদ্ধি, মন্দভাগ্য করেছি প্রকাশ ॥ 
আমারে সম্মান হেন উচিত ন1 হয়। সরম হইল বড় দেখাতে বদন । 

এত সমাদর মোর যোগ্য কতু নধ ॥ আশ্রয় লইন্ু তাই বিজন কানন ॥ 


গনি মেকেমন মোর চিত্ত দানে তাই। 
সত্য, সত্য, আজও মোর মুক্তি ঘটে নাই ॥ 


আপন উদর জবাল। পালিবার তরে। 
নির্মম হইনু, ভুলি আত্ম পরিবারে ॥ 


বে 


নিঞজ মনে একজন একভাবে থাকে। না ছিল উপায় বনে গিয়াছিন্ু তাই । 
বাহিরের লোক তারে অন্তভাবে দেখে ॥ গ্রশংনার কথ! ইঞ্গে কিছুইত নাই ॥ 

" আত্মপরিচয় কিবা দিব, সাধুগণ। খাকিতাম দিবানিশি উদাসীন মনে। 
সংসার করিল মোরে বছ নিপীড়ন ॥ “ই” দিতাম, না বিচারি লোকের বচনে ॥ 
শ্গাক্গুল মর্দন করি রলী বর্দগণে পূর্ব পিতৃগণ মোয় ছিল! ভক্তিমান। 
পারি নাই বাবসায়ে পোষিতে স্বজনে ৫* তেই আমি বিঠোবার স'পিয়াছি প্রাণ | 
তাই এ বৈরাগ্য.ব্রত করেছি গ্রহণ। আমি ষে বৈরাগ্য ব্রত করেছি গ্রহণ। 
কি প্রশংসা ইখে মোর আছে সাধুগণ ॥ সেকেবল সংসারের সহি নিপীড়ন ॥ 
স্বভাবতঃ অর্থ মোর হয়েছিল ক্ষয় । কিন্তু সাধুগ্ণ মোর চিত্ত এই চায়। 
অলপ মাত্র দানে শুধু করিয়াছি ব্যয় ভক্তিগুণে যেন কেহ এই পথে ধার | 


তুকারাম্ন যেকিন্ধপ সাধুপুরুষ ছিলেন, তাহার এইরূপ উন্মুক্তহদয়ে 
আত্মগতভাব প্রকাশের চেষ্টায়ই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তুকা- 
রাম প্রতিদিনই পণ্ডরীপুরের উৎসবে সংকীর্তন করিতেন। একদিন নিষ্ন- 
শিখিত মর্দে একটা সংকীত্বন করিলেন £-- 


কি আর বলিব, বলহ সকলে, ধরম করম নীতি 
সার কথ! এই, বিঠোব! চরণে, রাখ সদা স্থিরমতি ॥ 





. *ব্যরয়ায়ীগণ জতগয়নের জনক আপনাদিগের ভারবাহী বলীরপ্্ধিগের জাঙগুল নসর্দন 
করিয়া বাক । তুকারামের এ কথ! বলিবার উদ্দেশ্র এই যে, বধানাধ্য চেষ্ট! করিস, এমন 

লীবর্দদিগকে প্রহারয়গ অধর্্ণ কার্য পথাত্ত করিযাও সংঙার প্রতিপালন রা 
গারি নাই। । ফ্লরে আমান সংসারত্যাগের জন্ত প্রশংস! কি? 





সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫1] | তুকারাম ৪৮৩ 


এ জগত.মাঝে, যাহা কিছু আছে, ক্ষর অক্ষর রূপ; 
পণ্চরীনাথ, সার তাহার, সে চরণে কর নতি ] 
জাগম জলধি, মন্থনে বদি, উঠিল এ নবনীত ; 

সার ভাবিয়া, হয়ে রাখিয়!, দিবানিশি কর শ্রীতি ॥ 


সেদিন প্রায় তৃতীগ্ষ গ্রহুর পর্যন্ত সন্বীর্ভন হইল। কীর্ঘন শ্রবণ করিয়া 
সকলেই মুগ্ধ হইলেন। পরদিন সমবেত নাধুগপের উপরোধে রাযদায স্বামী 
প্রয়ং নন্বীর্ভন করিলেন। সাতদিন পর্য্যস্ত এইবপ সন্কীর্ভন ও উৎসবের পর 
পূর্ণিমার দিন শ্রীরষ্ণের জন্মোৎসবের আদর্শে সাধুগণ (দধিকাঁদ ) উৎসবে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সাধুদিগের মধ্যে কেহ নন্দ, কেহ যশোদা, কেহ বাল- 
গোপান সাজিলেন। তুকারাম গোপবালক হইলেন। যিনি থে ভাবে 
অদ্ভিনয় করিতেন, তুকান্নাম তৎক্ষণাৎ নব নব অভঙ্গ রচনা করিয়া! তাঁছ্যর 
অভিনীত সেই সেই ভাব আরও পরিস্ফুট করিভেন। দ্বেশপ্রসিদ্ধ, পলিত- 
কেশ সাধুগণ এইরূপ বালকের ন্তায় সরলভাবে নৃত্যগীতাদির দ্বার! 
উৎসবানন্দ ভোগ করিয় স্ব নব স্থানে প্রতিগমন ফরিলেন। তুকারামের 
বিনীত ব্যবহারে ও সঙ্থীর্তনের গুণে অনেক নীরস হদয়ও আর্জ হইল। 
রামদাস শ্বামী একজন “রামায়ৎ* সন্ন্যাসী ছিলেন। অদ্বিতীক্ পণ্ডিত, 
উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ এবং শিবাজীর গুরু বলিয়া তিনি প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ 
ধর্দমাছিমানী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের মুদ্তি ভিন্ন অপর কোন দ্লেবমুদ্তির 
নিকট মস্তক অবনত করিতে তিনি কুষ্টিত হইতেন। কিন্তু পণ্রীপুরের 
সাধুসন্মিলনের পর হউতে তাহার চিত্ত পরিবন্তিত হইল। মৃষ্তিমান্‌ ভক্তি- 
ধর্মমরূপী তুকারামকে দর্শন করিয়া! এবং সমাগত সাধুগণের নিষ্ঠা, প্রেম ও 
পরস্পরের প্রতি উদ্ধতভা বপুন্য ব্যবহার আলোচন1 করিয়া তাহার আত্মা- 
ভিষান খর্ব হইল। পণ্ীপুরে আগমন কিয়! বিষ্টলের মুত্তি দর্শনে 
তিনি বলিয়াছিজেন, “হে মনোমোহন মেঘশ্াম শ্ীরা্, চাপ বাণ পরিত্যাগ 
করিয়! তুমি এখানে ইঞ্উকোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছ কেন?” কিন্ত পণ্চনী- 
পুর হইতে প্রতিগমনের সময় তিনি বলিলেন, “সকল স্থানই দেবসতায় 
পরিপূর্ণ, তবে কোন্‌ তীর্থে গমন করিব?” অনেকে অনুমান করেন যে 
তুকারামের সহিত পরিচয়ই রামদাস স্বামীর এইর্প পরিবর্তনের কারণ। 
ইহার পরও রামদাস শ্বামীর সঙ্গে তুকারামের কয়েকবার পণ্চরীপুরে সাক্ষাৎ 
হইযাছিল। একবার উত্থানএকাদশীর উৎমব উপলক্ষে সমস্ত বাধুগণ 
বঙ্সিলিত হইলে, শিবাজীও সেখানে আগমন করিলেন। প্রাচীন্কালের 


৪৮৪ দাসী. [ওর্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা। 


নরপতিদিগের ভ্তার শিবাজী সমাগত সাধু সন্নযাসীদিগের যথারীতি অভ্যর্থন। 
ও সকার করিলেন এবং তাছাদিগের ধর্নকারধ্য যাহাতে নির্বিঘ্বে সম্পর 
হয়, তজ্জন্য উৎসবক্ষেত্রে সানুচর বর্তমান রহছিলেন। এই সকল উৎসব- 
ক্ষেত্রে সাধু জন্যাসীদিগের ন্যায় সন্ন্যাসিনীগণও উপস্থিত থাঁকিতেন। 
আকাবাই নায়ী রামদাস স্বামীর কোন শিষার কথা মহীপতির গ্রন্থে উল্লিখিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই উপলক্ষ্যে সমাগত ব্যক্তিদ্িগকে রামদাস 
স্বামীর প্রণীত "্দাসবোধ” নামক কোন অধ্যাত্বগ্রনস্থ পাঠ করিয়া শুনাইয়া- 
ছিলেন। পণ্চরীপুরের উৎসবের পর আমরা তুকারামকে আরও একটী 
উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিতে পাই। শিবাজী পরলীগড় নামক কোন 
গিরিছুর্গে রামচন্ত্রের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহারাট্রদেশের প্রসিদ্ধ 
সাধুদ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তৃকারাম সেখানে উপস্থিত হইয় 
সন্কীর্ভন ও কথকতা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। শিবাজী স্বয়ং 
এবং আকাবাই, বেণুবাই, বহিনাবাই প্রভৃতি রামদাস স্বামীর কয়েকজন 
ধশ্দানুরাগিনী শিষ্যাও এই উপলক্ষ্যে সন্কীর্ভন করিয্বাছিলেন। সেই উৎসব- 
ক্ষেত্রে অনেক সঙ্গীতপারদশর ও ভক্কিমান ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, 
এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সন্কীর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু তুকারামেরই 
সক্কীর্তন সর্বাপেক্ষা গ্রীতিকর হওয়াতে, প্রায় এক মাসকাল নকলে তাহারই 
মক্কীর্ভন শ্রবণ করিয়াছিলেন । উৎসব শেষ হইলে, শিবাজী সমাগত ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত ও সাধুসন্ন্যাসীদিগের অর্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামেরও 
অর্চনার জন্ত তিনি স্বর্ণমুদ্রা ও প্রয়োজনীর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন? কিন্ত 
তুকারাম যে হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান করিলেন, কেহ তাহ! জানিতে 
পারিল না। শিবাজী তুকারামকে চারিখানি গ্রাম দান করিবেন বলিয়া 
ংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তুকারামের অন্তর্ধানে তাহার বাসন! পূর্ণ 
হইল না। তিনি রামদাস শ্বামীর নিকট তুকারামের ব্যবহার সম্বন্ধে ছুংখ 
প্রকাশ করিলে বামদাস স্বামী তাহাকে বলিলেন,“বৎস ধার্পিকদিগের নিকট 
ব্ৈপোক্যেরও সম্পদ তুচ্ছ। তুকারাম মহাসিদ্ধিকেও পদাঘাত করিয়া 
নিষ্ষামতাবে বিঠোবার ভজনে রত আছেন। চতুর্কিধ মুক্তিও তাহার নিকট 
অকিঞ্চিৎকর ; এই সামান্ত পার্থিব সম্পদের তাহার নিকট মুল্য কি?” মহী- 
পতি বলেন যে দুকারামের নিষ্পৃহ্তা দর্শন করিয়! রামদাস গ্বামী বিদ্মিত 
হইয়াছিশেন এবং ভুকারামের প্রতি তাহার শ্রদ্ধ! অধিকতর বর্ধিত হইয়াছিল। 
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_ ত্কারাষ প্রত্যেক বৎসর আধাটী ও কার্ডিকী একাদশী উপলক্ষে পণ্চর- 
পুরে গমন করিতেন। একবার পীড়ার জন্ত তিনি সেখানে গমন করিতে 
পারেন নাই। দৈনিক অন্ন জল প্রাপ্ত না হইলে, তৃকারামের ক্লেশ বোধ 
হইত না, কিন্তু নিরূপিত ধর্শচর্চায় কোনরূপ ব্যাধাত ঘটলে তিনি এক- 
বারে অস্থির হইয়া পড়িতেন। একাদশীর ছুই চারিদিন পূর্ব্বে যখন অন্তান্ত 
সকলে পণ্চরপুরে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তখন তুকারাম 
মাতৃদর্শনোৎস্থক বৎসের ন্যায় অধীর হইতে লাগিলেন। তিনি কেবলই 
ভাবিতেন, 'ছায়! আমি এমনই অধম যে এই পুণ্য দিনে বিঠো- 
বার দর্শনে বঞ্চিত হইলাম।” ক্রমে পণ্চরপুরে যাত্রার নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত 
হইলে, তৃকারামের শিষ্য ও অনুচরগণ সমারোহের সহিত ধ্বজপতাক। ও 
বাদ্যভাগসহ যখন তাহার গৃছের সমীপবর্থী হইলেন, তখন তুকারাম আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অতি কষ্টে আপনার গৃহের বহির্দেশস্থ 
রাজপথে আসিয়া, শিষ্যদিগকে আহ্বান পূর্বক বলিলেন, “তোমর1 গিয়। 
বিঠোবাকে বলিবে যে, আমি তাহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি 
যে, তিনি আমাকে এবার তাহার দর্শনস্থথে বঞ্চিত করিলেন। তাহাকে 
বলিও, তিনি যি আমাকে এখনও একটু বল দেন, আমি ছুটিয়! যাইয়। 
তাহাকে দেখিয়। আসি এবং ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হুইয়া নৃত্য করি। 
তোমর! বিঠোবাকে আমার এই পত্র দ্িও।” এই বলিয়া তিনি ২৪টা 
অভঙ্গ শিষ্যদিগের হস্তে প্রদান করিলেন । 

তুঁকারাম এই সকল অতঙ্গ বা পত্র শিষ্যদিগের হস্তে প্রদান করিয়া 
তাহাদিগকে বিদায় দান করিলে, তাহার! পণ্চরপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে তুকারামের দারুণ ক্লেশ 
বোধ হইতে লাগিল। তিনি সেই পীড়িত অবস্থায়ও ধীরে ধীরে তীহা- 
দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাহার শিষ্যগণও ভাহাকে পরিত্যাগ 
করিতে না পারিয়া অল্পে অল্পে চলিতে লাগিলেন। শেষে তুকারাম গমন 
শক্তির অভাবে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। তুকারামের কোন 
চরিতাধ্যায়ক বলেন যে, মাত! যেমন শ্বশুরালয়গামিনী ছুহিতাকে বিদান় 
দান করিয়া, চক্কর, অন্তরাল.না হওয়া! পর্য্যস্ত সজলনেত্রে সেইদিকপানে 
চাহিয়া থাকেন এবং ছুহিতাও যেমন. অশ্রমোচন ও পিভৃতবনের দিকে 
পুনঃপুনং গ্রীবাবর্তন করিতে করিতে পতিগৃহাভিমুখে অগ্রসর হন, 
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ভূকারাম ও তাহার শিব্যাগণ সেইরূপ পরম্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিলেন? | 
_ আঅনস্তর তৃকারাষের শিষ্যগণ পণ্চরপুরে গমন করিয়া চিরিগুরের 
বা প্রেরিত অভঙ্গসমূহ বিঠোবাকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। মহীপতি 
ইনার পর যে সকল অতিলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 
 এ্থলে বর্ণনা কয়! অনাবশ্তাক । 
উৎসব সম্পূর্ণ হইলে ভুকারামের শিষযাগণ দেছুতে প্রত্যাগমন করিলেন । 
তৃকারাম যেখানে তীহাদিগকে বিদায় দান করিয়াছিলেন, পূর্ব হইতে 
সেখানে যাইয়! তাহাদ্দিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন। পরম্পরের 
প্রণাম ও খভিবাদনাদির পর তুকারাম তাহাদিগকে উৎসবের সবিষ্তর 
বিবদ্গণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা তাহাকে তাহা শ্রবণ করাইয়া, 
বিঠোবার প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন । 
শ্রীযোগীন্ত্রনাথ বন্, বৈদ্যনাথ দেওঘর। 


সূর্য্ের তাপ ও পরমায়ুঃ 

সর্যযই আমাদের জীবনস্বরূপ। সহতরশ্মির কপাতে ধরাতলে গ্রাণি- 
মাত্রেরই কোন অভাব নাই। সকলেই জানেন যে কার্বন ও অক্সিজেনের 
ংযোগে এক অনিষ্টকর পদার্থ উৎপন্ন হয় । উহা! পৃথিবীতে অহরহঃ প্রস্তুত 
হইতেছে । কিন্তু হূর্য্যের কিরণে এরূপ এক রাসায়নিক শক্তি আছে, যাহা 
গরলকেও অসৃত করিয়া তুলে। কার্বন ও অক্সিজেন হুর্যের প্রতাপে 
পৃথক হইয়া যায়, এবং কার্বন উত্ভতিদের আহারে পরিণত হয়। অতএব 
সহঅরশ্মিই উত্ভিদ্রাজ্যের জীবন। জীবরাজ্যেও তদীয় মহৎ কাধ্যের 
অবধি নাই। আমিষভোজীই হুউন, আর নিরামিষভোজীই হউন, সকলকেই 
বুর্ষের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। মাংসাশী উত্ভিদাহারে গঠিতশরীর 
জীবেরই মাংস থাইয়া থাকেন। সুতরাং হূর্য্যই সকলের আছারদাতা | 
বিলি, আহারদাতা, তিনিই ত যাবতীয় কাধ্যই করিতেছেন; আমরা তাহার, 
হন্ডে অবলস্বন মাত্র । রেলগাড়ি চলিতেছে, বাম্পপোত চলিতেছে, বহুবিধ 
কলকারান! হইতেছে, কাহার কৃপায়, কাহার ক্ষমতায় £ নুর্য)ই লক্ষ জক্ষ, 
হত্ত- বিজ্ঞার করিয়া! আমাদের দ্বারা এ সকল কার্ধ্য করিতেছেন। ৫স কর়- 
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লায় বান্পপোত চলিবে, তাহা! ভূগর্ভ-নিহিত উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ। অতএব 
কুর্য্যের মঙ্গলকামনা সর্ধতোভাবে আমাদের কর্তব্য। উদ্ভিদের জীবন, 
জীবের পালনকর্তা ও কর্মের গুরু সবিতা অক্ষয়, অমর, অক্ষুগ্রতেজা হউন, 
ইহাই আমাদের প্রার্থনা । কিন্তু যাহাকে যত ভালবাসা যায়, তাহারই তত 
বিপদের আশঙ্ক! কর! যায়। অনেক জ্যোতির্বেত্তারা বলেন যে যিনি অদ্য 
সদর্পে অপ্রতিহুত প্রভাবে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন, তিনিই কালের 
মাহাত্য্ে হতসর্ধস্ব ও গতান্থু হইয়! ম্নানমুখে সৌরজগৎ অন্ধকার করিয়া 
থাকিবেন। হুর্য্যের ভূত ও ভবিষাৎ গণন। করিয়। তাহাদের অত্যন্ত ব্যাকু- 
লতা উপস্থিত হইতেছে। এক্ষণে তাদৃশ ব্যাকুলতার কারণ কথঞ্চিৎ পর্য্যা- 
লোচন! কর! যাউক। 

জ্যোতিধিদের! সুর্য্যের তাপ-বিকিরণ শক্তি অবলম্বন করিয়। তদীয় পর- 
মারুঃ স্থির করিতে অগ্রসর হুইয়াছেন। কিন্তুমে তাপের সম্যক্‌ নির্ধারণ 
করাও বড় সহজ কথ। নহে। স্থ্য্যসন্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়ই মহত্বব্যঞ্ক। 
সূর্য্য ও পৃথিবীর অন্তর নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল; হৃুর্য্য চন্দ্রের স্তাঁয় নিকট- 
বন্তী হইলে, হুর্য্ের প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবী গলিয়! পরিশেষে বাম্পময় হইয় 
যাইত। হ্র্য্য হইতে যে পরিমাণে তাঁপ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহার কেবল 
ছুই শত কুড়ি কোটি ভাগের এক ভাগ আমর! পাইয়া! থাকি। এক্ষণে 
বিবেচনা করুন যে সুর্যের তাঁপমান কত হইতে পারে। হৃর্য্যের পৃষ্ঠফল 
পৃথিবীর পৃষ্ঠফলের বারহান্ার গুণ। হৃর্ধ্যের সমগ্র পৃষ্ঠের উপর বিশ ফুট 
উচ্চ করিয়া অত্যাতকৃষ্ট কয়ল! সাজাইয়া তাহাকে হ্বন্দররূপে পপোড়াইলে ষে 
পর্রমাণে তাপ চতুর্দিকে বিকীণ হয়, সেই পরিমাণে তাপ করধ্য হইতে নির্থত 
হইয়া থাকে। হৃর্যের ঘনফল পৃথিবীর ঘনফলের প্রায় তের লক্ষ গুণ। 
ঈদৃশ মহাকায় হইলেও, হুষ্্য যদি একটী জলস্ত কয়লার পিও হইত, তাহ 
হইলে ছয় হাজার বৎসরে পুড়িয়া৷ নিঃশেধিত হইয়া যাইত। কিন্ত পরীক্ষা 
দ্বারা জান! যায় যে বহুকাল হইতে সুর্যের তাপবিকিরণ শক্তি সমান রহি- 
য়াছে, হান বা বৃদ্ধি ধরিতে পারা যায় না। ইহা' দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে বে 
কয়লার মত কোন বস্তবিশেষের দহন দ্বার হুর্ষ্যের তাপ সংরক্ষিত হইতেছে 
না, কারণ তাহা হইলে অনতিকালেই দহন শেষ হইয়া উহা ভম্মাবশেষ হই! 


যাইত। 
তবে কি গ্রকারে কৃর্ষ্যের তাপমংগ্রহ চলিতেছে? এবিষয়ে হুইটী যত 
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আছে। মেয়ার সাঁছেব বলেন যে রাশি রাশি উক্কাথণ্ড হৃর্যোপরি পড়িয়া 
সংঘর্ষণে ভাপ উৎপাদন করিয়। সুর্যের তাপ রক্ষা করিতেছে । হেল্মছোল্জ্‌ 
বলেন ষে হৃর্য্যপিণ্ডের আকুঞ্চন দ্বারা তীয় তাপ সংরক্ষিত হইতেছে। 
মেয়ারের মত সম্বন্ধে ছইটি গ্রধান আপত্তি আছে। 

(১) ধূমকেতু সকল বহুদূর হইতে আইসে, এবং সৃর্য্যকে স্পর্শ না করিয়া, 
কেবল প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। তন্রপ যর্দি কোন উক্কাখণ্ড বহুদূর 
হইতে কুর্যের দ্বিকে ধাবিত হয়, তবে উহ! হুর্ধ্যে পতিত না হইয়া হুর্যোর 
পার্থ দিয়! চলিয়া যাইবার সম্ভব। স্থতরাং দি কোন উক্কাখণ্ড হৃর্ধ্যে পতিত 
হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে হৃুর্ধ্য হইতে অনতিদূরে অগণ্য অমেয়্ 
উক্কারাশির মহাসমুদ্র আছে, যাহ! হইতে স্থলিত উন্কাথণ্ড সকল স্ধ্যে নিপ- 
তিত হইয়া! অচিস্ত্য-কালের জন্ত তদীয় তাপ রক্ষা করিতেছে । কিন্তু তাহ। 
হইলে তাদৃশ বিপুল উন্কারাশি অবশ্যই হূর্য্যের সন্গিকটস্থ বুধ ও শ্তক্রের 
গতির বিশেষ পরিবর্তন করিত। কিন্ত সেরূপ কোন গতিবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট 
হয় ন!। 

(২) অধ্যাপক পিয়র্স বলেন ষে মেয়ার সাহেবের মত স্বীকার করিলে, 
গণনা দ্বারা পাওয়। যায় ষে পৃথিবী স্বপৃষ্ঠে পতিত উক্কাথণ্ডের দ্বারা বৎসরে 
যে তাপ পাইয়। থাকে, তাহ! হুর্য্য হইতে প্রাপ্ত তাপের অর্ধেক । কিন্তু 
বস্তুতঃ পৃথিবীর উপর উদ্ধাবর্ষণ জনিত তাপ হৃর্ধ্য প্রদত্ত তাপের কোটিভাগের 
একভাগও হয় কিনা! বলা যায় না। 

সুতরাং সম্প্রতি একমাত্র হেলহোল্জের মতই বলবান্‌ রহিয়াছে। 
১৮৭* খুঃঅবে লেন্‌ সাহেব প্রমাণ করেন যেযদি কোন বাম্পময় বর্তল 
চতুর্দিকে তাপ বিকীর্ণ করে, ও নিজের অণুসকলের পরস্পর আকর্ষণে 
ক্রমে ছোট হুইয়। আইসে, তাহা হইলে উক্ত বর্তলের উষ্ণতার হাস হওয়া 
দুরে থাকুক, বৃদ্ধিই হইয়া! থাকে। ক্রমেই যত বর্ত,লের আকুঞ্চন দ্বার! 
বাশ্পময় অবয়ব ঘন হুইয়! জলবৎ হইবার সম্ভাবন। হয়, ততই তাহার আঁকু- 
ধন দ্বারা উত্তপ্ত হইবার গুণ কমিয় যায়। হৃর্্যকে বাম্পময় স্বীকার করিলে 
(ইহাতেও মতগ্বৈধ আছে, ) হৃর্য্যের অচঞ্চল উষ্ণতার কারণ পাওয়! যাইতে 
গারে। হৃর্য্যের ব্যাস যদি সম্প্রতি বৎসরে ছুইশভ পঞ্চাশ ফুট করিয়া কমে, 
তাহ! হইলেই গোল মিটিয়া যায়। সন্দেহ হইতে পারে যে ছুর্য্যের ব্যাস 
যদি বাস্তবিকই হাঁস পাইত, তাহা হইলে সেরূপ হাস দূরবীক্ষণযন্ের হত 
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হইতে কিরূপে মুক্তি পায়? তাহার উত্তর এই যে হৃর্য্যের ব্যাস প্রায় আট- 
লক্ষ ছয়যষ্টি হাজার মাইল। তাহা! আড়াইশত ফুট করিয়া বংসরে কমিলে কি 
ধরিতে পার! যায়? কিন্তু তাহা হইলেও বনহুকালের পরে হুর্যের বিশাল 
বপুঃ সবিশেষ ক্ষীণ হইয়া! পড়িবে । নিউকম্ব সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে 
সম্প্রতি ৃর্য্যের যে ব্যাস আছে, তাহার অর্ধেকে পরিণত হইতে পঞ্চাশলক্ষ 
বৎসরের বেশী লাগিবে না। তৎকালে সৃর্য্যস্থ বাম্পসকল আটগুণ ঘন 
হইবে। তাহা হইলে আর উহ! প্রত বাম্পময় থাকিবে না, সুতরাং ক্রমেই 
তৎপরে তাপবিকিরণ দ্বার! চন্ত্রের ন্যায় শীতল হইয়া! পড়িবে । এখনই ত 
অনেকে বলেন যে হৃর্য্যপিত্তোপরি যে পকল মেঘাকার বিন্দু লক্ষিত হয়, 
সে সকল জলবৎ তরল পদার্থে গঠিত। নিউকম্ব সাহেব আরও সিদ্ধান্ত 
করেন ষে আর এককোটিবৎসর পরে হৃর্ষ্ের তাপ এত কমিয়া যাইবে যে 
পৃথিবী হইতে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে । 

সুর্যের মৃত্যুদিনের ত কতকট! আভাদ পাওয়া গেল। এক্ষণে হুর্ধ্ের 
জন্মতিথি কিরূপে নির্ধারিত হইবে? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বহুকালেও 
সুর্যের তাপবিকিরণের হ্রাস বৃদ্ধি ধরিতে পার! যায় না। সুতরাং 
কূ্যের উষ্ণতা স্থির স্বীকার করিলে, হৃর্যের বয়ম সহজেই নির্দেশ করা 
যায় । স্ুর্যকে প্রথমে অনস্তকায় ধরিলেও, গণনাদ্ধার! স্থির হয় ষে 
হুর্ধ্ের উষ্ণতা একই থাকিলে, অনস্তকায় গুটাইয়! বর্তমান আকারে 
পরিণত হুইতে প্রান এককোটি আশী হাজার বৎসর লাগে। অনেক 
ন্ুবিজ্ঞ ব্যক্তির! এনূপ বলিতে সাহস করেন ষে জ্যামিতির কোন প্রতিজ্ঞাও 
উক্ত গণন! অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য নহে। অতএব হ্যা ষে 
পরিমাণে তাপবিকির়ণ করিয়া থাকেন, ছুইকোটি বৎসরের পূর্বে সে 
পরিমীণে কিছুতেই তাপ দিতে পারিতেন না। সুতরাং স্ুর্য্ের ভাপ- 
'বিকিরণ্শক্তি একই থাকিলে, তাহার বয়স ছুইকোটি বৎসরের অধিক 
বল! যায় না। ন্ুতরাং পৃথিবীর বয়সও ছুইকোটি বৎসরের বেশী 
কিরূপে বল! যায়? কিন্তু এফ গোল উপস্থিত। হুর্য্যের তাপবিকি রণ- 
শত্তিত্ন হাসবৃদ্ধি ছই বা চারিশত বৎসরে বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্ত 
ছুই বা দশ হাজার বৎসরে তাহার পরিমাণ বড় অগ্রাহ না হইতে পারে। 
এরূপই বাকি প্রকারে সম্ভব হয়, যে কুর্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াই বর্তমান কাল 
পর্যযস্ত সমানভাবে তাপ প্রেরণ করিতেছেন? লেন সাহেব বলেন বে 
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বাম্পময় পদার্থ আকুঞ্ণনদ্বারা উত্তরোত্তর সমধিক উঞ্ণ হইয়া থাকে । তবেই 
আমর! সাহস করিয়া বলিতে পারি ষে হ্ৃর্য্য দিগন্তব্যাপী বাম্পময় শরীর 
লইয়া! অবতীর্ণ হইলেন, ক্রমেই আকুঞ্চনদ্বারা উষ্ণত| বৃদ্ধি পাইয়া জলন্ত 
পিগাঁকারে পরিণত হইলেন, এবং ক্রমেই বর্তমান তাপবিকিরণশক্কি 
লীভ করিতে সক্ষম হইলেন। ঈদৃশ ছুরহ প্রশ্নের মীমাংসা! সুদূর ভবিষাদৃ- 
গর্ভে সমাহিত। ধেখানে ছুইকোটি বৎসর পাওয়৷ যাইতেছে, সেখানে 
ছুইশত কোটি বংসরেও কুল পাইবে না। 
শ্রীকালী প্রসন্ন চট্টরাজ। 
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মনুষ্য স্ষ্টির অব্যবহিত পূর্বে বা পরে ইডেন উদ্যান তৈয়ারি হয়। এই 
রম্য উদ্যানের মধ্যস্থলে জ্ঞানবৃক্ষ রোপিত হয়। কেনযে মানুষের উপর 
হুকুম ছিল যে সে যেন প্র বৃক্ষের ফলস্পর্শ না করে, তাহা এখন ঠিক করা 
বড় কঠিন। মানব জাতির “অতি বড় বৃদ্ধ প্রপিতামহী” প্রথম এ বৃক্ষের 
একটা ফল পাড়িয়! থাইতে সাহসী হন। স্ত্রীলোকের জ্ঞানপিপাস। চির- 
কালই বলবতী। আদি পিতা আদম কিছু স্ত্রপ ছিলেন বলিয়া! বোধ হয়। 
কিন্তু সে সময় স্ত্রেপ হওয়া ছাঁড়। তার উপায়ান্তর ছিল না । আদম ইহুদী 
ছিলেন এবং সেই জন্ত আমরা অন্মান করি ঘে হয় ত তাহার বহছবিবাহের 
পক্ষপাতী হওয়। খুব সম্ভব । কিন্তু হইলে কি হয়, "তখন সবে ধন নীলমণি” 
“হবা” ভিন্ন আর রমণী নাই। পিতা মহাশয়ের বিবাহেচ্ছা যতই বলবতী 
থাকুক ন! কেন, তাহ! সম্পন্ন হইবার কোন সস্তাবন! ছিল না। যে কারণেই 
হউক, ভিনি সহধর্িণীর অনুগামী হইলেন-__জ্ঞানবৃক্ষের ফল থাইলেন। 
অনেক সময় আমি এই আদি পিতা মাতাকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ 
. দিই। যদি তাহার! এ জ্ঞানবৃক্ষের ফল ন! থাইতেন, তাহা হইলে আমর! 
একি প্রগাঢ় অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন থাকিতাম ! তাহ! হইলে আমর! 
_ বান্ীকি ও কালিদাস, হোমার ও সেকৃনপিয়ারের কাব্য পড়িতে পারিতাম 
না, রেল খাল দেখিতে পাইতাম না, তারে খবর পাঠাইতে পারিতাম না, 
এমন কি বর্তমান সভ্যতার ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র চিহ্ন সামান্ত পোরষ্টকার্ডখানারও 
সুখ দেখিতে পাইতাঁম কিন! সন্োহ। উপরে যে জ্ঞানবুঞ্ের ছুই একটি 
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ফলের কথ। উল্লেখ কর! গেল, তাছার! যে বহুমূল্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ 
নাই। তাহার! না থাকিলে সমাজ সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিপরোহণ 
করিতে পারিত না। কিন্তু সমাজ রক্ষার জন্ত ইহাদের তাদৃশ আবশকতা 
উপলদ্ধি হয় না। দিগ্গজ দিগ্গজ পণ্ডিতের বলেন খুঃপুঃ ৪০০৮ বৎসরের 
সময় আমাদের অধিষ্ঠানভূত1 পৃর্থী ও তাহার সঙ্গে মানবজাতি সৃষ্ট হয়। 
বেলগাড়ী, তাড়িত বার্ভাবহ প্রভৃতি সেদিন আবিষ্কৃত হইল। প্রায় ৬০০০ 
হাজার বৎসর কাল মানব সমাজ উহাদের অভাবেও বেশ চলিয়াছিল। 
বান্সীকি ও হোমারের জন্মের পৃর্ব্বেও সমাজের স্থাক্িত্বের কোন বিশেষ 
ব্যাঘাত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞানবৃক্ষের এই সব ফল, বোগ্বাই, 
স্তাংড়। বা ফজলি আম, মজফরপুরী নিচু বা ভাল মর্ভমান কলার সমান। 
সমাজের জীবন ধারণের পক্ষে উহাদের বিশেষ আবশ্তকতা নাই। এই 
প্রবন্ধে আমর! কিন্ত যে ফলটির কথ! বলিব, তাহা! সমাজের জীবন ধারণের 
প্রধান উপায়; বলিতে কি উহ! ন1 থাকিলে সমাজ এত দিনে মরিয। যাইত। 
ফলটীকি? ফলটার নাম পরনিন্দা। উহা যে জ্ঞানবৃক্ষের ফল, তাহ 
বুঝাইতে বেশী কথা বলা অনাবশ্তক। (১)জ্ঞান না হইলে আমরা কোন 
বিষয় জানিতে পারি না। (২) যাহার নিন্দা করি তাহার বিষয়ে আমাদের 
জ্ঞান অসীম হওয়। আবশ্তক | তাহা না হইলে আমর! তাহার দোষ বাহির 
করিতে সক্ষম হইব কি প্রকারে? এই ছুইটী কথা ভাল করিয়া বুঝিলে, 
পরনিন্দা যে জ্ঞানবৃক্ষ-জাত তাহ! বুঝিতে কোন বুদ্ধিমান লোকের কষ্ট 
হইবেক না। 

পরনিন্দা এত ভাল লাগে কেন? এমন কোন মহান্‌ উদদারম্বভাব 
পুরুষ থাকিতে পারেন, যিনি পরনিন্দা করেন না! এবং পরনিন্দা ধার ভাল 
লাগে না। কিন্তু তাহার দর্শন খুব অন্ন লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে। 
অসভ্য জাতিদের মধ্যে পরনিন্দ। প্রচলিত আছে কিনা বলিতে পারি না; 
যদিও থাকার খুব সম্ভব । পরনিন্দা যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার! 
সমাজবদ্ধ হইবে কি প্রকারে ?£ কিন্তু কোন সভ্যসমাজ যে পরনিনা। অর্থাৎ 
পরচচ্চা বিরত হুইয়! থাকিতে পারে, ইহা কল্পনা করিতেও আমি অক্ষম! 
যখনই আমরা পাচজনে মিশি, তখনই. পরচর্চা. করিবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত 
হইয়া) উঠে। সুবিধা পাইলেই পরচচ্চা করিতে আরভ করি। পরচর্চা 
করিতে পাইলে কি আনন্দ ! যেদিন পরচর্চা করিতে না পাই, দে দিনটা বৃখ। 
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গেল বলিয়া বোধ হয়। গুনিয়াছি সুদুর বিদেশে কোন স্বদেশী সঙ্গীত 
শুনিতে পাইলে নাকি মনে অসীম আনন্দের উদয় হয়। আমার এক ইংলণু- 
প্রত্যাগত বন্ধু একবার ব্লিয়াছিলেন যে এক সময় লিভারপুল সহরে দুর 
হইতে এক থালাসীর মুখে লক্ষৌ ঠুংরি শুনিয়া তার মনে যে কি এক অনি- 
রচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহ! বর্ণনাতীত। আমার ভাগ্যে এরূপ 
আনন্দভোগ কখনও ঘটে নাই, ঘটিবে বলিয়াও বোধ হয় না। আমার 
কিন্তু একট! কথা মনে হয়। এইরূপ গান কি পরনিন্দা অপেক্ষাও মধুর ? 
পরনিন্দা অপেক্ষা মধুরতর জিনিস যে আর থাকিতে পারে, তাহা সহসা 
বিশ্বাস করিতে আমি নারাজ । 

পরনিন্দা এত ভাল লাগে কেন? একটু তলাইয়। বুঝিলে শুধু ভাল 
লাগে নয়, পরনিন্দা একট] সামান্ত ভোগের বস্ত নয়, ইহা! এক অত্যাবশ্তাক 
পদার্থ। ইহা না থাকিলে জীবন-যাত্র। নির্বাহ করা অসম্ভব হ্ইয়। 
উঠিত। সময়ের তার বড় ভার । আমার মনে হয়, পরনিন্দা না থাকিলে 
এই ভারে আমাদিগকে অবসন্ন হইয়। পড়িতে হইত। জীবনে মানুষ হতাদর 
হইত, এবং হয় তাহাকে আত্মহত্যা করিয়া সকল ক্লেশের হাত এড়াইতে 
হইত, ন! হয় সে শুধু বিরক্তিতে ঠায় মারা যাইত। প্রাম বাবুর ছেলেটি 
একটা বাদর”, প্হ্যাম বাবু একটা জানোয়ার”, “মদের ভ'াটীতে না ঠোয়াইলে 
ঈশান বাবুর ক্ষুধা হয় না,” ঈদৃশ ও অন্াদৃশ গুরুতর প্রশ্ন সমূহের যদি 
বিচার করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে জীবন ধারণ করা যেকি কঠোর 
হইয়া দীড়াইত, তাহা সকল শিক্ষিত ব্যক্তি অনায়াদে বুঝিতে পারেন । 
“নরুদের বউটা বড় কালো” প্নুহাসিনীর মার মত বউ কাট্‌কী শ্বাগুড়ী আর 
নাই,” সময় কাটাইবার নিমিত্ত আমাদের গৃহলক্ীদের কাছে যদি এইরূপ 
প্রশ্ন সব উপস্থিত ন! হইত, তাহা! হইলে হয় তাহারা গহনার মায়া পর্য্যস্ত 
কাটাইয়! আমাদের গৃহ অন্ধকার করিয়। চলিয়া যাইতেন, কিম্বা গৃহ 
এরূপ আলোকিত করিয়। তুলিতেন যে ক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ আমাদিগকে সেই 
আলোতে পড়িয় প্রাণ হারাইতে হইত। আমার বোধ হয় পরনিন্দা সংসার- 
পথে অন্ধের বি, সংসার-মকুতে তৃষিতের বারিবিন্দু, সংসার-অরণ্যে স্থখের 
ক্ষয়তরু, সংসার-উদ্যানে “বসোরা” গোলাপ । 
_ পরনিন্দা না করিয়া লোকে করে কি? যদি পাঁচ জন এক ব্যবসান্ী 
লোক এক হন আনেক সময় তাহার! ব্যবসায়. স্গন্বীয় কথা কহিয়! 
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থাকেন। চারি জন হাঁকিম বাবু একত্র হইলে হয় ততাদের উপরওয়ালার 
গুণাগুণের সমালোচনা আরম্ভ করেন, নয় ত অমুক মকদ্দমাটার এইরূপ 
বিচার হইলে ভাল হইত, একাউণ্টান্ট জেনরালের বা! হাইকোর্টের এক 
নূতন সাকুলার আসিয়াছে, এইরূপ কথা অনেক সময়েই পাড়িয়া থাকেন। 
উকিল বাবুদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সময় আইনের বাজে 
তর্ক চলিতেছে, কিন্বা, “নূতন জজ সাহেব বড় কড়া,” “অমুক জায়গার মুন্শেফ 
বাবুকে দেখিলাম একটী গবাকাস্ত'”, “অমুক ডেপুটা বাবু ইংরাজীতে ষে রায় 
লেখেন, কালেক্টর সাহেব তাহা! বুঝিতে না পারিয়া এবার হইতে তীহাকে 
বাঙ্গলায় রায় লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন”, এইরূপ সব অত্যাবশ্তক 
সত্যের আলোচনা হইতেছে । জন কয়েক মাষ্টার মহাশয় একত্র হইলে 
দেখা যায় কেহ আজকালকার ছেলে গুল! বড় বিগড়াইয়াছে বলিয়া দুঃখ 
করিতেছেন, কেহ শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের সমালোচন। 
করিতেছেন, কেহ ব! বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দিগ.গজ প্রশ্নকর্তার গুণ ব্যাথ্যা 
করিতেছেন। বাহুল্য ভয়ে ডাক্তার বাবু, কেরাণী বাবুও অন্তান্ত বাবুদের 
কোন উল্লেথ করিলাম না। যদি পাঁচ শ্রেণী হইতে পাচজন লোককে 
একত্র করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় তাহার! প্বারিশূন্ত মীনবৎ” 
হইয়া পড়েন। কেহই ঠিক করিয়! উঠিতে পারেন না যেকি কথা কহিব। 
অনেক সময় দেখ! গিয়াছে এক মজলিশে জন কয়েক ভিন্ন ব্যবসায়ের 
লোক একত্র হইয়াছেন। সকলেই হয় ত সকলকে চিনেন। কিন্ত 
সব চুপ চাপ। এক পার্খেহয় ত ছইজন সমব্যবসায়ী লোকে ফুস্ফাস্‌ 
করিতেছেন। বলা বাহুলা, তাহার! ব্যবস! সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিতেছেন। 
হঠাৎ একজন অন্গপস্থিত ব্যক্তির কথা পড়,ক দেখি, অমনি সকলের মুখ 
গ্রফুল্প হইবে, মনের শৃন্ততা ব্যঞ্জক মুখের ভাব মিলাইয়া যাইবে, ফুম্ফাস্‌ 
বন্ধ হইবে, সকলেই উদগ্রীব হইয়া, অনুপস্থিত ব্যক্তির গ্রতি অনুকষ্পা- 
প্রণোদিত হইয়া, তার কথ শুনিতে আরস্ভ করিবেন। আজ কাল বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রসাদে, সম্তায় বিদ্যাদান প্রথা প্রচলিত হওয়ার প্রসারে বহুল 
পরিমাণে দেশে শিক্ষা বিস্তার হইভেছে। দেশময় এম্‌, এর' ছড়াছড়ি । 
বি, এ উপাধিধারী ব্যক্তি আজ কাল অনেকের কাছে অর্ধশিক্ষিত ও দয়ার 
পাত্র। দেশের অবস্থা এত উন্নত হওয়া সত্বেও উপরিউক্ক মজলিসে এতক্ষণ 
সকলে নির্ধবাক হইম্া বসিয্নাছিলেন। কেহই এমন একটা প্রসঙ্গ খুপিয়া 
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পাইঢছিলেন না, যাহা সকলের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। 
শুনিতে পাই, মৃত্যু প্রভেদের অরি। তাহার কাছে, রাজা, প্রজা, শিক্ষিত, 
অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, যুবা, বৃদ্ধ এবং স্ত্রী পুরুষের কোন  প্রভেদ নাই। 
একটু ভাবিয়া দেখুন দেখি, পরনিন্দাও নিদেন কিয় পরিমাণে কি 
এ সম্বন্ধে মৃত্যুর সদৃশ নয় ঃ ঘিনি যে অবস্থার লোৌক হউন না কেন, 
পরনিন্দার চক্ষে সব সমান। উপরিউক্ত মজ.লিশটীতে নানা বর্ণের 
নানা অবস্থার লোক আছেন। এতক্ষণ তাহাদের মনের কবাট বন্ধ ছিল। 
আরুতিগত সাম্য না থাকিলে তাহার! যে সকলে এক জাতীয় জীব, 
এবং পরম্পর পরস্পরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম, সে 
সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু যেমন পরের কথা উঠিল, 
অমনি স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সমস্ত বৈষম্য দূর হইল। পরস্পরের প্রতি 
একজাতীয়ত্ব-জাত সহাম্থভৃতির বিকাশ 'পাইল। সকলেই পরস্পরের 
কাছে একটু খেঁসিয়৷ বসিলেন, এবং পরনিন্দারূপ উৎস হইতে আনন্দ-সথধ! 
পান করিয়! সকলেই সমান বিভোর হুইলেন। পরনিন্দার প্রতি আমার 
ভক্তি বড় শীঘ্র শীন্ত্ বৃদ্ধি পাইতেছে। উহাকে আমার সমাজবন্ধনের এক 
প্রধান উপকরণ বলিয়া বোধ হইতেছে । প্রধান” বলিলে বোধ হয় 
সব বল! হইল না। পরনিন্দা না থাকিলে মানব-সমাজ কিরূপে গঠিত 
হইত, তাহ! আমি ভাবিয়া! উঠিতে পারিতেছি না! ইন্দ্রের অশনি নিশ্দাণার্থ 
আপনার গ্রাণ বিসর্জন দিয়! দধীচি মুনি আপনাকে হিন্দুজগতে চিরন্মরণীয় 
করিয়া গিক়াছেন। যে সকল ব্যক্তির নিন্দা করিয়া আমরা সমাজবন্ধন 
বজায় রাখি, মানুষকে মানুষের সে মিশিতে ও সহানুভূতি কারতে শিক্ষা 
দেই, ভাবিতে গেলে তাহাদের গৌরবের কাছে দধীচি মুনির গৌরব নিশ্রভ | 
নিন্দিত ব্যক্তিগণ সমাজের যে কত উপকার ক, তাহ! আমার ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণন 
করিতে অক্ষম। সমাজের উচিত, প্রধান প্রধান নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি মৃত্ত 
গড়াইয়৷ পুজা! করা, তাহাদের নাম দেবশ্রেণীতুক্ত করা। রোমের অনেক 
সম্াটকে দেবশ্রেণীতে উন্নীত কর! হইত। হিন্দুদের মধ্যেও এ প্রথা সম্পূর্ণ 
বিরল ছিল ন1। কিন্তু নিন্দিত ব্যক্তিদিগকে দেবতার পর্যায়ে তোল। ও 
রোষক সমাটদিগের গ্রতি ্রনূপ সম্মান প্রদর্শন করার মধ্যে একটু পার্থক্য 
দৃষ্ট হইবে । সম্রাটের! অনেকেই অভি কণর্য্য প্রকৃতির. লোক ছিলেন, এবং 
তাহাদিগের হইতে জগতের উপকার অপেক্ষ। অপকারই অধিক হইয়াছিল 
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কিন্ত আমি ধাঁহাদের হুইয়। ওকালতি করিতেছি, তাহার! মানবসমার্জের 
নিঃস্বার্থ বন্ধু। “প্রধান প্রধান” বলিবাঁর একটু অর্থ আছে।-- 

যি সকল নিন্দিত ব্যক্তিকে দেবশ্রেণীভুক্ত করিতে হয়, তাহ। হইলে দেৰ- 
গণের তালিকা কিছু বড় হুইয়্! পড়িবে। একেই ত আমাদের দেবতার 
ংখ্যা কিছু অধিক। সংখ্য। ৰেশী বাড়াইলে সামলাইতে পার যাইবৰেক ন।। 

পরনিন্দার আর একটা মহতী উপকারিতার কথ! বলিয়৷ এই প্রবন্ধের 
শেষ করিব। যখনই আমি বলি, “কৈলাস বাবু বড় মাতাল” এবং তার 
ন্বন্ধে আলোচনা! করিতে বসি, তখন কি একট। কথ উহ্য থাকে না যে”আমি 
মাতাল নই।” যখন আমার কোন মান গ্রতিবেশী আমাকে কূপণ বলিয়। 
প্রচার করিতে কুন্ঠিত হন না, তখন কি তার 'অলক্ষিত ভাবে ইহা প্রচার 
কর! হয় না যে তিনি নিজে দাঁতাকর্ণ নাই হউন, নিদান বৃষকেতু কিম্বা তার 
বংশধর । মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণী যখন পার্খস্থ গরীব দত্তদেে ছেলেদের 
দেখিয়। ভ্রকুঞ্চিত করিয়। বলিলেন, “মাগো! ওদের ছেলেগুলা দেখিতে যেন 
কাফ্রী এবং বাড়ীতে খাইতে পায় না বলিয়! যখনই নিমন্ত্রণে যায় হাসের মত 
গেলে,” তখন কি বস্ততঃ মনে মনে এই কথ! ভাৰিয়1 তিনি আনন্দে আটখান। 
হন না যেপভার ছেলেগুলি সব কন্দর্পের বাচ্চা এৰং বাড়ীতে নানাবিধ 
জিনিষ খাইতে পায় বলিয়! মোটে পেটুক নয়।” উপরি উক্ত কয়টি উদা- 
হরণ হইতে সুবিজ্ঞ পাঠকগণ অনায়ামেই বুঝিতে পারিবেন, পরচর্চ হইতে 
কি এক বিমল আত্মপ্রসাদ জন্মায়। এই আত্মপ্রসাদ ষে কি মূল্যঘান 
পদার্থ, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস কর অনাবশ্তক। আরও একটা কথা আছে, 
আমি যদি সর্বদা পরের দোষ অনুদন্ধান করি ও তাহার সমালোচনা করি, 
তাহ! হইলে ক্রমে ক্রমে শ্বতঃই উহার প্রতি আমার স্বণ! জন্মিবে এবং এমন 
দিন আমিবেই আসিবে যেদিন আমাতে এ দৌষ লক্ষিত হইবে ন। যদি 
আমার ভাগ্য এক্সপ হয়, যে নান! লোকের নানাপ্রকার দোষ আমার চক্ষে 
পড়ে, ও তাহাদের নমালোচন। করিবার আমার বথেষ্ট সুবিধা হয়, তাহ! 
হইলে বুঝিবে দেৰতারা আমার প্রতি খুব স্থুপ্রনম্ন, এবং আমার ধর্ঘ্মমর 
হইবার আর বড় বেশী বিল্ঘ নাই। অনেক অপরিপক্ক বুদ্ধি লোক আছেন 
ধাহার! পরনিন্দার প্রতি খঙাহস্ত। ধীঁত থাকিতে. লোকে দাতের মধ্যাদ। 
বুঝিতে পারে না। পরনিন্দা উদ্িয়া গেলে সমাজের যে কি হর্গতি হইবে, 
সমাজ থাকিবে কিনা, বাবুদের ঘদি এ কথাটা বুঝিবার শক্তি থাকিত, তাহা 
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হইলে ছার ভাবনা কি? ভরসার বিষয় এরূপ অদুরদর্শী লোকের দল আজও 
প্রবল হয় নাই। তাহা হইলে ভাহার। সভা করিয়া! পরচর্চা উঠাইরা দিত । 
আজও জগতে হুক্বৃদ্ধি সমাজনীতিবিশারদ সুপঙ্ডিত অনেক সাছেন। 
ইহারাই আমাদের একমাত্র আশান্থল। ইছার! যতদিন আছেন, ততা্দন 
পরনিন্নার কোন ভয় নাই, এই ভরসায় বুক বীধিরা প্রবন্ধ শেষ 
কর গেল। | 

দ। 





(রামপ্রসাদ সেন। 


সম্প্রতি নব্যভারত পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২) দ্রাম প্রসাদ”ণীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। লেখক ৮ ঈশ্বরচন্ত্র গুধকে “কল্পনাপ্রিক্ন 
অনবধান লেখক” ও ৬ রামগতি ্ঠায়রত্বকে গড্ডলিকার” স্তায় তাহার 
অন্ুকরপকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন) তিনি বৈদ্যজাতির উপরই 
সর্বাপেক্ষা অধিক তুদ্ধ। এক স্থলে লিখিয়াছেন “নেই প্রাচীন কালে 
ব্রাহ্মণ কার়স্থই বঙ্গভাষার যাহ! কিছু অন্শীলন করিয়াছিলেন । এক কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ ব্যতীত বৈদ্যদিগের মধ্যে কাহাকেও এ পথে বড় দেখা যায় নাউ । 
ক ক ক্* চিকিৎসা! ব্যতীত তৎকালে তাহার! অন্ত কাধ্ো প্রবৃত্ত 
হইতেন ন!। রামগ্রসাদ বৈদ্য হইলে তাহাকে আমরা চিকিৎসাব্যবসায়ী 
কবিরাজরূপেই দেখিতে পাইতাম। গীত-রচক, গ্রন্থপ্রণেতা, জমিদারী 
কার্যে অভিজ্ঞরূপে দেখিতে পাইতাম ন11” অন্ত এক স্থলে কৃষ্ণদাস কবি- 
রাজের কথা উল্লেখ করিয়া! বৈদ্যদিগের প্রাতি একটু ব্ঙ্গোক্তি করিয়া- 
ছেন--“বৃঙ্খাবনের শীতল ছায়ায় তাহার চিত্তে ত্রিধোষ চিত্তা আর ভাল 
লাগে লাই।” অপর এক স্থলে রামগ্রসাদ লিখিয়াছেন--“শিশুকালে মাতা 
মলো রাজ্য নিল পরে ।” এই গীতাংশ দ্বার তাহার পিতা! পিতামহদিগকে 
জমিদার ধলিক্না বোধ হম্ন। সেকালে কায়স্থ ও ব্রাক্ষণ ব্যতীত বঙ্গদেশে 
বৈদ্যের জমিদারীর কথা ফোন পু"থিতে, পুস্তকে বা লোকমুখে গুন! যায় 
পাইণ স্থতরাং রামপ্রপাদ যে কারস্থ ছিলেন তাহা নিশ্চিত।৮ লেখকের 
খরায় দবগুলি “গুতরাং” এরই যুক্িবল এইক্প। লেখক বৈদ্যজাতির উপ 
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যেরূপ বিদ্বেষপরারণ, স্বজাতির উপর সেই পরিমাণেই সহদয় ; উদ্ধৃত অংশে 
'ব্রাক্গণ কায়স্থ' না পিখিয়া “কায়স্থ ব্রাহ্মণ” লিখিয়াছেন। 

উদ্ধৃত লেখার সমালোচন! করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কারণ বিদ্বেষ-জনিত 
লেখা সমালোচনার অনুপযুক্ত । লেখক ৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ৬ ন্যায়রতব 
মহাশয়দিগকে যেরূপ অবজ্ঞা! প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! বালকোচিত চাপল্য- 
পূর্ণ। তিনি যেরূপ লগুড় লইয়। দাড়াইয়াছেন, তাহার সমালোচকও সেই- 
রূপ লগুড় লইয়! দীড়াইলে, পাঠকবৃন্দ কলঞ্চের চিত্রটিতে আকুষ্ট হইতে 
পারিতেন। তাহার মন্তিফ উষ্ণ হইয়াছে, এই জন্ত তাহার বৈদ্যকে শক্ত 
জ্ঞান কর! শ্বাভাবিক হুইয়াছে; এ অবস্থার রাগের প্রতুত্বরে রাগ কর! 
আমাদের ধর্ম নহে, বৈদাসমাজ এ অবস্থায় চিকিৎস। করিয়া থাকেন । 

প্রথম অভিযোগ--বৈদ্যজাতি বাঙ্গলাভাষার অনুশীলন করেন নাই; 
ইহ! অমূলক | লেখকের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস পড়া। নাই । বঙ্গদেশে সংস্কৃত 
শাস্ত্রের অনুশীলন জন্ত বৈদ্যগণ প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে এ দেশে তাহারা 
ব্রাঙ্মণগণের সমকক্ষ। বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্তও তাহারা কম প্রসিদ্ধি 
লাভ করেন নাই--চৈতন্ত প্রভুর পুর্বে পদ্ম-পুরাণের আদি লেখক, উৎকৃ্ 
কবি--বিজয়গুপ্ত বৈদ্য; কৃষ্খদান কবিরাজ, গোবিন্দ দাঁস, ভ্রিলোচন দাস, 
কবিকণপুর, মুরারি গুপ্ত, ইহার! বৈষ্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার ;) ইহারা ছাড়াও 
বৈষ্ণব কবিগণের বহুসংখ্যক বৈদ্যজাতীয় ছিলেন--বৈষ্বসমাজে তীহাদের 
নাম স্ুপরিচিত। পরবর্তী যুগে লাল! জয়নারায়ণ দেন, রামগতি সেন, 
আনন্দময়ী গুপ্ত, কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন,_বৈদ্যসমাজের কবি; বজভাযষার 
অন্থশীলনেও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ । 

দ্বিতীয়তঃ, সে কালে বৈদাগণ কখনও অর্থশালী জমিদার ছিলেন না। 
বল্পালসেন প্রভৃতিকে লেখক যাহাই মনে করুন না৷ কেন, তীহার পূর্বপুরুষ 
গণ অন্তরূপই বিশ্বানম করিয়াছেন। সে কালের চিরাগত বিশ্বাস প্রত্বতত্ব- 
বিদ্গণের ইন্ত্রজালের দ্বার প্রতারিত হয় নাই--এ বিষয়ে আমর! তাহাদের 
মতই প্রামাণ্য মনে করি। আবুল ফাত্বল লিথিয়াছেন, বঙ্গের অধিকাংশ জমি- 
দারই কায়ন্থ, তিনি খোট্টাদের মুখে গুনিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন_সে দেশে 
বৈদ্যমন্প্রদায় নাই | স্থতরাং তাহাদের কারস্থবৈদ্যদিগকে এক কায়স্থরূপেই 
বর্ণন! কর! সম্ভব। যে সময় রামগ্রসাদ জীবিত, তখনই মহারাজ রাজবললতের 
অতুল্য কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল--আজ কীর্িনাশার ঘলে সেই শিল্প-নৈপুপ্য- 
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পুর্ণবিবিধ রত্বমপ্তিত অসংখ্য বন্দির চুড় বিলীন; হইয়াছে ;--অথবা. এত 
কথাই বা কেন? সামান্ত "রাজ্য নিল চোরে* কথা হইতে বঙ্গদেশের একটি 
বিশিষ্ট শ্রেণীব প্রতি এরূপ: অন্থদারে কথার উদয় হয় কেন? ইহা! সামান্ত 
ভদ্ঞতার নিয়ম বিকুদ্ধ। 
তারপর বামপগ্রসাদের কথা; লেখকের যুক্তিগুলির একটিও আমাদের 
নিকট সমীচীন বোধ হয় না। তিনি রামপ্রসাদের কয়েকটি ভণিতায় দাস 
বামপ্রযষাদ পাইয়। স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনি কায়স্ক। এ বিষয়ে, 
তাহার অন্ত কোনও প্রমাণ নবাই। অন্ত যে কয়েকটি অনুমান উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহা বাতুলের ন্তায়; ষথা-(১) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈদ্য- 
কবি কৃষ্ণদাষ কবিরান্ধ ছাড়া আর কেহ নাই, স্থৃতরাং রাম প্রসাদ বৈদা- 
কবি নন। (২) রামপ্রসাদের উপাধি “কবিরঞ্রন+ কিন্তু বৈদ্যগণের উপাধি 
ককিরাজ ভিন্ন অন্ত কিছু হইতে পারেনা । (আমর! ইতিপূর্বে কবিকর্ণ- 
পুরের উল্লেখ করিয়াছি । ) সুতরাং কবিরগ্রন রামপ্রসাদ বৈদ্য নহেন। 
(৩) রাষপ্রফাদ লিখিয়াছেন_.দ্রাজ্য নিল চোরে”__রাজ্য অর্থাৎ তৃশি 
কারস্থ ভিন্ন আর কাহারও ছিল না, স্থৃতরাং রামপ্রসাদ নিশ্চিতই কায়স্থ। 
উল্লেখমাত্রই এই তিন যুক্তির অসারতা দৃষ্ট হয়_আমরা এ বিষয়ে আর 
কিছু বল! সঙ্গত মনে করি না। 
রামপ্রসাদের ভণিতায় “দাস রামপ্রসাদ” পাঁওয়। যায়, এ ষন্বদ্ধে লেখকের 
ফত এই--কায়স্থগণের স্তায় দাস উপাধির বহুল ব্যবহার করেন বৈষ্ণবের! 
্গ * * রাঁমপ্রসাদ বৈষ্ণব নহেন, ঘোর শাক্ত। এই জন্ত তাহার দাস 
উপাধি দর্শনে তাহাকে কায়স্থ জাতীয় বলিয়া নিশ্চয় করি।”” 
রামপ্রসাদের সময় বৈষ্ণব ধর্মের ষাঁধারণ ভাবগুলি ও বিনয়-মাখা! রচনা- 
পদ্ধতি বঙ্গীয় সমাজে এতদূর অনু প্রবিষ্ট হইয়াছিল যে “ঘোর শক্ত”? হইলেও 
রামপ্রধাদ তাহ হইতে অব্যাহতি পান নাই, তিনি দাসামুদাস, দীন, দাঁস, 
গ্রভৃতি শব অনেকবার ব্যবহার করিগ্গাছেন। যথা,__ 
«প্রমাদে প্রসরন হও কালী কূপামই। 
"আমি তুয়! দাস-দাস, দাঁসীপুত্র হই ॥৮ 
এই ভাবের ভণিতা৷ প্রায় প্জে পত্রে দৃষ্ট হয় ;-_তাহা! ছাড়া 
*“কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন, 
দীন দয়াময়ি 'ছর্গে, ত্রাহি, ত্রাহি, আহি ।৮” 
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“অরষিক অভক্ত অধম লোক হাসে । 
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥৮ 
“কালীর পদে, মনের থেদে, 
দীন রামপ্রসাদ ভাসে ।” 
প্দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, 
অভয়া চরণ পাবার আশে ।”” 
প্দীন রামপ্রসাদ ঘলে বলে, 
মা! এবার কালী কি করিলি।” 
“কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন |” 
প্দীন রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী |” ইত্যা্দি। 
এই সঙ্গে সঙ্গে দাস রাম প্রসাদের ভণিতাযুক্তও কয়েকটি পদ পাওয়। 
যায় ; “দাস-_দাষ' “দাসী--পুত্র” 'ীন' পাস" প্রভৃতি ব্যবহার করিয়! তিনি 
বৈষ্ণবের ভ্তায় বিনয়, প্রকাশ করিয়াছেন ১ এজন্তা তাহার জাতি যায়. নাই । 
বৈষ্ণবগণ সর্বত্রই 'শ্রী” শব্দের প্রয়োগ করিয়! থাকেন ; রামপ্রসাদের রচনায় 
ও এই তরী” শব্দের বহুলতা দৃষ্ট হয়, যথা,_-০শরমগ্ডপ” শ্শ্রীরঞ্জন?” পশ্রীরাম- 
প্রসাদ” *্ীরামছুলাঁল” ইত্যাদি । | 
বৈদোর, মধ্যেও “দাস” আছে ; লক্ষমীনারায়ণ দাস তীহার সহোদ্ররাভগ্রী- 
পতি নাও হইতে পারেন ; সুতরাং “দাস রামপ্রসাদ” হইলেই যে তিনি 
কাযস্থ হইবেন, এ কথার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। ত্বাহার বংশধরগণ এখনও 
জীবিত আছেন সুতরাং তাহাকে 'বৈদাদাস+ কল্পনা, করিবার কোন কারণ 
নাই; 'দাস+ 'দীন+ “দাস--দাস” প্রভৃতি শব তাহার বিনয়ের পরিচায়ক ; 
তাহার পদ্ধতি “সেন” । রামপ্রসাদ বৈদ্য ছিলেন, এ কথা তিনি নিজে 
স্বীকার করিয়াছেন, প্রবন্থলেখক অস্বীকার করিলে কি হইবে? তাহার 
একটি গানের শেষ চরণ এইরূপ: ১-- 
"কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ, 
| হয়ে কালীর শরণাগত |” * 
রামপ্রসাদর যতবার নিজকে, দাস? বলিয়া, বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহ! হইতে 
অধিকবার “দ্বিজ' বলিয়া, উল্লেখ, করিয়াছেন 
“দ্বিজ ঝাপ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে।" 1” 


(পপ পাকা 
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“দ্বিজ রামগ্রসাদ বলে এ চরিত্র শিখলে কোথা ॥% 
_ শদ্িজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয় হলে |” 
“ঘ্িজ্জ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে রেখো রে।” 
“ছিজ রামগ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে যাতৃকোলে ন! করিলষে বাস!» 
“দ্িজ রামপ্রসাদ ভাবিয়! সার ।» | 
“বলে দ্বিজ রামপ্রসান্থ আছে এ মনের সাধ মা।” 
“দ্বিজ রামপ্রসাদদ বলে, কালী বলে যাব তরী ॥” 
“ছ্িজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপালে বুঝি অগ্নি ওই |” 
“দ্ধিজ রামপ্রষাদ বলে, কালের বশে কাজ হারালে ॥,, 
“দ্বিজ রামপ্রসার্দে কয়, তবে আর কারে ভয়।* 
“ছিজ রাষপ্রসাদ কয়, এ হঃথ কি প্রাণে সয়।” 
“ছ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, তার! নামটি সার ।” 


এরূপ আরও অনেক আছে; বাহুল্য ভয়ে উঠাইলাম না। প্রবন্ধলেখক 
খনুমান করেন, এগুলি পরবর্তী গায়কের যোজন!) বহুসংখ্যক "দ্িজ' 
আব্ব বদি গাযর়কদের যোজন! হয়, তবে অরসংখ্যক 'দান” শব্দ নাহ্ইবে 
কেন ?-_তাহার যুজির স্থিরতা নাই। 


বৈশ্তজাতি (পূর্ববঙ্গের কথা বলিতেছি না) চিরকালই বযজ্সুত্র ধারণ 
করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং ছ্বিজ লেখাতে ৬ রামপ্রসাদের কোনও অসঙ্গতি 
হম নাই। 

প্রবন্ধলেখক নিজে যুক্তিবলে যে উ্রতিহাসিক মত গঠন করিয়াছেন, 
তাহার অসারতা প্রদর্শিত হইল ; এখন তিনি নিজ মত প্রবল করিতে ছুইটি 
ধ্রতিহাসিক খাঁটি সত্য ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছেন । আজুগোসাঞ্জ রাম- 
প্রসাদকে সেন বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন; আজুগোসাঞ্ি, নিশ্চয়ই ভুল 
লিখিরাছেন কিম্বা তিনি কল্পিত ব্যক্তি হইবেন; ইহার অন্ত কোন যুক্তি 
কি প্রমাপ নাই ; তিনি তাহার মতের বিপক্ষ সকলকেই মিথ্যুক বলিবেন, 
এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিবেন। রাম- 
প্রসাদের বংশধরগণ এখনও আছেন---ভাহার। এ রামপ্রসাদ নয়, অন্ত কোন 
রামগ্রসাদ হইতে উত্ভৃত। এই সঘ অলৌকিক্ষ যুক্তির সহায়ে তিনি যে 
ননীর মন্দির উঠাইয়াছেন, তাহা আলোকে খাপনিই গলির পড়িবে, 
ইহা ভাঙতে কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই। . ৃ 
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কবিবর ৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুধ মহাশয় বছ চেষ্টা করিয়া কবিগণের জীবন- 
চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। রাম'প্রসাদ বেশী প্রাচীন লেখক নছেন ? গুপ্ত- 
কবির সময় এই ব্যবধান আরও অন্ন ছিল; কবিবরের বিশেষ পরিশ্রম ও 
পর্যটনের ফলে যে সব তত্ব আবিষ্কৃত হুইয়াছে, ঘরে বসিয়া! একথানা৷ পুস্ত- 
কের ছুপাতা উপ্টাইয়া তাহার বিরুদ্ধে অবমাননাস্থচক ভাষায় মত প্রচার 
করিতে কণ্ঠ উখিত করিতে যাওয়া সমীচীন নহে; রামপ্রসাদের বাড়ী 
“কুমারছট্রগ এ কথ প্রবন্ধলেখক অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রবন্ধ 
পড়িয়৷ এরূপ করার কোনও কারণ দেখিতে পাইলাম ন।। 





কীর্তন। 


উ গান গে'তে গে'তে চলে” যায় 
পথে পথে কেরে নদীয়ায় ; 
ও কে নেচে নেচে চলে, মুখে হরি বলে? 
ঢলে' চলে” পাগলের প্রায়। 


সে কে যায় নেচে নেচে, আপনায় বেছে, 
পথে পথে শুধু, প্রেম যেচে ফেচে, 
সে কে দেবত! ভিথারী মানবের দ্বারে ;-- 
দেখে যারে তোরা দেখেযা এ; 


সে যে বলে প্কৈত কেউ পরনাই” 

সে ষে বলে "সবাই ষেনিজ ভাই। 

মে ষে বলে শুধু হেলে, শুধু ভাল বেসে 
আমি হভ্রমি দেশে দেশে, প্রাণ চায়” 

ও কে গান গে'তে গে'তে [ইত্যাদি । 


ও কে প্রেমে মাতোয়ারা, চ”থে বহে ধারা, 
কেদে কেঁদে সারা_-কেন, ভাই ? 
শ্রী: দ্বেষহিংসা ছুটি আসি পড়ে লুঠ 
ও তার ধূলি মাখ! দুটি--রাগগ! পায়; 
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 ঘলে স্ছেড়ে দেও মোদের, চলে' যাই,_- 
নক্ম যে প্রভূ তোমার প্রেমে গলে যাই $-- 
এ যে নুতন মধুর প্রণয়ের গুর, 
| 'হেখ। আমাদের 'কোথা। ঠাই ?* 


ব অরনারী সব পিছে ধাস্ন 
এ জয়ধবনি উঠে নীপিমায় ; 
তোর আয় সবে চলে”, মুখে “হরি, বলে” 
ও তোদের ছোড়া পুথি ফেলে চলে” আয় । 
ও কে গ্বান গে'তে গেতে [ইত্যাদি ] 
শ্ীরদ্বজেন্ত্রলাল রায়। 





সর্পবিষ | 


কথিত আছে, রাজা জনমেজয় সর্পষজ্ঞ করিয়াছিলেন কুক্ষণে আস্তীক- 
মুনি সর্পযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও প্রাতিবর্ষে সর্পযজ্ঞ 
নির্বাহ করিতেছেন। যাজা জনমেজয়ের চে£&া সফল হয় নাই এবং 
আমাদের বর্তমান রাজ! বিস্তর পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়াও আমাদিগকে 
নিরাপদ করিতে পারেন নাই? 

গত ইং ১৮৯৩ সালে কেবল বঙ্গদেশে প্রায় ৫৫,৭০* সর্প নিহত হই 
ঘাছে। অবশ্য কেবল বিষধর সর্প মারিতে রাজার আজ্ঞ।। তথাপি এ বৎসরে 
বঙ্গদেশে প্রায় এপার হাজার লোক সর্পদংশনে প্রাণতযাগ করিয়াছে। আর, 
সকল দংবাদই কি রাজার গোচর হয়? 

প্রায় দেড় হাজার জাতীন্ন সর্প আছে। বৈজ্ঞানিকের! সর্পকুল নয়টা 
পরিবারভুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবারের ছুই চারিটা জাতি ভারতে 
বসতি করিতেছে । এক এক জাতীয় কত সর্প আছে! পোড়াইয়! কিঘ। 
মারিয়া সর্পকুল নিমূ্লি কর! অসস্ভব। স্ুথের বিষয়, সকল সর্পই বিষধর 
নছে ; সকলগুলি বিষধর হইলে ভারতভূমিতে তাহারাই রাজ্য করিত। 

বিষধর সর্প! কোন্‌ সাপ সবিষ, আর কোন্‌ সাপ নিবিষ, তাহ! 

দেখিবামাত্র চিনিবার উপার় নাই । মিনি দমুদয় সর্প দেখিয়াছেন, সমুদর 
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সর্পের অক্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়াছেন, ভিনিই কেবল কোন্টা বিষধর, 
আর কোন্ট! নয়, বলিতে পারেন। 

সবিষ ও নির্কিরষভেদে পূর্ষ্ে সর্গকূল ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইত। কিন্তু 
অনেক সর্পের বিষে মানুষের ব অপর কোন বড় প্রাণীর বড় একট! কিছু 
হয় না। কোন কোনটা শিকার গলাধঃ করিবার সময় তাহাকে অবসন্ন 
করিয়া ফেলে। বাস্তবিক, সবিষ ও নির্কিষ, এই ছুই শ্রেণীতে সর্পকূল 
বিভাগ করা অবৈজ্ঞানিক । 

তবে একট! স্থল উপায় এই। বিষকোষে সর্পবিষ সঞ্জাত হয়। এই 
বিষকোষ চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। বিষকোষ হইতে বিষদস্ত পর্য্যন্ত 
একটা নালী আছে । আবার বিষদস্তেও একটা নালী আছে। কামড়াই- 

বার সমক্প সেই বিষকোঁষ বা বিষের থলিটি নিশ্পিষ্ট হয়। তখন তথা হইতে 

প্রথমে বিধদস্তমূলে, পরে তথা ৪ বিষদন্তের নালী দিয়া দষ্টস্থানে বিষ 
আসিয়! পতিত হয়। 

অতএব যে সকল সর্পের দাঁতে নালী থাকে, সে গুলিই বিষাক্ত বলিয়! 
বোধ হয়। ষদি কোন সর্প বিষাক্ত বলিয়া! জানা না থাকে, তাহার দস্তে 
নালী দেখিলে, তাহাকে বিষাক্ত বলিয়া সন্দেহ কর! কর্তব্য। কেন না 
নালী আছে, অথচ নালীর ক্রিয়া নাই, এরূপ না হওয়ার সম্ভাবন!। 

কিন্তু সর্প কামড়াইলে কে তাহার বিষর্দাত বা বিষনালী দেখিতে যাইবে ? 
একট। নহজ লক্ষণ জান। থাকিলে, অনেক স্কুলে বৃথা আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া] ষাইতে পারে । ডাক্তার ফেরার সাহেব আমাদের দেশের অনেক 
সর্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিক়াছিলেন। তিনি একটা সহজ লক্ষণ বলিয়াছেন । 
এই লক্ষণট1 অধিকাংশ বিষধর সম্বন্ধে ঠিক। 

লক্ষণটা এই । আমাদের মুখের নীচে এক পাঁটী এবং উপরে এক পাটা 
ধাত আছে। অর্থাৎ মোট ছুই পাটা ঈাত। কিন্তু সর্পের তিন পাটী দাত 
'আছে। মুখের নীচে এক পাটা এবং উপরে ছুই পাটা। উপরের ছই 
পাঁটার মধ্যে আমাদের মত মুখের সম্মুখে এক পাটা এবং কিঞ্চিৎ ভিতরে 
তালুতে আর এক পাটী। ইছাই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু বিষধরের মুখের 
উপরের ছুই পাঁটার সম্থের পাী না থাকিয়া তাহার জায়গায় ছুই চারিটা 
মাত্র ধাত আছে। এই ঈঈাতগুলিই বিষর্দীত। সুতরাং কোন সর্প কামড়া- 
ইলে যি ভিতরে ও বাহিরে ছই নাগ্সি ঈীতের চিহ্‌ দেখা যায়, তাহা হইলে 


৫০৪ দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা। 


তাহা বিষাক্ত নহে, মনে কর! যাইতে পারে । এইরূপে ঢেমনা সাপ কামড়া- 
ইলে বাছিরে ও ভিতরে ছই সারি দীতের দংশন চিহ্ন দেখা যাইবে। 

গোক্ষুর, চন্দন বা উলুবোড়। সম্বন্ধে এ নিয়ূমটা ঠিক । কিন্ত কোন কোন 
সাপের বিষর্দাত আছে, অথচ তাহাদের বিষ মারাত্মক নহে। আবার, 
সমুদ্রের লোণা জলে এক প্রকার সাপ আছে। তাহাদের বিষর্দটাত এত 
ছোট যে কামড়াইলে বিষর্দীতের ও অপর দাতের চিহ্ব একই রকম দেখায়। 
অথচ তাহাদের দংশন মারাত্মক হইতে পারে। 

বাসস্থান ভেদে সর্পকুল নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
তন্মধ্যে যেগুলি বিষাক্ত বল! গেল, সেগুলি বঙ্গদেশের সর্প সম্বন্ধে ঠিক মনে 
করিতে হইবে। * 

১। গাছের সাপ। ইহাদের অধিকাংশের দেহ সবুজবর্ণ। ইহাদের মধ্যে 
দবিষ ও নিব্বিষ উভয় বিধ সর্পই আছে। 

২। জলের সাপ। মিষ্ট জলের সাপ বিষাক্ত নহে। লোণা জলের 
মাপ বিষাক্ত । লোণ। জলের সাপ গুলার লেজ মাছের লেজের মত চেপটা। 

৩। ডাঙ্গার সাপ। আমাদের দেশের অধিকাংশ সর্প এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। ইহার ইহাদের দগ্ডাকার দেহ বাকাইতে পারে । 

৪। গর্তের সাপ । ইহার! গর্ভে বাস করে। ইহাদের মুখ ও লেক 
ছোট । দেহ বাকাইতে পারে না। ইহারা বিষাক্ত নহে। 

এই বিভাগট। নিতান্ত স্থল ভাবিতে হইবে। কেন না, কোন কোন 
সাপ মাটির উপর ডাঙ্গায় বাস করিলেও সময়ে সময়ে জলে প্রবেশ করিতে 
পারে। আবার গাছের সাপ ও ডাঙ্গার সাপ কখন কখন স্থান পরিবর্তন 
করে। 

গোক্ষুরের ফণ! দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যে সাপের 
ফণা নাই, সেট। বুঝি বিষধর নছে। বল! বাহুল্য, কথাটা ঠিক নহে। 
সাপের ফণা ও মন্তকের গঠন ধরিয়। বঙদেশের বিষধরের একটা বিভাগ দেওয়। 
গেল। 
ক। দেহ ও শিরঃ প্রায় দগ্ডাকার, লেজ ক্রমশঃ সরু, চক্ষুতারা গোল । 

১। বিষ্ধাত ব্যতীত বাহির সারিতে অপর কোন দাত নাই। 

এন্সপ সাপ বঙ্গদেশে নাই । আর্সামে আছে। 


১১১১১১১0 
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২। বিষর্দাত ব্যতীত বাহির সারিতে দুই একট! অপর দাত আছে। 
(১) ফণাযুক্ত......শঙ্খচুড়, গোক্ষুর, (কেউটে )। 
(২) ফণাহীন..***শঙ্খিনী, ধোমনচিতি | 
খ। শিরঃ ভ্রিকোণাকার, লেজ ক্ষুদ্র, চক্ষুতার! লম্বা । , 
১। চহ্ষু ও নাসিকার মধ্যস্থলে গর্ত নাই। উলুবোড়া বা চন্দনবোড়া। 
২। চক্ষু ও নাসিকার মধ্যস্থলে গর্ভ আছে। লাঁউডগ!? আমেরিকার 
রাটেল শ্লেক এই শ্রেণীর । 
দেশভেদে গাছপালার জীবজন্তর নাম ভিন ভিন্ন হইয়৷ থাকে । তার 
উপর, অধিকাংশ সাপের বাঙ্গাল] নাম নাই। উলুবোড়াকে কোথাও বা 
চন্দন বোঁড়া, কোথাও বা শিয়াচন্দর ব। শ্রীচন্দ্র বলে। ফেরার সাহেবের 
মতে গোক্ষুর, শঙ্ঘচুড় এবং উলুবোঁড়া একই রূপ তয়ানক। আমরা 
সচরাচর গোক্ষুর ও কেউটেকে ছুই জাতীয় মনে করি । কিন্ত নিগ্রো, চীনে, 
ইংরাজ প্রভৃতি যেমন এক জাতীয় মনুষ্য, সেইরূপ গোক্ষুর ও কেউটেও 
এক জাতীয় সর্প। গোক্ষুরার্দির বড় বিষর্দাতগুলি ভাঙ্গিয়।৷ দিলেই নিরাপদ 
মনে করা উচিত নহে। কেন না, বিষদাতের মূলের নিকট কতকগুলি 
অপরিণত ছোট ছোট দাত থাকে । বড় বিষর্দাত গুলি ভাঙ্গিয়া গেলে এই 
অপরিণত দাতগুলি বাঁড়িয়াউঠে। বিষধরের বিষর্দাতই জীবিকা সংগ্রহের 
সহায় । কোন ক্রমে একবার ভাঙ্গিয়া গেলে দে আত্মরক্ষা ও আহার সংগ্রহ 
করিবে কি রূপে? 


সর্প-বিষ | মালের! কি প্রকারে সর্পৰিষ সংগ্রহ করে, তাহা! অনেকেই 
প্রতাক্ষ করিয়া থাকিবেন। ব্ষধরকে রাগাইয়া তাহার মুখের নিকট কলা- 
পাত। ধরে । নেই পাতায় সর্প-তৈলের মত এক পল৷ বিষ নিক্ষিপ্ত হয়। 
উঠা ঈষৎ হরিদ্রাত দেখাঁয়। গোক্ষুরবিষ জল অপেক্ষা কিছু ভারি, উহার 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০৫৮। শুকাইয়া রাখিলে বহুকাল পর্যন্ত বিষের 
মারাত্মক গুণ নষ্ট হয়না। শুষবিষ হরিদ্রাভ দাঁনা দান] দেখায়। ২১ 
বৎসরের পুরাতন বিষ প্রাণিশরীরে প্রবিষ্ট হইলেও প্রাণীটি মরিয়া যায়। 
সদ্যোনির্গত সর্পবিষে ভূরি ভূরি অণুজীব দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল 
ন্নণুজীব মারাত্মক নহে। সর্পমুখের লালায় এ সকল অণুজীব থাকে। 
ব্ষ পতিত হইবার সময় অণুজীবও তৎসন্গে মিশ্রিত হইয়া পড়ে। 


৫৭৩ দাদী [ ৪র্ঘ ভাগ, ৯ম সংখ্যা । 


এখন কথ! এই, বর্পাবষে এমন কি পদার্থ আছে, যন্থারা গ্রাণ বিনষ্ট হয়? 
পূর্বে কেহ কেহ মনে করিতেন, যেমন মৃত প্রাণীর গলিত দেহে এক গ্রকার 
বিষ (0%0172106 ) থাকে, বর্পবিষেও তাহাই থাকে। কিন্ত ইহা সকলে 
স্বীকার করেন না। | | 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ ছ্বার! জান। যায় ষে গোক্ষুর বিষের উপাদান এই । 
১০০ ভাগ সদ্যনির্গত বিষে 


২৮ ভাগ.........৯ত কঠিনাংখ 
১০* ভাগ শুফবিষে 

৫৩ ;, অন্কারক 

১৮ ১ সোরাঞ্জনক 
»» জলজনক 
২০ ১১ অম্নজনক ও গন্ধক 
২ ১, ভম্ম 


যাবতীয় প্রাণীশরীরে প্রোটাড (7101610 ) বলিয়! এক প্রকার পদার্থ 
আছে। ডিমের শাদা ভ্বিনিসটা প্রধানতঃ ও পদার্থ । উহার রাসায়নিক 
উপাদ্বান এই। | 
৫২-৫৫ ভাগ.''অঙ্গারক 
১৫-১৭ ১, ***সোরাজনক 


৭১, .**জলবনক 
২১-২৯ ১, ***অমঞজনক 
৩-+-২ ১১ ***গন্ধক 


তর ছই তারিক দেখিলে বিষ ও ডিদ্বশ্বেত উপাদানে প্রায় এক পদার্থ 
ৰলিয়! বোধ হয়। তবে প্রতেদের যধ্যে বিষে অপেক্ষারত অধিক সোরা- 
জনক পদার্থ থাকে । 
অধ্যাপক মিচেল সাহেৰ বিষকে ছুই প্রকার গ্রোঁটাডে পৃথক করিয়া- 
ছেন। তন্মধ্যে একটা গ্লোবুলিন (01081175) অন্তট! পেপ্টোন 
(601989)। গ্লোবুলিন সিদ্ধ করিলে জমিয় কঠিন হয় এবং উদ! জলে 


সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫। ] _ সর্পবিষ ৫০৭ 


দ্রবীভূত হয় ন।. কিন্তু পেপটে।ন অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিলে জমিয়া যায় না 
এবং উহা! জলে মিশ্রিত হয়। এই পেপটোনই নাকি বিষের মারাত্মক 
ংশ। | | | 

আমাদের শরীরের রক্তেও প্রোটাড আছে। ন্ৃতরাং যে দ্রব্যে বিষের 
গুণ নই করিবে, তদ্থার। দেহের রক্তও বিকৃত হইবার সম্ভাবনা! । বিষের 
প্রোটাড নষ্ট করিবে অথচ রক্তের প্রোটাড ন্ট করিবে না, এমন দ্রব্য ন| 
থাকারই সম্ভাবনা । অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিষ সিদ্ধ না করিলে উহার গুণ 
নষ্ট হয় না। ডাক্তার ফেরার অনেক গাছ গাছড়। পরীক্ষা করিয়াছিলেন, অনেক 
ওষধের গুণ পরীক্ষা করিয়ছিলেন। তিনি দেখির়াছিলেন যে, সর্পদংশনের 
ওষধ নাই। 

সাপে নেউলে কি প্রকার ভাব, প্রবাদেই তাহার প্রমাণ। অনেকে 
মনে করেন যে, সর্পবিষে নেউলের কিছু হয় না। ফেরার সাহেব পরীক্ষা 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সর্পবিষ অধিক মাত্রায় নেউলের বুক্তে মিশ্রিত 
না হইলে, নেউলের বড় একট! কিছু হয় না। নেউলের গায়ের লম্বা! লস্বা 
ঘন লোম উহ্থার শরীরে বেশী মাত্রায় বিষ প্রবেশের অন্তরায় । এই জন্ঠ 
বিড়ালও সহজে মারা পড়ে না। তবে দর্পবিষ নেউলের রক্তে মিশ্রিত হইলে, 
উহার রক্ষা! নাই। | | রা 

ঢেমনাসাপ নির্বিষ। কিন্তু চেমনা সাপকে গোক্ষুর কামড়াইলে ঢেমন। 
সাপের কিছুই হয় না। এই জন্যই বোধ হয় মালেরা মনে করে যে, নর- 
গোক্ষুর নাই। নরঢেমনাই নারী-গোস্ষুরের সহিত সঙ্গত হয়। বল! বাহুল্য 
অন্ুমানটা ঠিক নহে। গোক্ষুর সাপের নর নারী উভয়ই আছে। 

রক্তের সহিত সর্পবিষ মিশ্রিত ন| হইলে, শরীরের তত ক্ষতি হয় না। 
উদরে কোন স্থানে ক্ষতাদ্দি না থাকিলে সর্পব্ষি পেটে গেলেও নাকি বড় 
একটা কিছু হয় না। কিন্তু ফেরার সাহেব দেখিয়াছেন যে, [00085 
11610)157 দিয়াও বিষ শোধিত হইতে পারে। স্ুত্বরাং ক্ষত না থাকি- 
লেও বিষ পেটে গেলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন1। 

রক্তের সহিত বিষ দ্রুতবেগে মিশ্রিত হয়। এ জন্তই এত শীঘ্র সর্প 
দংশনে লোক মার! পড়ে । রক্তে যে সকল কোঁধাণু (1০০০ ০০2850159) 
আছে, তৎসমুদাঁয় পিীকৃত হয় এবং নির্গত রক্ত আর জমিয়া যায় না। 
মোকে ইহাঁকেই বলে যে, রক্ত জল হুইয়া গিয়াছে। কিন্তু ফেরার সাহেব 


৫৬৮ পাপী [ ৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা 


'বলেন যে, গোক্ষুর সাপে কাঁমড়াইলে রক্ত জল হয় না, চন্দন বোঁড়া কামড়, 
ইলেই বুক্ত জল হয়। 


সর্প বিষ সন্বন্ধে ফুজোঁর সাহেবের পরীক্ষা | নিজের দেহ 
কামড়াইলে বিষধরের কিছুই হয় না। আবার কোন গোক্ষুর অপর গোক্ষুর 
বা কেউটেকে কাঁমড়াইলে ইহাদের কিছুই হয় ন|। বাস্তবিক যাহার নিজের বিষ 
আছে.অপর বিষে তাহার বড় একটা! কিছুই হয় না। সম্প্রতি ডাক্তার কানিংহাম 
সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, অনেক নির্ব্বিষ সাঁপও গোক্ষুর বিষে প্রাণ- 
ত্যাগ করে না। ঢেমনা সাপ হহাত দৃষ্টান্ত, পূর্বে বলা গিয়াছে। কিন্তু যাহার 
বিষের তেজঃ যত, অপর বিষে তাহার তত কম অনিষ্ট হয়। যাহা হউক 
বিষধরের রক্তে এমন কোন পদার্থ আছে, যদ্দারা বিষের মারাত্মক গুণ ব্যর্থ 
হয়। এমন কি, অন্পদিন হইল, ফ্রেজার সাহেব দেখিয়াছেন যে, যে শশককে 


সর্প বিষের টাকা দেওয়1 হইয়াছে, সর্পবিষ বাতীত অন্তান্ত বিষেও তাহার 
সহজে বড় একট! কিছু হয় না। 


কয়েক বৎসর হইতে ফ্রেজার সাহেব এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়। সপ- 
বিষের ওষধ আবিষ্ষারে নিধুক্ত ছিলেন। বহুকষ্টে তিনি সর্পবিষ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । গত পাঁচ বংসর ধরিয়া তিনি ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, আমে- 
রিকা ও অষ্ট্রেলিয়৷ হইতে সর্পবিষ সংগ্রহ করিতেছিলেন। গত বৎসর তিনি 
পরীক্ষার উপযুক্ত পরিমাণ বিষ প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পরীক্ষার প্রথম ফল 
এই যে, অন্ন পরিমাণ সর্পবিষ কোন প্রাণীর দেহের রক্তের সহিত মিশ্রিত 
থাকিলে, তখন তাহ! অধিক পরিমাণ সর্পবিষ অনায়াসে সহা করিতে পারে। 
তিনি প্রথমে শশক লইয়! পরীক্ষা আর্ত করেন। কত অল্প পরিমাপ বিষে 
শশকের মৃত্যু ঘটে, তাহাই তাহার প্রথম পরীক্ষার বিষয় ছিল। এই পরি- 
মাঁণ স্থির হইলে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ বিষ শশক দেহে প্রবেশিত করিলেন । 
অবসশ্ত ইহাতে শশকের মৃত্যু হইল ন|। দশদিন পরে পরে বিষের পরিমাণ 
অন্নে অল্পে বাড়াইয়৷ সেই শশক দেহে প্রবেশিত করিতে লাগিলেন। এই- 
রূপে তিনি দেখিলেন বে, মারাত্মক পরিমাণ অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ অধিক বিষ 
একেবারে সেই শশক দেহে প্রবিষ্ট হইলেও তাহা অনায়াসে সহা হইল! 
অর্থাৎ তাহার শরীরে এখন এত বিষ প্রবেশ করিল যে, তাহাতে তাহার মত 
৫০টি শশকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইত। 

বস্ততঃ অত নিষেও তাহার অনিষ্ট হইবার পরিরর্তে বরং তাহার শরীর 


সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ । ] সর্পবিষ ৫০৯ 


হষ্পুষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে একবার একটা শশকের শরীরে এত বিষ 
প্রবেশিত করিয়াছিলেন যে, সেই পরিমাণ বিষে সেই শশকের আকারের ও 
ওজনের মত ৩৭০টা শশক মরিয়া যাইত। পরে তিনি অশ্ব ও বিড়ালেও 
এই বিষসহত। গুণ প্রমাণিত করিলেন। 

কিন্ত কতদিন পর্য্যন্ত সর্পবিষের টাকার গুণ থাকে? এ ষন্বন্ধে এখনও 
বড় একটা কিছু জানা যায় নাই। তবে একট! শশকে দেখা গিক্লাছে যে, 
অন্ততঃ ২ দিন পর্য্যন্ত শশকের সর্পবিষসহতা অক্ষুপ্ন ছিল। 

তাহার দ্বিতীযম্ন পরীক্ষা এই। কোন প্রাণীর রক্ত বাহির করিয়া কিয়ৎ- 
ক্ষণ রাখিয়া! দিলে একটা রস বা জলবৎ পদার্থ নিঃত্যত হয়। এই রসকে 
বিজ্ঞানে সিরাম (5০৫010) বলে। ইহাঁকে রক্তের জলীয় অংশ বল! 
যাইতে পারে । তিনি একট! প্রাণীর দেহে সর্পবিষ প্রবেশিত করিয়! 
তাহার রক্ত বাহির করিলেন। সর্পবিষ প্রবেশ বশতঃ সেই প্রাণীট! 
সর্পবিষসহ হুইয়াছিল। ইহার রক্তের সিরাম লইয়া তাহার সহিত নূতন 
বিষ মিশ্রিত করিলেন। পরে এই বিষমিশ্রিত সিরাম অপর একটা 
প্রাণিদেহে প্রবেশ করাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, উহাতে সেই প্রাণীর 
কোন অনিষ্ট হইল না। অতএব সর্পবিষদহ নিরামে নৃতন বিষের 
মারাত্মক গুণ নষ্ট হয়। 

এই সিরাঁমের নাম তিনি আণ্টিবেনিন (91001520676 ) বা প্রতিব্ষ 
রাখিয়াছেন। এখন তিনি একট। নৃতন প্রাণীর শরীরে প্রথমে প্রতিবিষ এবং 
অনতিবিলম্বে নৃতন বিষ প্রবেশিত করিলেন। কিন্তু এঁ প্রতিবিষে বিষের 
গুণ বিনষ্ট হইল। আর একটা! প্রাণীদেভে প্রথমে বিষ প্রবেশিত করাইয়া 
যখন বিশের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন প্রতিবিষ প্রয়োগ করি- 
লেন। তিনি দেখিলেন তৎক্ষণাঁৎ বিষের লক্ষণ তিরোহিত হইল এবং প্রা ণী- 
টাও পূর্কবৎ সুস্থ হইল। অতএব যে প্রাণিশরীর সর্পবিষসহ হইয়াছে, তাহার 
রক্তের সিরাম সর্প বিষের উষধ স্থির হইল। এই সিরাঁম শুষ্ক করিয়া রাখ! 
যাইতে পারে। 

এখন বাক, ঞ্ প্রতিবিষের উপাদান নিরূপণ। রাসায়নিক পরীক্ষা 
দ্বার] তাহার আবিষ্কৃত প্রতিবিষের উপাদান জানিতে পারিলে অপরাপর 
ওষধের ন্যায় সর্পবিষের ওষধ বোতলে বোতলে বিক্রয় .হইবে। কবে সে 
দিন আমিবে ? ফ্রেজার সাহেবের আবিষ্কৃত প্রতিবিষ জলের সহিত মিশ্রিত 


৫১৬ ছাসী [৪ ভাগ, ৯ম সংখা। 


হয়। সর্প দংশনের পর সেই প্রতিবিষ জলের.সহিত মিশাইন্না গেছে প্রবেশিত 
করিতে হইবে। | | | 

সম্প্রতি কানিংহাম সাহেব আলিপুরে সর্পবিষের কয়েকটি উধধের গুণা- 
গুণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বীচিং পাউডার (019201১176 0০%021) 
এবং গোল্ড ক্লোরাইড্‌ (2০910 ০১107106) পদার্থ্বপনের সর্পবিষের তেজঃ 
খর্ব করিবার গুণ প্রমাণিত হুইয়াছে। এই ছুই পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত 
হুইতে পারে। সর্পদষ্ট-স্থানের নিকটে উহাদের জল প্রবেশিত করিলে বিষের 
উগ্রতা খর্ব হয়। কিন্ততিনি দেখিক়্াছেন যে, বিষ দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত 
হুইলে এতম্বারা কোন ফল হয় ন1। | 

যাহা হউক, সর্পবিষের ওষধ আবিষ্কারের নিমিত্ত এখন যেরূপ চেষ্টা হুই- 
তেছে, আঁশ হয় অচিরে তাহাতে পরীক্ষকগণ সফলমনোরথ হুইবেন। কি 
চিকিৎসক কি অপর লোক, সকলেরই সর্প-দংশনের ওউষধ জানিবার আগ্রহ 
আছে। কিন ত্রমে পড়িয়া টোটকা, গাছগাছড়া, মন্ত্র তন্ত্রের উপর নির্ভর 
করিয়! অনেকে নিশ্চিন্ত থাকেন। 

শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়। 





কেরল। 


(১) 
আমরা এক্ষণে দঙক্গিণপথের মালভূমিতে উত্ভীর্ণ হইয়া মলয় পর্বতে 

বিহার করিতেছি। বামে পশ্চিম ঘাট কুলপর্বত) এক খানির পর আর 
এক থানি স্তুপ অগ্রসর করিয়া দিতেছে। গিরিপরম্পরা মধ্যে কাঁক- 
ভিম্বাভ মেঘমণ্ডল আনত হুইয়৷ রহিয়াছে। কচিৎ এক একখানি অখণ্ড 
প্রস্তরশৈল দৃষ্ট হইতেছে । পর্বত খুদিয়া দেবালয় নির্মাতা কোন নরপতিকে 
পাইলে, ইহা একটি দিব্য দর্শনীয় স্থান করিয়। তুলিতে পারা যাইত। সতা 
বটে--.. 

“হুচদ্দন বনোদেশো 

মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ1” ৃ 
কিন্ত আমাদের জ্রাণেত্ত্রিয় মলয়ানিলে চন্দনের সৌরভ পাইয়া! পুলকিত হই- 
তেছে ন1। মলয়ার দেশের বনে বে চন্মন জন্মে তাহ! স্থগন্ধি নহে। কর্ণাটে 


সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ ।] কেন্নল ৫৯১ 


কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান-সন্গিহিত ভূভাগ সাশন্ধশানী চন্ননের আকর। 
শকটশ্রেণী নিবিড় বন ভেদ করিয়। চলিয়াছে, জনসমাগমের চিহ্ন নাই। পূর্বে 
লৌহাদ্ধ আশ্রয়-ভবনে বন্তহস্তী ও বাইসন্‌ আসিয়া উপস্থিত হইত। ক্রমে 
“বাজরা” শ্রেণীর “কঘু” বাঁ “রাগী” শস্তক্ষেত্র ও কচ্ছবিরহিতা স্্রীকুল সম্মু 
খীন হইল। গ্রামবাদপীর পাপিত হুম্তী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । কল্য 
আমরা কর্ণাটে ছিলাম । রজনী প্রভাতা হইলে দৃ্ট হইয়াছে, আমরা দ্রবিড়ে, 
অধুনা কেরলে উপনীত হইয়াছি। দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিনাবন্নব। ফলবান বৃক্ষ- 
বাটিকার অন্তরে মধ্যে মধ্যে উচ্চ দেহবিশিষ্ট বাঙ্গালার তৃণাচ্ছন্ন গৃহের মত 
তালপত্র আচ্ছাদিত বাস্থান। ধান্তক্ষেত্রে কটিবসন! স্ত্রীজাতি দণ্ডায়মান । 

তুলামাসের শেষ দিন উপলক্ষে উৎসবের জন্য নিকটবর্তী জনপদের বন্ু- 
লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাহারা এই ট্রেনে উঠিলেন। আমাদের দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শকটে ছুইটি পুরুষ ও একটি কিশোরীসহ মহিলা উঠিক্সাছেন। মল- 
যারি পুরুষটীর মস্তকের মধ্যস্থলে শিখা ; শিরের অপর ভাগ ও শ্াশ্র গুল্ফ 
মুণ্তিত। তাহার কর্ণে ক্ষুদ্র লিপ্ত কুগুল আছে। পরিধানে কৌপীনমহ 
বহির্যাস। বৈদেশিক প্রভাবে কোটু ও টুপি ধারণ করিয়াছেন। স্ত্রীর 
পরিধান পুরুষের মত, মন্তকে চিকুরদাম চূড়ার ভাবে সজ্জিত, শ্বেত বন্ত্রথও 
মন্তকোপরি হইতে গাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে ) কর্ণে স্থুবৃহৎ হিরণ্যকর্ণিকা কর্ণ- 
পত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া ত্বকের পরিধি মধ্যে অবস্থান করিতেছে । গলে সুবর্ণ 
মাল্য; মণিবন্ধ অলঙ্কারবিহীন। 

মোরনুর ষ্টেষণে অবরোহণ করিয়া গোষানে উঠিতে হইল। কুচ্ি 
এখান হইতে ৩৬ ক্রোশ। সুরী নদীর উপর সেতু আছে। পরপার হইতে 
বোধ হয় কুচ্চিরাজ্য আর্ত হইল। ত্রিচুরের পথ অরণ্য ভেদ করিয়। চলি- 
যাছে। বনদ্দেবীগণ অনাবৃতবক্ষে সঞ্চরণ করিতেছেন, আমাদের সেদিকে 
চাহিতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সে বিষয়ে ত্রক্ষেপ করেন 
না। কোন যুবতী কাষ্ঠশিরে মন্দগতিতে আমিতেছেন, কেহ ঝ! অন্ত কাধ্য 
ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতেছেন। সৌনাধ্যের ছাচগুলি নিটোলভাবে দেহ- 
যষ্টি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । নগ্নমাধুরী বীভৎস না হইলে বিশেষ তৃত্তিকর 
হয়। আমার সহচর অবাক্‌ হুইগ্না গেলেন, আমি তাহাকে বুঝাইলাম, সভ্য- 
তার ছলনা অন্যাপি এখানে প্রবেশ করে নাই। যে ব্যবহার দুষয বলিয়া 
বিবেচিত হয় না, তাহা কেন লজ্জাকর হইবে? পুর্বে থিরুবাক্কোড়ে বাজ 


৫১২ দালী [ ৪র্ঘ ভাগ, ৯ম সংখ্যা। 


সমঙ্ষে নায়ারসীমস্তিনী বক্ষ আবৃত রাখিলে অসম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে 
বলিয়া গণ্য হইত। 

তাপাসহিষু মলয়ারিগণ তালপত্রের আতপত্র পরিগ্রহ করিয়া চলিয়।- 
ছেন। কেরল-ভূপতি পধ্যস্ত তালপত্রের ছত্র ব্যবহার করিয়! থাকেন। 
থদ্দিরবিহীন তাশ্ুল সেবনার্থ অপক্ক শুপারি কর্তন ও লিখনসৌকর্যের 
জন্ত এক খানি ক্ষুদ্র ছরিক! কটিসংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে । সংপথের উভয় পার্খে 
নাজারা (ুষ্টান) গণের বসতি ও পণ্যবীথিকা। তাহার! ষে বৈদেশিকভাবে 
অনুপ্রাণিত, অঙ্গনাগণের গাত্রাবরণ জাম! সে সাক্ষ্য দ্রিতেছে। বালিকার! 
কর্ণপত্রের ছিদ্র চতুরঙ্থুলি পরিমিত করিবার জন্য ছুইটী করিয়া সীসক চক্র 
আলম্বিত করিয়া! দিয়াছে। 

আমাদের নিদ্রাকালে রাত্রি একটার সময় গাড়ি থামিল। চালক 
"কোকাল” “কোকাল” বলিয়া চীৎকার করিতেছে । ব্যাপারটী কিছুতেই 
'আমাদের বোধগম্য করাইতে ন। পারিয়া সে নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে 
কিঞ্চিৎ হিন্দীভাষাভিজ্ঞ এক মুগ্পালা (মুনলমান ) বালককে নিদ্রোখিত 
করিয়া সমভিব্যাহারে আনিল। কথাটি এই যে এ স্থানের নাম কোকাল, 
এখান হইতে “উড়ী” (উভ,প ) যোগে কুচ্চি যাইতে হয়। 

উষার আলোক প্রকাশিত হইলে নদীবক্ষে শতাধিক দ্রোণীর ছদি দৃষ্ট 
হইল । ইহ! দ্বার! কুচ্চি হইতে দ্রব্জাত আনীত ও প্রেরিত হইয়া থাকে । 
কুচ্চি ও থিরুবাক্কোড়ের বৃটিষ রেসিডেপ্ট, ত্রিচুরে বাস করেন। তীয় ছই- 
খানি তরণী সজ্জিত রহিয়াছে । টিপু স্থলতান মালয়ার আক্রমণ করিলে 
জিমরিণ্‌ শ্বকীয় তাবৎ বলক্ষয় করিয়! দেশত্যাগ কর! শ্রেয়; জ্ঞান করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু কুচ্চিরাজ বলবানের বস্তুত স্বীকার করিয়াছিলেন ) এ জন্য 
অদ্যাপি রাজদণ্ড ধারণ করিতেছেন। সকল অবস্থায় শ্বাধীনতার জন্য 
প্রাণ বিসর্জন কর! শ্রেয়ঃ নহে। . 

এদেশে সরিতের প্রাচ্রধ্য হেতু নদীর বিশেষ নাম নাই। তীরবর্তী 
স্থানের নামানুসারে প্রবাহের সংজ্ঞা হইয়৷ থাকে । আমর! তুল ও চিপিট- 
কাদি সংগ্রহ করিয়া কুচ্চি যাত্রা করিলাম । মিষ্টানের মধ্যে নারিকেল 
লড্ডক পাইয়াছিলাম। তাহা নাজারার নিকট ক্রীত হইয়াছে সন্দেহ হওয়া 
নিক্ষেপ করিতে হইল । সমুদ্র-বেলার পশ্চাদ্বন্তাী প্রণালী-পথে ভ্রোণী খানি 
সৃছু হিল্লোলে যষ্টিতরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রক্কৃতি শ্তামল ছবিখানির 
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বিজ্তার ক্রমশঃ বর্ধিত করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের পৃর্বদিন আহার না 
হওয়ায় সেদিকে লুবদৃষ্টি নিপতিত হইল না। কোথায় উপযুক্ত ভূমি মিলিবে, 
এই চিন্তা হইতেছে, এমন কালে অনুকূল বায়ু উপস্থিত হওয়ায় নাবিক পাল 
তুলিয়৷ দিল। আমরা অপরিচিত স্থানে যে অজ্ঞাতকুলশীলকে সহায় করিয়! 
চলিয়াছি, তাহার সহিত ইঙ্গিত ভিন্ন কথোপকথনের উপায় ন! থাকায় 
অত্যন্ত অগ্রসন্ন হইতে হইয়াছে। অবশেষে এক “ধানমারি” (নিষ্নভূমি )তে 
অবতরণ করিয়। নারিকেল আর পনসের উদ্যানে পাকের আয়োজন কব! 
হইল | 

এখানকার প্রাক্কৃতিক দৃশ্য বাঙ্জালার মত। প্রাবুটু কালে ভূমি জলমগ্র 
হয় ; জল অপস্যত হইলে বিবিধ ধান্ বপন হইয়া থাকে,কোনটা সার্দদ্বিমাসে, 
কোনটি বা চারি মাসে পক্ক হয়। যাহা ষণ্মাসে পরিপক্ক হয়, তাহার শশ্ত- 
মগ্জরীতে চৌদ্দটা, আর যাহা সাদ্ধ ছুই মাঁসে পাকে, তাহাতে সাতটি বীজ ধান্ 
উৎপন্ন হইয়। থাকে । এক ভূমিতে বৎসরে ছুইবার শস্ত জন্মে । 

আহারাস্তে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, নারিকেল উদ্যানের শোভা, 
ততই গভীর হইয়া আদিতেছে। ক্ষুদ্র তটিনীর উভয় পার্থে অবিরল নারি- 
কেল বৃক্ষরাজী অবিরল ফলগুচ্ছ ধারণ করিয়! নদীগর্ভে আনত হইয়াছে । 
পশ্চাতে একপংক্তি, তদনস্তর অন্তশ্রেণী চলিয়াছে। নারিকেলাভ্যন্তরে 
গুবাক আপন অঙ্গ মিশাইয়! সুষমা বিস্তার করিতেছে। বৈচিত্রবিহীন্‌ 
হইলে সৌনদর্ধ্য প্র্ফুটিত হয় নী, সেই কারণে ক্কশ পৃগ তরু মধ্যে মধ্যে কত 
মস্তক ,উত্তোলন করতঃ দণ্ডায়মান। নিয়ে আর এক স্তর না দিলে নির- 
বচ্ছিন্ন শ্যামল হয় না, তাই কদলী শাখা বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। বাঙ্গালা 
অপেক্ষ। কেরল শ্তামরূপে অধিক পরিমাণে সুন্দর । ইহাতে “বন্দে মাতরং' 
সঙগীতটী সহস। হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়! উঠিল। স্থর দিব্য মিলিতেছে, কাশ্মী- 
রের পর এতাদৃশ তৃত্ডিদায়িনী শোভা আর দৃষ্ট হয় নাই। . যাহা বারম্বার 
দর্শন করিতে বাসনা হয়, অথচ নিঃশেষিত হইতেছে না, তাহা! কি গ্রীতিপদ ! 
নদীকুলে শুষ্ক নারিকেলবৃস্ত বা কেতকীজাতীয় লতার বেড়া গৃহস্থের বাটার 
সীম! নির্দেশ করতঃ চতুর্দিকে আবন্তিত হইয়াছে । এই কেতকী ফলের 
আঁকার পক আনারস ফল স্তবকের স্তায়। নারিকেলকুঞ্জের মধ্যে ইতস্ততঃ 
স্থাপিত বলিয় গৃহগুলিতে প্রখর নুর্য্যরশ্মি পতিত হইতে পারে না। এই 
কুঞ্জবনে ইডেন্‌ উদ্যানস্থ। ইত্ভের মত কেরলীগণ বিচরণ করিতেছে। 
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পত্রবিতান তমসাবৃত হইলে শয়নের আয়োজন হইল। নাৰিকঘয় 
বিশ্রীম করিল না। হৃর্ষ্যোদয় হইলে দুগ্ধ আহরণার্থ ““পাঁলু” (পয়স্) শব্দ 
উচ্চারণ করিয়া! তৃত্যকে গাভীর অন্বেষণ করিতে নিয়োজিত করিলাম। 
কুত্রচিৎ ছুই একথানি তৈলের পণ্যশালা দৃষ্ট হইল, কোন আপণে কদলী গুচ্ছ 
কণক্কান্তি বিস্তার করিতেছে । কোন স্থানে নারিকেলবকল রজ্জুর উপ- 
যোগী করিবার জন্য কাষ্ঠতাড়ন শব শ্রুতিগোচর হইতেছে । নারিকেল- 
শম্ত পেষণার্থ নরচালিত পেষণযগ্রথানি তদ্‌উপরিস্থ ছদিসমেত ভ্রাম্যমাণ । 
শিউলী কটিদেশে ভাও আবদ্ধ করিয়া নারিকেল বুক্ষারোহণ-পর হইল। 
তস্কর অবরোধের জন্য গৃহস্থ বৃক্ষগাত্রে কণ্টকের বেষ্টন দিয়াছে । যে বৃক্ষের 
ফল আপনি পতিত হইতে পারে, তনিয়ে করণ প্রস্থাপিত হইয়াছে । এদেশের 
শ্রী নারিকেলের উপর নির্ভর করে, এ জন্ত দেশের নাম কেরল। মলয়পর্বত 
হইতে মলয়ার নাম বুৎপন্ন হইয়াছে । 

বেলানগর যত নিকটবত্তী হইতেছে, তৈল ও রজ্জু সন্ভার-গৃহের সংখা? 
ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। দূরে কতকগুলি ধর্পরাচ্ছন্ন বৃহৎ গৃহ, উহাই কুচ্ি 
বনদর। পশ্চাৎ সরিৎ হইতে অনুধি ও দূরবর্তী গুণবৃক্ষসমন্থিত বাম্পীয় 
অর্থবপোতের ক্ষুত্ৰাবয়ব দৃষ্ট হইল। প্রণালীর আকার এখানে সমুদ্রবৎ। 

কোন ভূতত্ববিৎ গমভিব্যাহারে থাকিলে বালুকার স্তর পড়িতে আরস্ত 
হইয়া এই দ্বীপ উৎপন্ন হইতে কি পরিমিত কাল অতিবাহিত হইয়াছে, 
জিজ্ঞাসা করিতাম। শত বর্ষে ভূমি আঁড়াই ফীটু উচ্চ হয়। অর্ধ শভাবদী 
পুর্বে ভূতত্ববিদ্গণ অনুমান করিতেন, পৃথিবীতে ছয় সহ্র বর্ধ হইল মানব- 
বসতি হইয়াছে । অধুনা মানবের উৎপত্তি কালের পরিমাণ তিন লক্ষ 
বৎসর বিবেচিত হুইয়! থাকে । মামথ মৃগয়াঁকারী মন্থুষ্য এক লক্ষ বৎসরের 
পূর্ববর্তী জীব। 

কুচ্ছি বন্দর বোম্বাইবাসী গুজরাটাদের দ্বারা চালিত। কচ্ছ-মাওুই 
প্রদেশের হিন্দু ভাটিয়া, মুসলমান খোজা, কোকনস্থ ব্রাঙ্গণ ও কোচিনী 
যিহদীতে নগর পরিপূর্ণ । ভাটিয়াগণ আফ্রিকা ও খোজাগণ মরিসস্‌ পথ্য্ত 
বাণিজ্য করিয়া! থাকেন। জনেক ভাটির! বণিক কহিলেন, তিনি নৌকাযোগে 
সপ্তবার আফ্রিকাথণ্ডে বস্ত্রের ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন। বস্ত্রের বিনিময়ে 
গজদস্ত গ্রভৃতি গ্রহ্থ,.করিতে হইত। বন্ ক্রেতৃগণ কোন প্রকার প্রতারণা 
করিত না। বোম্বাই হইতে ষে বস্ত্র গৃহীত হইত, তাহার মুল্য ষগ্মংস পপ 
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দেয় ছিল। ইদ্দানীং আফ্রিকায় ইউরোপীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়ায় উক্ত 

ব্যবসায় রহিত হুইয়াছে। যবনান্ন গ্রহণ করিতে হয় ন। বলিয়! এই গতায়াতে 

বল্পভাচারী বৈষ্ণবদিগের হিন্দুত্ব অব্যাহত রছে। বঙ্গদেশে ইউরোপ যাত্রা- 

কারিগণ যদি অন্ন বিচার রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহ! হইলে জাতিচ্যুত: 
হইবেন না। জাতিরক্ষা করিবার উপায় না করিয়! শাস্তার্থ বলে সমুদ্রধাত্রার 
বৈধতা! প্রতিপন্ন করিলে ফল হইবে না। 

৯৪ বৎসর পূর্বের বুচানন্‌ যখন মালয়রে আগমন করিয়াছিলেন, তখন 
১০০ নারিকেলের মূল্য ১৩০ টাক) ১০** ন্ুপারি * আন1) মরিচ এক 
থস্তি ( থারি) ৮/৭ মূল্য ১২৫২ টাক1; এলাচ এক থারি ১০০. টাকান্ধ 
বিক্রীত হইত | 
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এলাচ 1. আদএ 0] অজ্ঞাত 


কুচ্চি ও কণিকাতার মূলের তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে না; তবে বণিজ্যায় 
লত্য কি? কলিকাতায় কুচ্চি ভিন্ন অন্তর হইতে শ্রী সকল দ্রব্য আনীত 
হয়, এবং কুচ্চি হইতে কলিকাতা তিন্ন অন্তস্থানে পণ্যসস্ভার গিয়া থাকে ; 
এ কারণ সময় বিশেষে মুল্যের অনুপাত লাভঙ্জরনক না হইতে পারে। কুচি 
হইতে যাহার! কলিকাতায় দ্রবা পাঠান, তাহারা টাক। না আনাইয়া তঙুল ও 
থলে আনাইতে পারেন ; ইহাতে কলিকাতায় প্রেরণ-ব্যয়ের উপর যে হুপ্তীর 
বাটা ধর! হইয়াছে তাহার হাস ছইবে। কুচ্চিতে ক্রয়কারী যদি অগ্রিম অর্থ 
দিয়! পণ্য গ্রহণের নিয়মস্ুত্রে আবদ্ধ থাকেন, হুট্-মূল্য হইতে অবশ্ঠ হুলভে 
গ্রহণ করিবেন। 


৫১৬ | দশসী [ ৪র্ঘ ভাগ, ৯ম সংখ্যা । 


শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে উপার়াস্তরাতাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে 
পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল বিষয্ব-তৃষ্ণা থাকিলেই বণিক হইতে 
পারে না; আশার সহিত সাবধানতা মিশ্রিত করিয়। রাখিতে হইবে। 
পর্যযবেক্ষণী শক্তি শিক্ষানাপেক্ষ নহে । সকলে গণনা-কুশল হইতে পারেন 
না। লোকাদরপ্রিরতা, এবং আসঙ্গলিগ্স! প্রবল থাঁকা চাই। নতুবা স্বার্থবাহ 
অরুতকাধ্য হইবেন। গুর্জরনিবাসী বণিকগণ কেরল হইতে শ্বেত এল।- 
ফল বাঙ্গালায় লইয়৷ যান, এজন্ত আমর! তাহাকে গুজরাটী এলাচ. আখ্যা 
প্রান করিয়াছি। মলয়ারে এলাচ রাজসম্পত্তি;) ত্রিটিষ রাজের অহি- 
ফেণের স্তায় সার্বঞনিক উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়। থাকে । 

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া একটি বিভিন্ন পলীতে উপনীত হইলাম। জ্যোৎঙ্না- 
ময়ী য়িহদী ললনাকুল গৃহ্দ্বার ও যবনিকাত্যন্তরে পরিলক্ষিত হইতেছেন । 
উজ্জ্বলবর্ণের গুণে শ্বেত পরিচ্ছদ উজ্জ্বলতর দেখাইতেছে। মার্জিত সুবর্ণের 
বর্ত ল-মালিকা দিব্য সাজিয়্াছে। মধ্যে মধ্যে তেজংপুঞ্জ ছুই একটি পুমাঁন্‌ 
দেখা দ্রিতেছে। চন্দ্রমগুলে কলঙ্কের মত রিহুদীপলীতে শ্তামাভ দেশীয় 
র্িহুদীর দল রহিয়াছে। কলিকাতায় ইহাদিগকে কোচিনী কহে। শ্বেত 
ও কৃষ্ণয়িছুদীতে পঙ্কর বিবাহ হয় নাই। খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মলয়ারে 
বাসের জন্ত ঘিহদীগণ ব্রাঙ্গণ রাজার নিকট একটি স্থানের সনন্দ পাইয়া- 
ছিল। মুনলমান ও খৃষ্টধর্দম এতছুভয় য়িছ্দীধর্ম হইতে উৎপর হইয়াছে। 
যেমন ভাষা! মাত্রেই পূর্ব্ব ভাষার সহিত সংশ্রব রাখে, তদ্রপ পুর্ববন্তী কোন 
সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ছায়া লইয়া গঠিত হয় নাই, অবনীতে এমন কোন 
ধর্ম বিদ্যমান নাই। হুজরৎ মহম্মদ কহিয়াছেন, আমি নূতন কোন বিষয় 
প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করি না) ইব্রাহিম যে প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়া- 
ছেন, তাহাই প্রচার করিতেছি। মহম্মদের রিছুদী এবং থৃষ্টান্ভার্ধ্যা ছিল। 
মুসলমান ও থৃষ্টধর্ষ্ের সার বিষয় এক। ঈশ্বরের অদ্ধিতীয়ত্ব, স্বর্গীয় দূতের 
অস্তিত্ব, ঈশ্বরাদিষ্ গ্রন্থ, ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি, শেষ বিচারের দিন ও ঈশ্বরের 
অনুজ্ঞায় উভয় ধর্মীবলম্থিগণ 'সাস্থা করিয়া থাকেন। সমুদ্রতটে অবস্থিত 
বলিয়! অতি প্রাচীনকাল হুইতে প্রবাস-সাহ্‌সী "অঞ্জবর্ণ» ( পঞ্চমবর্ণ ) জেরু- 
জালেম নিবাসী রিহুদী, ইমুরোপীয় খৃষ্টান, এবং আরব্য মুসলমানবর্গ কেরলে 
যাতায়াত করিতে আরভ্ভ করিয়াছেন। 


শ্ীদর্মাচরণ ভূতি। 


্রন্ম রমণী। 


গত সংখ্যক “ব্যাকউড্‌' পত্রিকান্ধ “বক্ষরমণী” শীর্ষক একটি চিত্তাকর্ষক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাবর্থের কৌতুহল পরি- 
তৃপ্তির জন্য আমরা এই প্রবন্ধের সার সঙ্কলন প্রকাশ করিতেছি। 
বহ্মবাসিগণ রমণীবর্গকে যেবপ স্বাধীনতা, তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির 
উপর যে পরিমাণে অধিকার দান করেন ? পৃথিবীর কোন দেশেই সেরূপ 
দেখিতে পাওয়া বায় না। আইনের চক্ষে এ দেশে পুরুষ ও রমণীর অধি- 
কার সমান। পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্তার অধিকার, পুত্তের অধিকার 
অপেক্ষা অল্প নহে; রমণীর বিষয়ের কেহ টট্টী নিষুক্ত হয় না, এবং বিবাহের 
পর তাহার! তাহ! যথেচ্ছ ভোগদখল করিতে পারে। শৈশবকাল হইতেই 
সত্রীজাতি স্বাধীন; ব্রহ্মরমণীগণের শৌর্য বীধ্য সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে 
পাওয়া যায় না। রমণীগণের অনন্ত গ্রশংসাধ্বনিতে ত্রন্ষের প্রেমনঙ্গীত 
তরঙ্গিত নহে; কিন্বা রমণীগণ সকল পাপের মূল, এ কথা বলিয়া কোন ধর্শ- 
শান্ত্বেত্তা তাহাদের দিকে কোন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ক্ষেপণ করেন ন|। ব্রদ্ধের 
কোন পুরুষ তাহাদিগকে ধর্মের সহচারিণী বা অধর্মের পথপ্রদর্শিক! বলিয়া 
মনে করেন না। তাহাদের সাহিত্যে স্ত্রী পুরুষ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে কোন 
উচ্চ আদর্শ কল্পিত হয় নাই) পৃথিবীতে জীবন সাধারণতঃ যে ভাবে চলে, 
তাহারই একট! মোটামুটি ভাব লইয়! তাহারা জীবনপথে অগ্রসর হয়। 
্রন্মরমণীগণের মধ্যে কেহ বীর নারী নাই, কিন্ত তাহাদের মধ্যে প্রেমিকার 
অভাব নাই) রমণীর যে সকল গ্রণ প্রার্থনীয়, ইহাদের মধ্যে তাহ! প্রচুর 
পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সুগঠিত মধাদেশ, অনতিদীর্ঘ 
দেহ, তাহার উপর টিলা পিরান, বিদেশী আগন্তকের চক্ষে বড়ই সুন্দর 
দেখায়। এততিন্ন তাহাদের চাহনীতে, তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গভঙগীতে এমন 
একটা মাধুর্য ক্ষরিত হয়, যাহাতে মুগ্ধ পুরুষ-চক্ষু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। 
পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের বর্ণ গৌর, চক্ষু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ না হইলেও তাহার চঞ্চল 
আকর্ষনী শক্তি পুরুষের হৃদয় মম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া ফেলে। ব্রদ্মরমণী- 
গণের ব্যবহার অতি নম, গ্রক্কৃতি গম্ভীর, বিলানবাসনা অনন্তসাধারণ এবং 
কণ্ঠস্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট। 
রঙ্গ পুরুষের ন্যায় রমণীগণের মধ্যে লেখাপড়ার আলোচন! সাধারণ 


৫ ৩০ দাঁসী [ ৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা । 


নহে, বাদ্যযন্ত্র চালনায় তাহাদিগকে অত্ন্ত দেখা যায় না; রমণীগণের মধ্যে 
অনেকে গ্রাম্য কবিতা সুর করিয়! শুদ্ধন্মপে আবৃত্তি করিতে পারে বটে, কিন্ত 
তাহাদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা! দিবার কোন বন্দোবস্ত নাই; নৃত্যবিদ্যা, 
অস্কণ-কৌশল প্রভৃতিতেও তাহারা অনভ্যন্ত। গৃহস্থালীর সমস্ত কার্ষ্যে 
তাহার! বালযকাঁল হইতেই শিক্ষিত হয়; রমণী-প্রক্কতি তাহাদের চতুষ্পার্শে 
কিরূপে বিকশিত হইয়া! শ্ব স্ব কার্যে নিমগ্ন রহিয়াছে--তাহ! তাহার সম্পূর্ণ- 
রূপে ধারণা করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাগণও চারিদিক দেখিয়া 
শুনিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, এবং তাহারা যে সকল পুরুষ ও রমণীকে 
দেখিতে পান্ন, তাহাদের সম্বন্ধে এক একট। মতামত সংগঠন করিতে সমর্থ 
হয়,_-তাহাদের এই সকল মতামত, তাহার! যাহা! দেথে মে সম্বন্ধে তাহা- 
দের মনোতাব, বাস্তবিকই গ্রীতিকর জ্ঞাতবা বিষয় । সেই সকল সুন্দর চিস্ত। 
অজ্ঞতা পর্বত নহে, তাহ! তাহাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা-জাত। 

ব্রহ্মবালিকাদিগের আমোদ ও ক্রীড়ার সংখা! অধিক নছে। প্রত্যেক 
গৃহস্থবালিকার উপর কতকগুলি গৃহৃকর্ম্ের ভার অর্পিত হইয়া! থাকে ; 
ধনীর গৃহে দাসদাসীর প্রাহুর্ধ্য সত্বেও তাহাদের কন্ঠাগণ নিজের জন্ত কিন্বা 
পিতামাতার নিমিত্ত নেলাইএর কাজ করে। হার! বাল্যকালে বিবাহিতা 
হয় না; যোল হইতে কুড়ি বৎসর বয়স ইহাদের বিবাহ-কাল, কিন্ত ইহা! 
অপেক্ষাও অধিক বয়সে অনেকের বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহ তাহাদের 
ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। 

ব্রহ্মরমণীগণের মধ্যে 'পূর্ববরাগের নিয়ম আছে; সমস্ত ব্রঙ্গেই এ নিয়ম 
দেখিতে পাওয়া যায় । এবং সেজন্য সময়ও নির্দিষ্ট আছে। রাত্রি নয় দশ 
ঘটিকার সময় ইহার! অন্ুরক্ত পুরুষের সহিত মিলিত হয়; বিশেষতঃ রনী 
যদ্দি শুভ্র জ্যোত্স্বাময়ী হয় তাহা হইলে ত কথাই নাই। এখানকার চন্ত্রা- 
লোকপ্রাৰিত রাত্রি কি রমণীয়! সমস্ত জগৎ রোৌপামক় হ্বপ্রে মগ্ন হইয়া 
যায়, কেবল মৃহু নৈশ সমীরণের মধুরু হিল্লোল, কুনুম-স্বরভি-ভারে আকুল 
হইয়া নিদ্রাহীন প্রণয়ীযুগ্ললের গণুস্থলে চুম্বন রেখা অস্কিত করিয়। দেয়, 
বাঞ্চিতের কামনায় প্রাণ তখন কণাগত হইয়া উঠে। প্রত্যেক গৃছ্র 
সম্মুথেই বারান্দী, মৃত্তিক| হইতে তিন ফীট উচ্চ। বাপিকাগণ এই বারান্দায় 
বসিয়া বিশ্রাম করে। সঙ্গে কথন একটি সখা, কথন ব! সে একাকী । প্রণয়- 
প্রার্থিগণ ধীরে ধীরে আমিয়! বারাম্মার নিকট দণ্ডাপবমান হয়, এবং অর্দন্ফুট- 
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রবে, অভি ধীরে তাহাদের আবেগপূর্ণ ভূষিত হৃদয়ের কাখিনী বিবৃত করে। 
কখন কখন কোন কাধ্যোপলক্ষে যুবকগণ আয়! সসম্ত্রষে তাহাদের সঙ্গে 
আলাপ করিয়। মায়। বালিকাগণ তাহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ, করে 
ইচ্ছা হইলে কাহাকেও চুরট দান করে, এবং যদি দৈবাৎ কোন অনুগৃহীত 
প্রণর়পাত্রের গুভাগমন ঘটে, তাহা হইলে চুরট ধরাইয়! তাহার বহি লাগা- 
ইয় দেয়, ইহ! যেন তাহারই কোমল স্েহ-চুম্বন। রি 

বারান্দার অদূরে বালিকার কোন আত্মীয় শয়ন করিয়া থাকে,. কারণ 
হঠাৎ কোন বিপৎপাত হুইলে সে বালিকার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর 
হইতে পারে ; এক্প সময়ে বন্ধুভাবে কোন শক্রর আগমনও অসম্ভব নছে। 
বালিকাগণের গ্রণয়ে বাধা দিবার কেহই নাই, যাহাকে ইচ্ছা সে বিবাহ 
করিতে পারে। তবে বিবাহ-প্রার্থর সচ্চরিত্র, সক্ষম হওয়া! চাই) স্ত্রী ততটুকুই 
সাহায্য করুক, তাহার বলে এবং নিজের ক্ষমতায় তাহাকে সংসার চালাইতে 
হইবে। কিন্ত বদি তাহ! সেই লুন্ধ প্রণয়ীর পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা! হইলে 
সে-ৰালিকাকে লইয়৷ পলায়ন করে; এরূপ অবস্থায় পরিবারের মধ্যে ভারি 
একট! গণ্ডগোল বাধিয়! উঠে, কিন্ত সাধারণতঃ তাহা! দশদিনের অধিক স্থায়ী 
হয় না। 

কোন কারণে বিবাছে বিল রা অনেক সময় প্রণযিণীকে লইয়া 
প্রণয়ী অন্তর্ধান করে, বিলম্ব করিতে তাহাদের ভরস! হয় না) শুভকর্্দে কত 
বিজ্ব ঘটিতে পারে কে জানে? জীবনও ত দীর্ঘ নছে। 

পূর্ণিম। নিশার দিবারাত্রির কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না; কেবল হৃর্্যের 
কণক কিরণের পরিবর্তে চন্দ্রের রজতচ্ছটা, তেমনি পরিস্ফৃুট এবং সমুজ্জল ! 
আরণ্য তৃমি হর্ষমগ্ন, অরণ্যের অন্তরালে কাঠুরিয়াগণের পর্ণকুটীর, ইতস্ততঃ 
অল-প্রপাত, সুগন্ধি শ্যামল তৃণের সুকোমল শব্যা, আর উন্নত বুক্ষরাজীর 
অবারিত ছায়।। এখানে খাদাদ্রব্যেরও অভাব হয় না। এক ঝুড়ি চাউল, 
গোটাফতক গুকৃটি মাছ এবং খানিক মসলা! একট! নিরাল! যায়গাঁতে অনা- 
য়াষেই লুকাইয়! রাখ! যাইতে পারে ; কেবল ছুই একট! হু'ড়ির দরকার, 
জুটি হুশাড়িতেই এক সপ্তাহ ভাতরশাধ। চলিতে পারে। কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর 
সাহায্যে ভাহ! এখানে আনীত হয় এবং এই নিভৃত আরগ্য প্রদেশে পলারিত 
প্রণরীযুগাল কিছু দিন অতি আরামে অভিযাহিত করে। গীত, লোহিত 


কভ বর্ণে হুদার হুদর পুঙ্গে এই বনভূমি অবস্কৃত, এই সকল পুষ্প আহরণ 





করি গ্রণযী গ্রণদিনীয় ফেশদ্াহ স্বাফরে লঙ্জিত করিয় দেয় এবং প্রতি- 
ক্ষণে উভয়ে জ্রণযোদদীত মধুর করনাদ্গ অভিন্ত পৃথিবী হৃজন করিয়া তাহাতে 
প্রতীক যোহ্ষর লুখভাঞায় আবিফ্ধায় করে | নূতন ালোকে তাহাদের 
হবগ্গ উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে, এবং রহস্ত-সন্কুল ক্সিঞ্ধ বন-্ছায়। এই সকল বন 
ঘ্বলকবাজিকগণের হৃদয়ে নৌন্দর্্যের মধুময় স্থৃতি নবজাগ্রত করিস! তৃলে। 
হঠাৎ এক দিন হয় ত গিরি-উপত্যক্কায় পবিত্র অঙ্বখ সূলে তাহাদের সঙ্গে 
খিনী জ্খবা পিতৃব্য-পত্ীর গোপনে সাক্ষাৎ হইল ; তিনি ভাহাদিগকে 
ক্মত্তর দিক! বলিলেন বে, তাহাদের রিবধন্ের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হইয়াছে। 
অবতিবিদান্গে ঘস্ুগণ আনিয়। মহানলো তাহাদিগকে বিবাহ বানবে লইয়া 
চলিল ; তখন সেই মনন কানন ত্যাগ করিয় মর্তের এই সাধারণ গারস্থ 
জলে প্রবেশ কন্ধিতে হয় ভ তাহাদের হনয় সন্তপ্ত হইয়া উঠে। 

:. উক্ত প্রবন্ধের লেখক নিঃ ফিলডিং সাহেব তাহার বালক স্ৃত্য সম্বন্ধে 
একটি নুন্দয় গল্পে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়া- 
ছেন, তান্থার বিংশ বদর বয়স্ক একটি পরিচারক ছিল। এক বৎসর হইতে 
পে তাহার কার্ধ্যে নিষুক্ত ছিল। লাহে তাহার আড্ডা হইতে কোন দূরবর্তী 
স্থানে তান্বু ফেপিয়! বাম করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার পরিচারক সেই 
আমের পর্ধার-কল্তার গ্রণয়-ভাজন হয় । এই বালিকা অতি সুন্দরী । তাহার 
মন্তকে ভরঙায়িভ জলক্খছ এবং কঠন্বর অতীব ঘনোহর। বালিকা এই 
স্থুবকের প্রতি যৎপরোনাস্তি অন্থরক্ক হুইয়। পড়িয়াছিল। একদিন সন্ধা 
কালে যুবক তাহার নিকট আসিঙ! ছুটির প্রার্থন! করিল, ছুই একদিনের 
মধ্োই তাহাদেক় বিবাহ হইবে, সুতরাং আর বিলম্ব করা অসম্ভব । সাহেব 
তাহাকে উপনেশ দিলেন ঘে, তাহাদের হুজনেরই বয়স যখন গল্প, তখন আয় 
কিছুদিন অপেক্ষা করিয়! সাংনারিক অবস্থা কিছু ছাল হইলে বিবাহ কা! 
কর্মব্য, বিশেষত এ ময় তাছার চাকক্রি ছাড়ি! ধাওয়! কোন ক্ষমেই 
উচিত নছে। যুবক লাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া! আহায়াদির- . গর 
ভাঙার প্রণরিণীে এই সকল কথ! বলিতে গ্বেল। সেদিন চলি: গেল 
যুবক ঝ্বার.ফিরিগ না, পরদিন লকাঁলে যুবতীর পি সর্দার আসিয়া: বধিণ, 
তাকার কক্াকে পাওয়া ঘাইতেছে না। বল! বাঁহল্য ছই জঙেই গয়াম, 
করিয়া সরিয়। পড়িয়াছিল। এক সঞ্চাছ পর্য্যন্ত তাহাদের সন্বদ্ধে কোন 
লরার পাওয়া ছার নাই) অবশেম্বে একদিন বন্ধগা কালে ফিগডিং লাহেৰ 
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তাখুর সমিকটবর্ভী একটি শুবৃহৎ অর্বথমূলে বসিগাঁ বিশ্রাদ কক্রিজেছেন, 
এমন মর পলাতক যুধতীর মাত! বামিয়া,লাহেবকে জানাইল থে তাকার 
কন্তার সহিত সাঁহেবের- ভূতোর বিকাহের। লমন্ক আয়োজন ঠিক হয়া 
গিয়াছে, ফুবক অগ্রজ চাকরীও পাইর়াছে, তাহাতে ঘেঅর্থ উপার্জন হইবে, 
তাহাতেই স্বামী স্ত্রীর হ্বচ্ছন্দে চলিতে পারিবে; কিস্তু সাহেব হতক্ষণ সে 
জঞ্চলে আছেন, ভতক্ষণ তাস্থার ভাবী; জামাত সেদিকে আমিতে ভরসা! 
করিতেছে না। তিনি রাগ কনিয্াছেন ভাবিয়া সে অত্যন্ত ভীতি হুইয়্াছে। 
সাহেব সেই স্ত্রীলোকটিকে অভয় দিয়া বলিলেন, তিনি রাগ, করেন: নাই, 
অধিক কি প্রণরীযুগলকে বিবাহিত দেখিলে তাহার মনে অত্যন্ত আনক্ষ 
হুইবে। স্ত্রীলোকটি, চলিয়া গেল। তাহার, কন্তা ৪ ভাবী জামাতা। 
সন্নিকটবর্তী অরণ্যে লুক্কান্মিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়.) কারণ পরছিন: 
গ্রভাতেই উভয়ে সাহেবের তার সম্মুখে উপস্থিত হুইল? তাহার ভৃত্য 
অনেকক্ষণ লজ্জায় সাহেবেব দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু শীত্বই এ সঙ্কোঁচ 
বিদুরিত হইল, এবং সে পূর্বক অননুচিতভাবে তাঁহার রা সহিত 
কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল 3 

ব্রঙ্ধরমণীগণ সবলদেহা, স্বামীর প্রত্তি অনুধ্ফা এবং সাহসিনী। বঙ্গে 
বিবাহ-বন্ধন বিচ্যুতি সম্বন্ধে জালোচনা করিতে গিয়া মিং ফিল্ডিং বলিয়াছেন--. 
এদেশে বিবাঁছু কিঘা। বিবাহ-রন্ধনচ্যুতি বৎসরে কি পরিকীণে ঘটে, তাহ! 
নির্ণর কর ছয়, কারণ তাহার, কোন হিসাক রক্ষিত হয় না তবে সাক 
তাহার অভিজ্ঞতা দ্বার! নির্দেশ করিয়াছেন, শতকবা একটি দম্পতি বিবাহ 
বন্ধন ছেদন করে, এরূপ অন্যান কর অসঙ্গত নে । পতি-পত্ী পরস্পরকে 
পরিত্যাগ করিলে পুত্র পিতার নিকট ফাক, মাতা কল্তাকে গ্রহণ করে, 
কিন্তু পুত্র-কন্তা-পরিবৃত কোন দম্পতিকে রাই বিবাহ-বন্ধৰ ছিন্ধ করিতে 
দেখা যার না। ব্রহ্ষরমণীগণ যে তৃদ্ধ ব্রক্ষবাঁসীরই/দহ্ধর্শিণট হইবার উপযুক্ত 
তাহা নহে? ইংরেজ, চীন, হি্ু, মুসননান ব্রদ্ধের আনেক বৈদেশিক উপনি- 
বেশিকই ব্রক্ধর্পীকে বিবাহ করিয়া নুখী। হইতেছেন; ভারতবর্ষের লোঁক : 
ভারতের বাহিরে বাস করিতে করাচ রাজী হয় না) এষন কি ফিল্ডিং 
সাহেবের মতে একজন ফরাসী তাহার স্বদেশ ত্যাগ করিতে ফে পরিমাণে 
অনিচ্ছুক একজন হিনুস্থানী হিন্দস্থান ছ্ছাস্ধিতে তাহ! অপেক্ষা অনেক অধিক 
জনিচ্চুক, কিন্ত তথাপি স্ঠাহার একছন শিখ নৈক্ত কর্পা হইতে অবসর 








৫ইই, রা দাসী [ €র্ঘ ভাগ, ৯ম সংখ্য।। 


গ্রহ্ণপূর্ববক ব্রদ্ধে বাস করিতে লাগিল ব্রহ্মরমণীকে বিধাহ করিয়। সে স্বদেশ 
আত্মীরত্থজন্‌ বন্ধুবর্থকে ত্যাগ করিয়া! চিরজীবন প্রবাষে অতিবাছিত করিতে 
কুষ্ঠিত হইল না। এরপতৃষ্টান্ত বিরল নছে। ব্রহ্ষদেশে তক্রত্য রমণীবর্গ 
সম্বন্ধে ষে সকল গল্প প্রচলিত আছে, সেগুলি ব্রহ্গরষণীর আত্মত্যাগ, দাছস, 
অনুরাগ প্রভৃতির উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। | | 
শ্রীদীনেন্ত্কুমার রায় । 


ইন্থামতী । 

খরল্লোতা ইছামতী নিশীথ অপাধারে 

_ নগ্নকায়া, যৌবনের লাবণ্য পাথারে 
নিসগ্ন। সৈকতশ্রেণী ; মূ কলনাদে 
বিরহ সঙ্গীত স্করে ; বছে অবসাদে 
নিশীথ সমীর দূর হতে গন্ধবাছি। 
শুন্তে রছে অনিমেষে তারাকুল চাঁহি। 
তটসূলে ঘুমাইছে শ্রান্ত তরিগুলি 
নাবিকেরে লয়ে বুকে ? মৃদু দীপাবলি 
অলিতেছে অতি ক্ষীণ অন্ফুট আলোকে । 
অদৃষ্ত বন্ধনে বাধ] ভূলোক ভ্যলোকে । 
ওপারে কানন আড়ে|মৃছ কুছুত্বরে. 
বপনের মত লাগে, স্ধারাশি ঝরে? 
 পশয়ে শ্রবণে যেন। নীল বন রেখ! 
স্থদুর বিস্তৃত ; দুরে আধ যার দেখ! 
মিটি মিটি দীপালোক, যেন নিভূগ্রায় 
ঘন আবধারের চাগে। যথা আথি ধার 
বীষাহীন অন্ধকার জাগিছে ব্যাপিক়্া, 
দিক দশ, উদ্ঘ অধ রয়েছে গ্রাধিয়! । 





চলিয়া একে €বেকে কোন দুরদেশে ্ 
জ্বোতন্থিনি ! ছুটিয়াছ. কাহার উদ্দেশে? 
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স্থৃতি-তীর্ঘ কতগুলি আছে তব ভীরে- 
অন্ভীত কষ্কাল লয়ে ?.তব পুত শ্রীরে .. 
ডুবিয়াছে কত শত সৌভাগ্য তপন, 
ছর্দিনের অন্ধকারে ভরিয়! ভূবন । 
. জানি নাক তব শোতে পৃত ভশ্মনাশি 
চির পুগ্যস্থতি সম আছে কত মিশি। 
অগ্নি! তব প্রেমনীরে দবকুল শোভিত-_ 
চারু কিশলয়ে, ঘন বনানী হরিৎ 
শ্যামল বরণে শোভে ) তমাল পিয়াল 
অশ্বথ শান্সলী তাল শোভিছে বিশাল, 
-গুবাক্‌ থজ্জুরশ্রেণী- শোভে দলে দলে 
দুর শুন্তে মাথা রাখি ; যেন ন্বর্ণ থালে 
. উপহার বিলাইছ নাগরিক জনে 
বাধ পুরি যেৰা চায় যার যত মনে। 


বল দেখি আজি মোরে কোন বর্্মফলে' 
ফলপতরু সম! তুমি, কোন্‌ পুণ্যবলে 
দীন দরিস্রের ঘরে এত হর্যরাশি 
_ স্কুটাইছ অবহেলে ; আর বিশ্বগ্রাসি 
অভাবের তাড়নায়__হুতভাগ্য আমি 
কেন সদা! স্বার্থপর নীচ পথগামী। 
বল দেখি অবস্থার কোন বিপর্যয়ে 
এত দীন নীচ আমি, মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে 
পারিনাক ক্ষুধিতের মুছিবারে আখি, 
_ পারিনাক' ভুড়াইতে হৃদি মাঝে রাখি । 


হৃদয়ের ভীর মোর মরুভূমি সম 
কেন বল দেখি, কেন এতই অক্ষ 
দ্বীন হীনে হাসাইতে, কেন পর ছুঃখে 
_ অশ্রজল নাহি ফেলি, থাকি মনোন্ুখে। 
. পুণ্যঝতি ! পৃতনীর স্পর্শেতব আমি 
| হরি হ্ইবারে গুজে . 








জের ীহন্টাগমন । 


( উচিত ও মনঃসস্তোষধীর সারমর্শা।) 


প্রীকঞ্চৈতভ্লোদয়াবলী ও যনঃসত্োষণীর সীরষপ্দ উপহার দিতে প্রতি- 
শুত হুইয়াছি, অদ্য সে চেষ্টা কর যাইতেছে। পূর্বে বলিয়াছি, মনঃ- 
. সন্ভোষণী উদয়াবলীরই জন্কবাদ বিশেষ, হৃতরাঃ উদ্ধঘ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 
বিষয় এক। তবে যনঃমন্তোষশীতে অল্প যে একটু বিশেষ আছে, তাহাও 
ষ্থাস্থানে বল! যাইবে।  ইতাও পুর্বে হল! . গিয়টছে যে, উদয়াবলীতে 
ভ্রীগৌরাঙগের দ্বিতীয় বানের পূর্বদেশাগষন-রার্ত বিবৃত হইয়াছে। তাহার 
প্রথম আগমনের চারি কি পাচ বংসর কাল পরে,»-১৪৩১ শকে, সঙ্গ্যাস- 
গ্রহণান্তর তিনি দ্বিতীয় ৰার ( পূর্ধবঘেশে ) শ্রীঘরে গম কয়েন । সন্ত্যাসের 
পর মহাপ্রভুর নাম হয়--ক্ীকফটৈতন্ত ) এই রক্তই ( অর্থাৎ গৌরমক্ন্যাসীর 
উদয় বা আগমনোপলক্ষে যে গ্রন্থ রচিত হয, সেই ) গ্রন্থের নাম প্রহ্যন়মিশ্র, 
শরীক চৈতন্তোদয়াবলী রাখিয়াছেন। এধন, মূল বিষয়ের অবতারণা! কর! 
বাঁক। 
শ্ীমৎ মধুকর মিশ্র নামক জনৈক বিগ্র, জতি প্রাচীনকালে শ্রীহট 
আগমন করেন। তিনি সামবেদী ও বৈদিক শ্রেণীর ত্রাঙ্ষণ। তাঁহার 
পুর্ব বাসস্থানের নাম কি, তাহ! বল! যায় না) তবে এইমাত্র অবগত হওয়া! 
গিয়াছে যে, তিনি পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আগমন করেন। মধুকল 
মিশ্র সত্যবাদী, পিতেন্ত্িয় ও পরম ধার্শিক ছিলেন। হট জিলায় তিনি 
কিয়ৎপরিমাণ ভূষি “বরে” প্রাণ্ধ হন,* মধুকরের “বর প্রাপ্ত” হেতু এ স্থান 
*শ্বরগা” নামে বিখ্যাত হইল। ("বরপ্রাপ্ড হেতু নাম বরগা খৈলা।"-- 
মনঃ সন্তোষনী )। বর্তমানে & স্থানকে “বুকুঙ্গা” বলে। মধুকর মপরিবারে 
হটে আগ্রমন করেন, এইখানে ক্রমে ক্রমে তাহার চারিটা পুত্র হয়। 
কথিত আছে যে, মধুকরের স্ত্রী পঞ্চম গর্ভে একটী সর্প প্রসব করেন। (এই 
বিবরণ কিন্তু মনঃসত্তো বণীতে নাই ।) মধুকরের তৃতীয় পুত্ধের নাম উপেন্ত 
| 2 কর রন্তবত; কোন ধনী জমিদার কি কোন রাজা কর্তৃক আনীত ও জনমত প্রান্ত 
হইয়া! থাকিবেন। “বরে প্রা্ত' ইহার অর্থকি। অধৈত, প্রভুর! পিত! কুবের পঞ্িতও, 


 গেখ। বায় থে, এইরপই “লাউড়ের। রাজা ধক প্রহা্ঠ আনীত -ও নীরা 
একট বাড়ী কগিয়া বাম করেব। অবিখ/ হইলে মে রগ) পরেবলিষ /.... ::. 








( তপস্া ) জন্ত পৈতৃক বাসন্থান পরিত্যাগ পূর্বক পত্ীর লহিত (শ্রীহটের ) 
ঢাকাদক্ষিণ নামক গ্রামে আলিয়া! বাস করিতে লাগিলেন । তীঁহার অপর 
তরাতৃত্রয় বুরঙ্গাতেই বাস করিতে লাগিলেন। € এইখানে বলির রাখি যে, 
তাছার কাহারও কাছার৪ বংশ আদ্যাপি বুরুঙ্গার আছেন, তবে এখৰ আর 
ডাহা] বিশুদ্ধ *্বৈঙ্গিক* নছেম, বিবাহাদিতে অনেকটা হীনতর হইয়া 
পড়িয়াছেন।) ঢাকাদক্ষিণ আগমনের পরে ক্রমে তাহার লাতটা পুত্র হয়? 
উপেন্দ্রের তৃতীয় পুত্রের নামই প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মিশ্র । মনঃস্তোষপী বলেদ-- 
“উপেক্জ বিশ্রের, গৃহে নিরত্তরঃ & 
মাতটী সম্তভতি শোতা!। 
সয়োবয়ে যেন, বিকশে নলিন, 
হেন জন মনলোভা । 
লকল হইতে, রূপ লাবগ্যেতে, 
তাল দেখি জগরাখে। 
স্থবোধ দেখিয়া, ছুষশ শুনিয়া, 
আনন্দিত হৈলা চিতে 1, রা 
শ্রীমৎ উপেন্ত্র মিশ্রের পুত্রগণ বর়ঃ প্রাপ্তি সহকারে সাংসারিক কার্ধাব্য 
গদেশে বিভিন্ন দেশে গমন করেম। শিপ্রপ্নঙ্গ তাছার তৃতীয় পুত্র জগরাখের 
অত্যন্ত বিদযানুয়াগ এবং চমৎকার বুদ্ধি দর্শনে হৃষ্ট হইয়া অধ্যয়নের জন্ত 
তাহাকে নবন্ধীপ পাঠাইয়া দেন। নান। কারণে, বিশেষতঃ বিদ্যাচষ্চার অন্ত 
& লময়ে নবহীপ অতি প্রসিদ্ধ হয! উঠিযাছিল। তখন প্রীহট দেখীন্ঘ_ 
অনেক লোক নবন্ধীপে বাস করিতেন। ( এমন কি, মিশ্রের স্বপ্রায ঢাকা 
ঘক্ষিণের রত্গর্ভ পণ্ডিত, স্বীয় পুত্রতরয়ের সহিত নবদ্বীপ বাধ করিতেন 
এরুপ আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাঁদ কঙ্জা যাইতে পারে । খা, 
সন্জা্ত প্রীবাস পণ্ডিত, মুরারী পু, চন্রশেধর আচার্ধা রত্ব প্রতৃতি। এই 
শেষোক্ত ব্যদ্কি শচীদেবীর কনিডা ভগিনীকে নানি করেন, ইনি ০৪ 
মেসো)। 
জগমাথ বিশ নবহীপে পিক। গঙ্গাতীরে বাল বিতে মাগিলেন।.. টির 
তংকার্ক র্যাকরপাঁছি জধীত্ত হইয়াছিল, উপযুক্ত বধ্যাপঞ্ষের নিকট এখন. 
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অন্তান্ত শান ব্বধ্য়ন কুদ্সিতে লাগিলেন প্রথমে তিনি বামতেদ পড়ি! 
কমে ভার সাংখ্াদি দর্শনে অন্পকাঁলেই বিখ্যাত হই উঠিলেন ! অপিচ, 
টান্থার.ক্মধুর বাকা, ভূবনমোহন দূপ ও অনীম .গুগ এবং 'অমান্সিকতায় 
নবনধীপের স্ত্রী পুরুষ লকলই তাহার বশীভূত হয়। এই দমরেই পতিতসমাজ 
| বা “পুরন্দর” উপাধি দাঁন করেম। 

. হ্থপ্রসিদ্ধ পঙ্ডিত নীলার চক্রবর্তী নবদীপের একজন প্রধান লোক। 
তিনি একদিন জগরাথ মিশ্রের সহিত আলাপ করিয়া অত্যস্ত সন্ধষ্ট হন, 
এবং তাহার কুল শীল অবগত হইয়া তৎকরে আপন ছুহিতারত্ব শচীকে 
সমর্গণ করেন। এই শুভ সম্মিলন প্প্রাজাপত্য বিধানে+ সম্পাদিত হয়। 
এই হইতেই জগন্নাথ মিশ্র, প্রকৃত পক্ষে নবদীপের অধিবাসী হইলেন। 
খঙ্জাভীরের বাটীতে নবদম্পতি পরমস্থৃখে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 
ক্রুষে তাহাদের আটটী কন্তা জাত ও অচিরকাল মধ্যে বিনষ্ট হন। অতঃপর 
বিশ্বরূপের জন্ম হয়। পূর্বোক্ত দুর্ঘটনাদি প্রযুক্ত জগন্নাথের মন এঁ সময় 
নিভাস্ত বিষার্দিত হয়, ও একটী অজ্ঞাত উদ্বেগে তিনি ব্যথিত হইয়া পড়েন ; 
আবার পিতামাতাকে দর্শনের জন্ত এ সময়েই" তাহার গ্রবল বাসনা জন্মে। 
যখন জগরাথের হৃদয় এইরূপ আন্দোলিত হুইতেছিল, ঠিক তখনই তিনি 
পিতার পত্র প্রাপ্ত হন, উপেন্ত্ দির তাহাকে বিঃ আগমনের জন্ত আহ্বান 
কথবেন। 

পত্র প্রাণ্ডে জগন্নাথ কালবিলম্ব না করিয়া নিত বহুকাল পরে দেশে 
আঙিলেন। পুর ও পুত্রবধূকে পাইয়া বৃদ্ধ পিতামাত! কিদুশ আনন্দ লাভ 
করেন, তাহ! এস্থলে বল! বাহুল্য মাত্র । জগগ্লাথ এবং শচী কায়মনে তীহা- 
দের সেব! করিতে লাগিলেন। জগন্নাথাগ্রজ পরমানন্দের স্ত্রীর নাম স্ুশীলা- 
: দ্বেবী। সুশীলা বড় সদ্‌গণসম্প্না রমণী'ছিলেন। এই সুশীল ও শচীতে বড়ই 
“সস্তাব” হইক্সাছিল। (এই থানে একটী কথা বলা আবশ্তাক। উদয়াবলীতৈ 
পরমানন্দ মিশ্র এবং ভাহার স্ত্রী স্ুশীলার গ্রপঙ্গ আছে, জগরীখের কদিষ্ঠ 
অপরাপর ভ্রাতৃগণের ব! তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদির কোন প্রসঙ্গই নাই। পরে, 
 হনঃসক্োবণী পাঠে জানা যায় যে, তাহার! বিখাহের পূর্বেই দেহ ত্যাগ 
0, 1 
* ইকপে পারিবারিক জুখে কিছুদিন অতীত হইল। শচী পুবর্ধার ্তী 
কই 0এই গর্ভের সন্তানই ভীমহাপ্রতু। কথিত আছে যে, গর্ভধারণের 
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পর শচীদেবীর অঙ্গকান্তি উতরো তত প্রবর্ধিত হইয়াছিল; এবং ইহাও বাতি 
আছে যে, শচীর গর্ভধারণৈন্ন পর একদা শোভাঁর' প্রতি সবপ্নাধেশ ইন্বধে, 
বধুকে পুত্রের সহিত যেন শীত্রই নবদ্ীপে পাঠাইয়া দেওয়া হয়? করিত 
আছে যে, তিনি স্বপ্নে ইহাও জানিতে পারেন যে, এই গর্ডে শর্ট অচিত্তয 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন । বৃদ্ধা গ্রাতে পতির নিকট এই খার্জা 
পরিজ্ঞাপন করিলে ধর্্তীর উপেন্দ্র মিশর পু ঁ ডি ঈখবীপ” পাঠা 
উদ্যোগ করিলেন ।. 

বিদায়ের পূর্বক্ষণে শচী যখন গুরুবর্গকে প্রণাথাদি কক্িতেছেন, তখন 
ধা শোঁভাদেবী বধূকে কোলে করিয়া মৃ্ম্বরে তাহাকে বলিলেন, ' 





“গুন মা তোমার, গর্ভের মাঝার, 
যে পুরুষ জনমিবা। 
দেখিতে তাহারে, বাসন অস্তরে, 


এথ! পাঠাইয়। দিবা ॥৮__-মনঃসস্তোষণী | 
_ শ্বাশুড়ীর অনুরোধ রক্ষা করিতে শচী স্বীকৃত হইলেন । তখন 'স্বল্লগর্ভা” 
ভার্ধ্যার সহিত জগন্নাথ মিশ্র নবন্থীপ যাইতে উদ্যত হইলেন। 
প্রয়াণং কর্ত,মুদ্যুক্তো তাধ্যয়াস্বপগর্ভয়া ।”-_উদয়াবলী | 
ধথাসময়ে জগন্নাথ নব্ীগে আসিলেন, যখাসময়ে নিমাই ভূমিষ্ঠ হইলেন । 
ক্রমে নিমাই শশিকলার ন্তায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, ক্রমে উপযুক্ত সময়ে 
তাহার “হাতেখড়ি,” উপনয়ন প্রভৃতি হইল। . 
“অতঃপর জগন্নাথ মিঅ মহাশয় । 
হদেহ ত্যজিয়! পরম্পদ প্রাপ্ত হয় ॥ 
তান শ্রান্ধ আদি ক্রিয়া! গৌরাঙ্গ সুন্দর । 
করিলেন যত্বক্রমে লোকে সুগৌচর ॥ 
তৎপরে শ্রীখচী মাতার আজ্ঞা অনুসারে । 
বঙ্গদেশে গেল! প্রভু প্রয়োজন তরে ॥৮-মনঃসস্তোষণী । 
(এ যাত্রা নিমাইর়ের প্রথম) তখন তিনি শ্রীহষ্ট পথ্যস্ত আসিয়াছিলেন 
কি নী, বলা যায় না। অদ্যাপি ফোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া! বায় না) তবে পন্থা 
নদী পার হইয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা চৈতন্তভাগবতে বর্ণিত আছে )। 
গ্ সময়ে তীয় ভাধ্যা লক্্মীদেবী গেহত্যাগ করেন এবং তাহাতে পচীদেবী 
ভাত শোকাতিভূতা হইয়া পড়েন। : কথিত আছে, মহা প্রত আপন হয়ে 
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তাহা অন্থভবৰ করিতে পান্দেন। মার ছঃখ- জানিতে পারিয়া তিনি আর 
থাকিতে পারিলেন না, আর তাহার ঢাকাদক্ষিণ যাওয়। হইল না, ফিব্রিয়! 
নবন্ধীপে আসিলেন। 

_ শচীর আজ্ঞায় নিমাইকে আর একটী পত্বীগ্রহথ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার 
নাম-_মতী বিষুপ্রিয়।॥ বিবাহের পর নিমাই গলায় গমন করেন, গয়া 
হুইতে আসিয়াই সন্কীর্তভন আরম্ভ, ইহার পরেই সন্্যান। 

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাইকে শাস্তিপুরে আনয়ন কর! হইয়াছিল। তখন 
শচীদেবী প্রভৃতি তাহাকে দেখিতে শাস্তিপুরে গমন করেন, সেই সময় শচী- 
দেবীর চিত্তে একটা চিস্তাঁ উদিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিলেন--“পূর্বে 
আমি শ্বাগুড়ীর কাছে, নিমাইকে তথায় পাঠাইতে প্রতিশ্রত হইয়া অসি- 
যাছি। এ পর্য্যন্ত তাহার আদেশ গ্রতিপালিত হয় নাই। এই অপরাধেই 
হয়তঃ নিমাই আমার কোল-ছাড়া হইল; গুরু-আঁজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে আমি 
হয়তঃ পথের কাঙ্গাপিনী হইলাম। যাহা হউক, এখন আমার এই একমাত্র 
বাসন! যে, নিমাই আমার কুশলে থাকুক, নিমাই আমার ন্বধর্মে, সম্মানে, 
সুস্থ শরীরে, দীর্ঘাযুঃ হইয়া থাকুক,_-দেবতাগণ তাহাকে মঙ্গলে রাখুন ।” 
শোঁকাকুলা সন্তান-বৎমল! শচী এইরূপ চিন্ত। করিয়! স্বকীয় বাক্য রক্ষ/ ও 
পুত্রের কল্যাণ-বর্ধনাভিলাষে পুত্রকে ধীরে ধীরে কহিলেন,_- 
“আর এক কথ! কহি শুন বাছাধন। 
তব পিতামহী সঙ্গে প্রতিজ্ঞা বচন ॥ 
তুমি মোর গর্ভে যবে বসতি করিল! । 
আমাকে প্রতিজ্ঞ! তেহো। তখনে করাইল॥ 
শুন বধূ তোমা গর্ভে পুরুষ যে হবে। 
তাকে পাঠাইর! তুমি মোরে দেখাইবে ॥ 
ইহ! অঙ্গীকার করি আইন নবন্ধীপে । 
ইহা যদি পূর্ণ তৃমি কর কোন রূপে ।”--মন:সস্তোষণী । 
শচীর এই অনুরোঁধই মহা গ্রতুর দ্বিতীর়বার পূর্বদেশ আগমনের কারণ। 
ছুতরাং সঙ্গ্যাসের পরই তিনি শ্রীহট্রে আগমন করেন। নিমাই প্রথমতঃ 
প্রপিতামহের স্থান বৃরুঙ্গার় আগমন করেন। এখানে তিনি এক রাব্রি 
'অবস্থিতি করিয়া বুরুঙ্গা গ্রাম হরিসংস্কীর্তনে মাতাইয়। তুলেন। (এই 
স্থানে ঠাহার কঞএকটী অলৌকিক ঘটনার কথা গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহ! 
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পরিত্যক্ত হইল।) পরদিন প্রাতে বুরুঙ্গা হইতে যাত্র! করিয়া বৈকাঁলে 
পিতামছের আলগ়ে উপস্থিত হইলেন। তখন হৃর্যাদেব অন্তোশুখ, পশ্চিম 
গগন নান! বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। প্রভু পিতামহের বহির্ক্বাটিকায়, তি. 
হরি হয়ি শব্ধ মুখে করি উচ্চারণ । | 
করিতে লাগিল! ইতস্ততঃ পর্যটন ॥*--মঃ সঃ। 
মহাপ্রভু বহির্ব্বাটীতে ভ্রমণ করিতেছেন দেখিয়া তাহার চিনির 
বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে জানাইলেন যে, হিমাচলসদৃশ উন্নতকার় এক দিব্য সন্ন্যাসী 
মুস্ধি বহির্ব্বাটাতে আপিিয়াছেন। এমন রূপ বুঝি মনুয্যে সম্ভবে না। বৃদ্ধা 
বাহিরে আপিলেন, পরস্পরে পরিচয় হইল, মহাপ্রভু তখন বাড়ীর ভিতর 
আসিলেন। সে রাত্রি প্রভূ পিতামহের বাটীতে বাস করিলেন, জ্যেষ্ঠতাত- 
পতী পরম যত্থে তাহাকে আহার করাইলেন। বুদ্ধ, পৌত্রের নিকট আপন 
স্থথ হুঃখের বিবিধ কাহিনী কহিলেন ও পৌত্রের অমিয়মাঁথ। উপদেশ লাভে 
কৃতরুতার্থ হইলেন। পরদিন মহাপ্রভু নিকটবর্তী “বৃদ্ধ শিব” ও প্মৃত্ত 
কুম্ত” দর্শনে গেলেন । তথা হইতে প্রত্যাগত হইলে ছটা অভ্ভুত্ত ঘটনার 
কথা বিবৃত আছে। 
বৃদ্ধা তাহার পৌনত্রকে হঠাৎ “নবজলধববর্ণ বনসালাবিভূষিত,, কৃষ্ণরূপে 
দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে রূপ পরিবন্তিত হইল, এখন "আর কৃষ্ণ 
মুর্তি নাই। বৃদ্ধা দেখিলেন-_সে স্থানে ভুবনমোহন গৌর শিশু দীড়াইয়া। সে 
দৃশ্তও পরিবন্তিত হইল,_-এখন সেই মহিমান্বিত সন্সযাসীশিরোমণি। 
ইহার পরই নিমাই চলিয়| যান। এখানেই প্রস্থ সমাপ্তি । 
যে দুইটা রূপ বৃদ্ধাকে দেখাইকাছিলেন, সেইব্প ছুইটী মুর্তি অর্থাৎ 
কৃষ্ণ মৃত্তি ও গৌর মুর্তি (সন্রযাসী নহেন ) বুদ্ধ! কর্তৃক, (কথিত জআছে) 
তধনই সংস্কাপিত হয়। অতি প্রাচীন উদক়্াবলীতে এবং মন:ঃসম্তোষণীতে 
এই মৃষ্তি যুগলের প্রসঙ্গ আছে। এ মৃদ্ঠি যুগল-ষে অতি প্রাচীন, তার আর 
সন্দেহ নাই। ঢাকাদক্ষিণে মিশ্র উপাধিধারী যে ত্রাঙ্গপগণ আছেন, 
সাহারাই পৃজাদি করিস! থাকেন। এ ত্রাঙ্গণগণ এখন নিতান্ত হীন হই! 
পড়িয়াছেন, স্বীয় বংশমর্ধযাদা ও কৌলীন্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
ঢাকাদক্ষিণের মহা'প্রভূ শ্রীহট জেলার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ দেবতা, বিবিধ 
পর্বোপলক্ষে সহত্র'সহঅ ধাত্রী -দেবার্শনে বহুদূর হইতে আসিয়া থাকে । 
মহয় হইতে চাকাদক্ষিণ ৮ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। শ্রীঅচাভচরণ চৌধুরী 


- জুন মাসের “দাসী””র ৩৫২ পৃষ্টাত্তে “বঙ্গদেশের অন্তত্র গ্রচলিতঠ 
কত্বিপয় শব্দের যে প্বাকৃড়ী” প্রতিশব্ধ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ছুইট্া তুল, 
আছে | ০ছাভারে পাখী"র গ্রতিশবে “ফেন্গ।” বল! হইয়াছে । কিশু ৭ফেঙ্গা” 
ও প্ছাতারে পাখী” একই পক্ষী-নছে। বীকুড়ী জেলায় যাহাকে “ফেন্গা* 
বলে, ব্ষের অন্তান্ত গ্রদেশে তাহাকে “ফিস্গেশ বলে। এই পক্ষী বর্ণ ঘোর- 
ক্ষ্চ। ইহার অজ্তকে একটী ঝুঁটী আছে ও ইহার পুচ্ছটি কীচিরু ন্তায় 
ঘিধা বিভক্ত । এই পক্ষী নান! শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে বাকুড়া,জেলায় 
স্বাহাকে “্ধ-ফেন্গ”” বলে, তাহার ক্ঠ অতীব মিষ্ট । এই কারথে স্থুকণ্- 
পক্ষিপ্রিয় ব্যক্তির! ইহাকে সযত্বে পুষিয়া থাকে। বষস্ত ও গ্রীষ্মকানের 
শেষ রাত্রিতে জ্যোত্বালোকে ইহার! এরূপ সুস্বরলহরীতে আকাপুমগুল 
পূর্ণ করিতে থাকে, যে তাহা! শ্রবণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়? আস্ততাতীয় 
“ফেন্গা”র! কিছু কর্কশক্ ও কলহ্প্রিয়। কাকের স্বহিত ভাহাদের বিশেষ 
বৈরিত1। কাক দেখিলেই তাহার! তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে 
থাকে ও তাহাকে চঞচুদ্বারা আঘাত করিয়! বিপর্ধ্যস্ত করিয়া ফেলে। . 

“ছাতারে পাথী” বীকুড়া-জেলাতে, (অন্ততঃ জেলার পক্চিষাংশে ) 
কচিৎ দেখিতে পাওয়! যায় । “ছাতারে পাখীপ্র গাত্রবর্ণ পিন্গল ব1 তাম্রবর্থ। 
ইহারও. মন্তকে ঝু'ঁটি আছে । এই পক্ষীকে সচরাচর বাগানেই দেখিতে 
পাওয়! যায়। ইহাদের কঠ্স্বর অতীব কর্কখ। কাককঞ্ও ইহাদের কণ্ঠের 
তুলনায় বরং সথমি্ট। “ছাতারে পাথী”ও ফেন্গার ন্তায় অতিশয় কলহৃপ্রিয়। 

স্কাহার পর কাঠ.ঠোক্রা পাখীর “বাকৃড়ী” প্রতি শব দেওয়! হইয়াছে 
প্টেস্কনা” । $ বীকুড়! দ্বেলায় যাহাকে *টেক্কনা” বলো, বিহার গ্রন্থৃতি 
স্ঞ্চবে তাহাই “নীলক$” বলে। কলিকাত! হুগলী অঞ্চলে তাহাকেই 
কাঠঠোক্রা বলে কি রা, তাহা! আমি জানি ন। কিন্ধু “টেম্বনা” পাত্ধীকে 
আমি কখনও চু দ্বার! বৃক্ষের ডাল ঠুকিতে দেখি নাই। ইহাদিগকে কখন 
বৃক্ষের কোটরেও বাস করিতে দেখি নাই। আমাদের গৃহের চিলেঘরের 
আলিসার, নীচে কতকগুলি "পায়রা খোপ"* আছে। এক জোড়া টেস্কন! 
পাঁথী কয়েক বৎসর ধরিয় তাহার একদী "ধোপ” খব করিয়া বাস করি: 
তেছে। তাহাদের দৌরাদ্থ্ে পায়রাগুলি সেখানে কুলায় "প্রস্তুত করিতে 
বমর্থ হয় না। এই পক্ষীর গাত্রবর্ণ নীলাভ ; কঠদেশ, গাড় নীল। বস্তক্কে 





লেপ্টেম্বর, ২৮৯৫] ঢুইটি পক্ষী ১৫৩৯ 


ঝু'টি আছে। ইহার! অত্যন্ত ক্রোধ-পরারণ ; কাহাকেও নিকটে আমিতে 
“দেয় না। আসিলে কর্কশ শন্ধে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিত্তে থাকে । ইহার! 
খড়, কুটা প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়! নীড় প্রস্তত করে। “ফেন্জাণ্র স্তাস 
ইছাদেরও কাকের সহিত চিরশক্রতা আছে।--টে"স্‌ টে"স্” শব করে 
রলিয়। ইহাদের নাম *“টেস্কন1।” বিহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে “টে"স্কনা”, 

রা পনীলকণ্ঠ* পক্ষী পবিত্র ও শুভদর্শা বলিক্রিবেচিত হয়। বিজয়! দশমীর 
রি ইতরস্‌ম্্রান্ত সমস্ত হিন্দুই সুন্দর €বশভূষায় সজ্জিত হইয়! নগরের 
রহির্ভাগে “নীলক্” দর্শনে বহির্গত হয়। অনেকের হস্তে বন্দুক থাকে । 
বাগান্নে বা বৃক্ষরাজির নিকটে সেই বন্দুক দ্বারা “ফাকা” আওয়াজ করা 
হয়। কোনও বৃক্ষে নীলকণ্ পক্ষী থাকিলে বন্দুকের শব্দে ভয়ে আকাশে 
উড়ীন হয় আর সেই সময়ে সকলেরই সেই গুতদর্শী পক্ষীটি দর্শন কর! 
ঘটে। কিন্তু, সচরাঁচর যেরপ ঘটিয়! থাকে, প্রয়োজনের সময় কোন 
রম্তরই (যেরূপ অনেক ব্যক্তিরও ) দর্শন পাওয়। যায় না। স্ৃতরাং “নীল- 
কণ্ঠ” পক্ষী মহাশন্ও লোকের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া! এই সময়ে আশ্চর্য্য- 
রূপে অর্ৃপ্র হইয়া থাকেন। কিন্তু সেইদিনে যেরূপেই হউক, তীহাকে 


স্বর্শনলাভ কর! চাইই। সুতরাং কোনও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি“পুর্ব হইতেই 


আকা নীলকণ্ঠকে পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া! রাখে এবং উপস্থিত ব্যক্তি 


স্ভ্ী 


একরের নিকট কিছু পুরস্কারের আশ! পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিঞ্জর 
হুইতে মুক্ত করিয়! দেয়। 

_ পনীলক্” বা *টে"স্কনা” সম্বন্ধে কাহারও কোনও গোলযোগ না থাকে, 
এই জন্ট'আমি এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম । আমি স্বচক্ষে বিহারীদের 
পনীলকঠ” দর্শনের এই আগ্রহ দেখিয়াছি । আর “নীলকঞ্ঠ” যে *্টে"্কনা 
তৎসম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ নাই। এখন কথা হইতেছে যে, এই 
“টে"স্কনা* “কাঠ-ঠোক্রা” কিনা । বীকুড়া অঞ্চলে কাঠ-ঠোক্র! নামে 
একটী পাখী আছে। তাহা আমি দেখিয়াছি । তাহার আকার বুল্বুলের 
ন্তায় ও গান্রবর্ণ.কৃষ্ণাভ। একদিন দ্বিগ্রহরের সময় আমাদের বাটার 
রন্থুখবর্তী এক আত্বৃক্ষের গুফ শাখায় এই পাখীটি অনেকক্ষণ ধরিয়া! ঠক্‌ ঠকৃ 
করিতেছিল। আমি কৌতুহলপরবশ হইয়া তাহার কার্য দেখিয়াছিলাম। 
পাধীটি চারি পাচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়! প্রায় এক ইঞ্চি গভীর একটা 
কোটর প্রস্ত করিগ়্াছিল। পরদিন আর সে সেখানে আসিল না । বোধ. 
হয়, সেই শু শাখাটি বিদারণ কর! তাহার চুর পক্ষে কঠিন হইয়াছিল । 

_ শকাঠঠৌোক্রা” একটী ৫0710 0802৩ মাত্র । এই জাতীয় নানাবিধ 
পড়ী ক্মাছে। ফিলগের স্তায় আকারবিশিষ্ট কিন্তু বিচিত্রবর্ণ একটা পক্ষী 
একবার রীচিতে দেখিয়াছিলাম। তাহাও কাঠ.-ঠোক্রা জাতীয়। এই 
পাঁখীটি দেখিতে, অতিশয় সুন্র-_নাম “সরম্বতী” পাখী। ইহা অন্তান্ত 
পাখীর স্তায় ড় বা ডালের উপর সোজা হইয়া! বদিতে পারিত ন1।. বৃক্ষের 
ডাগে ইহা! কুলিয়া থাকিত। আমর! এক্টা কাঠ দেওয়ালে ঠেসাইয়া 


৫৩২ | _.. দ্বাপী [ ৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা। 


রাধিয়াছিলাম । পাখীটি সেই কাষ্ঠের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার 
চঞচ দীর্ঘ ও তীক্ষধারবিশিষ্ট। জিহ্বা অতীব বৃহৎ। সর্পের জিহ্বার স্তায়।* 
লক লক্‌ করিয়া জিহ্বা বাহির করিত। জিহ্বা হ্বারাই ইহা খাদ্যাদি গ্রহণ 
করিত। ইহার প্রধান খাদা ছিল “কুর্কুট্” নামধেয় একজাতীয় আরণ্য 
পিপীলিকাঁ। তাহাই সংগ্রহ করিয়] ইহাকে থাওয়াইতে হইত। কুর্কুটেরা 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া! যখন যাইতে থাকে, তখন “সরস্বতী” আপনার স্থদীর্ঘ 
লোল পিহ্ব! বাহির করিয়া তাহাদের গমন পথ অবরুদ্ধ করে। যাহারা 
তাহার জিহবা স্পর্শ করে. তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার উদরস্থ হইয়| যার। 

“সরস্বতী”্র কণ্ঠস্বর বিচিত্র । সেব্বপ স্বর আর আমি অন্ত কোনও 
পক্ষীর কণ্ঠে কখনও শুনি নাই। সরস্বতীর পায়ের সহিত কাষ্ঠে একটা 
দড়ী বাধিয়া রাখিলেই চলিত। পিঞ্তরের কোনও প্রয়োজন ছিল না। 
“সরম্বতী” কিছুদিন থাকিতে থাকিতে বেশ পোষ মানিয়াছিল। তাহাকে 
কোনও বৃক্ষ দেখাইয়। ছাড়িয়া দ্রিলে, দে তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষে উড়িয়। 
যাইত। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখে এক প্রকার “শীষ” দিলেই সে উড়িয়! 
আসিয়। পুনর্ধার হস্তের উপর বসিত। কখন কখন দে মুখে করিয়া একটা 
পাত। লইয়া! আনিত। এই পাখীটি ছোটনাগপুরের কোনও জঙ্গলে ধৃত 
হুইয়াছিল। ভগবানের রাজ্যে ষে কত অদ্ভুত পক্ষী আছে, তাহার হয়ত! 
কে করিবে? 


চক (9 কি (8) (ককের 


দানাশ্রমের মাসিক কার্যবিবরণ। 


(২২শে জুলাই হইতে ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত ) 


জাসাশ্রমে এই মাসে নিয়্লিখিত রোগী ছিল ;-- 
১ দাগো, ২ তিভুরাম, ৩ টৌকানি, ৪ বাবুরাম, ৫ খেদনা, ৬ রসিকচাদঃ ৭ দেবিয়া, 
৮ দুর্গাতারিণী, ৯ শিবু, ১০ হবর্ণ, ১১ নবদুর্গা, ১২ ফুলমপি। 

১ দামোর-অবস্থা অতি শোচনীর ; পা ফুলিয়। পড়িয়াছে, শরীর রোগ ও জরাজীর্ঘ । 
এখন সে কেবল প্রার্থন1 করিতেছে, “ঠাকুর শীপ্র পার কর।” সে এখন গবর্ণমেন্ট ডাক্তার 
অন্ন! বাবুর চিকিৎদাধীন। : 

২। পেদন|-হ।জারিবাগ জেলায় ধাড়ী। অন্ধ, একদিন গিরিডির পথে যাইতে 
যাইতে পড়িকা যাওয়ায় উরুদেশে অত্ান্ত আঘাত লাগে। হাসপাতালে থাকিয়। তাহার 
ধঘথোচিত চিকিৎস! হয়। এখন সে যষিতর করিয়। কোন রূপে ছুচার গা চলিতে পারে। 
গবর্ণমেন্টের ডাক্তার বাবু অন্বদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় তাহাকে এখানে পাঠাইয়। দেন । 

৩। তিতুরাম, ৪। টোকানী, ৫ | শিবু-_দাসাশ্রমের নিয়মাধীন হইয়। থাকিতে 
নিতান্ত অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাহাদের ইচ্ছানুসারে বাধ্য হুইয়। কলিকাতায় পা ইয়! 
ফবেওয়। হইয়াছে। ইহার! আসিবার জন্ক এত বাাকুল হুইরাছিল যে কিছুতেই রাখা গেল ন1। - 
০৯ | ৬, আয়। | ৃ রর 
,., সপিঅভায় ১৩৮৯ খেদন1 রোগীর জমা ৪২১ বাবু তিনকড়ি বনু ১/*, পূর্বব মানের 
 হত্তেস্থিত $/১৫। যাবু গো্টবিহারী কু ১২ মোট ১৪৪৮/১৫। | রে 





(সেেম্বর, ১৮৯৫] মাসিক কার্ধ্যবিবরণ ৫৩2 
ব্য়। টু 

সংসার খরচ ৩৪%১২।১ কর্মচারীর বেতন ৎ৬1০২॥ ( পূর্বের বাকি শোধ সম্বলিত ), বাড়ী 

ভাড়া ১৮২, ধোপ! ২৩১, গোয়াল ৪/%১৫, পূর্ব মাসের খপ শোধ ২২, পার্শেল মাসুল ১৪৯ 
বাজে খরচ %*, মোট ১১৯০, হস্তেস্িত ২৫৬১৫ । | 


দানপ্রাপ্তি। 
(২৫শে জুলাই হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্যাস্ত ) 


আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীক(র করিতেছি যে বিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাদ। 
ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । দীনদয়াল পরমেশ্বর পরছুংথকাতর দাতাগণের 
মন্তকে আশীর্বাদবারি সিঞ্চন করুন। 

মাসিকচাঁদ।। 

ডাঃ কেদারনাথ দাস জুন ও জুলাইয়ের চাদা ॥*) প্ীমতী মোক্ষদারিনী দেবী জোষ্ঠ মাসের 
চাদ। ২২, বাবু হারপচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় জুলাই মাসের চাদ! ১৯, বাবু রামচন্দ্র মিত্র এ এ ১৬ 
রায় উমাকাস্ত দান বাহাদুর এ এ১২, বাবুত্রিপুরাকাস্ত গুপ্ত বই 1৭, টি. 0, 88151 ১5৭, 
জুন ও জুলাইয়ের টাদা ২৯, টি. %. 8০56 ছ:5ণু. জুলাইয়ের চাদ ১২৬, বাবু রাধাগো বিন্দ 
সাহ। বৈশাখ, জো্ঠ, অষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের টাদা ২৬'জনৈক ভদ্রমহিল। জুলাই মাসের চদা 
১২, বাবু তেজচন্দ্র বন্থু এ এই ॥*, বাবু অনাথনাথ দেব উরত্র ১২৭আীমতী অন্নদাময়ী দেবী 


আবাঢ় মাসের চাদ। ১২। 
এককালীন দান । 

শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ ভ্রাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে ১২, বাবু মাণিকচজ্জ রায় ভক্তিসঞ্চারিণী 
সভা হইতে ১৯, টব. ০. 13956 [50 ১৬১ বাবুহীরেন্ত্রনাথ ধৃত ১০২, বাবু প্রমথনাথ চট্টে। ১২, 
70. 0.0. 1106৮ 55৭ ৫২, বাবু গৌরীশসঙ্কর দে এম্‌ এ ১২" ডাক্তার বিহারীলাল বসু 
8/ বাবু বিজয়গোপাল ঘোষ ২৬, বাবু গোপালচন্দ্র আচাধ্য ১২ বাবু পুলিনবিহারী রার 
৫২ বাবু মতিলাল মুখে। ১৯, বাবু বিমলাচরণ সেন %*, জ্মতী কৃষ্ণকিশোনী চৌধুরাপী ১৯, 
যুক্ত গোসাই রামরতন ভারতী ১২, বাবু নীলরতন বন্দ্যো ।*, বাবু বেণীমাধব চাকী ।,)মুক্সী 
মহম্মদ উভি'র ১২, বাবু ত্রেলোক্যনাথ দাস ১২, বাঁবু বৈকুঠঠনাথ সাহা। ॥*, বাবু কৃষলাল সাহা 
॥*। বাবু নবীনচন্দ্র সাহ! ১, বাবু গোপীনাথ সাহা! ৮*, বাবু বনমালী সাহা %*, বাবু 
রামচন্দ্র সাহা ॥০১ বাবু মুকুন্দলাল ও প্রসম্কুমার সাহা ।+, বাবু অধরচন্ত্র সাহ11*। বাবু 
গৌরাজচন্্র সাহ1।*, বাবু রাধানাথ সাহ| /*, বাবু দ্বারকানাথ কৈলাশচন্ত্র প্রামাণিক 8* 
বাবু রাজনারায়ণ ঘোষ %*, একজন হিতৈষী /*, একজন বন্ধু ॥*, বাবু বনমালী সান্নযাগ 
1/১০, বাবু গোসাইদাস দত্ত ১, একজন বন্ধু ॥*, বাবু চন্্রকান্ত ভট্টাচাষ্য /*, বাবু যছুনাথ 
মজুমদার ।*, একজন বন্ধু রামপুর বোর়ালিয়! ১২, বাবু রামজয় বাগছী ॥*, একজন হিতৈষী 
॥+, বাবু ভুবনমোহন মৈত্র ১৬ বাবু গুরুনাথ মুন্দী ১২. বাবুশশধর রায় ১ বাবু অতুলচন্তর 
ঘে'ষ ২/*, বাবু কুমুদবিহ।রী সেন পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২৬, বাবু ভোল[নাথ লাহিড়ী ১৯, 
নীতিবিদ্যালয় ১, বাবু রঙ্জনীকান্ত গুপ্ত ১, বাবু নবীনচন্ত্র হাজারিকা! ১২, 0. 0. 2106101 
1+) বাবু গোপালচন্দ্র সিংহ ১২, বাবু হীরালাল মৈত্র ।*, ৬/. 3. [1৮108500275 চুওরত ১৭ 
ববু হরচন্ত্র রায় ॥*, বাবু প্রসন্নকুমার ভ্টাচাধ্য ৮৮০, ডাঃ অক্ষল্নকুমার ভাছুড়ী ১২, বাবু 
শ্তামলাল ঘোষ ১, বাবু তারকেন্বর চক্রবর্তী ১, বাবু ললিতমোহন মৈত্র ১ 4, 91570 
01 [২27700: 709118 ১) বাবু ভগবতীচরণ গাঙ্গুলি ১, একজন ভদ্রলেক %*। 
বাধু শরৎচন্দ্র *রাঁয় ১, বাবু রাজকুমার সরকার ১, বাধু হরিচরণ মৈজ্র ৯, 
বাবুনিত্যানন্দ বিশ্বাস 1৭, বাবু যছুনাথ মজুমদার ১৯০*বাবু রামচন্ত্রক্রবস্তী 5১০ 
বাবু দেবেজ্রনাথ সাহা **,বাবু কৃষ্চত্ত্র সাহা ॥*, রাজনাহী কলেজ বোডিংয়ের 
ছাত্রগণ 1%১*, কুমারী ক্বেছলতা মনুম়ার প্রধেশিকা পরীক্ষায় কৃতকাধ্যতাগ 


৫৩৪ | দাসী [৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্য।। 


দরুণ ১০১ বাবু কেদারনাখ সেন %, বাবু নূলিনীকাত্ত সেন **, বাবু হুধ্যকাত্ত রায়াচৌ ধুরী 
১৬ বাবু কৃ্মোহন ফাস ১২, বাবু রজনীকান্ত মিত্র মাতৃ শ্রান্ধোপলক্ষে ১২, বাবু ভোলানাথ 
সরকার অটল বিহারী ঘোষের এফ;এ পাশ উপলক্ষে ১৬, বাবু কালীশ্রসঙ্ন বন্দ্যো 1*, বাবু 
শীতলদাস রায় ১ম পুত্রের জন্মোপলক্ষে ২২, বিধৃডৃষণ দত্ত ।%*, ধাবু ঈশানচন্দ্র বনু।*, বাধু 
সীতানাথ গাঙ্গুলী ।*, 5. €. 15817] 8৪তু. ।*, বাবু রাসবিহারী কর্্পকারের সংগৃহীত ২১৯ 
বাবু নৃত্যগোপাল পাড়ে ॥*, বাবু রদিকলাল ঘোষ এম্‌ এ ॥) বাবু গোপালচন্ত্র মুখো৷ এম,এ 
।*+ বাবু প্রাণকৃষ্ণ ভাছুড়ী ১৬ বাবু রামনারাকণ ব্যানার্জি ২২, 8৪৮, 9. টে, 09061]1 ১৯, 
বাবু নীলমণি ঘটক ৯ বাবু গোষ্ঠবিহারী সেন ১২৬ বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য ॥*, জীমতী 
যনোমোহিনী শেঠ।/১০, বাবু কার্তিকচন্ত্র চক্রবর্তী 1*,বাবু কুপ্জলাল কর ১, বাবু গোপালচন্ত্র 
দ্াস।০, বাবু মদনমোহন দাস ১৬, বাবু বিজয়কৃ্ণ মুখো! ১৬ বাবু প্ীচরণ দাস ।*) বাবু 
রজনীকান্ত দান ।*, বাবু মোহিনীমোহন শেঠ।*, বাবু কৃষ্ণচন্ত্র দাস %*, বাবু রাধিকালাল 
শেঠির! ।*, বাবুরজনীকাস্ত দ্বাস।”, বাবু রাধারমণ দাস ॥০, জ্ীমতী হুমতী চক্রবত্তঁ ১৬ 
বাধু রজনীকান্ত মভুমদার ॥, বাবু অঘোরনাথ মুখে! ॥০, ডাঃ ছুকড়ি ঘোষ ২) সিটি স্কুলের 
৬ষ্ঠ শ্রেণীস্ ছাত্রগ্রণ ।১০, বাবু কালীনারায়ণ রায় ১৭) বাবু সীতানাখ দাস ১১ ৮. টব, 8০086 
১২ বাবু গিরিশচন্ত্র মিত্র 7০) .38:0০0৪1) 8:৪0. জন্মদিনে &*, ঞ্রমতী হৃলতা।. রায় 4* 
প্রীমতী ললিতা রায় %*, বাবু কালীচরণ সোন ১২, বাধু শরচ্চন্দ্র ঘোষ ২২, বাবু প্রতুলচন্্র 
ঘোষ ২৬, বাধু শশিভূবণ বসু ২, বাবু নারায়ণকৃষ সেন ১৬ বাবু মাণিকচন্ত্র ঘোষ %*, 
বাবু গৌসাই মহেন্দ্র গিরি ৪২, বাবু ব্রঞ্জলাল চট্টে। ১২, বাবু পঞ্চানন মৈত্র |, বাবু কেদার 
নাথ ওপ্তের সংগৃহীত ৩৮০, বাবু ছুগাদান সুখো ।*, বানু প্রতাপচন্ত্র বস্থ ১, বাবু রজনী 
কান্ত চক্রবন্তা ।*, বাবু ঠাকুরদান ডাক্তার ॥*, বাবু হরিনাথ পালিত ॥*, বাবু যজ্েশ্বর 
চট্টোপাধ্যায় ।*, বাবু লক্ষ্মীলাল মেন ॥*, বাবু রামচন্ত্র ঘোষ |, বাবু গিরিশচন্দ্র দাস *%*ঃ 
বাধু নীলমণি কোর ১২, বাবু যামিনীকান্ত কোউর /১০, বাবু গোগীমোহন সাহা! ॥*, 
বাবু মহেন্ত্রনাধ মুখে! ১২, বাবু কেশবচন্ত্র বাগছী ॥*, বাবু শশিভৃষণ রায় ॥*১ বাবু রামহুন্দর 
রাঁর %*, বাবু বিষুদাস নাথ 1 বাবু জগমোহুন বীর স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১২১ বাবু বিনোদ 
বিহারী পাল ২৯ ম161008১ 4.880০9%00) 00 0০11869 ৪1*) ২০1৫ ভবানীচরণ দত্তের 
লেনম্থ ছাত্রগণ।১*। 
এ বস্ত্রাদি। 


মাঃ বাবু কালীনারায়ণ সেন ঢাকাই শাড়ী ১, কোট ১ কুমারী লাবপ্যপ্রতা বসু ছুই 
পুটুলি পুরাতন কাপড় ; শ্রমতী শৈলবাল। মিত্র কামিল ৫, কোট ৪? জ্যাকেট ১, মোজ। ১ 
টুপি ২ পেন্ট,লন ১, গেপ্রিফ্রক ১, তর কাপড় ১7 মাঃ বাবু নুধীরচন্ত্র মল্লিক পুরাতন 


থান ধুতি ১। 
ৃ অন্যান্ত প্রকারে আর। 
পুস্তক বিক্রয় /১*, 'দাসী? হইতে প্রাপ্ত ১৫২। 
মোট আয়। 
মাসিক চাদ। ১৪।*, দ্ানপ্রাপ্তি ১৪৬%*, অন্ঠান্ত প্রকারে আয় ১৫/১*, গত ষাসের 
জের ৩১1০, উদ্বত্ত জম! 9৫৫, মোট আয় ২০৭1%১৫। 
 ব্যয়। 
গিরিভি সেবালয় মঃ অঃ কমিশন সহিত ১২৯।,, ্ী'রোদচত্ত্র দাসের অবশিষ্ট খপ শোধ 


১৯৬ কমিশন ৩*৮/১৫, দাসীর খণ শোধ ৫২, বাক্স ক্র ১//*) বিপন্ন লোক ১1০, গার্শেল 


ক 
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১৬/১৯১ চট ০* ডাক খরচ ৮১০, বর্পরিচয় কণ্ডে খণ %., মোট ব্যয় ১৮৯/৮১৫। 
মোট আর ব্যয়। 


ৃ হা "আট ২১৭//১৫, মোট বায় ১৮৯1%১৫ হত্তেস্ছি 5 ১৮৭ 1. 


পপ বাপ 


দন 


দর্থ৷ জাহান আলী ৮ 

ধাগেরছাটের আপিস, কাছারি, বদর ও লোকের বামস্কান ছাড়িয়! 
পশ্চিম দিকে 01৭ মিনিটের পথ অগ্রসর হইলেই একটী পাকা রাস্তা পাওয়া 
যায়। এই পথ ধরিয়া! চপিলেই খাঞ্জে আলীর প্রধান প্রধান কীর্ঠি সকল 
দেখিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাট হইতেই খাঞ্জে আলীর কীন্ডির আরম্ভ। 
মহকুমার পশ্চিম দিকে ৩।৪ মিনিটের পথ অভ্তরই পাক ঘাঁট সংলগ্ন 
এক একটী পুরাতন পুকুর দেখা যাইবে । অনেক স্থলে াটগুলি খসিয়া 
পড়িয়াছে, পুকুরগুলিও শুকাইয়া পতিত জমিতে পরিণত হুইয়াছে। পাকা 
ঘাটগুলির ভগ্মাবশেষ অধিকাংশ স্থলেই রহিয়াছে, পুকুরগুলি কোথাও শু, 
কোঁথাওবা বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন হইয়া অবাবহার্ধ্য হইয়! পড়িয়াছে। ছুই একটা 
পুকুরের নিকট ইষ্টকাঁলয়ের চিহ্‌ অদ্যাপিও বর্তমান আছে। পাক! পথটী 
কিন্তু অদ্যাপিও স্বদুঢ়াবস্থায় আছে। পথের গাথনি দেখিলেই মনে হয়, 
ইহার নিম্ীণে বিশেষ যত্ব, পরিশ্রম ও অর্থ বায়িত ভইয়াছে। কতকাল 
পূর্বে যে এ পথ নির্মিত হইয়াছে, তাহ! নির্ণ্ন করা ছুঃসাধ্য। তবে চারি 
পাঁচ শত বৎসর পূর্বে যে হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কিন্ত এখনও পথটা বিলক্ষণ শক্ত আছে। বন জঙ্গলে পথের অনেক অংশ 
আবৃত হইয় পড়িয়ছে এবং কোন কোন স্থান হইতে লোকেরা-ইষ্টক খু'ড়িয়া 
লইয়। গিয়াছে, তাহাতেই পথ দিয়! অবাধে ও একটানে গমনাগমন কর! 
যায় না। কিন্তু সামান্ত সংস্কার হইলেই পথটী স্থগম হইতে পারে। 
গুনিলাম এই পথ নাকি টট্টগ্রামু পর্য্ত্ত গিয়াছে। কিন্তু এ কথা কতদূর 
সত্য তাহা জানি না। যাহা হউক খাঞ্জে আলীর যে সকল কান্তি এখনও 
বিদামান আছে, তৎসন্বন্ধেই কিছু বলিতেছি। প্রায় ২ মাইল পথ গাড়ীতে 
আসিয়! আমাদিগকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইল। যেখানে গাড়া 
রহিল, সে স্থান ঘোর অরণ্যময়। সঙ্গীয় লোকের! বলিল যে, নিকটবর্তী বন 
হইতে সেখানে সময় সময় .বড় বাধ আসিয়া থাকে, নেক্ড়ে বাঘ নাকি 


৫৩৬ | প্াসী (৪র্ঘ ভাগ.১,ম নংখা1। 


সেই বনেই আছে। আমরা ৫9 জন|লোক দিনের বেলায় যাইতেছিলাম, 
সুতরাং আমাদের পক্ষে নেকৃড়ে বাঘকফে ভয় করিবার বিশেষ কোন কারণ 
ছিল না। চতুর্দিকে নিবিড় বন, বনের মধ্য দিয়া এক অগ্রশস্ত পাক! পথ 
চল্িয়াছে। আমর! এই পথ ধরিয়া প্রায় এক মাইল চলিয়। গিয়া একটা 
ভগ্রপ্রায় প্রকাও উচ্চ খিলান করা ফটক পাইলাম। এই দ্বার দিয় প্রবেশ 
করিয়া কিয়দ্দর গিয়া! চারিটী গুশ্বজযুক্ত মস্জিদাক্কৃতি একটা বৃহৎ ইষ্টকালয় 
দেখিতে পাইলাম । 

একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি স্বগ্রশস্ত প্রন্তর-পথ মন্দির 
পর্য্যস্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। আমরা যখন এই পথে যাইতেছিলাম, তখন এক- 
জন মুসলমান আসিয়া আমাদিগকে জুতা পায় দিয়া মস্জিদের মধ্যে প্রবেশ 
করিতে নিষেধ করিল। তাহার সঙ্গে আর একজন মুসলমান জুটিল। 
তাহার! উভয়েই আমাদিগকে বিশেষ যত্বের সহিত মস্জিদের দ্বার খুলিয়! 
ভিতরে লইক়] গেল। মদ্িদের দ্বার প্রস্তরনির্িত এবং অভ্যন্তরেও প্রস্ত- 
রের অনেক কারুকার্ধয আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ছুই 
দিকে ছুইটা প্রস্তরনির্রিত সমাধিস্তস্ত । সমাধিস্তস্তে পারসীতে অনেক কথ৷ 
লেখা আছে। হূর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মধ্যে কেহই পারস্য ভাষা! জানিতেন 
না, সুতরাং আমর! তাহা হইতে কিছুই জানিতে পারিলাম ন!। যে ছুইটী 
মুসলমানের কথ। বলা হইয়াছে, তাহার! বলিল যে, সমাধিদ্বয়ের মধ্যে যেটী 
বৃহৎ তাহার নিয়ে পীর খাঞ্জে আলী সমাহিত আছেন, অপরটা তাহার উজিরের 
(তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু মুনলমান ধর্গ্রহণ করিয়াছিলেন ) 
সমাধি। সুসলমানহয় থাঁঞ্জেআলীর কেরামত সম্বন্ধে অনেক কথ বলিল। 
কিন্ত তাহাদের কথায় পীর খাঁঞ্জেসালী বাদসাহ, নবাব, সৈনিক পুরুষ, 
কি ফকির, তাহার কিছুই বোঝা গেল না। সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে 
একটী অভি প্রকাণ্ড দ্ীবী। দীঘীর চতুষ্পার্থ্ে বন জঙ্গল হইয়াছে । 
সন্ুখের দিকে থানিকটা স্থান পরিষ্কার আছে। ঘাটের নিকট একটা 
ভয়ানক কুন্তীর দেখিয়া আমর! একটু দূরে সরিয়! দীড়াইলাম। তখনই 
কুম্তীরের আহারের জন্ত অপর দর্শকেরা একটা মুরগী দিয়াছিল। মুরণীটী 
গলাধঃকরণ করিয়া কুষ্ভীর যখন ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল ,তখনই আমর! 
তথায় উপস্থিত। একটা মুসলমান ছেলে কুভ্ভীরকে একখানা লাঠি দ্বার! 
তাড়া করিতেছিল, কিন্তু কুস্তীরের তাহা গ্রাহ নাই। কুন্তীর হয় বালকটাকে 
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নিতান্ত র্ূপাপাত্র মনে করিয়াই তাহার আঘাত ধীর ও শাস্তভাবে সহ 
করিতেছিলেন, নয় বহুকাল অন্ধ পুকুরে বাস করিতে করিতে তাহার হিংস্র 
স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়! বড়ই নিরীহ হইয়া পড়িয়াছেন। যাছ! হউক 
তাহাকে ভাল মান্থন বলিয়! আমাদের কিন্ত বিশ্বাস হইল ন1, তাহার গান 
স্পর্শ কর! দূরে থাকুক, তাহার সম্মুখে যাইতেও আমাদের সাহস হইল না। 
আমর! পুকুরের পাড়ে দঁড়াইয়। দেখিতে লাগিলাম। গুনিলাম “কাঁল| 
পাহাড় ও প্ধলাপাহাড়”” নামে ছুই প্রকাণ্ড কুস্তীর সর্বাগ্রে এই দীঘীতে 
ছিল। তাহাদিগকে নাকি এখন আর দেখিতে পাওয়া! যায় না। তাহারা 
হয় ত কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে । যাহাকে দেখা গেল, ইনি 
বোধ হয় তাহাদেরই বংশধর । শুনিলাম, দীঘীর মধ্যস্থানে একটা মন্দির 
আছে । শীতকালে নাকি মন্দিরের কিয়নদংশ দেখিতে পাওয়া যায় । আমরা 
বৈশাখ মাসের শেষভাগে গিয়াছিলাম, তখন বৃষ্টির জলে পুকুর পূর্ণণ আমা" 
দের ভাগ্যে সে দর্শন লাভ হইল ন!। সেখান হইতে গাড়ীর নিকট ফিরিয়। 
আস! গেল। গাড়ীতে চড়িয়! পূর্বদিকে প্রায় ছুই মাইল পথ গর গাড়ী 
হইতে অবতরণ করিতে হইল। গাড়ী হইতে নামিয়া প্রায় আধ মাইল.পথ 
চলিয়া একটা স্থবুহৎ ইষ্টকালয় দেখিতে পাইলাম। ইহাই খাঞ্জেআলীর 
সর্ধগ্রধান কীরত্ি। এই ইষ্টকালয়ে ৭৭টা গুম্বজ আছে। সমস্তই খিলানের 
উপর। স্তস্তগুলি প্রন্তরের। দেয়ালেও অনেক প্রস্তরের কাজ আছে। 
অনেক স্থান হইতে তন্বরের! প্রস্তর খুলিয়া লইয় গিয়াছে । মেঝেরও অনেক 

ংশে গতীর গর্ত সকল দেখ! গেল। প্রবাদ আছে যে, খাঞ্জেআলী বহু অর্থ 
ঘরের মেঝেতে প্রোথিত করিয়। রাখিয়! গিয়াছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে কেহ কেহ 
সেই অর্থ লাভ করিয়! বড় মানুষ হইয়াছে। বরিশাল জিলার অধীনস্থ কোন 
স্কানের নবোন্নত ধনীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ একটা অপবাদ আছে যে, তাছা- 
দের পূর্বপুরুষের! বাগেরহাটের নিকটে পাঠা বিক্রয় করিতে আসিয়া খাঁঞ্রে- 
আলীর প্রোথিত অর্থ লাভ করেন এবং পাঠাগুলি ছাড়িয়। দিয়! টাকা লইয়া 
বাড়ী ফিরিয়! যান। বাগেরহাটের অতি নিকটবর্তী কোন কোন জমিদার 
'সন্বন্ধেও এইক্সপ টাক। লাভের জনশ্রতি প্রচলিত আছে। এ সকল জন- 
শ্রুতির সত্যাসত্য নিরূপণ কর! কিন্তু বড়ই কঠিন ব্যাপার। ৭৭ গস্বজ- 
শোভিত বুহদায়তন বাড়ীটা দেখিলেই মনে হয়, বাদসাহী আমলের কোন 
সুসলমান বড় লোকের রুচি ও কল্পনা অনুসারে স্থপতিগণ বাড়ীটা নির্ষ্মীণ 
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করিয়াছে। স্থাপত্য-বিদ্যানিপুণ ব্যক্তিগণ ভিন্ন এরূপ সুন্দর ও নুরুচিকর 
গৃহাদি নির্দ্ধাণ কর! সাধারণ মিক্ত্রীগণের কর্ম নয়। যাহারা আগ্রা, দিল্লী 
প্রভৃতি স্থানের তাজমহল, কুতবমিনারের কারুকার্ধ্য দেখিয়া আসিয়াছেন, 
তাহারা অগ্রসিদ্ধ অরণাময়, সুন্দরবন-গ্রদেশীয় এই বাড়ীনী একবার দেখিলে 
বুবিতে পারেন, ইহার নিম্মীণ কার্ষযে কত শ্রম, কত অর্থ এবং কত যত্বের 
প্রয়োজন হইয্বাছিল। ইহার মাঁলমস্লা, প্রশ্তরাঁদি নিশ্চয়ই পশ্চিম হইতে আন! 
হইয়াছিল। তখন পশ্চিম যাইবার পথও এরূপ স্থগম ছিল না। মুতরাঁং গো- 
শকটে ও মুটের স্বদ্ধে চাপাইয়! এ সকল মালমস্লা আনাইতে নিশ্চয়ই অনেক 
বৎসর লাগিয়াছিল। বাড়ীটা নির্াণ করিতেও কম দিন লাগে নাই। বহুলোক 
খাটিয়! বহু বৎসরে এরূপ একটা বাড়ী নির্মাণ করিতে পারে.। বাড়ীটার গঠন 
প্রণালী অনেকটা দুর্গের ধরণে । ছুর্গের উদ্দেশ্েই ইহ! নির্মিত হইয়াছিল বলির! 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহার ছুইটা দ্বার। সদর দ্বারটী খুব উচ্চ খিলান, 
পশ্চাৎ দ্বার অনেক নীচু । ইহার নিয্নতল সমন্তই খোলা । স্তম্ভের উপরে 
বাড়ীটা দড়াইয়। আছে, সুতরাং সমস্ত নিয়তলটাকে একট প্রকাণ্ড হল 
বলিলেই চলে। আমি তাহার এক প্রান্ত হইতে অতি উচ্চৈঃশ্বরে ইংরেন্রীতে 
“সভাপতি মহাশয় ও ভদ্র মহোদয়গণ !” এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিয্লা- 
ছিলাম, অপর প্রান্ত হইতে আমার সঙ্গীর বন্ধুগণ বহুদূরের শব্দ যেরূপ 
শোনা! যার সেইরূপই শুনিতে পাইয়াছিলেন। কলিকাতার টাউন 
হুল অপেক্ষা এ হুলটী কিছু বড় হইবে বলিয়াই মনে হয়। একটা 
প্রশস্ত সিড়ি দিয়! ছাদের উপর উঠা গেল। ছাত ঘোর অরণ্যময়। 
সঙ্গীয় লোকের! বলিল ছাত এখন সর্প ব্যান্তরের আবাসভূমি হুইয়াছে। 
আমর! ছাতের উপর ছুই চারি মিনিট দীড়াইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করি- 
লাম। ছাদের উপরে নাকি একজন শ্্রীলোক ফকীর থাকিত্বেন। অনেকে 
তাহাকে সিঁড়ির উপরিষ্থ চিলাকোঠায় হতিপূর্কে অনেকবার ধানরত 
দেখিয়াছে। আমরা তাহার দর্শন পাইলাম না। উপরের কিছুই দেখা গেল 
না। একে নিবিড় বন, তাহাতে আবার সর্প ও ব্যাপ্রের কথ! গুনিয়াই চক্ষু 
স্থির হইল। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া নীচে নাষিয়া আসিলাম এবং 
পশ্চাৎদিকের অপ্রশত্ত ও অনতি-দীর্ঘ দ্বার দিয়া নিকটবর্তী দীধীট। দেখিতে 
গমন করিলাম | এ ৰাঁড়ী হইতে দীঘীর নিকট যাইতে আমাদের ২৩ মিনিটের 
. ছমধিক লাগিল না। এটাকে “ঘোড়াদীঘী” বলে। “ঘোড়াদীঘী” নাম 
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শুপিয়াই আমার মনে হুইল, নিশ্চয়ই এই প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে টসনিক পুরুষের! 
থাকিত এবং তাহাদের অস্বাদি মান করাইবারজন্ত এ দীধীটা কাটান হইয়া- 
ছিল। গোরস্থানের সন্মুথে যে দ্দীঘীট! দেখিয়া! আসিয়াছিলাম, “ঘোড়াদীঘ্বী” 
তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। “ঘোড়া দীঘীর” জল দেখিয়া! আমর! অবাক হুই- 
লাম, এরূপ পরিফার জল পাড়াগেঁয়ে দীঘধী পুষ্ষরিণীতে আমি অল্পই দেখিয়াছি । 
দীঘীটার অধিকাংশ বনজঙ্গলে আবৃত হইয়া আছে। সম্ুখের দিক অনেকট? 
পরিষার। আমর! যখন ঘোড়াদীঘীর নিকট গেলাম, তখন হুইটা চণ্ডাল স্ত্রীলোক 
স্নান করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমরা সেখান হইতে সরিয়া যাইতে- 
ছিলাম, কিন্তু তাহার! শীন্ব শীত্র আমাদিগকে দীঘী দেখিবার স্থবিধ! করিয়! 
দিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, দীঘীতে অনেক কুস্তীর আছে। আমর! "আর 
আয়» করিয়া ডাকিবাম'্র একটা কুস্তীর মাথা তুলিয়। ঘাটের দিকে আসিতে 
লাগিল। কুস্তীর যখন ঘাটের অনেকটা কাছে আসিয়াছে, তখনও স্ত্রীলোক 
ছুইটীর মধ্যে একজন জলে পা দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা 
তাহাকে পারে উঠিয়া! দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলাম; কিন্ত সে একটু 
হাসিয়! বলিল, “এ কুমুর কাহাকেও কিছু বলে না” তখন অপর স্ত্রীলোকটা 
কুস্তীরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “ওরে তুই আসিদ্নে, বাবুর তোর 
জন্য কিছুই আনেন নাই, মিছামিছি ডাকছেন |” আশ্চর্য্য বাপার ! কুস্তীর 
আর অগ্রসর হইল না। যতদুর আসিয়াছিল, তত দূরেই মাথা জাগাইর়া 
রহিল। নিরাশার কথা শুনিয়া বুঝিবা বেচারার আর পা! চলিল না। আমর 
কুম্তীরকে সেই অবস্থায় রাখিয়। ৭৭ গ্রস্বজ বিশিষ্ট বাড়ীতে আবার ফিরিয়! 
আসিলাম এবং আর কিছুকাল এদিক ওদিক্‌ দেখিয়! গাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম 
এবং বাঁধেরছাট ফিরিয়া! যাইবাঁর সময় গাড়ীতে বদিয়! সকলেই নীরবে গ্ভীর- 
ভাবে “থাঞ্জেআলীর” বিষয়ে চিন্তা করিতে লাঁগিলেন। 

শ্রীজীব গোস্বামীর জীবন-বৃত্তান্তে "পীর আলীর্থার” সমাধি মন্দিরের উল্লেখ 
আছে। এই পীর আলিখাই পীর খানজাহান আলী তাহাতে আর কোন সংশয় 
নাই। এই জীব গ্রোস্বামীর পিতৃপিতামহের কাটোয়! ও বরিশাল জেলার অন্তর্গত 
চন্ত্রদবীপে বাসস্থান ছিল। তাহার! জেলা বর্দমানের অন্তঃপাতী কাটোয়া 
হইতে বরিশাল জেলার অন্তর্বর্তী চন্্রত্বীপে যাইবার সময় বর্তমান বাগের- 
হাটের নিকটবর্তী ফর়তাবাদে বিশ্রাম করিয়৷ যাইতেন। ফয়তাবাদেও তাহা" 
দের বিশ্রাম বাড়ী ছিল। এই ফয়তাঁবাদই *ণীর খানজাহান আলীর” ক্ষত 
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নগরর। বকম্যান সাহেব নান! প্রদেশীয় মুদ্রা ও সমাধির উপরিস্থ পারস্ত ও 
আরব্য অক্ষরে লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলি বিশ্লেষণ করিয়া মুসলযানদিগের 
রাজত্ব কালীন অনেক স্থানের এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্বাস্ত নিরূপণ 
করিয়াছেন। তিনি পীর খাঞ্জেআলীর সমাধি মন্দির প্রভৃতির ভগ্রাবশেষ 
দেখিয়া! এই বিধ্বস্ত নগরকে “কালীফয়তাবাদ” নাম দিয়াছেন । উভয় জীব 
গোম্বামীর জীবন চরিতে ও বকম্যান সাহেবের বিবরণে যশোহরের অন্তর্গত 
ফয়তাবাদ বা কালীফয়তাবাদের নামোল্লেখ আছে । 

জীব গোস্বামীর পিতৃপুরুষেরা ফদ্নতাবাদে অবন্থান করিতেন । জীব- 
গোস্বামীর পিতৃপুরুষদিগকে ছাড়িয়! দির। শুদ্ধ জীবগোম্বামীকে ধরিয়া! হিসাব 
করিলেও ফয়তাবাদ নগর প্রায় ৪**শত বতসরাবধি প্রতিষিত, ইহার 
বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয় যায় । জীবগোম্বামী শ্রীশ্রী  চৈতন্তপগ্রভৃূর সমকাল- 
বর্তীলোক। তবে তিনি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। 
মহাপ্রভু ১৪৫ ৫ শকে মর্ত্যলীল! সংবরণ করেন। অতএব মহাপ্রভুর তিরো- 

ভাব হইতে গণনা করিলেও বর্তমান ১৮১৭ শক পর্যযস্ত ৩৬২ বৎসর হম্ন। 
 সেষাহা হউক পীরখানজাহানআলীর এঁতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না| 
ফয়তাবাদ নগরেরও কোন বিশ্বাসযোগ্য এতিহাসিক বৃত্বান্ত প্রাপ্ত হওয়। 
বড়ই কঠিন ব্যাপার । বাগেরহাট মহকুমার কাননগে মহাশয় গবর্ণমেন্টের 
কাগজপত্র খু'জিয়া এ সন্বন্ধে যাহা! অবগত হইয়াছিলেন, অনুগ্রহপূর্বাক 
লেখককে তহিষয়ে কিছু কিছু বণিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, খানজাহান- 
আলীর বর্তমান কীর্তি সকল রক্ষা করিবার দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ি- 
পাছে । গবর্ণষেপ্ট দ্থান্জাহানআলীর” বর্তমান অবস্থা! সম্বন্ধে একবার 
বিস্তারিত বিবরণ চাহিয়াছিলেন । তদনুসারে বাগেরহাটের ডেপুটা মাজিষ্রেট 
কাননগে। মহাশয়কে তথায় পাঠাইয়া ইহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণ- 
মেন্টে রিপোর্ট করিয়াছেন । 





সংসার ও ধর্ম । 


. সংসারের সহিত ধর্শের সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের নানাকপ উদ্বর প্রদত্ত 
হইয়াছে । উত্তরগুলিকে সেটায় নিয়লিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
স্বাইতে পারে। 


আক্টোবর, ১৮৯৫ । সংসার ও ধর্পা ৫৪১. 


১। সংসারের সহিত ধর্মের কোঁন সম্বন্ধ নাই। ধর্মসাধন করিতে 
হইলে সংসার একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে । সাংসারিক কার্ষ্যে 
লিপ্ত থাকিব অথচ ধর্দলাভও করিব, ইহা হইতে পারে না । যেখানে সংসা- 
রেক শেষ, সেইখানে ধর্দের আরম্ত। 

২। সংসারে থাকিয়াও ধর্মসাধন হইতে পারে । সংসার ধর্মের বিরোধী 
নছে, বরং সহায়। কর্দক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে 
ধর্দজীবনের সুচনাই হয় না । 

৩। সংসার পরিত্যাগ করিয়। ধর্মসাধন অর্থশূন্ত কথা। এককে পরি- 
ত্যাগ করিয়। অপর থাকিতে পারে না। বাসুশূন্ত স্থানে উড্ডয়ন যেরূপ 
অসম্ভব, দেশকে (5806) অবলম্বন ন! করিয়া জমণ যেমন প্রলাপবাক্য, সেইকধপ 

সংসার পরিত্যাগপূর্ধক ধশন্মসাধন আকাশ-কুস্থম মাত্র । সংসার ধর্ের 
বহির্বিকাঁশ, ধর্দ সংসারের আস্তরিক শক্তি । 

এতস্ডিন্ন আরও অনেক প্রকার মত রহিয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে সেই 
সকলের উল্লেখ নিপ্রয়োজন। বিশেষতঃ সকল গুলিকেই একটা ন! একটার 
অন্তভূত করা যাইতে পারে । বাহার! বলেন সংসার ও ধর্ম পরস্পর বিরোধী, 
একের সহিত অপরের চিরশক্রতা, তাহাদের মতের বিস্তৃত সমালোচনা কর! 
আমার উদ্দেশ্য নহে। তাহাদের কথা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে 
পারে। এই প্রবন্ধে আমি যেসিদ্ধাতে উপনীত হইব, তাহা ছাড় আর বত 
প্রকার সিদ্ধান্ত আছে, তাহার সকলগুলিই ষোল আন ভূল, এমন আম্পর্থ। 
করিতে হইলে যে সমস্ত সদৃগুণ আবশ্তক, তাহার কিছুই আমাতে নাই। 
সত্যরাজোর দরজা খুলিবার একমাত্র চাবি আমার হাতে আছে, এমন 
আন্ফালন কোন সাহসে করিব ? তবে একটা কথা নিঃসংশয়ে বল! যাইতে 
পারে । সাক্ষাতভাবেই হউক, পরোক্ষভাবেই হউক, যে মত অসত্য, তাহ 
স্ববিরোধিতা দোষে ছৃষ্ট। "সংসার ধর্মের শত্রু" এই কথা! স্ববিরোধী কিনা, 
তাহা নির্ণয়ের সহায়তা করিবার জন্ত আমি কেবলমাত্র একটা প্রশ্ন 
করিয়া ক্ষান্ত হইব। সকলেই শ্বীকার করিবেন, সংসার ঈশ্বর হইতে প্রহ্থত 
ও তাহার সহিত নিত্যসন্বন্ধে যুক্ত। অল্প কথায় বলিতে গেলে, ঈশ্বরের 
সহিত আত্মার যোগ স্থাপন করা ধর্দনাধনের উদ্গেস্ত । এখন জিজ্ঞান্ত এই, 
যাহাঁয় সহিন্ভ ঈশ্বরের নিত্যযোগ, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও যাহা 
ভিষ্টিতে পায়ে না, এশী শক্তি হইতে যাহার উৎপত্তি) ঈশ্বরের সহিত যান- 
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বাস্মার যোগস্থাপনের পক্ষে তাহ! কেমন কগিয়া অস্তরাক়্ হইতে পারে ? 
সংসার যদি ঈশ্বরের প্রকাশ হয়, তবে তাহা মানবাস্মাকে ঈশ্বরের নিকটে 
ন! আনিয়া কেমন করিয়া তাহা হইতে দূরে ফেলিবে ? এক্ষণে আলোচ্য 
বিষয়ের অবতারণ! করা যাউক। ধর্মের ছইটা দিক আছে। একটা 
ভাঁবের দ্রিক-_অন্তরের দিক ; আর একটা বাহিরের দিক অর্থাৎ কার্যের দিক । 
বল! বাহুল্য কার্ষ্যের দিক পরিত্যাগ করিলে, ধর্ম একেবারে লোপ না 
গাইলেও নিতাস্ত অসম্পূর্ণ হইয়। পড়ে। অনুষ্ঠান নাই, উল্লেখযোগ্য এমন 
কোনও ধর্ম নাই। ধর্মানুষ্ঠান ধর্মের প্রধান অঙ্গ । 

এখন প্রশ্ন এই, ধর্মাহুষ্টান কাহাকে বলে? কোন্‌ কারধাগুলিকে 
ধর্্ানুঠান নামে অতিহিত করা যাইতে পারে ? ধর্মনকার্য্য সাংসারিক ক্রিয়া- 
কলাপ হইতে স্বতন্ত্র না এক? গ্গ অনেকে হয়ত বলিবেন, সংসারে 
যেসমস্ত নির্দিষ্ট কার্য্য আছে, তাহা ছাড়া ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কতক- 
গুলি কর্তব্য আছে, সেই সকল কর্তবোর সমষ্টিকে ধর্ম্ানুষ্ঠান বল। যায় । 
এ কথা সত্য হইলে ধর্দানুষ্ঠান সাংসারিক কাধ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয় 
পড়ে । এ মতের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ ভাবে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি ন!। 
এমত সত্য হইলে আরও যে কথ! সত্য বলিয়! স্বীকার করিতে হয়, 
আঁমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিব । ঈশ্বরের প্রতি যদি মানবের “কর্তব্য” 
থাঁকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর মানুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 
তুমি যদি আন!| হইতে স্বতন্ত্র, সীমাবিশিষ্ট ব্যক্তি না হও, তোমার যদি কতক- 
গুলি স্তাধা অধিকার (11215 ) না! থাকে এবং তুমি ও আমি যদি এক 
সমাঁজভুক্ত না হই, তাহ! হইলে তোমার প্রতি আমার কোনও কর্তব্য 
থাকিতে পারে না। রাঁমের সঙ্গে যছুর যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত যদি তাহার 
ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ ন! হয়, তবে ঈশ্বরের প্রতি তাহার কর্তব্য আছে, এ 
কথা! বল| যায় না অল্প কথায় বপিতে গেলে, ঈশ্বরকে সনীম ও মানবাত্ম! 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে না করিলে, তাহার প্রতি আমাদের কর্তবা 
আছে, এ কথার কোনও অর্থ থাকে না। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাঁজ 
দ্বৈভবাদীদিগের (196155 ) মত কেহ বলিতে পারেন, ঈশ্বর জগৎ ও -মাঁন- 
,.* মানুষ ন্ব ইচ্ছা্স বত প্রকার কার্ধও করিতে পারে, তাহার সকলগুলিকে জাশি 
“সাংসারিক কার্ধ7” এই নাজ শ্রাান করিতেছি না। যে সকল :ক্কার্ধ্য বডি উড়ে 
তাহাই প্রকৃতপক্ষে সংসারের কার্য । 


অক্টোবর, ১৮৯৫1] ংসাঁর ও ধর্ম ৫ 


বাত্মা হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্। তিনি কেবল জগৎ সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়! দিয়-. 
ছেন, তাঁহার গন্ধ জগৎ আপনা আপনি কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মান্থুসারে 
চলিতেছে । ধিনি এ গ্রকার মতাঁবলম্বী, তিনি বলিলেও বলিতে পারেন, 
ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে। কিন্ত ধিনি বিশ্বাস করেন, 
ঈশ্বর জগতের প্রাণ, মানবাত্মার সহিত তাহার বস্তগত কোনও পার্থক্য 
নাই, জগৎ তাহারই বাহ প্রকাশ, এক কথায় যেনি একমেবাদ্ধিত্ভীয়ং ব্রচ্ধ- 
ভিন্ন অপর কোনও পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহার লরি 
ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য অর্থশূন্য কথ!। | 

তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার কর! গেল, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের 
কর্তব্য আছে । সেই সকল কর্তব্য কি? কেহ হয়ত বলিবেন, ঈশ্বরের 
উপাসন। করিলেই তাহার প্রতি আমাদের কর্তব্যসাধন করা হইল । বেশ 
কথা । পূর্বেই বল! হুইয়াছে,ধন্ম্বের একট। আত্যস্তরিক দিক আছে। উপাসন! 
ধর্মের সেই ভিতরের দিক; কিন্তু ধর্মের ভিতরের দিক থাকিলেই যথেষ্ট 
হইল না। ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করিলে ধর্ম নিতান্ত অঙ্গহীন 
হইয়া পড়ে। অধিকন্ত বাহির পরিত্যাগ করিলে ভিতরেরও অস্তিত্ব লোপ 
পায়। তাহা ছাড়া উপাসনাকে--আত্মার সহিত পরমাজ্মার অচ্ছেদ্য যোগ 
উপলব্ধি করাকে “কর্তব্যকার্যয* বলা কতদূর সঙ্গত, চিন্তাশীল পাঠক বিবে- 
চনা করিয়! দেখিবেন। 

যাহাদিগকে “ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য” এই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে, 
যদি এমন কতকগুলি নির্দিষ্ট অনুষ্টান না থাকে,তাহ। হইলে,ধর্পের সহিত সংসা 
রের পার্থক্য কি রহিল ৪ সংসারযাত্র। নির্বাহ করাই কি তবে ধর্ম? রি 
দিয়! দেখিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে, ধর্মের সহিত সংসারের বাস্ত- 
বিকই কোন গ্রভেদ নাই। কর্তবাপরায়ণ হইয়া আপন আপন অনুষ্ঠিতব্য 
কাধ্য সম্পাদন ভিন্ন ধর্দসাধনের অপর কোনও পথ নাই। চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, সংসার ধর্মের সর্ধগ্রধান অঙ্গ । পরিবারে 
ও সমাজে অবশ্ত কর্তব্য কার্য্গুলিকে দি বাদ দেওয়া যায়, তাহা! হইলে 
ধর্শের কতটুকু অবশিষ্ট থাকে ?. ধর্শানুষ্ঠান ব্যতীত ধর অনম্ভব, এ কথায় 
বোধ হুয় ফেহ আপত্তি করিবেন না। ধর্থানুষ্ঠানের অর্থ ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য 
সাধন নহে, এর.কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঈশ্বয়ের প্রতি আমাদের কর্তব্য 
থাকিতে পায়ে না। আতএব ধর্পধনুষ্ঠান ও .সংসারধর্্ম প্রতিপালন একই 

হ 


৫88. | দাসী [৪র্থ ভাগ্ব,১ম সংগা! ॥ 


বন্ধ, এ কথ! মানিতেই হইতেছে । যদি কেহ আপত্তি কত্েন, ভাহা হইলে, 
ঈশ্বরের 'প্রতি কর্তব্যও নহে, সংসারধর্দ-গ্রতিপালনও নহে, এরূপ ধর্থ্ানুষ্ঠান 
আছে, ইহা! প্রতিপর করার ভার তাহার উপর | ধর্মের বাহিরের দিকের-- 
অনুষ্ঠানের দ্রিকের সহিত সংসারের কোনও পার্থক্য নাই। ধর্মাহুষ্ঠান ভিন্ন 
যুদি ধর্ম অসম্ভব হয় ও ধর্্মানুষ্ঠান ও সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ যদি একই 
বন্ধ হয়, তাহ! হইলে সংসার ও ধর্ম অবিভাজ্যরপে পরস্পরের সহিত নিত্য 
সংযুক্ত এ কথা প্রমাণিত হইতেছে। জংসার ধর্শসাধনের ক্ষেত্র নহে, 
ধর্মের বহির্বিকাশ। | 

_ সাঁহারা সংসারের সহিত ধর্মের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বাপন করিতে দেখিয়া, 
আমি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক এন্ধপ সন্দেহ করিতেছেন, তাহাদিগকে নিশ্িস্ত 
হইতে অনুরোধ করি। আমি পূর্বেই বলিয়্াছি, ধর্দের একটা ভিতরের 
দিক আছে। বাহির ছাড়া ভিতর থাকে না, ভিতর ছাড়া বাহির থাকে না, 
ইহাই আমার একমাত্র বক্তব্য । সংসার ভিন্ন ধর্ম হয় না, এ কথা শুনিয়া 
বাহারা.আমার উপর বেজায় চটিয়৷ গি্নাছেন, যদি তাহাদিগকে ধর্ম ভিন্ন 
প্রকৃত পক্ষে সংসার হয় না, এই অবশিষ্ট কথাটুকু বলি, তাছা হইলে কিঞ্চিৎ 
অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইব কি? ধর্ম ভি সাংসারিকত। থাকিতে পারে, 
কিন্ত সংদার থাকে ন৷। ব্রহ্ধনিষ্ঠ গৃহস্থ ও বিষয়াসক্ত গৃহস্থের মধ্যে আকাশ 
পাতাল ব্যবধান। আবার সংসার ভিন্ন গেরিক বসন থাকিতে পারে, অশ্রু, 
ুচ্ছণ, ভাবের তরঙ্গ থাকিতে পারে, কীর্তন, উল্লক্ষন, চীৎকার, বক্ষ তামরী 
উপাসন!, প্রভৃতি থাকিতে পারে কিস্তি ধর্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম সর্ববা- 
ঘয়বসম্পন্ন। কাস্তিপূর্ণ জীবস্ত দেহের সহিত কম্কালের যে প্রভেঘ, সংসার- 
যুক্ত ধর্ম ও সংসারবিবর্জিত ধর্খের (?) মধ্যে সেই প্রভেদ । 

. দৈনন্দিন জীবনের অবশ্ত কর্তব্য কর্ম সমূহ পরষ ধার্মিক মহান্বনের 
নিকট নিতান্ত হেয় রোধ হইতে পারে, কিন্ত ঈশ্বরের দিক হইতে দেখিলে 
সেইগুলিই ধর্শানুঠানে পরিণত হয়। বিশ্ব ব্রক্মাণ্ডে প্রকাশমান একমেঝ1- 
দ্বিতীয়ং বর্গের সহিত আপনার অচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি করিয়া! ও আপ- 
নাকে ভীহারই কার্ধ্যমম্পাদনের বন্ত্স্বরূপ জানিয়া সংদারের যারতীয় 
কর্ধানু্ঠানই প্রকৃভ ধর্দদলাধন। জগৎকে অড়পিওযাত্র মনে কর ও ঈশ্বরকে 
ইহা! হইতে দুরে রাখিয়া! দাও, অহং জ্ঞানে শ্ীত হুইর়। আপনাকে ঈশ্বর 
 হুইতে সম্পূর্ণ স্বত্ত্র স্বাধীন জীব মনে কর, নিঙ্দ্কত্ভ কার্ধ্য মূহের মহিত 


অক্টোবর, ১৮৯৫ |] সংঙগার ও ধন্ম ৫৪৫ 


বিশ্বযস্ত্র ও বিশ্বগ্রাণের নিগুঢ় ও অনতিক্রমনীয় সম্বন্ধ বিশ্বৃত হও, * 
তোমার সংসারধর্্ প্রতিপালন শু সাংসারিকতায় পরিণত হইবে । আবার 
সংসারকে দূরে ফেলিবার চেষ্টা কর, সমাজ ও পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই 
যে সকল কর্তবা-পাশ দ্বার আবদ্ধ, সেই সকলের প্রতি অমনোযোগ. প্রদর্শন 
কর, তোমার ধর্দ্সাধন পণুশ্রমে পরিণত হইবে । তুমি আপনিও প্রতারিত 
হইবে, অপরকেও প্রতারিত করিবে । ছুইভারে দেখিলে একই জিনিষ ছুই- 
রূপ দেখায়। যে সকল সাংসারিক কার্ধ্য শুদ্ধ সংসারের চক্ষে দেখিলে' 
সাংসারিকতার আকার ধারণ করে, সেই সকল কাধ্যই সমগ্রের (1১০1৪)-- 
ব্রক্ষের দিক দিয়া দেখিলে ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলে 
বোঁধ হয় বিষয়টা পরিষ্কাররূপে বোঁধগম্য হইবে। একটা সুন্দর গোলাপ 
দেখিয়া! কবি মুগ্ধ হইয়! যাইতেছেন, আর নীরসপ্রাণ কবিত্শুন্ত কোনও 
ব্যক্তি গোলাপ ফে কতকগুলি জড় পরমাণুর বিশেষ প্রকার সমষ্টি ভিন্ন আর; 
কিছু, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না। ছুই জনে একই জিনিষ 
দেখিভেছেন, কিন্ত দেখিবার তারতম্য আছে। কবি বাহা দেখিতেছেন, 
তাহা অপেক্ষা! কিছু কম অপর ব্যক্কির নয়নগোচর হইতেছে, এ কথ! 
বল! যাঁর না । কিন্তু কবিযে চক্ষে দেখিতেছেন, অপর ব্যক্তি সেই চক্ষে 
দেখিতেছেন না। কিন্তু কবি যে ভাবেই দেখুন ন1| কেন, ভ্রষ্টব্য পদার্থ তাহার 
সন্মুথে থাকা চাই। গোলাপ ফুলটিকে যদি নষ্ট করিয়া! ফেল! যায়, তাহ! 
হইলে কবির কবিত্ব কোথায় থাকে? সেইরূপ সাংসারিক সংসারকে ষে 
ভাবে দেখেন, ধার্মিক সেই সংসারকেই আঁর একভাবে দেখেন। কিন্তু 
সংসারকে যদি দুরে অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে ধার্দ্িকের ধর্শ 
কোথায় থাকে ? 
ফল কথা এই, সংসার ধর্মের শক্রও' নহে, ধর্মসীধনের ক্ষেত্রও নছে, 
কিন্তু ধর্শের বহির্ব্বিকাশ । সংসার পরিত্যাগ করিয়। ধঙ্শসাধন কর! যেমন 
সম্ভব, দেহত্যাগ করিয়া প্রাণধারণও তেমনি সম্ভক। জনসাধারণের এমনই 
আশ্চর্য্য ধাপ্ষণা যে গভীর মহাসমুদ্রের অতলম্পর্শ পাদদেশ, হিমালয়ের 
অতুযুচ্চ শৃঙ্গ ও চন্ত্রতারকাশোভিত নীলাকাঁশের সীমা অতিক্রম না করিলে 
দ্ধের দর্শন পাওয়া যাক্স না। খাহাকে পাইবার জন্ত দিগৃদিগন্তে হস্ত 





রঃ ক যর কথা এরূপভাবে ব্যবহার কর! উচিত নহে। ইংরাজী গস, শ শব্দের 
টিক বাঙ্গালা মনে না গড়াতে অগত্! "্যস্র” শখ বাহার করিলাম ! 
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প্রসারগ করিতেছি, তিনি চক্ষে সন্বুথে রহিয়াছেন, অথচ দেখিতেছি ন1 
ফিনি জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ' পর্ধ্যস্ত সকল কামের প্রাণম্বরূপ হইয়। 
আছেন, ভীহাকে মৃজ্ছ1.ও.উচ্ছাসের ক্ষণিক নুখসন্ভোগের কাল ভিন্ন অপর, 
সময্বে- চিনিতে পারিতেছি না! পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
জববনে বদি ঈশ্বরের দর্শন লাভ না! কর, তবে কোথাও তাহাকে দেখিতে 
পাইবে না; কেন বৃথা কষ্ট করিয়া মর? অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, 
ধর্ম কি তবে এতই সহজ প্রাপ্য ? তমার উত্তর এই-_-ধর্্ম এত সহজ প্রাপ্য 


বলিয়াই এত ছুল্লভ। 
| শ্রীহীরালাল হালদার । 


শান্তিনিকেতন । 


আশ্রমে বসিয়া! আছি। হাত কয়েক মাত্র পুষ্পফলে অবনত বুক্ষ সকল 
বিরাজ করিতেছে । তাহার পরে দিগস্ত-গ্রসারিত প্রান্তর । কোন দিকে 
ব৷.গ্রামের শ্তামল প্রান্তরেখা দেখা যাইতেছে, কোন দিকেবা তাহাও দেখা 
যাইতেছে না। এই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আমি একাঁকী বসির! আছি। 
প্রভাতের মলয়-বারুর মৃদুছিল্লোল আমাকে চামর ব্যজন করিতেছে। স্ুখ্য- 
কিরণ বিপুলচ্ছায় বৃক্ষের অস্তরাল হইতে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়। 
আমার শীতাপনয়ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সংসারের বিষময় কোলাহল 
প্রবেশ করিতে দাহুস করিতেছে না) বিহগকুল মধুধারা বর্ষণ করিয়! হাদয়- 
নিহিত দাবাগ্নি নির্বাণ করিতেছে । আশ্চর্য্য! এই প্রান্তরের মধ্যে আমি 
কি ক্ষুদ্র, কিন্ত সকলেই যেন আমারই সেব। করিতে ব্যন্ত। যখন সংসারের 
কোলাছলময় নগরে থাকি, তখন আমি আপনাকেই কত বড় ভাবি। সক- 
লেই চীৎকার করিতেছে ; আমি মনে করি যে আমার ন্ুকণ্ঠ হইতে একটি 
চীৎকারধ্বনি বহির্গত ন! হইলে, চীৎকারগুলি ঠিক সুস্বর হইতেছে না। 
সকলেই কার্য করিতেছে; আমি মনে করি যে সেই সকল কার্ধোে আমার 
হস্ত থাকিলে তাহা আরও অধিক সুসম্পন্ন হইত। কোলাহলের সংসারে 
আমি আপনাকে খুব বড় লোক ভাবিয়া সকলের সঙ্গে আমিও চীৎকার, 
করি! কোলাহলই বাড়াইতে থাকি, কমাইতে পারি না। কিন্তু এই আশ্র- 
'ষের নির্জনতার মধ্যে আপিয়া! আমিও মগ্ন হুইয়া গিয়াছি; আমার ক্ুত্রত। 
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ুঝিয়াছি; কোলাহল করিবার ক্ষমতাই হাঁরাইয়! ফেলিয়াছি। এই রে 
বাসে আমি আমার গ্ষুত্রভাও বুঝিয়াছি, আমার মহত্বও বুঝির়াছি। 
দেবদেব! এই বিশ্বমনিরে আসীন তোমাকে দেবতার] নিয়ত রী 
করিতেছে, "মধ্যে বামন মাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে 1”. 

আর তোমারি সেই জনস্ত জ্যোতির  বিস্কুলিলমানর 4 
সেবার জন্ত তোমারি আদেশে বিশ্বজগৎ নিয়ত চ্ষ্ট পাইতেছে। আমি 
যতটুকু জড়, ততটুকু ক্ষুত্র ; জড়শক্তি সকল অন্ধভাবে আমার সেই জড়- 
দেহের উপর বন্দ লাগাইতেছে ; আমার বলিবার ক্ষমত! নাই, আমার করি, 
বার ক্ষমতা নাই) জড়শক্তির অধীন হইয়াই এই জড়দেহকে চলিতে হইবে । 
আমি যতটুকু আত্মা, ততটুকু মহান্‌; এখানে জড়শক্তির কোন ক্ষমতাই 
খাটিবে না; আত্মা সেই জীবনের উৎস, শক্তির উৎস, প্রেমের উৎস পর- 
মাসীর নিকট হইতে অমৃত লাভ করিয়া থাকে । জড়দেহ থাকে থাক্‌, 
যায় যাক্‌; আত্মা, গর্ভস্থ শিশুর স্তায় বিশ্বজননীর গর্ভে বাস করিয়া অমৃতপানে 
পরিপুষ্ট হয়। 

সংঘর্ষণ ন! হইলে কোন পদার্থেরই অনুভব হয় না, ইহা! একটা বৈজ্ঞানিক 
সত্য। এই যে আলোক অনুভব করিতেছি, যদি না! ধুলি প্রভৃতি পদার্থ 
রাশির সহিত ইহার সংঘর্ষণ হইত, তবে ইহা অনুভব করিতে পারিতাম না। 
আমার বাহুতে যে বল আছে, অপর কোন পদার্থের সংঘর্ষণে বাধা না৷ পাইলে 
সেবল অনুভব করিতে অক্ষম হই। তেমনি কোলাহলময় সংসারে জড়- 
পদার্থের সহিত অধিক সংঘর্ষণ হয় বলিয়! সেখানে জড়-দেহপিণ্ডেরই অধিক 
অন্তব হয়, দেহপিণ্ডেরই কথা অধিক শুনিতে পাওয়া যায়-__সেখানে তাই 
দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত আত্ম-তত্ব উপহাসের কথা । কিন্তু এই নির্জন আশ্রমে 
জড়-পদার্থের সহিত জড়-দেছের তত সংঘর্ষণ হয় না, যত পরমাত্মার সহিত 
আত্মার। এখানে কাহাকেও ধাকা। মারিয়। নিজের পথ পরিষ্কার করিতে 
হয় না) পরের এহ্বরয্য দেখিয়া নিজের এরশ্বর্য্য বাড়াইতে ইচ্ছ! হয় না। 
এখানে আত্মা, বট! পারে জড়-দেহের সহ্তি সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, পর- 
মায়ার অতুল উশ্বর্ধেয আপনাকে দিবানিশি মগ্ রাখিতে চাছে। এখানে 
তাই জড়তত্ব কেহ শুনিতে চাছে না, আত্মতত্বই হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার 
করিয়া থাকে। পরমাত্মার সহিত ঘর্ষণ আত্মা আপনাকে আপনি 
দেখিতে পায়। 2. 
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_ভবৰকোলাহল দূরে ত্যাগ করিয়া! এই নির্জন জাশ্রমে ধ্যানচক্ষে আত্মতক্ক 
প্রত্যক্ষ কল্িয়া কত ন। নুখশান্তি ভোগ করিতেছি । এই টুকু সুখ শাস্তি 
দিবার জন্য প্রকৃতি আপনার ভাগার খুলিয়া! দিয়াছে । মানবাত্মাকে সুখে 
ত্বচ্ছন্দে পরিবদ্ধিত করিধার অন্ত ভগবান এই জগতের মহান্‌ দাসাশ্রম খুলিয়া- 
ছেন। প্রকৃতি তথায় সেবিক1; এই মহান্‌ আঁকাশ তাহার জলন্ত চুল্লী; 
কুর্ধ্য চন্দ্র তাহার ইন্ধন ; পৃথিবী ও পৃথিবীর ভ্তায় জীবজস্বর আবাসতৃমি অন্যান 
গ্রহ উপগ্রহ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহছ। এই দাসাশ্রমে যেমন জড়দেছের 
পুরি জন্য নানাবিধ ফুল ফল দিবানিশি গ্রস্ত বহিয়াছে, তেমনি আত্মারও- 
পুর জন্য প্রেম, দয়া প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ দিবানিশি সজ্জিত রছিয়াছে। 
হে দেখ! তোমার কি করুণা । আমরা পাপী তাপী দীন দরিদ্র হইলেও 
ভূমি আমাদিগকে নুখশান্তি দিবার কত চেষ্টা করিতেছ। আমর সকলেই 
অনাথ আতুর জন; অনাথ-নাথ তুমি, তুমিই দীনদয়াল। প্রেম, দান প্রভৃতি 
মমি উপকরণ পাওয়া যায় বলিয়াই এত কষ্টের সংসারও সময়ে সময়ে, 
শান্তিনিকেতন বলিয়া বুঝিতে পারি । এই মহান্‌ দাসাশ্রম প্রকৃতই শাস্তি- 
দিফেতন ; এখানে দ্বেখ, সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তোমারই সেব! 
করিতেছে । তবে আমরা যে অনেক সময়ে এই সংসারকে শান্তিনিকেতন 
বলিয়! দেখি না, তাহা আমাদেরই চক্ষের দোষ। আমাদের চক্ষু হইতে কুট) 
সরাইতে পারি না, আর এই জগৎ সংসাঁরকে শাস্তিহীন, অশ্স্তিপূর্ণ মরুভূমি 
বলিয়! চীৎকার করিতে থাকি । যতদিন হ্ছর্যা চন্ত্র গ্রহ নক্ষত্র উদিত হুইতে 
থাকিবে, যতদিন পুষ্পরাশি শ্গন্ধ বিস্তার করিবে, যতদিন ওষধি বনম্পতি 
সকল ফলগ্রে অবনত হুইতে থাকিবে, যতগ্দিন নদী সকল সুমিষ্ট জল প্রবা- 
হিত করিবে, এবং যতদিন প্রেম, ভক্তি, দয়! বাৎসল্য প্রভৃতি স্বীয় বস্ত 
ইহজগতে বিরাজ করিবে, ততদিন ইহা শান্তিনিকেতন থাকিবেই। যে 
জড়দেহের প্রতিবন্ধকতাঁয় এই শাস্তিনিকেতনের শান্ত ভাব অনেক সময়ে 
ধরিতে পারি না, না জাঁনি, সেই জড়দেহ হইতে মুক্ত হইলে কত শাস্তি লাভ 
ফরিব। হে গ্রাণময় | তুমি এই জড় শরীর বিচুর্ণ করিয়া দাও। আত্ম! 
ক শার্ত-ম্বরূপ নিত্যকাঁল দেখিয়া শাস্তি লাভ করুক। 

_খানব ! তুমিও বদি এই পৃধিবীকে শাস্তি-নিকেতন করিতে ইচ্ছা কর, 
উধে সেই পরমাত্বাকৈ' তোমার আদর্শ কর, তাহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত 
তোমার ইচ্ছা সঙ্সিলিত কর। ঈশ্বর এই জগতে সুখ শাস্তি দিবার জন্ত এক 
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অহান্‌ দাসাশ্রম খুলিয়াছেন, তু্ষিও সেই আধর্পে. তোমার ' উপযুক্ত. দাসাশ্রম 
খোল) তোমার সাধ্যমত অনাথ জাতুরক্পনকে আশ্রয় দাও । মহান্.আকাশ 
ঈশ্বরের ; আমর! তাহাকে আমাদের উপযুক্ত করিয়1 বলি ঘটাকাশ, পটা* 
কাশ। মহান্‌ দাসাশ্রম ঈশ্বরের এই জগৎ; আমরা আবার তাহারই মধ্যে 
এক একটী নীম কল্পন! করিয়৷ বলি, এই দাঁসাশ্রম এই দেশের, অমুক দাদা 
শ্রম অমুক গ্রামের, আর তৃতীয় দাসাশ্রম অমুক নগরের। কিন্ত সকল 
দাসাশ্রমেই মেই মছান্‌ দাসাশ্রমেরই আংশিক প্রতিমূর্তি দেখিতে পাই। 
মানব ! তুমি উৎসাহ পাওনা বলিয়া, প্রশংসা পাঁওন! 'বলিয়। দাসাশ্রম 
খুলিতে পরাত্মুখ হইও না। যখন দেখিব গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে 
দেশে, সকলেই অনাথ আতুরদিগকে, দীনদরিদ্রদিগকে আশ্রয় দিবার জন্ত 
প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিয়। লাগিয়াছে ; যখন দেখিব মন্ুষ্যদিগের মধ্যে দ্বেষ 
হিংলা লোভ চলিয়! গিয়! সাধুবৃত্তি সকলেই কেরল রাজত্ব করিতেছে, তখনই 
জানিব জগতে দাসাশ্রমের প্রভাব পূর্ণ বিস্তৃত; তখনই জ্বান্বিব ধরনীতে 
শাস্তি-নিকেতন পূর্ণ গ্রতিষ্ঠিত। 


বহিমচন্্র। 

স্বণালিনী-_মৃণালিনী বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দ্ধ্যবিষয়ক প্রথম উপস্থায় । 
এই থান হইতে এক নূতন ধার প্রবাহ্তি। পূর্বেই বলিয়াছি যে রঙ্কিম- 
চক্রের উপন্তাসগুলি প্রেমপ্রধান। দামান্ত কোনও লেখকের হস্তে পতিত 
হইলে পুনরুক্কিতে প্রেম অরুচিকর হইয়! দীড়াইত। কিন্তু বহ্ষিমচ্জ 
প্রত্যেকবার এই প্রেমকে নূতন নৃতন ছাচে ঢালিয়া নূতন. নুস্ধন মুঠি 
প্রস্তুত করিয়াছেন। কাজেই বৈচিত্রের জন্ত প্রত্যেক ফৃর্ঠিই মনোহর ; 
প্রত্যেক মুর্তিকে তিনি নৃতন নূতন সৌন্দর্যে সিঞিত করিয়। তুলিয়াছেন। 
এক হুর্্যালোক কতস্থানে কত তিন্নরূপ দেখায়, কিন্তু তাহা কখন বিরক্তিকর 
বলিয়া মনে হয় কি? প্রভাতে যখন মেঘের উপর সোনালি ছট! ছড়াইয়! 
পড়ে, তখন এক শোভা, মধ্যাহরে এক শোভা, ক্মাবার সান্ধ্য গগণে অদ্ুদ- 
মালার উপর সেই অন্তরবি রশ্মিরাশির খেলায় আর্‌ এক ফৌন্দরধ্য প্রকটিত 
হয়; বৃক্ষপন্ত্ে প্রতিফলিত সে কিরণের এক পোভা, আবার অনুধির, দিশাল 
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রক্ষে'তরঙে তরঙ্গে শতথণ্ডে ভগ্ন সে কিরথের জার এক শোতা। 'বন্ধি্- 
চজ€ প্রেমকে নেইরূগ নান! পোভার দেখাইয়াছেন । বিটি: আগে]- 
পান্ধ অত্যন্ত প্রেমগ্রধান উপস্তাস। 

:. স্ব্ণালিনী পাঠ. করিলে. প্রধানতঃ পাঁচটি চিত্র চক্ষের সম্মুখে; উপস্থিত 
ইডি জেনির বণালিনী, গিন্ধিজায়া, হেমচন্ত্রও পণ্ডপতি। তন্মধ্যে 
স্নোরমা চরিত্র একটি. যধুর কবিত1। ব্যাখ্যার কবিতার মাধুরী বুঝাইয়! 
দিবা সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। করিতার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যায় থাকে 
না, তাহ হৃদয়ে অন্থভব করিতে হয়। তাই মনোরমার চরিত্র কাহাফেও 
বুঝাইয়! দেওয়া! সহজ কার্ধ্য নহে; সে চেষ্টাও এথানে করিতে ইচ্ছা করি না! 

; নিস্ত ্ধ গভীর রজনীতে দুরাগত মধুর সঙ্গীতের ন্যায় মনোরমার চত়িত্র 
হৃদয়ে এক দ্গিগ্কতা ঢালিত্সা যায় । তাহার স্থতি অপনীত হইতে সময় লাগে। 
মনোরম! ছুই মূর্তিতে পাঠককে দেখ! দিয়াছেন ; এক সেই “কুস্ুম নির্িতা” 
বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুনী আর এক দেই “তেজোগর্বিশিষ্টা 
কুঞ্চিত ভ্রবীচিবিক্ষেপকারিণী+ প্রৌঢ় । প্রথম দর্শনে মনোরম! প্রহেপিক! 
বলিয়া! বোধ হয়; কিন্তু সরলতা এবং জ্ঞান যে পরস্পর বিরোধী নহে, তাহা 
বুঝিলেই মনোরমাকে আর প্রছেলিকা বলিয়! বোধ হইবে না। তাহা ভিন্ন 
মনোরমার অবস্থা একবার বিবেচনা করিয়! দেখ; সেই তেজস্থিনী বালিকা! 
যখন আপনার জীবনের আশ্চর্য্য ইতিহাস জানিতে পারিল, তবুও দেখিল 
বে স্ুথ তাহার প্রাপ্য সেন্ুখ হইতে সে কতদুরে, তখন তাহার অবস্থা 
ভাবিয়! দেখ।. সে আপনাকে রহস্তের কুদ্ছাটিকায় সমাচ্ছন্ন করিয় রাখিতে 
বাধ্য হই । যখন মনোরমা হেমচন্দরের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়। তাহার 
সহিত. কথ! কছিল, তখন যনোরম! বালিক1 ; যখন মনোরম1, মুণালিনীর 
মিথ্যা, কলঙ্ককাহিনী শ্রবণানস্কর ছেমচন্দত্রের বর্ষণোন্ুখ-অদ্ুদমালা-শোভিত্ 
অন্বরের মত মুখ দেখিয়া তাহার কাতরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমচন্ত্ 
বলিলেন,”কিছু না” তখন মনোরম! বলিল, “কিছু নাঁ-বলিবে না! ছি! ছি! 
বুকের ভিতর বিছা! পুযিবে 1” কিন্ত মনোরমা আপনার বুকে বিছ। পুযিয়া- 
ছিল, ছাহার নয়নে অশ্রু আসিল--এই মনোরম বালিক1 নহে | তাহার 
প্রেম সম্বন্ধীয় কথ শুনিয়া হেমচন্দ্র বিশ্মিত হুইয়! ভাবিয়াছিলেন,-“আমি 
ইহাকে একদিন. বালিক! .মনে করিয়াছিলাম 1” - কিন্তু হেমচন্ত্ের সেই 
সক গল্ভীক়.কখার যধধ্য.যনোরস-বলিল, “ভাই হেষচজ১. তোমার এ. জীন 
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ফিনের : চাজড়। ?* হেমচন্ত্র দেখিলেন বালির । পগুপতির ' মিকটেও 
তাছার-ছুই মূর্তি যখন “লেই রত্বপ্রদীপদীপ্ত.দেবীমন্দিরে, চক্্রালোঁক বিস্তী- 
সিত-দ্বারদেশে, মনোবমাকে দেখিয়া, পণুপতির হৃদয় উচ্ছবাসোনুখ সমুদ্রের 
সার শ্রীত হইস্ব! উঠিল, তখন এক মু্তি ; আর যখন যনোরমা পণুডপতিকে 
উপদেশ দান করে বা ভতদন! করে, তখন এক মুর্তি। যখন মনোরষা 
হেষচন্ত্রকে বলিল--"আজি তোমার শ্লেহের পাত্র অপরাধী হইগ্লাছে' বলিয়া 
তোমার ভালবাসা গিয়াছে? কে' তোমায় এমন -প্রবোধ দিল্নাছে ?”” 
আবার বলিল--“তুমি বালির বাধ দিয়া এই কুলপরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ 
রোধ করিতে পান্ধিবে, তথাপি তুমি পপ্রণপিনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও 
প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না ।” তখন বুঝিলাম- সে নর-স্ৃদক্গের 
সকল তত্বই অবগত ছিল । একবার “মোহিতা” মনোরমাকে মনে করিস 
দেখ, দেখিবে, তাহার হৃদয়ের গভীরতা অসীম, তাহার ভালবাস! অপরিমে় 
মে রমণীকুলের ভূষণ। মনোরম। যখন পশুপতিকে বলিল, “এ ঘর ছাড় 
ভোমার রাজ্যলাভের হুরাশ! ছাড় । প্রভুর অহিত চেষ্টা ছাড়। এদেশ 
ছাড়িয়া "চল, আমর1 কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার 
চরণ সেব। কিয়! জন্ম সার্থক কর্িব। যেদিন আমাদের আমুঃশেষ হইবে, 
একত্রে পরমধামে যাত্রা করিব । যদ্দি ইঞা! স্বীকার কর--আমার তত্কি 
অচল থাকিবে । নহিলে*_-সে বলিল, “নহিলে দেবী সমক্ষে শপথ করি- 
তেছি, তোমার আমায় এই সাক্ষাৎ, এজস্মের মত আর সাক্ষাৎ হইবে না” 
তখন দেখিলাম মনোরমার হৃদয়ের দৃঢ়ত!। ্মনোরনা প্রতিভার মানস- 
কুন্থম । যখন কুনুমনির্শিত। দেবীপ্রতিম! দেখিক্সা হেমচন্ত্র বুঝিতে পান্সি- 
লেন না, মনোরম! ' বালিক। না তরুণী, তখন হইতেই মনোরমার কবিতার 
আরম্ভ। আর সেই বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষচ্ছায়া. 
মর স্বচ্ছান্ধকারাবৃত বাপীকুলে স্বচ্ছান্বকারময় হৃদয় লইয়া মনোরমা-_তাই 
বণিয়াছি মনোরম! আদ্যোপান্ত একটি কবিতা । যাহারা রমণীবৃদয়ে নব- 
যৌবনোনম্মেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, বাহার কতকাংশেও মনোরমার স্তায় অবস্থা. 
পল্না। রমণীর ভাৰ অধ্যয়ন করিবার অবসর গা? তাহারা বির মনো- 
রম! ফেবল কবিকল্পনা নে! | 
. মৃণালিনীর চরিত্র স্ষিগ্ধ ও উজ্জলা। আরেশা এবং ডিলার বা 
মনোরম এবং গিরিজান্কায় একত্রীকরণ হ্ণাশিনী। সুপাপিনীয় হৃদয় প্রেমের 





: ধাসী ভে ভাগ,১ম সংখ্যা । 


লীলাতৃষি। গমের জন্ত রমণী ফতদু' করিতে পারে ই চয়িতে বন্িমচজ 
ভাহ! দেখাইয়াছেন। জীবনের শত আবর্তনেয বধ্য দিয়া, শত বাধাবি্গে্ 
উপর দিয়া প্রেম ফেমন করিয়া! সাগরসঙ্গমাভিলাধিনী শ্রোতম্বতীর মত 
বহি! ধায়, এই চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । মৃণালিনী প্রেমের 
উজ্দল চিত্র । মর্দপপীড়িতা, গ্রণযী কর্তৃক লাঞ্ছিতা, যাহার জন্ত -তিনি গৃ- 
ভ্যাগিনী হইয়া! দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন তাহার দ্বার! অপযানিত! 
মৃণাল্লিনী যখন বলিলেন ধে তিনি নিজেই হেষচজ্দ্রের ছুর্ববহারের কারণ-- 
বলিলেন, “সে আষারই দোষ, আমি গুছাইয়। সকল কথ! তাহাকে বলিতে পাকি 
নাই, কি বলিতে কি বলিলাম ।” তখন আমর! বুধিতে পারি না এই যুপালিনী 
দেবী কিমানবী! সেইখানেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ, সেইথানেই প্রেম 
তাহার পূর্ণমহিমার প্রকাশিত। মৃণালিনীর ভ্বদয়তরণী জীবনের “সকাল- 
বেলা” প্রেমতরঙ্গে ভাদিয়াছিল। তখন আশার পবন বহিতেছিল---মৃণ।- 
লিনীও ভাবিয়াছিল, “মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে ।” কিন্ত, “হেনকালে 
কালমেঘ উঠিল আকাশে”-_মাঁধবাচার্ষেযর আজ্তায় হেমচন্ত্র দূরে গমন করি- 
লেন, তখন মনে হইল, “কুলত্যঞ্জি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।” কিন্তু 
তখন আর ফিরিবার উপায় নাই। সেখানে কলঙ্কের কণ্টকতক্ক যাতনার 
ভূজঙ্গে বেষ্টিত। তখন কেবল ছুঃখ রহিল-_ 
| প্যাহারে কাগারী করি সাজাইয়! দিস্ক তরি 
সে কতু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে” 

নবকিশলরদলশোভিত| ব্রততীর উপর একটি অনাস্রাত প্রস্কুটো্গুখ 
কুম্থমের মত এই গ্রন্থধধ্যে গিরিজাত্ার চিত্র_কুস্থুমটি সৌনর্ধ্য বাড়াই 
তুলিয়াছে কিন্ত তাহার উপযোগিতা ও যথেষ্ট । “বঙ্ষিমচত্্র” লেখক বলিয়াছেন, 
শধিরছ-দুংখকাতক মর্্রপীড়িত। রাজরাশী মৃণালিনীর পার্থ মিলনলালসা- 
বর্তী আনন্দমন্নী তিখারিপী গিরিজায়া বড়ই সুন্দর শোভ1 পাইতেছে। যেন 
সির, অচঞ্চল, অগাধ সমুদ্রের পার্থ, একটি মধুরনািনী লীলামরী ভরঙ্গিনী 
ধিরাজজ করিতেছে। সমুত্রে করালকণিস্বিনীর ছায়া! পড়িয়াছে; ছুই একবার প্রবল 
বাযুতে তাহার তরঙ্গমাল! গভীর গর্জন করিয়! উঠিতেছে, কিন্তু তবু যেন 
শমুদ্ “সে আপনার বলে আপনি স্থির, আর তাছায়ই পার্খে একটি ক্ষ 
শ্রোতস্থিনী সুখমলরহিলোলে ' রঙ্জময়ী হইয়া তরঙভলে সানা 
কিরণ প্রতিবিদ্বিত করিয়া হাসিতে ছাপিতে বহিক্বা বাইতেছে |? এমন 
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স্ুত্বর সমাবেশ লচরাঁচর দেখ! যার না। এই বিকাশোন্ুথ নপিনীবৎ ষধুর 
হান্তমন়ী গিরিদায়। অনস্ত সৌন্দর্যের আকর স্বরূপ। প্রতিবার দর্শনে 
হৃদয়ে নব নধ সৌন্দর্য্যের ভাব জাগিয়া উঠে। . বিরাম্বিহীন অতৃত্ধ নক্পনে: 
আমরা সেই চিত্রের দিকে চাহিয়। থাকি--চাহিয়! চাহিয়া সকল ভুলিয়া! বাই, 
মন এক সৌনর্ধ্যরাজ্যে ভ্রষণ করিতে থাকে । কে গিরিজাক্মার মত পরকে 
আপনার ফরিতে পারে ? গিরিজায়ার কণ্শ্বরই কেবল মধুর. নছে, ভিখা- 
ঝিণীর হৃদয় তদ্পেক্ষাও মধুর । সে তাহার প্রেষষয় জয়ে হেমচন্্র ও 
ব্পালিনীর মিলনাশাকে বলবতী করিয়া তুলিয়াছিল, তাই সেই ফিলনের 
জন্ভ সে কফিন! করিয়াছিল? গিরিজায়! স্থরসিক!। দিগ্গজ চরিত্রাস্বগে 
বঙ্িমচন্ত্রের যে দোষ হুইয়াছে, গিরিজান্ার চরিত্রে তাহা! সংশোধিত ছট্‌- 
য়াছে, কারণ এখন তাহার ভাগ্ার শূন্ত নহে, তাহা পুর্ণ । তাই গিরিজামার 
চরিত্র বড়ই হুন্দর । | 

হেমচন্্র প্রেমিক । তাহার প্রেম রপজ মোহ নহে, তাহার লালসা 
কলুষিত নহে। তাহা স্বার্থপরতার গরলশ্বাসে বিষাক্ত নহে। তাহা স্বচ্ছ 
শ্রোতম্বতীর মত, তল পর্য্স্ত নির্মল ও স্ব; কিন্ত তাহার প্রবাহ ক্ষীণ 
নছে। ক্ষীণ নছে বলিয়াই বুঝি তিনি মৃণালিনীর মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী 
শ্রবণ করিলে তাহা এমন ভীষণ তরঙগময়, কুলপ্লাবিনী মূর্তি ধারণ করিয়াছিল । 
বীর-হৃদয় নান! উচ্চাশায় পূর্ণ ; কিন্তু প্রেম সে হৃদয়ের হুর্যযালোক, পৃথিবীর 
বক্ষে উচ্চ গিরির মত প্রেম সেখানে মহান্‌, মহ্মান্থিত। তাই বুঝি যখন 
তিনি হৃদয় হুইতে মৃণালিনীর স্থৃতি মুছিয়া ফেলিতে চাছিতেছিলেন, তখন 
দয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল । সেইনন্ত সেই সময়ের কথার থ্রস্থকার 
বলিয়াছেন, “তাহার হৃদয় মধ্যে যে ব্জনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল 
তাহাই দেখিতেছিলেন। সে রমনী তখনও জ্যোৎস্া! নহিলে তাহার 
উপাধান আর কেন? কেবল মেঘোদয়মাত্র । যাহার হৃদয় আকাশে 
ছন্ধকার বিরাজ করে, দে রোদন করে ন1।” হেমচন্ত্র যেব্যাপারের 
ব্যাপারি, তাহাতে ব্যাপারিরও কষ্ট যথেই, নছিলে কেন মর্ত্যাতনাপীড়িত 


| প্রা বটি ভট খা জি ফিরছু বহদেশ। | 
কাছ! মেরে কান্তবরণ, কাহা! রাজবেশ ॥ 
হিয়া পর রোগ পক্কজ, কৈনু'বতন তারি । 
.লোহি পন্কজ কাহ! মোর, কাহ! মল হামারি ॥” 


| ৫৫৪ সী [ঃর্ঘ ভাগ,১,ম সংখ্যা। 


যেখানে ভিন্ন ভির দিগগামী একাধিক অলশ্রোত মিলিত হয়, পরস্পরকে 
উদ্নতজাবে সকলে দ্দাঘেগে ঘাত শ্রতিধাত করিতে থাকে জলরাশির সেই 
ফেনিল কলকলনাদমুখরিত মিলনস্থল এক অনির্বচনীয় অশান্ত সৌনদর্যযা- 
গার হইয়। উঠে। মানব হৃদয়েও যখন একাধিক ভাব প্রবল হুইয়া উঠে, 
তখন সে হৃদয় এই মিলনস্বানের মত হয়। পণুপতির হৃদয় এইরূপ মিলন 
স্থল। সে হৃদয়ে মনোরমা-লাভ-লালসা, রাজ্য-লাভ-লালসা, বিষেক-ভাড়ন 
এইকয়টাই বড় প্রবল। কাজেই সেখানেও এক অশাস্ত সৌনদধ্য, একতীত্র 
উচ্ছদাস। সাধারণ সৌম্যশাস্ত সৌন্বর্যপ্রিয় পাঠকের নিকট এ সৌন্দর্য্য মধুর 
বোধ হইবে না--এ আবর্তে তাহার হৃদয় বিবশ হইয়া পড়িবে । কিন্ত সকল 
সৌন্দর্যযেই এক মধুরতা আছে; সকল সৌন্দর্য্য হৃদয়কে আনন্দিত করে। 
কবি কীটস বলিয়াছেন. £-- 
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সকল প্রকারের সৌন্দধ্যে বীহারা আনন্দান্ুভব করেন, তাহার! নিপুশ 
চিত্রকর বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্থন্দর চিত্রে যথেষ্ট মাধুরী দেখিতে পাইবেন, এই 
চিত্র হইতে যথেষ্ট আনন্দা্গুভব করিতে সমর্থ হইবেন। . এইরূপ বিপরীত 
দিগগামী আোতোবেগে মানব হৃদয় কিরূপ হ্ইয়া যায়, পপ্তপতির চকিতে তাহা 
যেরূপ দেখান হইয়াছে, তাহা সুন্দর । 
এরই গ্রন্থ মধ্যেও অসাধারণ ক্ষমতাবান চরিত্র আছে। কিন্তু এ চরিত্র 
সময় সময় অলৌকিক বলিয়া বোধ হইলেও একেবারে ছুজ্ঞের নছে। মাধবা- 
চার্যের অসাধারণ ক্ষমত| | তাঁহার আগমনে বিশ্মিত হ্মচন্ত্র এক স্থানে 
বলিয়াছেন, “কিন্ত আপনি-_-কামচর না অস্তর্ধযামী ?” 

মুশালিনীর ভাষা এবং গীত সম্বন্ধে ছুই চারিট! কথা না বলিলে বক্তব্য 
শেষ হয় না। মুপাপিনীর ভাষ! অনেকটা প্রাঞ্জল এবং মধুর; তাহার 
গীতগুলি অতীব মধুর । কবিতা! রচনায় যে বহ্ষিমচন্্র তেমন ক্ষমতাশালী 
ছিলেন না, তাছা বহুপূর্ব্বের প্ভারতী*্র সমালোচক তীহার ক বিতা-পুস্তক 
সমালোচনার সময় দেখাইয়াছেন। কিন্তু মৃণালিনীর সকল: সঙ্গীত গুলিই 
স্থানোপযোগী এবং মধুর। মৃণালিনীর মং ংশোধিত সংস্করণে লেখকের নাটক 
রচনার প্রয়াসের চেষ্ট! দেখা যার. .. 

কী ঘোষ। 





অবতার হিন্দ ব্যতীত অপর ধর্সেও আছে। কিন্তু হিন্দুর অবতাঁর যেমন 
ংখ্যায় অনেক এবং প্রকৃতিতে বিভিন্ন, তেষন অন্ত কোন ধর্ছের নহে। 
ধৃষ্টানের এক থৃষ্ট। বৌদ্ধের বুদ্ধের অবতার সংখ্যায় বহু হইলেও রকৃদ্ধিতে 
প্রায় এক, প্রায় সকলই ধর্ণ-অবতার। কিন্তু হিন্দুর অবতার ম্‌ 
্যায় এক, না প্রকৃতিতে এক। তাই অপরাপর ধর্মের অবতার-তন্বা- 
পেক্ষ! হিঙ্ধর্দের অবতারতত্ব অনেকটা জটিল। এই জটিল অবভারতত্ব 
গীতায় যেমন বিশদরূপে ব্যাথ্যাত, তেমন আর কোথাও দেখি না। 
তগবান্‌ কহিতেছেন £-- 
তূমিরাপোইনলে। বাযুঃ খং মনোবৃদ্ধিয়েব চ। 
অহঙ্কার ইতীরং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
অপরেরমিতবশ্থ্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাছে। হয়েদং ধার্ধাতে জগৎ॥ 
এতদৃযোনিনী ভূতানি সর্ববানীভুপধারয়। 
অহং কৃত্মন্ত জগতঃ গ্রভবঃ প্রলয়ন্তখ। ॥ 
মত্তঃ পরতরং নাস্তৎ কিঞ্িদিত্তি ধনগ্রয়। 
ময়ি সর্্বমিদং প্রোতং নুত্রে যপিগণাইব ! 
| (8161৬।৭ শ্লোক, সপ্তষ অধ্যায়) 

' পক্ষিতি, অপ. তেজঠ মরুত, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, আমার 
প্রক্কতি এই আটরূপে বিভক্ত । হে মহাঁবাহো!! ইহা কিন্তু অপর! (নিক্ষ্টা ) 
ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্ত একটি জীবস্বরূপ ( চেতনময়ী) আমার প্রক্কতি 
অবগত হও) যে প্রক্কৃতি এই জগৎকে রক্ষা! করিতেছে।-_সমুদায় ভূত এই 
ছিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা! জানিও। আমি গ্রৃতিমমেত জগতের 
উৎপত্তি ও লয় স্থান। হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে ত্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই 7 
হুত্রে মণিগণের ভ্তায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রধিত আছে।» 

তগবানের ছুই প্রক্কতি, এক অহঙ্কারাদিরূপে আইধা বিভ্তা, অপর জীব- 
ভূতা। এই ছুই প্রক্কৃতি হইতেই সর্ধভূতের উৎপত্তি। হৃত্রে যেখন মণিহার 
টির রাডা রনি, টিন রাজা নীরা না আরও 
বচ্চাপি র্ুডানাং বং ভা). 
ন সি শিবা ্ৎ টে তং চয়াচরদূ। : 
ভি (লোক, ১ম অধ) 


৫৫৬ |  ছ্ালী [থ ভাগ, ১,ম সংখা । 


“ছে অর্জুন, যাহ! সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ, ভাহ! আমি। যেহেতু 
আখি ব্যতীত হাহা খাকে, এন্ধপ চর ঘা! অচত্র রিযারিল ছাড়া আর 


কিছুই নাই )।* 
তিনি সর্বভূতের বীছ। বীজের বিবর্তনে বেষন গাছ, তাহার প্রকাশে 
তেষনি বিশ্ব। এ বিশ্বে তিনি ছাড়! আর কিছুই নাই। তিনি বিশ্বাবতার । 
কিন্তু বিশ্বের সর্বত্রই কি তিনি সমানভাবে প্রকাশিত ? 
বিদ্যাধিনয় সম্পন্বে ব্রাহ্মোণে গবি হত্তিনি | : 


গুনি চৈবশ্বপাকে চ পিতাঃ সমদর্শিনঃ 1 
(১৮:োক, এস অধ্যায়) 


*বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্ণে ও চণ্ডালে, গাভীতে, হুস্তীতে ও কুকুরে জানী- 
গণ সমদর্শী 1” 

পণ্ডিতের! গরু, হাতী, কুকুর, চণ্ডাল ও ব্রাঙ্ধণে সমদর্শী সত্য কিন্ত এই 
সমদৃষ্টি, সকলই ভগবওপ্রকাঁশ বলিয়।। গরু, হাতী,কুকুর বা চগ্ডালে নাই, 
তগবান শুধু ব্রাঙ্মগে আছেন, ইহা ভেদবুদ্ধি। এই ভেদবুদ্ধির অভাবই 
সমদৃষ্টির কারণ, প্রকাশের সমত1 সমদৃষ্টির কারণ নহে। নহিলে কেন 


ভগবান বলিবেন £-- 

আদিত্যানামহং বিুঞ্জোযোতিযাং রষিরংগুমান্‌। 

ময়ীতির্ধক্তামশ্রি নক্ষপ্রাণামহং শশী ॥ 

বেদানাং সামবেদোহশ্মি দেবানামশ্মি বাসষ2। 

_ ইন্লিয়্ানাং মনশ্চান্মি ভূতানামন্সি চেতন] ॥ 

কজাণাং শঙ্করশ্চ।শ্শি বিতেশো ষক্ষরক্ষস।স্‌ ! 

বহুনাং পাবকশ্চাশ্মি মের? শিখরিনামহষ্‌ | 

পুরোধসাঞ্চ মুখাং মাং নিদ্ধিপার্থ বৃহস্ণতিম্‌। 

সেনানীনামহং ক্ষন্দঃ সরসামশ্সি সাগরঃ ॥ 

মহযাঁধাং ভৃগুরহং গিয়ামাম্ম্যেকমক্ষয়ম্‌। 

জানা; জপযদ্গতাহন্দি-ছ্থাবরাণাং হিমালয়? | 

অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেব্যাঁধাঞ্চ নারদঃ। 

পন্ধরর্ধাণাং চিত্রয়খঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥ 
উদ্চৈশ্রেবসমশ্থানা: বিশ্ব বাঙ্গমৃতোক্তবম্‌। 

এররাবতং গজেজাণাং নরাপা্চ নরাধিপম্‌ 

| রঃ রং চর পু 

"বফীশাং বাহদেযোহশ্মি পাওবানাংধনঞয়ঃ। 
মুশীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবিনামুশনাঃ কবি; ॥ 
যৌনং টৈবাস্নি কব জানং জানবতামহং:। টি 
১৮:00 জেক। ২৭ মোক ৪৩৭৩৮ প্লোক ১ম অধ্যায় ...... 


অক্টোবর, ১৮৯৫1]: গীতোঁক্ত অবতাঁর-তত্ ৫৫ 


“সামি দ্বাদশ আদিত্যেস মধ্যে বিষণ, জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে কিরণশালী 
কুর্ধ্য, মরুতগণের মধ্যে মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্তর। আমি বেদ 
সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইক্জি়গণের মধ্যে মন এবং 
ভূতগণের মধ্যে চেতনা । আমি একাদশ ক্ষত্রের মধ্যে শঙ্কর, বক্ষরাক্ষসের 
মধ্যে কুবের, অষ্টবন্থুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্বতগণের মধ্যে তেরু। হে পার্থ, 
আমাকে পুরোহিতগণের 'মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়। জানিও; আমি 
সেনানীগণের মধ্যে কার্তিকের এবং স্থির জলাশয় সমুহের মধ্যে সাগর। 
আমি মহধিগণের মধ্যে ভূগ্ড এবং বাক্য সকলের মধ্যে এক অক্ষর অর্থাৎ 
৬ কার ; যজ্ঞগণের মধ্যে (অজপারূপ) জপধজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে 
হিমালয় । আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্ব, দেবর্ধিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধ 
মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলমুনি। অশ্বগরণের মধ্যে এবং 
গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমারে অমৃতার্থ ক্সীরোদমথনোভূত উচ্ৈঃশ্রবাঃ এবং 
রাবত জানিও ; মানবগণের মধ্যে আমারে নরাধিপ জানিও । 

খা সু ক নট 
আঁমি বৃষ্গণের মধ্যে বাস্থদেব, পাগুবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়;) আমি মুনিগণের 
মধ্যে বাস এবং কবিগণের মধ্যে উশনাঃ কবি (শুক্রাচার্ধ্য )। আমি 
দমনকারীদিগের নীতি, গুস্ৃগণের মৌন এবং তব্বজ্ঞানিগণের জ্ঞান ।” 
সাধারণ ভাবে সমগ্র বিশ্ব ভগবানের প্রকাশ হইলেও ইহার বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তি .ও বস্্রতে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। এই বিশেষ 
প্রকাশই তাহার বিশিষ্টাবতার। যেখানে রূপের বিশেষত্ব, সেখানে রূপ- 
'বিশিষ্ট, আর যেখানে গুণের বিশেষত্ব সেখানে টি উরি তাই 
ভগবান বলিতেছেন £-_ 


যদ্‌ যদ্বিভূতিমৎ সত্তবং নর ব1 
তত্ধদেধাবগচ্ছ ত্বং যম তেজোহংশ সম্ভবম্॥ 
(৪১ ক্পোক, ১* অধ্যায়) 


প্র্ব্যযযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, অথবা প্রভাব বলাদিগুণ-ছ্বার! সমৃদ্ধ যাহ! যাহা 
আছে, তুমি সে সমুদায়ই আমার প্রভাবের ঘ্ংশ সম্ভৃত জানিও।” 

অগৎ রূপগুণময় । এখানে আকাশে চাদ হাসে, প্রভাতে পাখী গায়, 
শীত্কাবসানে বসন্ত ফুলসাজে সাজিয়া দেখ! দেয় । মাহুষ রণে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে 
নৈপুণ্য প্রকাশ করে।: এই রূপগুণের .লীলাক্ষেত্র বলিয়াই জগৎ এত 
হন্দয়। বূপঞ্চণ জগৎ ও জীবের শোভা, জীবশেষ্ঠ মানবেরও শোভা। 


৫৫৮ “ক্গাদী, [* ভাগ)১০ম সংখ্যা । 


কিন্ত ধর্ম তাহার গ্রতিষ্ঠী। ..ধার্টিক লোকেরা! অনুয্যসমাজের, ভূষণ- 
স্বরূপ এ কথা সত্য নয়) তীছারা সমাজের প্রতিষ্ঠী-স্বক্প। এ ছেন 
ধার্সিকের! যখন নিধ্যাতিত, সমাজের ভিত্তি তখন সন্কটাপর। সমাজের 
এই জঙ্ষটে, ধর্দের এই গ্লানিতে ধর্্াবহ পাপনুদের অবতার স্বাভাবিক । তাই 
ভগবান কহিতেছেনঃ-- 


ও যা বা ছি বর মানি ভরবতি ভারছ। রা 
অভ্যুর্থানম ধর্মন্ত তদাত্মানং হৃজাম্যহম্‌ ॥ 
: পরিত্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায় চ দুক্ৃতাম্। 
ধন সংস্থাপনার্ধায় সম্ভবাষি যুগে ধুগে 
(৭1৮ প্লোক, ৪র্ঘ অধ্যায় ) 


ছে ভারত, যখন যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই 
আমি আবিভূ ত হই।» 
"্সাধুগণের পরিত্রাণ ও ছচর্থাীদিগের বিনাশ এবং ধর সংস্থাপন জন্য আমি 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।” 
ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ইহা! তাহার 
যুগাবতার। গীতার এই যুগাবতার সাধুদিগের পরিত্রাতা আর দুষ্কতদের 
বিনাশকর্তা । অধার্টিকদের বিনাশ করিয়া যদি র্শসংস্থাপন হ্য়, তাহ: 
তেই তিনি প্রবৃত । সমাজের ক্ষত অঙ্গ বিনষ্ট হয় ক্ষতি নাই, অবশিষ্ট 
সমাজ- শরীর রক্ষা হইলেই হ্ইল। এস্থলে ধর্ম বা 15%/ আসিয়াছে, প্রেম 
ব|. ৪:০৫ আসে নাই। প্রেমকে অগ্রাহ করিলে ফল আলিঙ্গন, ধর্ বা 
12, এর বিরুদ্ধাচরপের পরিণাম অভিশাপ। গীতায় দুষ্কতেরা৷ অভিশপ্ত, 
বিনাশের জন্ত চিত্রিত । ভগবানের শ্রীতি ছুষ্কতের প্রত্যাবর্তনের জন্য 
প্রতীক্ষা করিতে জানে না; নাধুদের লইফ়াই পরিতৃপ্ত। তাই ভগবান 
বলিতেছেন £-- ্‌ ূ 
 অধ্ধেষ্টা সর্ধবভূতানাং নৈতঃ করুণ এব চ। 
 নিশ্বমে। নিরহক্কারঃ সমদুঃখ সখঃ ক্ষমী ॥ 
: * সন্তপ্ঠ; সততং যোগী বতাত্মা দৃঢ়নিষ্চয়ঃ 
... ময্র্পিত মনোবুদ্ধির্ো। মে ততঃ স মে প্রিয়? ॥ 
_. যশ্নাস্লোছ্িজতে লোকালোকান্রোপ্বিজতে চ ষঃ। 
হর্ষ মর্ধ ভয়োম্বেগৈম্মুক্কো। যঃ স চ মে প্রিয়, 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনে| গতব্যখঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী বে। মন্তভ্ঞঃ স মে ্রিয়ঃ॥ 


বোম আধ্যতি ন ঘোঁ্টি ন শোচতি ন কাঞ্ষতি। 
- ০: খুজাগুভ পরিস্্যাসী ক্ককিমাদ্‌ বঃ ম ছে প্রিষ্বঃ ॥ 


অক্টোবর, ১৮৯৫৭]  গীতোক্তি অবতার তত ই 


 লঙ্গঃ শলৌ ঠ মিত্র চ. তথ! মানাপগানয্রোত। 
শীত হখছুঃখেযু সমং সঙ্গবিষ্পিতঃ ॥ 
ভুলানিন্দান্ততির্টৌনী সন্তপষ্টো৷ যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত: স্থিয়মতির্ভক্িদান্‌ মে প্রিয়োনয়ঃ ॥ 
. যেতুধর্পামৃতদিদং যথোক্তং পষুাপাসতে | 
শ্রদ্দধান! মৎপরম। ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া ॥ ্‌ 
(১৩প্লোক--২* প্লোক। ১২শ অধ্যায়) 


_ শপর্ষতৃত সম্বন্ধে অদ্বেষ্টী, মৈত্র এবং কপালু, মমতাহীন, নিয়হঙ্কার, 
দুখহ্‌ংখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদাসন্তষ্ট, সংঘতচিত, যোগী, মদ্বিষকে স্থির- 
লক্ষ্য ও আমাতেই অনবুদ্ধিসমর্পপকারী--( এরূপ)যে আমার তক্ত, তিনি 
আমার প্রিয় । ধাছা! হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয়না এবং ধিনি লোক হইতে 
উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, তয় ও চিত্বক্ষোভ হইতে 
মুক্ত, তিনিই আমার প্রিপন। সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদ।সীন 
( পক্ষপাতশুন্, ) চিন্তাশূন্ত এবং সংকল্পবিকলপশূন্ত যিনি আমার ভক্ত, তিনিই 
আমার প্রিয়। বিনি (প্রিয়বস্ত পাইয়া) হৃষ্ট হন না, (অপ্রিয় পাইয়।) 
ঘেষ করেন না, (ইষ্ট নষ্টে) শোক করেন না, ( অপ্রাপ্ত অর্থ) আকাঙ্ষা 
করেন না, এবং ধিনি পাপপুণ্য পরিত্যাী ও মঞ্তক্তিমান্, তিনি আমার 
প্রিয় । শক্ত ও মিত্র এবং মান ও অপমান একরূপ, শীতোঞ্ সুখহঃখে 
বিকারশৃন্ত, আসক্তিশৃন্ভ, নিন! ও প্রশংসায় সমভাবাপত্প, মৌনী, যাহা 
কিছুতেই সন্ধ্, বাসস্থানবিহীন, স্থিরচিত্ত, এভাদৃশ ভক্তিমান বাক্তি আমার 
প্রিয্ন। যাহার! উক্তবিধ এই অমৃতরূপ ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল 
মৎপরায়ণ সেই ভক্তগণ আমাক প্রিয় ।” | 

যে ধর্ানুষ্ঠান করে, শ্রদ্ধাশীল ও তগবৎপরায়ণ সে তে! প্রীতিপাত্র হই- 
বেই; কিন্তু যে অধর্্াচরণ করে, পাষণ্ড ও পাপাসক্ত, সে কি ভগবানের 
প্রীতির সীমার বাহিরে ? তবে তো সে প্রেম অপূর্ণ। ইহাতে ছু্টের দমন 
শিষ্টের পালন হইতে পারে, কিন্তু পার্পীর উদ্ধার সম্ভব নয়। এই হেতু 
গীতার যুগাবতাক গ্রেমাৰতার নয়। ফল কথ! স্ুষ্ঠকে রাখিয়া! অন্থুষ্থের 
কল্যাণ চেষ্টা, পথাকঢ নিরনব্বইটিকে ছাড়িয়া পথত্রাস্ত একটির অন্থেষণই 
থে ধর্মসংস্থাপনের প্রকুষ্ট উপায়, তখনও এ ধারণ! হত নাই । মনস্বী ৬বন্কিম- 
চঞ্জ হটতে আরম্ত করিয়া অনেকেই দীতোক্ত ধর্মকে হিনুধর্টের উন্নতির 
পরাকাষ্া, চরষ অভিব্যক্কি বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। 
তাহাদের এ প্রয়াস বৃথা ।- গীতার বর্ম 'অতিমহান্‌: হইলেও ইহা! হিপুধর্শের 
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উচ্চতম অতিথ্যক্তি নয়। গীতার অসম্পূর্ণ অবভারবাদের পূর্ণতা নিতাই 
চৈতন্তে। যুগাবতায় এখানে সাধুর পরিত্রাণের জন্ত নয়, পাঁপীর পরিত্রাণের 
জন্ত ব্যগ্ত । “বিনাশান্ন চ ছুষ্কৃতাং" নয়, “মেরেছ কলসীর কান, তাই বলে কি 
প্রেম দিব না?” এই গ্রেমাবতারের ভাষা। নিগ্রহের বিনিময়ে এখানে 
আলিঙ্গন। কিরূপে বলি, আলিক্নের ধর্ম বিনাশের ধর্ম অপেক্ষা উচ্চতর 
নহে? প্রেমাবতার অবতারের চরম। গীতার অবতার গ্রেমাবতার 
নহে; স্থৃতরাং গীতোক্ত অবভারতত্ব অতি মনোহর ও বিশদ হইলেও 
সম্পূর্ণ । 
শ্ীপ্রতুলচন্দ্র সোম। 


সেকালের পাঠশাল। ৷ 


গত আগষ্ট মাসের প্দাসী্তে, “সেকালের পাঠশালা” শীর্ষক প্রবন্ধটি 
অতীব আগ্রহের সহিত পাঠ করিদ্বাছি। লেখকের সহিত কয়েকটি বিষয়ে 
আমার মতের এঁক্য না হওয়ার নিমিত্বই আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি কথ৷ 
ঘলিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু এস্কলে ইহা বল! আবশ্তুক ষে প্রতিবাদ 
কর! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ নহে। লেখকের প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার মনে 
যে কয়েকটি ভাবের উদ হইয়াছে, তাহাই সাধারণের নিকট উপস্থিত করাই 
আম'র প্রকৃত উদ্দোস্ত । ্‌ র 

১। লেখক বলিয়াছেন £-_“আধুনিক পাঠশালাতে আপনি সেই চির-. 
স্তন চট, চেটাই ও মাছর আর দেখিতে পাইবেন না। সুদৃঢ়, স্থগঠিত 
কাষ্ঠময় বেঞ্চ সমৃহই আজ কাল তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে । আধু 
নিক পাঠশালার গুরুমহাশয়ও অনেক স্থলে ইংরেজি-স্ুতা পরা, কোট- 
কামিজ আটা, টোর কাট! নব্যবাবু1--লেখক মহাশর বোধ হয় কোন 
'সহরে' পাঠশাল! দেখিয়! এইক্প লিখিয়্াছেন। তিনি যদি একবার পাড়া- 
গায়ে যাইয়া তথাকার পাঠশাল! সমূহের অবস্থ। দেখিয়। আসিতেন, তাহা 
হইলে দেখিতে পাইড়েন যে এখনও অধিকাংশ পাঠশালায় পূর্বকার .স্তায় 
“পোড়োর!” মাছুর পাতিয়। বসিয়া “কয় আকার দিলে কা, কয় ইকার.দিলে 
কি' ইত্যাদি বিবিধ প্রকার শকঝোচ্চারণ করিয়া “তাঁলপঞ্. লিখিতেছে ।: 
তাহাদের. অনতিদুয়ে “ছাট: (বেত) -হত্তে দেবদারুকাষ্ঠ-নির্ষি্ত তরে 
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সিন তৈলের বকের উপর খালিগায়ে গুরুমহাশয় ঘুমের ঘোয়ে অর্ধনিমীলিত 
নেত্রে সমাসীন জাছেন। তিনি থাকিয়! থাকিয়। “পড়, যা”দিগকে বিকট শবে 
তাড়া দিতেছেন। এখনও কোন ছাত্র পাঠশালে না আসিলে অন্তন্ঠি ছাত্র- 
গণ দলবদ্ধ হইয়া! যাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতেছে। ছই তিন জনে ধৃত 
বালকের হস্ত এবং দুই তিন জনে তাহার. পদছ্বয় ধরিয়া নিক্বলিখিত মন্ত 
পড়িতে পড়িতে তাহাকে পাঠশালায় লইয়া আইসে। 

*গুরুমশায়, গুরুমশায় আর বল'ব কি, 

বেত্‌ বোনের আসামী হাজির করে,ছি। 

রাম তুলসী, রাম তুলসী, রাম তুলনীর পাতা 

গুরুমশায় ক'য়ে দেছেন কাণ মলার কথা ।” 
--এইরূপে বালকগণ ধৃত বালকের কাণ মলিতে মলিতে তাহাকে পাঠশালায় 
লইয়া আইসে। মেখানে গুরুমহাশর বাঁলপকের যে দশা করেন, তাহা বুদ্ধিমান 
পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। 

এপনও কদলীপত্রের ঠোঙ্গায় করিয়া বাড়ী হইতে গুরুমহাশয়কে তামাক 
আনিয়া! দিবার রীতি আছে। যেছাত্র বাড়ী হইতে তামাক না আনিবে, 
তাহাকে সপাং সপাং শবে বেত্‌ খাইতে হয়। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে 
বর্তমান সময়ে আমর! ধথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু পাঠশালার 
গুরুমহাশয়গণ এখনও ছাত্রদিগকে চুরীবিদা-শিক্ষা দিতেছেন, কারণ. 
বাবার অথব! কাকার তহবিল হইতে চুরী না করিলে তাহারা তামাক 
কোথায় পাইবে? কেহ কেহ বাড়ী হইতে পয়স! চুরী করির তদ্বার। 
তামাক কিনিয়! আনিয়া গুরুমহাশয়ের দারণ গ্রহারের হস্ত হইতে িষ্তি 
লাভ করিতেছে। | 
২। “আধুনিক কোন কোন গুরুমহাশয়ের ন্যায়, তিনি বেলা দশটা 

হইতে ৪টা পর্য্যস্ত পাঠশালা করিতেন ন! এবং রবিবারেও পাঠশাল। বন্ধ 
রাখিবার সঙ্কল্প করিতেন ন1।”--এখনকার গুরুমহাশয়ের! রবিবারে পাঠ- 
শালা করেন ন! বটে (সে কালের গুরুমহাশয়েরাও এরূপ করিতেন কিনা, 
সে কথা জানি ন1), তবে এখনও পাঠশালা। সব স্থানেই বোধ হয় ছুই বেলাই 
হইয়া থাকে ।--আমরা যখন দেশে থাকি তখন আমরা তথাকার একটি 
পাঠিশালার ঘড়ীর কার্য করি। দশটার সময় যখন আমরা এই পাঠশালার 
নিকটবর্তী পুফরিণীতে লাল কত্ধিতে বাই, তখন নামতা পড়া আরগ্ত হয়। এই 
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নাফ! পড়া শেষ হইলেই তাহাদের ছুট হর।. জবার সন্ধার. প্রাকালে 
খন ক্জাম়র! এই পাঠশীলার নিকট দিয়া নিকটবর্তী ময়গানে বেস্কাইতে যাই, 
তখন ইহাদের ছুটার সময় হর। স্কৃতরাং দেখ! যাইতেছে যে ইছাদের. ছুই 
বেলাই পাঠশাল! হুর়। এই পাঠশালার গুরুমহাশয়কে আমরা নর্বদাই 
খালি গায়ে এবং পারে থাকিতে দেখি । এই পাঠশালার নিকটে ঘরামির! 
কাজ করিতেছিল। আমর! প্রায়ই দেখিতাষ, গুরুষহাশর ওরফে 'ধেনু-গুরু 
মধ্যে মধ্যে যাইয়া কলিক! চাহিয়া এক এক দম দিয়! আসিতেছেন। 

৩। “একালের পাঠশালায় আপনি কচিৎ সেই পবিত্র 'তালপন্র 
ও “তক্ভি' দেখিতে পাইবেন। দ্বণা স্রেট পেনসিল এখন তাছাদের স্থান 
অধিকার করিয়াছে । ম্যাজেপ্ট। ও গুলেল রংএর দৌরাস্ব্যে এবং য্যান্ু- 
ফ্যাকচারিং কেমিইস্দের জালার আজ কাল বেচার! বালকের! ভূষা ও. 
ও বাবল! আট! মাড়িয়া ঘোর কষ্ণবর্ণ চাকৃচিকাময়ী ষসী প্রস্তত করিবার 
'আমোদটি পধ্যন্ত সস্তোগ করিবার আমোদ পার ন।” এ কথা আমি 
স্বীকার করিতে পারিলাম না । কারণ এখনও “তালপত্র” প্রচলিত দেখিতে 
পাওয়া! যায়। “কদলীপত্র' লিখিবার রীতি এখনও আছে বটে, তবে অনেক 
কমিয়াছে। সে কালের পাঠশালায় প্রথম 'তালপত্র পরে “কদলীপত্র 
ভৎপরে কাগজে লিখিতে হইত । এখন প্রায়ই 'ভালপত্র' ছাড়িয়াই কাগন্ 
লিখিতে আরম্ভ করিতে হুয়। সে কালে “তালপত্র” ছাড়ির! “কদলীপত্র” 
ধরিবার সময় এবং “কদলীপত্র' ছাড়িয়া কাগজ ধরিবার সময় গুরুমহাশয়দের 
যে খোর অত্যাচার ছিল, তাহ! এখন অনেক কমিয়াছে বটে। তখন থালা, 
ঘটা, বাটা, কলসী ইত্যাদি ন! দিলে গুরুমহাশর় কিছুতেই “কদলীপত্রে' 
অথবা কাগজে উন্নীত করিতে স্বীকার পাইতেন না। এখন সেটা প্রায় নাই, 
একথা স্বীকার করি। কিন্তু ষে বেচার! পয়সা খরচ করিয়া! বালকদদিগকে 
ইংরাজি স্কুলে পড়াইতে অক্ষম, তাহার উপর অত্য/চারটা এখনও প্রায় 
সষভাবেই রহিয়াছে। 

এখনও বালকগণ রন্ধনশালায় গমন “ঝিুকঃ ছারা ভাতের হাড়ির 
তলা আঅাচড়াইয় তদ্বার লিখিরার ক্যালী প্রাস্মত করে.। .এখনও ঝালক- 
(দিগকে “হরিতকী”, 'আরফল ইত্যাদি ছারা ক্ষালী করিতে দেখিতে পায় 
ষায়। এত বে.বিভির প্রক্ষারের লিখিবার কালী বাজারে, মিছিতেছে, 
ভবুও এখনও ঝালক্ে! “কাঠ পোড়ান' কয়রা .ঘার|, কালী. স্ব, করিয়া, 
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তক্ধ্যে ছেঁড়! নেফড়া ভিজাইয়! এ নেকড়া দো়াতের মধ্যে ভরিতেছে, 
কায়ণ তাহ! ন! হইলে বদি কালী পড়িয়া যায়। 

৪। “গুরু যহাশয়ের হুকুম, সন্টের সঙ্গে একটু সিক্ত ছি বন বাধিয়! 
রাখ, ভত্বারাই জেট মোছা! যাইবে।” মুখের থুখুর বিষয়টা কি লেখক 
মহাশয় একেবারেই বিস্থৃত হইয়াছেন নাকি? আমার ত বেশ প্মরণ আছে, 
যে পাঠশালা হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় আমার জিহ্বা একেবারেই গু 
হইয়! যাইত। | 

লেখক মহাশয় যে 'সহরে' পাঠশালার কথ! লিখিয়াছেন, তাহ! তাহার 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় । কারণ তিনি অনেক সময় পাঠ- 
শালাহইতে পলাইয়! প্যারেড দেখিতে ষাইতেন। আমার কিন্তু সে সুবিধা 
ছিলনা । আমি হদ্দ বিপিন ধোপা অথব! যু নন্দীর সহিত জগীর মা'র 
বাগানের জাম অথব! কুল চুরী করিয়া খাইতে যাইতাম। পাওরূটার উল্লেখ ও 
লেখক করিয়াছেন, কিন্তু তখন আমর! পাঁওরূটী কাহাকে বলে তাহা 
জানিতাম না । এখনকারও অনেক পাঠশালার ছান্জ বোধ হয় পাওরুটী 
চক্ষেও দেখে নাই । 

লেখক “ভূতবাধার” বিষয়টা হয়ত জানেননা, অথবা লিখিতে বিশ্বৃত 
ছইয়াছেন। তাহাদের দেশীয় পাঠশালায় এরূপ “ভূতবাধার+ রীতি প্রচলিত 
ছিল কিন1, তাহ! জানি ন7া। আমর! কিন্ত প্রত্যহ স্কুলে যাইবার সময় ছোট 
স্বোট আ-গাছার পত্র সমূহ একত্র করিয়া! একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। ভূত 
বাধিয়। রাখিস! ষাইতাম। 

আমাদের গুরুমহাশয় পাঠশালায় আসিবার সময় বাজার খরচ। সঙ্গে 
লইয়া আপিতেন। অবশ সকালকাঁর পাঠশালার আঅধিবেশনেই এরূপ 
করিজ্েন। যাই স্কুলের নিকটবর্তী পথ দিয় বাজারে মংস্ত, তরকারী, 
ইত্যাদি ঘ্বাইতেছে দেখা যাইত, মনি গুরুমহাশয় আমাদিগকে নামত! 
পড়িতে হুকুম দিতেন। নামতা পড়া শেষ হইলেই আমাদের ছুটী হইত। 
আমাদের ম্মধা হইতে পর্ধযায়ক্রমে ২৩ জনকে গ্রতাহ গুরুমহাশয়ের সাহা. 
বাজারে যাতে হইত এবং তীহার ক্রীত জিলিযাদি তাহার বাড়ীত্বে 
পৌছাইজ। যা আসিতে হইত। ২৩ জন বাদ্যকরের ছেলে আমাদের 
সঙ্গে পড্ডিত। স্থর মহাশয়ের বাড়ীতে কোন গুভ কার্যের অনষ্ঠান হইলেই 
ইহাদের - জাতীয় জনকে ঘাইয়া বিনা পরসায় গুরুমহাশয়ের বাড়ীতে 
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বাজাইয়া দিয়া আসিতে .হইভ।. জন কয়েক ঘরামির ছেলেও আমাদের 
সঙ্গে পড়িত। বর্ষা কালে গুরুমহাঁশয়ের ঘরের খড় উড়িয়া গেলে ইহাদের 
আত্ীয় স্বজনকে যাইয়া এর ঘর মেরামত করিয়! দিয়া আসিতে হইত। 
এইরূপে ধোপাকে বিনা পয়সার কাপড় কাচিতে হইত, নাপিতকে 
কামাইতে হইত-_ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের সুবিধা আমাদের গুরুমহাশয়ের 
ছিল। | 
আমাদের গুরুমহাশয় এক প্রকার নৃতন শান্তির বিধান করিতেন। 
অপরাধী বালককে একটা চাউলের বস্তার ভিতর পুরিয়া তন্মধ্যে এক প্রকার 
পোকা ভরিয়। দিতেন। এ পোকার কামড়ে বালকের সর্বাল ক্ষত বিক্ষত 
হইত। অথবা এ প্রকারে বস্তার মধ্যে ভরিরা, মুখ মাত্র বাহিরে রাখিয়া সমস্ত 
দিবসের জন্ত জলের ভিতর বলিয়া থাকিতে হইত। বল! বাহুল্য এবন্িধ 
ছুই প্রকার অবস্থাতেই বস্তার ভিতর বালকের হাত পা বাধা থাকিত। পৃষ্টো- 
পরি তৈল মর্দন করিয়া তছপরি বেজাধাত করাই আমাদের গুরুমহাশয়ের 
রীতি ছিল। এখন আর এসব দেখা যায় না । 

উপসংহারে আমাদের গুরুমহাশয়ের একটু বিদ্যার পরিচয় দেওয়! 
উচিত মনে করিতেছি । আমাদের পাঠ্যপুস্তকের এক স্থানে ছিল £-_ 

“ছুঃথ বিন সখ লাভ হয় কি মহীতে 1” গুরুমহাশক তাহার অর্থ করি- 
তেন £₹_-পহে মহীতে ! ছুঃখ বিনা ম্থথকি হয়?” একবার আমর! গুরু- 
মহাশয়কে “দুষ্কর” এই কথাটার অর্থ জিজ্ঞাঁনা করায় তিনি একথাটার এইক্ূপ 
অর্থ করেন £--ছুঃ ছিল কর্ম _দু্র্্ম ; অর্থাৎ কিন! যে কর্ম দূরে, বহুদূরে 
সাধিত হয় ”-_ইত্যাদি ইত্যাদি বছবিধ সাহিত্য এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান 
লাভ আমরা এই গুরুমহাশয় হইতে করিয়াছি 

ভবে আমাদের গুরুমহাশয়ের দুইটি বিশেষ গুণ ছিল। 

প্রথম £-_সব-ঈন্ল্পেক্টর বাবু স্কুল দেখিতে আসিয়া আমাদিগকে "কোন 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে গুরু মহাশয় দুরে দীঁড়াইয়৷ বিবিধ প্রকারের তাব ভঙগী 
রিয়। আমাদিগকে প্র প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতেন । যথা £- প্রশ্ন--২ * ৪ 
কত?-_গুরুমহাশর দূরে দাড়াইয়! তাহার এক হস্তের ৫টা অঙ্গুলি ও অপর 
হত্তের ৩টী অঙ্গুলি দেখাইতেন। ইহা স্বারাই আমরা বুঝিতে পারিতাম- যে 
রঙ্গের উত্তর ৮।: আমর! গুরুমহাশয়ের এপ ভাবন্তঙ্গীর তাৎপর্য্য গ্রহণে 
সম্পূর্ণ অত্যন্ত-ছিলাম এবং আম!দের উপর গুরুমহাশয়ের এরূপ কড়া হুকু 
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ছিল যে কেহ স্কুল পরীক্ষা করিতে আসিয়া কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে 
আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ গুরুমন্থাশয়ের পানে তাকাইতে হইবে । 

দ্বিতীয় ₹--গুরুমহাশয় আমাদিগকে পাঠশালায় যতই প্রহার করুন ন। 
কেন, আমার পিতা, মাত! গ্রভৃতি কেহ তাহাকে আমার বিষয় কিছু জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি আমাকে সর্বাঁপেক্ষ। উত্তম বালক বলিয়! পরিচন় দিতেন। এই- 
ন্ূপে দকল বালককেই তিনি ভাহাদের পিতা মাতার নিকট উত্তম ৰানক 
বলিয়া পরিচিত করিতেন। গুরুমহাশয় পারিতোধিকের লোভে অথব! অন্ত 
কোন কারণে এরূপ করিতেন, তাহা তখন বুঝিতাম না, তবে এখন একটু একটু 
বুঝিতে পাব্রি। | 

এখনকার পাঠশাল! গৃহ মধ্যেই হয়। তখনকার পাঠশালা শীতকালে 
আমতলায় রৌদ্রে হইত। 

| শ্রীরাসধিহারী সেন। 


দিতির টি ওত 8 5য়) 


সেবা-সংবাদ। 


গত রবিবার [ ৯ই ভাপ্র] দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বৈদ্যনাথ রাজকুমারী 
কুষ্টাশ্রম উন্ুক্ত করিয়াছেন। সীওতাল পরগণার ডিপুটী কমিশনর ও 
স্থানীয় সমস্ত ভদ্র লোক এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন । মহারাজা বিশেষ 
সহান্থৃতৃতি প্রদর্শন করিয়া, সাধারণকে এই অহ্ুষ্ঠানে সাহায্যের জন্ত পরামর্শ 
দিয়াছেন। তাহার বক্ত.তায় তিনি বলিয়াছিলেন, চহিন্দুমাত্রেরই হিন্দুর এই 
পবিত্র তীর্থে কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে সাহাষ্য কর! 
কর্তব্য ।. প্রত্যেক তীর্ঘযাত্রী যদি অন্ততঃ চার আনা করিয়া এ কার্ধ্যে দান 
করেন, তাহ! হইলে প্রয়োজনীয় অর্থ অনায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারে। 
আমি সকলকেই এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের জন্ত অনুরোধ করি।” মহারাজ! 
নিজের নামে এক হাজার ও আপনার জননীর নামে ৫৯**, এই দেড় হাজার 
টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। কুষ্ঠাশ্রমের কমিটার হস্তে এক্ষণে প্রায় আট 
হাজার টাকা মন্ভুত আছে; আরও প্রায় তিন হাজার টাকা চাদা স্বাক্ষর 
'আছে। কিন্তু ইহার স্থদে ২৪ জন রোগীর সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে 
না। আর পঞ্চাশ হাজার টাক! এজন্ত আবহ্তক। বৈদ্যনাথের স্তার স্থানে 
পঞ্চাশ হাঁজার টাকা আশা করা অসম্ভব নহে। প্রতি বর্ষে বৈদ্যনাথে যে 


ভীরখবাতীয লঙ্গাগম হব, ভীহারা প্রত্যেকে এক জানা করিয়! দিলে তিন চারি 
| বৎসরে এই অর্ধ সংগ্রহ হইতে পায়ে। ছারভাঙ্গার মহারাজ! যাহাতে কপা- 

দুটি দিয়াছেন, তাহা অবপ্তই ুসম্পন হইবে । আমাছিগের পাঠক দিগকেও 
আযরা ভাহাদিগের সাধ্যানছসারে একাধ্যে সাহাযোর জন্ত অন্থরোধ করি। 
ছিদি বাহ পাঠ।ইতে চাছেন, দেওধর ভুলের প্রধান শিক্ষক ও কুষ্াশ্রষ 
কমিটীর লম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীক্রনাখ বনথুর নায়ে পাঠাইবেন।--বজবাসী। 








দাসাশ্রম। 


উদ্দেশ্য ।-__নানাপ্রকারে বিপদ্প্রস্ত মানবগণের সাধ্যাহুসারে ছিত- 
সাধন ইহার মূল উদ্দেস্ত। সাধারণতঃ ইহা! অনাথ আতুরদিগকে আশ্রস় 
দিয়া, তাহাদিগের ভরণপোধণ ও সেবার বিধান করিয়! থাকে । 

সাধারণ বিভাগ ।--সেবালয়-_ইহা গিরিডিতে অবস্থিত । 

“দ্রবানী” বিভাগ ।--ন-হিতৈষণা প্রবর্তনা ও দাসাশ্রমের মাপিক 
ফার্ধ্যবিৰরণ গ্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্ত এই বিভাগ 
সইতে “দামী” নামী মাসিক পত্রিক! প্রচারিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক- 
স্বাগত সমেত ২২ টাকা মাত্র । মূল্য অগ্রিম দেয়। 

বৃম্পেন্লীরি বিভাগ ।-_দাসাভ্রষফকে বধ সাহাধ্ায করিবার জন্ত 
ও ইহার স্বামী এবং পাকা! আয়ের সংস্থান করিবার জন্ত ইহায় এলো- 
প্যাখিক ডিম্পেন্সারি আছে। ঠিকানা, ৮৬, হারিসন পোড, কলিকাত|। 

কার্য্যপ্রণালী |-_ইহার প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগকে লইয়া 
সম্প্রতি ইহার কার্ধ্যনির্ধবাহক সভা! গঠিত হইয়াছে । ভগবানের কপার 
উপর বিশিষ্টরপে নির্ভরণীল এবং সকলে একমত ও একগ্রাণ হইয়! বাহাতে 
স্থশৃঙ্খলায় সহিত কার্ধানির্বাহ করিতে পার! যায়, গগবানের নিকট সেই 
 এর্ধনা ও কার্ধ্যে সেইরাপ চেষ্টা করা হয়। 








করাতে ডি তায 


রর 


ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে।। 

আমাদের বাড়ীর নিয়েই গঙ্গ। প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর 
মহিত আমার সখ্য জন্সিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূলগ্রাবন করিয়া 
জলআোতঃ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ 
কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাটায় বারিপ্রবাহছের পরিবর্তন 
লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটী গতিপরিবর্তনশীল চৈতন্তমন্্ জীব 
বলিয়া! মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আদিয়। বসিতায়। 
ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরতৃমিতে আছাড়িয়া পড়িয়া, কুলুকুলু গীত 
গাহিয়্! অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গ।ঢ়তর হইয়া আদিত, এবং 
বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই 
কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিত্বে পাইতাম! কখন মনে হইত, এই 
ঘে অঙক্ধত্র জলধারা! প্রতিদিন চলিয়া! যাইতেছে, ইহাতো কখনও ফিরে না? 
তবে এই অনস্তজোতঃ কোথা হইতে আমিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? 
নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, প্তুমি কোথা হইতে আসিতেছ” ?-_নদী 
উত্তর করিত, “মহাদেবের জট হুইতে”। তখন তনী়খের গ গন্না-আনয়ন 
বৃত্বাস্ত স্বৃতিপথে উদ্দিত হইত। | 

তাহার পর, বড় হইয়া নন্দীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শনি 
কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বদিয়াছি, তখনই মেই চিরাভাত্ত কুলুকুনু 
ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব-কথা গুনিতাম--“মহাদেবের জট হইতে 1” 

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতা- 
নলে ভম্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্মপরিচিত, বাৎসল্ের 
বাস মন্দির সহ্ম! শৃন্ে পরিণত হইল। স্নেই স্নেহের এক গভীর বিশাল 
প্রবাহ কোন্‌ অজ্ঞাত ও অজয় দেশে বহিয়! চলিয়া গেল? যেযায়,সে 
তো আর ফিরে না) তবে কি.সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই 


১৭৮ দাদী [ ধর্খ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা। 


কি জীবনের পরিষমাণ্তি ? যে যায়, ০৯০০০ আমার প্রিজন আজ 
কোথা ? 
তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে উদ পাইলাম, “মহাদেবের পদতলেঞ। 

চতুপ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে 
পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় “ফিরিয়। যাই। দীর্ঘ 
প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।” 

জিজ্ঞানা করিলাম, “কোথ। হইতে আসিয়াছ, নদি 1 নদী সেই পুরাতন 
স্বরে উভভর করিল, “মহাদেবের জটা হইতে 1 

এক দিন আমি বলিলাম, “নদি, আল বহুকাল অবধি তোমার মহিত 
আমার সখ্য । পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হুইতে এপর্য্যস্ত 
তুমি আমার ভ্রীবন বেষ্টন করিয়! আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া 
গিয়া; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ 
অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপতি-স্থান দেখিয়া! আসিব ।” 

শুনিক্াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা 
হইতে জান্কবীর উৎপত্তি হইয়াছে । আমিসেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, বন্ছগ্রাম 
জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাঁগিলাম। যাইতে যাইতে কৃর্্াচল 
নামক পুরাণ-প্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম । তথা হইতে সরযূনদীর উৎ- 
প্তি স্থান দর্শন করিয়! দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল 
গিরিগহন লঙ্ঘন পুর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। 

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রাস্ত হুইয়! 
বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্খদেশে নিবিড় 
অরণ্যানী; এক অব্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বার! পশ্চাতের দৃষ্ত 
অস্তরাল করিক্স সন্দুখে দণ্ডায়মান। আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙে 
 উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সি হইবে। নিয়েষে রজত-নুত্রের স্তায় রেখ! 
দেখা যাইতেছে, উবাই বহুদেশ অতিক্রম করিয়। তোমাদের দেশে অতি 
বেগবতী, কুল-প্লাবিনী ভ্রোতম্বত্তী মুর্তি ধারণ করিয়াছে। সম্ুখস্থ 
শিখরে আরোহণ ৮০৪ দেখিতে পাইবে, এই সুপ সত্রের আর্ত 
কোথায়1৮৮ | 

এই কথা শুনির়! আমি সমুদয় পণশ্রম বিস্বত হইয়া! নব উত্তম রত 
আরোহণ করিতে লাগিলাম। 
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আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, * সন্খুখে দেখ! জয় নামী! ? 
জয় ত্রিশুল [এ 

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন 
উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সন্মুখের আবরণ অপস্থত হুইল । 
দেখিলাম, অনস্ত প্রসারিত নীল নভোমগুল। সেই নিবিড় নীলম্তর ভেদ 
করিয়া! ছুই গু্র তুষারমুষ্ঠি শূন্যে উখিত হইয়াছে । একটী গরীয়সী রমণীর 
স্তাকস। মনে হইল যেন আমার দিকে সন্গেহ প্রশাস্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। 
ধাহার বিশাল বক্ষে বহুজীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাত়- 
রূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহারই অনতিদুরে মহাদেবের তিশুল 
স্কাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উিত হইয়া, মেদিনী বিদারণ পূর্বক 
শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে । জিভুবন এই মহান্তে 
গ্রথিত। ১ 

এইরূপে পরম্পরের পার্শ্বে, স্থষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আফুধ, 
সাকাররূপে দর্শন করিলাম এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহুরূপী, তাহ! 
পরে বুঝিলাম। 

আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, “সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে; উহা! 
অতীব হর্গম ) ছুই দিন চলিলে পর তুষার-নদী দেখিতে প্রাইবে।” 

সেই ছুই দিন বুবন ও গিরি সন্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুযাঁর- 
ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল ্ুত্রটা হুমমম হইতে হৃক্মতর হুইয়। 
এপর্যন্ত আদিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদুগীতি এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতে- 
ছিল, সহস। যেন কোন এন্দরজালিকের মন্ত্প্রভাবে দে গীত নীরব হইল, নদীর 
তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম 
স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্শিমালা প্রস্তরীতৃত হইয়া রহিয়াছে;ষেন টিনার | ক 
তরঙ্গগুলিকে কে পতিষ্ঠ!” বলিয়া অচল করিয়! রাখিয়াছে। 
মহাশিল্লী ঘেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিক খনি নিঃশেষ করিয়া ই উন 

্ুন্ধ সমুদ্রের মৃত্তি রচনা করিয়া! গিয়াছেন। 

ছুই দিকে উচ্চ পর্ষততশ্রেণী; বহদূরপ্রসারিত সেই পর্বতের পাদসুল 
হইতে উত্ত্গ ভূগুদেশ পর্য্যস্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরস্তর পুষ্পবৃ্ি করিতেছে ।" 

* ফুমাযুনের উত্তরে ছুই তুষার শিপর দেখ! যায়। 5 নন্দাদেবী, অপরটি 
ভিশৃল নামে খা । | টি সুভ 8 দত এ 
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শিখর-তুষার নিঃসৃত জলধার! বঙ্কিম গতিতে নিয়স্থ উপত্যকায় পতিত 
হুইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট ন্নেখ!৷ যাইতেছে 
ন। সধ্যে খন কুজ্ঝটিকা; এই ষবনিক! অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত 
হি 

 তুষার-নদীর উপর দিয় উদ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই. নদী 
খবল গিরির উচ্চতষ শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে । আসিবার সময় পর্বত দেহ 
ভগ্ন করিয়। প্রস্তর স্তুপ বহন করিয়া! আনিতেছে। সেই প্রস্তর স্ত,প 
ইতস্তভঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । .অতি ছুরারোহ স্তুপ হইভে স্তংপান্রে 
অগ্রসর হইতে লাশিলাম। যত উর্ধে উঠিতেছি বাযুস্তর ততই ক্ষীণতর 
হইতেছে ) সেই ক্দীণ বায়ু দেবধূপের * সৌরভে পরিপূর্ণ । ক্রমে স্থাস প্রশ্বাস 
কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়! আসিল ; অবশেষে হতচেতনপ্রায় 
হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাঁম। 

মহস! শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধে, প্রবেশ করিল। র্থোস্থীনিত 
নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে । জল- 
প্রপাতগুলি যেন স্থবৃহং কমগুলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে ; সেই সঙ্গে 
গ্ারিজাত বৃক্ষ সকল স্বতঃ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে । দুরে দিক্‌ আলোড়ন 
করির! শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে । ইহ শঙ্খধবনি কি পতনশীল 
তুষার-পর্ধতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না। 

কতক্ষণ পরে সন্মুথে দৃষ্টিপ।ত করিয়া! যাহা দেখিলাম, তাহাতে দয় 
উচ্ছ(সিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্বটিকা নন্দ! 
দেবীও ত্রিশূল আচ্ছর করিয়াছিল, তাহা! উদ্ধে উত্থিত হইয়া শূন্তমার্গ আশ্রয় 
করিয়াছে । নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহত ভাম্বর জ্যোতি: বিরাজ 
করিতেছে, তাহা একান্ত হৃষ্নিরীক্ষা। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত 
ধূঘরাশি দিগণদিগন্ত ব্যাপিয় রহিয়াছে । তবে এই কি মহাদেবের জটা? 
এই জট! পৃথিবীরূপিনী নন্দাদেবীকে চক্জ্াতপের স্তায় আবরণ করিয়া 
রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষার কণাগুলি নন্দাদেবীর 
মন্তকে উজ্জল যুকুট পরাইয়! দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলা গর 
শাণিত ক্ষপ্িতেছে। | 

শিব. ও কত! রক্ষক -ও সংহারক! এখন ইহার পর্ঘদুখিতে পারিজাস। 

: যানস-ক্ষে উৎস হইতে বারিকপার সাগরোদেশে যা! ও টা 





৯ তুধার ক্ষেত জাত এক প্রকার সুপন্ধ গুল্ম বিশেষ। 
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উৎমে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম । এই অহাচন্ প্রবাহিত শোতে 
কৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরম্পয়ের পার্খে স্থাপিত দেখিলাম । 

সম্মুথ আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমান্ুর্ূপ বারিকপা 
উহাদের শরীরাত্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে 
উহ্বাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্ঞনিলাদে নিয়ে গতিত 
হইতেছে। | 

বারিকণারাই লিম্সে শুভ্র ভুষার-শ্য রচনা করিয়! রাখিয়াছে। ভর্ন 
শৈল এই তুষার-শয্যায় শারিত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্তকে 
ডাকিয়! বলিল, "আইস, আমর! ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নুতন করিয়া 
নির্দাণ করি ।” 

কোঁটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখা অণুগ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে- টিং 
পর্ধমত ভার বহিয়! নিয়ে চলিল। কোন পথ ছিল না, পতিত পর্বত খণ্ডের 
ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল,--উপত্যক রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘর্ষিত 
হইতে হইতে উপলম্ত,প চূর্ণারুত হইল । 

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুষাঁরবাহিত প্রস্তর খণ্ড 
রাশীক্কত রহিয়াছে। ইহার নিয়েই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া 
ক্র সরিতে পরিণত হইয়াছে । এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া 
গিরিদেশ অতিবর্তনপূর্ক বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরো- 
দেশে প্রবাহিত হইতেছে। 

পথে একস্থানে উভয়কৃলস্থ দেশ মরুভূমি শ্ীয হইয়াছিল । নদী তট 
উন্লঙ্খন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার 
উর্ধর| শক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাঁৰবশের ছার! টা 
সজীব শাম দেহ নির্শিত হইল। 

বারিকণাগণই বৃষ্টিরপে ধরণী ধৌত করিতেছে, এবং যুক্ত ও পরিত্যক্ত 
ত্রব্য বন করিয়! সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্য চক্ষুর 
অগোচরে নৃতন রাজ্োর স্থষ্টি হইতেছে। 

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বাদ! বিভাড়িত হইয়া বেলা, তন 
ক্করিতেছে। . 

জলকণ! কখনও ভূগর্ডে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অজু আহত 

্বরূপ হইতেছে। সেই মহাধক্সে।খিত ধৃষরাশি পৃথিবী খিদারণ করিয়া 
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আগ্েয় থিরির অগ্রাগায়রূপে প্রকাশ পাইতেছে ) সেই মহাতেজে পৃথিবী 
কম্পিত হইতেছে; উন্নত ভূমি তলে নিমজ্জিত ও সমূবতল ০ হর 
_ নুন মহাদেশ নির্শিত. হইতেছে। ৫ 
সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই : সের তেজে 
উত্তপ্ত হইয়া ইহার! উদ্বে উড্ভীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও 
ঝঞ্চাবলে পর্বাতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটান্দাল মধ্যে 
আশ্রয়, লইবে ); আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বত পৃষ্ঠে তুধিনাকারে 
পাতিত হইবে । এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই ! 
এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়! তাহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। 
এখনও তাহাতে পূর্বের স্তায় কথা শুনিতে পাঁই। এখন আর নিত ভ্ল 
ক্র না। 
- দি, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ', ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে 
'শুনিতে পাই__ | | 
«মহাদেবের জট! হইতে |” 
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ইংলও সভ্য দেশ, ইহা! আমরা সকলেই জানি। কিন্ত কি কি উপকরণে 
ইংলগ্ডের সভ্যতা গঠিত, তাহা! কি আমরা চিন্তা করিয়া থাকি? এই বিষয়টী 
আমাদের চিস্তা কর! উচিত ; কেননা, আমর! সর্বদাই ইংলগ্ডের সভাতার 
অন্গৃকরণে ব্যস্ত, সভ্যতা ত্রমে যদি অসত্যতার অনুকরণ করিয়া ফেলি, 
তবে বড়ই বিপদের সম্ভাবনা । এই প্রবন্ধে ইংলগ্ডের সভ্যতার কয়েকটা 
উপকরণ প্রদর্শিত হইতেছে। | 
"-প্রথম। ইংরেজজাতি অত্যন্ত বিনীত ও শিষ্টাচারী; এইটী তাহাদের 
সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ। আমর! যে সকল ইংরাজ এদেশে দেখিতে 
পাই, তাহাদের ব্যবহার দেখিয়! ইহা ধারণা করা কঠিন; কিন্তু-ধাহারা 
বিলাতে গিয়াছেন তাহার! ইংরেজ জাতির শিষ্টাচার দেখিয়া মুগ্ধ হইগ়াছেন। 
শৈশবকালি হইতেই বাপ দায়ের নিকট হইতে ইংরাজেয়া শিষ্টাচারের নিয়ম 
প্লকম শিক্ষ। করিয়া ধাঁকে। হিলাতে একটা বালকের মধ যে প্রকানস 
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শিষ্টভাব দেখিতে পাওয়া বাক্ব,'আমাদের দেশের অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকের 
মধ্যেও তাহা নাই । 'কি প্রকারে একজন ভদ্রলে!কের সহিত কথ! কহিতে 
হয়, কি বলিয়া একজনকে অভার্থন! করিতে হয়, এই সকল ইংরেজ বালক. 
বালিকার! অতি সুন্দররূপে শিক্ষা করে। কথাবার্তার মধ্যে বিনীতভাব, 
কাহারও কথার কর্কশভাবে প্রতিবাদ না করা, প্রতিবাদ করিতে হইলে ক্ষমা 
প্রার্থন! করা, এই সকল ইংরেজ জাতির চরিত্রগত সদগুপ। এমন কি 
ইল চাকর চাঁকরাণীকে পর্য্স্ত কোন প্রকারে অবজ্ঞা করা নিন্দনীর। 
তাহাদিগের নিকটেও বিনীতভাবে কথা কছিতে হয়। কোন একটী আদেশ 
প্রতিপালন করিলে ধন্যবাদ দিতে হয়, এটী বড়ই সুন্দর ভাব।. আমর! 
চাকর চাঁকরাণীকে কতই মনঃপীড়। দেই, তাহারা গরিব বলিয়! অল্নের দায়ে 
আমাদের অধীনে কাজ করিতে আসে ; আর তাহার! যে মানুষ, আমাদের 
মত ভাহাদেরও স্থখ ছুঃখ বৌধ আছে, ইহা! আমাদের যেন জ্ঞানই থাকে 
না। ভারতবর্ষীয় ইংরাজদেরত কথাই নাই, তাহারা চাকরদিগকে . নৃশংস 
ভাবে কতই মা পাছক। প্রহার. ও বেত্রাঘাত করিয়। থাকেন। ইংলঙে 
আর একটা ভাব দেখিয়া চমতকৃত হুইয়াছি, সেখানে বৃদ্ধ ও যুবকের সম্বন্ধ 
আমাদের দেশ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। আমর! মনে করি বৃদ্ধের নিকটে 
মন খুলিয়া গল্প কর!কি আমোদ কর! বেয়াদবী; কিন্ত বিলাতে তাহা দেখ! 
যায় না; বৃদ্ধ ও যুবকের মধ্যে বেশ সখ্যভাব। যুবকই যে কেবল বৃদ্ধের নিকট 
বিনীত আর বৃদ্ধ যুবকদের নিকটে উদ্ধত হইবেন, ইহা! সেখানে দেখ যায় না। 
বিলাতে শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর ব্যবহার চিন্তা! করিলে এই ভাবটা আরও 
পরিষ্ষাররূপে বুঝা যাঁয়। শিক্ষক সর্বদাই রুত্রমৃত্তি আর ছাত্র ভয়ে বিকম্পিভ, 
এটা বিলাতে খুরই কম। ইহাদের পরম্পরেন্র মধ্যে সম্পূর্ণ সখ্যতার 
দেখিতে পাওয়! যায়। শিক্ষক যেমন ক্লাসের বাহিরে আদিলেন, অমনই 
ছাত্র ও শিক্ষক পরম্পরের বন্ধু, উভয়ে সমভাবে কথা! কহিবার অধিকারী । 
ছাত্রদের প্রতি শিক্ষক মহাশয়দিগের শিষ্ট ও বিনীতভাব দেখিয়। অবাক 
হইরাছি। একজন শিক্ষকের বাড়ীতে যদি যাওয়! যায়, তবে তিনি অন্ত 
দশঙন ভদ্রলোককে ধে প্রকার সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন, ছাত্রকেও 
ঠিক সেইর্বপ করিয়া থাকেন, এমন কি বলিবার জন্ত ভাল আসন খানা 
ছাড়িয়া দেন। আমি সর্ধাপ্রথমে যেদিন প্রফেসার কল্ডারউডের সঙ্গে 
তাহার বাড়ীতে দেখ! করিতে গেলাম, তিনি যে প্রকারে আমাকে অভ্যর্থনা 
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করিলেন, আহি দেখিয়! চমতকৃত হুইলাম। একখান ভাল আসনে বসাইয়া 
অভ্যন্ত বিনয় ও সন্ভাবের সহিত আলাপ ত করিলেনই ; তারপর আমি যখন 
উঠিয়া জাদি তিনি সঙ্গে সঙ্গে সদর ছুয়ার খ্্যস্ত আসিলেন এবং আমার 
বড় ফোচ্টা গায়ে পরাইয়া দিলেন। তিনি যে আদাকে নূতন লোক পাইয়! 
এইরূপ করিবাছিলেন, তাহা নহে; আষি, তারপর বতদিন তাহার বাড়ী 
গিয্লাছি, প্রতিদিনই তিনি এরূপ করিয়াছেন। ধাহার! শিক্ষিত লোক, 
কেবল তাহাদের মধ্যেই এই বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া! যায়, তাহ! 
নহে ;--ইতর ও সাধারণ লোকের মধ্যেও ইহ বেশ পরিলক্ষিত হয়। সাধা- 
রণ লোকের! রাজপথে দীড়াইয়। অসভ্য ভাষান্ন পরম্পরের সহিত গালাগালি 
করিতেছে, ইহা বিলাতে খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। মদ খাইয়। যখন 
মাতাল হয়, তখনই কূপ করে। অনেকে মনে করেন যে ইংরাজের যে 
শিষ্টাচার, এটা কেবল বাস্থিক এরং অনেক পরিমাণে কপটাচার। আমি 
এই মতে সম্পূর্ণ বায় দিতে প্রস্তত নই। শিষ্টাচার যাহাদের মজ্জাগত হই- 
কাছে, তাহাদের নিকটে উহা! আর বাহিক কি করিয়া হইতে পারে? 
অব্শ্ত ভদ্রতার খাতিরে অনিচ্ছ1 সত্বেও অনেক সময্প অনেকে শিষ্টাচার প্র্ব- 
অল করিয়! থাকে, কিন্ত সাধারণতঃ উহ্াকে কপটাচার অথবা 4১/0180181 
বলিয়! নিন্মা কর! অন্তায়। আমর! ষখন বিলাঁতে যাই এবং যাইয়া যখন 
ইংরাজী মভ্যতা নকল ক্গিতে থাকি, তখন তাহা কপটতা ও 4১1066181 
কেন না আমগ! ত আর শৈশবকাল হুইতে প্রভাবে পরিবর্ধিত হইয়া! আসি 
নাই। আমর অনেক সময়েই আমাদের নিজের মনের অবস্থ। ঘারা বিচার 
করি বলিয্নাই এরূপ নিন্দা করিয়! খাকি। ইংল্ডে একজন লোককে ভদ্র 
হইতে হইলে, 11. £., 3. 4, পাশ ও কতকগুলি অর্থোপার্জন ব্যতীত 
আরও কিছু করিতে হয়। তাহাদের শিষ্টাচারী হওয়। দরকার । আমরা ত 
অনেকেই 21. 4.১ 9. 4. পাশ করিম! থাকি কিন্ত কয়জন শিষ্টাচার শিক্ষ! 
করি? একজন লোকের সঙ্গে ভাল ভাবে কিন্নপে কথা কছিতে হয়, তাহ! 
আমরা অনেকে জানি না। এই শিক্ষা স্ুল কলেজে হওয়া অসন্ভব। ইহা 
গৃহের শিক্ষা বাপ্‌ মায়ের কাছে এ শিক্ষা পাইতে হয়। আমর! বিশ্ব-বিস্তা 
লয়ের উপাধি পাইয়াও যে সভ্য হইতে পারি নাই, তাহা ধরা পড়ে । . যখন 
আমরা একজন ইংরাকের সংসর্ণে যাই, তখনই বুঝিতে পা আমাদের 
কত অভাব রহিয়াছে। টি | 
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- দ্বিচীক্ন। আমর! যদি এই শিক্টাচারের গুড় কারণ জিজ্ঞাস! করি, -তবে 
হলিতে হইবে, ইংরাঁজের স্বতাবজাত শ্বাধীনতাপ্রিয়তাই ইহার মূল কারণ। 
স্বাধীনতা কাহাকে বলে? নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান। সেই সম্মানই 
অন্তের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে শিক্ষা দের়। আমি যে একটা 
মানুষ এবং আমার জীবনের যে একটা! মূল্য আছে, এই বোধ যদ্দি না থাকে, 
তবে অন্তকে প্রত ভাবে দম্মান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক 
ইংরাজই অল্লাধিক পরিমাণে আপনার জীবনের মূল্য বুঝেন এবং তন্থারাই 
আপনার প্রতিবাসীকেও সন্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন। ইংরাজ 
জাতি যে স্বাধীনতাপ্রিয় তাহা বল! বাহুল্য মাত্র। শ্বাধীনতা ইংরাজসমাজে 
সভ্যতার আরেকটা উপকরণ। বাঙ্গালীরা বিলাতে যাইয়া ষে এত সু 
অনুভব করেন,তাহার প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে তাহারা সেখানে 
শ্বাধীনতান্ন বায়ু সেবন করিয়া বিমলানন্দ অগুভব করেন। সেখানে বাঙ্গালী 
ও ইংরাঁজে পার্থক্য নাই। আমি ও আমার ইংরাজ বন্ধু ছুই সমান ; আমাকে 
কোন ইংরাঁজের হস্তে লাঞ্িত ও অপমানিত হইতে হয় না । আমার সঙ্গে 
মকলেই ভদ্র ও শিষ্টভাবে কথা কছেন, আমিও তখন আমার জীবনের মূল্য 
কতক পরিমাণে অনুভব করি । ভারতবাসীদের বিলাতে যাওয়া যে কর্তব্য, 
তাহার প্রধান কারণ এই যে সেখানে তাহারা আত্মমর্ষযাদা শিক্ষা করিতে 
পারেন। দেখিয়া অবাক্‌ হইতে হয় যে ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মানের ভাব 
ইংলণ্ডে এতই প্রবল যে, তদ্ধেতু জাতিগত বিদ্বেষ ও অসপ্ভাব অনেক পরিমাণে 
তিরোহিত হইয়াছে । কোন অসভ্য বিদেশীয় লোক ইংলগ্ডে যাইয়া যেন 
ইংরাজ জাতির সঙ্গে এক হুইয়া পড়ে । দেখিয়াছি ঘে আফ্রিকা ও আমে- 
পিক হইতে কাক্রিগণও ইংলণ্ডে যাইয়া! ইংরাজের সঙ্গে এক হইয়া যায়। 
ইংরাঁজ রমণীগণ তাহাদিগকে আপনাদের গৃহে স্থানদান করিতে কিছুমাত্র 
কুঠিত হন্‌নাঁ। এই উদার ভাব এতই প্রবল যে অনেক ইংরাজ মহিলা 
কুষ্ণকায় কাঞজ্ীদের পাণিগ্রহণেও কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন ন। 
আমাদের দেশে জাতিভেদ্রূপ ভয়ানক অন্ুদারতা যে বিদ্যমান, তাহার কারণ 
এই যে জাতিগত বিভিন্নতা সত্বেও মাহযের মনুয্যত্বকে আমর! সন্মান 
করিতে পারি না। 

তৃতীয়। ইংলগের সভ্যতার তুঁতীয় উপকরণ স্্ীজাতিন প্রতি সন্মান ও 
তাহাদের শিক্ষা । যে জাতিতে সত্ীকবাতির প্রতি সন্মান নাই এবং তাহাদিগকে 
২ 
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যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়। হইতেছে না, সে জাতিকে ইংরাজের। সভ্য বলিতে 
একেবারেই প্রস্তত নয়। যদি কেহ প্রিজ্ঞাসা করেন যে ইংরাজেরা ভারত- 
বাষীদিখকে সাধারণতঃ এত্ত দ্বার চক্ষে কেন দেখেন? তাহার উত্তর এই 
যে, ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি যধোপধুক্ত সম্মান প্রত্রশ্বন কর! হয় ন!। 
ভারতবানীদের প্রতি ইংরাজের যে এই ভাব, তাহ! ইংলণে না গেলে সম্যক- 
রূপ অন্থতব কর! যায় না। ইংলওবাসীর! ভারতবানীদের যৃত্বদ্ধে যদি কিছু 
জানে, তাহা স্ত্রীজাতির দুর্দশা । সেখানে আবাল বৃদ্ধ বনিত। সকলের ষনেই 
এই ষংস্কার দৃঢ়বন্ধ। সেখানে যদি কোন অশিক্ষিত কুরককেও জিজ্ঞাস! 
কর! যায়,_"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি জান?” সে নিশ্চয়ই বলিবে, 
প্ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে স্ত্রীলোকের প্রতি হা! উৎপীড়ন হই 
শীকে 1” দিবাবসানে কোন গৃহস্থ ইংরাজ দিবসের কার্য শেষ কদ্দিয়া যখন 
গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং আপনার স্ত্রী পুত্র লইয়া! অগিকুণ্ডের সমক্ষে 
বসিয়া নানারূপ উপাধ্যান দ্বার! শ্রম নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদ্ধি 
কোন এক ভারতবাসী লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া তাহাদের কথোপকথন 
শ্রবণ করেন, তবে হয় ত গুনিবেন, কোন ভারতবর্ধীয়। ছঃখিনী বিধবা 
ছুংখ কাহিনী বর্ণিত হইতেছে--কি প্রকারে সে অনাথ! হুইয়। আত্মীয় 
খ্রণের অশেষ উৎপীড়ন সন্থ করিদ্বা থাকে, অথবা! কি প্রকার স্বামীর মৃত 
দেহের সহিত আপনার জীবস্তদেহ ভন্মাঁৎ করে। ইংলগ্ডে অনেকে ষনে 
করেন যে এখনও ভারতবর্ষে সতীদাহ্‌ প্রথা প্রচলিত আছে। ইংলগ্ডে হে 
সত্রীাতির প্রতি বছুল সম্মান প্রদর্শিত হইয়1 থাকে, সে বিষয়ের অধিক বর্ণনা 
বাহুল্য মাত্র। আমাদের দেশে এমন গুভদিন কবে আসিবে, যে আমরা 
স্ত্রী জাতির যথার্থ সম্মন রক্ষা করিতে শিক্ষা করিব! কবে তাহাদিগকে 
জন ধর্শে বিভৃষিত করিয়া আমাদের দেশের মুখোজ্জল করিব! ঈশ্বর 
করুন আমাদের দেশে ত্বরায় সেই গুভদিন আগমন কক্কক ; এবং আমরা 
অগতের সমক্ষে সুসত্যনাতি বলিয়া পরিচিত হই। | 
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তুকারাম। 
ষ্ঠ প্রস্তাব । | 

তুফারাম ফেন়্পে একজন প্রক্কত ভগবদ্তক্ত সাঁধুগুরুষ বলিয়া! খ্যাডি- 
শ্লাত করিতেছিঙ্গেন, পূর্ব প্রস্তাবে আমরা তাঁহার উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহার অকৃত্রিম সরলতা, ভগবন্িষ্ঠা, জীবান্ুকম্পা প্রভৃতি গুণে এবং তাহার 
প্রদত্ত মধুর ধর্দোপদেশের জন্ত তাহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা! ক্রমশঃ বিশেষ- 
রূপে আকুষ্ট হইতে লাগিল। ব্রাঙ্ষণাদি উচ্চজাতীয় অনেক ব্যক্তিও 
তাহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং তাহার অমূল্য উপদেশ 
শ্রবণে জনেকেই সংসারের প্রতি আস্থাশূন্ত হইয়া, তাহার শিত্যত্ স্বীকার 
করিলেন। তাহার শিষাগণের মধ্যে গঙ্গাধর গম্ত নামক জনৈক ত্রাঙ্গণ 
ও সন্তাী নামক একজন তৈলিক, এই ছুই জনই গ্রধান। তুকারামের 
সংকীর্ভন ও কথকতার সময় ইহারা করতাল ও বীশা হস্তে তাহার পশ্চান্তাগে 
ঈ্াড়াইয়া ধরব (ধৃয়া) ধরিতেন। গঙ্গাধর পন্তের উপর তুকারামের কবিতাদি 
লিখিবার ভার ছিল। কিন্তু সাধারণের নিকট এইরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা 
বৃদ্ধির সঙ্গে তৎকালের ভাক্ত সাধুগণের নিকট তৃকারামের প্রশংসা অতিশয় 
অসহ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার শিষ্য সংখা বর্ঘনে তাহাদিগের নিজের 
গ্রতিপত্তি হাস হইবার আশঙ্কায়, তাহারা তুকারামের শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। “মস্বাজী বাবা গেপাই” নামক জনৈক ত্রীঙ্ষণ সর্বপ্রথম তুকা- 
রামের গ্রতি অত্যাচার আরম্ত করিলেন। তিনি দেহু গ্রামে এক ম$ 
স্থাপন করিয়া, সেখানকার “মোহাস্ত” হইয়াছিলেন। সকলেই তাহাকে 
“মন্বাজী বাবা, মহাপুরুষ ৰলিত। কিন্তু ক্রমশঃ সাধারণ লোক তাহার 
অপেক্ষা তুকারামের প্রতি সমধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করায়, তুকারাম 
মন্বাজীর বিষনয়নে পতিত হইলেন। মন্বাজী তাঁহাকে অপমানিত করিবার 
অবসর খুঁদধিতে লাগিলেন। পরিবার প্রতিপালনের ভার স্ত্রীর স্কদ্ধে অর্পণ 
করিয়! তৃকারাম বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে, অবলাইয়ের পিতা “আগ্লাজী” 
কন্তার প্রতি স্বেহবশতঃ সমক্কে সময়ে তাহাদিগকে নানাগ্রকারে সাহাধা 
করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিছুদিন পূর্বে 
আগীন্দী তুকারামকে একটি মহিষ প্রদান করিয়াছিলেন। বিঠোবার 
মনদিয়ের গম্চাদ্ভাগে মন্বাজীয় একটি উদ্ভান ছিল। দৈবক্রমে একদিন 
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তুকারামের মহিষ সেই উত্থানের বেড়া ভাঙ্গা তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক 
কতিপর পুষ্পবৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিল। ভঙগর্শনে মন্বাজী ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে 
তুকারামের উদ্দেশে অন্মজ কটুকাটব্য বর্ষণ করিলেন। কিন্তু তুকারামকে 
নিকটে না পাইয়া! সেদিন আর অধিক কিছু করিবার সুবিধা গাইলেন না। 

ইহার কিছুদিন পরে আর এক ঘটন।য় ভুকারাম মন্বাজীর কোপে 
পতিত হইলেন। একদা! সান্ংকালে একাদশী উপলক্ষে দেছতে বিঠোঁবার 
দর্শনার্থ বছলোকের সমাগম হইফ়াছিল। মন্বাজী স্বীক্ষ উদ্ভানটিকে কণ্টক 
দ্বার বেষ্টন করিয়াছিলেন। হার উদ্ঘানের কণ্টক বেঞ্টনে দেব-দর্শনার্থি- 
গণের প্রদক্ষিণ স্থান পর্য্যন্ত অধিক্কৃত হইয়াছে দেখিয়া, অন্ধকারে নবাগত 
দর্শনাধিগণের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় তুকারাম স্বহস্তে সেুপি 
উৎপ্াটিত করতঃ স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মস্াজী পুর্বাবধিই অবসর 
খৃত্বিতেছিলেন। এক্ষণে তুকারামকে তাহার উদ্যানের কণ্টক ঝেষ্টন 
উৎপাটন ও ভগ্ন করিতে দেখিয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইলেন। তিনি 
কটু ভ্ভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে তৃক।রামের সমীপবর্তী হইয়া তাহারই 
উৎপাদিত কণ্টক যষ্টি দ্বারা তাহাকে অতি নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে 
ঘারভ্তকরিলেন। একটির পর আর একটি করিয়া! ১১৫টি কন্টক-ষ্ট 
তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে মস্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহরে ক্ষান্ত হইলেন। 
তুকারাম অকাতরে ও নিঃশঝে সমস্ত সহ্থা করিলেন। মন্বাজীর গ্রহারকালে 
তিনি মনে মনে কেবল নাম জ্বপ করিতেছিলেন। গোৌসাইন্ী গ্রহার কার্ধয 
সমাধা করিয়া! মঠে প্রত্িগমন করিলে তুকারাম মন্দিরে আগমন পূর্বাক 
বিঠোবার নিকট সমস্ত ছুঃখ নিবেদন করিলেন। তুকারামের এইরপ 
ছুর্গতি দর্শনে সকলেরই নেত্র অশ্রপৃরিত হইল। তুকারামের ভ্বীবনের 
অনেক ঘটনা, তিনি তাহার অভঙ্গগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সাহার 
ধর্মীবনের ুত্রপাত্ব, তাহার পারিবারিক অবস্থা, তাহার নির্ভরণীলত। 
প্রভৃতি জনেক বিষয় তাহার অভঙ্গ হইতে অবগত হওয়! যায়। এই ঘটনারও 
উল্লেখ করিয়া তুকারাম ছয়টি অভ্তঙ্গ রচনা! করিস্বাছেন। তত্মধ্যে একটির 
মর্ম মহীপত্ধি এইকবপে প্রকাশ করিয়াছেন ;--“হে ভগবন্!। বুঝিয়াছি, 
ছুর্ধনের সাক্লিখ্যে কিরূপে মাধুগণের মানসিক শাস্তি অন্তর্িত হইয়া অনিষ্টের 
উৎ্পতি হয়, তাহা দেখাইবার অন্তই তুমি আমাকে এই শিক্ষণ প্রধান করিলে। 
এইবার হইতে ছর্জনের সহবাম হইতে যথাসাঁধা দুরে খাক্ষিবার চেষ্টা 


এপ্রিল, ১৪৯৫। তুকারাম ১৮৯ 


করিব,” এই. ঘটনায় রচিত অভঙ্গগুলির মধ্যে তিনটির আন্বাদ বাবু 
সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার “বোম্বাই চিত্র” গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার 
দুইটি আমর! এন্কলে উদ্ধৃত করিলাম ।* মা 


প্রথম | 
ছাঁড়িব না ছাড়িব না. 
ছাড়িব না ছে বিঠোব! তোমারি চরণ। 
যতই যন্ত্রণা আসে, 
আহম্গককি করিবেসে, 
না হয় হইবে মরণ॥ 
শস্ত্রধারী আদি কেছ, 
খণ্ড করে যদি দেহ, 
তবু নাহি ডরি। 
তুক! বলে “সাবধান, 
হোয়ে আছি আগুয়ান, 
চিতে মোর শম গুণ ধরি।" 
দ্বিতীয় । 
বেশ বেশ বড় ভাল, বিঠোব হে কলে ভাল, 
শাপে বর দান। 
ক্ষমাগ্ুণ শেখাবারে, হানিলে এ দেহোপরে 
কণ্টকের বাপ ॥ 
কটু কটব্য গালি, মোর পৃষ্ঠে দিল! ঢালি, . 
তাহে প।ই প্রাণ-_ 
তুক। বলে "কৃপা করি, সংহারিয় ক্রোধ অরি, 
দিলে পন্িত্রাণ ॥” 


তুকারাম যে কিরূপ অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন, এই সকল অভঙ্গে 
প্রকাশিত তাহার হৃদয়ের ভাব হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে । কঠোর 
নিগ্রহ ও সংযম দ্বার তিনি যে তাহার শরীরকে বশীভূত করিয়াছিলেন, 
এত দিন পরে শক্রকৃত নির্যাতন অল্লানমুখে সহ করাতে যেন তাহার 
সার্থকত! হইল। যাহা হউক প্রহার প্রাপ্ত হইয়া, তৃকারাম গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলে, অবলাই তাহার অঙ্গবেদনা লাঘবের জন্ত তাহার 
গুজযায় প্রবৃত্ত হইলেন; এবং তুকারাষ কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন। 
বলাই স্বামীর সংকীর্তনের ও একাদশী-নিমিত্ত হরিজাগরণের আয়োজন 





৮ সতোন্ত খাযুর কৃত তুকারাষের অতঙ্গের অন্ুবাদগুলি এমনই স্মন্দর যে তাহার নূতন 
অনুবাদ করিতে আমাঙগিগের প্রবৃত্তি হয় না। আমর এই গ্রবদ্ধে সত্যেত্র বাবুর 'অনুবান্ধই 
কৃতজ চিত্তে গ্রহণ করিব । যে সকল অভজের সত্যে বাবু অনুবদ করেন নাই, তাহারই 
নুতন অনুবাদ করিবার আমাদের ইচ্ছা রছিল। ঠা 


১৯৩ .. প্রাসী [ ৪র্ঘ ভাগ, ৪র্খঘংখ্যা। 


করিয়া দিলেন। তুকারামের সংকীর্থন শ্রবণ করিবার জন্ত সকলেই 
যথারীতি আগমন করিলেন। মন্বাজী বাব! তুকারামের প্রতি মনে মনে 
অতিশয় অসন্ত্ট থাকিলেও, লোক লজ্জার জন্ত যথা নিয়মে তাহার 
সংকীর্তনে আগমন করিতেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বশত সে দিন তিনি 
ভূকারামের সংকীর্তনে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তুকারাম তাহার 
জন্ত কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, তাহাকে ভাকিতে লোক পাঠাইলেন। 
উদ্ধরে মঙ্থাজী বলিয়া পাঠাইলেন যে, "অদ্য আমার শরীর অসুস্থ ; সর্ধাঙ্গ 
বেদনা করিতেছে 7 সংকীর্তনে যাইতে পাৰিব ন11” ইহা! শুনিয়া তুকারাম 
ব্বয়ং তাহার মঠে গমন পূর্বক সাষ্টাঙ্ে প্রণিপাত করিয়া তাহাকে বলিলেন, 
“ম্বহৃত্তে বহুক্ষণ হষ্টি প্রহার করাতে প্রভুর শ্রান্তি জন্মিয়াছে। আমি যদি 
আপনার উদ্য'নের কণ্টকবেষ্টন উৎপাটন না করিতাম, তাহা হইলে 
আপনার রোযোৎপত্তি হইত না। স্থতরাং আমিই সমস্ত অনর্থের মূল। প্রভু, 
নিজ গুণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিয়া! কৃপা পুরঃসর সংকীর্তন স্থলে 
আগমন করুন।” এই বলিয়! মস্বাজীর বেদনা উপশমের জন্ত তুকারাম স্ব- 
হস্তে তাহার অঙগমর্দনে প্রবৃত্ত হুইলেন। তুফারামের এইরূপ ব্যবহারে 
মস্বাজী অতিশয় লজ্জিত হইয়া সংকীর্তন স্থলে উপনীত হইলেন । তুকারাম 
মন্বাজীকে লইয়া সমস্ত নিশা! সংকীর্তনে যাপন করিলেন। এইরূপে 
তুকারাম সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিলেন। সেই দিবস হইতে 
মন্বাজী বাব! তুকারামের প্রতি অশ্ুরক্ত হইলেন। (১) 
শ্রীধোগীন্দ্রনাথ বনু 
বৈদ্যনাথ দেওঘর । 


(১) মহীপতি বলেন যে দিন এই সকল ঘটনা ঘটে, সেই দিন পাত্রেকয়েক জন 
তক্কর তৃকারামের মহ্ষটি অপহরণ করিয়! লইয়া যাইতেছিল। ভক্তবৎসল বিঠোব] 
ভন্স্কর কালপুরুষ বেশে প্রকাও লগুড় হন্যে ভাহাদিগের পশ্চান্ধাবন করায় তাহারা 
মহিষ পরিত্যাগ করিক্স! পলায়ন করে। তথাপি কালপুরুষ তাহাদ্ঠিগর সঙ্গ পরিভ্যাগ 
করিলেন না । তখদ ত|হার। অনন্তোপায় হইয়। সংকীর্তন স্থলে গগন পূর্বধক তুকারামের 
শরণাপন্ন হইল। তুকারাম তাহাদিগকে অন্তরের সহিত মার্জন| করিয়। বলিলেন, “তোমাদের 
যদি মহিষের আবঙ্কক থাকে, ছআ।মার মহিষটি লইয়া! যাইতে পার।” তগ্করগণ মহিষপ্রাধা 
হইতে সাহসী হইল না। থুঁকারাসের গুপ গাপ করিতে করিতে প্র।ণ লইয়। শ্বগুছে প্রতিগ্দন 
করিল । এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করির! মন্বালী তুকায়ামের অচল তত্তি ও অসাধারণ যহত্ছে 
মুগ্ধ হইস় তাহার প্রতি বৈরগভাব পরিত্য।॥ করিলেন। | 


জীবনোপায়। 


ক্ষশীয়া লাম্রাজ্যের কোন গ্রামে এক দরিদ্র চর্ণকার বাঁ করিত। 
লে কায়ক্লেশে নাহা উপার্জন করিত, তাহাতে স্ত্রী ও সন্তান সম্ততিগণের 
আহারসংস্থান মাত্র হইত; সুতরাং তাহার নিজের একখানা গৃহ নির্দমণেরও 
স্বান ছিল না। গ্রামের এক কৃষক দয়! করিয়া স্বীয় আবাসগৃহের 
একাংশ ছাড়িয়া দেওয়াতে নাইমন তাহাতে বাস করিয়া! পাদুক। নির্মাণ 
দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করিত। 

রুশীয়ায় শীতের প্রকোপ অতি ভীষণ) তথায় শীতবস্ত্রের পরিবর্তে 
মেষচর্দম নির্টিত আঙ্গরাখ। ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। দরিজ্র গ্রামবাসীরা 
আহারার৫ঘ যে সকল মেষ হনন করিয়া থাকে, তাহাদের চর্ম দ্বারাই আঙ্গরাখা! 
প্রস্তুত করে; ইহাকে 'শুবা” কহে। সাইমনের গৃহে একটা মাত্র গুবা 
ছিল, তাহ! তাহার বিবাহকালে উপহার প্রাপ্ত । বহুকাল ব্যবহৃত হওয়াতে 
তাহা ক্রমে গলিত ও পলিত হুইয়। পড়িয়াছে। কিছু দিন হইতে তাহার 
ব্যবহারেরও সংক্ষেপ হইরা আমিয়াছে, কারণ কেবলমাত্র বহির্গযন কাল 
ভিন্ন আর কখনও কেহ তাহা ব্যবহার করিত ন|। সাইমন দরিদ্র বলিয়! 
তাহার গৃহে কদাপি মেষ হনন হইত না। কাজেই একটী নূতন শুবা 
প্রস্তুত করণার্থ তাহাকে চর্ম ক্রয় করিতে হুইবে। এই উদ্দেস্তে কিছু দিন 
হইতে অর্থ সঞ্চয় করিতে হইতেছিল। 

একদ! সাইমন হিসাব করিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার কয়েক জন 
গ্রাহকের নিকট যাঁহ! প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা একত্রে আদায় করিয়া লইতে 
পারিলে একটা চণ্ধ ক্রয় করা যাইতে পারে। অতএব পরদিন প্রত্যুষে 
তাহার ভ্্রীর নিকট এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল যে সে পরবর্তী গ্রামে 
্বীয় প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহার্ধ যাইতেছে; তাহা সংগৃহীত হইলে মেই দিনই 
নিকটবর্তী সহরে গিয়া চর্ঘ ক্রয় করিয়া রাত্রিতে গৃহ প্রত্যাগমন করিবে । 
সাইমনেয় কিঞিৎ পানদোষ ছিল, এজন্য তাহার স্ত্রী তাহাকে বিশেষরূপ 
সাবধান করিয়া দ্বিল যেন কোন কুলোকের সঙ্গ গ্রহণ না করে। স্বামীর 
রাত্রে বাড়ী ফিরিতে শীত লাগিবে বলিয়া দাবী শ্রীনিজের অঙ্গাভরণটী 
স্বামীকে গরাইয়া তাহার উপর গলিত শুবাটা বাদ্ধিয়া দিল। নিজের হস্তে 


১৯২ | |  দ্ালী [৪র্খ তাগ, ৪র্থ সংখ্যা। 


ষে ছুইটী মাত্র 'রুবল” * সঞ্চিত ছিল, তাহাও স্বামীর হস্তে দিয়া বলিল 
ষে সমস্ত সংগৃহীত অর্থ একত্র করিলে একটী উৎকৃষ্ট চর্দ পাওয়া 
যাইবে । আবার : কখন এমন সুদিন আমিবে তাহার ঠিক নাই, 
এখন সুবিধা মত একটী ভাল গুবা1 করিয়া] লইতে পারিলে অনেক দিনের 
জন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে। স্ত্রীর এইরূপ পনিপামদশিতাতে প্রীত হইয়া 
তাহাক্স মুখচুদ্বন পূর্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া সাইমন নিকটবর্তী গ্রামের 
দিকে যাত্রা করিল। 

এ গ্রামে এক গৃহ্শ্থের নিকট পাছ্কানির্শাণ জন্ত তিন রুবল এবং 
পাছুকাসংস্কার জন্ত বিশ 'কোপেক'? প্রাপ্য ছিল। গৃহন্বামী বাড়ী না 
থাকাতে রুবল তিনটা পাওয়া গেল না ; সাইমন কেবলমাত্র বিশটী কোঁপেক 
লইয়া বিদায় হইল। অপর এক গৃহস্থের বাড়ীভেও তিন রুবল প্রাপ্য 
ছিল, তাছাও পাওয়া গেল ন1; গৃহম্বামী গৃছে নাই, গৃহিণী বলিলেন 
স্বামী আপিলেই প্রাপ্য অর্থ পাঠাইয়া দিবেন। ইত্যবসরে জীর্ণসংস্কারার্থ 
শ্বামীর এক যোড়া বুট জুতা দিয়া গৃহিণী সাইমনকে বিদায় করিলেন। 

অর্থ সংগৃহীত না হওয়াতে একান্ত ক্ষু হইগ়া সাইমন পথপ্রান্তে বলিয়া 
কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া এই স্থির করিল, সহরে গিয়া দেখা ধাউক যদি কোন চর্থ 
বিক্রেতা দয়! করিয়া একটা গুবার উপযোগী চর্ম বাকী মূল্যে তাহার নিকট 
বিক্রয় করে, তাহ! হইলে যে ছুইটা রুধল হাতে আছে তাহা এক্ষণে দিয়া 
যাইবে এবং অবশিষ্ট মূল্য ২১ দিবসের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে। 
এইব্নপ ভাবিতে ভাবিতে সে সহরের দিকে চলিতে লাগিল এবং অপরাহে 
এক চর্্বিক্রেতার দেকানে উপস্থিত হইয়া উল্লিধিত প্রস্তাব করিলে পর 
চর্শবিক্রেতা অপরিচিত বলিয়া তাহাতে সন্ত হইল না। ক্রমে আরও ২৩ 
দোকান দেখিল, কোথাও সফলকাম হইল না। কোন চর্ম্মবিক্রেতা পরিচিত 
থাকা সত্বেও এই বলিয্া, অসম্মত হইল যে সাইমন যেকধপ দরিদ্র তাহাতে 
মূল্য আদায়ের সস্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। একে সমস্তদিন পথ চলিয়া! 
ক্ষুংপিপাসায় কাতর, তাছাঁর উপর এইরূপ নিরাশ হওয়াতে সাইন নিজকে 
একাপ্ত হতভাগ্য মনে করিতে লাগিল; ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হওয়াতে শীত 
বোধও হুইতে লাগিল। শরীরের ক্লাস্তি, মনের গ্লামি এবং শীতের জড়ভাতে 
একাত্ত অভিতৃত হইয়া সে প্রভাতে স্ত্রীর নিট যে প্রতিজ্ঞা করি আসিয়া- 
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ছিল, ক্চাছ! ভুলি! এর যদ্যালকে গ্ররেশ করিল এরং স্বীয় হক্সিত' বিশ 
কোপেক দিয় উদ্নকর মদ্য ক্রয় করিয়া পান করিগ। পানাস্তে মম ও পরীর 
কিঞিং স্ফৃর্তি কাতর করাতে আর ঘুরিয়া বেড়ান নিরর্৫ধর মনে করিয়া গুহা: 
ভিযুগে প্রস্থান করিগ। 

সাইমন পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল যে আসি দরিদ্র বলি 
মাকে কেহ মুল্য নগদ না পাইলে জিনীস ঘের না। কিন্ত আবার 
ধাছাদের নিকট আমার মূল্য প্রাপ্য আছে, তাঁহারা এইটী ভাবেন না যে, 
সামি দরিদ্র আমার কিরূপে চলে? যাহার গৃহ আছে, আহার সংস্থান 
আছে, দশটা গো মহিযাদি পালিতে পারেন, তাহার নিকট টাকা চাহিতে 
গেলে বলেন, “আমি দরিদ্র, হাতে টাকা থাকে না, অন্য সময় দিব ।, 
তাহাদের বেলা যদ্দি এই কথ! হুইল, তবে আমার যে গৃহ নাই, অন্ন মিলে না, 
একটা শীতবস্ত্র পর্য্যস্ত রুরিতে পারি না, আমার অবস্থা কি? এইত 
সমস্ত দিন চলিয়া বিশ কোপেক মাত্র সংগ্রহ হইল; ইহাতে কি করা যায়? 
চলিয়া ক্লান্ত হইলাম, বিশ কোপেকের মগ্ধপান হইল, এইমাত্র! দূর হউক, 
আর ভাবিয়। কি হইবে? শুবা হইল না,কি করিব? মগ্ভপানে ত শরীর 
উষ্ণ হইয়াছে, এখন আমার আর শুবার অভাব বোধ হইতেছে না। কিন্ত 
মাত্রিওন। (11911108-_সাইমনের স্ত্রীর মাম) বড়ই ক্ষুগ্ হইবে। সারা 
বৎমর কত কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করিলাম, তাহার ফল এই হইল? যাহা হউক, 
আমি যে মাত্রিওনার ছুইটী রুবল ভাঙ্গিয়! মগ্তপান করি নাই, মেসন্ত মে 
সন্ধষ্ট হইবে।” | 

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লাইমন নিকটবর্তী গ্রামে প্রবেশ করিল। 
পূর্বোক্ত ভূতাযোড়। হাতে করিয়া দোলাইতে দোলাইতে ক্রমে গ্রামের 
মধ্যবর্তী গির্জার সন্নিকটে আসিয়া! উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইল, যেন 
গির্জার পশ্চাতে কি একটা ধবপাকার পদার্থ পড়িয়া রহিয়াছে। তখনও 
অল্প অল্প সন্ধযালৌক ছিল, তাহাতে সুস্পষ্ট কিছুই লক্ষিত হইতেছিল না। 
স।ইমন প্রথমে মনে করিল, হয় ত একটা শ্বেত প্রস্তর; গরে ভাবিল এ 
স্থানে পুর্বে ত কোন প্রস্তর ছিল না, তবে হয় ত একটা গাতী হইবে। 
কিন্তু অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল, যেন মাথাটা 
মানুষের যতন। কিন্ত এ শ্বেত পদার্থ কি? মান্য ত এগ তের লময় 
স্বেতবন্ত পরিধান কন্ধিতে পারে না! 
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অবশেষে সাইমন সাহসে তর করিয়া! গীর্জার লীমানায় পদার্পণ করিল। 
গ্তখন দেখিতে পাইল যে একটা মানুষই বটে-_দিব্যন্থান্তি পুকষ, সম্পূর্ণ উলঙ্গ 

হইয়া! পড়িক়া আছে; তাহার দেহে বন্ত্রের লেশমাত্র নাই; গীর্জার সিঁড়ীতে 

ঠেন দিয়া অর্দশয়ানাবস্থায় পড়িয়া আছে। সাইমন ত দেখিয়া অবাক! 

প্রথমতঃ তাহার মনে হইতে লাগিল যে কোন হুষ্ট ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করিয়! 

নমস্ত বস্ত্রাদি অপহরণ করিয়া মৃতদেহটা এস্থানে ফেলিয়া গিয়াছে । পরক্ষণেই 
ভাহার এই ধারণ! হইল যে ষদ্দি কেহ তাহাকে এর স্থানে এ অবস্থায় দেখিতে 

পায়, তবে নিশ্চন্নই মনে করিবে ইহ! তাহারই কার্য, কারণ সকলেই জানে 

সে দরিদ্র, অর্থাভাবে ক্রিষ্ট ও কাতর। ইহ! মনে উদয় হওয়। মাত্র সে দ্রুতপদে 
গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। 

কিয়্গর গমন করিয়! সাইমন পশ্চাৎ ফিরিয়া! দেখিতে পাইল যে শ্রী উলঙ্গ 

ব্যক্তি আর পূর্বমত পড়িয়া নাই, পে গাত্রোথান করিয়া! সাইমনের দিকে 
অগ্রনূর হইতেছে। তখন তাহার মনে ভয় সঞ্চার হুইল; সেমনে করিলগ্রী 
ব্যক্তি একপাবস্থায় যখন মানুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে তখন অবস্ত 
ইহার কোন ছুরভিসন্ধি-আছে। এই ভাবিয়া সাইমন দৌড়াইতে আরম্ত 
'করিল। কিন্ত পরক্ষণেই তাহ।র মনে হইতে লাগিল যে হয় তত্রব্যক্কি 

কোন ছরবস্থায় পড়িয়! সাইমনের সাহাধ্য গ্রহণার্থ আসিতেছে, এমতাবস্থায় 

তাহার সাহাধ্য না করা একান্ত অমানুষিক কার্য হুইবে। আমি দরিদ্র, 

সে ছুষ্টাভিসন্ধি করিয়া আমিলেও আমার কি অপহরণ করিবে? কিন্তু এ 

অবস্থায় হয় ত আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়ও সাহাধ্য না করিলে 

তাহার প্রাণনাশ হইতে পারে।” সাইমন ইহা ভাবিয়া ততক্ষণাৎ ফিরিয়! 

চলিল এবং এ লোকটার নিকটবর্তী হইয়া দেখিতে পাইল যে সে একজন 

দিব্যকান্তি যুবাপুরুষ; তাহার দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন নাই, অথচ 
দেখিলে মনে হয় ধেন বড় ছৃর্ধল ও শীতে ও ক্ুৎপিপাসায় কাতর হইয়া 
পড়িয়াছে। সাইমন নিকটবর্তী হইলে এর ব্যক্তি তাহার মুখের দিকে নেজ্র- 
পাত করিল ;--সেই দৃষ্টিতেই তাহার হৃদয় গলিয়া গেল, সেই চক্ষের 

কাতরত| যেন দরিদ্র সাইমনের হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ করিয়। তাহার সমস্ত 
দয়াগ্রবণতা জাগরিত করিয়া তুলিল। 
সাইমন হস্তস্থিত ভুতাযোড়া মাটিতে রাখিয়া ক্গীপ্র হত্তে আপনার অঙ্গ 
হইতে গুবা খুলিয়া লইল এবং এ অপরিচিত ব্যক্তির হন্তে দিয়! তাহা! পত্ধি- 
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ধান করিতে বলিল। সেব্যক্তি কিযেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শীতে 
জড়সড় হওয়াতে মুখ দিয়! যেন কথা ফুটিতেছিল ন1। সাইমন তাহাকে, 
বাধ! দিয়! বলিল, “আর কিছু বলিতে হইবে না, এখন শীত্র শীস্ত পরিয়া 
লও।” এই বলিয়া তাহার হাতে ধরিয়! শুবা পরাইয়! দিতে লাগিল) 
সে গুবার ভিতরে হাত দিতে পারিতেছিল না, ধেন শীতে তাহার. হাত 
অবশ হুইয়। গিয়াছে। সাইমন শুব! পরাইতে গিয়। দেখিতে পাইল যে 
র্যক্তির হস্ত পদাদি রমণীর হস্তপদের ন্যায় কোমল, শিরে সুদীর্ঘ কেশ 
লষ্িত, সর্বাঙগ এত মস্থণ ও কোমল যে শরীর স্পর্শ করিলে তাহাকে রাক্স- 
পুত্র বলিয়া ধারণ! হয়। সাইমনের হস্তে ষে জুতা ছিল তাহা! প্র ব্যক্তিকে 
পরাইয়। দ্রিল; এবং নিজের মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া! পরাইতে যাইতেছিল, 
কিন্তু তাহার মনে হইল ষে এ ব্যক্তির সুদীর্ঘ কেশ আছে, তাহার নিজের 
মস্তক কেশ শৃন্ত! এই ভাবিয়। টুপিটা আবার নিজেরই মস্তকাবরণ জন্্, 
রাখিল। 

তৎপর সাইমন তাহাঁকে চলিতে বলিলে সে ব্যক্তি এক পা! ছুই প1 | করিয় 
চুলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে মনে হইল যেন সে এই নূন চলিতে আরস্ত 
করিতেছে ; কিন্তু ২১ পা! চলিয়াই বেশ সুস্থ ও সবল ব্ক্কির ন্যায় চলিতে 
আরম্ভ করিল। সাইমন তাহাকে লইয়! গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল । 

' এ প্রত্যন্ত এ ব্যক্তি একটাও শব উচ্চারণ করে নাই। সাইমন জিজ্ঞাস! 
করিল, "তুমি কথা বলিতেছ না কেন? এখন আর ভয় কি? এসব ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় ঘটে, মানুষের এ ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিবার সাধ্য কি আছে ?”-_তাছার 
পর জিজ্ঞাসা করিল,_-”"তোমার বাড়ী কোথায় ?” 

অপরিচিত ব্যক্তি প্রথম কথ! বলিল,_-“আমার বাড়ী এ অঞ্চলে নছে ।» 

সাইমন,--"তাহা ত জানিতেছি; কারণ আমি হেখাকার সকল লোককে 
চিনি” 

সাইমন আবার বলিল,__“তুমি এখানে কিরূপ আধিয়াছ 1 

| অপরিচিত ব্যক্তি,--স্ভাহ! আমার বলিবার সাঁধা নাই ।” 

". সাইমন,--"তেমার উপর কি কেহ অত্যাচার করিয়! তোমাকে এখানে 
ছাড়িয়া! দিয়াছে ?” ১. & “ও 

পরিচিত বাক্ি--পঈশ্বর আমাকে শান্তি দিরাছেন। কোন সানুষের 
হাতে কোন হাত মাই।" ৬1 


৯৩ . ঈশলী [ ৪খাভাগ, ৪্খ সংখ্যা 


 সাইধন,- ঈশ্বর ত সবই করেন। সেবা হউক, তূমি অবস্থী কোথা 
খাইতেছিলে ; এখন কোণায় যাইতে ৮1৩1 

 স্মপরিচত ব্যক্তি,--আমকে ধেপানে ধাইতে বল সেখামেই গে 
পায়ি ।« 

সাইন ও ব্াক্কির এবিধ উত্তর প্রতাত্বর শুনিয়া একাস্ত আশ্চর্ধযান্থিত 
হইয়া গেল। পরে ভাবিতে লাগিল হে "মান্থযের অনৃষ্টে এরপ ছুর্ঘঈন 
সচরাচর ঘটে না। এ ব্যক্তি যে বিপদৃগ্স্ত. ভাহার আর ভুল নাই। তধে থে 
সে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে না, তাহার অবশাই কোন বিশেষ ফারণ 
রহিয়াছে । এরূপ বিপর ব্যক্তিকে সাহাধা করিতে সক্ষম হওয়াও সৌভাগা 
বলিতে হইবে । ঈশ্বরই দয়া করিয়া! আমাকে ইহার পথে আনিয়া দিয়াছেন ।” 
এই ভাবির সাইমন তাহাকে বলিল,_“তবে তুমি আমারই গৃহে চল। 
শ্জবন্ত তোমাকে আমি সুখ শ্বচ্ছন্দতা দিতে পারিব না, কারণ আমি বড়ই 
দরিদ্র 1” 

অপরিচিত ব্যক্তি দ্বিরুত্তিত না করিয়া সাইমনের পশ্চাং পশ্চাৎ চলিতে 

লাগিল। সাইমন, গৃছে পৌছিলে মাত্রিওনা কি বলিবে, তাহা ভাবিতে 


ভাবিতে গৃহাতিযুখে চলিল। 
(ক্রমশঃ ) 


অপূর্ব চা দত্ত 





বাঙ্গালী। 

বাঙ্গালী জাতি বলিলে ফাহাদিগকে বুঝায় এবং তাহাদের উংপত্তি 
কিরূপ, এ সম্বন্ধে ঘৎসামান্ত আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেন্ত। 
অসংশরিত ধতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানে ধাহারা ইহা পাঠ করিষেন, 
প্রথমেই বলিয়া! রাখি, তাহারা নিরাশ হইবেন। এই মুখবন্ধের পর প্রবন্ধটি 
পাঠ করা না করা তাহাদের ইচ্ছাধীন। এখন বক্তব্য আরগ্ত কর। যাউফ। 
- বঙ্গে আর্য উপনিবেশেয বহুপূর্ষে দক্ষিণ ও পূর্ববজের অধিকাংশ স্থানই 
জল! ও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। এ এ প্রদেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া 
উদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত ছওয়! জদ্থাতাবিক ব! অযৌক্তিক নছে। হজের 
প্রধান প্রধান নদ নদী সকল তখন বঙ্গোপসাগরে আধুনিক দিম বজদেশ 
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চর্মায় ব্যাপৃত ছিল এখনও € যে তাহাদের ফার্ধেরর শেষ হিন্দ তাহা 
ধলা যায় না। 

 সাওতাল, কোল, ওযাউ, বাউরী প্রভৃতি টিবি যে বদেশের জাদিম 
নিবাসী তাহা সফপেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহারা ব্দেশের কোন্‌ 
অংশে বসত্তি করিত, তৎসন্বদ্ধে মততেদ আছে। ৫হ ফেহ বলেন, 
ইহার! নিয়বঙ্গের উর্ধার ক্ষেত্রে বাস করিত; পরে প্রবল আর্ধ্যগণ কর্তৃি 
বিতাড়িত হইয়! ইহারা পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। সেই অবধি ইহারা এই শেষোক্ত গ্রদেশেই বাস করিতেছে । 
সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 
আধ্যদের আগমনের পূর্বে তারতবর্ধায় অনাধ্যেরা লৌহাদি ধাতুর ব্যবহার 
জানিত না। ফৃষিকার্ধ্যও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। আর্যোরাই যে ভারতে 
ফ্ষিকার্ষ্ের প্রথম প্রবর্তক, ইহ! ইতিহীসের একগ্রকার মীষাংসিত সত্য! 
কৃতরাং অনার্ধ্দিগের নিকট জলাজঙ্গলময়, নক্রকুস্তীরসন্কুল, অস্বাস্থ্যকর, 
পরস্ত উর্বর নিক্নবঙ্গের যে সবিশেষ আকর্ষনী শক্তি ছিল, তাহ! বোধ হয় না। 
ঘগধাই তাহ'দের প্রধান উপজীবিক ছিল; এখনও অনেকটা বটে! 
ঘেখানে তক্ষা পণুপক্ষী সুলভ, বছিঃশত্রর আক্রমণের আশঙ্কা অন, আশঙ্কা 
থাকিলেও যেখানে তাহার! অত্যল্পকাঁল মধ্যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ 
করিতে পারে, বসবাসের অন্ত সেইরূপ স্থান মনোনীত করাই তাহাদের 
পক্ষে স্বাভাবিক। বল! বাহুল্য, কেবল আরণ্য ও পার্বতা গরদেশেই 
ভাহাদের উক্ত উদ্দেষ্গুলির স্ুসিদ্ধ হইবার অধিকতর সম্ভাবনা । ন্ুতরাং. 
আমরা ধরিয়া লইতে পারি, পূর্বোক্ত অনাধ্যজাতিরা ম্মরণাভীত কাল 
হইতে পশ্চিম বঙ্গের আরণ্য ও পার্বত্া প্রদেশে বাস করিয়া আমিতেছে। 
নিয়বঙ্গে তাহ!রা বাস করিত না; কোন কোন অন্প্রদায় ধাম কত্িলেও 
প্রবল আর্ধ্জাতির অভিযানের সম্মুথে তাহার! পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া পশ্চিম-বঙ্গের 
অরপ্য ও পর্বতমমূহে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকিবে । 
. বঙ্গদেশের মধো (03675) 01651061705 ) মিথিলা বা বর্তম।ন ত্রিহৃত 
অঞ্চলেই জার্ধ্যগণের প্রথম শ্রভাগমন হয়। আর্ধ্যজাতির যে সম্প্রদায় এই 
প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তীহার! বিদেহ নামে ইতিহাসে খ্যাত 
আছেন। বিদেহগণের নেতা] মাধব বিদেছই রলবল লইয়া! বর্কাপ্রথমে 
উত্ত দেশে আগফন করেন। সঙ্গে ছিলেন পুরোহিত মহর্ষি গৌভম। 





১৯৮ ধ্াসী (৪ ভাগ, এর্থ সংখ্যা, 


কথিত আছে, স্বয্ং বিভাবনুই ইহাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। গণ্ডক নদের, 
তটে উপনীত হই! বিভাবন্থু নিশ্চল হুইলেন। তখন মাধব বিদ্ে. 
তাহাকে, তাহাদের বাসস্থান নির্দেশের প্রার্থনা জানাইলেন। অগ্নি 
তাহাদিগকে গণ্ডক নদের পুর্ণতটবর্তী উর্কা প্রদেশে বাস করিতে অঙ্থমন্তি 
দিলেন। তদহুসারে বিদেহগণ উক্ত প্রদেশে বাস করিয়া পরাক্রান্ত মিথিলা” 
ঝান্জা স্থাপন করিলেন * | ৃ 
« মিথিলার আর্ধ্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইলে, কালক্রমে মগধ । রা 
বিহার ) এবং অঙ্গদেশেও ( ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ও ) আর্যাগণ উপনিবেশ 
স্কবাপন করিলেন । মহাত্ম! রামচন্দ্র যে সময়ে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন, সেই 
সময়ে এই ছুই প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই মহারখ্যে সমাবৃত ছিল। কোন 
কোন স্থালে মহর্ষিগণ আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন বটে; কিন্তু 
তাহার! সর্বদাই অনার্ধ্যগণ (রাক্ষমগণ) কর্তৃক উপদ্রত হইতেন। যাহা 
হউক, মিথিলা রাজ্যের গৌরব প্রনষ্ট হইলে, মগধ রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হইয়া 
উঠিল। মগধের রাঁজগণ সমগ্র উত্তর-ভারতে আপনাদের দৌর্দগু প্রতাপ 
বিস্তার করিলেন। কোশল, পাল, অঙ্গ, মিথিলা সমস্তই মগধ রাজ্যের 


অধীনতা স্বীকার করিল। মগধের রাজগণ কতিপয় শতাব্দী ধরিয়! উত্তর, 
ভারতে একচ্ছত্র রাজত্ব করিলেন। 

মগধ এবং অঙ্গদেশে আর্যাগণের সমাগম হইলে, তাহার! ধীরে দ্বীরে 
আধুনিক বঙ্গদেশে 1 আসিয়া উপনীত হইতে লাগিলেন। ভগীরথের গঙ্গ! 


পপ পাপা বাপ্পা পাপপা পিপাসা শীল 


«এই নৈদ্িক গল্লের মধো কিঞ্চিৎ এতিহ্াসিক সতা লঙক্ষার়িত থাক্ষিবার সম্ভাবন|। 
অগ্নি বিদেহগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেও পায়ে যে, বিদেহগণ 
অগ্নির সাহাযো ছুর্গম অরণা ভেদ করিয়! মিথিলার উপনীত হইয়াছিজেন। অগ্নি গণ্কের 
তটে আসিয়া! নিশ্চল হইলেন, অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর তটবর্তী প্রশন্ত উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল বনাচ্ছপ্ 
না খাকার, অগ্ির সহার়চাঁর আর পখ্োোজন হইল ন| এবং উত্ত প্রদেশেই বসবাসের উপযুক্ত 
খিবেচিত হইল। পুরাক।লে মগধ প্রভৃতি দেশ যে মহারণ্যে সমাবৃত ছিল, তাছ! মহর্ষি 
ৰ্শ্থীকির রামায়ণ পাঠেও অবগত হওয়। যায়। 

শ বঙ্গদেশ অর্থাৎ 36891 [১7০1১61 দেশের নাম “বঙ্গদেশ” হইল কেন, এ সম্বন্ধে 
ফিরপ সিদ্ধান্ত আছে, তাহা অনগত নাস। কিন্তু এ সন্বক্ধে একটী কথ! আ।মার মনে ছই- 
তেছে; তয়ে তয়ে তা প/ঠকধর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। কোল সাওতালের! 
তাহাগের প্রধান দেবতাকে “বঙ্গ।” বলে ; এই “বঙ্গার” একটী “বঙ্গী”ও আছেন। বঙ্গার 
"উশাসন। করে বলিয়াই হউক, কিন্বা। অপর ফোন কারণেই হউক) এই অনার্ধোর। বাকী 
সানতৃষ প্রভৃতি অঞ্চলে “বঙ্গ” নামেই অভিহিত হয়। এই কারণে, উক্ত অঞ্চলে “বঙ্গ।' 
অর্থে নির্বোধও বৃঝায়। বাহ। হউক, এখন 'জিজ্ঞান্য হ$তেছে, “বঙ্গাদের দেশই তো 
“বঙ্গদেশ” ছয় নাই 1 পুরাতস্ববিৎ পাঠকের! আমার ধৃষ্টত| মার্জান! করিবেদ। আছি 

ক।ন্সনকালেও ইঞ্থাফে পুঙাতদের 'আদ্নব ভবষা]র সনে ফনিলাই।  ".. :০৩ 


এত্রিল, ১৮৯৫] বাঙ্গালী ১৯৯ 


আনয়নরূপ আখ্যানে আর্ধ্যগণের বঙগদেশে প্রথম পদার্পণের কথা হুচিত 
হইতেছে, এইরূপ মনে করা বোধ করি নিতাস্ত অসঙ্গত হইবে :না। 
ক্ুষি্রিয় আর্ধেরা যে ভাগীরথী দামোদর প্রভৃতি নদনদীর উভয়তটবর্তী 
প্রশস্ত উর্বার ক্ষেত্র দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ 
ন|! করাই কর্তধ্য। এই উর্বর দেশে বান কলির] ইহারা ক্রমে ক্রমে সমুদ্ধি- 
সম্পরন হই উঠিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, নিয়বঙ্গে অনার্য্য রাক্ষসেন্সা 
বম করিত ন1) যাহার! বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর্্যগণ 
কর্তৃক পরাস্ত হইর! পর্বতে ও অরণ্যে পলায়ন করিল ; অবশিষ্টেরা তাহাদের 
অধীনত! শ্বীকার করিল। এই শেষোক্ের৷ কালক্রমে রাক্ষধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়। আর্যাধন্ম গ্রহণ করিল এবং আধ্যগণের নিকট কৃষিকার্ধা শিক্ষা 
করিয়া পরমন্থধে কাঁলযাপন করিতে ল।গিল। ইহারাই বগদেশের নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর হিন্দু। 

আর্ষ্যের! বঙ্গদেশে আসিয়া অপেক্ষাকৃত সুথে ও নির্বিবাদে বাঁ করিতে 
লাগিলেন বটে; কিন্তু এই কারণেই তাহাদের প্রকৃতির বিলক্ষণ পরিবর্তন 
হইল। পঞ্জাব ও পিন্ধুদেশে যেসকল আব্্য বাস করিতেন, তাহ।রা নিকট- 
বর্তা পর্বত ও অরণাবানসী দুর্দান্ত অনার্ধ্যগণ কর্তৃক সর্বদাই আক্রান্ত উৎপীড়িত 
ও উপদ্রত হইতেন। * এই কারণে প্রায় সর্ধক্ষণই তীহার্দিগকে সশস্ত্র 
থ|কিতে হইত এবং পুনঃ পুনঃ সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইতে হইত। এইরপে 
নিয়ত অন্ত্রশস্ত্রের পরিচালনা করিতে করিতে তাহারা বিলক্ষণ যুদ্ধপ্রিয় হইয়া 
উঠিলেন। সুতরাং যুদ্ধপ্রিয়ত। এবং সাহমিকতা তাহাদের প্রক্কৃতির সর্বদ- 
প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। উক্ত প্রদেশের জলবাধুগড তাহাদের দৈহিক 
বিকাশ সাধন এবং বলবীর্ধ্য সংরক্ষণের বিলক্ষণ সহায় হইল। প্রায় এই 
সমস্ত কারণেই, কোশল, মগধ, পাঞ্চাল, মিথিলা, অঙ্গ প্রভৃতি দেগের 
আর্ষে/রা ও বিপক্ষণ সাহুসী ও তেজম্বী হইলেন। কিন্তু যে আর্যানশ্্রদায় 
নিষ্নবঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তাহারা সেই প্রদেশে শির্ব নদে বাস 
করিতে পাইয়া অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার প্রায় বিস্বৃত হইয়া! গেলেন। ব্যবহারের 
প্রয়ে।জন ছিল না বলিয়াই বিস্থৃত হইলেন। কিন্তু ইহাদেরই মধ্যে ধাহার! 
'পশ্চিমধঙ্গের অরণ্য ও পর্বতময় প্রদেশের সন্গিধানে বাস করিলেন, 
-ভাহাদিগতক প্রায়ই অনাধ্যগণের সহিত বিবাদে লিগ হইতে হ্ইত। এই 


“পিউ পারা 


ক হং.রজর শাসমেও অধটাপি এই উপহরত্রর শাস্তি হয় নাই।' 





২৪ [৪র্থ ভাগ, এর্ঘ সংখ. 


কারণে. ভীহাজের অন্্রশক্পের বারহার বিশ্ব কওয়! চলিল ব1।  ভাছাক়! 
নি নিজ প্রদেশকে “বীর-ভূমি”, “যলগ-ভূমি” গ্রস্তৃতি, বীরদ্ববাচক অভিধানে 
জতিছিন্ধ করিলেন এরং যৃদ্ধবিভভার যৎসামান্ চর্চাও রাঁখিতে ৰাধ্য হইলেল। 
পার্কত্য প্রদেশে সন্নিহিত বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের জলবাযুও নিয়বন্ধের জ্লবায় 
'পেক্ষা অধিকতর স্থাস্থাজনক এবং বলবীধ্য বিকাশের অনুকূল হইল। 
'অস্ভ(পি বীর-ভূদি, মল্প-ভূষি প্রভৃতি দ্বঞ্চলের লোরেত্র। নিয়বজ্গবাসীদের 
অপেক্ষা! অধিকতর বলবান্‌, রুত্ূর্তি ও সাহসী ।* 


 ঘাছ। হউক, নিম্বঙ্গবামী আর্্যের! যুদ্ধবিচ্ঞার অনুখলনাভাবে একদিকে 
যেব্ধপ অন্তান্ত আর্ধ্াসম্প্রদায় অপেক্ষা বলবীধ্যে হীন হইলেন, সেইরূপ 
অপর দিকে শাস্তি্বখের অধিকারী হুইয়া তাহার আপনাদের মাননিক 
বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে প্রথর প্রতিভাকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন । 
কাব্য, ধর্বশান্্, সুকুমার শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনে বত্ববান্‌ হওয়াতে 
ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত ও মাঞ্জিত হইল এবং হৃদয়ের সুকুমার ভাবগুলিও 
যখোচিত কর্ষিত হইল। ভারতবর্ষের অন্ত সকল আর্ধ্যসম্প্রধায় জঅপেক্গা 
বঙ্গদেশবাসী আধ্যগণ এই কারণেই বুদ্ধি ও গ্রতিভ/বলে অধিকতর বলীয়ান 
এবং বর্তমানকালেও উন্নতির পথে অগ্রণী। 

বঙ্গদেশে বাস করিয়া! বঙ্গীয় আর্ধাগণেন্ন প্রকৃতিতে খইকপে কতিপস্ব 
বিশেষত্ব জন্মগ্রহণ করিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালী হুর্বল ও ভীরু হইল; দ্বিস্তীস্বতঃ 
বাঙ্গালী বিলাসী ও শান্তিপ্রিয় হইল; এবং তৃতীয়তঃ বাঙ্গালী তীক্ষবুদ্ধি ও 
প্রতিতাসম্পর্ন হইল। বঙ্গদেশের জলবায়ুর গুণই এই প্রকার। শুধু হিঙ্গু 
কআধ্যগণের কথ! নহে, বঙ্গদেশে যাহারা অধিককাল বাস করিবে, তাহাদেরই 
প্রক্কতিতে পূর্বোক্ত বিশেষত্ব গুলির অধ্জুর ও বৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন। 
আছে। একটু চিন্তা করিয়। দেখিলেই পাঠকবর্গ আমাদের কথা বুঝিতে 
পারিবেন। বঙ্গদেশবাসী মুসলমান 1, ক্ষত্রিয় $, জৈন $, মুরোপীয় এবং 





* আর্মি নিরধঙের জলাজজলোখিত দূষিত বিষাক্ত ধাষ্প বহকাল ধারগা ববীর্ঘশালী 
ছআরযগণকে নিবীর্ধ্য করিস্তেছে। অদ্যাপি নিঙ্বঙ্গের যাধুক।শি ম্যালেরিয়া বিষে গতঃ- 
প্রোতঃযগে পরিপূর্ণ । বঙ্গদেশে যে যে শন্চ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ধালন্তই প্রধাদ। সুতরাং 
তুলই বঙ্গদেশবাসীর প্রধান খাদা। এই খাঁদাও যে খাঙ্গালীর প্রকৃতি পরিষর্তমের জন্ততম 
কায়ণ নহে, তাহ। কে বলিতে পারে? 

যে সকল উচ্চ বনিক সম্প্রদায়ের বাজালী যুসলমান ধর্পে দীক্ষিত হইছে আহি 
তাহাদের কখ। বলিতেছি না। 

. কবাছুড়। বীরভূষ ছঞ্চলে বিহায় ক্ষতির ঘ! "ছেরী” দেখিতে পাওয়! হায়। এম অনেক 
গ্রাম আছে, যেখ!নে রেষল 0৪ "রই হাস। পশ্চিম বঙ্গে যার করিয়াও ইছাধের দৈহিক 
অবনতি হইযাছে। 
৪ হুর্িগাবাহ জেলায় আজিমগঞ্জ, বালুচর প্রতি স্থাসে গৈদবর্াৎবান্ধী বিস্তর ওলোঝাল্‌ 
| বাস করে, ইহাগের সম্বন্ধে প্রবদ্ধাতরে লেক কথা লিখিবায হচ্ছ! কহিল! 
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উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্যক্তিরা, অর্থাৎ যাহারা এদেশে অধিক দিন বাস 
করিতেছে,--তাহার! সকলেই ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর স্বভাব ও প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হইঙেছে। এইরূপ বিশ্বাস হয়, কালক্রমে সকলেই সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীত্ব 
প্রাপ্ত হইবে, কিন্ব কখনও বাঙ্গলী হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
আমরা আমাদের বক্তব্য নিয়ে পরিস্ক,ট করিতে চেষ্টা করিব । 

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যাই সমধিক । কোন কোন হিন্দুধর্মাবলম্বী অনার্ধ্য- 
াতিও হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হুইতেছে। হিন্দুর জনসংখ্যা হইতে ইহা- 
দিগকে বর্জন করিলেও মবিমিশ্র আর্ধ্য হিন্দুর সংখ্যা বঙ্গদেশে নিতান্ত অল্প 
হইবে না। অন্ান্ত ধর্মপম্প্রদায়ের জনসংখ্যার তুলনায় বজদেশে আর্ধা- 
হিন্দুর সংখ্য। বোধ হন্ব অধিক হইবে । কিন্তু ইহাদের সকলেই কি “বাঙ্গালী”- 
পদবাচা ? বাঙ্গালী বপিলে কাহাদিগকে বুঝায়, তৎসম্বন্ধে ঘৎ্সামান্ত 
আলোচন! করিয়া! এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

প্বাঙ্গালী” নামের উচ্চারণে আজ কাল নানা! লোকের মনে নান! প্রকার 
ভাবের উদয় হইপ্না খাকে। কেহ দ্বণার, কেহ সম্মানের, কেহ শ্রদ্ধার এবং 
কেহ বা ঈর্ষার চক্ষেও বাঙ্গালীকে দেখিয়া! থাকেন। বাঙ্গালী আজ কাল 
সকলেরই স্থুপরিচিত বটে। আকার প্রকার দেখিলেও বাঙ্গালীকে চেনা 
যান। কিন্তু বঙ্গদেশবদী নানাজ্জাতীয় ও বিভিন্নদেশাগত লোকের মধ্যে 
বাঙ্গালীকে চিনিবার আরও কতিপত্ব লক্ষণ আছে, নিয়ে সেগুলির নির্দেশ 
করা গেল। 

বাঙ্গালী হইতে হইলে প্রথমতঃ বঙ্গদেশে বাসের প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
ইহাই বাঙ্গালীর একমাত্র লক্ষণ নহে । & এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার 
আবশ্তকত। নাই; কেবল ইহা বলিপেই যথেই হইবে যে, বঙ্গদেশবাসী 
ইংরেজ, মুললমান, জৈন প্রস্থতি বিভিননদেশাগত বাক্তিগণের কথ। দূরে 
থাকুক, বঙ্গদেশের আদিমনিবাসী কোল সাঁওতালেরাও আপনাদিগকে 
“বাঙ্গালী” নামে মভিছিত করে না। অপর রকলে ষাহাদিগকে বাঙ্গালী 
বলে, ভাহারাও তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া থাকে। বাঙ্গালীর দ্বিতীয় 
লক্ষণ বঙ্গভাষার ব্যবহার 1) কিন্ত ইহাও বাঙ্গালীত্বের সমাক্‌ পরিচয় নহে। 
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% 73111158-80] শের স্তর যঙ্গদেশে কোনও শঙ্খ প্রচলিত নাই | 

1 পশ্চিষদেশবধাপী কোন কোন বাঙ্গালী পরিবারের হিল্পীই “মাতৃভাষা” হইয়াছে। 
কিন্তু বঙ্গদেশের মহত সংআব একেবারে পরিতাক্ত না হওয়ায়, ইহাদের এখনও পারার 
বাম ঘুচে নাই। 


২৩২. দাসী [ ৪র্থ ভাগ, ৪র্ঘ সংখা । 


জৈন, সুমলমান প্রভৃতি জাতি যাহার! বহুকাল এদেশে ধান করিতে করিতে 
কথোপকথনে প্রধানতঃ বঙ্গভাষারই ব্যবহার করিয়া থাকে,__তাহারাও 
আপনাদিগকে বাঙ্গালী হলিন্না পরিচিত করে না। বঙ্গদেশের নান! স্থানে 
অনেক “হিন্ৃস্থানী” পরিবার দৃষ্ট হয়; বঙ্গভাষাই ইহাদের “মাতৃভাষা” 
হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহার! "বাঙ্গালী" নহে। অবশ্ত ষে সকল প্রর্কত 
ব্ঙ্গালী মুসলমান ব৷ খৃষ্টান ধর্শ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার। আপনাদিগকে 
“বাঙ্গালী সুসলমান* ব৷ “বাঙ্গালী খৃষ্টান” নামে অভিহিত করে বটে; কিন্ত 
তাহাদের মধ্যেও অনেকে আপনাদিগকে বাঙ্গালীর সহিত একীভূত করিতে 
কুষ্ঠিত হয়। * তবে কি হিন্দুধর্শাবলত্বনই বাঙ্গালীত্বের প্রধান লক্ষণ? 
তাহাও বোধ হয় না। যেহেতু বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গলাভাষী, হিন্দুধন্মীবলম্বী 
বিহারী, থোট্ট! এবং মাড়োবারীরাও কখনই আপনাদিগকে “বাঙ্গালী”র 
মধ্যে গণ্য করে না! । তবে বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান লক্ষণ কি? আমাদের 
বিবেচনায়, বাঙ্গালীর সর্ধপ্রধান লক্ষণ হইতেছে বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দুধর্দের 
অবলম্বন। বলা বাহুপ্য যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোস্ত লক্ষণসকলও বিদ্য- 
মান থাকা অবন্ত প্রয়োজনীয় । কিন্ত পূর্বোক্ত লক্ষণসমূহের এক একটা 
ৰা সম্রিও "বাঙ্গালীত্ব” গঠনের পক্ষে দথেই্ নহে। বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দুধর্ম 
গ্রহণ না করিলে কম্মিন্কালেও বাঙ্গালী হওয়া যায় না; অর্থাৎ যে হিন্দুর 
গ্রহণ করিলে মত্শ্ক মাংস খাইয়াও প্রকৃত আর্ধ্যব্যক্তিকে কখনও সমাজ মধ্যে 
দুষিত বা “পতিত” হইতে হয় না। বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গালাভাষী, হিন্দুধর্্া- 
ৰলম্বী 1 মতস্তাশী আর্ধ্য ব্যক্তিরাই প্ররুতপক্ষে বাঙ্গালী । বঙ্গদেশ, বাঙ্গলা- 
ভাষা এবং মংস্যাহান্র পরিত্যাগ করিলেও হিন্ছু বাঙ্গালীর “বাঙ্গালী” নাম 
সহজে যাইবে না। মতস্তাশী ব্যক্কিগণের শোগণিত তে! তাহার শিরায় 
শিরা প্রধাবিত হইয়া] থাকে। মতশ্তাহার করিলে তো তাহার পাতিত্ 
দোষ জন্মে না? তাহা হইলেই তাহার বাঙ্গালী নাম ঘুচিবার পক্ষে যথেষ্ট 
কারণ হইল। বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গালাভাষী, কান্যকুজ ব্রাহ্মণের! যতদিন 
মত্াহার আরম্ভ করেন নাই, ততদিন তাহারা “বাঙ্গালী ছিলেন ন1। 


* বাঙ্গালী ধৃষ্টান বা বাঙ্গালী মুপলমানগণের আত্মীয় স্বজনেরা অনেকেই “বাঙ্গালী” । 
স্থতরাং তাহারা আপন|দিগকে বাঙ্গালী না বলিয়া কি করিবে? তবে খাহার! ইংরেজ বা 
পশ্চিমদেশবাসী যুসলমানের সহিত বিবাহসথত্রে বন্ধ হয়) তাহাদের পুত্র সম্ত।নের! আপনা- 
দিগকে আর বাঙ্গালী বলে না। | 

1 ব্রগ্ধর্ণাকে হিন্দুধর্পের জন্তর্গত ধরিয়া লইতেছি। 
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মতল্তাহার আরম্ভ করিয়া অবধি তাহার! “তাহাদের ছুর্ভাগাক্যে”্* “বাঙ্গালী” 
হইয়া গিয়াছেন! এখন আর তাহারা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচন্। দিতে, কু 
হন না। | | ্ 
_ মংস্তাহার হিন্দু আধ্যগণের মধ্যে আর কোথাও প্রচলিত নাই, বরং তাহ! 
স্বণা ও পাতিত্যেরই কারণ মধ্যে পরিগণিত হুয়। কেবল বঙ্গদেশবাসী 
হিন্দু আর্ধ্যগণের মধ্যেই তাহা তদ্রপ বিবেচিত হইল না,ইহার তাৎপর্য. কি? 
আর্চ্যেরা ধন বঙ্গদেশে আসিয়! বাস করেন, তখন বোধ হয় মণ্তাহাক 
নিন্দনীয় ছিল ন1। সমুদ্র তটবর্তী জলাময়দেশে বাস করিয়। তীঁছারা প্রচুর 
মত্ত দেখিতে পাইলেন। মংস্তের বিজাতীয় ছূর্মন্ধ থাকিলেও, স্থপক হইলে 
তাহা খাইতে মন্দ নহে; বিশেষতঃ মংন্তুতক্ষণে দেহ পুষ্টিলাভও করিয়! 
থাকে। সুতরাং বঙ্গদেশীয় আর্ধ্যগণের মধো মংস্য-তক্ষণ-প্রথ। প্রচলিত 
হওয়া স্বাভাবিক । পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে বজদেশের স্তায় মৎস্য সুলভ নহে। 
স্থতরাং তত্রত্য আর্যেরা চিৎ মৎস্য ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু পণুমাংব 
খাইতে কাহারও আপত্তি ছিল না। যেহেতু বজ্তে পণুহনন করিয়! পণ্ড- 
মাংস তক্ষণ করা শাস্ত্রসম্মত ও দেশগ্রচলিত ছিল। কালক্রমে উত্তর তারতে 
বৌদ্ধধন্ম্ প্রচারিত হইয়া হিন্দুধর্ষ্রের উপর বহুকাল প্রাধান্য স্থাপন করে। 
“অহিংস! এবং সর্বভূতে দয়! প্রদর্শনই” বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ছিল? সুতরাং 
উত্তর-ভারতবাসী আর্ধগণ বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাগণে মংস্যমাংসাহার বর্জন 
এবং মৎসামাংসাহা!রী ব্যক্তিগণকে যে দ্বুণ। করিবেন, তাহা! আর বিচির কি? 
কালের বিচিত্র গতিতে, হিন্দুধর্ম বখন ভারতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠ্িল, 
তথন যজ্ঞার্থে পণুবধ কর! শাস্ত্র সম্মত ধাকায়, কেহ কেহ পণুমাংস ভক্ষণ 
করিতে লাগিল। কিন্তু মংস্যাহার বহুকাল পরিত্যক্ত থাকায়, এবং ভৎ- 
সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান বা আদেশ ন! ধাকায়, হিন্দুধর্মের নবভক্তগণের নিকট 
তাহা নিন্দনীয় ও পতিত্যের কারণ হইয়া উঠিল। উত্তর-ভারতবাসী আর্ধ্য- 
গণের মধ্যে মংস্োর প্রতি বিজ্বাতীয় ত্বণা? এইরূপেই উপর হইয়। 
থাকিবে। 

* অনেক বাঙ্গালী কান্তকুজ ব্রাক্ষণকে এইরূপ বিলাপ করিতে গুন! যায়। 

1 পশ্চিমাঞ্চলে অনেক হিন্ুস্থানী ব্রাক্মণকে পাঠার মাংস খাইতে দেখিয়াছি। কিন্ত 
প্রাণান্তে ও তাহার) মৎসা স্পর্শ করিষে মা। তাস্্িক ধর্মোন্ত কার্ধাকলাপে বঙ্গদেশ প্লাবিত 


হইলে, বৈধবধর্সের প্রচার হয়। বৈধবধর্দাও “মহিলা পর়মে। ধর্ম: এই মত প্রচার করিয়া- 
ছিল। আদ্যাপি বঙ্গদেশে অনেক নিরাধিষন্তোজী যৈফব পরিবার দৃষ্ট হয়। জনেক বৰ 





-৯৪৪ ল্াসী [৪্থ ভাগ. ৪র্থ সংখ্যা 


বৌদ্ধধর্ম যে বঙ্গদেশে কখনও প্রাধান্ত লাত করিয়াছিল, তাহা! বোধ হয় 
না। প্রাধান্ত লাভ করিলে, মংসামাংসাহার একেবারে পরিত্াক্ত না হউক, 
অন্ততঃ দ্বণিতও হইত। এই ধর্ের ছুই একটী তরঙ্গ আসিয়া বঙ্গদেশকে 
অভিঘাত করিয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর; কিন্ত সে অভিঘাতে বঙ্গীয় আর্যা- 
সমাজ যে কিছুমাত্রও বিচলিত্ত হয় নাই, ইহা! এক প্রকার নিশ্চিত। বিচলিত 
হইলে, কিয়দ্দিন পরে তান্ত্রিক ধর্দ্ের এপ প্রদর ও প্রতিপত্তি লাভ হইত 
না। মৎসামাংসাহার নিষেধ করা দূরে থাকুক, তত্ত্রেক্ত ধরব এ বিষয়ের 
সবিশেষ প্রশ্রক্পই দিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই, বঙ্গদেশে মংস্যাহার 
নিষিদ্ধ হয় নাই এবং শ্মরণাতীত কাল হুইতে বর্তমান সময় পর্ধ্স্ত বঙ্গীয় 
আর্ধ্সমাজে এই প্রথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 

মতস্যাহারই বঙ্গীয় আধ্যগণকে ভারতবর্ষায় অন্যান্ত আর্য্যগণ হইতে 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ করিতেছে। মতদ্যাশী ন! হইলে, বাঙ্গালী অন্তান্ প্রদেশের 
আর্যগণের নিকট এরূপ নিন্দাভাজন ও দ্বণান্পদ হইত না । * যাহাই হউক, 
মৎস্য ভক্ষণ যে বাঙ্গালী আধ্যগণের একটী বিশেষত্ব তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
এতস্তিন্ন বাঙ্গালীর আরও কতিপয় বিশেষত্ব আছে, তাহাদের এস্কলে উল্লেখ 
কর! প্রয়োজনীয় মনে করি না। কিন্তু একটার যৎসামান্ত উল্লেখ ন! 
করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না, তাহ! বাঙগ।লীর 
পরিচ্ছদ সন্বন্ধে। বাঙ্গালীর দেশীয় পরিচ্ছদ দেখিয়াই বাঙ্গালীকে চেন! যায়) 
এই পরিচ্ছদের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে, উত্তমাঙ্ের অনাচ্ছাদন। বাঙ্গালী- 
বিদ্বেষী অনেক আর্ধ্কে এই বিষয় লইয়। অনার্ধ্যের ্তায় কথাবার্তা কহিতে 
দেখ। যায়। সে সব কথাবার্ড। আর্ধ্যব্যক্তির অশ্রাব্য ও অপাঠ্য স্থৃতরাং 
খেস্থলেও উল্লেখের অযোগ্য । প্রাকৃতিক কারণের বশবর্তী হইয়াই যে বাঙ্গালী 
মন্তকাচ্ছাদন করে না, ইহা! যাহার। বুঝিতে না পারে, তাহাদের মন্তিক যে 


পপি স্পা পাপা পা পপ পাপা 


আবার মতল্তমাত্র ভক্ষণ করে; কিন্ত পাঠার নামে কর্পে অঙ্গুলি দেয়। পূর্বোক্ত ছিন্দত্বামী 
ব্রাঙ্গণদের এবং ইহাদের ব্যবহার পরস্পর বিরোধী । বাঙ্গালী মাছ খায় বলিয়! ছিনুস্থামী- 
দের নিকট যারপরনাই ত্বশ্য। “বাঙ্গালী মছলী খাত! ছ্ের়” একথা! বার তার মুখে গুম! 
ঘায়। 
* বাজালীর় আভার বাবছারের উল্লেখ করিরা বিহারে জবেক সংস্কৃত প্লোক নিত 

হইয়াছিল। একটা প্রাচীন জোক এইয়প :-- 

“আহারে কাক ব শূকর সঙ্গাঃ ৮ 

বাঙাল; ধি জাববা: হরিঃ ছরি: প্রেতাত্যঘ! কীদৃশাঃ |" 
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এপ্রিল, ১৮৯৫ । ] ইংরাজ সমাজ ২৯৫ 


“মেড়ুয়া” ভক্ষণজনিত রসদ্ধারা পরিপুষ্ট, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই! সমুদ্র যে 
দেশের নিকটবর্তী, সে দেশে যে শীতের প্রাবল্য বা গ্রীব্মের প্রাখর্্য থাকে 
না, স্থতরাং লেকের শিরন্ত্রণেরও প্রয়েজন হয় না, ইহা আশা করি বালক 
ভিন্ন আর কাহাকেও ধুঝাইতে হইবে না। 

যাহ! হউক, বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি ও লক্ষণ সম্বন্ধে আমার যাহ! বক্তব্য 
ছিল, তাহা শেষ করিলাম। বল! বাহুল্য এই প্রবন্ধে যংকিঞ্চিং সত্য ও 
সমধিক কল্পনা থাকাই সম্ভবপর । সম্ভবপর কেন, বস্ততঃই আছে। সুতরাং 
আমি বাঙ্গালীর এই ইতিহানটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহ।কেও 
অনুরোধ করিতেছি না। কোন পুরাতত্ববিং পাঠক ইহা পাঠ করিয়া যদি 
বাঙ্গালীজাতির একটা প্রক্কৃত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই 
আমার এই প্রবন্ধের ঘতকিঞ্িিং আদর হইবে, আমিও সময়ের স্থ্যবহার 
করিয়াছি বলিয়া একট কৈফিয়ৎ দ্বিতে পারিব এবং সর্বোপরি সকল শ্রম 
সার্থক মনে করিব। 

ভীমবিনাশ চন্দ্র দাস। 


ইংরাঁজ সমাজ । 


আমাদের দেশে ইংরাজ সমাজের বিরুদ্ধে এক বিষম কুসংস্কার আছে । 
বিশেষতঃ আজ কয়েক বৎসর হইল সেই কুসংস্কার অনেকের মনকে আরও 
বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ষাহাকেই ইহার কারণ 
জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিই বলেন, ইহা তীহার বিশ্বাস ;-ইংরাজ সমাজ 
সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে তাহার কিছুই জানা নাই। ধাহাদেরও বা এরূপ 
কিছু কিছু সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাহাদের মধোও হয়ত অনেকের পূর্তাঞ্জিত 
কুসংস্কার বশত: দৃষ্টির বক্রতা হন্ন। তত্যতীত, অন্নজ্ঞান অজ্ঞানত৷ 
অপেক্ষা অবশ্তই অধিকতর দূষনীয়। ইংরাজ সমাঞ্জের নীতি সকল 
আমাদের দেশের নীতি হইতে শুধু ভিন্ন নহে--অনেক স্থলে তাহাদের মধ্যে 
সম্পূর্ণ বৈপরীত্ব লক্ষিত হয়; সুতরাং ধাহারা! আমাদের নীতিকেই অনিন্ব- 
নীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন ও ইংরাজ সমাজ পক্ষপাতশূন্ত হইর! দর্শন ও 
বিচার না করেন, তাহাদের যে ইহার উপর অতীব অনাস্থা জন্সিবে, তাহার 
আর জ্জাশ্চর্ধ্য কি? | 


২০৬ দাসী [ ৪র্ঘ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা। 


ইংরাজজ সমাঁজেও এক গ্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে। 
তবে আমাদের দেশের লোকের মত তাহারা নৈয়ায়িক নহেন, সৃতরাং 
তাহাদের জাতিতেদের কিছু লক্ষণ নাই। আমাদের সমাজে কত দিন, 
হয়ত, কত সহম্র বৎসর অগ্রে স্থির হইয়া গিয়াছে, জন্মই জাতিভেদের লক্ষণ 
হইবে; স্থলতঃ ধরিতে গেলে তাহাই বরাবর ন্যায়ান্্যায়িক স্বীকৃত হইয়া 
আসিতেছে । ইংরাজের মধ্যেও বংশমর্ধযাদা আছে, কিন্তু তাহারা 
তজ্জন্ত ভুলিয়া যান নাই ষে শুধু বংশমধ্যাদ্টাই জাতিভেদের লক্ষণ হইলে, 
বহুল কুফল ফলিতে পারে। এই অন্ত ধনমর্ধ্যাদা, বিষ্যাষশঃ, মেধা, এই 
সকলেরই উপর বিশেষ ভাবে, বিশেষ বিশেষ স্থলে সামাজিক পদ নির্ভর 
করে। ইংরাজ সমাজে স্থলতঃ ছুই প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। ত্র শ্রেণী ও 
সাধারণ লোক। শিক্ষা, শিষ্টাচার ও কতক পরিমাগ অর্থ ভঙ্জের প্রধান 
লক্ষণ । বংশমর্ধ্যাদা তাহাদের সহাশ্ছগামী মাত্র । সকল দেশেই পূর্বোক্ত 
গুণ গুলি শেষোক্তের সহিত জড়িত। কিন্তু তাহা! বলিয়া, তাহাদের কথা 
ভুলিয়া গিয়া! শেষোক্তটীকে জাতিবিভাগের এক মাত্র লক্ষণ করিয়া 
নৈয়ায়িকতার সহিত তাহা! রক্ষা করিলে যে বিষময় ফল হয়, আমাদের 
কোলীন্তপ্রথা তাহার জলস্ত দৃষ্টান্তস্থল। সেইরূপে বংশের সভায় অর্থকেই 
শ্রেণীবিভাগের একমাত্র লক্ষণ ধরিলে অনেক কুফল ফলিবার সম্ভাবনা । 
ইংরাজ সমাজ বিশেষ ভাবে পর্যযালোচন। করিলে মনে হইতে পারে, অর্থই 
তথাকার জভিবিভাগের গ্রধন লক্ষণ। তাহার কারণ, ইংলণ্ে অর্থশালী 
লোকের অর্থ এত অধিক, অর্থবিহীন লোকের এত দুরবস্থা, অর্থের এত 
প্রয়োজন যে, নিঃস্ব লোকে নানাগুণ সম্পন্ন হইলেও তাহার ভদ্র সমাজে 
চল! অসাধ্য হইয়া উঠে। বিবাহ নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে ভদ্র সমাজের অধি- 

ংশ লোকের সহিত এরূপ লোকের সমকক্ষতা চলে না। তবে ইছা 
স্মরণ রাখা উচিত,অধ্যাপক,পাদরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী লোক, 
কিন্বা ধাহারা কোন প্রকারে মেধার পরিচয় দিয়াছেন এক্সপ লোক 
সর্বত্র সমাদৃত উন্নতসমাজভূক । আরও এক কথা-_অর্থ না থাকিলে 
সেখানে শিক্ষালাভ হওয়া! অসম্ভব । বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে হইলে, এক, 
অনেক অর্থের প্রয়োজন; না হয়, বৃতিলাভ করিতে পারা চাই। সেইরপ 
প্রধান প্রধান ক্কুলেরও ব্যয় অনেক । এইরূপে অর্থের ক্ষমত। বুঝিতে পারা 
যাইতেছে। আনেক সময়ে একজন মেধাবী লোক ব্ছল অর্থ উপার্জন 
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করেন ; তাহার শিক্ষা, শিষ্টাচার-জ্ঞান নাই, ুতরাং তত্র সমাঞ্জে তাহার 
স্থান নাই। কিন্ত তাহার পুত্র কন্যা অর্থের বলে যথার্থ শিক্ষালাভ করিয়া 
অনায়াসেই ভদ্র সমাজে গৃহীত হইবেন। নিগুণ অর্থপালী লোকে, নিগুণ 
ংশমর্ধাদাবান লোকে, অনেক সময়ে ইংরাজ সমাজে সম্যক উন্নতস্থান 
অধিকার করিতে সক্ষম হন, তাহা অস্বীকার কর! যায় না। সমাজে 
নূতন লোকের (চ97৮৩০৪) প্রতি বিদ্বেষভাঁব মনুয্যম্বভাবস্থলত | লোকের 
পক্ষে সাধারণ বাধা বিপত্তি ভেদ করিয়! বিদ্যা ও ধন উপার্জন করা 
আজিও সহজ নহে। তাহাদের কিন্ত রাজনৈতিক ক্ষমত! বৃদ্ধি পাইয়াছে ; 
তাহার সহিত এনূপ অস্বাভাবিক বাঁধা বিপত্তিও ক্রমশঃ লোপ পাইবে, 
আশ। করা যায়। 

স্থলতঃ, ইংরাজ সমাজ স্বাভাবিক নিয়মের উপর সংরক্ষিত। ইহ! 
আর কাহারও 'অবিদ্রিত নাই, যে সময়বিশেষে মনুষ্য সমাজের সাময়িক 
অন্নাভাবিকতাও, এই নিম্নমের অধীন, এবং এই অস্বাভাবিকতার পরিহারও 
দেই নিয়ম অন্ুনারেই হইয়া থাকে । মনুষ্য সমাজ মাত্রেই শ্রেণী বিভাগ 
থাকিবে ; ভাতার উন্নতি অবনতি অস্কারে সেই শ্রেনীবিভাগের ধারা 
বিভিন্ন হইবে। কিন্ত বদি নিয়ম করিয়া এই ধারার পরিবর্তন হইতে না৷ 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমাজের জীবনীভাব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া ধাইবেই 
যাইবে । লোক বিশেষে, স্থান বিশেষে, এক ধারা অল্প দিন বা অধিক দিন 
চলিতে পারে, কিন্ত চিরকাল কখনই চলিতে পারে না। পরিবর্তনশীলতা 
জগতের নিয়ম । এ নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য করিলে অবশেষে কখনই অন্তত 
ভির শুভ হইতে পারে না। 

স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিলাতে অল্প দিন হইল প্রবর্তিত 
হইয়াছে । এখনও কেন্িজে তাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ও উপাধি 
লাভের অধিকার পান নাই। গার্টন (0190) ও নিউনহাম (০৮/1717202) 
এর ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকর্দিগের দ্বার! পরীক্ষিত হন, কিন্ত 
তাহাদের পরীক্ষার ফলের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুই সম্পর্ক নাই। লঙওন 
বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু অনেক দিন হইল স্ত্রীলোকদিগকে প্রবেশাধিকার 
দিয়াছেন। তত্্যতীত, উচ্চশিক্ষ/, সুধু বিশ্ববিদ্যালয়গত নহে। প্রত্যেক 
ভদ্রমছিলা শিক্ষিত হইবেন, এ প্রথা অনেক দিন হইতে রহিয়াছে । 
সাধারণতঃ মধ্যবিস্ত লোকেব বালিকারা ১৩১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে 
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থাকেন। সেখানে, সঙ্গীত, চিত্র, কল্পাসিভাষা, কিঞ্চিৎ ভূগোল ইতিহাস ও 
গণিত, হয়ত একটু লাটিন গ্রীক শিক্ষা! হয়। স্কুলের বালিকারা ভোজ কি 
নৃত্যে 8৭1) নিমন্ত্রিত হন না। স্কুল ছাড়িয়া! তবে প্রথম সমাজে প্রবেশা- 
ধিকার পান। অনেকেই জানেন, সেই ঘটনা জানাইবার জন্ত, তাহাদের 
পিতা মাতা অনেক সময়ে বন্ধুণ্গকে নিমন্ত্রণ করেন। তাহার পর. 
সাংসারিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। যদ্দি তখন সময় থাকে, শিক্ষার আস্থ! 
থাকে, তাহ! হইলে পুস্তকগত শিক্ষাও চলিতে থাকে । পুস্তকগত শিক্ষা - 
অপেক্ষা, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্ার উপর বালিকাদিগের লক্ষ্য অধিক 
এবং সাধারণ মতে ইহাই বাঞ্ছনীর়। সমস্ত গৃহকার্যে কর্তৃত্ব করা; 
জিনিষপত্র ক্রয় করা, গৃহটাকে দেনালয়ের মত সঙ্গজিত ও পরিষ্কার 
রাখা, বন্ধুৰান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, তাহাদিগকে 
আহ্বান ও অভার্থনা কর, গৃহকক্ত্রীর বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে ; এ সকল 
বিষরে তাহার বযস্কা কন্তাগণ তাহার সাহাধ্য করেন ও তাহা হইতে 
শিক্ষ। লাভ করেন। ইংরাঁজ ভদ্রলোকের ও অনেক সামান্ত লোকের 
গুহ দেখিলে, সেখানে লক্ষী বিরাজমান বলিয়া বোধ হয়। সেখানে 
প্রবেশ করিয়া গৃহকত্রী ও তাহার কন্তাগণের শিষ্টাচার ও সাদর 
সম্ভাষণে মন উরত হয়, তাহাদের সঙ্গীতে 'ও সদালাপে মনের বিকার দূর 
হয়, ও মনে প্রফুল্রতা স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই চিত্রের অপর দিকৃও 
আছে। সিষ্টতার্দির সহিত কখনও কখনও কপটতা ও অন্বাভাবিকত! 
জড়িত থাকিতে পারে । কিন্তু তাহার জন্ত মন্গুষোর স্বাভাবিক অপরুষ্ঠতাই 
অধিক দায়ী। অনেক সময়ে বালিকাদিগের জ্ঞানচচ্চার অতাল্পতা দেখিতে 
পাওয়া যায়! অনেকে বেশ ভূষার আলাপেই অনেক সময় বায় করেন, 
কিন্ত তাহ! অনেকের কর্ণে বৈজ্ঞানিক আলাপ অপেক্ষা অনেক সুমধুর 
বোধ হয়। জীবনের মাধুরী ও সৌন্দর্য বিকাশে সাহাষ্য করাই স্ত্রীলোক- 
দিগের বিশেষ কার্য । 

ইংরাজ সমানে স্ত্রাস্ব ধীনতা, স্ত্রীলোকের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী সহধর্ষিণী, স্বামীর সমকক্ষা, অধীন নন, ইহাই ইংরাজগ 
সমাজের মৃলমন্ত্র। পরস্ত্রী, পরকন্তাকে, ভক্তি করিতে হইবে, তীহাপ্গিগকে 
বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে, ইহাই এই লমাজনীতির ল্ষণ। সকল সাংলারিক 
বিষরে স্ত্রী ও স্বামী পরামর্শ করিয়। কার্য করিবেন। পুরকল্তাদিগের শিক্ষায় 
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মাতারই কর্তব্য অধিক; মাতার স্নেহ, মাতার সুমধুরতা, অনেক কার্ধ্য করে। 
কিন্ত মাতার শিক্ষকতা. বিশেষ প্রয়োজনীয় । ভদ্রবংশীর ইংরাঁজ বালক- 
বালিকাগণ জন্মাবধি সদাচার, সততা শিক্ষা করে । কে না জানেন, বাল্য- 
কালের শিক্ষাই চরিব্রগঠনে বিশেষ কার্য করে? স্ত্রীত্বাধীনতার ফল যেমন 
পরিবারের মধ্যে, তেমনি সামাজিক ব্যবহারেও লক্ষিত হয়। পরস্ত্ী, 
পরকন্তার সহিত বাল্যকাল হইতে সরলভাবে, বন্ধুভাবে আলাপ করিতে 
না শিথিলে “পরস্ত্রী মাতৃবৎ” বচনটা বাক্যগত হুইয়! দীড়ায়। বালক- 
বালিকার, পুরুষ স্ত্রীর যে পবিত্র স্বর্গীয় সন্বন্ধ,তাহার পরিবর্তে এক অস্বাভাবিক 
ভাব ও কৃত্রিম ব্যবহার প্রবর্তন, যে অবনতিস্্চক, ইহা অনায়াসেই 
বলিতে পারা যায়। মনুষ্য চরিত্রে অপকৃষ্ঠতা অনেক ; কিন্তু তাহ! বলিয়া 
সেই চরিত্রে অবিশ্বাস, উহ্থার অপক্ষ্ঠতা দূরীকরণে সহযোগী হইতে পারে 
না। তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে বিশ্বাস করিয়া এই উন্নতি সাধনার্থ স্বাভা- 
বিক নীতি অৰজত্বন করাই বিজ্ঞানসম্মত। ইংরাজ সমাজে এই নীতি 
প্রবর্তিত; কেবলমাত্র তাহার কুফলের দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অতি ত্রাস্ত 
বিশ্বাসে উপনীত হইতে হইবে। এই নীতির গুণে অনেক বালিকাই অকাল- 
পরত হইতে রক্ষিত হন। 

দোর্দগপ্রতাপ ইংরাজ শ্বীয় সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের নিকট বিন 
শিক্ষা করিয়া, মনুষ্যত্ব লাভ করেন। স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষের পদমর্ধ্যাদ! 
নাই। ডিউক হইতে সাধারণ ভদ্রলোক পর্য্যন্ত সকলকেই, ভদ্রমহিলা- 
মাত্রেরই অনুগামী হইতে হইবে। “ইংবান্ী-ভদ্রতা” এই প্রণালী হইতেই 
তাহার মাধুর্য লাভ করিয়াছে । 

অল্পদিন পূর্বে আমাদের দেশে সঙ্গীতের চচ্চা বিষয়ে বিষম কুসংস্কার 
ছিল। তাহার কারণ আর কাহারও অবিদ্িত নাই। স্বর্গীয় বস্ত কারণ- 
বিশেষে কলুষিত হইয়াছিল ; এখন সে কলুষ কতক অপনোদ্দিত হইতেছে ; 
কিন্তু ইহ! নিশ্চয়, যিনি পবিভ্র রমণীর মুখে সঙ্গীত শ্রবণ না করিয়াছেন, 
তাহার পক্ষে এই স্বর্গীয় ভাব এখনও অস্ফুট রহিয়াছে । ইংরাজ সমাজ 
সঙ্গীতের এই মোহিনী শক্তিতে, সহত্্র বাধ! বিশ্ব সত্তেও উন্নতির দিকে অগ্র- 
সর হইতেছে, ইহা হৃদয়বান্‌ লোক মাত্রেই যে স্বীকার করিবেন, তাহা স্পর্ধার 
সহিত বলা বাইতে পারে। 





“জিজ্ঞাসা” উত্তর । 


বিগত মার্চ মাসের "্দাসী"তে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন--হরিদাস ব্রাঙ্গণ-সস্তান ছিলেন, এ কথ(র প্রম!ণ কি 1_- 
জিন্রাসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,-_হন্দিদাস 
ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন। শ্বমত পরিপোষণার্থ তিনি নিম়োক্ত প্রমাণগুলি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


১। “জাতিকুল নিরর্ধক সবে বুধাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে ॥ * * 
উত্তম কুলেতে জন্ম প্রাক না ভজে। কুলেতারেকি করিবে নরকেতে মজে ॥ এই সন 
বেদবাক্া সাক্ষী দেপাইতে। জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে ।॥” 

২। “জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্তি বিনা না পার কৃষেরে। 
যেতে কুলে কেনে বৈষবের জম্ম নহে। তথাপিও সর্বোত্তম সর্বশান্ত্রে কে ॥ এই তার 
গ্রনাপ ষবন হরিদ|স। ব্রচ্গাদির দুল ত দেখিল পরকাশ ॥"-__চৈতস্তাগবত | 


তৃতীয়তঃ, কাজি হরিদাসকে বিচারার্থ আহ্বান ও পুনর্ধার মুসলমান 
ধন্দ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিগে হরিদাস বলিয়াছিলেন ১-- 


"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর। নামমাত্র তেদ করে হিন্দু ও যবনে। পরমার্থে এক 
কছে কোরাণে পুরাণে ॥ * * * হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ত্রাঙ্গণ। আপনে আসিয়! 
হয় ইচ্ছায় যবন | হিন্দুর কি করে তারে তার যেই ধর্ম । আপনে যে মৈল, তারে মারিয়। 
কি কম্ম 1৮ চৈ ভাঃ। 


অঘোর বাবু বলেন-_-“হরিদাস যন ব্রাঙ্গণকুলে জন্মিতেন, তাহা হইলে 
মূলুকপতিকে স্পষ্টতঃ বলিতে পারিতেন যে হরিনাম কীর্তন করাই আমার 
কুলধর্্, আমি মুসলমান গৃহে কিছুদিন প্রতিপালিত হইয়াছিলাম মাত্র, 
অতএব আমার প্রতি আর অত্যাচার করিও না।” তাহার আর একটা 
'অকাট্ট যুক্চি” এই যে, হরিদাস যবন কুলোস্ভব না হইলে শ্রীচৈতন্ভদেবের 
কাছে, আপনাকে “হীন জাতি জন্ম মোর” ইত্যার্দি বলিয়। পরিচয় দিতেন 
না। এখন, দেখিতে হইবে, বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের লিখন ভঙ্গী কিরূপ); 
তাহার্দের অভিপ্রায় ন! বুঝিতে পারিলে গোলে পড়িবার সম্ভাবন!। দেখি- 
য়াছি--তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন লেখক সম্প্রতি 
প্রচার করিতেছেন, রূপসনাতন যবন ছিলেন; আর সনাতন শ্রীর্নপের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা! অথচ 'বৈব ইতিহামে অভিজ্ঞ' বলিয়! যে সকল অভিমানী 
লেখক দস্ত করিয়া! থাকেন, বৈষঃন ইতিহাসের এ ঘোর অবমানন| অবলীব- 
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ক্রমে তাহারা সন্দর্শন করিলেন, একটী কথ| বলিতে অবদর পাইলেন না, 
আশ্চর্য কথা। 

১। মেযা”ক, হরিদাস হিন্দু ছিলেন, এক! ভাবিবার কএকটা সুক্ষ 
হেতু প্রদর্শিত হইয়া থাকে। “সে সময়ে হিন্দুধর্শের প্রবল প্রতাপ, প্রচুর 
অর্থলোছেও ব্রাক্ষণ সন্তানেরা তখন শ্লেচ্ছের সংস্পর্শে আসিতেন না ।” (ভক্র- 
চরিতাম্ৃত)। সেই সময়েই আবার ফুলিয়ার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ 
হুরিদাসের মংস্পর্শে আসিতেন, প্রত্যহ একবার তৎসহ সাক্ষাৎ করিয়া 
যাইতেন। কেহ বলিতে পারে-_হরিদাস মূলে ষবন ছিলেন না বলিয়াই 
ব্রাহ্মণগণ সেই হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতাপের কালেই হরিদাসের সংস্পর্শে 
আসিতে ভয় করিতেন না। 

২। অদ্বৈত প্রত হরিদাসকে শ্শ্রাদ্ধপাত্র” ভোজন করাইয়াছিলেন। 
(চরিতামৃত )। একমাত্র বেদজ্ঞ ও সদ্াচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণই -্শ্রান্ধপাত্র 
ভোজনের অধিকারী । সত্য বটে-__পর্ম-তক্কতিপরায়গ বলিয়াই হরিদাসকে 
“শ্রান্ধপান্ধ” দেওয়া হয়, কিন্ত সমাজের সাধারণ লোক আর তক্তির অন্ু- 
রোধে কিছু স্বামাঞ্জিকত! ত্যাগ করে না,--বিশেষ সে তক্তিশৃন্ত কালে । 
সত্য বটে--শ্ীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া 
থিয্লাছিল, জ্বাতিভেদ প্রান রহিত হইয়াছিল; কিন্ত সে কেবল বৈষ্ণব সমাজে । 
অন্ধখা--নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের পুর্বে প্গাই গোত্র” উল্লেখ করিয়। 
পুনর্ধার তাহাকে উপবীত ধারণ করিতে হইত ন!। অদ্বৈত গ্রতু যখন 
হরিদাসকে ত্রাঙ্গণযোগ্য ঈদৃশ সম্মান করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ 
দিগ্থর শিশু মাত্র। তবে সে সময়ে অধৈতের এ সমাব্ বিরুদ্ধ কার্ষের__ 
এ অসম সাহসের মূলে অন্ত কিছু যে ছিল না, তাহার প্রমাণ কি? কেহ 
বলিতে পারে-_জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ সন্তান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার 
ব্রাহ্থধযোগ্য সদাচার ও নিষ্ঠাদি ছিল, তিনি হিন্দুসমান্বে একপ্রকার পরি- 
গৃহীত হুইয়াছিলেন বলিয়া “শ্রান্ধপাত্র" দেও হিন্ুগণ আপত্তি করেন নাই। 

৩। কুলীন গ্রামের সতারাজ ও রামানন্দ বস্থু সঙ্্যাসের পর (দক্ষিণ 
ভ্রমণ কালে) মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হন, তাহার বহুপুর্কে অর্থাৎ 
চৈতন্তের ভক্তিধর্্ম প্রচারের পুর্বে, হরিদাস কুলীন গ্রামের একটী বর্ধক 
পরিবারের প্রধান ব্যক্রিছুয়কে শিষ্য করেন। 

“তার উপশাখ। আর কুলীন গ্রাদীক্কন। সত্যয়াজ রামানলা তার কৃপার ভজন ।”চরিতাসৃত। 
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কেহ বলিতে পারে-_ত্রাঙ্গণসস্তান না হইলে কুলীনগ্রামী হননিদাসের এরূপ 
বাধ্য হইতেন না। ,কাজিক্কত প্রহারে হরিদাসের “মৃত্যু (সমাধি) ও 
তাহার পুনজ্জাবন প্রাপ্তিকে (কর্ণপূরকৃত চৈতন্ত চত্্রোদয়) হিন্দুসমাজ 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত গণ্য করিয়াছিল এবং তাহাতেই তিনি সমাজ্জে একপ্রকার 
গৃহীত হুইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সেই হিন্দ্ধর্ের প্রবল প্রতাপের 
কালেও কুলীনগ্রামী হরিদাসের অনুগত হুইয়াছিলেন। চৈতন্তের পূর্বে 
শৃদ্রের কাছেই শিষ্য হইবার প্রথা ছিল না, তখনও হিন্দুসমাজ-গ্রদ্থি শিথিল 
হয় নাই। সে সময়ে একটা খাটি ষবনের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিতে কুলীন 
গ্রামী সাহস করিতেন, বোধ হয় না। 

৪। হরিদাস যখন গৃহত্যাগ করিয়া বেপাপোলের জঙ্গলে বাস করিতে- 
ছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের অন্ন গ্রহণ করিতেন না) পরেও না। 
কেন? 

পরাতে দিনে তিন লক্ষ নাম সম্ধীর্থন | ব্রাক্ষণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ববাহছন 8৮-_-চৈ চঃ। 

এ সম্বন্ধে সংসিদ্ধান্ত এই যে, হরিদাস ব্রাঙ্গণ সম্তান ছিলেন, যখন তিনি 
প্রতিপালকের গৃহত্যাগে স্বাধীন হইলেন, হিন্দুসমাজের সছিত সংশ্রব রাখিতে 
সেই কারণে তিনি ফত্ব করিতেন, সেই কারণে তখন ব্রাঙ্গণেতর জাতির 
অন্ন গ্রহণ করিতেন না। বদি হরিদাস সম্বন্ধে পরম্পরা প্রচলিত প্রাচীন 
কোন জনশ্রুতি থাকে, আর বাহারা দে সংবাদ অধিকতররূপে রাখিবার 
সম্ভব, তাহাদের মত এইরূপ । 

৫। কাজি হরিদাকে যখন সুসলমান ধর্ম পুনঃগ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করেন, আর উত্তরে হরিদাস যাহা বলেন, _উদ্ধৃত হইয়াছে । অঘোর বাবু 
বলেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ হইলে কাজিকে উত্তর দিতেন, হরিনাম করাই 
তাহার কুলধর্ম্দ ইত্যাদি । কিন্ধ, 

"হিনুকুলে কেহ যেন হইয়। ব্রাহ্মণ । আপন ইচ্ছায় হয় আসিয়! বধন ৪" ইত্যাি 
লিখার ভঙ্গীতে কি তাহঃই বুঝাইতেছে না? বৈষব সিদ্ধান্ত এই যে, 
উদ্ভূত পরারে “বাহ্গণ” শব্ধ থাকায় তাহাই নির্দেশিত হইতেছে। বিশেষত্ব 
বোধক ব্রাহ্মণ” শব দিবার অভিপ্রায় তাহাই। "আপনি যে মৈল তারে 
মারিয়া! কি কর্শা।” এই পদে হরিদাসের মনের কি অভিপ্রায় প্রকাশ 
পাইতেছে ? “আমার প্রতি আর অত্যাচার করিও না" এই তাব কি 
প্রকাশ পাইতেছে না? বদি তাই হয়, তবে অধোর নাবুর কখাই হইল ।: 


এপ্রিল, ১৮৯৫ ] “জিজ্ঞাসা”র উত্তর ২১৩ 


৬। ব্রাঙ্গণের মধ্যে ষে উচ্চ নীচাদি কুলতেদ আছে, তাহাতেই বৃন্দা- 
বনের *সগৌঁড়িয়া বিপ্রু” মহাপ্রভুর কাছে হীনকুলোৎপন্ন বলিয়া সয় 
পরিচয় দেন। হরিদাসের পিতা, ব্রাহ্মণের উচ্চ কি নীচ শ্রেণীতে উৎপর 
হইয়াছিলেন, কে বলিবে? বিশেষতঃ হরিদাস ধবনপালিত হওয়ায় নীচ 
জাতি বলিয়া পরিচয় দিবেন, আশ্চর্য্য নহে। এবং এইকপ যবনসংশৃষ্ট 
হরিদীসকে “বম হরিদাস” প্হীনজাতি” প্রভৃতি বল! অসঙ্গত হয় নাই। 
বস্ততঃ এরূপ ব্যবহার বৈষ্ঃবগ্রন্থে অপরাপর স্থলেও দৃষ্ট হয়। 

বখা-_চৈতন্তচরিতামূতে £-- | 

“নীচ শুদ্ধ দ্বারে করে ভক্তির প্রকাশ। ভত্তিতত্ব প্রেম কহায় রায় করি বক্তা। 


আপনে প্রদুক্ঘ মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥ হরিদাস দ্বারায় নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ। সনাতন 
ছারার় ভক্তি সিদ্ধত্ত বিলাস” ইত্যার্দি। 


: এস্থলে শূত্র একমাত্র রামরায় এবং নীচ হরিদাস ও সনাতনের প্রতি 
প্রযুজ্য হইয়াছে। কিন্তু সনাতন মহাবংশসন্ভৃত ব্রাহ্মণ সন্তান। 
৭। “মর্যদা রক্ষণ এই সাধুর ভূষণ।” হরিদাস ও সনাতন এই মধ্যদা 
রক্ষার্থ নীলাচলের মন্দির সন্নিকটে যাইতেন না। 
অঘোর বাবুর “অকাট্যযুক্তি এই যে, হরিদাস নিজ মুখে বলিয়াছেন £--. 
“হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দা কলেবর। হীনকর্ট্রে রত সুই অধম পাম ।৮__চৈঃ চ১। 
তিনি ব্রাহ্মণ পুত্র হইলে মহাপ্রভুর কাছে এ কথা! কখনই বলিতেন ন!! 
কিন্তু চরিতামূতে দেখি যে, ব্রাহ্মণ সন্তান সনাতনও এইরূপ হীনভ্ধাতি 
বলিয়৷ মহাপ্রভুর কাছে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। 
সনাতনের উক্তি যথ! চরিতা মৃতে £-_ | 
“নীচ জাতি লীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ। তোমার অগ্েতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ £" 
নীচ সঙ্গী অর্থাৎ মুসলমানের সঙ্গী; কেননা সনাতন সৈয়দ হুসেন সার মন্ত্রী 
ছিলেন। আবার জগাই মাধাইয়ের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :__ 
'ত্রাঙ্মণ জাতি ভারা নবন্বীপে ঘর । নীচ সেবা না করে নহে নীচের কুষ্'র 8”_-চৈ: চঃ। 
এখন, "ব্রাহ্মণ জাতি তারা” ইত্যাদি বলিয়৷ সনাতন জগাই যাধাইয়ের 
উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন। তবে কি সনাতন ব্রাঙ্গণ সন্তান নহেন? 
ধাহারা আপনাদিগকে 'তৃণাদপিনীচ* মনে করিতেন, যবন সংশ্রবে থাকিয়া 
ধাহারা| আপনাদিগকে পতিত মনে করিতেন, নিজ মুখে তাহাদের এইরূপ 
জত্মপরিচন্নই সঙ্গত। তাই বণিক্াই কি তাহাদের কথা,--তাহাদের দৈস্ত- 
বাকা, অর্থান্তরে বিবেচিত হইবে? তাই বলিয়াই কি ব্রাহ্ষণসন্তানের 
ববনত্ব প্রতিপাদিত হইবে ? 


২১৪ দাসী [5র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা। 


৮। অঘোর বাবু বলেন-হরিদাস ব্রাক্ষণসস্তান হইলে সে “বৃত্তান্ত 
বুন্নাবন দা চৈতন্ত ভাঁগবতে অবশ্তই উল্লেখ করিতেন।” অবশ্য উল্লেখ 
করিতেন, তাহ! রল! যায় না। কেননা, এতদ্বপেক্ষা গুরুতর বিষয়ও বৃন্দাবন 
দ্বাস বর্ণন করেন নবাই। হরিঘাস প্রত্যহ তিন লক্ষ মালা জপ করিতেন, 
বৈষঃব গ্রস্থকারের অবন্ত বর্ণিতরা এই বিষয়টার উল্লেখ চৈতন্তভাগবন্ত নাই। 
হরিদাসের মহিয়া প্রকাশক বারবনিতার বিবরণ বৃন্দাবন দাম রলেন নাই; 
আরও অনেক কথা ৰলেন্ন নাই। অতএব তিনি ব্রাহ্মণসস্তান হইলেই 
সে কথা অবশ্ঠ বিব্র্ণিত থাকিত, বল৷ যায় না। হরিদাসের জন্ম বিবরণ 
সম্বন্ধে কিছুমাত্র বলিবার চেষ্টা বৃন্দাবন দাস করেন নাই। যে ছই এক 
স্থানে হুরিদাসকে যবন বা নীচ বলা গিয়াছে, তাহা ভজন ও বৈষ্ণব মাহাত্ম্য 
প্রদর্শনার্ধ। তাহার মূল্য অধিক নহে। তাহা! একমাত্র হরিদাসের প্রতি 
প্রযুজ্য, এ কথ! ক্ষি অঘোর বাবু বলেন? 

বথা--ন্ধাতি কুলে ইত্যাদি। 
যথা-_যেতে কুলে ইত্যাদি। 

অদোর বাবু টাকায় প্রেমদাসের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা 
চৈতন্ত ভাগবতের প্রত্তিধ্বনি মাত্র । তাহার আর পৃথক উত্তর দেওয়ার 
আবশ্তফ দেখিতেছিংনা । 

৯। প্রাচীন গ্রস্থকারগণের বর্ণনার একটা ক্রম দৃষ্ট হয়। প্রধান প্রধান 
বৈষ্ণব গ্রস্থকার কেহই পূর্ববর্িত বিষয় পুনঃ বর্ণন করেন নাই। তবে পূর্ব 
গ্রস্থকারের বর্ণনাবশিষ্ট পরিপুষ্ট করিতে যথেষ্ট যত্র করিতেন, পূর্ব গ্রস্থকারের 
অপূর্ণ বর্ণন! পূর্ণ করিতেন। এই জন্তই চৈতন্য ভাগবতে যে চরিজ্রের যে 
অংশ বর্ণিত হয় নাই, ক্ৃষ্ণদাস তাহা লিখিয়াছেন । চরিতামূতে যাহ! লিখেন 
নাই, ভক্তিরত্রাকরাদিতে তাহা! পাওয়া ঘায়। এই ক্রমান্্সারে চৈতন্ত 
সঙ্গীতা গ্রন্থে বৃতর অভিনব কাহিনী বর্ণিত আছে। সেই অভিনব কাহিনী 
সকলের মধ্যে হরিদাসের বাগ্যবিবরণ একটী। তাহা এই £-_ 


এপ্রতুর প্রধান ভক্ত ব্রদ্ধ হরিদাস। শুন সবে যেই রূপে তাহান প্রকাশ ॥ স্বমতি 
মামেতে দ্বিঙ্ হরিপরায়ণ। শৌরী নামে নারী তার সভীতে গশম ॥ হরিনাষে ব্রদ্ধ এই 
করিয়াছে সার! কত দিনে এক পুত্র হুইল ভাহার ॥ নাম ব্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস। 
রাখিল পুত্রের নাম ত্রচ্ম হরিদাস । আরুশেষে কৈল স্বিজ্ দ্বর্গে গমন। গৌরীদেবী পতিসহ 
সহগাষী হর ॥ ? 5 ৮ 5 + * ছয় মাসের পুত্র রাখি ঘন আলয়। বন আপন পুত্র 
সমান পালর &৮ ইত্যাদি। 

১*। অঘোর বাবুর জিজ্ঞান্ত প্রশ্নের উত্তর যথাযথ লিখিত হুইল। 


এপ্রিল, ১৮৯৫। ] বিবিধ প্রসঙ্গ ২১৫ 


বিষয়টী তিত্তিবিহীন জনশ্রতি মাত্র কা আমার মনঃকল্পিত নহে; এখন 
মান! না মান! হদ্গত বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 
হরিদাস যবন-সম্তান হইলে হিন্দুধর্মের মহিমা আছে। ব্রাহ্মণ-সস্তান 
সাধু হইলে আর বিশেষ কি? তাহার তাহাই কর্তব্য । কিন্তু যবন বৈষ্ণব 
হইলে হিন্দুর, বৈষ্ণব ধর্শের গৌরব আছে। গৌরব আছে বলিয়া 
এক দেশ দর্শন কর! 'নুবুদ্ধির পরিচায়ক? নহে। 
শ্রীতচ্যুতচরণ চৌধুরী। 





বিবিধ প্রসঙ্গ | 


ধখেদের প্রাচীনত্ব । খগেদকেই অনেকে প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে 
করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, 
স্থির করা সহজ নয়। হার গিঞ্েল ( ন৩ 017291) নামক একজন 
জর্্মান জ্যোতির্কিদ্‌ পুরাকালের গ্রহণসমূহের কালনির্ণয় করিতেছেন । 
খখেদে চারিবার গ্রহণের উল্লেখ আছে। স্থতরাং তিনি উহার রচনাকাল 
নির্ণয় করিতে পান্লিবেন বলিয়া আশা করেন। সকলেই জানেন আর্ধ্য 
খধিগণ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে পঞ্জাব অঞ্চলেই আগমন ও বাঁস করেন। 
স্থুতরাং বহু পূর্ব্বে কোন্‌ কোন্‌ বৎসরে উক্ত প্রদেশে গ্রহণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহ! নির্ণম্ করিতে পারিলে এই সমশ্তার মীমাংসা হইতে পারে । অব. 
জার্ডেটরী (09561৮80915 ) পত্রিকা বলেন, গিঞ্রেল সাহেব স্থির করিয়া- 
ছেন, যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৫০ হইতে ১৩৮৬ অবন্দের মধ্যে লাহোরে তিনটি বৃহৎ 
সুর্ধ্যগ্রহণ লক্ষিত হইয়া থাকিবার কথা; এবং এই গ্রহণত্রয় খথেদোলিখিত 
গ্রহণ গুলির সহিত অতিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই. তিনটির প্রথম 
১৩৮৬ খৃষটপূর্বান্ধের ২৮শে নবেম্বরের সৃর্য্যোদয়ের পূর্বে, দ্বিতীয়টি ১৩৯১ 
থৃপূর্ববান্ধের ৪ঠ| নবেদ্বরের প্রায় মধ্যাচ্ছে, এবং তৃতীয়টি ১২৫* খুষ্টপুর্বা- 
বোর ৪ঠ! দার্চ লক্ষিত হইয়াছিল। চতুর্থটির তারিখ এখনও নির্ধারিত 
হয় নাই। | 

সর্পের সর্পভক্ষণ | কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশের কোন কোন 
কাগজে একটা খবর বাহিক্প হয় যে, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটা 
বৃহৎ বোড়া সাপ আর একটা বড় বোড়া সাপকে গিলিয়া ফেলিয়াছে। 


২১৬ দালী [ ৪ ভাগ, ৫র্থ লংখা]। 


ছটনাটা কিন্তু ঘটিয়াছিল লগুনের চিড়িক্াখানায়। ন্ুতরাং, আমরা 
'আলিপুরের জীবনিবাসের তত্বাবধায়ক মহাশয়কে খবরটা ঠিক কি না, 
দিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, “হইতে পারে, কিন্তু আমি জানি না।” 
এই উত্তর পাইয়া অনেক সংবাদপত্রের বিশ্বামষোগ্যতায় বিষয় ভাৰিতে 
ভাবিতে একট৷ পুরাতন গল্প মনে পড়িল। এক ব্যক্তি নিজের একজন 
বন্ধুকে দেখিতে পাইয়। বলিলেন, “কিহে, আমি যে শুনেছিলাম যে তুমি মার 
প'ড়েছ ” বন্ধু বলিলেন, "কই না; এই তো! তোমার সন্ুখেই রয়েছি ।” 
প্রথম বক্তা বলিলেন, "না না, তুমি নিশ্চয়ই মারা পড়েছে ; আমি খুব 
বিশ্বস্ত লোকের কাছে শুনেছি; তিনি তে মিথ্যা কথ! বল্বার লোক নন ।* 
সে যাহাই হউক, লগ্ন জীবনিবাসের এই ঘটনা ১৮৯৪ সালের ২৬এ 
অক্টোবরের টাইম্স্‌ কাগজে বাহির হইবার পর আর্থার ই. ভিনী নামক 
একজন সাহেব দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপ কলোনি হইতে নিয্মপিখিত ঘটনাটি 
টাইম্স্‌ কাগজে লিখিদ্া পাঠান। “এই অঞ্চলে সম্প্রতি একটা বড় কাল 
সাপ মারিয়া ফেলা হয়। ইহার দৈর্ঘ্যের তুলনায় শরীরটা বেশী মোট? 
বোধ হওয়ায় পেট চিরিয়া ফেলা হয়। তাহাতে দেখা গেল, ইহার ভিতর 
প্রায় ইহার সমান লম্ব! একট! হুরিদ্রাবর্ণ সাপ রহিয়াছে। হরিদ্রাবর্ণ সর্পের 
ভিতর আবার একটা বড় কাল সাপছিল; এবং এই শেষোক্ত কৃষ্ণ সর্পের 
উদরে ৩* টা ডিম ছিল। প্রত্যেক ডিম্বের ভিতর এক একটা ছানা ছিল। 
এই উদরর্ূপ সমাধিতে থাকায় তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া 
বোধ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একট সাপের ভিতর সর্বশুদ্ধ 
বত্রিশটা সাপ ছিল।+ 

নহ্যাভোজন | সর্ধদেশেই নাসারন্ধের ভিতর নন্ত প্রয়োগের রীতি 
আছে বলিয়াই জানিতাম ; কিন্তু মাডাগাস্কার দ্বীপের লোকেরা! এ বিষয়ে 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে । তাহার! অপরের অম্ুকরণ না করিয়া "মৌলি- 
কত্ব” দেখাইয়াছে | তাহার! মুখবিবরে নঙ্ক গ্রহণ করে ! ্‌ 

অপরাধ-্্রবণতা ॥ আমাদের দেশে স্ত্রী অপেক্ষা! পুরুষ কয়েদীর 
সংখ্যা অনেক অধিক। অনেকে মনে করিতে পারেন, নানী-প্রক্কাতির 
শ্রেষ্ঠতা ইহার কারণ নয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের! অপরাধে লিপু হইবার লুযোগ 
পায় না বলিয়াই স্ত্রী অপরাধীর সংখ্যা এত কম। কিন্ত হঠাৎ একুপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয় । আমাদের দেশে নিম্নশ্রেধীয় লোকেরা 


এশ্রিল, ১৮৯৫ । ] বিবিধ প্রলঙ্গ ২১৭ 


স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সর্বত্র গতিবিধি করে এবং নিজ নিজ জীবিক1 অর্জন 
করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও তো পুরুষের তুলনায় অন স্ত্রীলোকেই অপ- 
রাধিনী বলিয়! রাজঘ্বারে দণ্ডিত হয়। অনেকে বলিবেন, আমাদের দেশে 
অবরোধ প্রথ! থাকায় স্ত্রীলোকের! অপরাধিনী হয় না। অতএব যে সকল 
দেশে অবরোধ প্রথার লেশমাত্র নাই, তথাকার অবস্থা কিরূপ দেখা যাক্‌। 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফিলাডেল্ফিয়। নগরী হইতে প্রকাশিত [7661- 
10580101810 0911781 0? 701০5 নামক স্থবিখ্যাত ত্রেমাসিক পত্রিকা 
একটি প্রবন্ধে নিয়লিখিত মত অভিব্যক্ত হইয়াছে । লেখক বিলাতের কথ! 
বলিতেছেন। “অপরাধপ্রবণতার সহিত লিঙ্গভেদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। 
আমাদের কারাগারসমূহে ২১ বৎসরের ন্যনবয়স্ক ১০* জন অপরাধীর 
মধ্যে ৮৪ জন পুরুষ, ১৬ জন মাত্র স্ত্রীলোক । চরিত্রসংশোধক বিস্যালক্ব- 
সমূহে (£২৪০:০7৪01/% ১০০০1) ১** জনের মধ্যে ৮৫ জন বালক 
১৫ জন বালিকা । এইব্প সর্বত্রই বালক অপরাধীর সংখ্যা বালিকাদের 
অন্ততঃ পাচ গুণ বেশী। [অতংপর লেখক অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগেরই 
সংখ্যার উল্লেধের কারণ বলিতেছেন। ] অনেকে বলেন, অপরাধ সম্বন্ধে 
স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার প্রভেদ প্রধানতঃ স্ত্রীলোক এবং পুরুষের সামাজিক 
কার্য্যবিভাগের বিভিন্নতা হইতে উৎপন্ন । এই কথার মধ্যে যে অনেকটা 
সত্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যদি সম্পূর্ণরূপে সত্য 
হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থলে স্ত্রী ও পুরুষ একই অবস্থার মধ্যে 
কাধ্য করে এবং মে বয়সে তাহাদের মধ্যে জীবন বা অবস্থাগত কোন্‌ 
প্রভেদ জন্মে নাই, দেই সকল স্থলে এবং সেই বয়সে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই 
সমান অপরাধপ্রবণ হইত। ১৪ বঙসরের ন্নবয়স্ক বালকবালিকার 
মধ্যে কার্ধ্যতঃ অবস্থা, কার্ধা বা সামার্ষিকজীবনগত কোন প্রভে্দই নাই। 
[মনে রাখিতে হইবে, লেখক বিলাতের কথ! বলিতেছেন।] এই বয়স 
পর্যযস্ত বালকবালিকাগণ একই ভাবে পালিত ও শিক্ষিত হুয়। তাহারা 
একই প্রকার তন্বাবধায়কতার অধীন থাকে ; তাহাদের সামাজিক জীবন 
প্রধানতঃ একই প্রকার থাকে। অথচ দেখা যায় যে ১৪ বৎসরের নন 
বয়স্ক বালকের অপরাধী হইবার সম্ভাবনা, তুল্যব্যস্ক। বালিকার অপেক্ষা 
পাচ গুণ অধিক । প্রাপ্তরয়ন্ধ ভ্রীলোক এবং পুরুষ সন্বন্ধেও এই কথা খাটে।” 
'নারীত্রক্কৃতির উৎকর্ষের ইহা একটি উৎক্ প্রমাণ । ্ 


৯৮ দালী [ ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ লংখ্য।। 


মশার রক্ত শোষণ 1 অনেকে হয় ত জানেন না যে, মশা যে রক্ত 
শোষণ করে, তাহা তাহার শরীরের পুষ্টি বা রক্ষার জন্ত আবশ্তক নহে। 
তবে রক্ত যে তাহার. কি কাজে লাগে, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। মশা 
সন্বন্ধে আর একটি কৌতুকজনক তত্ব আছে। পুরুষজাতীয় মশ! দংশন বা 
রক্ত শোষণ করে না। স্ত্রীমশারাই রক্ত খায়।--আমাদের দেশে কন্তার 
বিবাহে কম রক্ত শোধিত হয় না! সেট! কিন্তু কন্তার দ্বারা হয় না। 


গধিত-শাস্ত্রে বিছুধী নারী | সোফী কোবালেব্স্কী রুশীয়াদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থইডেনের অন্তঃপাতী ষ্কৃহন্ম, বিশ্ববিদ্ভালয়ে 


উচ্চ গণিতের অধ্যাপক (অধ্যাপিকা ?) ছিলেন। ইউলার এবং লাগ্রেঞ্জের 
সহিত তাহার নাম গণিতবিষয়ক পুস্তকার্দিতে সমান সম্মানের সহিত 
উল্লিখিত হইয়া! থাকে । অন্নবয়নে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার জীবন উপন্তান- 
স্থলত ঘটনাবৈচিত্রে পূর্ণ। তাহার পিত! সেনানী ব্রৌকোবস্বী একদিন দ্যুত 
ক্রীড়ায় এত টাকা হারিয়া আসেন যে, নিজ পত্বীর জড়োয়া অলঙ্কার বন্ধক 
দিতে বাধ্য হন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই সোফী জন্মগ্রহণ করেন। 
সুতরাং তাহার জীবনের আরমস্তটা ভাল হয় নাই। ইহার উপর তাহার 
মাতা রূপনী ও “ফ্যাশন”-প্রিয়া ছিলেন। কন্তার কোন যদ্বই হইত ন!। 
হ্বৃতরাং তাহার জীবনের প্রভাত দেখিলে মধ্যাহ্ন যে ভাল হইবে, এপ 
মলে ন! হইবারই কথ!। ক্রৌকোব্স্কী পরিবার খুব সম্ভ্রান্ত অভিজাত- 
বর্গের দন্তর্গত ছিল। তাহার! হঙ্গেরীর রাজ! ম্যাথিয়স্‌ কর্িনসের 
রংশোদ্ভূত বলিয়! বংশগৌরবে গব্বিত ছিল। সেনানী ক্রৌকোবস্ী 
পালিবিনো নামক একটি স্তুপুর পল্লাগ্রামে জীবনের শেষ ভাগ যাপন 
করিবার জন্ত রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়! তথায় বাস করিতে গিয়া- 
ছিলেন। এই গ্রামের চতুঙ্গিকে দিগন্তব্যাপী সমতলক্ষেত্র ও গভীর দ্ধরধ্য 
ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও জনকোলাহল হইতে ইহা! এতই দূরে ছিন্গ যে, 
এখানে সপ্তাহের মধ্যে একবার মাত্র চিঠি লইয়৷ ডাকহ্রকরা আসিত। 
সুতরাং ক্রোকোব্স্কী মনে করিলেন, এখানে তাহার সম্তানগণ--এক পুত্র 
ও ছুই কন্ত।-__দামাপ্জিকবিপ্লব-সংসাধক নূতন নূতন মতের প্রভাব হইতে 
অতিদুরে নিরাপদে থাকিবে । কিন্ত মেনাপতি মহাশয় তাহার কন্তা স্ব়কে 
১৮৬৭ খুষ্টাব্বে রুশীয়ার রাজধানী সেপ্টপাঁটার্সবর্গে লইয়া গেলেন। তথাস্ব 
“সোনিয়া” (সোফীর আর একটি নাষ) গপিতশান্ত্রে বিশেয় পারদশিতা 


এপ্রিল, ১৮৯৫। ] বিবিধ প্রসঙ্গ ২১৯ 


দেখাইতে লাগিল। ইহাদের পরিবারের একজন বন্ধু সেনাপতিকে তাহার 
কন্যার জন্ত একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অন্থরোধ করিলেন.।, কিন্ত, 
সোফীর পিতা তাহার উন্নতিতে ভীত হইলেন, এবং শিক্ষার জন্য কন্তাকে 
বিদেশে রাখিতে ম্বীকৃত হইলেন না। ইহাতে কিন্তু কন্তাদ্বর়, নিরস্ত 
হইল না। তাহাদের “ঈনা” নামী এক সখি ছিল, তাহারও অবস্থা, 
তাহাদেরই মত। তাহারা ঈনার সহিত পরামর্শ করিয়া এক বিচিত্র 
উপায় উত্তাবন করিল। তাহারা স্থির করিল, একটা “জাল” বা "কাল্পনিক" 
বিবাহ করিবে ; তাহ! হইলেই তাহার! স্বাধীন হইতে পারিবে । অর্থাৎ 
তাহাদিগকে পিতার অধীন থাকিতে হইবে না, অথচ প্রকৃত বিবাহে যেরূপ 
স্বামীর অধীন হইতে হয়, তাহাও হইবে না। তাহারা প্রথমে একজন 
যুবা অধ্যাপককে এই অদ্ভুত বিবাহাভিনয়ের নায়কত্ব গ্রহণ করাইতে চেষ্ট! 
করিয়া কৃতকাধ্য হইল না। তাহার পর বয়োত্যেষ্। ছুইটী যুবতী বাডিমির 
কোবালেবস্কী নামক এক ছাত্রের নিকট পূর্বোক্ত “কার্লনিক*বিবাহের প্রস্তাব 
করিল। ছাত্র এই সর্তে প্রস্তাবে সম্মত হইল যে সে সোফীর ক্যেন্ঠ! ভগিনীকে 
কিন্বা। ঈনাকে “কাল্পনিক” পত্বীরূপে গ্রহণ না করিয়া "সোফীস্কেই মনোনয়ন 
করিতে পাইবে । অতঃপর সোফী প্রকৃত উদ্দেশ্ত গোপন করিয়া পিতার 
নিকট বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিল। পিত। অবশ্ত রোষের সহিত 
নিজের সম্পূর্ণ অনভিমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সোফী স্বাধীনতার জন্ত 
পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অনেকগুলি উপস্তাসও পড়িয়াছিল। সে 
জোর করিয় পিতার অনিচ্ছাসব্বেও তাহার অনুমতি আদার করিল। যুবা 
ছাত্র বাডিমির কোবালেবস্কী ও সোফীর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্ের অক্টোবর মাসে, 
বিৰাহ হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাহারা অধ্যয়নার্থ জার্দেনী 
যাত্রা করিলেন । তাহার পর হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের বিচিত্র 
জীবনের হুত্রপাত হইল । পশ্বা'মী” ভূতত্ব (0৩০1০89) এবং ৭্পত্বী” গণিতের 
অনুশীলন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সোফী কোবালেবস্কীর অসাধারণ 
প্রতিতার কথা অধ্যাপক মহলে আলোচিত হুইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীর 
কার্যবিভাগের এন্থলে বৈপরীত্য ঘটিল। সোফী তপশ্চর্ধ্যার মত একাগ্রত। 
ও নিষ্ঠার সহিত গণিত. চচ্চা করিতেন। বাডিমির বাজার করিতেন, 
এমন কি দরঞ্জির সহিত সোফীর পরিচ্ছদ কিরূপ হইবে, তাহাও আলোচনা 
রুরিয়। স্থির কবিত্রেন। শেষোক্ত কাজটা যে কত কঠিন, তাহা একত্র 


২২০. স্বার্সী [£র্থ ভাগ, ৫র্থ সংখ্যা । 


সা্টাপরিহিতা বঙ্গনারীগণ বা তাহাদের সম্পকণয় পুরুষেরা বুঝিবেন না।। 
তাহাদের সঙ্গে আর একটি ছাত্রী বাস করিতেন। তিনি ইছাদের একটি 
বৃস্তাস্ত 'বাখিয়া৷ গিয়াছেন। তিনি বলেন, সোফী ও বাড়িমিরের মধো, 
লোকে প্রেম বলিলে যে একটা! অঘন্ত মানসিক ব্যাধি বুঝে, তাহা ছিল ন1 
তাহাদের মধ্যে পরম্পরের প্রতি অতি গতীর আধ্যাত্মিক গ্রীতি ছিল। 
সোঁফীর ভগিনী কিছুকাল পরে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। 

তিনি দেখিয়! বিশ্মিত হইলেন, ধে কালক্রমে সোফী তাহার স্বামীর প্রতি 
প্রগাঢ় অক্কত্রিম অন্ুরাগপাশে বন্ধ হুইয়াছেন। দাম্পত্য-গ্রেমের অভিনয় 
করিতে গিয়া! সোফী সত্য সত্যই বাঁডিমিরকে প্রাণ মন সপিয়। দিয়াছেন । 
প্রেম লইয়। থেল! আর আগুন লইয়! খেলা, একই কথা। শ্বামীর কিন্ত 
“বিবাহ” নাটকের এই নূতন অঙ্ক ভাল লাগিল না। বিদ্যাদেবীই এখনও 
তাহার হদয়েশ্বরী ছিলেন । তিনি হাইডেলবর্গে সোফীকে ফেলিয় অধ্যয়নাথ 
জেন! বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। তসোফী গ্রোধিতভত্বকা অবস্থার 
পতির অবহেলার পাত্রী হুইয়! হাইডেলবর্গে মনোছ্ঃখে কাল কাটাইতে 
লাগিলেন । পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া তিনি এখন এরূপ অন্গরাগের সহিত 
গণিতের উচ্চাঙ্গ সকলের চচ্চা করিতে লাগিলেন, যে তাহার তাৎক।লিক 
অন্শীলনই তাহার ভবিব্যৎ যশোমন্দিরের ভিত্তিস্বক্ধপ হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহার প্রেমের অভিনয়ের শেষ কয়েকটা অন্ধ অভিনীত হইতে এখনও বাকী 
ছিল। এক্ষণে তাহার স্বামীর হৃদয় পরিবন্তিত হইল । উভয়ে কিছুকাল পারিস 
সহরে অন্তান্ত দম্পতির মত বাস করিতে প্াগিলেন। এই সময়েই সোফীর 
একমাত্র সম্তান জন্মগ্রহণ করে। দম্পতির পুনমিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় 
নাই। এনধপ একঘেয়ে উত্তেজনাবিহীন জীবন সোফীর ভাল লাগিল না, 
তিনি জার্দেনীতে ফিরিয়া গেলেন; এবং অবশেষে বাডিমির কোবালেবস্থী 
উন্মাদগ্রস্ত হইয়া! তাহারই নামধারিণী নারী হইতে দূরে প্রাণত্যাগ করিলেন । 
১৮৮৩ সালে তিনি &ক্হল্ম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তথাকার গণিভাধ্যা- 
পকের পদ গ্রহণ করেন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাহার 
বিদ্যার খ্যাতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৮৮ সালে তিনি ফরাশীশ বিজ্ঞান 
পরিষদের (715001) 4১০8060)5 ০৫ 50157063 ) সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত 
হুয়েন। এখন তাহার সম্মানের আর সীমা রছিল নাঁ। তিনি যখন ভ্রমণ 
করিতেন, তখন রাজ্জীর মত সমাদর ও সম্মান পাইত্েন। কিন্তু ইহাতে ৪ 


এপ্রল, ১৮৯৫। পা ও বিবিধ প্রসঙ্গ ২২১. 


সো্ষী সখী হইলেন না। তিনি প্রেমের অভাবে জীবন্মতা ছিলেন। এই. 
প্রেমপিপাসাই পৃথিবীর মধ্যে অতি উচ্চস্থানীয় : এই বৈজ্ঞানিক জীবনের 
অকাল পরিসমাধ্রির কারণ হইয়াছিল। 

১৮৮৮ অবের প্রারস্তে বিবি সোফী কোবালেবস্বী “ক-_” নামক এক 
রুশীয় ভদ্র লোকের গভীর প্রেমে নিমগ্ন হন। “ক--” প্রথম প্রথম 
সোফীর বুদ্ধি বিদ্যারই উপাসক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়; তাহার নানী- 
স্থলভ রূপ গুণে আর হন নাই। সোফী প্রাণপণ করিয়! তাহাকে এই 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যে তিনি বাস্তবিকই কেবল নারী মাত্র, 
আর কিছু নহেন। যদি তাহাকে ভালবাসিভে হয়, নারী বলিয়াই বাসিতে 
হইব, ঠাহার পাঞ্ডিত্যের জন্য নয়। পরিশেষে “ক--* রগ্রাণে প্রেমের 
আগুন জপিল। তিনি বলিলেন, “তুমি আর সকল ছাড়িয়া আমার পত্ধী 
হও,__কেবল আমার পরী হ3।৮” সোফী এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন ন|। 
কার্য ও বিদ্যান্থরাগ এবং প্রেম এই উভয়ের মধো তাহার হৃদয়ে যে ঘোরতর 
সংগ্রাম উপস্থিত হইল, পরিশেষে তাহাই তাহার মৃতার কারণ হইল। 
তিনি ইকহন্মে ফিরিয়া! গেলেন । হঠাৎ এতই বৃদ্ধা হইয়! গিয়াছিলেন, যে 
তাহার বন্ধুগণও কণ্ঠে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। তিনি শোক ও 
নৈরাহ্বসাগরে নিমগ্ন হইয়া ১৮৯১ অর্ধ পর্যন্ত বাচিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ 
পর্যান্ত কেৰল জোনাস্‌ লাই নামক নরওয়েবালী গুঁপন্তাসিক ব্যতীত কেহই 
তাহার প্রকৃতি বা ছুঃখ বুঝিতে পারেন নাই। লাই বলেন, যেমন একটি 
ক্ষুদ্র বালিকাকে যতই সুন্দর জিনিষ দাও না কেন,সে যতক্ষণ তাহার প্রার্থিত 
কমলালেবুটি না পায়, ততক্ষণ “করুণ নয়নে” হাত বাঁড়াইয়া থাকে ; তেমনি 
সোফীকে বিধাত! আর সকল সম্পত্তিই দিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার হৃদয়ের 
পিপাসার বস্ত প্রেম না পাওয়ায় তিনি আজীবন অন্ুুথীই ছিলেন। 

কবি ষথাথ ই বলিয়াছেন-_প্প্রেম পুরুষের খেলার জিনিষ, কিন্তু ইহ! 
নারীর জীবন, নারীর সর্ধান্ব ।” 


পরীক্ষা-রহস্য | কল! ঝলসাইতে লাগিল” ইহার ইংরাজী অন্ু- 
বাদ করিতে বলা হইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, “995000 50171 
7197765010205” ) আর একজন জিখিয়াছেন, 10850605017 11917095- 
03 ;) অপর একজন লিখিয়াছেন, “1085160 50105 09181707িশ। 
কেহ মনে করিবেন না যে ইহা কজিত ইন্তর। সত্য সত্যই এপ উত্তর 


২২২. দাসী [অর্থ ভাগ, হর্থ সংখ্যা। 


পাওয়া গিয়াছে । বধিরতা সন্বদ্ধে ইংরাক্মীতে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলা 


হত্ব। তাহাতে একটি ছাত্র নিরলিখিত গল্পটি লিখিয়াছেন। 


একটি পরিধার ছিল, তাহার সকলেই কাল! । জামাতাও বধির। একদিন জ।মাতা 
মাঠে লাঙ্গল দিতেছেন ; এমন সময় একজন কনষ্টেবল তৃষ্ণার্ত হইয়] তাহার নিকট আসিয়া 
বলিল, “আমাকে একটা পুকুর দেখাইয়া দিতে পার? জল থাইব।”" জামাতা বাবাজি 
কালা। কন্ষ্টেবলের কথা বুঝিতে ন| পারিয়! গরু জোড়া ও লাঙ্গল ফেলিয়াই একেবারে 
স্বশুরালয়ে উপস্থিত । সেখানে গিয়! “তোর বাব! আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিস 
পাঠাইয়(ছিল,” ম্বশুরের কন্ত। অর্থাৎ পত্ধীকে এইবলিয়! প্রহার আরস্ত করিলেন। 


গল্পটি এই পর্ান্তত। বোধ হয়, কন্তাটিও কালা বলিয়া! স্বামীর কথা 
শুনিতে ও প্রহারের কারণ বুঝিতে পারে নাই । যাহা! হউক গল্পটি বলিয়! 
ছাত্র মহাশয় এই 270181 ব! নীতি “আকর্ষণ” করিতেছেন,-€1007015001ত 
062)855 195 081০8৭ অর্থাৎ বধিরতা বিপজ্জনক! বিপদ্ট। কিন্তু 
বধিরের নয়; তাহার পত্রীরূপ জীবের! 


ইতরপ্রাণীর পরার্ধথপরত] | অনেকে মনে করেন, মানুষের সমু- 
দয় মানলিক বৃন্তি ও কার্য্য স্বার্থমূলক। প্রেম, বন্ধুত্ব, সহান্ৃতৃতি, জন- 
হিতৈষণা,__কিছুই পরার্থমূলক নয়। ছুই একজন বড় বড় দার্শনিকও 
এইরূপ মনে করেন। এই মতের বিরুদ্ধে 10061200181 )9801091 0£ 
[07155 একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । লেখক বিবর্তন বাদের (1:৮০1০- 
০০) দিক্‌ দিয়! এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বিবর্তনবার্দিগণ বলেন, 
যেমন মানুষের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গই অবিকশিত বা অস্কুরাবস্থায় ইতরপ্রাণি- 
গণের মধ্যে দৃই হয়, তদ্রপ মানুষের মানসিক বুত্িসমূহও অবিকশিত 
অবস্থায় ইতরপ্রাণীতে লক্ষিত হয়। ইহার অনেকশুলি দৃষ্টান্ত ফেব্রুয়ারী 
মাসের প্দাসীপ্তে দে ওয়। হইয়াছে । এই মুখবন্ধ করিয়া! লেখক বলিতেছেন 
যে, যদি ইতর প্রাণিগণের মধ্যে পরার্থপরতার সত্তা গ্রামাণ করা যায়, তাহা 
হইলে মানবের প্রেম, বন্ধুত্বাদিও যে পরার্থপরতাপ্রস্থত, তদ্ধিষন্ধে কোন 
সন্দেহ থাকিবে না। তৎপরে তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 


লবক সাহেন পিপীলিকাগণের জীবন, প্রকৃতি ও ব্যবহার বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ 
করিরাছেন। পিপীলিকাগণের হূদয় সম্বন্ধে ঠাহার মত তাল নয়। তথাপি তিনি 
পিগীলিকাগণেয় পরার্থপরতার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। “হত্ত” বিহ্বীন একটি 
পিগীলিক1 তিক্ন জাতীয় এক পিপীলিক1 কর্তৃক দষ্ট হয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। এমত 
অবস্থায় ইছাকে ইহার ম্বজাতীয় একটি পিগীলিক! দেখিতে পাইল। সে অতিশয় হত্ব ও 
মনোযোগের সহিত তাহার অবস্থ। পরীক্ষা করিল; তাতার পর উহ্হাকে মিজেদের বাসাত 
বহন করিয়া লইগ গেল। লবক বলেন, “এই ঘটনাটি প্রতাক্ষ করিয়া ইছার মধ্যে দয় 


এপ্রিল, ১৮৯৫ । ] বিবিধ প্রসঙ্গ ২২৩ 


বৃত্তির বিদ্যামানত। অস্বীকার কর! অনন্ভতব।” রোমেঞ্র সাহেব ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য 
একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন, “বেন্ট সাছ্েব বজেন, “আমি এক।দন 
পিলীলিকাগণের একটি উপনিবেশ দেখিতেছিলাম। তাহাদের একটির উপর আমি একট 
ছোট পাথর চাপাইয়। দিলাঙ । উহ্থার অবাবহিত পরে যে পিপড়াটি ছিল, সে সঙ্গীর এই 
অবস্থ! দেখি! পিছাইয়। গেল, এবং অতিশয় উত্তেজিত তাবে অপর [পপীলিকা নকলকে 
এই কথ! জানাইল। সকলেই বিপন্ন সঙ্গীর উদ্ধারার্থ দড়ির আসিল। কেছকেহ 
কামড়াইরা পাখরটি সরাইবার চেষ্টা করিতে লািল। অপর কয়েক জন এরূপ জোরে 
কর়েদাটির প! ধরি টানিতে লাগিল যে আমর মনে হইল যে, উহার প| ছুধান। বুঝিব! 
ছিড়িয়। আসে । কিন্তু সহচরবগের অধ্যবসায়ের প্রভাবে পরিশেষে সে মুক্তিলাভ করিল। 
ইহার পর আমি কেবল একখান “ছাত" বাহিরে রাখির। একট! পিপড়ার সব্ধাঙ্গ কাদ। 
দিয়া ঢাকির়। দিল।ম। ইহার সহচরের! শীপ্রই তাহা দেখিতে পাইল; এবং একটু একটু 
করিয়া দাত দিয়। কাদাটুকু নরাইয়! সঙ্গীর উদ্ধার সাধন করিল। আর এক সময় কতক- 
গুলি পিপীলিকাকে পরস্পর হইতে দুরে দুরে নারি বাধিক়া! যাইতে দেখিয়া, আমি একটাকে 
সারি হইতে কিছু দূরে লইয়। গিয়া মাধাটি বাহিরে রাখিয়। তাহার সর্বঙ্গ কাদ! চাপ! 
দিলাম। তাহ।র অনেক সহচর কিছু সন্দেহ ন। করিয়! চলিয়া গেল। পরিশেষে একজন 
উহার দুর্দশা দেখিতে পাইয়া উহাকে বাচাইবার চেষ্ট। করিল। বিত্ত ন। পারিরা 
চলিষা গেল। আমি মনে করিলাম সে নিজ বন্ধুকে বিপদে ফেলিয়া চলিয়া গেল। 
কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম দে জন বারো সহচর লইয়! উপস্থিত হইল, এবং একেবারে 
কাদ[চাপা পিঁপড়াটর নিকট গিয়। তাহার উদ্ধার সাধন করিল। আমার বোধ হয় 
হহার মধ্যে সহজাত সংশ্কার (11)50001) ব্যতিরেকে আরও কিছু ছিল।১ 


পিপীলিকাগণের এরূপ আচরণে !ক স্বার্থ ছিল? কি পুরস্কারের 
প্রত্যাশা ছিল? কিন্তু আরও দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্‌। রোমেঞ্জ সাহেব বলেন, 
পারিসের চিড়িয়াখানায় একটি উট পক্ষী পক্ষিণীর মৃত্যু হওয়ার শোকে 
প্রাণত্যাগ করে। ইহাতে উট পক্ষার কি স্বার্থ ছিল? সেকি পত্বীব্রত 
স্বামী বা প্রেমিক বলির! মৃত্যুর পর বশন্বী হইবে ভাবিয়া এরূপ 
করিয়াছিল, না, ন্বর্ণকামনান্ এরূপ করিয়াছিল? ছুই একমাস পূর্বে 
এই কলিকাত। সহরে এবস্বিধ একটি ঘটনা পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিন। 
শ্ামপুকুর স্টে আমার এক বন্ধু থাকেন। তাহার বাসায় একট। নারিকেল 
গাছে চীলের ছুইটি বাচ্চা হইয়াছিল। একদিন প্রাতে একটি ছানা মাটিতে 
পড়িয়। মারা গেল। ছুপরে আর একটি গাছ হইতে পড়িয়। মরিয়া গেল। 
তাহাদের তখনও ডান] হয় নাই। ইহার পর তাহাদের মাতা পাখা 
গুটাইয়! মাটিতে পড়িল। উচ্চ স্থান হইতে পড়ায় মৃতপ্রায় হইয়া! গেল। 
আমার বন্ধু তাহাকে অনেক বত্ব করিয়া! তুলিয়া গুতষ! করায় হই একদিন 


পরে চীলটির প্রাণ রক্ষা] হয়। 


জেম্‌স্‌ ম্যাক্ষম্‌ সাঞ্ছেব একবার এক জাহাজে ছিলেন । তথায় ছুটি বানর ছিল। 
তাহাদের পদ্ব্পর কোন দল্পর্ক ছিল না। একদিন ছোট বানরট। সমুত্রে পড়িঝ| যায়। ইহ! 
দেখিয়। বড়ট! অতিশয় উন হছয়]উঠিল। সেএক হান দির! জাহাজের পাটা ধরিল 


১৬০ , গ্াপী [ ৪র্ধ ভাগ, ৪র্থ সংখা । 


এবং অপর হত বাড়াইয়া নিজ শরীরে বধ! এক গাছি দড়ি ঝুলাইয়! ধরিল। জাহাজস্থ 
সকলে হন দেখিয়া বড়ই বিশ্মিত হইলেন । বানরের সাহায্যে তাহার সঙ্গীর জীবন রক্ষ 
হইভ না। কারণ দড়িটা ছোর্ট ছিল। একজন নাবিক জলমগ্র বানরটাকে রঙ্ষ। করিল। 
যাহাই ছউক, বড় বানঃট।র চেষ্টা সফল ন1 হইলেও তাহার উদ্দেস্ মহৎ ছিল। 


আর দৃষ্টান্তের প্রয়োঞ্চন নাই। এক্ষণে স্বার্থবাদীদের মতটা পরীক্ষা 
করিয়া দেখা থাক্‌। তাহার! বলেন, “সকল কার্ধ্যই স্বার্থপ্রন্থুত।” যদি 
দেখান যায় ষেকোন কোন কাধ্য স্বার্থপ্রন্ৃত নয়, তাহা হইলেই তাহাদের 
মত থগ্ডিত হইল । বাস্তবিক উল্লিখিত দৃষ্টান্ত গুলিতে ব্যক্তিগত কি স্বার্থ 
থাকিতে পারে? সন্তান বা স্ত্রীর শোকে মরিয়া ইতরপ্রাণিবিশেষের কি 
স্বার্থ সিদ্ধ হয়? স্থার্থবাদী বলিবেন, "যাহা আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে 
আকুই্ট করে, মৃত্যু কামনা করায়, তাহ।, পার্থিব স্বুখ অপেক্ষা! অধিক 
মূল্যবান, অধিক স্থায়ী, অনন্ত সুখের আশা ব্যতীত আর কিছুই নয়।, 
আচ্ছা! এই মতটা ইতরপ্রাণিগণের সম্বন্ধে খাটে কিন! দেখ! যাক । 
তাহারা কি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে,_-পুরস্কারে, পরকালে বিশ্বাম 
করে? তাহার! তৰবিদ্যা অধ্যয়ন করে নাকি? ইহ! অতি হাস্তকর যুক্তি। 

অভিবাদন প্রথা । আমাদের দেশে প্রণাম বা নমস্কার করিয়া 
অভিবাদন করিতে হয়। ল্যাপ্ল্যাণ্ড ও নবজীল্যাগুবাসীরা নাসিকা ঘর্ষণ 
করিয়া! অভিবাদন করে। উত্তর-আমেরিকার আদিমনিবাসীরা কেহব! 
বক্ষঃস্থলে, কেহবা বাহুতে, কেহুব! উদরে থাবড়া মারিয়। অভিবাদন করে। 
পলিনেলীয়গণ অপরের হস্ত ব| পদদ্ধার। নিজমুখে আস্তে আস্তে আঘাত 
করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী লোয়াঙ্গোদেশে হাততালি দিতে দিতে 
লম্ প্রদান পূর্বক অগ্রসন্গ হওয়া ও পিছাইয়া যাওয়াই অভিবাদনের 
রীতি। আফ্রিকার ডেছমীদেশের লোকেরা আঙ্গুল মটকায়। বাটঙ্গানেরা 
পিঠের উপর মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উরুদেশে 
করাঘাত করিতে থাকে । আবিনিনীরগণ আগস্ককের করতল ধরিয়া 
তাহাতে থুথু ফেলার ভাণ করে। পলিনেনিয়া ও মালয়দেশের লোকের। 
মান্ত ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার সময় উপবেশন করিয়া! কথ! ক্ষ; 
চীনের! টুপি ন! খুলিয়। টুপি পরিয়! থাকে ; মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোনদীর 
তীরে এবং অন্তত্র সম্মান প্রদর্শন করিতে হইলে মান্ত ব্যক্তির দিকে মুখ 
না ফিরাইয়৷ তাহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনই রীতি। ফিন্বিত্বীপে যদি কোন গুরু 
ৰা যান্ত জন পা! পিছলাইয়া মাটিতে পড়িয়া যান, তাহা হুইলে তাহার 
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অধস্তন সকলকে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হয়। চীন ও শ্তামদেশে 
সাষ্টা্গ প্রণিপাত করাই রীতি। মাভাগাস্কারদ্বীপের অধিবাসী মালাগাসী- 
দিগের প্রাচীন একটি প্রথা এই যে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট যাইতে হইলে 
শিশুর মত হাম! দিয়া ষাইতে হয় এবং তাঁহার পদলেহন করিতে হয়। 
চীনদেশে প্রণামের আটটি ক্রম, গ্রাম বা! মাত্রা আছে। (১) হাত জোড় 
করিয়া বক্ষের সম্মুথে রাখা; (২) কৃতাঞ্চলিপুটে মস্তক নত করা; (৩) 
ইাটু নত কর! (৪) হাটুগাড়িয়া বসা; (৫) হাটুগাড়িয়া মাটিতে মাথা 
ঠোকাঃ (৬) পঞ্চমেরই মত, অধিকস্ত তিনবার গড় করিতে হয় ; (৭) 
ঘষ্ঠের দ্বিগুণ ; (৮) সপ্তমের দ্বিগুগ। সাহেবেরা সম্মান দেখাইবার জন্ত 
টুণি খুলেন, কিন্বা টুপির প্রাস্তদেশ স্পর্শ করেন। অনেক দেশেজুা 
খুলাই রীতি। টাহিটীদ্বীপে সম্মান প্রদর্শনার্ঘ মন্তক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত 
অপাবৃত করিতে হয়। আফ্রিকার অন্তঃপাতী উগাণ্ডার রাজার দাসীগণকে 
সম্মান প্রদর্শনার্থ রাজার সম্মুখে সম্পূর্ণ দরিখসনা! হইতে হয়। 

হিন্দু সকার সমিতি । অসহায় হিন্দুবংশীয় মৃত ব্যক্তির ষৎ- 
কারার্থ উক্ত নামে একটি সমিতি হারিস্ন রোডে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির 
উদ্দেশ্ত ভাল এবং ইতিমধ্যেই উদ্দেন্তানুযায়ী কিছু কিছু কার্য ও হইয়াছে। 


পৃথিবীর সেবক দল। 

ধর্ম সংস্কারে বল, সমাজ সংস্কারে বল, আর মানব সমাজের অন্ত নানা 
বিধ কল্যাণ সাধনেই বল, মানুষ আত্মোৎসর্গ না করিলে কোন কাজে 
সিদ্ধকাম হইতে পারে না। পাঁচ কাজে ছুটাছুটি করিতেছি, পাঁচ জনকে 
পাচ কাজে জীবনটাকে ভাগ করিয়া দিয়াছি, সময় নাই, অসময় নাই, 
কাজের জগ্ত পাচজনেই টানাটানি করিতেছে, কোন্‌ দিকে যাই, কার 
মেব! করি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না; এরূপ কার্ধ্যবিপর্য্যয়ের 
মধো পড়িয়! যাহাদের জীবনের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে, হা হতাশ 
করিতে দীর্ঘ নিশ্বান ফেলিতে অশ্রজল মোচন করিতে যাহাদের সগ্র 
সময় কাটিয়া! যাইতেছে, তাহাদের আত্মনিন্দায় ও পরভ্রীকাতরতায সেবার 
গৃত্রপাত হয় না। পৃথিবীর এই অসংখ্য জনমণ্লীর ছুঃখ দারিপ্র্য সন্দর্শনে 
হীহার! আম্মবিস্বত হন, তীহারাই লেবকদলের অগ্রণী। নিজের জন 
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সংস্থান নাই, কিন্ধ অপরে খাইতে পাইতেছে না শুনিয়া! যাহাদের প্রাণ 
কাদিয়া উঠিতেছে, তীহাদেরই শ্রাণধারণ সার্থক, যাহারা আপনাদের 
প্রজ্জলিত জঠরানল বিশ্বৃত হইয়া অন্যের ক্ষুধা নিবারণে বাস্ত, তাহাদের 
সেই ব্যস্ততার অন্তরালে কি সেই চির অনাহারী উপবাসী বিশ্বপ্রাণ মহাদেব 
দেবলীলা দেখিতে পাওয়া যান না? হিন্দুগৃছের অতিথিসেবাপরান্ণণ 
নিষ্ঠাবান লোকদের নিতা জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহ্থে। 
আমরা শৈশবে নিজেরাই শ্বচক্ষে দেখিয়াছি, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক নিজের 
জন্য প্রস্তত অন্ন ব্যগ্তরনে অভাগত জনের পরিচর্যা করিয়া আহারজনিত 
তৃপ্তি অপেক্ষা শতগুণে অধিক সুখ অন্থভব করিয়াছেন! এরূপও শ্ন। 
গিয়াছে যে নিজের ও নিজ পরিবার বর্গের অন্ন সংস্থান নাই, হয়ত সমস্ত 
দিন উপবাসেই কাটিবে, সেপ্দিকে দৃষ্টি নাই, অতিথি সেবার জন্ত বিব্রত ও 
ব্স্ত। এখনকার এই ঘোর শ্বার্থপরতার দিনে ইহ] চিন্তা করিতে ও প্রাণে 
পুণোর হাওয়। প্রবাহিত হয়। 

আপনার দুঃখে সহজেই চক্ষে জল পড়ে, পরের ছুঃখে সহজে কঠোর 
প্রাণ কোমল হয় ন1, পরের কাতরতার গু হৃদয়ে সহজে সমবেদনার 
সরস ভাব প্রকাশ পায় না, হৃদয়ের শ্লেহ বিন্দু বিন্দু ক্ষরিয়া নয়ন প্রান্তে 
দেখ! দেয় না। পরের ছুঃখে সত্যসত্যই কাতর হুওয়! অতি কঠিন কাজ; 
তবুও যদি কেহ কাদে তবে অবশ্যই বলিতে হইবে তাহার হৃদয়ে শ্নেহ 
আছে, তাহার প্রাণে প্রেম আছে, তাহার চক্ষে জল আছে। কিন্তু এসকল 
ত গেল সাধারণ নিয়ম । পরের জন্য অসাধারণ কান্না কেহ কাদিয়াছে 
কিনা? পৃথিবীতে পরের জন্ত প্রাণপাত করিয়া কাদিয়াছে, এরূপ লোকের 
সংখ্যা অধিক না হুইলে৪ নিতান্ত বিরল নহে। আমেরিকার থিওডোর 
পার্কার দাসদিগের দাসত্ব ঘুচাইবার জন্য প্রাণপাত করিয়। কাদিয়াছিলেন। 
একবার এক কাক্রি রমণীর প্রভুর পীড়নে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া 
তাহার প্রভুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মানসে ভিনি বলপূর্ব্বক তাহাকে 
শ্বগৃহে আনয়ন করিলেন। দাসপ্রভূ এই আইনবিরুদ্ধ আচরণে উত্তেজিত 
হইয়া দলবলসহ পার্কারের গৃহ আক্রমণ করিতে ও কাফ্রি রমণীকে 
স্বাধিকারে আনিতে অগ্রসর হইলেন। পার্কার গৃছের দ্বার খুলিয়। দিয়া 
বলিলেন £--“আর একপ| অগ্রসর হইরাছু কি আমি এই বন্দুকের গুলিতে 
তোমার প্রাণ সংহার করিব ।” (006 56 07070 874 1 ৮111 09৮ 0815 
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£এ 10 05190101) আততায়ী দল বিছ্বাৎচমকে চমকিত,. ও বুদ্ধিজষ্ট হইয়া 
ক্ষণকাল পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান থ!কিয়া পরিশেষে প্রাণ হারাইতে অসম্মত 
হইয়া ভীরু স্তায় পলায়ন করিল। মহাত্বার অসাধারণ অশ্রন্জলের বলে 
কাফ্রি রমণী দাসত্ব বন্ধন মুক্ত হইয়া উত্তর আমেরিকার মুক্তভূমি ক্যানেডাতে 
প্রেরিত হইল। | 

আর এক ইংরাজ সন্তান নিজের সুখ স্থবিধা বিশ্বৃত হুইয়া হুতভাগ্য 
চিরদ্বণিত কারাবাসিগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহাদের দুঃখ 
কষ্টের কথা জনসমাজের গোচর করিতে এবং সপ্তব হইলে কিয়ৎ পরিমাণে 
তাহাদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন করিতে সমগ্র ইউরোপ খণ্ড ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । সকল সদনুষ্ঠানের স্থত্রপাতে যেমন লোক বাধা জন্মাইয়া 
থাকে জনহাউয়ার্ডের কারাগার পরিদর্শন কার্য্যেও তদ্রপ প্রথম প্রথম বহুবিধ 
বিস্ব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মানব-প্রেমের প্রবল স্রোতে সকল 
বাধাই ভাপিয়! গেল। তাহার এইরূপ ভ্রমণে যে কত আধার কারাগহবরে 
দুঃখের হাহাকারে আশার আলোকে সুখের রেখা দেখ! গিয়াছিল, কত 
লোকের নিরবচ্ছিন্ন সুতীত্র নিগ্রহজনিত জীবনব্যাপী বিষাদের মধ্যে 
বিশ্মাত্র স্থখভোগের শুচ সুচন! হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় ন1। 
জনছাউয়ার্ড পরিত্যক্ত ও দ্বণিত মানবসন্তানের অশ্রমোচনে অগ্রসর হইয়া 
সমবেদনার সমতল ক্ষেত্রে স্থকোমল প্রেমের প্রাস্তরে দেবলীলার 
প্রকাশ দেখাইয়| গিয়াছেন। ইহাকেই মানব-দেবতা বলে অথবা মানবে 
দেবস্থবের বিকাশ বলে। 

এই মানব-দেবতার অভ্যুদয় কি আমাদের দেশে হয় না? ভারতবর্ষে 
কারাবাসিগণকে যে কি দারুণ ছুংখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহার প্রকৃত : 
চিত্র আমরা অনুভবই করিতে পারিৰ না, কারণ আমাদের সে সহ্দয়তা 
নাই। সামাদিক জীব তুমি আমি সর্বদা কত শত অপরাধ করিয়াও 
বিধাতার কৃপা লাভে বঞ্চিত নহি, সমাজ সুখে বঞ্চিত নহি; বারমাসে তের 
পার্বণ স্থখে সম্ভোগ করিতেছি, পুত্র কলত্র লইয়া আহ্লাদে কালহরণ 
করিতেছি, আর একবার ভাব ত আমাদের মত শত শত লোক সমান 
ভাবে বিষ সুখখানি বুজাইয়া! হাড়ভাজ। থাটুনিতে উীদয়াস্ত সমাপন 
করিতেছে ; মানব প্রাণের শত গ্রকার আশা ভরসার স্থতি সৃহ্ত্র সহ্ত্র 
দীর্ঘ নিশ্বাসে নীরবে দগ্ধ হইতেছে । মানব. সেবকদিগের কেহ কি হাউ- 
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ার্ডের পদাক্ক অনুসরণ করিয়া! কারাবাসের দাসত্বের মধ্যে একটু মন্ুয্ত্ব | 
আনয়নে প্রয়াসী হইবেন না? | 
4 শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 





দানাশ্রমের মাসিক কার্যযবিবরণ। 


পরমেশ্বরের কৃপায় দাসাশ্রমের আর এক মাস চলিয়া গেল। এ মাসে শিরিভিস্থ 
সেবালয়ে ১১ জন আতুর ও ছুই জন অস্থায়ী রোগীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়ছিল। নিক্সে 
তাহাদের নাম ও কাহারও কাহারও বৃত্বাস্ত দেওয়া গেল। এমাসে ১ জন নূতন আতর 
আশ্রয় পাইয়াছে। 

১। দামো, ২। রামজি, ৩। তিতুরাঁম, ৪ । বাবুরাম, ৫1 টোকানি-খধি, ৩। দেবীয়া, 
৭। ছুর্গীতারিলী, ৮। শিবু, »। ছুর্গীমণি, ১* । ফুলকুমারী, ১১। স্বর্ণ, ১২। কৃষ্ণগ্রসন্ন দাস 
গুপ্ত, ১৩। চন্দ্রনাথ মনতুমদার | 

রামজি। বুদ্ধ বয়সে নানাপ্রকার রোগে ক্লেশ পাইতেছে। 

বাবুরাম। বসন্তে ভয়ানক র্লেশ পাইতেছে। একে ত বেচার। অন্ধ, তাহার উপর 
দ্বারণ মিশ্র বসন্তের চিস্তাভীত যাতনা কি যে পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক দিন ত 
নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়| প্রায় যায় যায় হইয়াছিল। যাহা হউক, তগবানের কৃপায় বোধ হয় 
এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া! গেল। এই পীড়ার কালে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে বাবুরাম ক্রমাগত 
ভগবানকে ডাকিয়াছে। তাহার সে সময়কার ভক্তির উচ্ছাস জ্ঞানী বৃদ্ধজনেরও অনু- 
করণীয়। ভগবান তাহার বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি করুন। 
_ ছুর্গামপি। ৭৭ বৎসরের বৃদ্ধার পা মুখ চোখ ফুলিয়া গিয়া একেবারে শেষ দশায় 
উপনীত হইয়াছে। 

বাবু চক্রনাথ মজুমদার । এই মহাস্তা চিরদিনের অস্ত এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়াছেন। যিনি নিতা পরোপকার ত্রতে দীক্ষিত হইয়া আপনার জীবন মরণ উপেক্ষা 
করিয়। দীন দুঃখী অনাথ নিরাশ্রয় রোগীদিগের সেবা করিতে করিতে আত্মার! হইয়! 
পড়িতেন, তিনি আজ ঠাহার কর্মক্ষেত্র অন্ধকার করিয়া স্রেহশীল বন্ধুগণের প্রাণ শূস্বা করিয়। 
চলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক চন্দ্রনাথ বাবু গুপ্ত মহাপুরুষ ছিলেন। এমন শ্বার্থশম্য, 
নিস্পৃহ, লোকসদাজের হিভাকাজ্ষী প্রায় দেখা যায় না। তিনি «* বৎসর বয়সে বৃদ্ধা 
জননী, বিংশবর্ধবয়স্ক! স্ত্রী ও দেড় বৎসরের একটা পুত্র, অধিকন্ত অবশাঙ্গ একটী ভগ্ীপতি। 
ও ভগিনী এবং একটা নাবালক ভাগিনেয় রাখিয়। সকলকে ঢুই পাঁনি জীর্ণ কুটীরের অধি- 
কারী করিয়া মঙ্তাপ্রস্থবান করিয়াছেন । ভগবান তাহার আত্মরকে শান্তি দিন ও তাহার 
পরিবারষওলীকষে সান্বনা দিয়! মহাবিপদ সমুদ্র হইতে মুক্ত করুন। তাহার কোন 
বন্ধু কর্তৃক রচিত তাহার জীবনীর হত্তলিপি হইতে তাহার জীবনের ছুই একটি ক্ষত 
ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইতেছে। তিনি বরিশালের দরিত্র-ভাগারের সম্পাদক 
ও প্রাণ ছিলেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বড় মাতৃতক্ত ছিলেন । “মা যাহ। তাল- 
বাসিতেন। যাহ! যাহা করিতে বলিতেন, তাহা সম্পাদন ন| করিলে ডাহার হৃদয়ে শাস্তি 
আসিত না। তাহার মাত! হেলেঞ্চা শাক বড় ভালবাসিতেন। চক্র বাধু বরিশালের 
কোন বাসায় ছেলে! দেখিয়া একমূঠ! তুলিয়! লইলেন এবং সেই দিনই বরিশাল হইতে 
দশ ক্রোশাধিক দুরবন্তী পৈত্রিক গ্রাম পোনাবালিয়ায় পদত্রজে গিয়া মাকে দিয়! আসিলেন। 
চল বাবু বাড়ীতে খাঁকিলে মাতৃদেবীর পাদোদক পান না করিয়া জলবি্দুও স্পর্শ করিতেন 
ব1” "একদিন বাড়ীর গৃহ-সংক্কার মানসে কতকগুজি খড় কয় করিয়া! গৃছ-সংক্ষর়ণে 
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পিধুক্ত হইগ্লাছিলেম। এমন সমগ্প শুনিতে পাইলেন ধে, তাহার পর্ববোপক্ষারী হগেশী 
দুর্গীচরণ ডাক্তার বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া শধ্যাশাম্ী হইয়! রহিয়াছেন। অর্থাভাবে 
সাহার জীর্ণ গৃহের সংস্কার হইতেছে না। অমনি নিজের সংগৃহীত খড় ছার! াহার জীর্প 
গৃহের সংস্কার করিয়! দিলেন। নিজের গৃহ জীর্ণাবস্থায়ই পড়িয়া রিল ।” “তিনি প্রাণপণে 
রোগীর সেবা করিতেন । একর্িন তিনি গুনিলেন, বরিশালের কোন অসহায়া পতিতা 
নারী দারুণ ওলাউঠা রোগে জাক্রাজ হইয়। ছটফট, করিতেছে । গৃহের চতুষ্পার্থে লোক- 
জনের সাড়া শষ নাই। হতভাগিনী জল দেও" 'জল দেও' বলিয়া তি চীৎকার 
করিতেছে । অমনি তাহার দড়্াপ্রবণ হৃদয় কাদিয়! উঠিল। জনৈক বন্ধু সমভিব্যাহারে 
তথায় যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। বেষ্টাগৃহ বলিয়! বন্ধুটি যাইতে কিছু সন্কুচিত হওয়ায়,” 
তিনি তাহাকে বুঝাইয়! লইয়! গিয়া তাহার শুশ্রয! করিয়। আসিলেন। “একদিন বরিশালের 
কোন এক দোক(ন গৃহে একটি কাক রজ্জ, দ্বারা আবদ্ধ হইয়া ছটফট করিতেছিল। 
তদ্দর্ণনে চল্জাবাবুর দয়াপ্রবণ হাদয় গলিয়া গেল। অমনি তিনি এই দোকানীর নিকট 
কাকটির জীবন ভিক্ষ। চাহিলেন। কিন্তু দোকানী কাককে ছাড়িয়। দেওয়! দূরে থাকুক, 
আরও চল্বাবকে যথেচ্ছ তিরক্কার করিতে লাগিল । দ্অগত্যা তাহার পা পরাস্ত ধরিতেও 
প্রস্তুত হইলেন । তাহাতেও বন দোকানী স্বীকৃত হইল না, তখন নান চেষ্টায় মিউনি- 
সিপালিটির সাহাযো কাকটিকে মুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন ।” “চক্রবাবুর পূর্ববপুরুষোপার্জিত 
কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। এক সময়ে ভাহার উপরই সংদারের ভার ছিল। যখন তিনি 
শুনিলেন, উহা সহ্বপায়ে উপাজ্জিত নছে, তখন উহা তূণবৎ পরিহার করিতেও কৃষ্ঠিত 
হইলেন না; পরিবারের দিকে ন! তাকাইয়। উহ! অদ্লান বদনে ছাড়িয়া দিলেন। একদিন 
কোন ব্যবদায়ীর নিকট একটি জিনিস ক্রয় করির়! রাত্রি ছুই প্রহরের সময় বাসায় আসিফ! 
হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ক্রীত ভ্রব্যের মূলা যাহ! স্থির হইয়াছিল, ভ্রমক্রমে তাহা অপেক্ষা 
ছুই আন! কম দিয়া আসিয়াছেদ। তখনই ছুটির! যাইয়া এ বাবসায়ীর বাকী মুল্য দিয়! 
আদিলেন।” চন্্রবাবু ধানপরায়ণ ভগবস্তক্ত বাক্তি ছিলেন। 
স্বর্ণ । হতভাগিনী জন্মান্ধ। পিতৃকুল ব৷ পতিকুলে কেহই নাই। এই ৬* বৎসর বয়স 
পধান্ত ভিক্ষা করিয়া! দিন চালাইয়াছে। কর়েকটী দয়ালু ছাত্র আমাদের কার্ধ্যালয়ে রাখির! 
যান। আমর! গিরিডি সেবালয়ে পাঠাইয়! দি । 


দানপ্রাপ্তি | 


(২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে মার্চ পর্যান্ত। 


আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত দানগুলি বিগত ষাঁসে 
'আম।দের হস্তগত হইয়াছে । ভগবান পরছুঃখকাতর দাঁতাগণকে আশীর্বাদ করুন। 
অর্থ। ডাঃ নারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী /*, বাবু জ্ঞানচন্র চৌধুরী %*+ একজন সহামুত্ৃতি- 
কারক নাটোর ১, মহারাঞ্জ। জগদীন্্র নারায়ণ ২৬, ীমতী বৃল্দেশ্বরী দেব্য। ১ রানী 
হেমন্তকুমারী দেবী পুণিয়। ৫, জনৈক হিতৈষী।*, একজন ভত্রলোক 1৯, একজন বছ্ধু নাটোর 
॥*১ বাবু রামচজ্র মি ফেব্রুয়ারি মাসের চাদ! ১, বাবু নন্দলাল দত্ত ফেব্রুয়ারি মাসের চাদা 
১ ইত &) 37৮০) বাবু সত্যকুমার সেন কর্তৃক সংগৃহীত ১৫, বাবু রাধিকানারায়প 
ঘোষের বাটা হইতে প্রাপ্ত ১, বাবু দেবেক্্রনাথ শীল /*, বাধু সুরেক্নাথ সিংহ ₹১* বাবু 
'ক্াথালদাস মিত্র ভাচুযারি মাসের চাদ ।*, শ্রীমতী মোক্ষদাহিলী দেবী মাঘ মাসের চাষা ১ 
শীমতী অক্পদামযী দেবী মাঘ মাসের চাদ! ১, বাবু রাধাগোবিশ সাহা ॥*, বাবু কালীশঙকর 
শুকুল।*। বাবু হেমেজ্রনাথ সিংহ 1*, ারফতে বাবু চারুচত্দ্র ব্যানাঞ্ধি ১, একজন ভঙ্রলোক 
1”, বাবু উমেশচন্জা দাস ৮১, প্রীমতী ক্ষীরদা মিজ ১, বাবু হরিমোহন হাজর! কর্তৃক 
সংগৃহীত 1%*, 2115 4, 01. 0088 ২২, 101, 0১0. 18০5 ৯৮ বাবু হায়াশচ্ চট্টোপাধ্যায় 


২৩০ নন পাসী [৪ ভাগ, ৪র্থ সংখ্য।। 


জানুয়ারি মাসের চাঁদা ১৯, রাগ ছেওচজ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২১ ৪61৫ বেনেটোল! লেন 4) 
বাধু যাধাগোবিন সাহা ফাস্তন মাসের চাদধা ॥*, কুমারী ছেমগ্ুতা বহু ২14১, কুমারী 
লাবণাপ্রভ। বু ২২, বাবু গৌরীকাস্ত রায় মাতৃশ্রান্ধ উপলক্ষে ১, যৌলবী ইমাজুঙ্গিন সেখ 
২. জীমতী! মোক্ষদার়িণী দেবী ফান্তন মাসের চাদ! ১ বাবু পরেশনাথ বিশ্বান পিতৃব্যের 
বাঁধিক শ্রান্ধে ১, বাবু কেদারনাখ দাস ফেব্রুয়ারি মাসের চাদ ।*, বাবু নন্গলাল দ্নে।*, 
ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ৩৬, বাধু রমণীমোহন রায় কাকীনিয়! পুত্রের জন্ম দিনে ১২, কাকী- 
নিয়ার জনৈক ভদ্রলোক »*) বাবু গোপালচন্ত্র বঙ্দো। ৬, বাধু শশিতৃষণ মুখার্জি ১২ খাঁবু 
জানকীনাধ মঙ্ুমদার ১, বাবু রামলাল সিংহ ১, বাবু হংসনার়।যণ দত্ত ১২, জনৈক হিন্দু 
মহল! মার্চ মাসের চাদা ১১ ধাবু রেবততীমোহন সেন কর্তৃক সংগৃহীত ২৭, বাবু লালমাধৰ 
মুখার্জি ২১, বাধ অবতারচন্ত্র মাহ ১, বাবু অন্নদাষোহন রায় ১২. কুমারী রাঁধায়ানী লাহিড়ী 
১ মতী- সেনগুপ্তা ৪", বায় উমাকান্ত দাস গুপ্তের ফেব্রুয়ারি মাসের চাদ! ১১ বাবু 
ভিপুরাকান্ত দ।স গুপ্ত এ মাসের চাদ! ।*, বাবু গোবিশ্দচজ্ দাস শর. &. ৪.1. ১, বাবু 
পণুপতিনাথ বন মার্চ মাসের চাদা ১, বাবু সভাপ্রিয় মিত্র ১, কবিয়াজ নগেল্্রনাথ সেন 
৮ আর. ৪, ২৯, বাধু শ্তামাচরণ গাঙ্গুলি (*, বাবু কালীনাথ ঘোষ পিতৃশ্রাঙ্ধ উপলক্ষে ২১, বাধু 
যহেম্লাল দাস ডিসেম্বর ও জানুয়ারির চাঁদা! ২১, এ086508 038018055 7381161]1 ৫২) 
£11505 1928070 0149 হইতে সংগৃহীত :-বাবু হরিলাল মুখার্জি 7, বাবু চক্তপ্রিয় 
মন্র ১, বাবু রমেশচন্ত্র বিশ্বাস 1 বাধু হুশীলচন্তর ব্যানাক্জি 1", বাবু বীরেন্ত্রনাধ সরকার ১ 
বাবু ভুজেন্্রনাধ ব্যানার্জি ১৬, বাবু নরেক্দ্রনাথ মুগার্জি 1*) বাবু নগেশ্রনাথ ব্যানার্জি 1+। 
বাবু চারুচত্্র যুখো। )*) এ জ্যোতিভ্্রনাথ সরকার ১৯) এ মপিলাল চট্টে। ॥”, এ নরেন্ী- 
নাথ সেট ॥*, & সতীন্রনাধ সরকার ১১, এ হরিসন দ্নে ১, এ শ্ামাচরণ চৌধুরী ১২, 
এ গুরুপদ হালদার ১, ১*৭ আমছাষ্ট প্রাট //*, বাবু পঞ্চানন মুখো ৫» এ গিরীন্রনাথ 
ঘোষ মার্চ মামের চাপা ।*১ এ মহেশচল্জ্র সান্যাল ১৬, এ প্রসনকুমার দত্ত ১৬১ 31168. 
0. 7০98017)50108 (1106555500 53005 ) ২১ বাবু গঙ্গাধর ঘোষ ১, এ লোকনাথ 
সাছ। ১, কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদ সেন ১৯, বাবু অন্নদ।প্রদাদ দাসগুধ ১৬, এ দেবেশ্রানাধ শীল 


১% ঠক, 57218580067 ১৭ 
গিরিডিস্থ সেবালয়ের বসন্ত রোগগ্রত্ত অন্ধ বালফের সেবার জন্য নিয়লিখিত 


দানগুলিও পাঁওয়! গিয়াছে 


কুমারী মসোরমা রাঁর ১৯৬ বাব গৌরলাল রায় কাকিনীয়া ২৯ ত্রাঙ্গ বালিকা শিক্ষায় :_ 
কুমারী নিরুপমা গাঙ্গুলি 1* কুসারী হুনীতিবালা ৯টো। 1৮ কুদায়ী সুনলিনী বু 1, 
কুষারী শৈবলিনী বনু ৪৯ কুমারী প্রফুল্নবাল! রায় চৌধুরী /*, কুমারী হেসন্তকুমারী সিংহ /*, 
কুমারী হুনীতিবাল! নিয়োগী ১*, কুমারী প্রেহুলতা। মিয়োগী «১১ কুমাসী রতনকুমারী 
মিঅ ।*, কুদারী বাসন্তী মির )*, সিটি স্কুল পঞ্চম শ্রেণী $- দেবেভ্রামোহন বন্ধু ৩১০ হুরেশ- 
মোহন বঙ্গ ১৭ক্রুভীশমোহন বনু ৫ অজ্িতকুমার চক্রবন্তী &। ইনূপ্রকাশ বলো ১ 
জেযোতিভৃষণ নিয়োগী ও শুকুষার মিত্র (* | 
রি অন্তান্ত প্রকারে আয়। | 
“নী” হইতে মার্চ হাসের সাহাযা২৫১, “ছানী” হইতে ধার ৪৪১/১৫) দাসী হইতে মর 
পাহাধ্য ১89১৫) চাউল বিজয় ৬1/* দাসীর ধার শোধ 3৭11, 


এপ্রিল, ১৮৯৫। ] মাসিক কার্য্যবিবরণ ২৩১ 


মোট আর । 

দানপ্রাপ্তি ১'৯।/১*, অন্যান্য প্রকারে আর ৭৭৮/৭1, ধিগত মাসের জ্বের ২১৫, মেটে 

আয় ১৮৯৮১২1। 
চাউল। 

বিগত মাসে ধাহার। মুষ্টিভিক্ষা দিয়াছিলেন, এ মাসেও তাহার! দিয়াছেন । নৃতন কোন 
নাম না! থাকায় এ মাসে আ।র পৃথকত।বে কেন নামের লিষ্ট প্রকাশিত হইল ন1! 

বস্ত্রাদি। রামপ্রসাদ মিত্র £_ ধুতি ১, চাদর ১, তিনকড়ি বনু ₹-১ধান নুতন 
কাপড়, ই যছুন।থ ঘোষের বাড়ী হইতে £_ধুতি ১, কুমার বিনয়কৃ্ণ দেব শোভাবাজার 
৩৫টী এলোপ্যাথিক উষধ দিয়াছেন, উষ্েশচন্্র দাস £_ ব্যাপার ১, মিসেস অধেদার 
এলাহাবাদ £--বগুণ1 ১, থাল| ১. বাটা ১, প্লেকাব ১, ঘটা ৩, মকমজের জ্যাকেট ১, গেঞ্সি- 
ফক ২২, স।ট' ২, ধুতি ১, নূতন ধুতি ১, কুমারী লাবণ্যপ্রভ1 বস ১ম বারে__ধুতি «, 
বিছানার চদর ২, ২য় বারে_ধুতি ২, জাকেট ২ ৩য় বারে-ধুতি ৪, জ্য কেট ১১, বালিসের 
ওয়াড় ১) জাঙ্ছিয়। ৪, পোটিকোট ১১ মেমিজ ২, বিছানার চাদর ১, মোজা ৮ জোড়া, 
রমেশচল্রু সেনের পত্বী নুতন কাপড় ১। 

কলিকাতার আয় ব্যয়। 
(২২শে ফেব্রুয়।রী হইতে ২৩শে মার্চ পরাস্ত ) 

গিরিডি সেব।লয়ে প্রেরণ মঃ অঃ কমিশন সহিত »৪%*, আদার়কারীর বার ১৫:০৯, 
কর্শচারীর বেতন ৮1০৫, ভাক খরচ ₹১০) হাড়ি ৮*। ব্যাগ ।/*, গিরিডিতে রোগী প্রেরণের 
বার ৮॥*, বিবিধ ।/১০, ট্রাম ভাড়া /৫, ভিক্ষার বাক্স ১৬*, প্যাকিং ২১* খাত! খরিদ ১৭৪, 
দ্াসীকে ধার দেওয়! ₹১৭॥, পূর্বের বাড়ী ভাড়া শোধ ৫*. দাসীর খণ শোধ ৬।/*, 
মোট ব্যয় ১৮৫৪/১৫। ্‌ 

মোট আয় ব্যয়। 
মোট আম ১৮৯1০/১২।, মোট বায় ১৮৫।/১৫, হস্তেস্থিত ৩৮/১৭॥। 


গিরিডিস্থ সেবালয়ের আয় ব্যয়ের হিলাব। 
আয়। ্‌ 
বাবু বিছারীলাল চক্রবস্তাঁ « বাবু গ্োষ্টবিহারী কুণ্ড ১২, স্বর্ণের দরুণ জম। ৮১৭।*, 
গত আাসের কোর ১৪৮১৭, কলিকাত।! দাসাশ্রম কার্যালয় হইতে প্রাপ্ত ৯৩২। মোট ১**৮/৭।। 
ব্যয়। | 
বাচীভাড়া ১৮২, কর্তচারীর বেতন ৩১1১৫, ধোপা! ১/১৫) নাপিত /১*, গোয়াল 1/* 
উধধ ৩) বারামের জন্ক অতিরিক্ত খরচ ৬০১৫, বিধিধ ।*) সংসার খরচ ৩৬৪১ । সেট 
৯৫//৫ | হস্তে স্থত--৫1২।। 


সম্পাদকের নিবেদন । 

শ্দাসী”তে যাহ! কিছু প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে কেবল দাসাশ্রমের মানিক 
্ারধ্যবিবরণ এবং দাসাশ্রম ঘটিত অন্যবিধ সংবাদ, প্রার্থনাদির জন্তই দাসাশ্রম 
দ্া়ী। আরযাহা কিছু লিখিত হয়, তন্মধ্যে যিনি যাহা! লিখেন, তজ্জন্ত 
তিনিই দায়ী। সম্পাদক কেবল নিজের লেখার জন্তই দায়ী। দাসাশ্রম 
সম্পাদকীয় কোনও মতামতের জন্ঠও দায়ী নহেন। কারণ কোন বিষয়ে 
কোন বিশেষ মত প্রচার দ্বাসাশ্রমের উদ্দেশ্য নয়। কেবল সেবাধর্দের 
প্রতি জনসাধারণের ঘৃষ্ঠি আকর্ষণ কর! ইহার অন্ততম উদ্দেস্ত | 

ফাল্তন মাসের “সাহিত্যে” “দাসী”্র লমালোচনায় একটি ভুল আছে। 
"্সাহিত্যেপ্র সম্পানক মহাশয় দাসাশ্রমের একজন পুরাতন অন্থগ্রাহক ও 
বধু । তিনি, শুধু কথায় নয়, কাজেও অনেক সময় নিজ হিতৈধিতার 
পরিচয় দিয়াছেন। আমর! তীহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভূলটি 
দেখাইয়া দিতেছি । তিনি লিখিয়াছেন যে, প্দানী* পরিবদ্ধিত আকারে 
প্রকাশিত হইবার পুর্ব্বে তাহাতে কেৰল সেবাবিষয়ক প্রবন্ধাদি থাকিত। 
কিন্তু ইহা! ঠিক নয়। ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাসের প্দাীপতে আমর! 
একটি প্রবন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলাম যে, ততঃপর প্দাসীশতে জন- 
হিতৈষণ ব্যতীত অন্তবিষয়ক প্রবন্ধাদিও থাকিবে। সুতরাং তদবধিই 
“্দাসী”তে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আমিতেছে। ইতিপূর্বে 
“সাহিত্যে প্দাসীশ্র এমন কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
বাহার সহিত জনহিতৈষণার ফোন সম্পর্ক নাই। স্থৃতরাং প্বানীশ্র এই 
পরিবর্তন নূতন নয়। নৃত্তমের মধ্যে কেবল বর্ধিত কলেবর। কি কারণে 
লিখিতব্য বিষয়ের পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৭৩ লালের 
নবেস্বর মাসের প্দাসীণতে প্রদর্শিত হইয়াছে । তবে এখনও আমর! সাক্ষাৎ 
ও পরোক্ষভাবে সেবা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেছি, পরেও করিব । 
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মহধি দেবেক্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত 
জীবন বৃত্তান্ত । 
(২ ) | 

১৭৬৯ শকাবায় তববোধিনী সভা। কর্তৃক এক গ্রস্থমভ! সংস্থাপিত হন্ন এবং 
সেই সভাতে তব্ববোধিনী পত্রিকাতে যে সকল প্রবন্ধ ছাপাইবার উপ- 
যুক্ত, তাহাই বিবেচিত হুইত। বাজেন্্রলাল মিত্র (তখন তিনি ডাক্ষর 
অথবা রাজ। হয়েন নাই) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যানাগর এবং প্রসরকুমার 
সূর্বাধিকা'রী, যদিও ইহারা ব্রাহ্ম ছিলেম ন1, তখাচ এই স্ভার সত্য ছিলেন। 
বিবেচনা! করিতে গেলে তত্ববোধিনী সভাই তখনকার এই দেশের জ্ঞান, 
ধন ও ম'নমিক ক্ষদত| একচেটিয়! করিয়া লইয়াছিল। পণ্ডিত আনন্দচচ্ত 
বেদাস্তবাগীশ, মহর্ষির ভায়রাভাই শ্তামাচরণ মুখোপাধ্যার ও শোতাবাজারের 
যাজবাটীর আনন্মকৃষণ বন্থ এবং আমি এই প্রস্থ-সতার সত্য ছিলাষ। 

আমি ১৭৬৬ শকে চিরম্মরলীয় লাল! হাজারী লাল কর্তৃক ১৯ বৎসর 
বয়ক্রম কালে ব্রা্গধর্থ্ে দীক্ষিত হই। আমি তাহার সন্বুখে প্রতিজ্ঞাপদ্ে 
স্বাক্ষর করি। ব্রাঙ্গধর্ণ গ্রহণ করিয়! আমি মহর্ষিকে ইংক্াজিতে যে গঞ্জ 
লিখি তাহা হইতে অনবাদিত হুইয়। নিয়ে কিঞ্িৎ উদ্ধত হুইল।. 

"আমাদের ননাতন হিন্দুধর্্বের উন্নতি ও পুনঃ প্রচার যখন আপনার 
জীবনের ব্রত তখন আপনার নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে সবি 
পণ্ডিতগণ হারা ব্রান্দধর্ম্ের মূল নত্য সকল হিনদুশান্্র হইতে সংগ্রহ করিয়া 
সংস্কৃত মূল, সরল বঙ্গানুবাদ ও বিশঙ ব্যাথা সহ গ্রস্থাকারে মুদ্রিত করুন । 
ইহার প্রথম তগে বর্ধপ্রতিপাদ্ক শ্লোক সকল খাকিবে। এই সকল 
ঢোক কেবল বেযান্ার্শন হইতে না লইয়া সন্ত জরতি হইতে সংগ্রহ করা 
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উচিত, কারণ বেদাস্তদর্শনকে অন্তান্ত হিন্দৃদার্শনিকেরা এবং সাকারবাদী 
অনেক পণ্ডিত ধর্মশান্ত্র স্বীকার, করেন না। কিন্তু শ্রুতিকে একান্ত 
প্রমাণিক বলিয়! ভারতবাসী সমগ্র হিন্দু স্বীকার করেন। গ্র্থের দ্বিতীয় ভাগে 
ব্রাঙ্মধর্ণের মত সকলের সমর্থন অন্ত হিন্দু দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং ইতিহাস 
হইতে ঈশ্বর বিষয়ক বচন সকল উদ্ধৃত হইবে। ইহার তৃতীয় অর্থাৎ 
শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুগণের নীতি-বিষয়ক শ্লোক সকল সরল তাৎপর্য্যের 
সহিত প্রকাশিত হইবে। এই সকল শ্লোক সমস্ত হিন্মুশাস্ত্ মন্থন করিয়া 
আহত হইবে এবং এই শ্লোক সমূহ সৌন্দর্যে এবং সারবত্বার় মহায্মা 
বিশুধৃষ্টের স্বর্গীয় বচন সকল অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠও না হউক ত সমকক্ষ হইবে 1» 
আমার এই প্রস্তাবের চারি পাঁচ বৎসর পরে মহধি হিশ্দুশান্ত্র মন্থন পুর্ববক 
ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিপাদক শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়! ব্রাহ্মধর্ গ্রন্থ প্রস্কত করেন। 
ক্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থের প্রথম ভাগে লঈীশ্বরের লক্ষণ এবং তাহার সঙ্গে ফোগ এবং 
তাহার উপাসনা! বিষয় সকল উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । এবং 
ইহায় দ্বিতীয় ভাগে মন্থ যাজবন্কা, মহাভারত, মহানির্বাণ তন্ত্র এবং 
অন্তান্ত হিন্দুশান্ত্র হইতে নীতি বিষয়ে উপদেশ বাক্য সকল গৃহীত হইয়াছে । 
মন্ছ হইতে সারসংগ্রহ আহি করিয়া দিই । এই ছই ভাগ গ্রস্থেই সংস্কৃত 
ক্লোকের নিয়ে বাঙাল ভাষায় তাহার তাৎপর্ধযা দেওয়া হইয়াছে । প্রথম 
ভাগের তাৎপর্য মহধি, অক্ষয় বাবু ও আমার দ্বার! লিখিত হয়। দ্বিতীয় 
ভাগের তাৎপর্য সফল অনেক দিবস পরে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী হবার! 
লিখিত হয়। যে বৎসরে ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থে ত্রাঙ্মধর্শ বীজ প্রকাশিত হয় সেই 
বৎসর হইতে ব্রাঙ্মসষাজ কর্তৃক প্রকৃত ব্রাহ্ছণর্শের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্ধর্থ 
বীজে বৈদাস্তিক ধর্ঘের কোন উল্লেখ না থাকিরা খাটি ব্রাঙ্গধর্শা প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । ব্রাক্মধর্ম বীজে সকল বাকোর মধ্যে নিক্নলিখিত বাকাটি 
সকলাপেক্ষা সুন্দর এবং মহান্‌--পতক্মিনপ্রীতি--তন্তপ্রিয়কার্ধাসাধনঞ্চ 
তছপাসন-মেব,” ঈশ্বরকে শ্রীতি এবং তাহার প্রিক্ন কার্ধা সাধন করাই 
সাহার উপাসদা। এই উচ্চ ও মছান্‌ বাক্যটি মহর্ষির নিজের 
রূচিত। বাইবেলে এইরূপ একটী বাক্য আছে-“সষম্ত হাদয়ের' সহিত 
ভোদার ঈশ্বয়কে ভাল বাদ এবং তোমার প্রতিবাসীদিগকে নিজের 
কার দেখ।” মহর্ধির বাধ্যটী' বাইবেলোক্ত উক্ত রচনাপেক্ষা যে শ্রেঠ 
“তাহা! বল! বাছল্য মাত্র+ 'কাষণ যাইবেলে দিষধেক্ প্রতি লঙ্গা রাখিরা 


ডিলেন্বর, ১৯৯ 1]  দেবেন্দ্রপথ, ঠাকুরের জীবনী ৬৪৪ 


ক্যস্তের প্রতি কর্তব্য. অবধাকিত কর! হইয্াছে+ ফেবল-ঈখরের ইচ্ছার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! কর! হয় নাই। যহৃর্ষির উদ্ভিতে ঈশ্বরের গ্রীতিকাম- 
নায় কর্তব্য কর্থ লকল হর! উচিত বল! হুইক্সাছে। পণ্ডিত ঈীশ্বরচন্ত্র 
বিদ্যালাগগ ও লক্ষৌএর বিখ্যাত রাজ! দক্ষিপারজন প্রথমে এই বাক্যডী 
"অত্যন্ত প্রশংস! করিয়াছিলেন এবং বের্দোক্তি মনে করিয়াছিলেন । জমি 
তাহাদিগকে জানাই যে উহ! বেদোক্তি নহে, মহধির রচনা । অঞ্জয় বাবু 
অহ্থিকে বেদ্বান্তের অন্ত্রান্ততার. মত পরিত্যাগে অনেক. সাহায্য ফরিয়া- 
ছিলেন। ব্রান্বন্ গ্রন্থ প্রকাশের কিছুকাল পরে ১৭৭২ শকাব্দার ১১ই 
মাঘোৎ্সবের বক্তৃতার অক্ষয় বাধু প্রকাশ্ততাবে ঘলেন ধে, প্ররুতিতে 
ঈশ্বরের সত্তা ও মহিমা উপলদ্ধি করাই ব্রাক্ষগণের একমাত্র লক্ষ্য এবং 
জগৎ গ্রস্থই ব্রাহ্মগণের একমাত্র শাস্ত্র এবং একথাও বলেন যে রামমোহন 
রার়েরও শ্রইজ্ধপ মত ও বিশ্বাস ছিল। বল! বাহুল্য শ্তিনি সেই বজ্ৃতায় 
রামমোহন রাক্কে ধন্সংস্কারকপিগের মধ্যে উচ্চ আসন গ্রদ্দান করিক্সাছেন। 
উিহ! উক্ত মহাত্মা প্রশংসার পক্সিপূর্ণ। তিনি এ প্রশংসাক্স সর্বতোাবে 
. এই সময় হইতে যুব কগণকে ত্রাদ্ধধন্্ম উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে আরম্ত 
কর! হয়। এই সমগ্ধ হইতে “তত্রাপরা ধখেদোযূর্বেদঃ সামবেদো” ইত্যাদি 
মৃণ্ডতক উপনিষদের প্রসিদ্ধ বাক্যটা তত্ববোধিনী পত্রিকার মর্শস্থচক বাক 
হইয় পত্রিকার শিরোদেশ শোভিত করে। প্র প্লোকের মর্ম এই “বেদ 
বেদাঙ্গই” নিকৃই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যাহাদারা অব্যয় অক্ষয় ঈশ্বর. 
আমাদের জ্ঞানগোচর হয়েন। ইহার তাৎপর্য এই যে, তব্বজ্ঞান বেধ 
বেদাঙ্গ পাঠে প্রাণ্ড হওয়া যায় না, তাহা মন্থুযোর মনে স্বয়ং সম্ভূত হয়। 
১৭৭১ শকে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে “ধন্তত্ব বিবেক” নামক এক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। তাহাতেই সর্ধপ্রথমে ত্রাঙ্গসমাজে সহজ জ্ঞান বা 
আত্মপ্রত্যয়ের মতের অবতারণা করা হয়। অক্ষরকুমার দত্ত উহ্থার লেখক। 
১৭৭৮ শকে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাক্ষুর নির্জন ধানের জন্ত হিমালয় 
পর্বতে কিছুকাল বাদ করিতে গমন করেম+ পুর্ব্ব হইতেই নিজ্জন ধ্যানের 
জন্ত এক বলবতী স্পৃহা! সাহার প্রাণে উদ্দিত হুইয়াছিল। ১৭৮৯ শকে 
লীপাহি-বিপ্রোহের 'পয়ে তিন্নি পুগ্লায় - ক্লিকাতার প্রত্যাবর্তন করেন। 
হিমালয় তাহার নির্জন বাংস,আাক্ষসমাজ-রিলেষ উপকৃত হইয়াছে। তাহার 


এই নির্জন বাসের গভীর চিন্তার ফল 'ব্রাক্ম ধর্শ ব্যাখ্যান”; এ ব্যাখ্যান আজ 
 বমগ্র বাচ্ছগণের হৃদয়ের এক অক়ি প্রিয় বন্ত হইয়! দীড়াইয়াছে। 

. হিমালয় মহ্ধির নির্জন. বাসের. সময়. ১৭৭৮ শকেয় ২৯এ পৌষ 
ভারিখে তাহার অনুপস্থিজে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বহক সভার এক 
অধিবেশন হয়। বাবু (পরে মহারাজা) রমানাঁথ ঠাকুর সেই. সভায় 
সভাপতির কার্ধ্য করেন।. সেই.সভাতে ইহ! স্থিরীকৃত, হয় যে পরলোকগত 
'বৈকুষ্ঠনাথ চৌধুরী ও রাধাপ্রসাদ রায়ের স্থলে রমাগ্রসাদ রার ও দেবেন্্নাথ 
ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের টুষ্টি নিযুক্ত হয়েন এবং ত্রাচ্গমষাজ প্রেলকে অর্ধাগমের 
এক উপায় স্বরূপ করিতে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ব করা হুয়। 

১৭৮১ শকে ১১ই পৌষে ব্রাহ্মদমাজ কর্তৃক এক বিশেষ সভা! আহত হয়। 
তাহাতে ইহা! স্থিরীক্কত হয় যে, তত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ, উভযবের 
ব্রাঙ্মধর্্ম প্রচারের জন্ত পৃথকভাবে আর কান করিবার অবশ্তক নাই। 
সেই সময় হইতে তন্ববোধিনী সভা ব্রাক্মদমাজ্জের সহিত সম্মিলিত হইল। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর এতকাল যাবৎ ইহার. সম্পাদকের কাধ্য 
সম্পাদন করিয়। আসিতেছিলেন তিনি এই সময় স্বপদ পরিত্যাগ করেন । 
উক্ত সভাতেই নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ব্রাক্মদমাজের কাধ্য নির্বাহের তার 
প্রাপ্ত হন। 

| সভাপতি 
বাবু রমাপ্রবাদ বায়। 
কাধ্যাধ্যক্ষ 
» দেবেস্্রনাথ ঠাকুর। 
» কালীকৃ্ণ দত্ু। ( নিবাধই দ্ধ পুকুরের ) 
« বৈকৃঠনাথ সেন। 
সম্পাদক 
বাবু দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর। 
*» কেপবচন্ত্র সেন। 
.. সহকারী সম্পাদক 
_.পঙ্চিত আনন্দচন্জ বেদাত্তবাগীশ 
, -.. ভত্ববোধিনী পত্রিক। সম্পাদক 
“বাবু সন্ধোনাখ ঠাকুর-- 





পরিদর্শক বা প্রচারক 
 দ্বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় । 

তত্ববোধিনী পত্রিকার সর্বপ্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত কার্ধ্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বাবু নবীনচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্ট 
সম্পাদকের কার্ধ্য নির্বাহ করেন। নবীন বাবুর পরে বাবু সতোন্রনাথ 
ঠাকুর সপ্তদশ বয়ঃক্রম কালে এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করেন।' তিনি 
এই অল্প বয়সেই এই কাধ্য অতি দক্ষতার সহিত নির্বাহ করেন এবং 
নেক প্রকারে সমাজের উন্নতি সাধন কষেন। তিনি অনেকগুলি বন্ধ 
সঙ্গীত রচন! করিয়াছেন, সেই সকল সঙ্গীতের ভাষার সৌনার্য্য এবং অতি 

উচ্চ স্বর্গীয় ভাব সমস্ত ব্রাঙ্গগণের হৃদয় সম্যক্প্রকারে আকর্ষণ - করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । সত্যোন্তর বাবু স্ত্রী শ্বাধীনভার বিশেষ পক্ষপাতী এবং জাতি 
বিভেদের উচ্ছেদ সাধনে বিশেষ চেষ্টিত। : রঃ 

অক্ষয় বাবু নানা প্রকার শারীরিক পীড়া ও হূর্লতা জন্ত চার 
বৎসর পূর্বেই কাধ্য পরিত্যাগ করেন। কেশব বাবু ইহার পর সমা- 
জের সহকারী সম্পাদকের কার্ধ্ে নিযুক্ত হয়েন। ও তৎপরে সম্পাদক 
নিযুক্ত হয়েন। ইনি বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র। দেধেন্্র বাবু 
হিমালয় পর্ধতে নির্জন বাসের পরে কলিকাতায় যখন প্রত্যাবর্তন করেন, 
তখন ইহার সহিত তাহার পরিচয় হয়। ইছাঁর ব্যস তখন ২২ বংসর মান্র। 
এই বয়সেই কেশব বাবু সুন্দর রূপেই ইংরাজী ভাষায় বক্ততা করিতে 
পারিতেন। উক্ত ভাষায় বন্ততা করণে তাহার বিশেষ দক্ষতা থাকাতে 
তিনি ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবকদিগের শিক্ষাস্থল ব্রন্ধবিদ্যালয়ের 
কার্ধ্য হ্থুচাকরূপে সম্পর্ন করিতে পারিয়াছিলেন। রি 

১৭৮১ শকাবায় ২৫এ বৈশাখে এ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হ্য়। প্রতি 
রষিবারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় বক্ততা করিতেন 
এবং কেশব বাধু ইংরাজীতে বলিতেন। দেবে বাধু ইহাতে যে সকল 
উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সকল পুন্তকাকারে “বরাক্ষধর্ণের় মত ও বিশ্বাস” 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান কর! কা 
রি তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। | 
(উপদেশ) 
১০0 শনঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং গ্বরপ। 


ট ডা ধরি না 


৬৫৯ 000 শালী [ওর্ধ ভাগ,১২শ সংখ্যা। 


২1 ১৮  *জন্য় অগতের স্থতিস্কিতি এবং গ্রলয় কর্তা । 
কউ. ১২5, ৭ -. শঈপ্বদের আনন স্বরপ। 

85. ১:54 »১ঈশ্বরের সত্যন্ঘরূপ ।. ৃ 
৫1 ০2 চি শপঈক্বরপ্রীতি এবং সংসারেক্স উন্নতি। 

ভ। ... . *** . সাংসারিক সখ এবং ব্রজ্জানন্ন। 

। ০৮. ২১. পিরকাল।, 

৮। -.* রঃ *»*স্বর্গ এবং নরক । 

৯1 ১০1  *** ***যুদ্ধি । 


এই বিদ্যালয়ে যে সফল বাঁলক গপড়িত তাহাদের রীতিমত পরীক্ষ। 
গ্রহণ করা, হইত এবং তাহাদের মধো যাহারা পারদর্শিতা! দেখাইতে পারিত 
তাহাদের উচিত মত পুরস্কার প্রদান করা হইত । 

১৭৮১ শকে ১১ই শ্রাবণ দিবসে মহর্ধি তাহার “ব্যাখ্যানপুত্তক্ষের” অমর 
ও চিরম্বরণীয় উপদেশ সকল প্রদান কত্রিতে আরস্ত করেন। 

৯৭৮৩ শকাদ্ধার ১২ শ্রাবণ তারিখে মহর্ষির দ্বিতীয় কন্তার বিবাহ ব্রাঙ্গ- 
বিধিষতে সম্পন় হন । ইহাই ব্রাঙ্ষ-অনুষ্ঠানের প্রথম সুত্রপাত । পাৰি- 
বারিক ক্রিয়া কর্খে পৌঙলিক আচার বর্জন কনিয়! ভাহ। ব্রজ্জোপাসনা- 
পূর্বক সম্পন্ন করিবার ইহাই প্রথম তৃষ্টান্ত । ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গসমাজ ১৭৭২খুঃ 
ব্রাহ্ম-বিবাহের সাহায্য জন্ত ভাক্সতব্ধীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন 
রুরিয়া সিবিল বিবাহ পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়া লন। আদি শ্রাঙ্ছমমাজের 
প্রাঙ্ম ব্যতীত অন্তান্ত ব্রাঙ্ম সকল ইহাকে ব্রাঙ্গ-বিবাছের "আইন বলিয়া 
থাকেন; কিন্ত "প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে ইহাকে “ত্রাক্ষ-বিবাহ আইন? 
এই আখ্যা প্রদ্দান করা যাইতে পারে ন।। যে বিবাহ এ জাইনানুলারে 
সবস্পন্র হয় তাহ| ধর্ম বর্জিত কারণ এই বিবাহ যখন রেজছ্রী করা হয় তখন 
যে অন্ীকার কল করিতে হয়, তাহাতে ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই ক্সার পেই 
নিরীশ্বর অজীকার সা করিলে বিবাহ বৈধ-বিবাহ বলিয়! গগ্য হয় ন1। ফ্দিও 
তারগ্ঞবর্যার ও যাধারণ ব্রঙ্গলমাজের ব্রাহ্মগণ এই বিবাহে উপাদনাদি ব্রাঞ্মক্রিয়া 
যরুল সংযোজি্.করিয়াছিলেন তবু৪ ইহাকে রিবাহ বকা! যাইতে পানে না, 
কারণ এ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না! করিলেও এ বিবাহ বৈধ বলিয়া গণা হয়। বে 
বিবাহ কেবল জগৎপিতা ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া! সম্পন্ন হয় তাহাই প্রকৃত 
বঙ্গ বিধাহ) কোন্‌ রানরের, সাক্যযতায় অথব। স্বাক্ষরে তাহ! হইতে পাঁরে না) 


ডিলেফর। ৮৮৮৫।) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী 


সাদি সমাজের ব্রাহ্মগণ কাঁশীও নবস্বীপবাসী' পণ্ডিতগদ নিট হুই্ডি 
এক বৃহৎ ব্াবস্থাপত্র আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে পািতগপ রি তি 
হিন্দুশান্তান্থদারে টবধ বলিক্সা মত দিয়াছেন। 
ব্রাহ্ম মতে মহর্ষির দ্বিতীয় কন্ার বিবাহ সময় হইতে নি ক্রিয়া 
কর্ণ সকল ব্রাহ্মগণ দারা উপেক্ষিত হইতে আর্ত হউল। ব্রাক্ষসমাজ এই 
সময় হইতে এক নূতন ও উন্নত আকার ধারণ করিল । বলাবাহল্য এই 
ফকল নংস্কার অতি সহজে ও শীঘ্র সম্পন্ন তয় নাই। 
আদি ব্রাঙ্গসমাজ ক্রিয়াকর্খের প্রচারে হিন্দু জাতির সেই সেই অংশগুলি 
গ্রন্ণ করিয়াছেন যাহা! বিবেক ও সত্যের অস্থমোদ্ধিত ) উহার পৌত্বলিক 
অংশ সকল তাহা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে । যেসকল ক্রিয়া কাণ্ড সংস্কৃত 
আকারে ব্রাঙ্মপমাজে ( আদি ব্রাঙ্মপমাজ ব্যতীত তখন অন্ত ব্রাহ্মনমাজ ছিল 
না) গৃহাত হইয়াছিল, নিয়ে তাহাদের নামোল্েখ করা হইল! 





১। জাতকর্ম। | ৪1 উপনয়ন। 
২1 নামকরণ। ৪1 দীক্ষা। 
৩1 বিবাহ। ৬। অক্যো্তিক্রিয়া ও শ্ান্ধ। 


ব্রাঙ্গবিবাহে প্রচলিভ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগের সপ্তপদীগমনের রীতি গ্রহণ 
কর! হইয়াছে । এই রীতিটি এন্ধপ মনাকর্ষক এবং সুন্দর যে সিবিল-বিবাহ- 
পদ্ধতির প্রণেত। অনারবল ফিটুন্‌ জেম্শ হিফেন সাহ্ব ইহা ইংরাজ 
সমাজে প্রচলন করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহা তিনি খাদি 
সমাজের সিমলাপর্ঝতে প্রেরিত প্রতিনিধি ৮ সারদাগ্রসাদ গলষোপাধ্যায ও 
৬ নবগোপাল মিত্র মহাশয়ম্বরকে বলিয়াছিলেন। 

এই স্থলে উল্লেখ কর] উচিত যে মহ্র্ষির মত এই যে, দেশী প্রথা বতদূর 
রক্ষা কর] যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়! পৌত্তলিক আচার ব্যবহার ও 
রীতি নীতি ত্রাঙ্গদের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত) সামাজিক 
সংস্কার কর! আর না কর! তাহাদের ইচ্ছাধীন। এই প্রকা তিনি সদা 
সংস্কার ও ধ্শাসংস্কারের পার্থক্য ত্রাহ্মদষাজে রক্ষা করিয়া জাসিতেছেন। 
আবার মন্তে এই প্রথার পার্থক্য রক্ষা করাই উচিত। বে ব্রাঙ্গ গারন্থ্য- 
ক্রিয়াতে গৌত্তলিকত| পরিত্যাগ করিতে: পান্সেন নাই তাহাকে কখনই 
ব্রাহ্ম বলা যাইতে পায়ে না; কিন্তু ঘিনি পৌত্তজিকত। পরিত্যাগ কছিয়াছেন 
অধ ছিন্দুধর্গের হাহ। কিনতু রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা রক্ষা কিক বিনি 





সিডি এ. [ঠর্থ ভাগ, ১২খ সংখা।।, 


ধর্ গু সাজ সংস্কার কার্ধ্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক নেন তীহ্াকে ও 
ব্রাহ্ম বল! যাইতে পারে ন1। যেহেতু ব্রাহ্ম শবে হিক্দুদিগের সর্বপ্রধান দেবত। 
পরব্রদ্ধের উপাসক বুঝায় অতএব. যে ব্রাহ্ম হিন্দু ভাব সম্পন্ন নেন তাহাকে 
প্রকৃত ত্রাঙ্গ বল! যাইতে পারে না, তিনি [75561 | 

১৭৮৩ শকাব্ার ২৭ চৈত্রে আদি সমাজে ত্রাঙ্মদিগের এক সারারণ। লজ 
হয় ভাছাতে মহর্ষি ব্রাঙ্মলমাজের সমাজপতি পদে নিযুক্ত হয়েন। 

১৭৮৭ শকে ১১ মাঘোৎসবে কয়েক জন ব্রাক্ষিক1! আদি সমাজ-মনগিরে 
উপস্থিত থাকেন, তাহার! আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্গিকাদিগের মধ প্রথম এই 
দৃষ্টান্ত দেখান। শ্ত্রীপুরুষে একত্র দেবোপাসনা সম্পূর্ণ হিন্দুরীতি লম্বত। 
গ্রাতোক হিন্ু-দেবমন্দিরে এরূপ হইয়! থাকে । সমাজ গৃহের তৃতীয় তলে 
যেখানে উপাসন] হই! থাকে সেখানে স্ত্রীলোকদিগের উঠিবার জন্ত পূর্বদিকে 
এক স্বতন্ত্র সিড়ি নির্শিত হইয়াছে । যদ্যপি কোন ব্রাঙ্গিক! উপস্থিত থাকিতে 
ইচ্ছা! করেন তাহা হইলে সমাজের এ দিকে পর্দা ফেলিয়! দেওয়া হয় এবং যখন 
কোন ব্রাহ্ধিকা উপস্থিত থাকেন ন! তখন সমস্ত গৃহ ব্রাহ্ম দিগের ব্যবহার 
জন্ত খোল! থাকে । 

সর্কপ্রথমে আমি সমাজের “কলিকাতা ব্রাঙ্মসমাজ” নাম ছিল। কিন্ত 
১৭৮৯ শক হইতে “কলিকাতা” শব্ধের পরিবর্তে "আ:দি” শব ব্যবন্ৃত হুইতে- 
লাগিল। “আদি” শবের অর্থে অনেকেই মনে করেন যে এই সমাজ সর্ব 
প্রথমে ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছিল সেই জন্ত উহ্ছার এ নামকরণ হইয়াছে 
কিন্ত বলাবাহুল্য যে কেবল ভারতেই ইহা আদি নহে সমগ্র পৃথিবীতে 
একেখ্বরবাদীদিগের উপাসনা মনিরের মধ্যেই আদি। সেই জন্ত ভবিষ্যত 
সময় যে কোন দেশে যে কোন জাতির মধ্যে একেস্বরবাদীর উপাসনামন্দির 
স্থাপিত হইবে তাহার সহিত ইহ! পিভ্‌ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিবে । 

... ১৭৯৪ শকের ৩১ ভাত দিবসে জাতীয় সভায় ( ২8010721 9০9০180র ) 
এক অর্ধিবেশন হুয়। দেবেন বাবু তাহাতে আগ্রহ্পূর্বক . সভাপতির 
কার্ধ্য করেন। সেই সভায় জামি হিন্দুধর্থের শ্রেষ্ঠতা বিষয় এক বক্তৃতা 
করি। তাহাতে জামি জতি স্প্রূপে দেখাইয়াছিলাম যে পৃথিবীর বর্তমান 
ধর্ম সকলের মধ্যে হিন্দুধর্পই শ্রেষ্ঠ ও মহান। এই সভায় বহুসংখ্যক হিল, 
-ও ব্াক্মশ্রোত! উপস্থিত ছিলেন তাহাদের সক্লের সম্থুখে শাস্ত্রী বচনের 
ছারা ইহা প্রহাঁণ করিতে ক্আামি সক্ষম হইগাছিলাষ যে। আক্ষধর্ম হিন্দুধর্সের 


ডিগেখর, ১৮৯৫ (] ' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী ৬৫৫ 


পূর্ণাকায় এবং যদিও এই ব্রাঙ্গধর্ম কোন জাতিবিশেষ বা মত বিশেষে 
আবদ্ধ নহে তখাপি উহ হিন্দুধর্মের লার। হিন্দধর্শ ক্রমবিকাশ হারা পর্য- 
শেষে স্রাঙ্ধধর্ম্ে পরিণত হইয়াছে। বাহ! সত্য তাঁহা সকল স্থানে ও সকল 
সমস্থ সত্য সেই অপ্ত বাঙ্গধর্শ বিশ্বের ধর্শা। হিঙ্দুবর্্ম আপন! আপনি ক্রম 
বিকাশ স্বারা ব্রাঙ্মধর্্ের আকার ধারণ করিয়াছে। যদিও, হিন্দ ক্রমশঃ 
পরিবর্তিত হইয়াছে; তবুও ইহা হিনুধর্্র কারণ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি 
তাহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যে ব্যক্তি ছিলেন এখনও দেই ব্যক্তি আছেন, 
সময়ে তাহার শরীরের বৃদ্ধি ও জ্ঞানের পরিপকতা হইয়াছে মাত্র । যে সভায় 
হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়, রাজা রাজেম্্রলাল মিত্র সেই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই উপমাটি গ্রশংস1 করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়া- 
ছিলেন এই উপমাটি অতি সুনার ও সর্বসামঞ্রন্ত সাধক। এই বক্তৃতা দ্বার! 
বরাঙ্ষসমাজের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে এবং ত্রাঙ্গধর্দ্ের উন্নতি পক্ষে ইহা! 
অনেক সহায়ত1 করিয়াছে। ইহার পর হইতে হিন্দুসমাঁজ বেশ বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন যে ত্রাঙ্মধর্ কোন বৈদেশিক ধর্দদ নহে । উহ! আর্ব্প্রবিগণের ধর্ম । 
্রাঙ্গধর্্ প্রচার প্রণালী বিষয়ে মহর্ষির মত নিম্নে বিবৃত হইয়াছে। 

১ আ্রাক্ষধর্ম হিন্দু আকারে প্রচারিত হওয়া উচিত। হিন্দুসমাজে 
বাঙ্গধর্শ্ প্রচার করিতে হইলে, হিন্দুভাবের মধ্য য়া হিন্দু শাস্ত্রের সাহায্য 
৬ প্রচার করিলে এই কার্ধ্যে কৃতকার্ধা হইতে পার! যাইবে নচেৎ নহে। 

২1 ধর্ধসংস্কার, সমাজ-সংস্কার এই হয়ের মধো বিশেষ প্রভেদ আছে। 
জী পরিত্যাগ না করিলে নয় আর সমাজ সংস্কার স্বেচ্ছাধীন, হিন্দু- 
ধর্ণের মকলই থাকিতে পারে কেবল পরিমিত দেবতার পরিবর্ধে অপরিমিত 
দেবতা আসিবে না। ১: সু 

৩। ঈশ্বরোপাসনাতে যে কোন ব্রান্ষের সহিত যোগ দেওয়া যাইতে 
পারে। 

যছ্গি আমরা এই মতানুসারে কার্ধ্য করিভে ন! পারি ভাঁহ। হইলে ত্রাহ্- 
র্দের সার্ধভৌমিকস্ব ও ইহার দেশীয় তাব এককালে কখনই রক্ষিত হইবে 
ন।। যহধি চিরকালই এই মতাঙ্ছসারে কার্য করিয়া আমিতেছেন। 

 পদান্ধ সংস্কার স্বেচ্ছাধীন হইলেও ওঁ বিষয়ে বাহার! অত্যন্ত অগ্রসর, 
৮ সহি উপামনা করিতে আদি ানমসমানের রা দিগের কোনই 





৬৫৩ টা জাসী: [ঠখ তাগ,১২শ লংখা!। 


_ লাছেবকে আমি যে পঙজ নিখিয়াছিলাম তাহার.কোন কোন স্থল এফে- 
বারে উঠাইয় দিয়, কোন কোন স্থল পরিবর্তন করিয়া! আবার কোন ফোন 
স্থল পরিবন্তিত করিয়া এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে । ইহাতে ব্রাহ্ছধর্ম সন্থীয় 
সফল বিষয়ে মহধির অসাধারণ উত্তাবনী শক্তি,তাহার ত্রাঙ্গ ধর্ম প্রচারে অসা- 
ধারণ পরিশ্রম, যত্ব ও উৎনাহ, তাহার ব্রহ্ষনিষ্ঠা, তাহার তপন্বী ভাব, তাহার 
হিন্ৃতাবের ক্ষীণ জাতাসমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বলিতে ফি এই প্রবন্ধ 
স্বাহার জীবনবৃত্তের কঙ্কালমাত্র। ইহাতে তাহার জীবনের অধুনাতন ঘটন! 
সকলের কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা! ভবিষ্যতে তাহার জীবনবৃত্ধ 
লেখকের কিঞ্ৎ উপকরণে আসিতে পারে, এই আশায় ইহা প্রকাশিত 
হইল। 

চিন্তা করিতে কি দুখ যে, মহুখি আমাদিগের মধ্যে এখনও বর্তমান 
আছেন, এখন আমরা তাহার নিকট আরে! ধর্ম বিষয়ে তাহার অমূল্য 
উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি, এখনও ব্রাঙ্গনমাজের কার্য্য সম্বন্ধে তাহার 
অমূল্য পরামর্শ লাভ করিতে পান্সি। সকল সম্প্রদায়ের ত্রাঙ্গেরা ব্রাঙ্গধর্দ্ের 
পুনর্জন্মদাত1 মহধিকে তীহাদিগের প্রধান আচার্য্য বলিয়! স্বীকার করেন। 

গত ওর! জ্যেষ্ঠ দিবসে মহর্ষি তাছার উনআশি বৎসর বয়সে পদার্পণ করি- 
য়াছেন। এ দিবসে তাহার পার্ক ্রীটস্থ ভবনে তাহার জন্মতিথি উপলক্ষে 
ব্রন্ধোপামনার পর তাহার পরিবারের সকল লোকের! এবং বাহিদের 
উপস্থিত ব্রান্গের! তাহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। সে দৃষ্তঠ কি 
মনোহর দৃণ্ হুইয়াছিল। 





বঙ্কিমচন্দ্র । 
(৪) 

বিষরৃক্ষ-_বাত্তবিক বন্ধিষচন্রের বিষবৃক্ষের দত ভু্য় উপস্ঞাস 
লচরাচর দৃষট হয় না। ফেছ কেহ বলেন যে বিষবৃক্ষেই বন্ধিমচঞ্জ্রের উপন্কা- 
সিক প্রতিভার পুর্ণ ব1 সর্বোচ্চ বিকাশ-_-আমর! সে নতাবলক্বী নহি। কিন্ত 
বিষনৃক্ষ প্রকৃত জীবনের চিত্র বলিগ্বাই তাহা; এত হুম্বর, মেই জন্তই বক্ষিম- 

চরের অক্কান্ত উপন্াাস অপেক্ষ। বিষৃক্ষ ও ক্লুষফান্তের উইল আত । 
 প্রহথযধ্যে এক দিকে বর্তব্যবুদ্ধি-পরায়ণা, পতিগ্রাণ! সুর্ধযমুখী:) অন্ত 





চিল, ১৮৯৫]. বঙ্িমচন্দ্র ৬৫ 
দিকে শিশিরক্াতা অ প্রন্থট মৃথিকাকমিকার যত “ন প্রবুদ্ধান সুতা” 
কুদ্দনন্দিনী; এফ দিকে হান্তময়ী,সরলপ্রাণা কমলমণি; অপরদিকে পাপবখী! 
হীর!$ একদিকে সদসদ্বৃদ্ধিসজ্বর্-নিগীড়িত নগেন্র ) অন্যদিকে পাপঝোতে 
ভালমান দেবেজ্। এরূপ বৈপরীত্যষয় চরিত্রনমাগম সচরাচর, হই হস না। 
সেই জন্তই বিষবৃক্গ এমন সুন্দর উপন্তাস। 2 

এখন বিষরৃক্ষের চরিত্রগুলির সম্বন্ধে ছই চারিটি কথ! ববিৰ ॥. 

টান কুন্দনন্দিনীর সম্বন্ধে বাবু স্থধীন্ত্নাথ ঠাকুর নি 
"একদিকে লজ্জাশীলা, ভীরুশ্বভাব-সম্পন্না, আত্মঘাতিনী, সুন্দয়ী, চপল! 
বালিকা,-_-অন্ত দিকে নিশ্বার্থপরারণা, বুদ্ধিমতী, সংযতা, সাধ্বী, পতিব্রত। 
স্্রী। মমতাহীন সংসারের খাত প্রতিঘাতে, সৃর্ধ্যমুখী শিক্ষিতা, বীরা, 
গন্ভীরা,_সহা পৈশাচিক যন্ত্রণা সহ করিয়াও আপনাকে সামলাইতে 
সক্ষম । কুন্দ সংসারের বড় ধার ধারে না, সংসার সন্বদ্ধে তাহার অভিজ্ঞতা! 
অতি অল্প ;১-- সে সংসারে চপলা, মুখচোর! বালিকা; বাকে ভাল বাসে, 
তাকে চায়, ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে কাদে, আবার সময় সময় 
অভিমান ক'রে, জলে ডুবে মরিতে যায়।” 

আবার কুন্দর় কাছে পৃথিবী একটা অজানা দেশ; সে অতি সঙ্কোচে, 
তি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া চলে--তার পদে পদে ভয়; হৃর্যামুখী আপন 
কর্তব্পথে অন্থলিত চরণে বিচরণ করে,--সে যেখান দিয়! চলিয়া! যাক, 
সেখানে ফুল ফুটিয়! উঠে; ভূমি শন্ত শ্তামল! হয়।” 

উভয়ের চরিত্রে এই প্রভেদ। সুর্ধামুখী কর্তব্যকে শ্রে্ঠ বলিয় জানেন ॥ 
তাহার কর্তব্যনিষ্টার সন্মুথে সকল বাধ! বিশ্ব বল ঝটিকার সম্মুখে মেখ- 
রাশি মত দূর হইব! যায়, নিগ্ধ আলোক দিখিভাদিত করিয়। হাসিতে 
থাকে । সন্কোচে, লজ্জায় কুদ্দ তাহা পারে না। প্রন্থুটিত| হুর্যামুখীক় মত 
ু্ধ্যমুখী জানেন, কেমন করিয়! বির কিরণে হাসিতে হয়, কেমন করিয়। 
পে কিরণ প্রতিবিদ্বিত ফরিতে হয়, কেমন করির। পূর্বগঞগনঝ্ান্তে মেঘের 
রেখায় য়েখার সেই আলোক দেখিয়া! চক্ষু মেলিতে হয়?) জআবার কেমন 
করিয়া সান্ক্যগগনে সেই প্রেষময়ের প্রেষ-নির্ববাণের সময়, চক্ষু সুদিতে হব । 
| অপ্রন্চুট কুষ্দ,তাহ! গায়েন) বির দিগন্তধ্যাপী কর-আোতের মধ্যে, সেক্জাত- 
হার! হইয়া পড়ে ; মে ত তত আলোক কখন ফেখে নাই.! গে আপনার 
অপ্রস্ছুট হৃদয়ে তত আলোক, তত ্রেম, তত আনন রাখিতে পারে না। 





রা (৪র্থ ভাঁগ.১২শ সংখ্যা? 


. কুন্বকে অপ্রস্থুট বঞিলাম, কারণ তাহার গ্র্ভূট ভাব আমর! কোথাও 
পাই আই। বুবতী হইয়াও কুন্মের কখন বৌবনচাঞ্চলা হয় নাই সুবততী 
কুন্বকে- বন্বোধন করিয়া হরিঙগানী বৈষবী বখন বলিল, “হ্যাগা-ভূমি কিছু 
ফ্রষার করিলে ন ?” তখন কুন “লজ্জাবনতমুখী* হইল ; আপনি তাহার 
কথার উত্তর দিতে পারিল ন!। জাবার “সকলের কথা টালিয়! বৈষ্বী 
ত্বাহার কথা রাখিল দেখিয় কুন্দ বড় লজ্জিত হইল। তাই বলিতেছি, কুন্দ- 
কুন্ুম ফুটে নাই। মরণাহতা যুবতীর কথার গ্রন্থকার ও বলিয়াছেন, "ক্মপরিস্ফুট 
কুন্দকুস্ুম শুকাইল।” “কাব্যনুন্দরী” প্রণেত| বলিয়াছেন যে,কুন্মননিনীর চিত্ত 
“তত বিভাসিত নহে, অতি কোমল বর্ণে মহ রঞ্জিত, কিন্তু উহার চিত্রে এমন 
মাধুর্য, এমন সৌন্দব্য আছে, যাহ! তাহার পার্খস্থ কোন উজ্জ্বল চিত্রে নাই ।” 
বাস্তবিক “হুর্যযমুখখী অন্ত দেশে হুর্লত, কিন্তু কুন্দনন্িনী বজদেশেও ছুর্লভ |” 
কারণ কুন্দ কেবল কোমলতার ও নিশ্চেষ্ট সরলতার আদর্শ; আর পনুর্্যসুখী 
বঙ্গনারীর অলঙ্কার, বঙ্গভূমির অলঙ্কার, নারী-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ।” 

_স্ুর্যযসুখীর মত পতিপ্রেমপরার়ণা, স্বার্ধত্যাগিনী কয় জন আছে? কর 
জন পতির প্রেমের মধ্যে আপনাকে মিশাইক়! আপনার আমিত্ব লোপ 
করিতে পারে ? হৃর্যামুখী বখন বলিলেন, “পৃথিবীতে বদি আমার কোন 
স্থখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে বর্দি আমার কোন চিন্তা থাকে, 
ভবে সে স্বামী ; পৃথিবীতে বদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে 
সেস্বামী; * * * পৃথিবীতে আমার বন্দি কোন অভিলাষ থাকে 
তবে সে স্বামীর স্নেহ।” তখনই মনে হর হৃর্য)মুখী দেবী। বখন স্বামীর 
কথায় তিনি বলিলেন, “তাহার ছার! দেখিলে তাহার মনের কথা বণিতে 
পারি,” তখনই মনে হয়, পতিগ্রেষে তাহার আমিত্ব বিসর্জিত হুইক়্াছে। 
নগেজ্নাথ চপিয়া। গেলে হুর্য্যমুখী যখন মনে মনে বলিলেন, “আমার সর্বাগ- 
খন! ভোমার পায়ের কাটাটি তুলিবার জন প্রাণ দিতে পারি। তুষি পাপ 
নুর্ধামুখীর জর দেশত্যানী হইবে! তুমি বড় ন! আমি বড়?” সৃর্ধ্যসূখীয় 
প্লেনে স্বার্থের লেপমাত্জ নাই। হৃর্য্যমুখী যখন কমলমণিকে বলিলেন, 
“আমি কে?” তখন মনে হয় সুষ্যসুখী রমনীচরিত্রের আদর্শ । কুদধনন্দিনীর 
বহিত নগেশ্রের বিবাহান্তে কমলমণি হুর্ধযমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আর ভুমি কুখী হইয়াছ?”-তৃর্ঘ্যমুখী বলিলেন, “আবার আবার কথা 
কেন জিজাপা কর, আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাকর ফুঠিযাছে 
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দেখিয়াছি, তখৰই মনে হইবাছে যে, আমি এখানে বুক পাতিয়! দিই.. নাই 
কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়! যাইতেন ।”.. বাস্তবিক তিনি 
পদ্চিপ্রেমপরারণার উচ্চতম আদর্শ। ভিনি রমনীজাতির গৌরব । হৃর্যযুখী 
সভীশকে আশীর্বাদ করিলেন, “বাব! জাশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার সামার 
মত অক্ষর়গুণে গুণবান হও । ইহার বাড়া আশীর্বাদ আমি আর জানি ন।।* 
নখে কুনদনন্দিনীকে ভাববাসেন কিন্তু ুরধ্যসুখী তাহাকে তিক্ন আর কাছা- 
কেও জানেন না। নগেক্ছের সুখের জন্ত হৃর্ষ্যসুত্ী আপনার সুখ বলি 
দিলেন--কুন্দের সহিত নগেন্রের বিবাহ দিলেন। এমন দৃষ্টান্ত বড়ই 
বিরল। তিনি সত্যনতাই শ্বামীকে বলিতে পারিতেন £-- ৃ 
“আমার পরাণ যাহ চার, 
তুমি তাই, তুমি তাইগে ! 
তোমা ছাড়া আর এ জগতে 
মোর, কেছ লাই, কিছু নাইগো 1”... 

হুর্যাযুখীর মত সহ্গুণ. প্রেমের জন্ত স্বার্থত্যাগ কুন্দনন্দিনীর নাই ?- 
থাকিলে সে আত্মঘাতিনী হইতে পারিত না । যে অবছেল! সূর্যমুখী সহ 
করিলেন, কুন্দ তাহা! সহ্য করিতে পারিল না। কেবল করবার মাত্র কুন্দের 
পরোপকার বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছিল । কমল বখন তাহাকে বলিলেন”_ 
প্বুঝেছি--মরিয়াছ । মর তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে 
যে?,-_তাছাকে বুঝাইলেন যে, ভাহার জন্ত সোনার সংসার ছারখার হইয়। 
যাইতেছে, তখন নে হৃদয়ের পুণ্যতীর্ঘ নগেন্জের দর্শনসুখ হইতে আপনাকে 
বঞ্চিতা করিতে সম্মত হইল--+কলিকাতায় যাইতে চাছিল। সেই একবার 
প্কুদনন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল” 
একবার সে সরোবরে ডুবিতে গিয়াছিল--আরও একবার বড় বস্তায় সে 
মরিবে স্থির করিয়াছিল) মরণাছত। হইয়া! জে নগেন্কে বলিল--“মনে মনে 
স্থির করিয়াছিলাম যে, দি্গি বদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাহার কাছে 
তোমাকে ঝাখিয়া আমি অন্ষিব--আর তাহার সুখের পথে কাটা হচয়! 
থাকির ন1” .. নগেশ্রকে দর্শন করি প্রথম হুইবার তাহার সকল সামা 
কথার স্থাসীর উপর.গত্থীর অভিমানের মত দূর হই! গিয়াছিল ? শেষ- 
বারেও দে তাহাকে বলিল--*তবে তোমাকে দেখিলে, আমার মরিতে ইছা 
করে না।” আর কুর্ধযসুখী গৃহত্যাগের পর দেখিলেন যে, স্বামীর অদর্পন 


৬০. আ্গাসী [৪ ভাগ,১২শ সংখ্যা। 


জনিত যাতনা অপেক্ষা গৃছেয় যাতনা শতখুণে সহনীয়, তাই জবা রমনীর 
স্তর পতিয় নিকট ফিয়িয়! আমিলেন। হুর্যাযুখী সভ্য সত্যই বড় ছলত। 
:. গ্রন্থকার বলিয়াছেন "কমলষণি রমণীরত্ব ।* ধত্যই বহুগখণের উৎকর্ষ 
দ্বিয়া কমলের চরিত্র নির্শিত। “কমল, পরিপূর্ণ প্রসুল্পতার মূর্তিমতী কল্পনা ।” 
সংসারের সুখে, ছঃখে, আনন্দে, বিবাদে কমল কখন বিচলিত! নছেন 
আবার তাহার পতিপ্রেম প্রবল ; তিনি সৃরয্যমুখীকে লিখিতেছেন, “স্বামীর 
 শ্রাতি যাহার বিশ্বাস রহিল না-_তাহার মরাই মঙ্গল ৷” তবে কমল কেবলই 
স্থান্তমন্্ী নছেন। কমল দ্েহুময়ী, দয়াময়ী, সহান্থতৃতিষয়ী ; তাহার আপ- 
নার উপর দিয়া সংসায়ের কষ্টের ঝন্ঝাবাত কখন বহিয়া যায় নাই--তবুও 
কমল সহানুভূতি ময়ী, নহিলে সুর্ধ্যমুখী ও কুদ্দনন্দিনী উভয়ে যাতনার সময় 
তাহাকে আশ্রয় বলিয়! জানিবেন কেন? কমলমণি সংসারজ্ঞানানভিজঞ| 
নেন; তিনি যখন সুর্য্যযুধীকে উপদেশ দিতেছেন, কুন্দকে বুঝাইতেছেন 
ও ভ্রাতার আগমন প্রজ্যাশায় নান! উদ্যোগ করিতেছেন, তখন কে বলিবে 
তিনি সংসারের ধার ধারেন না-_সংসারের চিস্তান্ত্রোত তাহার হৃদয়ের 
কেবল উপর দিয়াই বহিয়! যায়? কমলমণির আর একটি গুণ আছে, আর 
খকটি ভাব আছে যাহ। এই গ্রস্থমধ্যে বর্ণিত অন্ত কোন প্রধান চরিন্ধে নাই, 
তাহ! কমলের জননীত্ব ; কমল ন্নেহময়ী জননী । তবে কমলের কোন্‌ 
: খুপের অভাব ? মানবনধদয়ের সকল বৃত্তির সমউৎকর্ষকে ব্দি মানবচদ্রি- 
স্বরে উচ্চতম আদর্শ বলিতে হয়, তবে এই গ্রন্থ মধ্যস্থ অন্তান্ত চক্জিত্রের 
উজ্দবলতা কমলের উজ্দ্লতার নিকট ম্লান হুইয়! পড়ে । কমলের তাশ্বর মধুর 
জ্যোতিঃর নিকট তাহাদের জ্যোতিঃ তেষন মধুর বোধ হয় ন1। সংস্যর 
সযর়সীউরষে খন কমলের মত কমল ফুটিয়! উঠে, তখন আর কোন্‌ কুন্থম 
তাহার মত সুন্দর দেখায়? সর্বদেশে সর্বকালে কমলমণি পত্ধীর উচ্চ 
জ্বদর্শ। কমলের চরিত মধুর হইভেও মধুর, জুদ্দর হইতেও জুন্র। 
:. -ঘাতপ্রতিঘাতে নগেস্রের চরিত্রের স্থষ্টি। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বতি কেমন 
করিয়া যানবনৃদয় অধিকার করে, আবার ফেমন করিয়া তাহা! দুয় ছয়, এই 
'চরিজে তাহাই প্রদশিভ হইয়াছে। নগেজ্ের প্রেমনূর্যয শৃর্য্যমুখীর দিকে চাহিয়া" 
ছিল--সহস! মেঘের ছায়ানি আবরণ কুর্ধযমুখীকে চক্ষের অন্তরাল করিল" 
তিনি ভাবিলেন এই ক্ষণস্থায়ী আবরণছায়ায় বুর্বি সত্যসত্যই জীবনের ছায়!- 
'গিগ্ধ পথ জাছে; সেখানে বুবি ছুঃখজালার তীব্রতাপ হৃদয় স্পর্শ করিবে ন। 


ভিনেছর, ৮৮৯৫]. বঙ্ষিমচন্্ ৬৬৯ 


ক্ধ্যমুখখী গুকাইব! উঠিলেন; মে মোহ খ্আবরণ৪ 'বাত্যাবাহিত শরতের 
লঘুমেখের মত সরিদ্না গেল। তখন জগতের কঠোর যাতনার মধ্যে ডাঃ? 
আত্মন্রম তুচিল ; তখন মনে হইল £__ ৰ 
“সেই মায় উপবন কোথ! হল অবর্শন, 
কেন হায় বাপ দিতে শুকাল পাথার!? | 

সুর্যামুখ্ীকে পাইলেন কিন কুন্দ শুকাইয়। গেল 1 নগেন্ত্রের অভাব ছিলি 
না । “কান্তরূপ ; অতুল খরশ্ধর্যা ) নীরোগশরীর ; সর্বব্যাপিনী বিদ্যা? সুশীল 
চরিন্স ; দ্গেহময়ী সাধবী স্ত্রা+ সকলই তাহার ছিল। তাই তিনি চিন্তবৃতি 
দমন. শিক্ষা করেন নাই আর চিত্ববৃত্তি দমন করিতে শিক্ষা করেন নাই 
বলিয়াই কুন্দকে দেখিয়া তাগার হৃদয়ে অগ্নি জলিয়াছিল। এক জাল! 
ঘুচাইতে তিনি আর এক জ্বালার আশ্রয় লইলেন--মদ্যপান আর্ত 
করিলেন। তখন হাদয়ে অসহা যন্ত্র) তখন তিনি চিত্তবৃত্তি দমন 
করিভে চাহিলেন, কিন্তু অশ্রি জলিয়াছে-নিবিল ন11 ৃর্য্যমুখীকে 
তিনি বলিলেন “আমি যে যন্ত্রণা পাইন্াছি, যে যন্ত্রণা পাইতে ছি, 
তাহ। তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা! 
করি নাই ; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, 
তুমি কখন তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা--আমার চিত্ত বশ 
হইল না।”” বাক্তবিক এই বাক্য প্রবাহ যাতনার্ড নগেজের হৃদয়ের অস্ত- 
স্থল হইতে অগ্সিপ্রবাহছের মত বাহির হইয়াছে । হ্য়দেবকে তিনি লিখিবেন 
আমার উপর বাগ করিও না--আমি অধঃপাতে বাইতেছি।” ইহা! সত্য 
কথা; তিনি বুঝির়াছিলেন, কিন্ত তখন ত্সার উপায় নাই। ভিনি কুন্ম” 
নন্দিনীকে পাইলেন কিন্তু কৃর্য্যমুখখখীকে হারাইলেন। বিচ্ছেদেই প্রেষেন, 
পরিপাক । সত্যসত্যই “বিরহে বাড়ায় তৃফ। |” বিরহের করাল শখ্ানে 
দাঁড়াইয়া নগেজ বুঝিজেন, কুম্ছনব্বিনী হুধ্যযুখী নহে । তখন ভিনি আস্মন্রষ 
বুবিলেন ; বুঝিলেন কেন হৃর্ধ্যসুখীর প্রেমে হান ভুড়ায় নাই-বুবিলেন, 
লে প্রেম! কুড়াইহার চির এ রিনার কবি 
টিটি হি. ৰ | 
লাখ লাখ হিয়ে ছিছে বাথ 

- তমু হিয়া জুক্ষন ন! গেলি॥ 
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৬৬২ - গাসী [ধর্থ ভাগ,১২শ সংখা।। 
“বিদায় করেছ.যারে নয়ন জলে, 
| এখন ফিরাবে ভারে কিসের ছলে 1” 
তখন নী সন্ধান করিতে লাগিলেন। মনে আশা ছিল কোথাও না 
কোথাও হৃদয়পটে চিরাক্কিত সেই মুখ আবার দেখিতে পাইবেন ;--প্রদোষে 
কমলের মত একখানি শ্লানমুখ আবার হৃদয় উজ্জল করিবে। আবার 
“তন্থ প্রকাশেন বিচেয় তারকা 
প্রাতকল্প! শশিনেবশর্বরী” 
| র্ধামখীর বিষাদকিষ্ট মুখচ্ছবি দেখিতে পাইবেন, কিস্ত তাহার পরীক্গ। 
সম্পূর্ণ করিবার অন্তই গ্রন্থকার প্রথমে তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন না। 
প্রেমের আরও পরিপাক, পরীক্ষা, পূর্ণত। হইল ; ভূফ! আরও ভীব্র, তীস্ক 
হইল। নগেন্্র যে জ্ঞান লাভ করিলেন, যে শিক্ষা পাইলেন, তাহা! আর ভূলি 
বার নহে। তখন একদিন ছঃখকাতর হতাশের ন্ুথস্বপ্রের মত সূর্যমুখী 
জালিলেন। গ্রন্থের উদ্দে্ত সিদ্ধ হইল; গ্রন্থকার বলিয়াছেন “অস্তঃকরণের 
পক্ষে ছুঃখ ভোগই প্রধান শিক্ষ]।” 
দেবেন্দ্রের উপর যেমন রাগ হয়, ত্বণ! হয়, তেমনই দয়াও হয়। সেত 
এ্নন ছিল না। মধুর পবনে কুম্থমকলিকা কেবল ফুটিতেছিল, ঘটনাচক্রে 
ফুটিবার পূর্বে সে পদ্চিল স্থানে পতিত হুইল; তখন তাহার কতকগুলি 
দল ফুটিল-__ফুটিল, কিন্ধ হৃদয়ে ছু্ণন্ধ, পাপ লইর1। দেবের পূর্বে এমন 
ছিল না--তাহার চরিজ নিফলঙ্ক ছিল) হৈমবতী যদি হূর্ধ্যমুখখখী বা কমল- 
মি হইত, তবে হয় ত তাহা নিফলঙ্কই খাকিত। গ্রন্থকার কমলাকান্তের 
দণ্তরে বলিয়াছেন, “সংসারশিক্ষা-শূত্তা কামিনীকে সহসা! হৃদয়ে গ্রহণ করিও 
না--তোমার কলিজা পুছিয়া যাইবে ।” স্ত্রীর উপর রাগ করিয়! দেবেন 
আপনার সর্ধঘনাশ সংসাধন করিল-সপাপলোতে গা ভাসাইল। শেষ 
আবর্তে পড়িয়। জার জ্ঞান রহিল না; সকল প্রকার ইঞ্জিয়সুখে সে হৃদয়ের 
শান্তি অনুসন্ধান কষপ্সিতে লাগিল। কোন পাপেই আর ভাহার বিভৃা 
রহিল না, দেবের বখন বলিল, “আর বদি কখন আমার সী মৃত্যু 
সংবাধ কর্ণে গুনি, ভবে যঙ্গ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাচি সমান কথ1।” 
তখন তাহায় জন্ত সত্যই ছঃখ হয়। সেই পাপাসক্ের নয়নে ঘটনাক্রমে 
কুন্দনন্দিনীর অপরূপ রপরাশি পতিত হইল। পাপতৃঞ্চার উপর পাপতৃফ! 
প্রযষম হইল। তখন তাহার “কাট! ফুটে" মরার ভয় দূর হইয়া! গিয়াছিল, 


লোকলজ্ার নিঠুর দংশনের ভয়ে লে আর ভীত নহে । মে তখন “কলের 
ফুল” খু'জিতে লাগিল; হরিদাসী বৈবী সাজিয়! দণ্তবাড়ী গেল-- 
নানারপ পাপ উপায় অবলম্বন করিল। লে যে কুলে লাইবার জ্ প 


চে করিল, সে হয়ত কেবল ] 
500 8০৮৮ ৪০ 0০০৮ 1) 8৩০০ ৪ 00810 
[9৩0 20:০জ $১1017 ৮7. 


পাঁপেই পাপের বৃদ্ধি--মঠ্ো হীরা আসিহা পড়িল। ক্রোধপরবশ দেষেতী, 
পাপময় দেবেন তাহার সর্বানাশ করিল--পাঁপের ভার পূর্ণ টিটি ডিিং 
যোঁপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিল। 

আই গ্রন্থে হী! আর একটি প্রধান চরিত । হীরা! দত্তবাড়ীর 
সে অশিক্ষিতা বালবিধবা বলিয়াই পরিচিতা। তাহার তর! যৌবন, ক 
স্বপ, সে চঞ্চল গভাবসম্পরী, বিলাসীসক্তিমর়ী | এইরূপ ধুবতীর ধন 
পথ শীত্তই পয়িস্কৃত হন; হীরার অধঃপতন নিতান্ত শীঙ্গ লা হইলেও তাঁছার 
গভীয়ত। অত্যন্ত অধিক। সেঁদেবেস্্রকে দেঁখিল, দেবেজের অতুল রূপ, 
অভুল উদ্র্যা-.আপনার পাপ-উদ্ছেন্ঠ লাধমের উপান্গ ভাবিয়া সে হীরাকে 
আদর করিল)--হীরা মরিল। হীরা নিতান্ত সাধায়ণ রর্মমীর যত নহে; 
ধখন সে দেখিল যে দেবেশ অন্তে আসক্ত, তখন দতগৃহ্ের উদ্যানে ভাছাট 
শিক্ষা দিল--আপনার সর্বনাশের পথ আপনি পরিষ্কত করিল। তখর্ন গে 
ডূধিয়াছে। এরর্দিকে দেবে ক্রোধান্ধ হইল--পর়োসুখ বিষকুদ্তের মত সে 
হীয়ার সর্বনাশ নংলাধন করিল। “ঘুমের দেশে ভাঙ্গিল ঘুম*--হীরা আঁপ- 
দার অবস্থা বুবিল। গখন তাহার পৈশাচিক ভাব ভীষণ প্রবল হই 
উঠিল-_ভাঙার প্রতিহিংসা বৃত্তি উত্তেজিত হইল; প্রতিহিংসা প্রবৃদ্ধিই 
তাহার জীবনের গ্রন্থি সবল রাখিল। দেবেক্রের প্রতি গ্রতিহিংস! লইতে না 
পারিয়! সে কুন্গের প্রতি প্রতিহিংসা লইল--সহ্জেই তাহার গ্রপ্তি শ্রাতি- 
হিংসা লইতে পারিল। সরলা বুবস্তী জান্বধাতিনী হইল। আবার পাপের 
প্রাহশিত আতন্ত হইল। হীরা উদ্মাদিনী হইন-_অতীত পাগর পতি 
হৃদয়ে লইয়া! সে উদ্লাদিনী হইল । দেবেন্দ্র মৃত্যুর পরেও গভীর রজনাতে 
রর বো, র্ষকে ভীতচিত্ডে ভনিরাছে উদ্মাদিনী হীরা গাহিতেছে,_. 

য় টি হা | 
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জী এ দাও আর ই ইহ আরে মাহা 
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হ্রদেব ঘোষাল ও-হুরেন্ উতন্বেই অতাল্প কালের জন্ত পাঠকের সঙ্গুখে 
উপস্থিত হয়েন; কিন্তু ভাহাতেই তাহাঙ্গিগের মহত্ব বুঝিতে পারি। 
স্াহাদিগের জ্যোতিঃ ভাঙ্বর স্িপ্ধ; চিত্রের পশ্চাৎভাগে তাহার! স্বাপিত--- 
তথাপি তাহাদিগের জ্যোতিঃ হৃদয় আলোকিত করে। 

বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্ত্র আর একটি গুরুতর সামাজিক প্রাশ্ত্রের উত্বাপন 
করিয়াছেন বা প্রচলিত মতের বিরোধী মত পাঠকের মনে অঙ্কুরিত করিয়া 
'গিয়াছেন । এমন অনেক কুম্থম আছে উধার আলোক যাঁহার্দিগকে কেবল 
প্রশ্কুটোন্ুখ করিয়া যায়; দীপ্ত হুর্য্যকরে তাহারা প্রস্কৃটিত হয় ; তখন 
সমস্ত দলগুলি বিকশিত হয়। বঙ্গসাহিত্যের বিমল প্রভাতে বস্কিমচজ্ের 
উদ্য়-_প্বন্ধিম বন্ৃসাছিত্যে প্রভাতের হৃর্য্যোদর় বিকাশ করিলেন” 
বন্কিমচন্্র কথিত মতকে কেবল প্রস্কুটোনুখ রাখিয়াছিলেন-_তাহার 
বিকাশ পরে হুইয়াছিল। বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর বিধবাবিবাহ হইয়াছে । 
শ্রীশচন্ত্রকে নগেন্দ্র ষে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বিধবাবিবাহের সপক্ষে 
মতগুলিও প্রদত্ত হইয়াছে কিন্ত বিবাহের আদ্যন্ত শোকোচ্ছাসোদ্দীপক 
-সেই হইতেই বিপদের উপর বিপদের ঘন মেঘ আধষাচ়ের আকাশে 
জলভর জলধরজালের মত আসির়াছে; বঙ্কিমচন্দ্র এমন ভাবে অগ্রসর 
হইয়াছেন যে অক্রপূর্ণ-লোচনে পুস্তক সমাপ্ত করিবার পর সে কথা আর 
মনে থাকে নাঁ। থাকে ন! বলিয়াই যে গুণ বাদোষের জন্ত তাহার পর- 
ব্তা গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় বাবু রমেশচন্ত্র দত্তের "সংসার” সর্বসাধারণে তেমন 
আদৃত নহে, সেই গুণ ব| দোষসন্কেও বিষবৃক্ষ সব্বসাধারণে আদৃত। বন্ধিম- 
চক্জ বিষবুক্ষে যে মতের তবতারণা করিয়া গিয়াছেন--সংলারে তাহার 
বিকাশ। 
.. বিষবৃক্ষ অতি সুন্দর উপক্তাস; কিন্তু তাহা দৌষবর্জিত নহে । ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দোষের কথ! বলিতেছি না; এই গ্রন্থে একটি প্রধান দোষ দৃষ্ট হনব 
সেটি সেই ্বপ্রদর্শন। কুন স্বপ্নে তাহার জীবনের বিপ্লবকারী যৃর্তিযুগল 
দেখিতে পাইল-রেখায় রেখায় তাহাদিগের মৃষ্ঠি মিলিল--আবার স্বপ্নে নে 
যাহ! গুনিল তাহাই হৃইল। স্বপ্নের এইরূপ অজ্ঞের রহস্তময় আলীম ক্ষমতা 
বিশ্ময়কর সন্দেহ নাই দোষ সত্ত্বেও বিষরৃক্ষের মত নুন্দর উপন্যাস 
(সু্নভি। প্রস্থকায়ের সহিত আমরাও ভরযা! করি “ইছাতে গৃছে গৃহে অমৃত 
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প্রচারে প্রকাশিত “দুইটি হিন্দুপত়ী” নামক প্রবন্ধে, শ্রদ্ধেয় বাবু চজনাখ 
বন্ধু ভ্রমরের সহিত সৃর্ধ্যমুখখীর তুলনা করিয়া রা বে, হুধ্যমুখীর 
আচরণফলে যে ধেখানে ছিল সকলেই শেষে স্থখী হইল,ানগেন্্র ও স্ুরধ্য- 
সুখী সম্তানাদি লাভ করির! পরম স্থথে পবিভ্রভাবে জীবনযাত্র! নির্বাহ 
করিয়া গেল।-_ছঃখিনী কুন্দনন্দিনী থাকিলে সেও নগেন্ত্র ও কুর্্য- 
সুখীর সঙ্গে তেমন করিয়া জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিয়। যাইত। কিন্ত 
ভ্রমরের আচরণের ফলে ভ্রমর গেল, গোবিন্দলাল গেল, হরির” 
গ্রামের রায়বংশ লোপ হুইল, কৃষ্ণকান্ত রায়ের নাম ডুবিল, একটা 
সংসার, একটা সম্পত্তি, একটা এশ্বধ্য ছারখার হইয়া গেল।” তাহার 
পর জেখক বলিতেছেন "ঝুবিবা পরিণামের এই ভীষণ, এই শোচনীয় 
প্রতেদ ভাবিয়া সৃর্ধ্যমুখী যে ধাতুর পত্বী, সংস্কত সাহিত্যে সেই ধাতুর 
পত্রীত্বের এত গৌরব কর! হইয়াছে ।” ছু:খের বিষয় আমরা শ্রদ্ধেয় লেখকের 
এই মতের অনুমোদন করিতে লমথ নই । আমাদিগের বিশ্বাস যে দেশ 
কাল ও পাত্রভেদে আচরণের প্রভেদ হহয়া থাকে ;)- ভ্রমরের অবস্থায় ভ্রমর 
যাহ! করিয়াছিল তাহাতে তাহার গোরব কিছুমাত্র ক্ষুপ্ নহে। গোবিন্দ- 
লালের পাপের প্রায়াশ্ত্তের আবশ্যক ছিল। আর যা সব লোপ হুইল 
এবং গো(বন্দণাল ও ভ্রমর সম্ভানাদি লাত না করিয়। মারল (111) 
তাহাতেই বা দোষ কি? যদি তাহাতে কোন দোষ থাকে, তবে তাহ! 
গে[বিদ্লালের। মহাভারশ্কার বলিয়াছেন যে, এ সংসারে পিতা পুত্রের 
কর্মে বন্ধ নহেন, পুত্রও পিতার কম্মে আবদ্ধ নছেন,সকলেই স্ব স্ব কম্মা- 
স্থসারে ফলভোগ করিয়া থাকেন । গোবিন্দলাল স্ষেচ্ছায় যে বিষপান 
করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি অবশ্তই ভোগ কাঁরবেন। 

পুৰ্বোক্ত প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে চন্ত্রনাথবাবু বলিয়াছেন শবষবৃগ 
ও কৃষ্ণকান্তের উইল, এই ছুইথা।ন পুস্তকে যদি উপন্কাস বল, তবে হই 
থানিহ হিন্দু উপন্তাস, যাঁদ কাবা বল তবে ছুই খানিই হিন্ছু কাব্য ।” কৃষ- 
কান্তের ডইণ সম্বন্ধে কোন কথা বণিবার স্থান এ নহে) তবে বিষবৃক্ষ 
সম্বন্ধে গোট! ছুই কথা বলিবার আছে। "যদি হিন্দু উপন্তাস অথ এই হয় 
যে এই পুস্তকের খন্তর্গত সমগ্ত প্রধান চিতই হিন্ৃধন্মীবলম্বী, তবে পুস্তক 
পাঠ করিয়াও যে তাহা বুঝে নাই, বৃধ! তাহার পুস্তক পাঠ) আর. যদি ইহা 
হিন্দুর জর রচিত এই অর্থ হয়, তবে বলিতে চাহি যে সা হত্যক্ষেত্রে এমন 


সর ॥ উনাসধাদিকে এমন লক্বীর্ণ গভীয় মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে 
ইচ্ছা! হয় বা। যাহা তাল তাহা সর্বদাই ভাল, যাহা হন্দ গাহা। লর্ঘত্রই মজা, 
ইন্ছা কেন ঘটন্পরিশেষের কথ! নহে, ইহা মতের কখা। একদামি ভাল 
উপন্ভাস হইতে একটী ভাল কবিতা হইতে, একখানি নুন্বর চিন্ঞ হইতে 
আন্দ উপক্ষোগ করিবার অধিকার সকলের আছে, জবে পণা ভ্রবোর খত 
ভাহাতে হিন্দুদের ছাপ দেওয়া কেন? । ক্ষুজন্বের মধ্যে একট। গ্রক্ক,ট 
শৌন্দধ্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে, লোক চক্ষুর অন্তরালে হিচ্দুত্বের নিতৃদ্ধ 
ন্তঃপুরে অনূর্য/স্পস্তরূপে এই পুষ্তকথানি রাখিতে ইচ্ছ! হন্ন না। তাহাতে 
কি বিশেষ উপকার ব! উদ্দেন্ত সিদ্ধ হইবার সস্ভান| ? 
জফেমেজপ্রসাদ ঘোষ। 





ভুকারাম। 
একাদশ প্রস্তাব। 

এইরূপে দিন দিন তৃকারামের প্রতিপত্তি ও সেই সঙ্গে তীহার শিষ্য 
সংখ্য। বর্ধিত হইতে লাগিল । তাহাকে অসাধারণ ভক্তিমান ও অলৌকিক 
শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ভাবিয়া, অনেকেই তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গ্রামে 
গ্রাছগে তাহার নাষ কীন্তিত ও গৃহে গৃছে তাহার অভঙ্গ সমূহ গীত হইতে 
লাগিল। অতি দূরদেশ হইতেও জার্ত, পীড়িত ও ধর্শা-পিপান্ছ ব্যক্তিগণ 
তাহাকে দেখিবার জন্ত আসিতে আরম্ভ করিলেন। সমাজের নিকট 
সম্পূর্ণ অপরিচিত হুইয়! থাক) একদিকে যেমন ক্লেশকর, অতিরিক্ত পদ্বি- 
চিত হওয়াও অপর দিকে তেছগনই জন্থবিধাজনক। লাধুগণের পক্ষে এরূপ 
নমাদর ভাঙন হওয়া আরও বিশেষরপ ধর্-বিদ্বোৎপাদক। তাঁছাতে তাহা- 
দিগের শ্বাধীনতা। খর্ব হয়, এবং আহার, বিহার এমন কি নিয়মিত পুজা, 
পাঠ প্রভৃতিতেও শ্বাতস্্র থাকে না। জনসমাজে প্রতিপতি বৃদ্ধির সঙ্গে 
ভুকারাষকে এই অন্ুবিধা বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কেহ ঠাছাফে 
বছমূল্য ভ্রব্যাদি উপহার পাঠাইতেন, কেহ তাহাকে স্থৃমিষ্ট খাক্য ভোজন 
রাইতে চাহিতেন, কেছ বা তীছাকে দেবাবতার বা দেবানুগৃহীত পুরুষ 
সাবি, অর্লা করিতে ইচ্ছা করিতেদ। নিস্পৃহ ও বিনয়ী ভূকারামের এ 


সকল ভাল লাগিত ল1। লাধ্ানুসারে তিনি মকল প্রকার সাংসারিক 
সম্পদ ও গৌরব হইতে দুরে খাকিতে চেষ্টা করিতেন । কিন্ত প্রত্যাখ্যান 
করিলে পাছে কেহ ব্যথিত হন, এই ভাবিয়া, সম্পূণরূপ নিজের ইচ্ছানু সারে ৪ 
চলিতে পাঁরিতেন না। ইহার উপয় আরও বিপদ ছিল। মৃতবৎস। আসিস 
তাছার নিকট সন্তানের জন্ত প্রার্থনা! করিতেন, বিষয়ী নিজ্জের বৈষয়িক 
উন্নতির জন্ত অনুরোধ জানাইভেন ; দিন লাই, বাত্রি নাই, দলে দলে লোক 
আলিয়! নানা প্রকার উপরোধ গুনাইতেন। এই সকল কারণে যেক্ধপ সংযষ 
ও বিয়াগের সহিত জীবন অতিবাহিত করিতে তুকারামের ইচ্ছা! হইত, সকল 
ময় তিনি তাহ! কার্যে পরিপত ফরিতে পারিতেন না। তান ছঃখিতচিত্তে 
ভগবানের নিফট বলিতেন, প্প্রভো, আর কেন, এইবার আমাকে বৈকুষ্ে 
লইয়া! চল,” অনবরত ব্রত উপবাস ও জগারণ প্রভৃতির দ্বার স্তাহার শরীরও 
ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া! আসিয়াছিল ; অথচ মানসিক পরিশ্রমের বিরাম ছিল 
না। তক্তবৃন্দকে সমাগত দেখিলেই তিনি সন্কীর্তনে উন্মত্ধ হুইতেন ) এবং 
নৃতন নূতন অতঙ্গ রচন। করির1 তাহাদিগকে শুনাইতেন) তখন জার 
শরীরের দিকে ত্রক্ষেপ মাত্র করিতেন না। তাহার পৃর্থবীর প্রবানকাল 
যে সম্পূর্ণ হইয়া! আদিতেছিল, জীবনী শক্তি হাষের সন্ধে তিনি তাহা অনুভব 
করিতে পারিতেছিলেন। ক্রমশঃ ধর্দ-জীবনের প্রারভ্তাবস্থার জায় তাহার 
জীবনে পুনর্ধ্বার বৈয়াগ্য ও ওদাসীন্ত লক্ষিত হুইল। মন পার্থিব কোন 
বস্ততেই স্থির থাকিত না। এক স্থানে বলিয়া আছেন, হঠাৎ সে স্থান 
ত্যাগ করিয়া! অন্তত্র চলি যাইতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 
"আমি বৈকুঠে যাইতেছি। হরি কথা ভিন্ন অন্ত কথা আর মুখে 
আনিতেন ন1। দিবা রাত্রি হরিসন্বীর্থন করিতেন এবং প্রতি গ্রাসে ও 
গতি নিষ্বানে হব্সিনাম শ্বরণ করিতেন । সন্বীর্ভন কালে প্রায়ই খলিতেন, 
“ছে পন্ডরীশ, তোমার নাম সন্কীর্ভন হইতে বঞ্চিত হওয়। অপেক্ষা! হ্যা 
অধিক কষ্টকর কি আছে? আমার আছু প্ররিসিত করিতে চাও, কর, 
কিন্ধ গ্রতো, এই করিও, যেন আমার শক্তির হাস লন! হয়, যেন প্রভো, 
আমি শন্ষির অভাবে তোষার গুণগান করিতে অসমর্থ ন! হই।” 
কি মধুর প্রেম! কি অহেতুকী তক্তি! এরপ ভক্তি চারা 
কখনও ভগবানের রূপার অধিকারী হইতে পারা যায়। | 
আমরা খুর্ধে বল্য়াছি যে, লোহ্গ্রামের লোকের! তৃকাঁনামের সঙ্ধী- 


৬৬৮ দাসী [৪র্থ ভাগ,১২শ সংখ্যা । 


তন শ্রবণ করিবার জন্ত সর্বদা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তুকারামের 
সঙ্গ লাভ দ্বারা লোহগ্রামবানিগণ ধর্ঘানুরাগী ও জান্বরনিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং 
প্রকৃত ধর্দানুরাগ-জনিত সদাচরণ গুণে তাহাদিগের পার্থিব সম্পদও উত্ত- 
রোত্তর বদ্ধিত হইয়াছিল। লোহগ্রামবামিগণ তৃকারামকে যেমন শ্রদ্ধা 
করিতেন, তুকারামও তাহাদিগের প্রতি তেমনই স্নেহবান ও অনুরক্ত 
ছিলেন। তাহার অনেকগুলি অভঙ্গে তিনি লোহ্গ্রাম সম্বন্ধে আপনার 
সন্গেহ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তিনি লোহগ্রামে 
যাইয়া এক মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। এই সময় মহারাস্্রীয়গণের সঙ্গে 
সুসলমানদিগের সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল এবং লুগন, হত্যা ও গ্রাম 
উৎসাধন প্রভৃতি নিছুর কাধ্য তখন মহারাস্্রদেশে একবপ দৈনিক ঘটনাই 
হইয়া দড়াইয়াছিল। তুকারামের অবস্থান কালে লোহগ্রাম “পরচক্র”' 
দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে, তাহার অধিবানিগণ সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। 
গ্রামবাসিদিগকে নিরুৎসাহিত ও আ্রিয়মাণ দেখিয়া তুকারাম তাহাদিগকে 
যথাসাধ্য সাস্বন। করিলেন। সকলকে একত্র কারয়া তান সুমি বাক্যে 
বলিলেন ; “যে ধন বিনই হইয়াছে, তাহার জন্ত শোক করা কর্তব্য 
নছে। যাহা গিয়াছে, তাহা ভগবানেরই বিধানে গিয়াছে; সুতরাং তাহা 
তাহারই সেবায় ডৎশ্যষ্ট হইয়াছে বিবেচন। করিয়া, সকলে শোক সম্বরণ কর। 
অন্তরাজ্মাস্থত নারায়ণই সকল প্রকার সুখ দুঃখের ভোক্তা; শরীরে তপ্ত 
অঙ্গার পতিত হহলে, ভনিই দুঃখ ভোগ করেন ;শুতরাং দুঃখ কখনও জীবের 
নিজের নয়। ভগবান যথন, বিনা মুল্যে, কেবলমাত্র ভাক্ত দ্বারা লভ্য, 
তখন অর্থ বিনষ্ট হইয়াছে বাঁলয়1 চিন্তা কি ?” 

তুকারাম এইরূপ গ্রামবাসিদগকে অবস্থান্তরূপ সান্বনা দান করিলেন। 
কিন্ত এই ঘটনায় তাহার শ্বভাবত কোমল হাদয় অত্যন্ত [বিচালত ও উদাস- 
ভাঁবাপন্ন হইল। তুকারামের নিজের বরদিও কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্ত 
সাধারণের ক্ষতিতে তিনি নিডেকেই ক্ষাতগ্রন্তের হ্যায় বোধ করিলেন। 
শত্রহন্তে উৎপাদিত গ্রামের দৃহ্া অতি শোচনীয়। ভন্মাবশেষ গৃহ, পদ- 
দলিত শম্তক্ষেত্র ইতস্ততঃ [নাক্ষপ্ত হতাহত জীবরদেহ এবং লুষ্টিত-বিত্ত ও 
বিপরদিগের জশ্রসিক্ত মুখ দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগ[লত ভয়। এই 
হুদয়ভেদী দৃশ্ত দশন করিয়| তৃকারাম সংসারের অনিতাত্ব আরও দুল্পষ্টরূপ 
উপলদ্ধি করিতে পারিলেন। তিনি ভগবানকে কেবলই বলিতেন, "গ্রাতো 


ভিসেম্বর, ১৮৯৫ । ] তৃকারাম ৬৬৯ 


এইমর্ত্য লোকে বাস আমার যথেষ্টই হইয়াছে, এইবার আমায় বৈকৃঠে 
লইয়া চল।” তুকারামের উপদেশ গুণে লোহগ্রামবাপিগণ পূর্ব হইতেই 
সাংসারক সুথে ওঁদাসীন্ত প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন । এই আক- 
শ্মিক বিপৎপাঁতে সে শিক্ষা সমাক্রূপ ফলদাক্িনী হইল । পার্থিব সম্পদের 
অসারত্ব বুঝিয়া, লোহগ্রামের অনেকে, ধর্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার 
জন্য, তুকারামের সঙ্গে দেছতে আগমন করিলেন। 

তুকারামের দেহুতে প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরে দোলবাত্রার উৎসন 
উপস্থিত হইল 1 সাধারণতঃ দোলযাত্রা উপলক্ষে অনেক বাঁতৎম আমোদ- 
প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । তুকারাম সে সকল রহিত করিয়া গ্রামস্থ 
সকলকে কেবলই হরি-সঙ্কীর্তনে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। তাহার 
ইচ্ছান্ুসারে “হোলির” কুৎসিত আমোদ রহিত হওয়াতে, দেহুগ্রাম সেবার 
নির্দবল ভক্তির উচ্ছদাসে প্লাবিত হইল। পূর্ণিমা গত হইলে, প্রতিপদের দিন 
তুকারাম সমস্ত রাত্রি সন্কীর্তন করিলেন। সে রাত্রিতে তিনি ষে ২৪টী 
অভঙ্গ রচনা! কারয়াছিলেন, তাহা! “কায়াব্রহ্মকরণ* অর্থাৎ “তরঙ্গে দেহ- 
মমর্পণ” নামে পরিচিত । সঙ্কীপ্তনের পরু গ্রাভাতিক আরতি সমাপনাস্তে 
তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দানপুব্বক হরিনাম ঘোষণা করিতে করিতে, 
মন্দির হইতে বাহিরে আমিলেন এবং অবলাইকে বলিয়! পাঠাইলেন, “আমি 
বৈকুণ্ঠে যাইতেছি, তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে এস*। ইহার কিছু- 
দিন পূর্ব হইতে তুকারাম কোন তীর্থে যাইতে হইলে সকলকে বলিতেন 
যে, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি, স্থৃতরাং অবলাই সহজেই মনে করিলেন ষে, 
ভুকারাম এবারও কোন তীথে যাইবার ইচ্ছা কারয়াছেন এবং তাহার 
অভ্যাসান্গরূপ “আমি বৈকুগে চলিলাম” বপিতেছেন। সেই জন্ত তিনি 
সে কথায় কোন উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিয়! পাঠাইলেন, “আমি সসত্বা, 
গৃহে শিশুসস্তানগুলিকে ফেলিয়! এবং সংলারের ভার ছাড়িয়া! কেমন করিয়! 
তোমার সঙ্গে বাইব।” তুকারাম এই কথা শুনিয়া শিষ্যাদগকে বলিলেন, 
“আমি বৈকুঠঠে চলিলাম, আর গৃছে ফিরিব না।” হস্বার পর আন্মীয়, স্বজন 
ও বন্ধুদিগকে সম্বোধনপুর্বক বলিলেন 7 


আয্মজল, পরজন, ষেহও সে হও। 
পাওরঙ্গ চরণে শরণ গে লও ॥ 

জানাযে। গুণাম মোর গুরুজনগণে। 
শেষ নিবেদন মোর রাখিও শ্ররণে। 


৬৭৮ দাসী. [রথ তাগ, ১২ সংখ্যা। 


পড়ে বঙ্গি মধূত1৩ মক্ষিকা কখন। 

সেকি জার উঠিবারে চাছে কদাচন॥ 

সময় বারেক যদি গত কতুহয়। 

সেও আর কোন দিন ফিরিধার নয়।॥ 

সিদ্কু সনে তাগীরঘী হয় বদি লীন। 
ফিরিতে পশ্চাতে সেকি চাহে ফোন দিন ॥ 
এই নিবেদন তষে চরণে সবার। 

যাইতেছে তৃকারাম ফিরিযে না আর ॥ 


অনন্তর নিজের পত্বীর কথা উল্লেখ করিয়া, অন্থগত ও শিষাঙদিগকে 
বলিলেন ;-_ 
“্য। ছিল প্রাণের কথা বলেছি সকল। 
একটী এখনও বাকী রয়েছে কেবল ॥ 
চলিলাম আমি আজ অমর-সদনে । 
রহিলেন পত্বী মোর মরত ভবনে ॥ 
জান সবে গৃহকাধ্যে নহে সে চতুর । 
নাহি সুখে মিষ্বাণী, বড়ই যুখর। ॥ 
কি বলিব সাধুগণ, তোম! সবে আর। 
মোর অন্গরোধে সবে লয়ে! তার তার ॥ 
বনু উপকারে আমি আছি তার খাপী। 
বসনে বাধিয়! তারে করেছি গৃহিণী ॥* 
পাওরঙ্গ, খণ তার করে! বিমোচন। 
খুলে দাও উতয়ের দাম্পত্যবন্ধন ॥ 
ভূক! বলে দয়াময় হরির কৃপায়। 
খধণ শোধি তুকারাম মুক্তি পথে ধায় 
ইহার পর সমাগত বাক্তিগণের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া 


বলিলেন 3- 
চলিন্ আপন দেশে গুন বন্ধুগণ। 


গ্রাম রাম” সবে মোর করহ গ্রহণ ॥1 


রা নিজ 
চপ লাস পপপাসব ৭০৯৭ 


* বিবাহের : সময় দম্পততী পরস্পরের বস্্রাল। বারা ষ্ধ হন। ভাথাকে পন্থীরূপে 
গ্রহণ করিয়ছিলাম, বোধ হয় তুক[রামের ইহাই বল! উদ্দেন্ত | আমাদিগের দেশেও বর 
কম্তাকে “গ।টছড়।” বাধিয়া দেওয়া হয়। 

শ “আসার রাম রাঙ গ্রহণ করিও? অর্থাৎ আমার বিদায় কালীন নমস্কার অবগত 
হইও | “রাস রাষণ উচ্চারণ করি! বিদায় গ্রহণ করিষার প্রথ! মহারাষট্র্েপে প্রচলিত 
ছছে। 


সপপাপরান 





ডিলেছর, ১৮৯৫। ] ভূকারাম ৬৭১ 


এই হল শেষ দেখা সকলের সনে। 

ভবের সম্বন্ধ পাশ ছিত এত দিনে ॥ 

সধার চৎপে আমি করি এই নতি। 

দীন আমি, কৃপা লবে রেখ মোর প্রতি ॥ 

যাই আমি, বন্ধুগণ, যাই নিজ ধাম। 

বল সবে "রাম কষ বিলের” নাম॥ 

এইরূপে সকলের নিক্ট বিদায় গ্রতণ করিয়া, বিঠোবাকে প্রণামানস্বর, 

তিনি নাম খোষনা করিতে কারতে, সেখান হইতে বিগত হইলেন । 
তুকারাম বূ্লয়।ছিলেন যে, “আর আমি শ্রাঠাগমন করিব ন1; সেই জঙ্ক 
যদিও 05 কে* অত্যন্ত ছুঃ'খত হইয়াছিলেণ, শিদ্ত তান মধ্যে মধ্যে এবপ 
বৈকুষ্ঠগমনের কথ। বালছেন ধলিঘ়।, তিন যে এবার লত্য সতাই মহা 
প্রস্থান কারবেন, তাহ। কাহারও প্রত্যয় হয় নাই। ত্াহাবা ভাবিলেন, 
হয়ত তিনি কোন বন্ুদূরপ্ দুর্গম ভীথে গমন কবিবর সন্কল্প করিষ!ছেন এবং 
সেঠ জন্তহ এনধপ কথা বলিঠেছেন। তাদূশ সঙ্কট বহুল সন্কল্প হইতে নিরন্ত 
হইবার জন্ত তাহারা ভাছাক্ে অগ্ুরোধ কারলেন এবং তাহার প্রিক়শিষ্য 
প্লামেশ্বর ভট্টকেও এব অনুরোধ জানাইতে বলিলেন। তুকারামের অনু- 
গমিগণ যখন এইরূপ পরামশ কারতেছিলেন.তুকারাম তখন সন্কীর্তন করিতে 
করিতে একবারে ইন্ত্রার়নী তীরে উপাশ্তত হঈলেন। সেখানে তিনি তাহার 
অস্তিম প্রার্থনা হুচক কয়েকটী অতঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। তুকারামের 
তাক্তমান চারতাখায়* মহীপঠি বলেন যে, সেই সকল অভঙ্ষ গীত হইবার 
পর, সহসা দিপা জ্োতিতে তাগ।র পার্বচর[দগের চক্ষু বলসিত হুইল এবং 
তাহার পর তাহারা নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে ভূকারাম 
কোথায় অদৃ্ হইয়াছেন: সাধারণ ব্যাক্তগণ তুঁকারামের এইরূপ অস্ত- 
দ্বান ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান নাই; কিন্তু ভক্ত বৈষুবগণ দেখিলেন 
যে, শ্বর্গ হইতে দেবগণবেষ্টিত [বিমান আঅততীর্ণ হইল এবং শঙ্খ ঘণ্টা 
নিনাদে ও গন্ধববগণের নাম ঘোষণাদ্প অ:কাশ পরিপৃণ হইল। তুকারাম 
দেবগণে বেষ্টিত হইয়া, দেখকথে আবোহণপূর্বক, সশরীরে বৈকুঠধামে প্রস্থান 
ক্রলেন। ভারতের অগ্ঠাম্ম অনেক সাধু পুরুষের ভ্তায় তূকারামেরও 
তিধোভাব এইরূপ ব্লৌকিকতায় জড়িত হইয়াছে এবং তাহা বিশ্লেষণ 
করিয়। কোথায় ও কি ভাবে ভিন লোকাস্তরিত হুইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় 


৬৭২ দাসী [৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ্য।। 


করিবার দস্তাবন। নাই। তাহার কোন চরিতাখ্যায়ক অনুমান করেন যে, 
হয় ত যে সময় তুকারামের শিষ্যগণ তাহার শেষ সন্কীর্তন শ্রবণে বিভোর 
হইয়। বাহাজ্ঞানশুন্ত হইয়াছিলেন, তুকারাম সেই সময় ইন্দ্রায়নীতে অব- 
তরণপূর্ববক প্জলসমাধি” গ্রহছথ করিয়াছিলেন। জলসমাধি গ্রহণের প্রথা 
মহারাষ্রদেশে যেবধপ প্রচলিত ছিল, তাহাতে তুকারামের হায় বীতরাগ 
পুরুষের পক্ষে তাহা অবলম্বন কর! অসম্ভব নছে। তুকারাম যেখানে অস্ত- 
ধান করিয়াছিলেন বলিয়। লোকে এখনও নির্দেশ করে, ইন্ত্রায়নীর সে স্থান 
অতি গভীর এবং শিশুকাদি জল জন্তুতে পরিপূর্ণ । গভীর জলের জন্তই ইউক, 
বা এই নকল জলজন্ত দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই হউক, তুকারামের 
দেহ আর প্রাপ্ত হওয়। যা নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তুকারাম সশরীরে স্বর্গে 
গ্নমন করিয়াছিলেন, এইরূপ গ্রবাদ উৎপন্ন হইয়। থাকিবে । যে সকল কারণ 
নির্দেশ করিয়। তুকারামের চরিতাথ্যায়ক উপরি উক্তরূপ অনুমান করিয়া- 
ছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নছে। তুকারামের তিরোভাব সম্বন্ধে এইরূপ 
আরও ছুই একটী অতি-লৌকিক মত প্রচারিত আছে। মে সকলের 
আলোচনায় কোন লাভ নাই। দেহুতে তুকারাষের বংশধরদিগের গৃহে 
ত্বাহার অভঙ্গ সমূহের যে পাগুলিপি এখনও রক্ষিত ও অর্চিত হইয়। আসি- 
তেছে এবং যাহ। ইন্্রান্ণী হইতে উদ্ধৃত পাও,লিপি বলিয়া সেখানকার লোকে 
এখনও বিশ্বাম করেন, তাহার শেষে এইক্প লিখিত আছে “১৫৭১ শকাঁ- 
বদের ফাল্তনমাসের কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়! তিথির গ্রাতে তুকারাম তীর্থ প্রয়াণ 
(বৈকুঞ্ঠ গমন ) করিয়াছিলেন” ইহাতে কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ 
নাই। সুতরাং ইহাই ভীহার পরলোক গমন সম্বন্ধে অমিশ্র সত্য বলিয়া 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে; ইহার অতিরিক্ত কিছু নিদ্দেশ করিতে হইলে 
ভ্রমে পতিত হুইবার সম্ভাবন1। 

অল্পক্ষণের মধ্যেই তুকারামের তিরোভাবের সংবাদ চতুর্দিকে প্রচারিত 
হইল। তাহার শিষ্যবর্গ এবং অবলাইও হাহাকার করিতে করিতে সেখানে 
উপস্থিত হইলেন। তুকারাম হয়ত জল হুইতে পুনর্বার উত্থিত হইতে 
পারেন, ৭! তীর্থযাত্র! হইতে বিরত হুইয়! প্রত্যাগমন করিতে পারেন, এই 
আশায় সকলেই ইন্ত্রা়ণীর তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা 
হইলে অপর সকলেই গৃছে গ্রত্িগমন করিলেন; কেবল রামেশ্বরভট্ট গ্রভৃতি 
তাহার কয়েকটা ভক্কিমান শিষ্য তাহার কোন নিদর্শন গ্রাণ্ড ন। হওয়! 


ডিসেম্বর,১৮৯৫ । ] তুকারাম ৬গত 


পর্যন্ত সে স্থান তাঁগ করিব না এইরূপ সঙ্কল্ল করিয়! তথায় বাস করিতে লাঁগি- 
লেন। মহীপতি বলেন, চতুর্থ দিনে তুকারাম তাঁছাদিগের জন্ত স্বর্গ হইতে 
আপনার ব্যবহৃত একটী বাদ্য ও পরিচ্ছদ নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার 
সংবাদ স্বরূপ কয়েকটা অভঙ্গও প্রেরণ করিলেন । তখন তাঁহার। তুকারাম 
নিশ্চয়ই পরলোক গমন করিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, স্নানশুদ্ধি 
সমাঁপনান্তে বিঠোবাকে অর্চনাপূর্বক শ্ব স্ব গৃহে গতিগমন করিলেন ।* 

তুকারামের তিরোভাবকালে অবলাই সসত্বা ছিলেন। তুকারাম 
পত্ীকে বলিয়াছিলেন, “তোমার গর্ভে এবার যে স্থান জন্মিবে তাহার নাম 
নারায়ণ রাখিও, সে বিশেষ তক্তিমান হইবে” তুকারামের ভবিষ্যদ্বাণী 
সফল হুইয়াছিল। নারায়ণ সত্য সত্যই পরম ভক্তিমান ও ধর্দপরায়ণ হুইয়া- 
ছিলেন। তাহার রচিত অনেকগুলি অভঙ্গ এখনও মহারাষ্ট্র দেশে গ্রচলিত 
আছে। তুকারামের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে শিবাজী একবার দেহুতে 
আগমন করিয়াছিলেন। তুকারামের পুজদিগকে বিশেষতঃ নারায়ণকে 
ভক্তিমান ও পিভৃপথাবলম্বী দেখিয়া, তিনি তাহাদিগের ভরণপোষণের জন্য 
কয়েকখানি গ্রাম জায়গীর দান করিয়াছিলেন। তুকারামের বংশধরগণ 
অদ্যাপি তাহা! ভোগ করিতেছেন। 

তুকারামের জীবনের আখ্যায়িক সমাপ্ত হইল। সাধারণতঃ সাধুদিগের 
জীবন যেরূপ ঘটনাশুন্য হইয়া থাকে, তুকারামের জীবন সেরূপ নহে। 
তাহার জীবনের অনেক ঘটনা বিশেষ কৌতৃহলোদ্ীগক ও শিক্ষাপ্ন। 
স্থথ দুঃখের ষে অভিজ্ঞতা হইতে মনুষোর শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তুকাঁরামের 
জীবনে তাহা যথেই্টই ঘটিয়াছিল। সম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি পিত। 
মাতার পরম আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। সামাঞ্জিক রীতি অনুসারে 
অল্পবয়সে বিবাহ করাঁতে তরুণ যৌবনেই তাহাকে নংসারপাঁশে বদ্ধ হইতে 
হইয়াছিল। বিষয় বুদ্ধির তাহার অভাব ছিল না। যে কয়বৎমর তিনি 
পৈত্রিক ব্যবসায়ে লি ছিলেন, তাহাতে তাহার যথেষ্টই উন্নতি হ্ইয়াছিল। 
স্বতরাং পিতামাতার স্নেহ, পত্বীর প্রেম, নবজাঁত পুজরের মায়া এবং অর্থের 


মোহ প্রভৃতি, সকল প্রকার সাংসারিক প্রলোভন একত্র সম্মিলিত হইয়া, 
পীর শী 

« এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার দিনই তুকারামের তিরোভাবের দিন বলিয়া দিদিষ্ট হই- 
য়াছে এবং এই [দিনে এখনও গ্রুতি বৎসর তুকা র।মের স্মরপার্থ দেহতে একটা সেল। হইয়া 


থাকে । 





৬৭৪ দাসী [৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ। 


তাহাকে শত বন্ধনে বন্ধ করিয়াছিল। পৃথিবীর কোটা কোটী জীবের স্তায় 
তিনিও বিষয়ের সেবায় নিমগ্ন থাকিবেন, এ অবস্থায় ইঞ়াই গ্রাত্যাঁশা করা 
যাইতে পারে। কিন্ত ধিনি রাজপুল সিদ্ধাথকে পথের কাঙ্গাল করিয়।- 
ছিলেন এবং ভিকারিণী শচীমাতার সর্বন্ধন উচৈতন্তকে তাহার অঞ্চল 
হইতে কাড়িয়! লইয়াছিলেন, তাহার সাভিলাষ দৃষ্টি-তুকারামেরও উপর 
নিপতিত হইয়াছল। পৃথিবীর শোক, তাপ, হিংসা ও অশান্তি গভূতির 
সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য, তিনি তুকাঁরামকে আপনার সৈনিকরূপে 
নির্বাচন করিয়াছিলেন । পিতামাতার আকর্ষণ, পত্রীর বাহুপাশ দুরে থাকুক, 
লৌহ্ের শৃঙ্খলে পদদ্ধয় আধন্ধ থাটকিলেও, তগবানের চাহ্ৃত সোনক 
তৃকারামের সাধ্য ছিল না ষে, তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন। বিশ্বগাজের 
রূণভেরীর অহ্বানে তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। তাহার বন্ধনও 
একে একে ছিন্ন হইতে লাগিল। পিতা, মাতা, এবং তাহার ভ্রাতৃজায়! 
উপযু্পরি পরলোক গমন করিলেন। ভ্রাতা সংার সুখে জলাঞলি দিয় 
অন্যাস গ্রহণ করিলেন। গ্েইাস্পদ পুর শৈশব আতক্রাস্ত না হইতে 
হইতেই পিতামাতাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। বাণকের পক্ষে বাহ। 
প্রাণ।পেক্ষাও প্রিয়তর তুকারামের সেই জাতীয় ব্যৎসায়েও খিষ্ উপস্থিত 
হুইল। তুকারাম প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে 
পারিলেন না। অর্থ, পৃর্বপুরুষ'দগের গৌরব, ম্বজাতীয়গণের মধ্যে গ্রতিষ্ঠ। 
সকলই ক্রমে ক্রমে অন্তহিত ইল এবং সব্ধশেষে তাহাৰ রোগলীণা পত্থী 
অর্থাভাবে গ্রাণতটাগ করিলেন ভগবানের এমদই বিচিত্র কৌশল ষে, 
যাহ! একের পক্ষে বিষ, অপরের পক্ষে তাহ!ই অমুত স্বরূপ হইয়। থাকে। 
তুকারাম যে অবস্থায় পতত হনয়াছলেন, অনেকের পক্ষে নাম্তকতাই 
তাহার পরিণ।ম। কিন্ত শ্কশি ষেমন মাতার নিকট প্রন্থৃত হইলেও মাতাকেই 
দুঢ়রূপে ধারণ করে, তুকারামও তেমনই গেই বিশ্বজননীর নিকট নিগৃহীত 
হইয়া তাহাক্েই অবলম্বন কারলেন। 

প্ৰর্ণকার স্বণের শ্তা।মক] দূর করিবার জন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে 
দ্ধ করে, ভগবান৪ আপনার প্রিয়তম সগ্কানগণের নির্দপত্ব গ্রাতিপাদনের 
সন্ত, তাহাদিগকে সংসারের প্রচণ্ড অনতে টিক্ষেপ করেন এবং সেই অগ্নি 
পরীক্ষ। বাবাই তাহাদগের চরিত্রের শিশুদ্ধত্ নাধিত হয়। তুকারামের 
সম্ত জীবনই এক সুদীর্ঘ অগ্নিপরাক্ষ। বপিলে অনঙ্গত হহবে লা। 


ডিসেম্বর, ১৮৯৫ ।] তুকার'ক ৬৭৫ 


সংসারের অলারত্ব বুবিয়া তিনি বৈরাগা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাতেও তাহার শিল্কতি ভিল না। তীহাকে মুক্তিমার্গ গমনে উদ্যত 
পদ দেখিয়া আম্বীয়, বন্ধু ও গ্রতিবাসিগণ চতুর্দিক হইতে নিনারণের জন্য 
ধাবিত হইলেন। কেহ ্ঠাহাঁঞ্চে উন্মাদ এবং কেহব নির্বোধ, ভাবির! 
তিরস্কার করিলেন। তুকারাম যখন তাহাতে বিচণিত হইলেন না, তখন 
বিদ্রপ, কটুক্তি ও তাহার পর নির্যাতন আরস্ত হইল। কণ্টকের যষ্টিতে 
তাহার সর্ধ শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, এবং তাহার সর্বন্গধন বিঠোবার 
চরণে উৎস্থ্ট অভঙ্গগুলি ইন্ত্রায়ণীতে নিক্ষিপ্ত হইল। গৃহে শান্তি থাকিলে 
মনুষ্য এ সঞ্ল বাহিরের অত্যাচার কোন রূপে সহা করিতে পারে? কিন্তু 
তুকারামের পক্ষে সে শাস্তির কণামাত্রও ছিল ন/। এক রজ্জুতে বদ্ধ 
বিপরীতমার্গগমনেচ্ছু পশ্ুদ্বয়ের স্টায় তিনি ও তাহার পত্বী বহুদিন পথ্যস্ত 
পরস্পরের কণ্ঠ বেদনারই কারণ স্বরূপ ছিলেন। * তুকারাম যখন কোন 
রূপে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন সাধুজনের পক্ষে ষে 
পরীক্ষ। সব্বাপেক্ষা কঠোর, তাহা উপাস্থত হহল। পুষ্প বিকসিত হইলে 
মধুমক্ষিকাগণ দলে দলে আসিয়া! তাহার মধুলুন করিতে থাকে, শেষ 
বিনিময়ে আপনাদিগের পদরেণু রাখিয়া তাহাকে কলুষিত করিয়া যায়। 
সাধুপুরুষদিগের ও সদ্গুণের কথা শুনিলে মক্ষিকাবুত্ত লোক দলে দলে ধাবিত 
হয়, এনং অতারক্ত প্রশংসা দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ে আত্মাভিমান 
উত্পাদন পৃর্বক, তাহাদিগকে বিমলিন করিয়া যায়। তুকারামের নাম 
সাধারণের নিকট পরিচিত হইবার পর হইতেই তাহার নিকট লোক- 
সমাগম আরব্ধ হইয়াছিল। মহারাষ্্রদেশের সব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছত্রপতি 
শিবাজী হইতে পুভ্রহীনা দরিদ্র বিধব| পর্য্যন্ত অনেকেই তাহার দ্বারস্থ 
হইয়াছিতেন ; শিষা, সেবক ও অন্ুরক্ত জনের সংখ্য। ছিল না। অর্থের 
এবং প্রশংসার প্রলোভন অজশ্রধারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু 





* তুকারামের নাংসারিক অশান্তির বিষয় আমরা যণাস্থলে উল্লেখ করিয়া! ছ! অবলা- 
ইয়ের বাকাব।ণে প্রথম শ্রথম তাহাকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইয্াছিল। কিন্তু অবলাই 
পঁতকে কেবল তিরল্ক'র করিয়াই নিরস্ত থাকতেন ন 7; মহীপতি বলেনষে একবার 
তুকারাম কতকগুলি হক্ষু দরিদ্র ব/লকিগকে [বিতরণ করিয়াছলেন বলিয়া, অবজাই 
তাহার পৃষ্ঠ একগ।ছি ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করিয়াছিলেন তুকারাম তাহাতে কেবলমাত্র বলিয়া- 
ছিলেন, অবলাঁইয়ের আমার প্রতি এতই ভালবানা যষে আমাদিগের দুই জনের জন্য 
অবলাই ইক্ষুটীকে দুই খণ্ড করিক্স। লইলেন। তুকারাম এ বিষয়ে সক্রেটিদকেও পরাস্ত 
করিয়াছিলেন 
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তুকারাম তাহাতে বিষুপ্ধ হইজেন না। প্রশংসার মাদকতা উপলদ্ধি 
করিয়া! তিনি তাহা বিষবত পরিত্যাগ করিলেন, এবং লক্ষপতির সম্পদ 
উপেক্ষা পূর্বক ভিক্ষুকের জীর্ণকস্থা নির্বাচন করিয়া লইলেন। উৎপীডনে 
অক্ষু্ন, প্রশংসায় অবিচলিত এবং প্রশ্বর্য্যে অনাকৃষ্ট থাকিয়া, তিমি ভগবানের 
নামামৃত স্বদেশ ও জাতির মধ্যে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে 
ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে আদর্শ সকলের পক্ষে উপ- 
যোগী বা স্পৃহনীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাহার বিনয়, তাহার সহিষুতা, 
তাহার স্বার্থত্যাগ এবং তাহার ভগবডক্ষি মন্ুযামাত্রেরই পক্ষে অন্করণীয়। 
আত্মসংযম, ভূতানুকম্পা এবং অহ্তুকী ভক্তি প্রভৃতি প্রকৃত সাধুর বে 
সকল লক্ষণ তাহ! তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। লক্ষ লক্ষ 
লোকের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াও তিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষ। নীচ বলিয়। 
বিবেচনা] করিতেন এবং ঘোর অত্যাচারীকেও :প্রেমালিঙ্গন দানে বশীভূত 
করিয়া হরিনামামূত বিতরণে কৃতার্থ করিতেন। বহিরঙ্গ ধর্ম দেশ এবং 
জাতি অনুসারে বিভিন্ন হইয়া! থাকে; কিন্ত অস্তরঙ্গ ধর্মে জাতিগত ঝ 
দেশগত কোন পার্থক্য নাই। সকল দেশীয় এবং সকল সম্প্রদায়স্থ সাধু- 
গণকেই তাহাতে সমতুলা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ ধর্মে তুকারাম যে 
উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, যে কোন দেশীয় সাধুপুরুষেরই পক্ষে তাহা 
গৌরবজনক | তেদ-বুদ্ধি-বিমুঢ় মনুষ্য সমাজ সা্প্রদায়িকতা বিস্থৃত হুইয়] 
গ্রকৃত সাধুপুরুষের সমাদর করিতে শিক্ষা করিলে, তুকারাম সর্বদেশীয় ও 
সর্বজাতীয় “সাধু” রূপেই পরিগণিত হইবেন। 

তুকারামের অবলম্িত ও প্রচারিত ধর্ম সন্বন্ধেও ছুই চারিটী কথা বল! 
আবশ্তক। যদিও তিনি কোন নৃতন ধর্মমত প্রচারিত করিয়! যান নাই, 
কিন্ত এক বিষয়ে তিনি তাহার স্বদেশে এক নূতন কাধ্য করিয়! গিয়াছেন। 
ধর্্দের হরভিগমাত দূর করিয়। তিনি তাহাকে সাধারণের স্বগ্রাপ্য করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন আচগাল সকলেই যে ভক্তিগুণে মুক্তিলাভ করিতে 
পারেন এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে হইলে যে বাহ্ানুষ্ঠানের অপেক্ষা করে 
না, তাহ! তিনি লোকের প্রতীত করিয়! গিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত হইতে 
তাহার স্বদেশীয়গণ ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, প্রকৃত সাধুত! 
কেবলই ব্রাক্ষণগণের একমাত্র সম্পত্তি নহে। আকরস্থিত রত্বের স্তাক্স নীচ- 
কুলেও প্রকুত সাধু পুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে। তুকারাম আজীবন 
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 হিন্দুধশ্মামোদিত ক্রিয়াকলাপে এবং শাস্ত্রোপদেশে শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়া 
ছিলেন । কিন্ত ধর্মের বাহ্ানুষ্ঠান যে অতি অকিঞ্চিৎকর, তাহার অনেক- 
গুলি অভঙ্গে তিনি তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশ্লেষণ করিলে 
তাহার অভঙ্গ সমূহে নিয়লিখিত ভাবগুলি পরিস্ফুট হুইবে। 

১ম। নথ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ সকল অবস্থাতেই শ্রীভগবানকে ভক্তি 
করিবে। 

২ম্ন। ত্রাতা, পাতা ও শরণ্যবূপে ভাহাতেই নির্ভর করিয়! থাকিবে। 

৩য়। তিনি কেবলমান্র ভক্তি দ্বারাহ লভ্য; বাহ্ানুষ্ঠান দ্বার! তাহাকে 
লাভ করিতে পারা যায় না| 

৪র্থ। জীবের প্রতি অন্ুকম্পা, চরিত্রের নির্মপতা, আত্মান্ুভৃতি এই 
সকলই প্রকৃত ধন্মের ঘঙ্গ। ভন্মলেপন বা জটাধারণ ধর্মের অতি নিকৃষ্ট 
অংশমাত্র। 

৫€ম। দ্বিজ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই ভগবানের কপার অধিকারী । 
জাতি বা বংশের সঙ্গে ভগবত্রূপার সম্বন্ধ নাই। 

৬ষ্ঠ। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি নিকট এবং অতি মধুর । 
তিনি আমাদ্িগের নিকট হইতে দূরে নহেন। ব্যাকুল হৃদয়ে তাহাকে 
আহ্বান করিলেই আমর! তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি। 

ইহাই তুকার[মের প্রচারিত ধন্মের মূলমন্ত্র, এবং ইহ! স্বারাই তিনি 
মহরাষ্ দেশের আবাল বুদ্ধবনিতা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। 
বিভিন্ন ধন্মাবলম্থবিগণ যদিও ধন্মের বিভিন্ন লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু 
ভগবানের সাছত জীবের নৈকট্য সংস্থাপনই সকল ধন্মের উদ্দোগ্ত। থে 
ধর্মে সে উদ্দেশ্ত যতই সম্পাদিত হয়, সে ধম্ম ততই উচ্চ। এই উদ্দেশ 
সম্পাদনের জন্ত ভগবানকে কেহ রাজা, কেহ পিতা, কেহ মাঙা, কেহ 
সথা, কেহুব! প্রিয়তম নায়করূপে কল্পন। করিয়াছেন। তগবান কাহারও 
কিছু নহেন, অথচ তিনি সকলেরহ সকল। যিনি যে তাবে তাহাকে 
আরাধনা করেন, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে প্রাপ্ত হন। নায়কভাবে 
ভগবানকে আরাধনা বৈষ্ঞবধর্মের আদর্শ। ছূর্ভাগাক্রমে এই আপ্শ 
হুইতে পাত্র বিশেষে অতি বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে । তুকারাম যদিও 
বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাহার মত বন্দীয্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতের অনুরূপ 
ছিল ন।। বঙ্গীয় বৈষ্ণধ কবিদিগের ভ্তায় তিনি জীব ও ভগবানের মধ্যে 


৬৭৮ দাসী [৪র্থ তাগ,১২শ লংখা। 


পরকীয় নায়ক নাক্সিকাতাৰ কল্পনা করেন নাই। ভগবানকে প্রাণারাম 
পতিরূপে তিনি অনেক স্থলে আহ্বান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে 
তিনি তাহাকে পিতা, মাতা, সখ।, স্থহ্ৃদ, শরণ্য ও আশ্রয়দাতারূপে ভজন। 
করিতেও বিশ্ৃত হন নাই। জীবের বর্তমান অবস্থার ভগবানের সহিত 
তাহার থে সম্বন্ধ, তাহাতে ভগবানে পরকীয় নায়কত্ব ভাব আরোপ কর! 
কেবল ধর্মের বিকৃতিকরণ মাত্র। ওতপ্রোত ভাবে ভগবানের সঙ্গে 
মিলিত হইবার বান! হইতেই এই নায়কভাবের উৎপত্তি। কিন্তু জীবের 
বর্তমান অপূর্ণ ও কলুষিত অবস্থায় সাধা কি যে, সেই পূর্ণস্গরূপ নিম্পাপ 
পুরুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইতে পারে। সুতরাং প্রাণারাম 
পতি ও সখারূপে ভজনার সঙ্গে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব মূলক রাঞ্ধ ভাব ও 
পিতৃভাব রক্ষা করা কর্তব্য । এই সকল কারণে তুকারামের আদশই অতি 
মহান্‌ ও স্বাভাবিক বলিয়! আমাদিগের প্রত্যয় হয় । 

যে লালসাময় মাদকতাপুণ ভাবের জন্, বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরও 
গ্রন্থ অনিষ্টোৎপাদক হইয়াছে, তুকারামের কবিতায় তাহ! লক্ষিত হয় না। 
তাহার কবিতা ভাগীরথার সলিলের নায় স্নিগ্ধ, নির্মল ও তৃপ্ডিকর ; তাহ! 
পান করিলে তৃষ্ণ। দূরীভূত হয়, অথচ তাহাতে অবসাদ উৎপর হয় না। 
যখন মহারাষ্ট্র দেশ কশ্মকাণ্ডের গ্রাঝল্যে শুক্ষমুত্তি ধারণ করিয়াছিল, তুঁকা- 
রাম সেই সময়ে সেখানে ভক্তির উৎ্ন উৎসারিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানা- 
ভিমানী পণ্ডিতগণ যখন তর্কবলে “সপ্ত ব্রহ্গ-স্থাপন” ও “সপ্ত-ত্রহ্ম নিরসন” 
করিতেন, বিদ্য।ভিমান শৃন্ত তুকারাম এই সময় সেখানে আবিভূ্তি হইয়া 
বিনীত ভাবে ভক্তিকথা প্রচার করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। শান্তরজ্ঞান, 
তর্ক শক্তি, বা বিনা] তাহার কিছুই ছিল না অথচ তাহার কথা শুনিলে 
বিষয়ীর বিষয় বাসনা শিবৃত্ত হইত. জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানগর্ব দূরীভূত 
হইত এবং শুষ্ক হৃদয় তার্কক ভক্তির অমুতাশ্রতে অভিষিক্ত হুইত। 
একমাত্র ভক্তি বলেই তিনি লোকের হৃদয় বিগপিত করিতেন। ধর্ধা- 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্ক, তুকারামের 
তাহা! ছিল ন, সেই জন্য পৃথিবীর অন্ন লোকেই তাহার নাম অবগত 
আছেন। কিন্তু তাহার ভক্তি নর্ভরশীলতা, জীবানু কম্পা, বৈরাগ্য, বিনয় 
প্রভাতি গুণ, পৃথিবীর যে কোন সাধু মথাত্মারই পক্ষে ম্পৃ্নীয়। যে 
নকল ক্ষুদ্রকায়। আতম্বতী আপনাদিগের সত্ব। বৃহৎ তরঙ্গিনীতে বিলুপ্ত 
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করে, তাহাদিগের নাম পৃথিবীর যানচিত্রে দৃষ্ট হয় না, কিন্ত তাহাঁদিগের 
কার্য্যকারিণী শক্তি তজ্জন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কৃষকের শন্তক্ষেত্রের 
শ্তামলতা সম্পাদন করিয়া এবং তৃষ্টার্তকে অস্ৃত বারিতে পরিতৃপ্ত করিয়া, 
তাহা চিরদিনই ধীর গমনে প্রবাহিত হইতে থাকে। তৃকারামের অস্তিত্ব | 
ভারতের শ্রেষ্ঠতর ধর্মগ্রচারকদিগের অস্তিত্বে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু তাহার কার্ধাকারিণী শক্তি তজ্জন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর কত 
তাপক্রাস্ত পথিক কত শুষ্ক নরনারী এখনও তাহার ভক্তিরস পূর্ণ 
কবিতায় তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। হিন্দুজাঁতি পুরুষকারে ও বলবীর্ষ্যে 
জগতের কোন কোন জাতি অপেক্ষা এক্ষণে নিকৃষ্ট হইলেও সহদয়তা, 
জীবান্থকম্পা এবং ভক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণে জগতের কোন জাতি হইতে 
নিকৃষ্ট নহেন। লুষ্িতবিত্ত ও অধঃপতিত হইলেও এই সকল গুণই এক্ষণে 
হিন্দুজাতির একমাত্র গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে এবং ইহাতেই হিন্দুর 
প্রকৃত হিন্দৃত্ব। বীহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তগুণে হিন্দুজাতি 
পূর্বপুরুষদিগের প্রকৃতিগত এই সকল গুণ এখনও রক্ষা করিতে পারি- 
য়াছেন, তুকারাম তাহাদিগের মধ্যে অন্তর । হিন্দুর প্রকৃত হিন্দৃত্ব রক্ষা 
করা যদি গৌরবজনক ও প্রার্থনীয় হয়, তবে তুকারাম অবশ্তই হিন্দুসস্তান 
মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইবেন এবং ভক্তি কথায় লোকের অনুরাগ 
বিলুপ্ত না হইলে, তাহার নাম ভারত ভূমি হইতে কখনও অস্তহিত 
হইবে না। 


সম্পূর্ণ। * 


* তুকারাম দীর্ঘকাল অবধি দাসীতে প্রকাশিত হইতেছে। তুকারামের কতকগুলি 
কবিতা অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিবার আমাদিগের ইচ্ছা! ছিল, কিন্তু সময়াতাবেও 
পাঠকগণের ধৈাচ্যুতির আশঙ্কায় আমরা আপাততঃ সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলাম। 
কেহ কেহ তুকারাম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবিবাঁর জন্ত আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ । তুকারাসের জন্মভূমি দেহ, তাহার শ্রিষ নদী ইন্দ্রাণী 
এবং তাহার আরাধ্াদেবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পণ্ররপুর দর্শন ন। করিয়। এ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া 
কর্তব্য নহে। দাসীর পাঠকগণের মধ্যে ধাহার। তুকারাম গ্রস্থাকারে প্রকাশিত দেখিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহার অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে তাহাদ্দিগের অভিপ্রাপ্প ও নাম ধাম 
ইত্যার্দি জানাইলে আমি আনন্দিত হইব। আপাততঃ কাহারও মুল্য প্রেরণের প্রয়োজন 
নাই। সে সম্বন্ধে পত্রদি পরে লিখিত হইবে। 


শ্ীযোগীন্ত্রনাথ বনু, বৈদানাথ দেওঘর । 





রামপ্রমাদ বৈদ্য কি কায়স্থ? 


সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনী, জাতি এ্রভৃতি সম্বন্ধে ধে সকল 
্রমপূর্ন মত প্রচারিত আছে. ভাহার দুরীকরণার্থে আমি একটা প্রবন্ধ 
লিখি। বিগ শ্রাবণমাসের নব্যভারতে উহার কিয়দংশ গ্রকাঁশিত হই- 
য়াছে। রাম প্রপাদের গ্রন্থ ও সঙ্গীতগমূহ পাঠ করিলে নিম্নলিখিত কথাগুলি 
ত্রমসন্কৃল বণিয়। প্রতীতি হয়। 

(১) বাম প্রসাদ বৈদ্যজাতীয় ও সেন উপাধিধারী । 

(২) কুমারহট্টে তীহায় বাসস্থান । 

(৩) রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে ১** বিহা নিষ্ষরভূমি ও কবিরঞ্জন উপাধি 
গ্রদান করেন। 

€8) কঞ্চচন্ত্রের সম্বোধষার্থ বামপ্রসাদ বিদ্যানুন্দর নামক খ্রাস্থ রচন! 
ফরিয়। উক্ত রাজাকে উপহার দ্রেন। 

(৫) বিদ্যান্ুন্দর শ্বত্ব গ্রন্থ । 

(১) আজু গৌদাই রাম প্রসাদের সঠিত সঙ্গীতসমর ফরিতেন। 

(৭) রামহুশাল ভিন্ন রামমোহন নামে রামপ্রনাদের আরও এক পুক্ 
ছিল। ৃ 

(৮)কাবা ও গান রচনার সময় রামপ্রনার্দের মাতা জীবিতা ছিলেন 
'ইত্যাদি। 

উপরি উক্তভ্রমগ্ডলির স'খোধন ভিন্ন কোন বক্তি বা জাতির প্রতি 
বিদ্বেষ রাকাতের উদ্দেগ্রে প্রবন্ধ পিখিত হয় গাই | পুনে মতা কথাঁও অনেক 
সময় অগ্রীতিকর হয়। বিশেষ 5 মের ভিডিতে স্বজাতিগোরণের মঞ্চস্থাপন 
করিয়া যাহারা চিধকাপ স্থথে মাপীন শাছেন, স্ঙোর ভাষাটা তাহাদের 
করে স্বভাবতই নীরন বপির। বেধ হয়। সুতরাং বাহার] সেই সভা প্রকাশ 
করেন, তাহারা নে উহাদের নিকট বালক, চপল, বাতুল, অভদ্র গ্রভৃতি 
সন্ভ'ষণ পাইবেন, তাহাতে বিচিন্ন কি? এই জগ্তই “দাসীগতে (১৮৯৫ সেপ্ে 
স্বর অটোবর) আমদের প্রান্ধের গ্রতিবাদন্ছলে জনৈক লেখক যে পুশ্পবর্ষণ 
করিয়াছেন তাহাতে বিশ্মিত হই নাই। 

প্রতিবাদ-লেখক- আধন্তেই বলিয়াছেন--গ্রবন্ধলেখক ঈশ্বরচন্দ্র গু 
ও রামগতি উাযরত্বকে পপি দিয়াছেন, বৈদাদিগকে কেবল চিকিৎসা- 
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বাধসায়ী বলিয়াছেন, বৈদ্যেরা] জমিদার ছিলেন না বলিয়াছেন, বৈদ্যজাতির 
উপগ ইহার বিদ্বেষ, ইনি কারস্থ ভাল বাসেন, ত্রাঙ্গণকারস্থ না লাখকা 
ক.যস্থব।ঞ্গণ লিখেন, শতএব ইহার প্রবন্ধ অপাঠা, এ বালক, চগল,--ইহীার 
ম।থা গরম হইয়াছে, আমি বৈদ্য ইহার চিকিৎসা করিব! 

এই সকল কথা হাপিয়! উড়াইবাঁর উপযুক্ত, উত্তর দিবার উপযুক্ত নহে। 
তিনি যে ভাষায় অভ্যস্ত তাহা সকলের আয়ত্ত নছে। অতএব মৃদ্হান্ত 
করিয়া আনরা তাহার তর্কের বিষ/সম্বন্ধে ছু একটী কথা ঝবর্লিব 

গ্রাতবাদ লেখকের আপত্তি রামএসদের জাতি লইয়]। তিনি স্বকীয় 
প্রবন্ধের নাম করিঘাছেন ামগ্রনাদ সেন” । তাছার বিশ্বান রামপ্রসাদ 
বৈদ্য, আমরা গোর করিয়া তাহাকে কারস্ত বপিতেছি। কিন্তু ্বকীর 
প্রবন্ধে তান এই ধশ্বাসের কোন হেহ দেখাহতে পারেন নাই। প্রবন্ধের 
নাম করিয়াছেন রামপ্রসগাদ সেন কিন্তু রামগরসাদের ষেসেন উপাধি ছিল 
এমন কোন প্রমণ ঠিনি প্রপন্ষে প্রবর্শন করেন নাহ রামগ্রানাদের 
সম্বন্গে তাহার তোন চস্থা ভানুসন্ধানের পারচয় গ্রঃন্ধে পাওয়া যার নাই। 
তনি গুপু কাণদিশের কশিঠ প্রবদগ্ুল, গায় সাধু বয় চর্বিঠচব্বণ 
করিয়াছেন মান্র। সংক্ষেপে বালতে গেলে এহ প্রতিবাদ লেখা ত।ধা4 পক্ষে 
নাধকাণ চচ্ডা হইয়াছে। 

আমরা পিম়াপাধঠ কয়েকটা কারণে রাম প্রনাদকে কায়স্থ বলিয়। নিশ্হর 
করিয়াছি। 

(১) রামপ্রনাদের উপাধি দাঁস। 

(২) তাহার ভমিনশীপতির উপাধিও দৃস। 

(৩) রাম গদাদেন পৃক্বপুরুষ জামদার | 

(৪) বামপ্রসর [চিকিতসা বিদ্যা আঅধায়ন বা চিকিৎসা ব্যবসায় করেন 

নাই। জর্মদ্ারের আমল] ছিলেন। 

৫৫) তাহার বঙ্গভ।ষার গান ও গ্রন্থ লেখা। 

৬) তিনি কি গ্রন্থে কি গানে কোথায়ও সেন বলিয়া পরিচয় দেন নাই। 

(৮) আন্ধু গোসাইর কথা কল্পিত। 
প্রতিবাদকারী আমাদের ১ম ও ২য় কারণ সম্বন্ধে বলেন-_. 

(১) দাস শব্ধ বিনয়বাঞ্জক। 

(২) দাম হইলেই কায়স্থ হইবে এজন কোন কথা নাই। বৈদ্য দাসও জাছে। 


৬৮২ দামী [র্থভাগ/২ রংখা। 


(৩) ভগিনীপতি লক্ষীনারায়ণ দাস সহোদরাকগিনীপত্তি না হুইতে 
গারেব। 
দার শবে ষে রিনয় গ্রকাশ পায় তাহ! আমর অস্বীকার করি ন!। কিন্ত 
দাস শব জাতি-প্রকাশকও বটে। রাযপ্রসাদ দ্রা় শব্দ কুত্রাপি বিনয় 
প্রক্কাশার্থে কোথাও জাতিগ্রকাশার্থে উপাধি স্বরূপে র্যবহার করিয়াছেন। 
যাহার! সরলভাবে প্রসাদের কাব্য ও গান পাঠ করিয়াছেন তাহাদের ইহাই 
ধারণ! হয়। প্রতিবাদকারী দীনতা-ব্যঞ্রক দাম শব ছুই একটী উদ্ধৃত 
করিয়াছেন কিন্ত উপাধিব্যপ্রক দাস শব্দের উল্লেখ করেন নাই। আমর! 
প্রবন্ধে যাহ। উদ্ভূত করিয়াছি তাহাও দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই। আমর। 
এস্থলে পুনরায় উপাধিবোধক দাস শব উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক দেখিবেন 
নিতান্ত তর্কের ইচ্ছা না থাকিলে তাহার দীন অর্থ ঘটান যায় ন।। 
(১) কবি রামগ্রসাদ দাসে গে! ভাবে জননী । 
(৪) ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, 
সতত কাতর করুণাভাষ, 
বারয় রবিতনয় শঙ্কা, 
মদনমথন-অঙ্গন1। 
(৩) শ্ররামপ্রসাদ দাসে, 
এ কথ। শুনিয়া হাষে, 
অন্ত স্বন্ত্যয়নে কিবা! কাজ । 
(৪) রামপ্রসাদ দ|সে, 
প্রেমানন্দে ভাসে। 
(৫) ভপে রামপ্রমাদ দান, 
মার এই এক ধ্যান। 
(৬) কহিছে প্রসাদ দাস, 
রসরাজ কিবা হাঁ, 
কুলবধূর মনে বড় ভয়। 
(৭) ভণে দাস রাম প্রসাদ, 
| হায় একি পরমাদ। 
(৮) রামপ্রসাঁদ দাস কর, 
রিপু ছয় কর জয়। 
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(৯) রামপ্রসাদ দাসে.কয়.শেষে, 
্রন্মরসে মিশাইব1। 
(১০) কবি'রামপ্রসাদ দানে, 
আনন্দ লাগরে ভাসে, 
টি সাধকের কি আছে জগ্রাল। 
(১১) কলয়তি রাম প্রসাদ দাস, 
ঘোর তিমির পুপ্জ নাশ, 
হুদয় কমলে সতত বাস, 
শ্যাম! দীর্ঘকেশী । 
কি কালীকীর্তন, কি কৃষ্ণকীর্তন, কি গান সর্ধত্রই এইরূপ উপাধি 
প্রকাশক দাদ শব আছে। সেন উপাধি কোথায়ও নাই । আবার এই 
সকল দাস শব্ধ যে পরবন্ভী লোকে যোজন! করিয়! লইবে তাঁহারও ষস্তাবন। 
নাই, কেনন! দাস শবের পরিবর্তনে ছন্দে! ভঙ্গ হয়। সুতরাং এই অপরিবর্ত- 
নীয় বছু ব্যবহৃত.দাস শব্ধ যে রামপ্রসাদের জাতিবাচক তাহার সন্দেহ নাই। 
প্রতিবাদকারী এক স্থলে বলিয়াছেন__রাম প্রসাদ যেমন বৈষ্বের মতন 
বিনয় গ্রকাশার্থে দান শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তেমনি বৈষ্ণবের মত শ্রী 
শবেরও ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতিবাদ-লেখক শ্রী শব্দ সম্বন্ধে মৃত প্রকাশ 
করিয়া রামপ্রসাদের গ্রন্থও বৈষ্ব সাহিত্য উভয়ত্র আপনার অনভিজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়াছেন । বৈষ্ণবগণ শ্রী শব্দের প্রয়োগ করিতেন শ্রদ্ধাপ্রকাশের 
জন্য। দেবতা, গুরু, গুরুস্থান, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রাধিদেবতা, ভগবৎগুণকত্তন- 
বিষয়ক গ্রন্থ প্রভৃতির নাম তাহার! শ্রীপূর্বক উচ্চারণ করিতেন। আত্মনাম 
বা পু্রাদির নামের পূর্বে (১) কথনও শ্রী ব্যবহার করেন নাই। প্রসাদ 
বৈষ্বের মত শ্রী শবের প্রয়োগ করেন নাই। তিনি ছন্দের অন্ত শ্রী ব্যব- 
হার করিয়াছেন। যেখানে শ্রী প্রয়োগ ন। করিলে ছন্দঃপতন হয়, তথায় নিজের 
বা পুত্রের নামের পূর্বে শ্রী লিথিয়াছেন। শ্রী প্রয়োগ সম্বন্ধে রাম্মগ্রনাদ ও 
বৈষ্ণব কবিতে এই গ্রভেদ । বৈষণবের মৃত শ্রী প্রয়োগ না করিলেও যে রাম- 
প্রসাদ বৈষণবের মত দীনতা প্রকাশ করিয়াছেন একথা মিথ্য। নহে। গ্রসাদের 
শান্ত ধর্ম বৈষ্ণব মতে অন্গ্রাণিত। তিনি শ্যামের গোচারণ গোষ্ঠলীলার 





(১) দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেজং ক্ষেত্রাধিদেবতাং 
».. মিল্ধং দিদ্ধা ধিকারাংস্চ পূর্ববং সমুদীরয়েখ ॥ 


৬৮৪ দাসী [ধর্থ ভাগ, ১২ সংখ্যা। 


অনুকরণে শ্যামার গোচারণ গোষ্ঠলীল! গাইয়াছেন। বৈষ্ণবের নিকট শাক্ত 
প্রসাদ তক্তি বিনয়ে বড় বেশ্দীখণী। ভাষাতেও কম নহে । কিন্তু তই বলিয়া 
দাস শব ও যে বৈষুবের নিকট ধার কর। তাহ বল! যায় না। বৈষ্ণবের দাস 
শব্ধ গ্রায়শঃ নামের অন্তরূ্ঠ ছিল-_যেমন কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদান, হরিদাস, 
চগ্ডিদাল, জ্ঞানদাস। এখনও বৈরাগীদিগের নাম প্রায়ই এইরূপ। শ্তত্ত 
দাস বলিয়। বিনয় প্রকাশ বৈষ্ণব কাব্যে নাই বলিলেই হয় স্থতরাং প্রসাদের 
দাস শব্দকে নৈষবের অনুকরণ বলিয়। জাতিবোধক নহে প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা বিড়ম্বণ1 মাত্র। 

প্রতিবাদক লেখক রামপ্রসাদের গানে কয়েকটা গ্লিজ শব্দ দর্শন করিয়া, 
প্রসাদ কায়স্থ হইতে পারেন না বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। তবে এ দ্বিজ 
দশনে গ্রীসাদকে ব্রাঙ্গণ ধলিতে তাহার সাহদে কুলায় নাই। গ্রসাদকে 
বৈদ্য রাশিতেই হইবে তা ষে পগ্রকারেই কেন হউক না। এজ্জন্য ঠফিয়ত 
দিতেছেন-_-বৈগ্ঠ জাতি (একি মুদ্রাকর গ্রমাদ, না গ্রতিবাদদেখক বৈদ্য 
বৈশ্য এক মনে করেন?) চিরকাপই যজ্ঞস্ত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন 
সুতরাং দ্বিজ লেখাতে রাম ঞসাদের কোন অসঙ্গতি হয়নাই ।» কোন 
অসঙ্গতি হউক ক নাইউকরামপ্রণাদ ইচ্ছা কপ্সিরা কেন একট কৈফিয়- 
তের নীচে অদিতে গেগেন বুঝ। যায় না। গুপ্ত গাথলে বা বেজ লিখিগেই 
আর এত কৈফিয়ত দতে হহত মা। বৈদ্যগণের চিরন্তন যজ্ঞের কথা! 
লোকে না জানুক, গুপ্ু উপনামের কথ! অনেক দিন অবর্ধি জানা আছে। 
বৈধ্যের দ্বিগ পরিচয় এই নূন শুনা গেল। এদেশে দ্বিজ পরিচয় ব্রান্মণেই 
এত [দন দিয়াছেন। তবে এখন কি হইবে বলিতে পারা যায় না। 

আমরা মূল প্রবন্ধে দ্বিজ শন্দ গ্রয়োগের কারণ নিদেদেশ করিয়াছি। 
গ্রতিবাদ লেখক হৃদ্দগঠ বন্ধেষ পারভ্যাগ করিয়া হাহা পাঠ করিলে তাহার 
জন্য অদ্য আমাদিগকে আর কিছু লিখিতে হহত না। 

কি কালীপীর্তন (বিদাসুন্দর সমেত) কি কুষ্ণকীর্ভন কোথায়ও দ্বিজ 
ঘণিত। নাই । এ নকল লোক্মুধে বড় পরিবর্তিত হইঠে পারে নাই। অন্টের 
রচনাও ইহার সধ্ত মাশ্রত হইবার সুবিধা পায় নাই। স্ৃতরাং ইহাতে 
যাহা আছে তাহার উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করা যাইতে পারে। পূর্বেই 
ঝলিয়াছ এ সকল এছ “দাস' ব্তীত জাতিবোধক অন্ত কোন শব নাই। 
সবি ভিত কেবল গানে দেখা যুর। গান লোকমুখে বড় পরিবর্তিত 
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হয়। রামপ্রসাদের গানের সুর সহজ, ভার সরল, শবগুলি সকলেরই পরি- 
চিত। সুতরাং অল্পদিনেই প্রলাদের গান বড় বেশী প্রচারিত হইয়াছিল। 
হৃতরাং গ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গায়কের রুচি, শক্তি ও অভিজ্ঞতানুনারে যে 
পরিবর্তনও বেশী হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় | বিশেষতঃ ওমা, এ যে, দেখ, মা, 
ভারা, প্রভৃতির পরিবর্তে দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ বড়ই সহজ। উহাতে সঙ্গীতের 
কোনও হাঁনি হয়না। অর্ধকাংশস্থলে & সকল শব্দের পারবর্তে যে দ্বিজ 
শব গ্রাযুক হইয়াছে তাহ! সহজেই অনুমিত হয়। গ্রসাদপদাবলির ভিন্ন 
ভিন্ন সংস্করণেও এ কথার যাথার্থা দৃষ্ট হয়। একজনের গ্রকাঁশিত গ্রন্থের 
যে গানে গ্জি শব্দ আছে, অন্তের গ্রকশিত গ্রন্থের সেই গানে হয়ত তারা, 
বা ওম! এইরূপ একট! শন রৃহ্যাঁছে। তবে কথা এই যে, অন্য শব প্রয়োগ 
না করিয়া গায়কের! দ্বিজ শব্দের গ্রয়োগ করিল কেন? সঙ্গীতরচয়িতা 
আপনাকে ন্বিজ বপিয়! পরিচিত নাঁকণিলে এরূপ হওয়া সম্ভব নভে । এমন 
হইতে পাঁবে যে, গীহরচক আপনাকে ছুই এক স্থলে দ্বিজ বপিয়াছেন, 
গায়কেরা সেই দ্বিজ শব্দ বল স্থলে প্রয়োগ করিহা লইয়াছেন। কিন্তু আঁদিতে 
একবারে ছিল না এমন হইতে পারে না দ্রিজ শব্দ বঙ্গদেশে একমার ব্রাহ্ষণ- 
কেই বুঝায়। স্থঠরাং সহসা গীতরচরিতা রামপ্রনাদকে ব্রঙ্গণবলিয়া মনে 
হইতে পারে। তাহা হলে কাব।রচয়িতা রাম প্রমান আর শীত৫চগিতা রাম- 
প্রসাদ ছুই পৃথক্‌ ব্যক্তি হইয়] পড়েন। কিন্তু কাব্য ও গানের ভাষার সাদৃশ্য, 
উভয়ে কৰিরপ্রন উপাধির প্রয়োগ, বিশেষতঃ গানেরও বহুস্থানে দাস উপাধি 
দর্শন করিলে আর সেমন্দেহ থাকে ন। তখন,.এক বাঁমগ্রসাদ দ্াসই যেকাব্য 
ও গান রচন। করিরাছেন ভাভা স্বতই মনেউর্দত হয়। বিজ শব্ধ সম্বন্ধে 
আমাদের মনে হয়, ছুই একটা গানে স্বং রামপ্রনাদ দাস আপনাকে দি 
বলিয়। থ।কিবেন। যখন সাধনানে তিনি একবারে তন্ময় হইয়। যাইতেন, 
তথন দ্বিজ বল অগন্তব বা অশান্ীন্ নহে (গবুত্ডে ভৈরণচক্রে সর্বব্ণঃ 
দ্বিজোভ্রমঃ)। এখনও আনেক নীচ জাতীয় লোকদিগকে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ 
হইয়। উপবীনত ধারণ করিতে দেখা যায়। গন ভিন্ন অন্যত্র বিজ শব্ধ নাই। 
গানের মধ্যেও উহার সংখ 1 বেশী নহে। আমরা ২৩১টী গানের মধ্যে 
৫।৬টীতে শিপ শব্দ পাইয়াছি। সুতরাং দিজ শব্দ কায়স্থত্বের গ্রতিকূণ বলিয়। 
এস্থপে মনে করি না। এবং এই ছুই এক স্থলে দ্বিজ শব্দের ব্যবহারে দান 
উপাধির হানি হইতেছে না। 


৬৮৬ | দাসী [৪র্থ ভাগ,১২শ ৯ংখা। 
অতঃপর প্রতিবাদ-লেখক বলিতেছেন প্রামপ্রসাদ দাস হইলৈই থে 

কায়স্থ হইবেন এ কথার কোন প্রমাণ নাই। বৈদ্োর মধ্যেও দাস আছে। 
লক্্ীনারায়ণ তাহার মহোদরাভগ্মীপতি নাও হইতে পারেন ।৮ আমরা বলি 
দাস হইলেই তিনি কায়ন্থ হইবেন। কেননা বৈদ্যদাসগণ সকলেই এক 
গো, বৈদ্য দাসের ভগিনীপতি দাস হইতে পাঁরে না । রামপ্রসাদের ভগিনী- 
পতি লক্গমীনারায়ণ দাস। লক্ষমীনারায়ণ যে রামপ্রসাদের সহোদরা ভগিনী 
পতি তাহ! কবি নিজেই লিখিয়! গিয়াছেন-__ 

জ্ষ্ঠা ভ্মী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষমীদেবী, 

যার পাদপল্প আমি রাত্রি দিব। সেবি। 

তশ্নীপতি ধীর লক্ষমীনারায়ণ দা, 

পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাঁস। 

তাগিনেয় যুগ্ম জগনাথ কূপারাম, 

আমাতে একান্ত তক্তি সর্বগুণধাম । 

সর্বাগ্রজ। ভগ্মী বটে শ্রীমতী অস্বিকা, 

তার ছুঃখ দূর কর জননী কালিকা। 

গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, 

তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা। 

জগদীশ্বরীকে দয়! কর মহামায়া, 

মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া। 

শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্পি, 

শ্রীরাম ছুলালে মাগো দেহ পদধূলি। 

কালীকীর্তনের অষ্টম মঙ্গল বিদ্যান্ুন্দরের সমাপ্তি সময় কবি উল্লিখিত 

কবিতাগুলি দ্বারা অস্তজ্রীয়গণের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন। যাহার সহিত যে 
সম্পর্ক, তাহাও ইহাতে বাক্ত করিয়াছেন। নিধিরামকে যেমন বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা বলিয়! পরিচিত করিয়াছেন, ভবানী যদি সহোদর! ভগিনী না হইতেন, 
তাহা হইলে কেবল জোষ্ঠা না বলিয়া বিশেষ পরিচয় অবশ্যই বলিতেন। 
কেবল জ্যেষ্ঠ ব! জ্যোষ্ঠা বলিলে বঙ্গভাষায় সহোদর সছোদরাকেই বুঝায়। 
ভবানীকে জোষ্ঠা এবং অস্বিকাকে সর্বাগ্রজা বলাতে উভয়েই ষে তাহার 
সহোদর! তাহা নিঃসংশয়ে বুঝাইতেছে। কাজেই গ্রতিবাদ-লেখকের “সহো- 
দর] ভগ্না নাও হইতে পারেন” এই কথার কোন মূল্য নাই। তিনি কেবল 


ডিসেম্বর, ১৮৭৫1] রামগ্রসাঁদ বৈদ্য কিকায়স্থ ! ৬৮৭ 


শ্রতিধাদের জন্ত লেখদীঢাঁলন! করিয়াছেন, সত্যান্থসন্ধানের জন্য নহে। 
সুতরাং গ্রশ্থপাঠ বা চিন্ত| তাছার আবশ্যক হয় নাই। এ পর্যন্ত বাহার! রাশ- 
শ্রসাদের সম্বন্ধে চিন্তা অন্সন্ধান করিয়াছেন, তাহার! সকলেই তবানীকে 
রামপ্রসাদদের সহোদরা বলিয়াই বুঝিয়াছেন। এই ভবানীর গামীই লক্্ী- 
নারায়ণ দস । বৈদ্য দাসের ভগিনীপতি দল হইতে পারে না,এই জন্ত আমর! 
রা প্রসাদ দাদকে বৈদ্য মনে না! করিয়। কারস্থ মনে করি। 

রামপ্রসাদ দাসের কারস্থতের অনুকূলে আরও ছুএকটী কথা আছে। 
তাহার গানে জান! ঘায়, তদীয় পূর্ববপুরুষগণ ধনী ও জমিদার ছিলেন। সে 
কালে বক্গদেশে কারস্থগণই প্রায় জমিদার ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের অন্ু- 
গ্রন্থে একালে যাহাই হউক, সে কালে বৈদাগধ জমিদার ছিলেন না। তখন 
নাকি চিকিৎসকের গৃহে লক্ষ্মী থাকিতেন না-_-এইরূপ শান্ত্রাদিতে শুন! যায়। 
তাহাতে বোধ হয় সে কাঁলে চিকিৎসকের! অধিক সঞ্চয় করিয়া! ধনী বলিয়া ও 
পরিচিত হইতে পারিতেন না। স্থতরাং পূর্বপুরুষের পরিচয়ে রাম প্রসাদকে 
কারস্থ বলিয়াই মনে হল্প। | 

আর একটী কণা-রামপ্রসাদের ব্যবসায় । রামপ্রসাদ বৈদ্য হইলে 
চিকিংসা বিদা! অধায়ন করিয়! শ্বজাতিস্লভ কবিরান্দী করিতেই প্রবৃত্ত 
হুইতেন, কায়স্থম্থলভ আমলাগিরিতে গ্রবৃত্ত হইতেন না। তৎকালে শ্বজাতীক্ক 
ব)বসায় ছাড়িয়া কেহ অন্ঠের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত ন1। 

প্রতিবাদলেখক বলিরাছেন,_-তাহার বংশধরগণ এখনও জীবিত আছেন, 
হুতরাং তাহাকে বৈদ্যদাস কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই। কৰি- 
বঞ্জন রামপ্রনাদ দাসের সম্বন্ধে যত করিত কথা আছে, তন্মধ্যে জীবিত 
বংশধর ৰর্ণনাই সর্বাপেক্ষা মারাজ্মক। দাসদ্বামপ্রমাদের অধস্তন পুরুষগণ 
সেন উপাধিধারী--ইহ। অপেক্ষা আর বিচিত্র কি? প্রতিবাদ লেখক শায়ং 
এবং তিনি ধাছাদের পদাহ্ুসরণ করিয়াছেন তাহারা রামপ্রসাদের বংশধর 
বলিয়। ধছাদিগকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহারা অবস্তই সেন রামপ্রলাদের 
ধংশধর। কিস্ত দাস রামপ্রসাদ, সেন রাধপ্রসাদ নছেন। তবে কালে, 
দাস রামপ্রলাদের বংশধর বাহির হওয়াও বিচিজ্র নহে পণিতবয্ব 
৮ ক্কামগতি স্তাগরত্ধ বর্ধমান ষাইয়! বিদ্যাপোতা, মালিনীপোতা, সুড়জ। 
সকলই পাইয়ছিলেন। ব্লামগ্রাদের ভিটা! ও বংশধর আবিষ্কৃত হওয়া 
অসম্ভব নছে। 


৬৮৮ মাসী. [হর্খ ভাঁগ,১২শ মংখ্া। 


রামপ্রসাদের বৈদাত্ব লম্বন্ধে প্রতিবাদ-লেখকের আর একটা শ্রমাঁণ 
আনু গোসাই। আজু গোসীাই সম্বন্ধে আমরা নব্যভারতে যাহ! বলিয়াছি 
ঘাহাই যথেষ্ট মনে করি। প্রতিবাদ-লেখক তাহার একটী কথাও খণ্ডন 
করিতে পারেন নাই, আন্ভু গোসই সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসজনক প্রমাণ উপ- 
স্বৃত করিতে পারেন নাই, ব্রঙ্গ কৰিয়! কথাট| উদ্ভাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
দ্বেখিয়। শুনিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, ঠাকুরমার উপকথা গুনিয়! কালী" 
বসের জীবনী লেখাই তাহার কার্য, এ্রতিহামিক আলোচনা! করিতে আসা 
গাহার পক্ষে বিড়ত্বনামান্র। 

গ্রতিবাদ-লেখকের শেষ কথা বাঁমপ্রসাঁদ হ্বযংই আপনাকে তিষক 
ধলাছেন। প্ররমাণম্বরূপ একটা গানের চরণ তুলিয়াছেন। প্রায় ২৫ 
গান একখনি বিস্তৃত কাব্য ইহার মধ্যে কেবল একটী গানের একটা চরণে 
বৈদ্যবাচক একটা শব দেখিয়া শতসংখ্যক দাস শব্ধ ও বিবিধ বিরোধী 
প্রমাণসব্েে বৈদ্য বলিয়! নিশ্চয় কর! কখনই সঙ্গত নহে। বিশেবতঃ দাস 
শব যেমন অপরিবর্তনীয় ভিষক্‌ শব্টা তেমন নহে। উহার পরিবর্তে 
সাধক, শ্রীরাম বা অন্ত কোন শব যেছিল না তাহা বলিবাঁর উপায় নাই। 
আবার গানটা ষে ভাবের তাহাতে ভিষক্‌ শবটা জাতিবাঁচক না হইলেও 
হইতে পরে। পঞ্চভৃত রূপ ভূতের ওঝা অর্থেও প্রযুক হইলেও হইতে 
পারে। | 

উপসংহারে প্রতিবাদ-লেখককে বলি রামগ্রসাদ বৈদ্য বা কারস ঘাহ। 
হউন ন। কেন তাহাতে এ জাতি ছয়ের যে বিশেষ কিছু আসে যায় এমন 
বোধ হয় না। আমরা প্রমাণ প্রয়োগ যাহ! পাইয়াছি তাহাতে কায়স্থ 
বলিয়| বুঝিয়াছি বলিয়াই কায়স্থ বলিয়াছি। বৈদ্য বণিয়! নিশ্চয় করিতে 
পারিলে আমরা আহ্লাদে তাহাই প্রকাশ করিতাম। অতঃপর বদি কেহ 
বৈদ্য বলয় প্রমাথ দেখাইন্ে পারেন, আমর! আহ্লাদ সহকারে তাহ! 
ত্বীকার করিব। কিন্ত বিন গ্রমাণে উপকথার উপর নির্ভর করিম! কিছু 
বলিলে কেহই স্বীকার করিবে না। “গুধ কবি ও পণ্ডিত ন্তায়রত্ব কল্পনা 
ও প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াছেন, বলিয়া আমর! নাকি উক্ত মহাশয় 
দ্বদ্ধের অসম্মান করিয়াছি। সত্য কথায় ক্রটি দেখাইলে যদি অসম্মান হয়, 
কাছা হইলে আমরা নিরুপায় । যাহা হউক. আমরা .গ্লুতিবাদ-লেখককে 
জিজ্ঞাস! ফরি-- 


ডিসেম্বর, ১৮৯৫।] অবনর ৬৮৭ 


১১ কাজ। কষচন্দ্র রামপ্রমাদকে ১৭৪ বিঘা নিষ্ষরতৃমি ও কবিরঞন 
উপাধি দেন। 

(২) রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্ত্রের শ্রীত্যর্থে বিদ্যার প্রণয়ণ করেন। 

(৩) ককষ্চচন্্র, রামপ্রসাদ ও.আজু গোসাইর কবিতাসমর বীধাইয়! 
তামাসা দেখিতেন। 
(8) কাবা ও গান রচনার সময় রাম প্রসাদের মাত জীবিত! ছিলেন। 

(৫) রাম প্রসাদ সেন উপাধিধারী। 

এসকল কি কল্পনা বা কিংবদন্তী নহে? হায় বদান্ত রাঁজকিশোর 
ভূমি কোথায়? তোমার আদেশে রচিত গ্রন্থ, কাহার নাম ঘোষণ! 
করিতেছে! আর সাধক কবি! তুমিও জানিতে ন! যে, কালে বঙ্গের 
ইতিহাসিক বিজ্ঞগণ তোমাকে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের নিফর গ্রহণ করাইর। 
সেনোপাধি প্রদান করিবেন। তুমি গৃহত্যাগী হইয়। ভিক্ষা করিয়! গিয়াছঃ 
কিন্ত ইহারা তোমার ১** বিঘা নিষফরে আজিও চাষ আবাদ করি- 
তেছেন ! তুমি লক্্মীনারার়ণের আশ্রয়ে থাকিজেও ইহারা কুমারহট্রে 
তোমার গৃহ সংস্থাপিত রাখিতেছেন! 

জীরসিকচন্দ্র বন্ু। 


অবপর।* 


_গীতিকবিতাই বাঙ্গালীর সম্পত্তি। কবিকঙ্কণ কাব্য লিখিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, চণ্ডী একখান! হুন্দর কাব্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্ত 
কাব্যখান। গীতিকবিতার ব্রাণময়, তাহার শাখাপ্রশাথ। গীতিকবিতার ফুল- 
পল্পবে জড়িত হওয়াতে কাব্যভাগ আবৃত হুইয়! শিয়াছে। পদ্মপুরাণও 
একটি গানের মত; রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গীয় অনুবাদে আমর! কাবা 
ভাগ বেশী পাই না, গীতিভ।গটি সুন্দর হইয়াছে। এদেশের মৃত্বিক! ও জল- 
বাঁযু কঠিন ভ্রব্য কোমল করিয়া ফেলে,-শালতরুর বীজ বপণ করিয়! মাধবী- 
লতা না পাইলেই সৌভাগ্য বিবেচনা করিতে হইবে। মেঘনাদবধকাবেছ 
কতকট। উদ্যম ও অভিনব শক্তির পরিচয় পাওয়! যায়-তাহা এদেশের 


উল 
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কজীবরদাচরণ মিত্র প্রসীত। মুখান্জি এও কৌ দ্বার! ৬খনং নিষতলা ঘাট টে টি 
ও প্রকাশিত। 


৬৯৪ দাসী [৪ধ ভাগ, ১২শ দংখ্য। 


পক্ষে অপূর্বব। কিন্তু কৃত্রিম কুন্গুমে যেরূপ গন্ধ পাওয়া যায় না, সাহিত্যিক 
ভাব, জাতীয়ভাব হইতে স্বতন্দ্র হইলেও সেইরূপ কাবোর স্থামীত্ব সম্বন্ধে 
আশ! করাযায় না। স্বভাবের প্রতিকৃতি না তুলিতে পারিলেও লেখনী 
ভ্বীয়্ স্বাধীন খেল! হার! সামদ্িক ভাব মনোরঞ্জন করিতে পারে, কিন্ত কবির 
কে অমর যশোমাল্য অর্পণ করিতে পারে ন|। 

আমাদের দেশে যখন মহিমান্বিত চরিত্রের আদর্ণ ছিল, তখন রামায়ণ 
ও মহাভারতে জাতীয় চরিত্র সুবিশ্বিত হইয়াছিল ;--এই ছুই কাব্য স্বভাবের 
বিকল প্রতিকতি--তাহাদের নিম্মল দর্পনে সমাজের ভূত যুগের পরিস্কার 
চিত্র গ্রতিভাত বহ্িয়াছে। সেই সব বিশাল চগ্রিত্র এখন সাহিত্যের এক 
গ্লান্তে চিত্রলীর হইয়া রৃহিয়াছে-__গ্রচীন সমাজের বিরাট ভগ্ন স্তপ পরিবেষ্টন 
করিয়! কোমল গীতি-কবিভার লতিকাবলী দেখা যাইতেছে,--অসির ঝনৎকার 
স্থলে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে-_কুক্ক্ষেত্রের রুক্তরঞ্জিত ক্ষেত্রের নিকট 
বুন্দাবনের প্রেম-ক্ষেত্র বিস্তারিত হ্ইয়াছে। যে পর্যযস্ত আমাদের শ্বভাব 
পুনরায় বীরত্বে গঠিত না হইবে, সে পর্যন্ত সাহিত্যের রঙমঞ্ে মলপযুদ্ধের 
অভিনয় করিয়! দর্শকের উপহান ভিন্ন অন্ত কোন ভাবের ডত্রেক করিতে 
পারিব ন। 

উদ্যামশীল জাতির গীতি-কবিতার মুছুতায় একরূপ দৃঢ়ত। থাকে? বাইরণের 
গীতি-কবিতাগুলির একরূপ তেন্্ জছে যাহ! আমাদের বাঙ্গাল কাব্য 
গুলিতে নাই। পাহাড়ে একরূপ ফুল দেখিয়াছি যাহার দলগুপি নিম্নভূমির 
সৃক্ষত্বকের ন্যায় কঠিন। উদ্যমপূর্ণ জাতির গীতিকবিতাঁও একরূপ পাহাড়ে 
ফুপ। তাহাদের প্রেমের কথায়৪ তেজ, আত্মাভিমান এবং কথঞ্চিং 
কঠোরত। আছে; তাহার! সরবত হইতে তগুমদিরার গক্ষপাতি--তীহাদের 
ভরলতার যধ্যেও কিছু তীব্রত্ব আছে। | 

কিন্তু বাঙ্গালী কোমল ভাবের রাধা; বাঙ্গালীর প্রেমের নানা বিচিত্র 
লীল1 ও ভঙ্গীতে কোমলতাই নান! তাবে খেলা করিয়। থাকে; সেই প্রেমের 
মান, দর্প, রাগ-_-বাহ্যিক কঠোরত1 কোমলতার ছদ্পবেশ মাত্র । এই পীতি- 
কবিতা আমাদের দেশের অভিনব সৌবর্য্য ও অুরভিমাখ! সামত্রী ) ইহ 
খন্যানা দেশের কবিতা! হইতে পৃথক করিয়া লওয়া ঘায়। 
. খ্রায় ৫** বৎসর হইতে বাঙ্গালী শৌধ্য রিধ্য-হীন ও এই সময় হইতে 
দেশীয় কবিগণ আকাতক্ষে এই পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন; আমরা রবীন্দ্র 
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বাবু গিপীন্ত্র মোহিনী, মানকুমারী, কামিনী সেন গ্রতৃত্তি কবিগণ হইতে 
অজ কুন্থমোপহার পাইয়াছি; অবসরের কবি ইহাদের দলের একজন, 
তাহার গীতি-কবিতার স্বাভাবিকত্বে ও সরসতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। 

মিত্র মহাশয় মেঘদুতের বলীয় অন্ুবাদে আমাদিগকে তাহার সুন্দর 
কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধাযয়, ৮ বস্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের শিরোভ্ষনগণ 
মেঘদুতের অনুবাদ পড়িয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নব্যভারতে আমর! তাহার 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়! থাকি । কবির হৃদয়টি 
সৌন্দর্য্যের উপাসনায় গাররূপে মগ্ল,_তিনি সৌন্দর্য্যের চিত্র দেখিয়! ষে 
আবেগময় প্রাণটি লইয়৷ পূজা! করিতে ঈড়ান, তাহার লেখনী আমাদিগকে 
তাহার অবিকল ছায়াটি আকিয়া দেখায়। তাহার এই নূতন কবিত্ব-মালি- 
কায় আমর! অগ্নির স্থায় তীব্রজাল! বিশিষ্ট ও কুন্দ-কুন্থুমের হ্যায় লিগ্ধ কথার 
একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। ছন্দগুলিকে তিনি ভাবের অন্ুবন্তী করিয়া- 
ছেন,_স্বরের স্বাভাবিক হৃম্ব দীর্ধতাক্রমে তিনি কবিতার ছন্োরঙ্ষা 
করিয়! কবিতাগ্চণির আবৃত্তি অতি সুললিত করিয়াছেন ; তাহার “মুক 
বাণিকা” শীর্ষক কবিতাটি ৰড় সুন্দর হইয়াছে, কবি মূক বালিকাকে একটি 
চিত্র-পটের সঙ্গে নিপুণ ভাবে তুলন। করিয়া, নীরব নিম্পন্দ ছবি খানির 
শ্বায় একটি মনোজ্ঞ মৃন্তি দেখাইয়াছেন। সদ্যোজাঁত শিশুকে “নূতন গড়া 
খোপার ফুলের সঙ্গে উপম! দিয়া জননীর সঙ্গে তাহার স্বর্গীয় খেলার যে 
ছবি অকিয়াছেন, তাহ নিপুণ চিত্রকরের তুলি-যোগ্য হইয়াছে । 

তাহার “দগ্ধ হ্বদস্' কবিতাটিতে একটু ইংরাজী ভাবের তেজ আসিফ! 
পড়িয়াছে, কিস্ত উহ! পড়িয়। ৫প্রমিকের ধমনী চঞ্চল হইবে-_ 


“উন, একি গে। দহন, জলে প্রাণ মন, 
হৃদয়ে কি গরু যাতন1। 

একি, গরল গিকু, অমিষ্ন! পিয়াসে, 

| আগুনে মাথিনু বান! ! 

ওই হৃদয়ের স্বরে, বি বিুরে, 
জুড়াবে সকল ধমনী, 

ঘেন বৃশ্চিক দংশন, হয় গ্রদ্ধিক্ষণ, 


প্রাণে বিষ জালা এমনি ! 


৬৯২ দাসী [৪র্ধ ভাগ,২২শ মংখ্য। । 


ওগো মানুষের প্রাণে। : সহ্বে কত বা, 
কত বর তাহে আছেরে, 
যদি পলাইতে চার, তার স্বৃতি হায়, 
হাসি ফিরে পাছে পাছে রে! 
লোকে বলে ভালবাসা, পরাণের আশা, 
কত গুরু ব্যথা জানে না, 
সেষে হৃদি পদ্মবনে, মদ মত্করী, 
সরমের বাধা মানে না, 
_ষদি মরিবারে চাই, তার মুখ ম্মরি 
মরণত নাহি আনে গো, 
সেষে হেসে তারি প্রায়, উপেক্ষিযা যায়, 
ভাল মোরে নাহি বাসে গে!। 


কেন চাঁপার আঙুলে, পরশিলি করে 
কহিলি বীণার ভাঙা 
যদি জেনে ছিলি মনে, কঠিন পরাণে 


নাছি দিবি ভালবাসা ॥৮ ইত্যাদি 

পুত্তকেন্ন শেষে কয়েকটি ইংরাজি কবিত। সর্িবিষ্ঠ হুইয়াছে--সেই সব 
কবিভার উদ্যমশীলত।, শ্বপ্রাবেশ, ও দর্শনাত্মক শাস্তি যথাক্রমে স্কট, শেপি ও 
টেনিসনের কবিত। ম্মরণ করাইয়! দেয়; আমর! কবিতা কয়েকটি আননের 
সহিত পাঠ করিয়াছি; কিন্তু তরুদত্ত ও মাইকেলের ইংরাজী কবিতাও 
কত সুন্দর হইয়াছিল? মিল্টন ল্যাটিন কবিঠা লিখিয়া যশ: প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন ; এক শতাব্দী পূর্ববে কয়েক জন হিন্দু উৎকৃষ্ট পাঁশাঁ কবিতা লিখিয়! 
বশশ্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরদুর্গ জয় কর! অতি বড় 
বিক্রম--উহা! পৃথিবীতে কেহ পারে নাই। 

আমরা নূতন কবিষ় দীর্ঘ জীবন প্রার্ঘন। করি, প্রতি বখসর শরদাস্তে 
এইরূপ শরৎ সেফালিকার উপটৌকন দিয়! তিনি আমাদিগকে সখী করুন 
_এই বাঁসনা। তাঁহার 150 25010 কবিতার যে রাজনৈতিক গুঢ় 
উদ্দেশ্য আমাদের নিকট সে আশ! সুদুর পরাহত। এই রাজনৈতিক ছুর্দিনে 
কবি আমাদিগের গ্রভুদিগের মুখ হইতে হ যাহ! শুনিতে চাঁহেন।--তাহ। কি 
আমরা গুনিব? | রর 


ডিসেশ্বর,১৮৯৫ 1] অবনর ৬৯৩. 


৪091 01)110150 09110) 001 010110161 10106) 
91991] 01001 51011217855 50191 11616 
ড5 15015 2০৫3, 1066919 7096 5181) 
পু1)15 58080 020) (21:০ /৩1 
ক্যা ঞ ক. ক 
0 5129105, 0026 56111 01 01900 ৯০৩), 
00০ 91 1)017075 0০901১-11/6 91661, 
0%7 71797125620 /%2 227 282 %22, 
4172 67221 202 /0/.৮ 
জানি নাফুলের আঘাতে লৌহের দ্বার মুক্ত হর কিনা; উপাখ্যানে 
গুনিয়াছি পরীর-ফুৎকার-শোধিত ফুলের প্রক্ষেপে লৌহ দ্বার খুলিয়াছে, 
কবির মন্ত্রঃপৃত ফুতৎকারে কি অভিমান-দর্পিত জাতি কর্ণপাত করিবেন ? 
শ্রীদীনেশচন্ত্র সেন। 





দাঁনাশ্রমের মানিক কার্য বিবরণ। 
গিরিডি। 


২২এ অক্টোবর হইতে ২১এ নবেম্বর পর্য্যন্ত। 


১ দমো) ২ বাবুরাম, ৩ রসিকচীদ, ৪ গগনচন্ত্র সরকার, ৫ ছেয়লুলা, ও গোপাল মণ্ডল, 
৭ দ্ববিয়া, ৮ দুর্গ তারিণী, ৯ স্বর্ণ) ১* নবছুর্গা ও ১১ ফুলমণি। 

দামো_এতদিনের পর দামো আমদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে বসিয়াছে। ইদানিং 
দামৌ একেবারেই অথর্ব ও শধ্যাশামী হইয়াছিল এবং ক্রমাগত নানা প্রকার গীড়।য় যাতনা 
পাইয়া আসিতেছিল। মী পড়িতে না পড়িতেই তাহার অবস্থা খুব মন্দ হইয়া উঠিয়াছে। 
উদরাময় ও কাশীতে একেবায়ে শেষ দৃশীপন্ন হইয়া আহারাদী প্রায় ত্যাগ করিয্নাছে। এখন 
সে সময় মময় ভগবানের নাম লইয়! বলে “আর কেন কষ্ট দাও, শীস্্র পার কর।” আমাদের 
সর্বাপেক্ষা দুঃখ যে আমরা সকলেই পীড়িত ও দুর্বল হইয়া পড়িভেছি, আর আমরা তেমন 
করিয়। সেবা করিতে পান্ষিতেছি না । লোকজনের দ্বারা কাজকর্দদ চালান এক প্রকার অসাধ্য 
হুইয়। পড়িতেছে, এখন ভগবান জানেন, পরিণাম কি £ 

গ্রগনচন্্ সরকার-_হাসপাতালে পাঁঠাইবার জন্ত কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে। 

রসিফটাদ--ইহার একমাত্র ত্রাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে । রূলিক চাদের ইজ্ছা 


৬৯৪ দাসী [৪র্থ ভাগ,১২শ সংখ্যা! । 


তাহার খুড়তুত ভাইদের ফাছে খাঁকে, কিন্তু তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে এমন ত কাহাকেও 
জানি না। যদি কেহ থাকেন, আমিলেই আমর। রসিককে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইতে পারি। 
আয় ব্যয়। 
২২শে অক্টোবর হইতে ২১শে নহেম্বর পর্যন্ত ) 
ূ জমা । 
পূর্বমাসের জের 1/* মনিঅর্ডার ৯৬, মাঃ ইন্দুভৃষণ রায় ১৯, ২৯এ সেপ্টেম্বর ও ১১ই 
অক্টোবর রোগী আলিবর জন্ত মাঃ বাবু গোৌপালচন্ত্র নন্দী ১২৯ দান ১৯, মোট জমা ১৩৮1/, 
খরচ । 
সংসার খরচ ৪২%১৫ কর্মচারীর বেতন ৫৩/৭॥, রোগী আনিবার এবং পাঠাইবার খরচ 
এবং জিনিষ ক্রয় ১৪1১৫, ধোপা ১, বাড়ীভাড়া ১৮১ দহ খরচ ১1*১ মোট খরচ ১৩০৪১৭1। 
মোট জমা খরচ । 
জমা ১৩৮1/, | খরচ ১৩০৪১৭]। হস্তেস্থিত ৮২।। 


কলিকাতা! । 


(২৫ শে অক্ট বর হইতে ২৪ শে নবেহ্বর পর্যন্ত) 


দানপ্রাপ্তি। 

আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীক।র করিতেছি যে, নিষ্ললিখিত দানগুলি বিগত মাসে অ।মা- 
দের হস্তগত হইয়।ছে। ভগবান দাতাগণের কল্যাণ করুন। 

মাসিক টাদা। 

81২ ছকুখানসামা লেনের ছাত্রগণ অক্টোবর 8০) আমহাঁষ্ট্বীটের ছাত্রনিবাস এ ॥*, বাধু 
প্রন্নকুমার বসু জানুয়ারী হুইতে এপ্রিল ১), বাবু কাঁলীশঙ্কর শুকুল অক্টোবর ১ বাবু 
হরাণচন্ত্র চট্টো এ ১ 4৯195 ০০ 9. টি. 085 এ ১৯, রায় উমাকাস্ত দাস বাহাছর এ ১ 
বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত এ।*, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহ! ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক ১", বাবু 
নন্দকুমার দত্ত অক্টোবর ১,বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র নবেম্বর ।*, বাবু মহেন্রলাল দাঁস সেপ্টেম্বর ও 
অক্টোবর ২) শ্রীমতী মোক্ষদায্মিনী দেবী শ্রাবণ হইতে কার্তিক & বাবু বিপিনচন্্র রায় চৌধুরী 
নবেম্বর ।*, বাবু ঞশচন্ত্র চত্রবর্তাঁ এ ।*, বাবু কেদারনাথ দান অক্টোবর ।*) বাবু প্রসন্নকুমার 
বঙ্গ মে হইতে দ্দাগস্ট ১ বাৰু রামচন্দ্র মিত্র অক্টোবর ১, বাবু প্যারীমোহন ভড় এ ।* 
বি, ঘ. 3096 75. ১১. রায় পশুপতিনাথ বস বাহাদুর অক্টোবর ও নবেম্বর ২১, টব. 0. 
82151 অক্টে।বর ১৯ বাবু কালীশক্কর শুকুল আগষ্ট ঠ। 

এককালীন দাঁন। 

একজন প্রচারফ ।*, বাবু উমাপদ রায় ।* রাস বিপিনবিহারী মিত্রে বাছাছুর১ * বাবু পক্ী- 

নারায়ণ মিত্র 1, বাবু পঞ্চানন দত্ত ৯, বাঁৰু গৌরীশক্কর দে 2 বাধু চ্ঠামাচরণ গাঙ্গুলী 1", 


ডিলেশ্বর ১৮৯৪1 মাসিক কার্য্যবিবরণ ৬৯৫ 


খাবু প্রীশচন্্র ক্রবত্তাঁ ১, বাবু হরিশ্ন্ত্র নিয়োগী ৯, বাবু বাঁমনদাঁস যুখোপাধ্যা্ ৯, বাৰু 
যোগেশপ্রসন্ন ভাদুড়ী ৯, 9.0. টা] 5৭ ১১ 8075. রগ ১১ কোন সমিতি 
মাঃ বাবু প্রিয়নাথ দাস 1*, বাবু কালীদাস মজুমদার ॥*, বাবু মনোমোহশ মজুমদার ও বাবু 
রেবতীমোহন যো /১০, 5. ০. 11816709 7১50. 1০১ বাবু ক্ষেত্রমোহন দে ১, বাবু হুর্ধয- 
কুমার রায় চৌধুরী ১, বাবু মদনমোহন বন্থ ৯, বাবু জয়গোপাঁল সিংহ %*, বাবু গ্ামাচরণ 
মিত্র ১, বাধু হরেশচত্ত্র মিত্র ২১১ 707, [. 00 [এত্ত ৯১ 70. মৈ, ৪) হজ, **, 
2. 1০০০৮. ৩০, কুম।র দ্বিজেন্ত্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২৯, বাবু হরিদাস শ্রীমানী /*, & ক্ষেত্র 
মোহন বন্দোর স্ত্রী, স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২৯ বাবু কেদারনাথ কুলভি ১৮ বাবু জ্ঞানদাপ্রসাঘ 
দত্ত %*, 7. 01:091821) ছ5ণু. ১, বাৰু উপেন্ত্রনাথ মুখার্জি ॥* বাবু জ্ঞানেম্রনাথ বসু 11, 
ডাঃ কেশবচন্ত্র দন ২১ 4 0101৭ 01105929727, ১১, ৬৫ সীতাপাম ঘোষের ট্রীট ৮১, 
বাবু রাজেন্ত্রনাথ শেঠ ১, বাবু কালিক! প্রনাদ মুখে ১, বাবু তারাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত ৯, বাবু 
নগেন্্রন্ত্র চৌধুরী ৪, বাবু বিশিনবিহাঁরী রায় চৌধুরী ১, বাবু ধর্ণীধর রায় ২.। 
অন্তাপ্রকারে আয়। 
হাঁওলাস্জ ৭), বিগত মাসের জের ৩১1১৭ মোট ৩৮1৬/১*। 
মোট আয়। 

মাসিকটাদা ২৩ এককালীন দান ৪৮।/১* অন্তান্ত প্রক।রে আয় ৩৮১1 মোট জায় 

১+৯৮/৬ 
বাক়। 

রোগীর গাড়ী 1৮০, গিরিডি সেবালয় ৯০৮৮০, কর্জ টাকার সদ ১৯) কমিশন ১৩৪, 

সবগাঙ্ক বাবুর টরামভ।ড়া ও ডাক ব্যয় ।/১৫; ডাক ব্যয় ১০) মোট ব্যয় ১*৭%*। 
মোট আয় ব্যয়। 
আয় ১০৯৮৭) ব্যয় ১০৭০) হস্তেস্থিত ২।৩/০। 
বস্ত্রাদি 

বাবু আনন্দচন্্র রাগ্প বিছানার চাদর ২ জোড়া । ডাক্তার চুনীলাল বন্থ মোজ। ২ জোড়া, 
প্যা্টলেন ৪ জোড়া, সার্ট ৪। বাবু রামছুলভ মজুমদারের স্ত্রীতসরের কোট ১, আলপাকার 
কোট ১ চাপকান ২, প্যান্টলেন ১/*। বাবু আনন্দকুম।র সর্ববাধিষ্ীরির স্বর্গীয় কন্ত। শান্তুশীলা 
ঘোষের প্রদত্ত গরম জ্যাকেট, ৎ গরম কাপড় ১, সাদা জ্যাকেট ৩ ধুতি ১) মসারি ১১ দত্তানা ১ 
জোড়া, ফানেল টুকরা ১, বার্লি টিন২, সাঁগ টিন ১, পিস্কারী ১, এরারুট টিন ১, শিশি যোতল 
১৮ট। বাবু অত্রিকুমার রায় স্বর্গীয় তারাপ্রদন্ন ঘোষের আত্মার কল্যা নার্ঘ-37270013 
1:55610৩ ০£ 01:80062 ৩ কৌটা, 0116 011 ২ বোতল, 1100 00 08108 ও ০9012 
শুদ্থৃতি। বাবু ব্রজের টাদ গোস্বামী-নুতন কোর! ডি খোলাই ধুতি ১। বাবু প্রসনম্নকুমায় 
বলিক পুরাঙুন সাদ্াধুতি ১। 

ণ 


৬৯৬ দাসী [৪র্থ ভাগ, ১২ সংখ্যা। 


ভ্রমসংশোধন । 


অক্টোবর মাসের দাসীতে বাবু সতীশচন্ত্র বন্দোপাঁধ্যায়ের সংগৃহীত যে ২. ছুই টাকার 
প্রাপ্তি স্বীকার কর। হইয়াছে, তাহার হিসাবঃ__ 

দাসীশ্রম সাহাষ্য ভাঁগার ১২*/২ মশ.জিদ্‌ বাড়ী স্রীট &/+ দাসাশ্রম সাহীষ্য-ভাগার ৬৩1১ 
মেছুয়াবাঁজার 9১৫ ও ১টী শার্ট । দীসীশ্রম সাহাব্য-ভাও্ার ৬৩ হ্যারিমন রোভ 1১১৫, দাসী শ্রম 
সাহাষ্য-ভাগার ১*,/২ মুক্তারাম বাবুর দ্র 14১০ মোট ২ 
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দাসাশ্রম | 


উদ্দেশ |__নানাপ্রকারে বিপদ্গ্রস্ত মানবগণের সাধ্যান্থুসারে ছিত- 
সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্া। সাধারণতঃ ইহা অনাথ আতুরদিগঞ্ছ বস শ্রম 
দিয়া, তাহাদিগকে ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া! থাকে । 

সাধারণ বিভাগ |-_সেবালয়-_ইহা গিরিডিতে অবস্থিত। 

“দেসী” বিভাগ 1-জন-হিতৈষণ! প্রবর্ভনা ও দাঁসাশ্রমের মানিক 
কার্ধ্যবিবরণ প্রচার ও দানাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগ 
হইতে প্দাসী* নামী মাসিক পত্রিক1 প্রচারিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক- 
মাশুল সমেত ২২ টাক! মাত্র । মূল্য অগ্রিম দেয়। 

ডিস্পেন্নারি বিভাগ |--দাদাশ্রমকে ওষধ সাহায্য করিবার জন্ত 
ও ইহার স্থায়ী এবং পাক! আয়ের সংস্থান করিবার জন্ত ইহার এলোপ্যাথিক 
ডিস্পেম্পারি আছে। ঠিকানা--৮৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা । 

কার্কপ্রণালী |-ইহার প্রধান প্রধান কর্ম্নচারীদিগকে লইয়! 
সম্প্রতি কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হুইয়াছে। ভগবানের কপার 
উপর বিশিষ্টর্ূপে নির্ভরশীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়া যাহাতে 
নুশৃঙ্খলার সহিত কাধ্যনির্বাহ করিতে পারা যায়, ভগবানের নিকট দেই 
প্রার্থনা ও কাধ্যে সেইরূপ চেষ্টা কর! হয়। 


দামী 


সত্যধর্ম ও সমাজ । 


সতের সম্মানন! ও অনত্যের অবমাননাকে ধর্ম কহে। সত্য উপলব্ি 
দ্বার লাভ করিতে হয়, এবং উপলব্িজ্ঞানমূলক। সকল মানুষের জ্ঞান 
সমপরিমাণবিশি্ নহে, মানুষের শিক্ষাভেদে অর্জিত জ্ঞানেরও তারতম্য 
ঘটয়! থাকে ; জ্ঞানের বিশিষ্টভ| হেতু মানুষের উপলব্ধিরও বৈষম্য জন্মায় ) 
একারণ জগতে লোকভেদে সত্যের নানাপ্রকার বিকাশ ও তদনূষায়ী নানা- 
জাতীয় ধর্মের অভুযদয় দৃষ্ট হইয়া! থাকে । সকলেই জ্ঞাত আছেন এক “প্রেম? 
কথাটাকে নান। ভাবে যুবিপন! লঞয়াতে জগতে খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব গ্রভৃতি 
বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে । খ্ীসকল ধর্মের গ্রবর্ডকগণ, তাহাদের 
স্ব স্ব জ্ঞানামুসাঁরে প্রেমের বিভিন্ন প্রকার উপলদ্ধি হইতে বিভিন্ন প্রকার 
সত্যলাভ ও গাচার করিয়াছিলেন; তাই তব সকল ধর্ম পরস্পর হইতে এত 
শ্বতন্ত্র ছইয়। ধাড়াইয়াছে। আবার এ সকল ধর্দের অনুচরগণ আরও বিভিন্ন 
গ্রকার উপলব্ধি হেতু পূর্বার্জিত সত্য হইতে শিশ্লিষ্ট হইয়া সৃতন সত্যের 
প্রচারে ঘত্ববান হুইতেছেন। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা বা অপকগ্টভাঙুনায়ে 
নবার্জিত সত্যেরও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ধটিতেছে এবং এই কারণে মহাজন- 
প্রচারিত ধর্ষ্বেরও স্থলবিশেষে উন্নতি. ৰা অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। খৃষ্ঠ 
প্রচারিত সত্য রোমান পোপ একভাবে উপলদ্ধি করিলেন এবং মার্টিন 
লুথর অপরভাবে উপলব্ধি করিলেন; ইহা! হইতেই রোমান ক্যাথলিক 
ধর্পের অধঃপতন ও প্রোটেষ্টান্ট ধর্মের অভ্যুদয় হইল। বুদ্ধদেব কীট ছিংসা- 
পর্য্যন্ত নিধাঁয়ণ করিতে সঙ্ল্প করিয়া! আপন গ্রেষধরন্ম গ্রচায় করিলেন, 
কিন্তু বর্তমান জৈন সম্প্রদায় বুদ্ধের দোহাই দিয়! কীটহিংসাঁতে বিরত 
থাকিলেও নরহিংসা ভাছাদের জীবনের ব্রত হইয়া ঈীড়াইয়াছে । হত 
বুদ্ধদেব পণ্ড, পক্ষী, কীট, পঙজের হিংসাফে পাপ বলিয়া উল্লেখ করিতে খিক 
নরজাতির কথা বিশ্বত হইয়াছিলেম ;-হয়ত তিনি ইহা ভাবিয়াছিলেন 
যে কীট পতঙ্গের হিংলাঁকে খাহার পাঁপ বলিয়া ধারণা হইবে, তাহার পক্ষে 


ঙ দাসী [৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা 


নরছিংসা অসম্ভব হুইয়1 দাড়াইবে। কিন্তু বুদ্ধের মত প্রেমের উপলব্ধি 
বইয়। সকল লোক জন্মাইল না; এক্ষণকার জৈন সম্প্রদায় হয়ত মনে করে 
'ষে বুদ্ধ যখন নরছিংসার বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তখন তাহাতে পাপনা 
শখাকাই সম্ভব! এইরূপে জানের তারতম্যান্ুসারে উপলব্ধির বিশিষ্টতা হেতু 
ধর্ধের উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছে এবং নানাজাতীম়্ নবধর্ম্মেরও 
খভ্াদয় হইতেছে। 
কেহ কেহ মনে করেন যে ধর্মকে জ্ঞানাশ্রিত না করিয়। বিশ্বাসমূলক্‌ 
করিলেই সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হয়। বিশ্বাম আত্মগ্রত্যয়মূলক ) অতএব 
ষে সত্য আত্ম প্রত্যয় দ্বার উপলব্ধ হয়, তাহ! অনায়াসে গ্রাহা হইতে পারে। 
এস্কলে একটী বিবেচনার কথা আছে;-সকল বিশ্বাসই কি আত্ম- 
প্রাত্যয়মূলক ? বিশ্বাস কি জ্ঞানমূলক হইতে পারে না? কোন বিশ্বাস আত্ম- 
প্রত্যয়মুূলক এবং কোনটা জ্ঞানমূলক তাহা! কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? 
আত্মপ্রত্যয়মূলক বিশ্বাস মানুষের আদবৰেই জন্মায় কিনা? একটা বলিতে 
গ্রিয়, ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বিবেচনার কথ! বলিয়। ফেলিলাম; কিন্ 
খম[র ধারণ! হয় মানুষের অধিকাংশ বিশ্বাসই সংস্কারমূলক | মানুষ আত্ম- 
প্রত্যয় নাম দিয়া সংস্কারকে ভিত্তিবূপে খাড়! করিয়া, তাহার উপর সত্যের 
ঘর বাধেন ও তাহাতে ধর্মকে গ্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ ধর্মের উন্নতি 
অবশ্থস্তাবী নহে। সংস্কার 'কু” ও “নথ” উভয়ই হইতে পারে; তদনুসারে ধর্মের 
ছুইটা বিভিন্ন প্রকাঁর বিশিষ্টত। জন্মায়। টৈতস্তদেব ভক্তির শ্রোতে বঙ্গদেশ 
প্রবিত করিয়! গিয়াছিলেন ; তাহাঁরই শিক্ষা “ভক্তিতে মুক্কি” বঙ্গবাসীর 
কে কণ্ে প্রতিধবনিত হইতেছে; তিনি ভক্কিকে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন ; এবং বিশ্বাস সংস্কারাশ্রিত। তাই সংস্কারের আোঁতে পড়িয়। 
বৈষ্ণবধর্ম্ম “সু” ও “কু+ উভয় ভাবাপন্ন হইয়াছে, এবং বঙ্গবাসীর চক্ষে অ্ুলি 
দিয়! দেখাইয়। দিতেছে য়ে, বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ভিত্তি সব 
নহে । বিশ্বানমূলক ধর্মের চাঁকচিক্য আছে; তাহ! অতি সরস, অতি মৃদু) 
তাহা! যে কেবল নিজে কোমল তাহ! নহে, যাহার সংস্পর্শে আমে তাহাকেও 
কোমল করে; অধিকস্ত তাহার আয়তীকরণে আয়াস অধিক করিতে হয় 
না। এত গুণ থাকাতেই তাহ! সহজে মানুষের মন হরণ করিতে সক্ষম 
কয়। কিন্ত এত গুণ সত্বেও সংস্কার তাহার মূলে থাকিয়া কীটরূপে দংশন 
করিতেছে। বোধ হয় অতি মৃছুতাই ইহার জীবনের একটী অন্তরায়। 


জানুয়ারী, ১৮৯৬। ] সত্যধর্্ম ও সমাজ ৩ 


কাহারও বা মতে ণ্মহাঁজনো যেন গতঃস পন্থাঃ* মতাবলম্বন করাই 
শ্রেয়ঃ। মহাজন ফে পথনির্দেশ করিয়া দিয়! গিয়াছেন তাহাতে চলিলে 
কোন বিপদাশঙ্কা নাই। কিন্ত তাহাতেও বিবেচনার কথা রহিয়াছে ;--. 
সকল মহাজন একরূপ কথা বলেন নাই, তাহার! গ্রত্যেকেই স্ব শব জ্ঞানা- 
মুযারী পখ দেখাইয়াছেন। তাহাঁও কেবল পথের নির্দেশমাত্র বিয়া দিয়া 
গিয়াছেন, সেই নির্দেশ মত পথটী নিজের দেখিয়া লইতে হুইবে। পথ 
ভোলা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বণিয়াই মনে হয়, তাহা নিজের অপরিপক্ক 
জ্ঞানের ফলমাত্র। এইরূপে দেখা যায় যে ধর্ম ও সত্যার্জনে মানুষকে 
প্রতিপদে জ্ঞানের দ্বারে আসিয়া! আঘাত করিতে হইতেছে । জ্ঞান ব্যতি- 
রেকে সত্যলাভ ঘটে না এবং সত্যোপলব্ধি, তাহার সন্মাননা ও অসত্যের 
অৰমাননাঁকেই ধর্ম বলা যাঁয়। 

এস্থলে একটা গুরুতর প্রশ্ন এই উঠিতেছে যে জগতে কি এমন ছুইটী 
লোক পাওয়! যায়, যাহাদের জ্ঞানের মাত্রা সর্ধতোভাবে এক ? ভাহা যদি 
না হয় তবেত এই সিদ্ধান্তে আসিয়! ফাঁড়াইতে হয় ষে, জগতে যত জন মনুষ্য 
আছে ততটী ধর্মও আছে। কথাটা আপাততঃ সকলের নিকট অসম্ভব 
মনে হইলেও বাস্তবিক তাহ! মিথ্যা নহে । জগতে প্রত্যেক মন্নযোরই এক 
একটা শ্বতন্ত্র ধর্দ রহিয়াছে; এউব্যক্তিগত ধর্মের বাহ গ্রকটনের নামই 
মানব চরিত্র । যাহার ব্যক্তিগত ধর্ম সংস্কারমূলক, তাহার চরিত্র সংস্কারগত ; 
এবং যাহার ব্যক্তিগতধর্্ম জ্ঞানমূলক, তাহার চরিত্র জ্ঞানগত। ইহাদের 
মধ্যে একটা অতি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে, ; জ্ঞানগত চরিত্র জ্ঞানের 
মাত্রার সহিত পরিবস্তিত হইয়া থাকে এবং তাহার উন্নতি ও অবনতি জ্ঞানের 
উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষের উপর নির্ভর করিয়া থাকে । সংস্কারগত চরিত্র 
সহজে পরিবর্তিত হয় না, কারণ মানুষের সংস্কার পরিবর্তিত হইতে বহুকাল 
লাগে। প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্র সমালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত 
হইবে যে, তাছার কতকাংশ জ্ঞানমূলক এবং অপরাংশ সংস্কারমূলক। 
যাহাদের চরিত্রে সংস্কারগত ভাব অধিক পরিচ্ক,ট তাহারা জ্ঞানের অভাক 
সত্বেও কেবলমাত্র সংস্কার দ্বার! চালিত হুইয়া জগতে আদর্শ জীবনযাপন 
করিয়া যাইতেছে; আবার যাঁহাদের চরিত্রে সংস্কার হইতে জ্ঞানের প্রাধান্য 
অধিকতর পরিস্ক,ট, তাহারা কোন সংস্কার বাতিরেকে কেবল মাত্র আপন 
কর্তব্যবোধ দ্বার! চালিত হইয়া জীবনকে স্থুপথে চালিত করিতেছে এই 
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উভক্লবিধ চরিত্রেরই উপযোগ্িভ রহিয়াছে । সংস্কারমূলক চরিত্র কুসংস্কারের 
ষংআবে আদিলে তাহাকে সুপথে রাখ। কঠিন হইয়া পড়ে । এস্বলে জান, 
মুলক চরিত্র অল্লায়াসে সংস্কারের মূলচ্ছেদ করিয়া, আপন কর্তব্য নির্ধারণ 
করিকা লইতে সক্ষম হয়। আবার সংস্কারবিহীন চরিত্র জানের অভাবে 
একাস্ত উচ্ছৃঙ্খল হুইয়া পাপের অন্ধকৃপে নিমজ্জিত হুয়। হিন্দুসমাজে 
সংস্কারগ্রধাঁন, চরিত্রের বনুতৃষ্টান্ত দেখা গিয়া থাকে, এবং ,সংস্কারবিহীন 
অক্ঞানান্ধ চরিত্রেরও একান্ত অপ্রতৃল নহে । যে সমাজ যত প্রাচীন তাহাতে 
সংস্কারের 'প্রাধান্ত তত অধিক ; এবং সমাজ না হইলে সংস্কার জন্মাইতেই 
পারে না। এক্ষণে সমাজ বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাছার আলোচনার 
গ্রবুস্ধ হওয়! বাইতেছে। 

পূর্বে কথিত হুইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই এক একটা স্বতন্ত্র ধর্ম 
রহিয়াছে ; এ কারণ জগতে ছুইটা মনুষ্যকে সর্বতোভ্ভাবে এক ধর্মাবলম্বী 
দুষ্ট হইতে পারে না| কিন্ত আবার ইহাঁও দেখ! যায় বে, প্রত্যেক মনুষ্যের 
ব্যক্তিগত ধর্দ্বের একটী মুখ্যাঙ্গ ও একটা গৌণাঙ্গ রহিয়াছে। মুখ্যাঙ্গ 
কতকগুলি স্ুল সত্যের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়, এবং গোৌণাঙ্গ এ সকল 
স্থল সত্যের উপলক্ষণাদি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে । একটা উদাহরণ দেওয়া 
ফাউক ;--মনে কর “ঈশ্বরের অক্তিত্বে বিশ্বাস” একটা মুখ্য সত্য। ইহার 
অন্তরালে ছুইটী গৌণ সত্য গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; কাহারও মতে ঈশ্বর শক্তি- 
স্করূপ, এবং কাহারও মতে ঈশ্বরের 'ব্যক্কিত্ব' রহিয়াছে (এ শ্ুলে ব্যক্তিত্ব 
দ্বার। “মনুষ্য বুধাইতেছে না।) এই উভয় গৌণ মতের পার্থক্য সত্ত্বেও 
উক্ত মতদ্বয়ের উপলন্ধিকারীদিগকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলিয়া! গণ্য করিতে 
হইবে । এইরূপ গৌণ সত্য বাদ দিয়া কতকগুলি মুখ্য সত্যের সমষ্টি দ্বারা 
একটা ধর্মমত খাড়া করা যাইতে পারে। যেসকল ব্যক্তি এ সকল মুখ্য, 
সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদিগকে উক্ত ধর্পের অনুযায়ী বল! যাইবে 
এবং তাছাদিগের সমষ্টি এ ধর্মানুযাযী “সঙ্গান” বলিরা অভিহিত হইবে । 
এহরূপে মা” শব্দের একটা অর্থ খাড়া করিয়! দিলে তদ্দারা, ইহা 
বুঝাইবে ঘে, কতকগুলি গৃহীত মতের সমষ্টিকে যে সকল লোক সভ্য বলিয়া! 
সন্মনন। করিভেছে. এবং তাঁছাদিগের বিরুদ্ধ মতের সমর্ধিকে অসত্য বলিয়! 
অবম্ানন। করিতেছে, তাঁছাদিগের একক দক্সবনধ হওয়ার নামই “সমাজ? | 
এ ন্বলে কোন সম্মজের' গৃহীত সত্যকে ঞ্ব সত্য বলা হইতেছে না, অতএব, 
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তাহ! বাস্তবিক ধর্ম বলিয়া! গ্রাহ্হ করিতে হইবে ন1। যাহার! এ মতকে 
সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের নিকটই উহ! তাহাদের ধর্মমত 
বলিয়া গণ্য হইবে। অপরের নিকট তাহা অসত্য বলিয় গ্রাহা হওয়। 
আশ্চর্য্য নহে । সে স্থলে এ মত ধর্মবিগধিত বলিয়া! গণ্য হইবে। ইহাই 
জগতে বিভিন্ন ধর্পের উৎপত্তির কারণ। ইহাঁও দেখ। গিয়াছে যে, এক 
সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মতের বিশ্লেষণ ঘটাতে প্র সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয় 
বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়। গিয়াছে । সমাজ একবার গঠিত হুইয়৷ গেলেই 
তাহাতে সংস্কার জন্মাইতে আরম্ভ করে, ইহার অন্ত কাহাকেও আয়াস 
করিতে হয় না। দশজন লোক একরপ বিধি করিয়া তম্মতে চলিতে সন্বল্প 
করিলে তাহাদের পরপুরুষের! ক্রমে শ্রী সকল বিধিকে কর্তব্যের বিধান 
ৰলিয়! গণ্য করিবে। কোন কোন সমাজে এই সকল বিধান লিপিবদ্ধ 
হইয়। পরপুরুষদিগের পথপ্রদর্শক হয়; ইহাই বেদ, পুরাণ, মন্থংহিতাঁদি 
হিন্দুশান্ত্ীক় গ্রন্থ, এবং বাইবেল কোরাণাদি অপর ধর্ধশান্ত্রের উৎপত্তির 
কারণ। এস্থলে ইহা লক্ষিত হইবে যে, সকল সংস্কারেরই আরম্ভ জআান- 
মুলক ; কিন্তু তাহা! একবার সংস্কারের পদবীতে জাসির1 দাড়াইলে সাধা- 
রণতঃ তাহ জ্ঞানাশ্রিত না থাকিয়া আপনাআপনি চলিতে থাকে । তখনই 
তাহার 'মথ, ও “কু” ছুইটা পথ প্রসারিত হুইয়! পড়ে। সমাজ গঠিভ হইলেই 
ংস্কার অবশ্তস্তাবী। কিন্তু সংস্কার জ্ঞানের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেই এ 
সমাজের অধঃপতনের পথ প্রস্তত হইতে আরম্ভ করে। তাই সাষাজিক 
ব্যক্তি মাত্রেরই অবস্থা কর্তব্য যাহাতে সমাজবদ্ধ সংস্কার জ্ঞানের আশ্রয়ে 
জন্মাইতে এবং তদন্ুসারে চালিত হইতে পারে। সংস্কার ভিন সামাজিক 
জীবন ভিগ্টিতে পারে না, কারণ কোন সমাজে সকল ব্যক্তিকে সমজ্ঞান- 
বিশিষ্ট পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব সংস্কার না থাকিলে সমাজস্থ 
ব্যক্কিবর্গের চরিত্রের সমতা রক্ষা হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত ত্রাঙ্মসমাজে 
অতিশয় পরিস্কুট। ব্রাঙ্গদমাজ নৃতন সশাজ, তাই তাহাতে এখনও সংস্কার 
সম্যক জন্মাইতে সময় পায় নাই; একারণ ত্রাক্গদিগের মধ্যে এখনও প্রচুর 
পরিমাণে চরিত্রের অসমতা। বিদ্যমান রহিয়াছে । অতঃপর দ্বিতীয় প্রবন্ধে 
জনাশ্রিত সংস্কার এবং জ্ঞানমূলক ধন্দ ও তদাশ্রত সমাজের বিষয় 
আলোচিত হুইবে। (ক্রমশঃ) 
শ্রীঅপূর্বচন্ত্র দূত । 
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চক্রশেখর- _ঘটনাবৈচিত্রে, দৃশ্তবৈচিত্রে, বর্ণনবৈচিত্রে, চরিত্রবৈচিত্রে 
চন্ত্রশেখরের মত উপন্তাসের সংখ্যা বঙ্গ সাহিত্যে নিতান্ত অল। চন্ত্রশেখরে 
দুইটি উপন্তাভাগ একত্র বিজড়িত। কোথায় রত্বমণি-মাণিক্য-মোহন, 
বিলামতরঙ্গ-ভঙ্গ-প্লাবিত নবাবের অন্তঃপুর; আর কোথায় শান্ত্রচ্চারত 
স্থিরচরিত্র, ধীরবুদ্ধি, উদ্বারস্বভাঁব চন্দ্রশেখরের কুটার 1! বড় ও ছোটর 
মিলনের পুণ্য প্রয়াগক্ষেত্র চন্ত্রশেখর। কিন্তু বড় কে? ধনে জনে নবাৰ 
বড়, কিন্ত মনুষাত্বে চন্দ্রশেখর কত বড়! আবার মুসলমান নবাবের বিলাঁল- 
পাপপক্কিল অন্তঃপুরে যে শ্দল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহার তুলন! 
কোথায়? দলনী শৈবলিনী অপেক্ষা কত বড়। এই গ্রস্থাস্তর্গত চরিত্রগুলির 
মধ্যে চন্ত্রশেখর, প্রতাপ, রামানন্নন্বামী, শৈবলিনী ও দলনী এই কয়টিই 
গ্রধান। 

চন্দ্রশেখর আধ্যাত্মিক বীর। তাহার প্রবল জ্ঞানপিপাসা, অতুদার 
হৃদয়, দুল্লভি মহত্ব, এই সকল একাধারে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব ন| হইলেও 
হুলভ নহে। এই একত্রীকরণেই চরিত্রের পূর্ণত1 আরও পরিস্ফ,ট হইয়! 
উঠিয়াছে। কিন্তু চন্ত্রশেখর মানব ভিন্ন আর কিছুই নছেন; মানবের 
দৌর্বল্যও তাহাতে ছিল। এই দৌর্বল্য ছিল বলিয়াই তাহার সহিত 
আমাদের সহানুভূতি মিশিতে পাঁরে- আমাদিগের হৃদয়ের আবেগ, উচ্চাস 
তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। জনসন একন্থানে বলিয়াছেন ষে, যদ্দি 
চরিত্রের কেবল উজ্জল অংশই প্রদর্শিত হয়, তবে আমর! হতাশ হইয়া পড়ি 
এবং বিবেচনা করি কোন অংশে তাহার অনুকরণ করা! আমাদের সাধ্যা- 
তীত। কেবল জ্যোতিশ্ময় মহিম! আমাদিগের অন্করণাতীত। তাই 
চন্তরশেখরের চরিত্রে এই দুর্বলতা । তাহাকে মানব করিবার জন্টই এই 
দুর্বলত|। চন্দ্রশেখরের জ্ঞ।নতৃষ্ণা তীব্র-তাহার তীব্রতা শোতে তাহার 
অন্ান্ত কর্তব্য ভাপিয়! গিয়াছিল। প্রথমে আমর] দেখিতে পাই তাহার 
বিবাহের কারণ,__জ্ঞানান্বেষণের সুবিধা । তাহার পর জ্ঞানাধেষণের ব্যন্ত- 
তার তিনি তাহার পত্বীর গ্রতি কর্তব্য ভুলিয়া! গিয়াছিলেন; তাই তাহাকে 
কর্তব্য অবহেলার জন্ত শান্তি ভোগ করিতে হুইয়াছিল। শৈবলিনীর গৃহ- 
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ত্যাগ হইতে তাহার শাস্তি মরস্ত-_সেই পুম্তকদাহে তাহার আরস্ত) সেখা- 
নেই তাহার বিকাশ। তাহার প্রেম গভীর, গৃহপ্রত্যাগমন-পথে তাহ! 
এরমাণিত ) পথে তাহার চিস্তাই তাহার পরিচায়ক । কিন্তু সেই সঙ্গে আরও 
কয়টি কথা বলা আবশ্তক। তিনি স্বীয় কার্কের তীর সমালোচক । তাহার 
প্রেম গ্রস্তররদ্ধমুখ প্রশ্রবণের মত, তাই শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পর, তিনি 
তাহা বিশ্বপ্রেমে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার উদারতা! 
অসীম নছিলে তিনি ফষ্টরের হত্যা হইতে গ্রতাপকে নিবারণ করিতে 
চাহিতেন না। তাহার প্রেম যেমন তল-তীর-হীন সাগরের হ্যায় গভীর এবং 
গম্ভীর, তাহার উদ্ররতাও সেইরূপ। তাহার মহবের দৃষ্টান্ত এক আধটি 
নহে। এখন তাহার দৌব্বল্যের কথ বলিতে হইবে, তাহা শৈবলিনীর 
পরীক্ষা--এইস্থানে চন্দ্রশেখর মনুষ্য, তিনি সন্দেহাতীত দেবত। নহেন, তিনি 
জগতের মনুষ্যমাঞ্র। 
প্রতাপ সংসারী, কিন্ত সংসারে থাকিয়। শত প্রলোভন ও সুবিধার মধ্যে 
থাকিয়া, এশ্বধ্য, বল, সকলের অধীশ্বর হইয়াও কেমন করিয়া ইন্দ্রিয় জয় 
করিতে হয়, প্রতাপ তাহাই দেখাইয়াছেন; তাহাই তাহার চরিত্রের 
নৈতিক উদ্দেশ্ত । প্রতাপ বীর--প্রতাপ প্রকৃত বীর--ইন্ত্রির় জয়ে 
গ্রতাপ বীর, বাহুবলে প্রতাপ বীর, কৃতজ্ঞতায় প্রতাপ বীর, মহত্বে 
প্রতাপ বীর হইতেও বীর। বীরত্বে প্রতাপ অতুলনীয়। বাল্যে প্রতাপ 
প্রেমের জন্ত প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিল। শৈধলিনীকে উদ্ধার করিবার 
জন্য প্রতাপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন-_-সে বীরত্ব কেবল শারীরিক 
বীরত্ব নহে-_-তাহা নৈতিক বীরত্ব বটে। প্রদীপের আলোকোজ্জল কক্ষ 
মধ্যে অমল শ্বেতশয্যায় শয়ান! শৈবলিনীকে যখন তিনি তিরস্কার করিলেন 
তখন প্রতাপের চত্রিত্র, ব্যবহার, বীরত্ব সকলই ব্যাখ্যাত হইল। প্রতাপ 
বলিলেন “ঈশ্বর জানেন আমি কোন দোষে দোষী নহি।”» দোষ তাহাকে 
স্পর্শ করিতেও পারে নাই। তাহার পরে সেই গঙ্গাবক্ষে সম্তরণ-__দৃষ্ত হিসাবে 
অগাধ জলে সস্তরণের মত দৃশ্ঠট বহ্কিমচন্দ্রের অন্ত কোন পুস্তকে নাই (গ্রন্থ- 
কারও তাহ! স্বীকার করিয়াছেন *) কিন্তু অন্ত সৌন্দধ্য হিসাবে দেখিতে 
গেলে তেমন স্ন্দর দৃশ্ত আর কোথায় আছে? সেইত প্রতাপের চিত্ব- 
ধযমের, নৈতিক বলের চরম উৎকর্ষ। সেই শপথ-_তাহা কি কঠোর, 
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কিভীষণ! তাহা নূঢ় শুনায় বলিয়াই চক্ছুশেখর হখন বঙগদর্শনে শ্রকাশিত 
হইয়াছিল, তখন সেস্থলে ঘাহা! ছিল, পরে বদ্ষিমচন্ত্র তাহ! পত্সিবর্জিন্ড 
ক্ষরিয্াছিলেন। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভাল বাসিয়াও রূপলীকে ধিবাছ 
করিক্াছিলেন; তাছা যদি তাহার কর্তব্যজঞানবিয়োধী বলিয়া! ঘোধ হয়, 
স্তবে তাহার প্রধান কয়টি কাদণও দৃষ্ট হয়__প্রথমতঃ তাহার বিবাহে শৈব- 
লিনীব হৃদয় হইতে প্রতাপলাতাফাজ্জ! দূর হইবার সন্তাবন!; দ্বিতীয়তঃ 
তাহাতে তাহার আপনার চিত্ববৃত্তিদমনের ন্ুবিধার সম্ভাবনা--এই ষে 
আপনার অসীম ক্ষমতায় অবিশ্বান.ইহাই প্রতাপের চবিত্রের মাধুরী,_ভৃতী- 
ঝতঃ ইছাতে চন্্রশেখরের আল্ঞা পালন করা হইল। কিন্ত ইহাতেও দি 
কোন দোষ হইয়। থাকে, তৰে সেই রপক্ষেত্রে অমূল্য জীবন দানেও কি 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? সেই রণক্ষেত্রেই প্রতাপের মহিম! পূর্ণরূপে 
বিকশিত । প্রতাপ যখন বুঝিলেন যে তিনি জীবিত থাকিলে শৈবলিনী ও 
চক্্রশেখবের অসুখের সম্ভাবন1, তখন বীর প্রতাপ বারের ন্যায় বজীবনত্যাগ 
করিলেন । দধীচি প্রভৃতির জীবনদানেও বাসন! মিশ্রিত ছিল, আকাঙ্ষ| 
সেধানেও প্রবল। কিন্তু গ্রতাপের জীবনত্যাগ স্বার্থমিশ্রিত ছিল না। এত 
বড় আদর্শ, এত বড় উপদেশ আর কোথায় আছে? ষোগীবর রামানন্- 
শ্বামীও তখন বলিয়াছেন “এ সংসারে তুমিই ষথার্থ পরহিতব্রতধারী, 
আমর! ভগুমাত্র।” তাহার পর সেই পরহিতব্রতধারী খহাপুকুষ প্রতাপের 
মহব্েের সঙ্পূথে অবনতমস্তক হইয়া হৃদয়ের হ্ৃদদ্ধ হইতে প্রার্থনা করিলেন 
প্প্রার্থনা করি, জন্মাস্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়অয়ী হই।” কমলাকান্তেকর 
ঘবপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন “পরের জগ্ত আত্ম-বিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী 
সখের অন্ত কোন মূল নাই ।” প্রতাপ আদর্শ পুরুধ। সেই আদরে মানব- 
কুল চিরদিন ধন্ত হইক আর সেই মহান আদর্শ চরিত্র জয়যুক্ত হউক। 
প্রতাপ উপদেশ দিয়াছেন £-- 
"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি 
এ জীবন মন মকলি দাও, 
তার মত সুখ কোথাও কি জাছে? 
| "আপনার কথ। ভুলিয়া যাও।৮ 

রামানন্দপ্বাধী নরচিত্তজ দার্শনিক এবং পরোপকার বতধারী সন্ন্যাসী । 

তাহ!র জান অনীম, তাহার ক্ষমতা অসাধারণ । বঙ্কিমচঞ্জের অন্যান গ্রন্থের 
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সন্যাপীগণের ক্তাঁয় তিনিও কতকটা অসামান্ ক্ষমতাপরী | কিন্তু তান 
কষার্ধেয বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভিনি কেবল ক্রিয়! কর্খকারী 
লছেন ১ পরোপকার ব্রতই তাহার জীবনৈর ব্রত। হদয়হীন হইক্বা ক্রি! 
কর্ম সম্পাদনে কি পরোপকারের অপেক্ষা! অধিক পুণ্য লাভ হয়? কপাল- 
কুগুলা় বক্ষিমচন্ত্র গ্রাথমেই নবকুমারের শুখনিকা! বলাইয়াছেন স্যদি শান্ত 
বুঝিক্াঁ থাকি, ভবে তীর্থ দর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাঁটী বসিয়া 
পেক্ধপ হইতে পায়ে ৮ লোক দেখান গুণ্যকর্মদের গ্রতি বঙ্িমচক্ররের এরই 
রূপ আন্তরিক দ্বণ্। রামানন্দ স্বামী পরের ছিতের জগ্ঠ সকল ত্যাগ করিতে 
পারিয়াছিলেল-_স্বার্থপপ্ঘতাঁর পরলশ্বাদ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 
তিনি মহাত্বা পলের সেই মহাবাক্য "২০০৩৩ /1% 0৩0 0726 00 
£61015, 800. ০৩ 10) 08৩1 056 ০৩ জীবনের মহাউদ্দেস্তে 
পরিণভ করিয়াছিলেন। শুীছার পূর্বজীবন গ্রন্থকার ইচ্ছাপূর্ব্ষক পাঠকের 
কৃঠটির অন্তরালে রাখিক্নাছেন। ভবে গ্রস্থশেষে মলে ছয় থে, তিনিও একদিন 
প্রতাপের মস্ত পপ্নমে পত়িয়াছিলেন। প্রতাপের প্রেম দক্কীর্ণ থাকিয়াই 
অহন্বে উপনীত হইন়্াছিল আর তীঞর প্রেম প্রেমের উচ্চতম আদর্শে 
উপনীত হইয়াছিল ; তাহ! সমস্ত জগতে ব্যাশ হুইয়া পড়িয়ঈছিল। নাবী 
প্রেম হইতে তিনি বিশ্বপ্রেমে, ভগবতপ্রেমে উপনীত হইয়াছিলেন ; গ্রে 
মহন্বে পরিণত হুইয়াছিল। সে উচ্চসীমায় ৮1,0৬6 15 17625৩8 ৪1101162961 
£51০৬৩-* কেবল রামাননান্বামীর ক্ষমতার আতিশয্য সাধারণ পাঠককে 
বিন্ময়াবিষ্ট করে সন্দেহ নাই। 

সত্য বটে *[,0$৩ 15 055 119 2100 98119518176 01110 ১৮ কিন্ত প্রয্নোগ্ন 
ফলে সকল জ্রব্যই বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। সংসারজানাতিজ্জ বলেন, হে 
সকল ভ্রবোরই ছইপিক আছে,--মালোক ও আধার । প্রেষেরও ছইদ্িক 
'অ[ছে। একে তাহা পবিত্র হইতে ও পবিত্রতর, অস্ত্রে তাহা নিভাস্ত পাপপস্কিল। 
€প্রমের এই ছুই অবস্থা কেবল ব্যবহারের ফল। আত্মসংবযম, জান, ধীরত1 এবং 
লদ্দিবেচনার অধীন হইলে প্রেম হইতে কখন কুষ্ণল উৎপন্ন হইতে পারে লা 
প্রতাপ তাহার দৃষ্টান্ত । আবার আত্মপংঘমের অভাব হইলে, অধ্থীরতা ও 
অদুরদপিতা প্রবল হইলে প্রেম হইতে কি ভীষণ কুফল উৎপন্ন হইতে পায়ে 
ইৈষলিনীতে তাহা গ্রকাশ। একজন স্থির, গম্ভীর, অগাধ সমুদ্রের মত-_ 
'াপনাতে আপনি স্থির, নিমশ্--মল্ল আঁহলাদে বিবাদে ভাহার গভীর 

হ 
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বিচলিত হয় না-তবু সে আপনার বলে আপনি বিশ্বাসবান নহে, ইহাই 
তাহার মাধুরী। আর একজন অগভীর, আপনার বেগ লক্বরণে অলমর্ধ, 
অদূরদশী আপনার অল্লী বলের উপর অতিরিজ্ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সে 
ছুটিয়। যায়--সে বেগ ক্ষণস্থায়ী ও ভীষণ--তাহাতে যাহা সম্মুখে পড়ে 
'ভাহাই ভাসিয়! যায়-_কিন্তু বলিয়াছি সে বেগ ক্ষণম্থায়ী। লেই শৈশব 
হইতেই দেখিতে পাই প্রতাপ আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়! তুলিতে 
পারেন-_শৈধলিনী তাহ! পারে না-পারিলে সে প্রথমেই গঙ্গায় ডুবিত। 
সংসারাবর্তে আমিয়| ডুবিল শৈবলিনী, উঠিল প্রতাপ-_তাছার প্র আবার 
অহত্বে ডুবিল প্রতাপ, পাপে ডুবিল শৈবলিনী--ডুবিল উভয়েই ; কিন্তু আোত 
আর এখন এক নহে। সেই কুলে কুলে ভরা নদীর তরঙ্গরঙ্গময় উরদে 
ছুইজনে মরিল না__সংসারের কর্মশ্রোতে ছইজনে ছুই দিকে গিয়! পড়িল-__ 
একজন আত্মদংযম অবলম্বন করিল, আর একজন তাহ! পারিল না-_দেই 
ডুবিল। এক্ূপ বিষম বিরোধবৈচিত্র ঝড় সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শৈবলিনীর 
সহিত প্রতাপের বিবাহ হইলে বোধ হয় উভয়েই লৃখী হইত) কিন্তু গাহ! 
হইল না। যখন হইল না! তখনও শৈবলিনী বর্তব্যের অন্ুদরণ করিতে 
পারিল না-_এই কর্তব্য অবহেলাই তাছার অধঃপতনের প্রধান কাঁরণ। 
শৈবলিনী তীক্ষবুদ্ধিশালিনী ও তেজশ্থিনী রমণী। তাহার তীক্ষ বুদ্ধির 
পরিচয় গ্রন্থে অনেক স্থানেই পাওয়! যায়; তাহার বুদ্ধি তীক্ষ না হইলে, 
সে তাহার কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানশৃন্ত উন্মত্ত হদয়কে গৃহকর্শের আবরণে আবৃত 
রাখিতে পারিত না। সে যখন ফষ্টরের সহিত চলিয়! গেল, তখন সে 
€প্রমোন্মাদ মবস্থাপন্ন, বুদ্ধি না থাকিলে সে প্রতাপের উদ্ধারসাধন ও আত্ম- 
রক্ষ/ করিতে পারিত না । অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ন| থাকিলে, 
সে নবাব সমক্ষে রূপসী বলিয়। আপনার পরিচয় দিতে পারিত না। তাহার 
তেজফিত! অনাধারণ-ফষ্টর, সমরক্ষেত্রে নির্ভীক, মরণে অকাতর.ফষ্টরও 
বঙ্গরমণীর কমনীয় কোমল করে ছুরিক! দেখিয়া পিছাইয় গিয়াছিল, আর 
প্রতাপ তাহার কথ! শুনিয়া চমকিত হইয়াছিলেন ।শৈবলিনী যখন বলিল 
“তুমি কি করিয়া? কেন তুমি তোমার এ অতুল্য দেবমুত্তি লইয়! আবার 
আমায় দেখ! দিয়াছিলে ? আমার প্রন্দুটোনুখ যৌবনকালে ওরূপের জ্যোতিঃ 
কেন আমার সম্মুখে জালিয়াছিলে? ** ** আমি কেন তোমাকে 
দেখিক়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলামন! কেন? না 
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পাইলাম ত মরিলাম নাকেন? *** * * তুমি কিজাননা'যে, তোমার 
সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্্ হইলে যদি কখন তোমায় পাইন পারি, এই আশার 
গৃহত্যাগিনী হুইয়াছি? নিলে ফই্টর আমার €ক 1?” তখন সহজেই 
ঝুৰ! যায় ফে সে প্রতাপেরই উপযুক্ত গৃহিণী হইত। সে ধরণীর ধূলার 
* নির্মিত]; চন্দ্রশেখরের প্রেম অন্কুভব করিতে হৃদয়ের যে উচ্চতা ও মহত্ব 

গ্রয়োজন, সে তাহার প্রেমভাড়িত হৃদয়ে সে উচ্চভ1, সে মহত্ব আনি্ছে 
পারিল না| তাহার অবস্থার সত্যই "91০ ০817 082৪. 0907. 06 ওত? 
80 17591 ?+  অভাগিনী আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়| তুলিক্তে 
পারিল না; রমণীর পবিভ্র্াপ্ কলঙ্ক-কালিম! লেপন করিয়! ভবিষ্যৎকালের 
শিক্ষার জন্ সে গৃহত্যাগ করিল। ছুঃখ কোথায় অধিক--গৃহে ন। বাহিরে? 
চন্মরশেখরের--দরিদ্র চন্দ্রশেখরের--গৃহে যদি তাহার উন্মত্ব প্রেমপিপাস্ণ 
গর়িতৃপ্ত না হইত, তবুও সেথায়__ 
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আর এই অকুলে সে কোথায় যাইবে তাহার স্থির আছে কি? সেই 
বিরামবিহীন ফেনিল জলরাশির ক্রীড়ায় সে কোথায় ভাসিয়া চলিল-__ 
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শৈবলিনী ভবিষ্যতের শিক্ষার জন্ত একটা চূষ্ান্ত; তাই তাহার প্রায়" 
শ্চিত্তে লেখক পাঠকের সম্মুখে পাপের প্রায়শ্চিত্বের প্রন্ফুট ছবি ধরিতে 
চেষ্ট। করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্তেই জাতীয় ভাবের পূর্ণ বিকাঁশ। 
অনেক সুন্দর ইংরাজী বা ফরাপী উপন্তাস আমাদের নিকট তেমন প্রাণ, 
স্পর্শী হয় না; তাহার কারণ হৃদয়ের নিভৃত কোণে একটি জাতীয় ভাব 
নুক্কায়িত থাকে-_“সেটা! ক্ষুদ্র, দৃষ্টির অগোচর তবু তীক্ষ্ম।” শ্রদ্ধেয় বাবু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক স্থলে বলিয়াছেন পশ্বেতজাতি দিনের স্তায় সদ! জাগ্রত, 
কর্ণশীল, অস্থসন্ধান তৎপর, 'আঁর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ভ্তায় নিশ্েই, কর্শাহীন 
্বপ্নকুছকে আবিষ্ট।” অত্য বটে "এই শ্তাম! আর্ধ্য-গ্রকৃতিতে হয়ত রাত্রির 
মত একটা গভীরতা, মাধুর্ধা, দ্িপ্ধককুণা এবং স্থনিবিড় আত্মীয়তার ভাব 
অ।ছে)* কিন্তু আমাদিগের স্বপ্রকৃহকাবিষ্ঠ হুদ, সহসা! 'আপনার মধ] 
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হইতে জাপনাকে সচেতন করিয়। তুবিয় স্বেতজাতির হৃদয়ের মত কর্ণ 
প্রবণ করিয়! তুলিতে পারে না। আমর! কঠোর কার্য্যের পন্নিবর্তে সহজেই 
আম্াধারণ গন্তীর একটা কিছুর অবতারণা করিতে ভাল বাসি। কর্শের 
কঞ্জোর তপনতাঁপ অপেক্ষা, আমর! শ্বপ্রকৃহকের স্রিগ্কতায় অধিক মুগ্ধ একথ! 
অন্বীকার করিয়া! লাভ নাই। দেই ভীমকায় মহীধর, সেই বিকট অন্ধকার, 
(সেই দেহ ও মনের অবস্থা, সেই চিত্ত বুন্তিরোধ, এ ষকল হয়ত প্রারশ্চিত্তের, 
উপযুক্ত উপকরণ, কিন্তু স্কেতকায় এদৃষ্ব ভাল বাঁসিবে ন। সে আপনার, 
সমালোচনার, অন্থবীক্ষণের নিক্কে এই গ্রাচ্যকল্পনাস্থ্ দৃশ্ত স্থাপন কৰিয়! 
বলিবে যে, ইহা,ঠিক কার্ষযগত নহে এবং প্রাচ্য গ্রক্কতির প্রিক্তম কল্পনার 
উপর যথাসস্তব বিদ্রপরস সিঞ্চন করিয়া, যখন সে তাহাকে ভাঙ্গিয়! চুরিয়) 
মনের মত করিয়া, গড়িয়া তুলিবে, তখন, আমরা, আর তাহাকে চিনিতে 
পারিব না; তাহা! যে. সেই দ্রব্যেরই রূপাণ্তর তাহ! আর বুকিতে পারিক ন।। 
চন্রশেখর কোন প্রতীচ্যদেশবাসীর রচন। হইলে এই দৃ্ত পরিবর্তিত হইত 
-_ এই প্রান্মশ্চিন্ত অক্ষরে অক্ষরে জগতের কা্্যের সঙ্গে মিশাইয়। যাইত ৯ 
আমরা, সে কাধ্যন্তপের মধ্যে পথ হারাইয়! ফেলিতাম। এইরূপ 
পাপের প্রায়শ্চিত্তের পাশ্চাত্য, আদর্শ ছ:551 1,77৪ পুস্তক পাঠে অবগত 
কওয় যায । 

শৈবলিনী। প্রতাপ ভুলিল ; তখন চন্দ্রশেখরের সেই অসীম প্রেম তাহার 
স্বদয়ে প্রতিভাত হইয়া উঠিল । সে ভাবিল “সেই ফে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য-_ 
স্পার, অপরিমের়, অতলস্ধ্প, আপনার বলে জাপনি চঞ্চল--প্রশাস্ত ভাবে 
স্থির, গম্ভীর, মাধুর্যময়__চাঞ্গল্যে কুলপ্রাবী, তরঙ্গ-ভঙ্গ ভীষণ,  অগম্য, 
জেয, ভয়ঙ্কর, কেন বুঝিলাম্ম ন/ কেন হৃদয়ে তুলিলাম ন1---€কন আপন 
খাইয়া প্রাণ দিলাম না,।” এই পরিবর্তনের জন্ত বঙ্কিমচন্ত্র একটু দাশনিক 
কৈফিয়ত দিয়াছেন । “মন্থফ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর- ইন্ছিয় বলুক 
কর--মনকে ৰাধ,-ৰাধির়ঠ একটা পথে, ছাড়িয়া) দাও--অন্ত পঞ্চ 
ৰন্ধ কর--মনের শক্তি অপহৃত কর-_-মন কি করিবে? সেই এক পঞ্ষে 
যাইবে তাহাতে স্থির হইবে তাহাতে মজিবে।” উপন্াসে . এইরূপ 
ধাখশনিক তত্বে্ অবতারপ! উচিত কিনা তাহ1ও বিবেচা বিয়য়---এ 
মন্বন্ধে বর্তমান লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ দুষ্ট হয়। একদল বঙেন 
য়ে. এইরূপে দর্শন বিজানাদি শিক্ষা দিলে তাহা লোকেন্ মিট রস্হীন ও 
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বিরক্তিকর বোঁধ হয় না, কিস শিক্ষা হয়। বঙ্কিমচন্তর এইরপে 
উপস্তাসে দর্শন ধর্ম ও ইতিহাস শিক্ষা! দিয়াছেন 7 স্কট ও লিটনও. এই পন্থা 
আব্লম্বন করিয়াছেন। আর একদল বলেন ষে, একূপ কর! যুক্তিসঙ্গত নছে। 
তাহারা বলেন ষে. উপন্তাসে কেবল বাস্তব চিত্র চিত্রিত হইলেই হইল,অন্ধকার 
ও আলোক উত্তয় দেখাইলেই গ্রস্থকারের কর্তব্য শেষ হইল। একের 
গ্রাধান্ত গুদর্শন গ্রন্থকাঁরের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে, তিনি কেবল নিপুণ 
চিত্রকরের মত ঠিকটি চিত্রিত করিবেন। ফুরোঁপীয় লেখক ও পাঠঃকদিগের 
মধ্যে আজকাল এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। এ মন্বন্ধে ইংলঙের 
খ্যাতনাম। কবি উইলিয়ম মরিসের মতের মর্মার্থ এখানে প্রদান করিলাম। 
তিনি বলেন আজকাল লোকে নীতি প্রবণ উপন্যাস লইয়। পাগল। এই ষে 
নিত্য নৃতন নীতির নেশা, তিনি ইহার পক্ষপাতী নহেন, এই ষে নব নব 
নীতির নিয়ম তিনি বজেন এ সব কেন? এই সব ০515 10 ৪ 9817 
0০5০ কেন? তিনি এসব ভাল বাঁসেন না; তিনি কেবল আনন্দ উপ- 
ভোগ করিবার জন্ত উপন্যাস পাও করেন। তিনি বলেন যদি দর্শনাদির 
কথ! বলিবে তবে ম্পই করিয়া তাহাই বল; সে গুলি উপন্তাসের সঙ্গে 
মিশাইয়। চিনি মাথান ওষধের বড়ির মত লোকের গলাধঃক্রণ করাইবার 
প্রয়োজন, নাই। এ যন্বন্ধে লেখকদিগের ষধ্যে মতভেদ রহিয়াছে; কোন 
মত ভ্রান্ত তাহা নির্ণয় করা দুরূহ,--ছুরূহ কেন একরূপ অসম্ভব বলিয়াই 
মনে হয়। বহ্বমচন্তর কোন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহ আমর! নির্দেশ 
বরিয়াছি। বাস্তবিক সমস্ত জটিলতার মধ্য হইতে বিচ্ছিয়্ করিয়! দেখিজে 
€বাধ হয় শৈবলিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। সে প্রায়শ্চিত্ত পাপের 
তীতি-_পুণ্যের জয়। 

দলনী গ্রেমের পবিত্রতা ও মহুত্বের আদর্শ বিকাশ। কিন্তু মুত্রলমান 
কন্ত। দলনীর হৃদয়ে সেই বিকাশ দেখাইয়। গ্রন্থকার পবিভ্রতার সার্কাজনি কত) 
এবং হৃদয়ের উদ্ারভ1 দেখাইয়াছেন। পবিত্রতা সর্বজনীন। আমাদিগের 
প্রিয় মাতৃভূমি সজল, সফল, মলয়জশীতল1, শঙ্তস্তামলা ভারতবর্ষে 
পবিত্রতা বিকশিত হইলে তাহার গৌরব যেমন অসামান্ত, আফ্রিকার 
অনশুন্ত মক্রপ্রান্তে ব সাগরচু্থিত কর্মবীক্ব ইংরাঁজের মাতৃভূমিতে পবিভ্রতা! 
বিকশিত হইলেও তাহার গৌরৰ তেমনই অসামান্ত--তাহা দেশ কাল ব 
ধাজতেদেই জঙ্গহীন হয় ন/। আর লেখকের উদারতা যে তিনি আতিক 


১৫ দাশী (৫ ভাগ, ১ম লংখ্যা ॥ 


মধ্যে জাতির অবভারপাঁ করেন নাই। জাতীর হিসাবে মুসলমান দিগকে 
কাদ দিলে আমাদের চলে না; শত শত বৎসরের ঘটনাশ্রোত হিন্দু ও 
যুসলমানদিগের ভাগ্য একত্র গ্রথিত করিক্কাছে__-মামরা একদেশবাসী, ভি 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও একজাঁতি সন্দেহ নাই। বক্ছিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গ 
যেমন মরণকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত আপনাকে অমি মহ্ধ্য পাঁতিত করে, 
দলনী তেমনই মরিবার জন্ক, অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য নবাবের 
প্রেমে আপনার নিজত্ব হাঁরাইয়! তন্মন় হইয়াছিল। গুর্গণর্থা কেবল 
আপনার কার্ধা সিদ্ধির জন্ত ভগিনীতে লোকবিক্রত বিলানসাগর নবাবের 
অন্তঃপুরে রাখিয়াছিল ; কিন্তু দলনী বুঝিল যে নবাব তাহার শ্বামী__তাই 
সে দেবতা নির্বিশেষে তীহাকে ভক্তি করিয়াছে, ভাগবাদয়ছে, স্যই 
দলনী নবাবকে বলিতে পারিত £- 
“বধু, কি আর বলিব আমি। 
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাপ হইও তুমি ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে ৰাধিল গ্রেষের ফাসি । 
সব সমপিয়া; একমন লইয়। নিশ্চয় হইলাম দাসী।॥ 
প্রেম সুলত না হইলেও নিতান্ত হুলভি নহে ; কিন্ত প্রেমের মহিত এই 
বিনয় ও নম্রতা! সচরাচর তৃষ্ট হুন্ন না। এই পতিগ্রেমে আপনার গ্রে 
মিশাইয়া আপনার ক্ষুত্রত্ব বোধেই প্রেমের প্রকৃত পদ্িষ্কুটত1। যখন 
বিষপানাস্তর অশ্রকলুষিভনয়ন যুক্তকর দলনীকে গ্রন্থকার পাঠকের 
সম্মুথে আনিলেন, তখন মনে হইল, এই মূর্তিতেই ভাহার সৌন্দধ্যের পূর্ণ 
বিকাশ। সেমুর্তির কথা মনে হইলেই মনে পড়ে £-- 
01751095915 98116569176 +015 99000175176, 
45100 1006 85 0015170950 91015 10 02501050008 195819, 
0106 1955 15 55/201556 985160 9100) 10101701705 06, 
4100 1055 15 10৮911950 91)00 61010911060 10 (9519. 
একদিকে যেমন এই কথ] মনে পড়ে, অপরদিকে তেমনই মনে পড়ে 
প্রাচীন কবির ঘেই কথ1£__ 
| “কে বলে পিরিতি ভাঁল। 
হাসিতে হাপিতে পিরিতি করিয়| কাঁদিয়া জনম গেল ॥” 
* গ্রন্থকার দলনীর চরিত্র কোনরূপ জটিলতায় সমাচ্ছন্ন রাখেন নাই ; মেই 
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অহত্তম আদর্শ তিনি সরল ভাবেই আনয়ন করিয়।ছেন। দলনী বঙগণীর 
কর্তৃধ্য পালনের, সংস্কল্পের দৃঢ়তার ও হৃদয়ের পবিভ্রতাঁর জগন্থ দৃষ্টাস্ত। 
লরেম্ন, ফষ্টর শুই শ্রস্থযধ্যে বিশেষরূপে জড়িত । গস্থের প্রথমাংশেই 

গ্রন্থকার বলিয়াছেন প্ধাহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেলীয় রাজা স'স্থাপন 
করেন, তীাহাদিগের হ্যায় ক্ষমভাশালী এবং গ্সেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রষায় 
ভূমগডলে কখন দেখা স্বেয় নাই ।” ইছ! এতিহাঁলিক লতা; ইতিহালজ্ঞ 
মাতরেই ইহ! অবগত আঁছেন। ক্ষমতাশালী ন! হইলে মুষ্টিমেয় বণিকসম্প্রানায় 
এই বিশাল বিপুল দেশের ৰক্ষে বুদ্ধিবলে ব| বাহুবলে আপনাদিগের বিজয়- 
জয়ন্তী উড্ভীন করিতে সমর্থ হইত না। আর তাহাদিগের শ্বেচ্ছাচাবিস্বের 
পরিচয় ভারতের ইতিহাসে লর্বত্রই গ্রাপ্ত হওয়! যায়। ফষ্টর সেই সম্প্রদায়ের 
লোক। তাহার শ্েচ্ছাচার-প্রবৃত্তিই চন্দ্রশেখর গ্রন্থের তিত্তি। শত পাপ 
অতিক্রমের পর নবাবের শিবিরে জানুসংলগ্ন ভূমি, যুক্তকর, উদ্ধীনেত্র ফষ্টরের 
প্রতি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আৰর্ষিত হয়। তখন ফষ্টরের হৃদয়ে পাঁপের 
ভদ্ত যন্ত্রণ। উদ্দীপ্ত হুইয়। উঠিয়াছে। ইহাই নরক । মানবের কলনান্থষট 
গন্ধকাগ্নির অন্ধকারমন্ন আলোক ভীষণ, তরলগন্ধকসমুদ্রোর্টিময় নরক 
ৰ। তপ্ত তৈলময় নরক অপেক্ষ। মানব-হৃদয়ের এই অবস্থ। ভীবণ। হৃদয়ের 
এই অবস্থ কি ব্যক্ত কর! যায়? হতভাগ্য ফষ্টর যখন এইরূপ ষাতন।-পীড়িত, 
তখন সে তাপদপ্ধ জীবন-মধ্যান্ছের কণা স্মরণ করিয়া, সেই জীবন-সায়াহ্ে 
যুক্তকরে ঈশ্বরকে ম্মরণ করিল। তখন সে যাহা বলিল, তাহ! ভক্তযোগী 
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কার্য করিয়! থাকে, তবে তাহার কারপ ছিল না কি? ক্ষুব্ধনাগরের তরজ- 
রাশির মত, তাছার নিধনের জন্য ষড়যন্ত্র তাহাকে ঘিরিতেছিল। তাহার 
উপর ভূত্যের সেই হীন ব্যবহার ও সর্ধোপরি সেই পতিপ্রেম-পরায়ণ! 


১৬ দাসী [&ম ভাগ, ১ম সংখা1। 


প্রাণপ্রিয় পত্ধীর প্রতি সনৌছ ; এ সকলের কি একট] বিরক্তিকর, উন্মাদকর 
ক্ষমতা নাই! আপনার ক্ষণিক মূর্থতার় সেই হতভাগা অজেয়, অসীম, 
অভুলনীয্ষ চ্রনরাজ্য, শবর্গসম্ভবা পত্ধী হাঁরাহয়া অনুতপ্ত--তখন তাহার 
বুদ্ধির ্থৈর্ধয প্রত্যাশা করা যায় না “যুক্ক।, প্রবাপ, রজত, কাঞ্চন-শোভিত” 
উচ্চান্ন তখন তাহার নিকট কণ্টকাকার্ণ নারকীয় শয্যার মত বোধ হুইতে- 
ছিল। “উজ্জ্রলতম স্ুর্য্যপ্রভ হীরক-রঞ্জিত” মুকুট তখন তাহার ন্রিকট 
ধরার ধূলার চেয়ে নীচ* বোধ হইডভেছিল। এই এরশ্বর্ধ্য, এই সম্মান, 
আর তাহাদের সহচর ষড়যন্ত্রের ভীষণতা ও দুশ্চিন্ত। বিধৌত করিয়। যদি 
সে আবার সেই ক্ষুদ্র অবলার বিপুল প্রেম-রাজ্যে, আপনার শান্তিময় 
নিভৃত নিকেতন নির্মাণের অবসর পাইত, তৰে তুচ্ছ এই অসার ধনসম্পত্তি 
পদদপিত করিয়! সে যাইতে পারিত); কারণ সেখানে বিশ্বান কথন শিখিল 
নহে, প্রেম কখন আবেগহীন ব1 স্বার্থ-পদ্ষিল নহে, সুখ কখন পরিমিত 
নহে; সেখানে জগৎ স্বর্গের রূপান্তর মাত্র। তখন তাহার. 
প্ীবনের গ্রন্থি গপড়িছে খসিয়। 
হইয় তরঙ্গাহত।” 

তাই সেই হতভাগ্য বাঙ্গালার শেষ নবাবের প্রতি ক্রোধ অপেক্ষা! 
অধিক দয়! হয়। 

খুরগন্ধার ক্রমাবনতি, ছুরাশায় মানবের আবনতির পথ কিন্ধূপে 
পরিস্কত হয়, তাহ! সুন্দর চিত্রিত হইন্নাছে। 

চন্ত্রশেখর পাঠ করিয়া মনে হয় গ্রস্থখানির বিশেষ নৈতিক উদ্দেস্ত 
আছে। যে অবস্থাতেই হউক সন্তষ্ঠ থাকা, ঈশ্বরে নির্ভর করা এবং পাপ 
পথ পরিত্যাগ করিয়। পুণ্যপথ অবলম্বন করিয়া আপনার কর্মক্ষেত্র বিশাল 
ধরায় আপনার কর্তব্য পালন করা, ইহাই চন্দ্রশেখরের মহান্‌ শিক্ষা। কর্- 
বীর কর্তব্যবোধী প্রতাপ বা পতিগ্রেম-পরায়ণা পবিভ্রহদয়। দলনীর 
তুলনা কোথায়? পাপের প্রায়শ্চিত্ত শৈবলিনীতে পরিস্ফুট। চন্দ্রশেখর 
পত্রীর প্রতি মনোযোগ ন! দেখাইয়া, কর্তব্য অবহেলার যে অপরাধ করিগ্1- 
ছিলেন, গৃহত্যাগী ব্যথিতহৃদয় চক্ত্রশেখরকে তাহার ফলভোগ করিতে 
হইয়াছিল। কর্তব্য অবেলায় অবশ্ই পাপ আছে। আর যে যেরূপ কর্ণ 
করে তাহাকে তাঁহার ফলভোগ করিতে হয়। রামের বনগমনের পর 
দশরথ কৌশর্যাকে ঝলিতেছেন )-- 
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প্যদাচরতি কল্যাণ নরঃ কর্প গুভা তভম্‌। 
সোইবস্ং ফলমাপ্লোতি তন্ত কালক্রমাগতম্‌ ॥* 
এখানে আর একটি বিষর পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বঙ্কিমচ্্ 
প্রথমে নারীপ্রেদ হইতে আরম্ভ করিয়! জ্ঞানান্ুখীলন ফলে, ক্রমে ক্রমে 
ন্বদেশ-প্রেমের, শ্বজাতি-গ্রেমের ও ভগবৎ-প্রেমের মনোমুগ্ধকর মহান নীতি 
গাছিয়া এই শত শত শতাব্দীর উৎসাহ উদ্দমহথীন আলস্তপরবশ জাতির 
নিকট এক কর্তব্য-পরায়ণ জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি 
প্রমাণ করিয়াছেন যে ”[116 01)০01)05 ০6170017815 ০/1021)6 %/10]8 
11) 19009550111) 50175.” ইহারই প্রথম অঙ্কুর রামানন্দ স্বামীতে। 
চন্ত্রশেথরের ভাষা, বর্ণনা ও দৃশ্ত সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। গ্রস্থাস্তর্গত 
দৃশ্তগুলি অতীব স্ুন্দর। সেই বিপুল বারিমন্ন-বক্ষ ভাগীরথী তাহার শত 
শত তরঙ্গে আলোক জালাইয়! বিয়া যাইতেছে, আর তাহারই মধ্যে 
প্রতাপ ও শৈবলিনী। সেই তীষণ গিরিগহ্বর, সেখানে মার্থগুকরজালের 
প্রবেশাধিকার নাই। সেই বিকট অন্ধকারের মধ, তাহার অপেক্ষাও 
বিকটতর অন্ধকারময় হৃদয় লইয়। শৈবলিনী। দেই দরিদ্র চন্দ্রশেখরের 
গৃহে__তাহাতে একথানি শান্তিময় কুটীরের ছবি নয়ন সম্মুখে গ্রতিতত 
হইয়। উঠে। আবার সেই ভীষণ রণক্ষেত্র। কিন্তু বর্নাকৌশলে সে সকল জীবন্ত 
হইয়। উঠিক্াছে। বর্ণনার উপযুক্ত ভাষ! ন! থাকিলে তাহা হইত না। সে 
ভাষা কোথায় গম্ভীর হইতেও গম্ভীরতর, আবার কোথাও তাহা সরল মধুর 
হইতেও মধুরতর; আবার স্থানে স্থানে তাহ! গম্ভীর বলিয়াই মধুর এবং 
মধুর বলিয়াই গম্ভীর 
যেখানে জড়-প্রকৃতির বিকট গন্ভীরত! বর্ণনা করিয়! স্বভাঁব-পূজক 
বহ্ছিমচন্ত্র হৃদয়ের হৃদয় হইতে প্রকৃতির স্তব করিয়াছেন; সেখানে আশ্চর্য 
হইতে হয়--ষে লেখক চিরদিন মানবচরিত্র ও মানবের ব্যবহার পর্যবেক্ষণে 
এত মনোষোগ দিয়াছেন, তাহার হৃদয়ের নিভৃত অস্তঃপুরে এতথানি শ্বভাব- 
পূজার ভাব, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনার মধ্যে আপনার সৌনর্য্য বন্ধিত 
করিয়! তুলিয়াছে! তখন মনে হয়, তিনিও বায়রপের মত বলিতে পারি- 
তেন ১. | এ 
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বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন যে, বিদেশীর় আনেক ভ্রমণকারী কেবল স্বভাবের 
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শো! দর্শনার্থ ভ্রমণ করেন। বগদেশে আসিয়। তাহার এই সমতল ভাগে 
সৌন্দর্ধ্যাভাব বোঁধ করেন। এখানে পার্বতা প্রদেশের শোভা না খাকিলেও 
সৌন্দর্যের অভাব কি? শঙ্ুক্ষেত্র কি নয়নের সম্মুখে মনোরম শোভামদ় 
চিত্র উপনীত করে না? যখন হরিতক্ষেত্রে হুরিদ্রাবগ সর্ষপ-কুন্থম বিরাহ 
বিহীন ভাবে ক্ষেত্র ছাইয়! ফেলে, আর পবন হিল্লোলে সেই হরিদ্রবর্ণ 
কুহ্থমচূড় হরিৎক্ষেত্রে ছুণিতে থাকে, তখন কি বোধ হয় ন] যে সৌনর্যের 
তরজ বহিতভেছে? একবার তিনি নদীপথে খুলন! জেলায় বেড়াইতে 
বেড়াইতে নদীতীরে স্থপারি বৃক্ষের যে কুঞ্জ দেখিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য 
তুলিবার নছে। তাহার পর সীতারাম গ্রন্থে উড়িষ্যার বর্ণনায় তার 
সৌন্দরধ্য-পৃজ! ও শিল্প-সমালোচনা-প্রতিভ। উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই সকল শান্ত বর্ণনা হইতে একবার যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনার দিকে দৃষ্রি- 
নিক্ষেপ কৰিলে মনে হয়, একি বৈষম্য ! সেই ভীষণ নারকীয় দৃস্ত, তাহা ও 
সেই রচনা-মাধুধ্যে সজীবিত হইয়। উঠিয়াছে। আর সেই মৃত ও আহত 
স্তপ মধ্যে প্রতাপ__তাহার দেই শেষ বাক্যাবলী । সেই মর্্রম্পশী দৃশ্ত হদয়- 
পটে চিরাঙ্কিত হইয়া! যায়। 

এই গ্রস্থথানি আরম্ভ করিল শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবার জন্য বিশেষ 
আগ্রহ জন্মে । এবং গ্রন্থ সমাপ্তির পর স্থতি সেই গ্রস্থকে সুধাভাগ্ডারের মত 
হুদয়ে ঘাখিয়। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মাধুরী উপভোগের অবসর দান করে। 

শ্রীহেমেন্ত্র প্রসাদ ঘোষ। 





পলাশ বন। 





প্রথম পরিচ্ছেদ | 


আমি বাল্যকালে পশ্চিম বঙ্গে কতিপয় বৎসর. অতিবাহিত করি. 
ছিলাম । আমার পিত ঠাকুর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোনও উচ্চপদে 
নিষুক্ত থাকিয়া বছকাল এই অঞ্চলে অবস্থান করিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের, 
জলবায়ু স্বাস্থ্াজনক বলিয়া! তিনি: কার্ধ্য হইতে অবসরগ্রহণপুর্বক এই 
ঘেশেই বসবান করিবার সন্বল্প করেন। তদনুসারে তিনি দেবীপুর নামক 
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এক বর্ধিষু গগুগ্রামের সন্নিহিত একটী মনোরম পল্লীতে কিন্বদ্দিন বাদ 
করেন। আমার অগ্রজ ভ্রাভারা কলিকাতায় থাকিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। আঁমি অল্পবয়স্ক ছিলাম বলিক্াই হউক, 
কিনব! দেবীপুরে আমার বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট উপায় বিদামান ছিল বলিয়াই 
হউক, কিন্বা অর যে কোনও কারণেই হউক, আমি পিতামাতারই নিকটে 
অবস্থান করিভাম। দেবীপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধায়ন করিবার 
পূর্বে আমি স্বদেশে আমাদের গ্রামস্থ বজবিদ্যালয়ে কিয়দিন বিদাশি্। 
করিয়াছিলাম। 

আমাদের আঁবাসবাটী পল্লীর বর্থিভাগে অবস্থিত ছিল। তাহার 
অনতিদূরেই একটা পর্বত; কিন্তু তাহা বৃক্ষলতাচ্ছন্ন ছিল না; কতিপর 
আরণা বৃক্ষমাত্র তাহার নগ্রকষ্চদেহের শোভা বর্ধন করিত। তত্রত্য অধি- 
বাসীর! বলিত, পূর্বে পর্ধবতটি নিবিড় জঙ্গলে সমাবৃত ছিল; ক্রমে পল্লীর 
স্থাপন ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই জঙ্গল. এবং তদধিবাদী ব্যাপ্রভল্লুকাদিও 
অধৃষ্ত হইয়1 পড়ে। যাহা হউক, বৃক্ষলত! না! থাকায় পর্বতটি দুর হইতে 
ভীষণ দেখাইত। তাহাতে আবার লোকে তাহাকে নানা দেবতা ও উপ". 
দেবতার বিহার-স্থল কল্পন। করিয়া তাহার ভীষগতা, শতগুণে বর্ধিত করিয়া- 
ছিল। দেবতাদের উদ্দেশে পুজা ও বলি দেওয়৷ ভিন্ন অন্ত কোনও কারণে. 
কেহ তাহার উপরে আরোহণ করিত. না। কিন্ত আমি প্রায়শঃ এই নিয়মের, 
লজ্বঘন করিতাম। লঙ্ঘন করিয়া মধ্যে মধো জননীর তিরস্কার ও পিতৃদেবের, 
কঠোর তাড়ন! পর্য্যস্ত সহা করিতাম। 

পর্বতে আরোহণ করিবার প্রবৃত্তি আমাতে কিরূপ প্রবল, ছিল, অনক 
জননী তাহা অবগত ছিলেন ন!। স্বদেশে ববিদ্যালয়ে যখন পাহাড় পর্বত, 
বন জঙজল, নদী নিররের কথা পাঠ করিতাম, তখন পর্বত কখন নয়নগোচর 
না করিলেও আমি মানদপটে তাহার স্থদর চিত্র অঙ্কিত করিয়! লইতাম ; 
কল্পনার সাহাধ্যে বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করি! বেড়াইতাম এবং পার্বত্য 
নির্ঝরের বক্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কত মনোরষ প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতা 
যেদিন পশ্চিম বঙ্গে আসিয়! সত্য সত্যই পাহাড় দেখিপাম, বাড়ীর অনতি- 
দুরেই শালবনের হরিৎ রেখা দেখিতে পাইলাম, এবং পার্বতা নিঝ'রের 
উদ্লামমধী ক্রীড়া দৃষ্টিগোচর করিলাম, সেইদিন হৃদয়ে যে অপূর্ব আনন্দ 
বস্তোগ করিয়াছিলাম, জীবনে আর কখনও সেরপ গানন্দ সম্ভোগ করিয়াছি 
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বলিয়! মনে হয্ব না। গৃঁছে পদার্পণ করিয়াই ছুটিয়। আমি পাহাড় দেখিতে 
গিরাছিলাম ) উল্লাসে, ভয়ে, কৌতুহলে কিয়দ্ংর উঠিয়া একট! প্রস্তরখণ্ডের 
উপর বসিপ্লাছিলাম এবং সেখান হইতে একবার চতুর্দিকের দৃশ্য দেখিয়। 
লইয়াছিলাম। নিম্বোক্লত ভূমি, বৃহৎ অজগরের ন্ায় পার্বতা নদী, মেঘ- 
মালার স্তায়্ দুরবর্তিনী শৈলশ্রেনী, বনাচ্ছন্ন প্রদেশ, নিষ্জন মনোরম প্রান্তর, 
ও আত্মকাননের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গ্রাম সকল চিত্রিত দৃশ্তপটের স্কায় আমার 
দন্থুথে উদঘাটিত হইপাছিল। পর্বতের ভীষণ গম্ভীর মৃত্তি, সেই প্লে 
নিজ্জনতা ও প্রকৃতির নীরবতা আমার বালক হৃদয়ে ভীতিমিশ্রিত এক 
অপূর্ব আনন্দভ্রোত. ছুটাইয় দিয়াছিল। সেই মুহূর্তে যেন যাছ্মন্ত্রবপে 
আমার কল্পনাদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, চিত্ববৃত্বি ষেন মাজ্ভিত ও বিকশিত 
হইয়ছিল এবং হৃদয় ষেন গ্রশস্তত] লাভ করিঘ্ধাছিল। সেই দ্দিন আমার 
ক্ষুদ্র জীবনের একটা মহাদিন। সেই দিন হইতে আমি জীবনে এক অভি- 
নব পরিবর্তন অনুভব করি এবং এক দিব্য পবিত্র আনন্দের অধিকারী 
হইতে সমর্থ হই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত সেই দিনের কথা আমার 
স্বৃতিপটে নমভাবে জাহুল্যমান থাকিবে । 

দেবীপুর ইংরাী বিদ্যালয়ে আমি বাঙ্গাল। ও ইংরাজী ভাষ! শিক্ষ! 
করিতে লাগিলাম। শ্বদেশে থাকিবার কালে আমি বিদ্যাশিক্ষায় তত 
মনোনিবেশ করি নাই; কিন্ত এই নৃতন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়! অবধি 
বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আমার অনুরাগ অতিশয় বর্ধিত হুইয়! উঠিল। বালা- 
স্থলভ চাঞ্চল্য ও উচ্ছজ্খল্ত! পরিত্যাগ করিয়। আমি গম্ভীর স্বতাব ও সংঘত- 
চিত্ত হইলাম। বিদ্যালয়ের পাঠাদি প্রস্তত করিয়া কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেই 
আমি কখনও একাকী এবং কখনও ব| কতিপয় বিশি্ই সহচরের সহিত 
পর্বতের সপ্মিকটে কিন্ব। বনের ধারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম; অথবা 
কখন কখন নির্দোষ ক্ীড়াতেও মত্ত হইয়| আনন্দলাভ করিতাম। . 

কিন্ত সহচরগণের সছিত অবস্থান বাত্রমণ অপেক্ষ।/ আম নির্জনতারই 
ধিকতর পক্ষপাতী ছিলাম। প্রায় প্রত্যহই দিবাবসান কালে আমি 
পর্বতের উপর একাকী বসিয়া থাকিতাম। গ্রামের কোলাহল সেখানে 
পৌছিত না এবং সেই উচ্চ স্থানের বারু নির্মল, শীতল ও ন্ুুখসেব্য বোধ 
হুইত। সেই স্থানে উপবেশন করিয়। আমি প্রায়ই হুর্য্যদেবকে অন্তাচলে 
গমন করিতে দেখিতাম। তাহার কনক কিরণমাপ| বৃক্ষপ্ে, পর্বত শিখরে, 
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হরিৎক্ষেত্রে ও দূরস্থিত গিরিগাঁত্রে পতিত হইয়া এক অপূর্ব শোভা বিস্তার 
করিত। ক্রমে সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া ধরাতলে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইত ; 
পশুপক্ষী নীরব হইত; বৃক্ষলত। নিম্পন্দ হইত; কেবল মধ্যে মধ্যে গৃহমুখী 
রাপাল বালকের সঙ্গীত ও দলত্রষ্ট ছুই একটী গে! মহিষের কঠবিলম্বিত 
ঘণ্টার নিকণ ভিন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইত না। আমি সেই 
সময়ে সেই পর্বত স্ন্ধে উপবেশন করিয়া এক অপুর্ব ভাবে নিমগ্ন হইতাম, 
দয়ে কত অদ্ভুত আকাজ্ষ! অন্গভব করিতাম এবং তাহাদের অতৃপ্তি জন্য 
বিষ মনে গৃহে প্রত্যাগষন করিতাম। এইরূপে পশ্চিম বঙ্গে আমার 
জীবনের কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া! গেল। ক্রমে সেই বিদ্যালয়ে 
আমার পাঠ কাল সমাপ্ত হইয়া! আমিল। পরিশেষে কৈশোরের অস্তে ও 
যৌবানর প্রারস্তে আমি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত কলিকাত। মহানগরীতে 
উপনীত হইলাম. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


কলিকাতায় আসিয়া এক অভিনব রাজ্যে পড়িলাম । কলিকাত! নগরীর 
শী, শ্রশ্বরধ্, জনতা, কোলাহল কিয়দ্দিন আমার মনোরাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধি- 
কার করিয়া রছহিল। ততদিন মনে আর কোন বিষয়ই স্থান পাইত ন1। 
ক্রমে কৌতুহল অনেকটা চরিতার্থ হইয়া আদিলে, অর্থাৎ কলিকাতানগরীর 
অভিনবস্ব তিরোহিত হইবার উপক্রম হইলে, জনকোলাহল আমার নিকট 
ব্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। খ্রশ্বর্যযশালী ব্যক্তির গৃহে আমোদ 
গ্রমোদে ছুই চারি দিবস অতিবাহিত করিবার পর, দরিদ্র ব্যক্তি আপনার 
শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পর্ণকুটারের জন্ত যেরূপ লালায়িত হয়, কলিকাত। নগরীর 
বা্াড়ম্বরের মধ্যে কিয়দিন থাকিতে থাকিতে, আমিও তত্প্রতি বীতরাধ 
হইয়া, পচ্চিষ বঙ্গের সেই আড়ম্বর শুন্ত নৈসর্গিক শোতার জন্ত তন্রপ ব্যাকুল 
হইতে লাগিলাম। কিন্ত আমি কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিলাম; কলেজের 
বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিস! আমার কোথাও যাইবার উপায় ছিল না। 
সৃতরাং আমি উপায়াভাবে, অবসর কালে, একমাত্র কল্পনার আশ্রয় লইয়া 
কলিকাতানগরীর মেই কোলাহুলপূর্ণ রাজপথেই ভ্রমণ করিতে করিতে 
পশ্চিমবলের সুপরিচিত পর্বতশৃঙ্গে, জনহীন আরণাপথে, প্রান্তরে ও কৃষক- 
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শ্রাষে পর্যটন করিয়া! বেড়াইতাম এবং মুহূর্তের জন্তও স্বান ও কাল বিস্মৃত 
হইয়া অপুর্ব আনন্দ সন্তোগ করিতাম। ম্থখমনী কল্পনার প্রসাদে নগরীর 
€কালাহল আমার কর্ণকুহবে গ্রবেশ করিত না এবং জনত1! আমার চক্ষুতে 
গরঠিভাত হইত না;. যেন ধাছ্মন্্বলে মুহূর্তমধ্যে সেই কোলাহলময়ী নগরী 
প্রশান্ত বনাচ্ছর প্রদেশে পরিণত হইয়! বাইত, এবং আমিও যেন দুই একটী 
আরণ্য কপোতের কূজন ও অজ্ঞাতনাম! পঙ্গীর মধুময় কণম্বর ভিন্ন আর 
কিছুই শুনিতে পাইতাম না! কলিকাতায় অবস্থটন কালে আমি মধ্যে মধ্যে 
এইবপ স্বপ্নের আবেশে আত্মাবন্থৃত হইয়! পড়িতাম। 

শ্বপ্রশীল ছিলাম বলিয়া, আমি কাহারও সহিত মিপিতে মিশিতে বড় 
একট। ভাল ঘাঁপিতাম না। আমার পমবয়স্ক সহপাঠীদের মধো অনেকেরই 
অগন্তপ্রকার প্রকৃতি ছিল। তাহাদের সহিত কথ! বার্তী কহিয়া বা আলাপ 
করিয়া আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত ন। তাহাদের ও আমার রুচি, আকাজঙ্কা 
ও প্রবৃত্তিতে আকাশ পাতালের প্রভেদ ছিল। স্থতরাং আমি তাহাদের 
সহবাল হইতে দূরে থাকিতে পাইলেই যারপর নাই আনন্দিত হইতাম। 
প্রয়োজন ব্যতীত আমি কাহারও সহিত ঝড় একট! কথাবার্তা কহিতাম 
না। এই কারণে, আমার সহপাঠীরা আমার সহিত মিলিতে মিশিতে 
আদৌ ইচ্ছা গ্রকাশ করিত না। তাহার) আমাকে অহঙ্কৃত, অসামাজিক 
ও গল্লীগ্রামবাসী বলিয়! উপহাষ ও বিদ্রপ করিত। অবশ্ত আমার সাক্ষাতে 
কেন কোন কথা বলিতে সাহস করিত ন1। সাক্ষাতে সম্মানেরই সহিত 
সকলে কথাবার্তা কহিত; কিন্তু শুনিরাছি, অসাক্ষাতে আমার অর্চুত 
গ্রক্কৃতি সম্বন্ধে নানারূপ কথাৰার্তা কহিয়। তাহার। বিলক্ষণ আমোদ সস্তেগ 
করিত। আমি তাহাদের সন্মান বা বিরাগে অবিচলিত থাকিতাম। আমি 
কেবল জ্ঞানসঞ্চয়েই নিত ব্যাপূত থাকিভাম এবং অবসরকালে করনাকে 
সঙ্গিনী করিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্বপ্নরাজো প্রয়াণ করিতাষ। 

কলেজে কির়দ্দিন অধায়ন করিতে করিতে, একটা সহপাহীর প্রতি 
আমার বদর বিশিষ্টরপে আকৃষ্ট হুয়। উদ্ধভশ্বভাব চপলচিত্ত সহ্পাঠি- 
বৃন্দের মধ্যে কেবল সেই যুবকটিকেই শান্ত শিষ্ট ও সরলপ্রক্কৃতি দেখিতে 
পিতা । তাঁহার সুখমগ্ডল সর্বদাই প্রফুল্ল) দৃষ্টি সরল, দ্গিপ্ধ, কোমল 
ও প্রর-্্ষেন তন্থার! তাহার হ্বদয়ের সভাবগুলি আপন৷ আপনিই 
প্রকটিত হুইন্স( পড়িতেছে। সেই যুধকটিকে দেখিলেই ভাঙার সহিত বন্ধুত্ব 
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করিতে ইচ্ছ। হইত; কিন্তু অনেকবার আলাপ করিব মনে করিয়াও তাহার 
লহিত আলাপ করিতে পারি নাই। একপ্লিন কলেজের চুটার পর, আবাসে 
গ্রত্যাগত হুইবার কালে, ঘটনাক্রমে ছুইজনে পথিমধো একত্র হইলাম। 
ছুই একটা কথ। কহিয়াই যুবকটির হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। যুবকটিও 
লহপাঠীদের মধ্যে কাহারও সহিত পবিভ্ত বন্ধুতাহ্ত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন 
নাই। আমি যেরূপ তাহার সহিত, তিনিও সেইরূপ আমার সহিত মিলিত 
হইবার অন্ত ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু তিনি আমার গন্ভীল্প প্রকৃতি দেখিয় 
এতাবৎকাল ঘনিষ্ঠত| করিতে. সাহসী হুন নাই। আমি তাহার কথ! 
শুনিয়। প্রাণ খুলিয়া হাসিলাম ; বলিলাম “এখন আর শঙ্কার কোনও কারণ 
লাই। বাহস্বপ্রক্কৃতি স্বভাবতংই স্বন্দর। কিন্ত আকাশে সৃর্ধ্য ন! থাকিলে, 
সেই নৌনর্ষ্যে গাস্তীর্ধ্য ও বিষাদেরই ছায়া আসিয়া! পড়ে। হৃর্ষ্যোদয়ে 
প্রকৃতি কেমন প্রফুল্ল হয়; তাহার শত সৌন্দর্য্য চারিদিকে কেমন উছলির। 
গড়ে ! আশা করি, আপনিও আমার তমোময় জীবনের স্তর্ধয প্বর্ধপ হুইবেন।” 
সেইদিন হইতে সত্যেন্ত্র ও আমি অতিন্নদয়, হইলাম । 

সত্যেন্দ্রের হময়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, জগতে ভাহার তুলন! 
নাই। স্বর্গীয় সভ্ভাবকুন্থুমে তাং! উল্লসিভ ; তাহাদের দিব্য সৌরভে তাহ! 
পরিপূরিত এবং এক নগিপ্ধ, গুত্র, অলৌকিক জ্যোতিংতে তাহা উদ্ভাসিত । 
নতোন্ত্রের হৃদয় ঘে কি অপূর্বা উপাদানে গঠিত, তাহ! বলিতে পারি ন|। 
তাহাকে ধতই জানিতে লাগিলাম, তাহার হৃদয়ের যতই পরিচয় পাইতে 
লাগিলাম, ততই তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্বর বর্ধিত হইতে 
লাগিল। সত্োন্্রকে দেবকুমার বলিয়! মধ্যে মধ্যে আমার ভ্রম হইত। 
মানবসস্তানকে তো কখনও আমি একপ পবিত্র ও সুন্দর হইতে দেখি. 
নাই। খধিকুমারের! বুঝি এইরূপই ছিলেন। সত্যেন্ত্র বুঝি শাপত্রষ্ট হইয়! 
মানবগৃছে জস্থগ্রহণ করিয়াছে! সত্যেন্দ্রের দেহ, মন, আত্মা সমস্তই বুঝি, 
একই উপাদানে গঠিত ! অঞ্থো, সত্যেন আমার মনে যে আলোক আনিয়! 
দিল, তাহাতে আমি.ধন্ত ও.কুতার্থ হইয়! গেলাম। সত্োন্র সত্য. সত্যই 
আনার তমোময়, জীবনের সুর্য)ম্বরূপ হইল। 

ক্ি.শুভক্ষথেই, আহি সত্যেন্রের,সহিভ্‌ ব্ন্ধুতাহাতে আবদ্ধ হইয়াছিলাম 
মাহেন্ ক্ষণ কাহকে.বলে জানি ন|। কিন্তু এই মহাক্ষণেই আমাদের বঙ্ছতা তু 
গ্রথিত হইয়া খাকিবে। এপ বন্ধু ও এক্সপ মিলন জগতে অন্পই হইয়া খাকে.। 
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সত্যেন্জের সহিত মিলিত হুইয়! অবধি আমি আর একাকী ভ্রমণ করিভাম 
না। সমস্ত দিন মহোৎসাহে পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়। আমরা উভয়ে 
বৈকালে ভ্রমণের সময় ব্যাকুলহৃদয়ে একত্র হইতাম। তখন আমর! উভয়ে 
একমন, এক প্রাণ, একহদয়। তখন আমাদের এক চিন্তা, এক আকাজ্ষা, 
এক চেষ্টা । তখন আমাদের উৎসাহের সীম! নাই, আনন্দের শেষ নাই। 
বিদ্যাশিক্ষা় আমাদের অনুরাগ শতগুণে বর্ধিত হইল ; সতকার্য্যের অন্ু- 
টানে আমর! আগ্রহান্থিত হইলাম, এবং সচ্চিন্তা, সদালাপ ও সদ্গ্রস্থপাঠে 
আমর! এক অপূর্ব প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। সহপাঠিবর্গ 
আমাদের স্ফৃত্তি ও প্রচুল্লত! দেখিয়া! কিছু বিশ্মিত হইল। কেহ কেহ 
আমাদের হিংসা করিতে লাগিল; কিন্তু অনেকেই আমাদের সহিত সধ্য 
স্থাপন করিল। সত্যেন্ত্রেরে ও আমার পরীক্ষার ফল আশাতীতরূপে 
সন্তোষজনক হইতে লাগিল। অধ্যাপকের! আমাদিগকে যারপর নাই 
স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সত্ন্ত্র আমার ও আমিও সত্যেন্ত্রের উন্নতিতে 
বিমল আনন্দ অন্থতব করিতে লাগিলাম। এইরূপে ছুই তিন বৎসর 
অতিবাহিত হুইয়! গেল। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

সতোন্্রকে আমি আমার প্রাণের অভাব, আকাঙ্ষা, লক্ষ্য সমস্তই 
ঝলিতাম; সত্যেন্্রও আমাকে তাহার প্রাণের অভাব, আকাজ্া, লক্ষা 
সমন্তই বলিত। সর্ধদর্শী পরমেশ্বর আমার অন্তর্বাহ্‌ যেরূপ জানেন, সত্যও 
আমার অন্তর্বাহ্হ সেইরূপ জানিত। তাহার নিকট আমার গুপ্ত বা গোপনীয় 
কিছুই ছিল না। তাহার নিকটে কিছু গোপন করাকে আমি পাপ মনে 
করিতাম। যদি কখনও কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহ! 
হইলে মনে কোন মতেই শাস্তিস্থখ অনুভব করিতে পারিতাম না। সতোন্দ্রও 
তাহার প্রাণের সকল কথ! আমাকে বলিত। এইকীপে আমর! উভয়ে 
পরস্পরকে জানিতাম। পরস্পরের শক্তি, গুণ, ও দৌর্বল্য পরম্পরের 
অবিদিত ছিল ন|। এই পারম্পরিক জ্ঞানের জন্ত আমর! নিম্নতই উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতাম। পরস্পরের যত্ব ও চেষ্টার আমরা 
আমাদের শ্বভাবগত দৌর্বল্য ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুণের সেবা 


করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। 
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প্রাণের মিলন যাঁছাকে বলে, সতোর ও আমার তাহা হইয়াছিল । আমি 
যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের একান্ত অনুরাগী, সতা তাহা জানিত। ফলফুল 
লত! পাত, বন জঙ্গল পাহাড় আমি যে অতিশয় ভাল বাসি, সত্যের তাহা 
অজ্ঞাত ছিল না। সত্য কথনও পাহাড় পর্বত দেখে নাই, গ্ুতরাঁ মে আমার 
নিকট তাহাদের বর্ণনা শুনিতে যারপর নাই কৌতুহল প্রকাশ করিত। 
ঘ্রীষ্স ও পৃজাবকাশের সময় আমি পশ্চিম বঙ্গে জনক জননীর নিকট 
অবস্থান করিতাম। সত্যকে ছাড়িয়া সেই কতিপয় মাস আতিবাহিত করা 
আমার পক্ষে ক্লেশকর হইলেও কেবল একমার্র স্বাভাবিক সৌনর্্য উপ- 
ভোগের লালসাতেই আমি সেখানে যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইতাম । কিন্তু 
সেখানে যাইয়! পূর্বের মত আর আনন্লাত্ত করিতাঁম না। সেই পাহাড় 
সেই জঙ্গল, সেই নদী, সেই খাল সমস্তই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু আমার 
প্রাণের একটা স্কল যেন শূন্ত পড়িয়া থাকিত? কিছুতেই আর ত!হা পূর্ণ 
হইত না। তখন আমার বড় কষ্ট হইত) তখন তাবিতাম, সত্য যদি 
নিকটে থাকিত্ত, তাহ! হইলে আজ প্রাণের মধ্যে এই অপূর্ণত] কখনই 
অনুভব করিতাঁম না। তখন বুঝিতে লাগিলাম, সতোর সহিত কোন 
সৌন্দর্ধ্য উপভোগ না করিলে, তাহার আর মাধুষ্ধ্য থাকে না। 

পশ্চিমবঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্ত সত্যকে আমি অনেকবার নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলাম ; কিন্তু সম্পর্ণ ইচ্ছা সত্বেও, সতা একবারও আমার নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার এই অসামর্থের কতিপয় কারণও 
বিদামান ছিল। সত্য বালাকল হুইতেই জনকজননীহীন ; সত্যের 
পিতার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল; তাহার যেরূপ আয় ছিল, তাহাতে একটা 
পরিবারের সুখে ন্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে। কলেজের 
ছুটা হইলেই, সত্য আপনার বিষ সম্পত্তির তত্বাবধারণ করিতে বাইত। 
গ্রধানতঃ এই কারণেই, (অর্থাৎ কর্তব্যকর্থ্বে অবহ্লো করিয়া কেবল 
একমাত্র ভ্রমণজনিত আনন্দ সম্ভোগের জন্ত,) আমি তাহাকে পশ্চিমবঙে 
যাইতে বড় একটা অনুরোধ করিতাম না। আঁর একটী কারণেও, সত্য 
কলেজের অবকাঁশের সময় অন্ত কোথাও ষাইতে পারিত না। সত্যেন্ত্রর 
এক পিতৃঘ্বনা ছিলেন। তিনি পিভৃমাতৃহীন ভ্রাতুণ্পুত্রকে অপতানির্কিশেষে 
স্নেহ করিতেন। সত্যের মরুময় জীবনে করুণাময়ী পিতৃত্বসাই সব্গীর মেহের 
একমাত্র নিস্তন্দিনী ছিলেন। তীহার পৰিজ প্নেহসিঞ্চনে সত্যে শোক" 
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লস্প্ত হৃদয় সুশীতল হইত। সুতরাং কলেজের অবকাশ হইলেই, সত্য 
পিড়ঘসার নিকট উপস্থিত হইবার জন্ত খ্যাকুল হইত। এই কারণেও, 
আমি সত্যকে পশ্চিমবঙ্গে যাইতে অন্থরোধ করিয়া তাহার মুখের এই সামান্ 
পরিমাণের আর হাঁস করিতে চাছিতাম না। সত্য পৈত্রিক আবাসে বিষয়- 
কার্য্যের পর্যবেক্ষণ করি! গ্রতিবৎসর শ্রীক্ম ও পুজাবকাশে পিভৃঘস।র গৃহে 
গমন করিত। সেই শ্রামে ভাায় পিতার জনৈক বদ্ধুও বাদ করিতেন। 
তিনি এবং তাহার পত্ীও সত্যকে যার পর নাই স্পেহছ' করিতেন। একবার 
পুজাবকাশের সময়, আমি সত্যের ও তাস্ছার পিতৃঘসার সবিশেষ অনুরোধ- 
ক্রমে সত্যের সহিত সেখানে গমন করিয়াছিলাম। সত্যের পিতৃবন্ধু হরনাথ 
ঘাবুর সহিতও সেই উপলক্ষে আমি পত্রিচিত হই। তিনি অতিশয় মহাশয় 
ঘাক্তি। ভিনি ধনশালী, শিক্ষিত ও উদারচরিজ্্। তাহার একমাত্র কন্তা 
ভিন্ন আর কোনও সন্তান ছিল ন1। কন্তাটির নাম স্থুরমা। তখন তাহার 
ব্য়ঃক্রম দশ বা! একাদশ বর্ষ ছিল। কন্তার তখনও বিবাহ হয় নাই। হরনাথ 
বাবু এত অল্প বয়সে কন্তার বিবাহ দিতে গ্রস্ত ছিলেন না। কন্তার প্রতি 
অত্যধিক ন্েহই তাহার এইবপ সঙ্করের প্রধান কারণ ছিল। বিষাহ হইলে, 
কন্ত। পরের হইবে এবং পরগৃছে যাইবে, এই চিন্তায় হরনাথ বাবু ও তাহার 
স্ত্রী কন্তার বিবাহ আরও ছুই এক বত্মরের জন্ত স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি কন্তার উপযুক্ত পাত্র স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন; স্থতরাং কন্তার বিবাহ 
সম্বন্ধে তাহার! একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলেন। কন্তার এই নির্বাচিত পাব্র 
আর কেহই নছেন--আমার বদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ । 

হরনাথ বাধু ও তাহার স্ত্রীর এই সঙ্কল্ের কথা মতা ও সত্যের পিতৃদ্বদ৷ 
বাতীত আর কেহ জানিতেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু 
আমি সত্যের নিকটে যতদুর জানিতে পারিয়াছিলাম, হুরম! তাহা জাঁনিত 
না। পিতামাত। সুরমার বিবাহের কথা তাহার সমক্ষে কখনও উত্থাপিত 
করিতেন না। আর সুরমাক্ষে যেক্ধপ নরল! ও পবিত্ব স্বভাব! দেখিলাম, 
তাহাতে তাহার মনে বিবাহের চিন্তা কখনও যে উদ্দিত হইয়াছে, তাহা বোধ 
হইল না। আমর! হরনাথ বাবুর বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হুইয়! দেখিলাম, 
সেখানে কেহ নাই । হরনাঁথ বাবু কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন, এই মনে 
কৰির। আমর! ফিনিয়া আনিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখি- 
লাম, বহির্বাটার সংলগ্ন ক্ষুদ্র পুপ্পোদ্যানে একটা দুদ্দরী বাণিকা এক শেফ 
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লিক বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া! একমনে পুষ্পনংগ্রহ করিতেছে । সত্য, 
তাহাকে দেখিবামাত্র ডাঁকিল “মুরম1”। সুরমা চকিতার ম্তায় একবার এদিকে 
ওদিকে চাহিয়। সত্যকে দেখিবামাত্র আনন্দধ্বনি, করিন্ডে করিতে তাহার, 
দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতেছিন, কিন্ত তাহার সঙ্গে আমাকে দেখিয়া, সহুস! 
স্থির হুইল এবং “সত দাদা, যেও না; বাবাকে ডেকে আনি” এই বণিক! 
ছুটিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই, হরনাথ বাঁরু বহির্ব(টীতে 
আসিলেন এবং যেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্ত. অবলম্বন, করিয়া! আনন্দ ও 
উল্লামের জীবস্ত গ্রতিমৃক্ঠি স্বরমাও আপিয়! উপস্থিত হুইল। সত্য হরনাথ 
বাবুর সহিত কথাবার্তা কহিতেছে এবং তাছার .সহিত আমার পরিচয় 
করাইয়। দিতেছে, ইত্যবসারে, সুরমা. সত্যের হাত টানিয়া আব্দারের 
স্বরে বলিতে লাগিল, “সভুদাদা, বাড়ীর ভেতর একবার এস না, মা তোমায় 
ডাকৃচেন।” কন্তার, আগ্রহ দ্রেখিয়। হুরনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন “সতু, 
স্থরমার দ্দিদু দেখছ না, আগে তুমি বাড়ীর ভিতর থেকেই হয়ে এস; 
আমি. ততক্ষগ দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত] কই ।” এই বলিয়া, তিনি আমার 
মহিত আলাপ. আরুন্ত করিলেন।, 

ক্করমাকে এই প্রথম দেখিক্সা, তাহার সম্বন্ধে আমার মনে কিরূপ ধারণ! 
হইয়াছিল, জাহাই দেখাইবার. জন্ত আমি এই ঘটনাটি একটু বিস্ৃতভাবে 
বর্ণন, করিলাম।. সত্য সুরমার সম্বন্ধে ইতঃপুর্বে আমাকে অনেক কথা৷ 
ৰলিয়'ছিল। স্থুরমা সত্যকে কখন কথন পত্রও লিখিত । নেই পত্রগুলিও, 
আমি দেখিক্াছিলাম। বন্ধুর বণনে ও সেই পত্রগুলিতে আমি.-স্থরমার দরল. 
পবিত্র-হদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং মনে মনে তাহার একটী চিন্রও, 
আকিয়! লইয়াছিলাম.। এক্ষণে স্বচক্ষে স্বরমাকে দেখিয়া বুঝিলাম, অ[মার' 
কাল্পনিক চিত্র ভীবস্ত চিত্রেরই অনুরূপ বটে। . 

হুরনাথ বাবুর সহিত নানাবিষয়ে কথাবাণ্ কহিভেছি, এমন সময়ে সত্য 
স্থরমার দহিতু অজ্তুঃপুর হইডভে আসিয়া উপস্থিত হুইল । হ্রনাথ বাবু 
মত্যকে দেখির! বলিলেন “সতু, তুমি স্বরোকে যে বইখানি পাঠিয়ে দিয়ে- 
ছিলে, তা. ও কতদুর পড়েছে, দেখলে ?” স্ুরমা পিতার কথা শুনিয়াই 
বলিয়। উঠিল “আমি বইখানি আগাগোড়া, পড়েছি। মাকে আমি সীতা 
সাবিত্রীত্র কথা জনেকবার, পড়ে গুনিয়েছি।” এই বালয়া, রম! 
ভদ্দণ্ডেই জ্ধঃপুর হইতে তাহার উপহার গ্রাণ্ত পুস্তকখানি আনিয়া উপস্থি 
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করিল। বাঁলিক আ'িয়াই স্বুস্তির সহিত বলিতে লাগিল "এতগুলি গল্পের 
মধ্যে সীতা ও সাবিত্রীর গল্পই আমার বড় ভাল লেগেছে। মা 
বল্ছিলেন, ধমকে কেউ বশীভূত কর্তে পারে না; কিন্তু সাবিত্রী 
খুব তালমেয়ে ছিল বলেই, যম তার স্বামীকে বাচিয়ে দিয়েছিলেন। ই! 
সতুদাদা, সাবিত্রী কি খুবই ভাল মেয়ে ছিল? আচ্ছা, ভাল মেয়ে কেমন 
করে হ'তে হয়, কই বইয়ে তো তা লেখা পাই ৯” বালিকার আগ্রহ ও 
জিজ্ঞানা দেখিয়া সকলেহ বড় আনন্দিত হইলাম। আমি ভাবিলাম, সুরমা 
যর্দি কখনও আমার বন্ধুর জীবনের সঙ্গিনী হয়, তাহ। হইলে, ভাহার!। উভয়েই 
যথার্থতঃ স্থুখী হইৰে। (ক্রমশঃ) 





প্রতিবাদ । 


দাসীর ১১শ ও ১২শ সংখ্যার শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয় 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন। আমর! অতীব 
আগ্রহের সহিত এই প্রবন্ধটা পাঠ করিলাম । কিন্তু উহাতে এমন কয়েকটা 
কথ! দেখিলাম, যাহ! আমাদিগের নিকট অত্যন্ত আপত্তিজনক বলিয়া বোধ 
হইল। আদি, ভারতবর্ষায় ও সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের মত ও কাধ্যগত 
যে ষে গ্রভেদ আছে, তাহ! অনেকেই জানেন। আদি সমাজ যে, ব্রাঙ্গ- 
ধর্মকে “হিন্দুধন্দ্ের পুর্ণাকার” মনে করেন, তাহারা যে “সমাজ সংস্কার 
স্বেচ্ছাধীন” বলেন, আর “হিন্দুধর্মের সকলই থাকিতে পারে, কেবল পরি- 
মিত দেবতার পরিবর্তে অপরিমিত দেবতা আসিবেন” এইবপই যে 
তাহাদিগের মনোভাব, তাছাও আমর অবগত আছি। সুতরাং সে সকল 
মতদ্বৈধ সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ করিয়া কোনও ফল দেখা যায় না। কিন্তু 
উক্ত প্রবন্ধে মাননীয় বন্থু মহাশয় এমন ছ্ছই চারিটী কথ! বলিয়াছেন, 
যাহা কোনক্ধপেই স্বীকার কর! যায় না। তজ্জন্তই আমর! নিতান্ত কর্তবা- 
বোধে সেই কথাগুলির প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। বন্থ মহাশয় 
বয়সে আমাদিগের পিতৃতুল্য, জ্ঞানে গুরুতুল্য এবং ধশ্মে আচার্য্য তুল্য। 
তাহার কথার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে বাওয়া আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টত। ও 
'আমধিকার চর্চা সন্দেহ নাই। তথাপি যে কেন এ বিষয়ে-হম্তক্ষেপ করিতে 
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সাহস করিতেছি, ভরসা করি, ভক্তিভাজন বস্থ মহাশয় এবং সহৃদয় পাঠক- 
মওলী তাহ। বুবিতে পারিয়! আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। 

উক্ত প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত হইয়াছে, “মহর্ষির মত এই যে, দেশী 
প্রথ। যতদুর রক্ষা কর! যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া পৌত্তলিক আচার 
ব্যবস্থার ও রীতি নীতি ব্রাহ্মদিগের সর্বত্েভাৰে পরিত্যাগ কর] উচিত) 
সামাজিক সংস্কার করা আর না কর! তাহাদের ইচ্ছাধীন। এই প্রকারে 
তিনি সমাজনংস্ককর ও ধর্্মসংস্কারের পার্থক্য ব্রাঙ্গদমাজে রক্ষা করিয়। 
আমতেছেন। আমার মতে এই প্রকাঁর পার্থক্য রক্ষা করাই উচিত।” 
এ পর্য্যস্তও আমাদিগের বলিবার কিছু নাই। কেনন] মহ্র্ষির মত কি, 
তাহ! বন্থু মহাশয় যেমন জানেন, আমাদের ততদূর জানিবার সম্ভাবন! নাই। 
পরস্ত, তাহার নিজের মত সম্বন্ধেইৰ আমাদিগের বলিবার কি আছে? 
কিন্ত ইহার পরের কথা অতি গুরুতর। ভাহা এই “যে ত্রাঙ্গ গাহ্স্থ্য 
ক্রিয়াতে পৌভ্লিকতা পরিভ্যা্ণ করিতে পারেন নাই, তাহাকে কখনই 
ত্রাঙ্ম বল! যাইতে পারে না; কিন্তু যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন, অথচ হিন্দুধর্মের যাহ! কিছু রক্ষা! কর! যাইতে পারে, তাহা রক্ষা 
করিয়া যিনি ধন্ম ও সমাজসংস্কার কার্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক নহেন, 
তাহাকেও ব্রাহ্ম বল! যাইতে পাবে না। যেহেতু ব্রাঙ্ছ শব্দে হিন্দুদিগের 
সর্বপ্রধাঁন দেবতা পরব্রঙ্গের উপাসক বুঝায় ; অতএব যে ব্রাহ্ম হিন্ুভাব- 
সম্পন নহেন, তাহাকে প্রকৃত ব্রান্ধ বল। যায় না, তিনি 101)61581% 

বিচারের সুবিধার জন্ত আমর1 এই কথাগুলিকে ছুইভাঁগে বিভক্ত করিয়! 
লইব। 

(১) “ধিনি পৌন্তলিকতা৷ পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ হিন্দু- 
ধন্মের যাহা কিছু রক্ষা! করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষ। করিয়া যিনি 
ধম ও সমাঁজ-সংস্কার কার্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক নহেন, 
তাহাকেও ব্রাঙ্গ বলা যায় না।” | 

ব্রাহ্ম নামের এই সংকীর্ণ ও বিষম অর্থ আমরা এই প্রথম শুনিলাম। 
হিন্দুধর্মের যাহ। কিছু রক্ষা কর! যাইতে পারে, ধিনি তাহা রক্ষা করিতে 
ইচ্ছুক নহেন, তিনি ব্রাহ্ম নহেন |! লেখক মহাশয়ই তে! অন্ত স্থানে বলিক়া- 
ছেন, প্যাহা সত্য, তাহ! সকল স্থানে ও সকল সময়েই সত্য, সেই অন্ত 
্রাহ্মধর্ম বিশ্বের ধর্ম ।” তবে কি বিশ্ববাসী ব্রাহ্ম মাঅকেই পহিলুধর্শের 
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যাহ! কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে” তাহা! রক্ষ/! করিয়। ধর্ম ও সমাজ 
স্কার করিতে হইবে? তৎপর, “হিন্দুধর্থ্ের বাহ! কিছু রক্ষ! কর! যাইতে 
পারে,” এই প্যাহা। কিছু” কাহাকে বলেন ? এ বিষয়ে তো সর্বদাই মতভেদ 
দেখা যাইতেছে । আপনি যাহা রক্ষা কর! যাইতে পাঁরে ভাবিতেছেন, 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্্নাথ ঠাকুর তে! তাহাই বর্জনীয় মনে করিতেছেন। মহ্র্ষি 
বলেন, পৌত্তলিকতা ভিন হিন্দুধর্মের সকলই থাকিতে পারে; অথচ সমুগ্র- 
গমন, যবনান্ন গ্রহণ, শুদ্রাদির বেদাধায়ন গ্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের একান্ত বিরোধী 
আচরণগুলি তো তাহারই পরিবারে ও শিষ্যমগ্লীতে সর্বদা অনুষ্ঠিত 
হইতেছে। যে নিষ্ঠাবান্‌ ব্রদ্ষপরায়ণ ব্যক্তি একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রঙ্গের 
উপাসক; যিনি ঈশ্বর-বোঁধে কোন প্রকার পরিমিত পদার্থের উপাঁসন! 
করেন না; ঈশ্বরে প্রীতি এবং তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধনই ধাঁহার জীবনের 
ব্রত; সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় মানবের প্রতি যিনি উদার ভ্রাতৃভাবসন্পন্ন ; 
যিনি যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের বিশুদ্ধ সাধনার নিযুক্ত আছেন; তিনি ষদি 
"হিন্দুধর্মের যাহা কিছু রক্ষা কর! যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়! ধর্ম ও 
সমাবসংস্কারে” ইচ্ছুক নহেন, তবে তিনিও ব্রাহ্ম নহেন। মহর্ষি দেবেন 
নাথ তাহার একটী আধুনিক উপদেশে বলিয়াছেন, “আমর! আদি ব্রান্ধ, 
সাধারণ ব্রাহ্গ, মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্ম ব। অন্য কোনরূপ ব্রাহ্ম--এই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ভাব 
বিস্থৃত হইয়! আমরা ব্রাঙ্গ, এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পিতার পুক্র, মন্তুযয 
আমাদের ভ্রাতা, এই মহৎ ভাবটার উপর আত্মার সমস্ত ঝোোক সমর্পণ 
কর।” মহ্র্ষির এই উক্তিতে কেমন উদার ও বিশ্বজনীন ভাব প্রকাশ, 
পাইতেছে! কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজ্বের সভাপতি শ্রদ্ধাম্পদ বস্থ মহাশয় 
তাঁহার সংকীর্ণ হিন্দু-গণ্তীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, তোমরা. 
পৌত্রলিকতাদি পরিত্যাগ করিলেও, হিন্দুধর্মের যাহা কিছু রক্ষা করা 
যাইতে পারে, যদি তাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক না হও, তবে তোমরা ব্রাঙ্গই 
নহ। কেন? এই গ্রশ্্ের উত্তরে বন মহাশয় যাহ। বলিয়াছেন, তাহা। 
আরও গুরুতর--- 

(২) “যেহেতু ব্রহ্ম শব্দে হিন্দুদিগের সর্ব প্রধান দেবতা, পর- 
ত্রক্ষের উপাসক বুঝায়। অভএব যে ব্রাহ্ম হিন্দুভাৰ সম্পন্ন নেন, 
তাহাকে প্রকৃত ত্রাঙ্জ বল! যাইতে পারে না, তিনি 16150.” 

থর অতি ভয়ানক কথা! “হিন্দুদিগের সর্ব গ্রধান দ্নেবতা”র অর্থ কি? 
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আমরা তো উহায় সহজ অর্থ এইক্প বুঝি ষে, হি্দুজাতি যে বহু দেবতার 
বিশ্বাসী, পরব্রহ্ম সেই সকল দেবতার মধ্যে সর্ব প্রধান । ' অর্থাৎ হিন্দুদিগের 
ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রত্ৃত্ভি বৈদিক দেবতা! ব্রদ্ষা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি পৌরাণিক 
দেবতা, কালী, হুর্ণা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবতা, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতি গৃছ 
দেহতা, জরাম্থুরা, শীতল! প্রভৃতি গ্রাম্য-দেবত1 এবং প্রেত পিশাচাদি 
অপদেবতা, এইরূপ যে তেত্রিশ কোটী দেবত। আছে, তন্ম ধ্যে “পু ত্রচ্ষ” 
নামে এক দেবত। আছেন, সেই দেবোপানকদ্িগকেই ব্রাহ্ম বলে। তাহার! 
যখন হিন্টুর দেবতার উপানক, তথন ত তাহার! পহন্দুভাবসম্পন্ন* হইতে 
বাধ্য ১ অন্তথ তাহাদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বল! যাইবে না, তাহার! *7110131.৮ 
এইক্ষণ আমাদিপের গিজ্ঞানা! এই, হিঙ্গুরা যে তেত্রিশ কোটী দেবতা! 
মানেন, ব্রাদ্দদিগের উপাস্ত “পরত্রঙ্গ” কি সেই সকল দেবতার “সর্ব প্রধান 
দেবতা?” শক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গ্লাণপত্য প্রভৃতির ন্যায় বাক্গগণও কি 
হিন্দুদিগের স্বীকৃত কোন একটা দেবতার (জ্ববস্ত সর্বপ্রধান ঘেবতার ) 
উপাসক মাত্র? বৈষ্ণব গ্রভৃতি যেমন নিজ নিজ উপাশ্ত দেবভাকেই 
গ্রধান বলেন, অথচ অন্তান্ত দেবতাও মানেন, ব্রাহ্গণও কি সেইরূপ ব্রহ্গকে 
নর্ধ প্রধান "হিন্দু-দেবতা” বলিষা অন্ান্ত দেবতাকে "অপ্রধান দেবত।” 
বলেন? তাহারাও কি কালী, ছুর্পা গ্রতৃতি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? 
যুক্ত রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের শ্তায় একজন অগ্রগণ্য ত্রান্ম বলিতেছেন 
যে, ব্রাহ্মদিগের উপান্ত পরব্রহ্ম কেবল হিন্দুদিগেরই সর্ধগ্রধান দেবস্তা; 
তিনি মুসলমান, থৃষ্টান ঝ! ইহুদীর কেহ হেন; কেনন! ষদ্দি তিনি সকলেরই 
ঈশ্বর হয়েন, তবে তো! আমাদিগকে সকল ধর্ম্েরই যাহ! কিছু রক্ষা কর! 
যাইতে পারে, তাহাই রক্ষ/ করিয়! ধর্ম ও সমাজ সংস্কার করিতে হুইবে। 
তাহা কি সম্ভব? 

হা! এতপ্দিন পরে কি শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের 
লহিত আমাদের মত লোকের ব্রক্ষতত্ব লইয়৷ বিচার করিতে হইবে? সেই 
অনাদি অনস্ত অগনিয়স্তা বিশ্বেশ্বর যে হিন্দুদদিগের সর্ধপ্রধান দেবত। মাত্র 
নছেন, কিন্তু তিনিই যে অনস্ত অরঙ্গাণ্ডের এক মাত্র দেবতা, এবং মনুষ্য 
মাত্রেরই “একমেবাদ্বিতীয়ং” উপান্ত, একথা কি আমর! তাহার ভ্তায় ধর্ম্া- 
চাধ্যের নিকট হইতেই শিক্ষা করি নাই? তবে আর্গি একথা কেন? রাজর্ধি 
রামমোহন, বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম শাস্ত্র হইতে যে “একমেব- 


৩২ দাসী [৫ম ভাগ, ১ সংখ্য।। 


দ্বিতীয়ং” সত্যন্বব্বপ পরক্রহ্মই মানবের একমাত্র উপাস্ত ; তিনি তে! কোথাও 
এমন কথ! বলেন নাই ষে, হিন্দুদিগের সর্ব প্রধান দেৰতাই জগতের উপাস্ত। 
মহর্ষি প্রণীত ব্রাঙ্গধর্মবীজেও তো৷ এমন কথার কোনও আতান পাওয়া যায় 
না। তদীয় ব্রাঙ্গধর্দ্ের ব্যাখ্যানে ব্রদ্ের স্বরূপাদদি যেরূপ তাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, তাহাতে ও তো আমর! পরম-ব্রহ্মাকে হিন্দুর সর্বপ্রধান দেবতা] 
বলির! বুঝিতে পারি নাই । আমরা গভীর দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য 
হইতেছি, তত্রহ্মশব্দে হিন্দুদিগের সর্বপ্রধান দেবতা পরব্রদ্দের উপাসক 
বুঝায়” বন্থব মহাশয়ের এইকথ! আমবা কিছুতেই ্গীকার করিতে পারিলাম 
না। এবং “ষে ব্রাঙ্গ হিন্দুভাব সম্পন্ন নহেন, তীহাকে গ্ররুত ব্রাঙ্গ বলা 
ষাইতে পারে ন1,* তদীয় এই উক্তির প্রতিও আমর! শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে 
না পারিয়! অতীব মর্্মপীড়া প্রাপ্ত .হইলাঁম। অহিন্দুভাবাপন্ ব্রাঙ্গ্িগকে 
তিনি ব্রাহ্ম না বলিয়া 00156 বলিয়াছেন ; উক্ত শব্দের তিনি কি অর্থ 
করেন জানি না; আমরা তে! এ শব্ধ ব্রাঙ্গ অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়! 
থাকি। 

উক্ত প্রবন্ধে বনু মহাশয় ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, 
অতঃপর আর তদ্বিষয়ে আলোচনা কর! নিপ্রয়োজন। তিনি আদি সমাজের 
সপ্তপদী গমন 'ও লাজবর্ষণ প্রভৃতি প্রথ। সমন্থিত বিবাভকেই ব্রাহ্মবিবাহ 
বলেন; ভারতবীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মদমাজে গ্রচলিত বিবাহকে বিবাহই 
বলেন. না। এক সময়ে এই বিষয় লইয়া ব্রাহ্মৰিগের মধো তুমুল আন্দোলন 
হুইয় গিয়াছে, স্বতরাং এইক্ষণ আর তদ্ধিষয়ে বাক্যব্যয় না করাই ভাল। 
আমর। মাননীয় বস্থ মহাশয়কে সরল তাবে জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন 
কায়স্থবংশীয় ব্রাঙ্দের কন্! কোনও ব্রন্মনিই নুচরিত্র ত্রাঙ্গণ যুবকের সহিত 
পরিণীতা হইতে অভিলাধিণী হয়েন, উক্ত যুবকও যদি তাহাকে সহ্ধর্টণী 
করিতে অভিলাষ করেন, তবে কি বন্থু মহাশয় ধর্দতঃ সেই বিবাহের 
বিরোধী হইতে পারেন 1 যদি সেই বিবাহ ধর্দনঙ্গত মনে হয়, তবে উহা 
(ব্রাহ্মণ শৃর্রের বিবাহ) আদি সমাজের “ব্রাহ্ম বিবাহ” মতে সম্পন্ন হুইলে 
“হিন্দুশান্ত্রানুনারে বৈধ বিবাহ” হইতে পারে কি?! আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর 
হউন। তিনিতো! ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্ববাসীর ধর্শই বলিয়াছেন। মনে করুন্‌ 
একজন মুসলমান যুবক ব্রাহ্গধর্্ম গ্রহণ করিলেন ) তাহার ইচ্ছা তিনি ভক্তি- 
ভাঞন প্রাচীন ব্রাপ্ধ শ্রীযুক্ত. রাজনারারণ বনু মহাশয়ের নিকট ব্রান্দধর্শ 
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বীজে বিশ্বাস জ(পন করিয়! দীক্ষিত হইবেন; বনু মহাশয় কি তাহাকে 
পরীক্ষিত করিতে অনম্মত হইতে পারেন? কদাপি নহে। এখন এইরূপ 
কোন ব্রাঙ্গ-যুবকের বিবাহুসময়ে কি আদি সমাজের ব্রাক্মবিবাহ-পদ্ধতি 
চলিবে? উহাও কি “হিন্দু শাস্ত্রাহথদারে বৈধ বিবাহ” বলিয়া! গণ্য হইবে? 
তিন আইন যে "ৰাঙ্ষ-বিবাহ আইন” নহে এবং উহার সাহাষ্য গ্রহণ করা 
যে সর্ধথা সুবিধাজনক নহে, তাহা! আমর! সকলেই অবগত আছি। তৰে 
বে পর্য্য্ত ব্রাঙ্মদিগের জন্য হ্বতন্ত্র রাজবিধি না! হইতেছে, নে পর্য্যন্ত পাধিব 
বিষল্নাদির জ্ উহার সহায়ত! গ্রহণ কর! হয়, এইমাত্র । 

উপসংহারে আমর! পুনরার ভক্তিভাঞ্ন বনু মহাশপের নিকট সবিনয়ে 
ক্ষম। প্রার্থনা] করিতেছি। নিতান্ত কর্তব্যান্থরোধেই আমর! তাহার সহিত 
এরূপ প্রিয় বিতগ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছি। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
কুত্রাপি যদি অন্তাতদারেও কোন প্রকার অসম্মানস্চক কথা বলিয়া 
তাহার অন্তরে বেদন! দিয়া থাকি, তজ্জন্য যেন তিনি আমাদের অপরাধ 


গ্রহণ ন। করেন। 
গুক্রনাথ চন্দ। 
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স্নেহভাঞ্জনেযু। 

তুমি আমাকে ফুপের কথ! জিজ্ঞাস! করিয়! ব্ষিঘ বিপদে ফেপিয়াছ। 
কিসে আপনাকে ব্যক্ত করিব ভাবিরা পাইতেছি না) ফুল যে বুঝাইবার 
নহে, বুঝিবার-_তাহাও সম্পূর্ণরূপে নছে। জ্ষুত্র দুল দেখিতে ষত ক্ষুত্ 
দেখায়, বুঝিতে গেলে তাহ! অনন্ত পরিমাণে বাড়ির ঘায়। ক্ষুদ্র ফুল আত 
ঝর! হাহা, এই বিশ্ব্গতের অধীম রহন্তরাজ্য আয়ত্ত করাও যে তাহাই। 
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আমরা সচরাচর ফুলে যাহ! দেখি, ফুল চিরকাল তদ্দপেক্ষ1 অধিক দেখাইবার 
প্রান করিতেছে। সামান্ত অভিনিবেশেই ভাহ। আন্ুৃভৃত হয়, বেশী দূর 
যাইতে হয় না, আমরা পদে পদে ফুলকে অসীম এবং অতলম্পর্শ হলিয়া 
অনুভব করি। 

ফুল অসীম এবং অতলম্পর্শ বলিলাম, আরও বলিব--ফুল পৃথিবীতে 
অতুলনীয়। ঘদি দৃষ্টান্তের ছারা বুঝিতে চাও, তবে ফুল বুঝিতে পারিবে না। 
তুমি, বোধ করি, আধুনিক শ্রীযুক্ক গোবিন্দ দাসের কবিত। পড়িয়াছ। এই 
কবির উলঙ্গ এবং উন্মাদময় কবিতার মধ্যে আমি এক জায়গার একট! 
অতি গভীর এবং হ্ৃদয়ঙ্গম কথা পাইয়াছি। কবি তাঁহার হৃদয়-রাণী সারদার 
পৃজ1 করিতে যাইতেছেন। কি দিয়! পুজা করিবেন? পৃথিবীতে দেবীর 
উপযুক্ত জিনিষ কি আছে? তিনি উদ্বোধনে গাহিতেছেন +--. 


সারদ! হদয়রাণি প্রীতির প্রতিম! খানি 
এস গো, পুজ্িব আজ প্রেম ও ফুলে! 
তব যোগ্য উপহার জগতে নাহি যে আর, 


পৃথিবীর সবি মাথা মাটি ও ধূলে। 

প্রেম ও ফুল! মানব-হদয়ের প্রেম, গ্রকৃতি-হৃদয়ের ফুল, এ জগতে দেব- 
পুজার তদপেক্ষা আনন্দিত উপকরণ নাই, আর সমস্ত অপবিত্র, “মাথ! মাটী 
ও ধূলে।” ফুলের নঙ্গে শুধু একটা জিনিষের তুলন! হুয়, তাহা অনৃশ্ত 
অন্পৃশ্ এবং রহশ্তময়; তাহা এই প্রেম। প্রেমের তুলনীয় ফুল, ফুলের 
তুলনীল্ প্রেম। ফুল সৌনর্ধ্য, প্রেম আকর্ষণ। সৌন্দধ্যে প্রেম জন্মায়, 
আবার প্রেমেই সুন্বর করে; প্রেম ও ফুল প্রকারান্তরে অচ্ছেদ্য ভাবে 
অন্বদ্ধ হইয়া! এই জগৎস্থট্টির অন্তররহ্স্তে অবস্থান করিতেছে। 

প্রাচীন হিন্দুরা ইষ্টদেবতার পুজ। করিতেন--উপকরণ ছিল, হৃদয়ের 
প্রেম এবং অকিঞ্চন পুষ্প চন্দন। সচন্দন জবাপুষ্প এবং প্রীতি-বিচ্ছুরিত 
শোণিতরাগরক্ত হৃদয়, ছইটিই জগদস্বার প্রিয় এবং এই পৃথিবীর সার। 
তাহার! জানিতেন ফুল হইতে প্রেম পৃথক নহে, একজাতীয় ; তাহার! 
হুইটিকে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারিতেন না। সকল দেশে এবং সকল 
কালেই এই ফুল আদরের, আনন্দের এবং উৎসবের চিহ্ছ। প্রেমের অধি- 
দেবত! হিনি, তাহার বিভয়ান্্র ফল; ফুলের বন্ধন জগতে চিরকাল প্রেমের 
বন্ধন। .ফুলের অসীম শর্কি, মানবের যেই উদ্দাম শ্বৈজ্গতি কঠিন লৌহ- 
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শৃঙ্খলেও নিয়ন্ত্রিত হয় না, পুষ্পশৃঙ্খল তাহাকে অনায়াসে বিঞ্জিত এবং 
অভিভূত করিয়! ফেলে। এমন অতুলনীয়, অনন্ুতবনীয় ফুল, তুমি তাহারই 
কথ! আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছ ; ন্ুতরাং বুঝিতে পার পদে. পদে 
আমার দুর্বল ভাষ! এবং চিন্ত| ব্যর্থ এবং বিফল হইবার উপক্রম করিতেছে 
কি না। 

ফুলে এক প্রকার মাদকতা আছে, একমাত্র হৃদয়ের দ্বারাই তাহার 
অন্থতব হয়। ফুলকে বুঝিবার পথে ইহাই একমাত্র সহায়, অথবা অন্তরায় । 
আজ প্রভাতে পুষ্পোদ্যানে বসিয়াছিলাম, চারিদিক জ্োতিশ্ছায়ার মত 
শত শত ফুল ফুটিতেছিল, একমনে তাহাই লঙ্ষা করিতেছিলাম । কোন 
ফুল শিশুর অধরে হাসির মত, কোন ফুল অশ্রসজল দুঃখের মত, কোনটী 
ভয়ের মত, বিন্ময়ের মত, কোনটী বাঁরাঙ্গামুখী লজ্জার মত !--আমাকে 
মন্ধমুদ্ধের মত নির্বাক এবং স্পনাহীন করিয়া ফেলিল। আমার চারিদিকে 
জাগ্রত গ্রাণীসঙ্ধের উচ্চ-কলরৰ, এবং পাখীর তীব্রসঙ্গীত; কিন্তু ফুলের 
বিকাশেও যেন একট সঙ্গীত আছে; আমার কার্ণে সেই সঙ্গীত আসিয়। 
পৌছিতে লাগিল। তাহা স্পট করিয়! শুনিবাঁর জন্য আমি নিভাস্ত কুতু- 
হুলের সছিত চিত্তকে অধিকতর সমাহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 
ৰোধ হইল বাহিরের কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে; 
সর্বশেষ আমার অর্ধনিমীলিত নেবপথ হইতে জগৎসংসার ষেন ছায়ার 
মত সরিয়। পড়িল এবং এক অনন্ুভূতপূর্ব নিবিড় নিস্তব্ধতা আমার সমস্ত 
ইন্ত্রিরপথ আচ্ছন্ন করিয়া, ফেপিঘ। আমি যেন ডুবিতে ডুখিতে এই চির- 
কল্লোলময় জগতসমুদ্রের তলভাগে নামিয়! পড়িয়াছি ; জগতের এই মুত্বিকা- 
ময় আচ্ছাদনটি যেন সহস! অপস্যত হইয়া গিয়াছে, আর আমি তাহার 
কেন্দ্রদেশে, ভাহার হৃদয়মধ্যে চলিয় আসনিয়াছি। সেখানে মানুষের 
হৃদ্য়াভ্যন্তরস্থিত রক্ত প্রবাহের মত একটা প্রবল আনন্দপ্রবাহ ! . জল" 
বুদ্বুদের মত প্রতি মুহূর্তে তথ! হইতে অসংখ্য ফুল ধরা পৃষ্ঠে ফুটিয় উঠিতেছে। 
আমার ভ্ৃবদয় বাতাসের স্ায় ফুলের চারিদিকে নাচিভে লাগিল। মধুকরের 
স্তায় ফুলের বুকে ঢলিতে লাগিশ। গন্ধের ন্তায় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 
কিন্ত তবু একটা ফুজও ধরিতে পারিলাম না,_-একটা ফুলও ভাল করিয়! 
আয়তীক্কত করিতে পারিলাঁম না। আমার জ্ঞান ক্ষুত্র, ফুল অনস্ত। সেই 
ফুলগুলি এখনে! বাগানে ফুটিন্। আছে। আমার সমস্ত জান-গরিম। এবং বিফল 
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গবেষণা ধেন তাহাদের চিকণ দলগুলির অন্তরালে অস্তরিত করিয়। সুগভীর 
পরিহাসের সহিত চাহিয়! মাছে! 

তবু মনে হইতেছে, কি যেন কোথায় পাইয়াছি; তাহাই তোমাকে 
প্রত্যুত্তরে জানাইবার চেষ্টা করিলাম। কথাগুলি তোমাদের বৈজ্ঞানিক চক্ষে 
ছায়ার মত গ্রতীত হইতে পারে । কিন্তু মনে রাখিও, একভাবে জগতের 
সমস্তই ছায়!। ধ্যানস্থের নিকট এই চলাচল তৃতগ্রাম বা্পের মত অনৃত্ 
হইয়া] যার )--গুধু যাহা সনাতন, যাহা ইহার ধর্ম অথণ্ড এবং অমৃত তাহাই 
ভাসিয়া উঠে। পুষ্পের ভিতরেও যদ্দি কোন অথণ্ড এবং অমৃত ধর্মের 
সর্ববাভিভাবক বন্ধনরজ্জু সঞ্চরিত হুইয়া থাকে, তাহার অন্বেষণ করিব। 
আর ছায়ামাত্রেই যে মিথ্যামূলক ইহাকে বলিল? ছায়াই ত চিরকাল 
কারার অন্থমাপক বলিয়। পরিগণিত হইয়া আসিতেছে! 

পু্প স্থির গুপ্ত আনন্দ-উথলির়1 পড়িভেছে। বিশ্বপ্রকৃতির এই 
রহস্তবসনের অন্তরালে ষে একটা অতি প্রবল আনন্দ প্রবাহ ইহাকে চিরকাল 
সঞ্জীবিত এবং সংরক্ষিত করিতেছে, তাহা ষেন সে আর লুকাইয়া রাখি 
পারে নাই--ফুলগুলি হাস্ত প্রফুল অধর দলের মত বিকশিত হুইয়! পড়ি- 
যাছে। তাই পুষ্প দেখিলেই মনে হয়, এই মৌনময়ী আবেগময়ী প্রকৃতির 
একটি মৌনময় এবং আবেগময় ইঙ্গিত যেন চিরকাল উদ্যুক্ত এবং উন্মুক্ত 
হুইয়! আছে। 

পুষ্প গ্রকৃতির মুখ; কেননা পু্পেতেই ইহার হদয়ের অনবচ্ছি ছার! 
প্রতিভাত হইয়াছে, প্রকৃতি নিজের জন্ত নহে, যেন আর কাহার জন 
বাচিযা আছে। প্রকৃতি সুদূর ভবিষাতের অন্পষ্ট কুছেলিলীলায় কাহার 
নুমহৎ অস্তিত্ব এবং সম্পূর্ণ ্সাদর্শবিস্ব উংপ্রেক্ষা করিয়। তৃমাননে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছে; দণ্ডে, দিনে, মাসে, বৎসরে শতাব্দীতে নিজকে সহত্ররূপে 
ভাঙ্গিয়! চুরিয়! তাহারি অনুরূপ করিয়া! গঠিবার চেষ্টা করিতেছে; নবখতু 
সমাগমে নব নব বেশ ধারণ করিয়া হৃদয়গত এক প্রচণ্ড মঞ্গাদ্রাবকের 
ভাড়নার, উত্তেজনায় অনস্ত আকাশে শা শা করিয়া ছুটিয়। বেড়াইতেছে ! 
প্রকৃতির এই গ্রবল আত্মনিশ্পেষক, আত্মনিঃসারক এবং আত্মবিনাশক ভাব, 
তধু গ্রকৃতি কেমন শান্ত, স্থির, যেন কোথা কিছু আয়াস নাই, যেন 
কোথাও কিছু হয় নাই। আবার, প্রক্কৃতি কেমন গোপনে অযাচিত ভাবে 
জাপিয়া আমাদের উপকার করে--আমর! ত ক্ষেতে বীজ বপন করিয়। 
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আপি মাত্র; প্রক্কতি আপনা আপনি আঅ[পিয়! ধারাসারের উপর ধারাসার 
ঢালিয়া আমাদের সেই নিদাঘের শুষ্ফ কঠোর ক্ষব্রগুলিকে সরস করিয়া 
লীলাতয়জিভ হরি সমুদ্রে পরিণত করে ; এবং সেই চিরচঞ্চল হরিত্তরঙ্গ- 
গুলির উপর কালে রাশি রাশি হ্বর্ণকণিকা ছড়াইয়! রাখিয়া যাক়। 
গ্রক্কতির এই ষে সজীব মৌনভাব, এই যে অযাচিত আজ্দান এবং বিপুল 
আত্মবিম্মরণ ইহ ফুলের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্টাকৃত হুইয়। উঠিয়াছে। 

ফুল কেন ফোটে, কাহার জন্ত ফোটে, কে জানে? নিজকে বিকশিত 
কর! ফুলের যত উদ্দেশ্য, নিজকে প্রকাশিত কর! যেন ততট! নহে । ফুলের 
অসীম ধৈর্য্য । যেখানে লোক নাই, নয়ন নাই, হৃদয় নাই, ফুল সেখানেও 
ফোটে, জনহীন গহন বিপিনের আধার গুহাভ্যন্তরে পত্রান্তরালে লুকাইয়া 
লুকাইয়া ফুল হাসিতে থাকে । কেজানে ফুলের কেন এত আনন্দ, ফে সম- 
ভূতি চায় না, প্রশংসা চাঁয় না; শুধু নীরবে,নির্জনে জোনাকির মত আপনার 
আনন্দালোকে আপনাকে নিমগ্ন এবং অভিভূত করিয়! রাখিতে চায় । 

ফুলের ভিভর কত পরিবর্তন! প্রভাত হইতে সন্ধা! পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র 
আমুঃসীমায় ক্ষুদ্র ফুলের ভিতর কত ভাঙ্গ। গড়ার ধৃম! ইহারই ভিতর 
নিজের সবথানির সার্থকত! সম্পাদন করিতে হইবে, ইহারই মধ্যে জড়িত 
কুঞ্চিত দলগুলিকে পূর্ণরূপে উন্মেষিত করিয়া! রূপের হাট বসাইতে হইবে ; 
অতিথি অভ্যাগতের ষথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিতে হইবে, এবং আত্মভাগারের 
সমস্ত মধু এবং গন্ধ পর্যবসিত করিয়া, শেষে নিজকে সহঅধা বিভক্ত করিয়। 
দশদিকে অভিব্যাপ্ত হইতে হইবে, ক্ষুদ্র ফুলের অত কাজ, তাহার ভিতর অত 
ছুট'ছুটি, প্রত্যেক পরমাণুর অত হাকাইাকি! তবু ফুল যেন নির্বিকার 
শান্ত, যেন কোথাও কিছু হয় নাই! 

আবার ফুলের কেমন মহান আত্মোৎসর্গ! ফুল কেন ফোটে? ফুলের 
ফুটিয়া কি সুখ? অমন গন্ধ, অমন সৌরভ-গোৌরবে সঞ্চিত হুইয়! ফুলের 
লাভকি? ফুলের গন্ধ পরের জন্ত ; ফুলের সৌরভ পরের জন্ত, এক কথায় 
ফুলের সমস্তটা পরের জন্ত ; সুন্দর ফুল দেখিলে লোকে ছিড়িয়! লয়, সুগন্ধি 
ফুল লোকে নাকের কাছে আনির1! উত্তপ্ত নিশ্বাসে শুকাইয়! দেয়; তবু, 
ফুল ফোটে) ফুলের হাসি কমে না। ফুলের অভিমান নাই, বিবাদ নাই। 
তাই ফুল ওকুন্ঠির মুখ? স্নেহময়ী, ধৈর্যযমন্ী, অনপূর্ণান্বরূপিণী প্রকৃতির 
হদয়বিখব আমাদিগের সম্মুখে আবিষ্কৃত করিয়াছে। 


৩৮ দাসী [৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা! । 


পুশ্পের সৃষ্টি কেন? মানুষ যাহাঁকে ছিত (90110) বা প্রয়োজন বলে, 
পুষ্পের স্প্টি তেমন কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত নহে। চর্ষ্বা, চোষ্য, লেহা 
পেয়-_সাঁধারণ মন্ুষ্যের প্রিযভূত এই চতুর্কিধ বন্তবিভাগের কোনটিতেই 
ফুল বিশেষ গৌরবের সহিত ্ীড়াইতে পায়ে না। ফুলে মধু পাওয়া যায় 
ৰটে, কিন্ত ফুল না থ|কিলেও তাঁহার কোঁন বিশেষ অভাব ঘটিত ন। কারণ 
মধুকরের! পত্র হইতেও মধু আহরণ করে। আবার হৃুর্য্যোদয়ের প্রারস্তে 
পূর্বাকাশের রক্তিমাচ্ছটার মত ফুল ফলের হিসাবেও নিশ্রায়োজন; অতি ক্ষীণ 
কোমল দলগুলির দ্বার! ফুলের গর্ভতবীজের যে পরিমাণে সংরক্ষণ এবং পরিপোধণ 
হইয়া থাকে, কঠোর পত্রের দ্বারা তদপেক্ষা বেশী হইতে পারে, বিশেষতঃ 
ফুলের এই দলগুলির সৌন্দর্ষ্যে এবং সৌরতে আহত হুইয়। অনেক কীট আসিয়! 
ফুলে বাসা কিয়! থাকে, এবং ভাহাতে ফুলের সমুহ অনিই হয়। 
ফুলের স্থ্টি শুধু সৌন্দধ্যের হিসাবেই সার্থক । আবার সৌন্বধধ্যও 
এই ছিতবাঁদের কাছে টিকিতে পারে না। লৌন্দর্্য অগতেক্প হিসাবে 
নিশ্রয়োজন ; সৌনর্ধ্য শুধু অনন্তের হিসাবেই সার্থক। মানব জগৎকে 
লইয়! বিব্রত হুইয়! পড়িয়াছে। ইন্ট্রির়বিষয়ীভূত চর্ব্যাদি লইয়া আর মানব 
স্থির হুইয়! থাকিতে পারিতেছে ন,__গ্রভাতসুর্য্যের সুপ্তোখিত--তরল 
কিরণের স্টার মানবন্ৃদয় সমন্তের আদিকারথ জিজ্ঞাসায় উৎকলিত হইয়! 
উঠিয়াছে। কিন্ত মানবের দৃষ্টি ক্ষীণ সীমাকাজ্জী, তাহার ঘৃষ্টিই তাহার 
চারিদিকে অনন্ত আকাশের ঘননীলিমার মত একটা অন্ধকার আবরণ 
ঘনাইয়! তুলিয়াছে। মানব বার বার তাহার ক্ষুদ্র পক্দ্বয়ের (প্রতাঙ্ষ 
এবং তন্মুলক অনুমানের) উপর ভর দিয়! উঠিতেছে, আর হতাশ সু 
হৃদয়ে প্প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধি”,। বলিয়! বিরত হইতেছে । এই ভগ্ন" 
শার এবং অশাস্তির ঘোর দুর্দিনে সৌনদর্য্যই মানরের একমাত্র আশার এবং 
বিশ্বাসের অবলম্বন, সৌন্দর্য আপনার জগদতীত কৌলীন্ত-মর্ধ্যাদায় মানব- 
হৃদয়ে অমরতার আশীর্বাদ আনিয়াছে এবং এক মঙ্গলময় আদিকারণের 
উদার অমৃতমধুর অন্তিত্বাশ্বাদে মানবের কল্পনাপথ আলোকিত করিয়! 
তুলিয়াছে, হ্ৃতরাঁং সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের হিসাবে হীন প্রত হইলেও ভাবতঃ 
এই অ্বগতের একান্ত সন্তর্পণ এবং আশ্রয়, সৌন্দর্য্য বান্তবিক গ্রেয় অপেক্ষ! 
শ্রেয়ের ভাবই অধিক ।. 
পুষ্পের সমস্তই সৌনর্যয। গ্ররক্কতির সমস্ত সৌনার্যা পুশ্পে সংক্ষেপিত 


জানুয়ারী, ১৮৯৬। ] পু্প ৩৯ 


হইয়াছে, এবং এই সৌন্ধ্যই ফুলের সার্থকত1, লুতরাং গুর্পেও প্রের 
অপেক্ষা শ্রেরের তাগ অধিক । পুষ্প মানবের নয়নে সৌন্দর্য্য প্রথম আবি- 
ফার করিয়াছে, মানবের নিকট একট! অসীম সৌনরধর্যগৌরবের এবং 
পরম্পরার আভাস আনিয়াছে; এবং প্রভাতের গশুকতারার মত চিরকাল 
এই ইহুপারের সন্ধিস্থলে দীড়াইর়৷ আমাদিগকে পরপারের জ্যোতিরবাতায় 
আশ্বস্ত করিয়! রাখিতেছে। 

পুষ্প-সৌন্দর্ষ্যের ছইট। দিক আছে,--নুগন্ধ ও নৌ ৷ এ ছুয়ের 
মধ্যে ইভর বিশেষ করা ন্থুকঠিন। অতল সমুদ্র এবং অসীম আকাশের 
স্তায় হইটির ভিতরে এমন একট! ভাবময় অনস্তের আভান বর্তমান রছি- 
যাছে, যাহাতে মানবের ধারণাশক্তি খানিক দুর- উঠিয়াই আবার নিজের 
ক্ষুদ্র নীড়টির ভিতর ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন্ম। সাধারণ লোকের! 
গন্ধহীন পুষ্পকে ভাল বসে ন!। নির্গন্ধ কুস্থমের সহিত গুণহীন লোকের 
উপমা দেয়; কেহ একটা গন্ধহীন ফুল হাতে লইলে তাহার উপর আক্রমণ 
করিতেও ছাড়ে না। আপনাপন রুচির উতৎকর্ষবিষয়ে ইহাদের যতই 
দৃঢ়বিশ্বান থাকুক ন! কেন, উক্তন্দপ ব্যবহার নিঃসন্দেহ কচির স্বল্লায়তনতার 
পরিচায়ক । মানুষের ঘ্বাণেন্দ্িয় ক্ষীণ, বিবেকহীন এবং শ্বল্পারাম ; দৃষ্টি 
বিকলনপটু এবং অনন্তপ্রসারিণী। প্রকৃতি তাহার অপরিসীম সৌন্দর্য্য 
রাজ্য লইয়। চিরকাল ইহার সন্পুথে উদ্যত হুইয়! আছে। তাই ইহার তৃষ্ণ! 
সহজে মিটে না, ব্রাণে জড়োপকরণের আধিক্য, সৌনার্য্য-ৃষ্টি শ্রেষ্ঠতর এবং 
অপেক্ষাকৃত স্বার্থীবেশশৃন্ত । কোনও ইতর প্রাণীর এই বর্ণোপভোগের 
ক্ষমত আছে কিনা সন্দেহ, ইহ! মানুষেরই একমাত্র সৌভাগ্যের এবং 
গৌরবের সম্পত্তি। এই স্বার্থহীন সৌন্দর্যলিগ্া। পৃথিবীতে স্বর্গের বাঁতান 
আনিয়াছে এবং মানবকে মানবাতীত জগতের মধুর আশান বিচলিত 
করিয় তুলিয়াছে। ইহা অনেক পরিমাণে শিক্ষা ও অনুশীলন্সাপেক্ষ এবং 
শ্রাগশক্তির মত ততট৷ সহজাত নহে। অতএব মানবের মধ্যেও এমন 
ভাগ্যবান অতি বিরল, ধিনি আত্মদৃষ্টির সমস্ত সংস্কারদৈত্ত এবং মৌলিক 
অপচ্ছায়া অপসারিত করিয়া এক উদার স্বভাব বিশদদৃষ্টি বিশ্বজগতের এই 
ব্ণসৌন্দধ্যময়ী ছবিখানির উপর রাখিতে পারেন; এবং ইহার প্রত্যেক 
গাঘুতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নিজ হুদয়কে বীণাতত্ত্ের় মত তরল কষ্গনে নর্তিত 
করিয়! তুলিতে পারেন। 


৪৩. দাঁণী [৫ম ভাগ, ১ম সংখা17 


 ফলতঃ, সৌরভপার্খক্যে পুশ্পের প্রতি সমাদরের তারতম্য হইবে কেন? 
হ্ৈর্ঘ্য বিবেচনা করিতে গেলেও স্রাণ অপেক্ষা বর্ণ জনেক উচ্চ। ফুল 
'জুন্দর ১ ্ুন্দর' কথাটী এমন শুক এবং নিটোল ভাবে ্ধগতের অন্ত কোনও 
জিনিসের সম্পর্কে খাটে না। মানুষের রূপজ্ঞানে নাকি দেশভেদ এবং 
জাতিভেদ প্রথ। একান্ত প্রবল, কোন জাতির €লাক ক্ষুদ্র চোক, ক্ষুদ্র 
নাসিক! ভাল বাসে, কোন দেশের লোক কটা চুপ পিঙ্গলাক্ষি ভাল বাদে) 
আবার, কোন দেশে গলগণ্ডও নাকি সৌনর্ষেযর বিশেষ লর্গণ স্বরূপ আর্ত 
হয়। কিন্ত ফুল সর্বত্র গুন্দর, সকলের নিকট সমাদূত। ফুলে দেশকাল, 
পান্জ ভেদ নাই; রুচি অরুচি নাই; স্ুসভ্য ইউরোপবাসী হইতে অসভ্য 
অষ্রেলির! পর্যযস্ত সকলেই ফুল গলায় ধরে, মাথায় পরে। ফুলের- 
বিশ্বব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বতোষকতাও বর্তমান। তাহার কারণ, 
ফুলের সঙ্গে মানব-হৃদয়ের মৃলগত সহান্তৃতি আছে ; উভয়ের যেন একই 
উদ্দেশ্ত, যেন একই লক্ষ্য, তাই মানব-সমাজ ব্যক্তিনির্কেশেষে ফুলকে চিনির 
লইতে পারে। 
পুষ্পসৌন্দর্ষ্যে একটা ভাবমন্ন প্রবাহ আছে। এই প্রবাহ অসীম হইতে 
অদীমে ছটন়! যাইবার এবং আত্মহার! হইবার প্রয়্াস। জড়পদার্থ পুষ্প 
অচেতন, নির্বছক ; তবু পুম্পের দিকে চাহিয়া দেখ, ষেন কথা কছিবার 
উদ্যমে আছে। নুখহঃখ বিবেকশূন্ত পুষ্প, তবু পুম্পের দিকে চাহিয়। দেখ, 
যেন এক অবিশ্রম হাপিতে এবং আনন ডুবিয়া আছে! এক কথা 
পুষ্পের ভিতর নিজের জড়ত্ব এবং অচৈতন্ত ছাড়াইবার একট! প্রয়াস চৈত্ত্ত 
চিরকাল বিদ্যমান। আবার, মানুষের অপেক্ষা পুষ্পের হদয়গ্রবণত! 
অনেক বেশী; আকাশের হৃুর্ষেযর অঙ্গে, চন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত জগৎ যন্ত্রের 
সঙ্গে পুষ্প পৃথিবীর সমস্ত প্রিনিষ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ তাবে সন্বন্ধ। পুশ্পে 
পদার্থের দুরাদুরাত্মক নিয়ম বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। পুষ্প আকাশের সুদূর প্রান্ত 
হইতে অন্ধকারের নি:শব পদসঞ্চার অনুভব করে, পুষ্প বালস্থধ্যের কোমল 
করম্পর্শেই আনন্দোচ্ছবাসে শিহরিয়! উঠে। পুণ্পের ভিতর দিয়। স্বর্গ এবং 
মর্ত্যের স্নামুরজ্জু চলিয়| গিয়াছে, পুষ্প স্বর্গ এবং মত্ত্যের বিবাহ দিয়াছে। 
পুশের আর একটা বিশেষ গুণ অথব1 দেব এই যে, পৃথিবীর অগ্ভানত 
ভাগ জিনিষের মত পুশ্পের আযুফাল অতি শ্বল। পুষ্গভ্ভীর- প্রকৃতি 
রমণার মুখে ঈষদ্‌ শ্মিত বিকাশের মত, যৌবন প্রবাহে লীলা এবং ভাবজাত 
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আবেশ তরঙ্গের মত, মাঁনবহৃদয়ে সাধুচিস্তা এবং পরমার্থ ভাবোম্মেষের মত' 
ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু এই অস্থাক্মিত্বই পুষ্পের বিশেষত্ব এবং অমরতা সুচিত 
করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক তাল জিনিষের অস্কৃট জীবন এবং অচরিতার্থত 
দেখিয়। যেমন আমাদের বিশ্বাম তাহার জন্ত পরকালের অনন্তপরিনর 
রঙ্গতৃমি নির্মাণ করে, পুষ্পের সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম হর না। আর 
এই জন্মমৃত্যুতেও ফুলের একটা! রাগিনী, একটা ছন্দ আছে। আবহমানকাল 
ফুলের এই রাগিনীর এবং এই ছনের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। 
ফুল ফোটে উধায় সন্ধ্যায় 
সন্ধ্যায় উষায় তালে প্রাণ, 
আলে। আধারের সন্মিলনে 
জন্ম মৃত্যু ছুইটি মহান! 
পুষ্প জড়সৌন্দর্ষ্যের চরম অভিব্যক্তি । পুষ্প ছায়াতরল অর্থময় মৌন- 
সৌন্দধ্যে চিরকাল লালায়িত হইয় সর্বাপেক্ষা অধিক অন্তরঙ্গভাবে প্রাণি- 
জগতের দিকে অগ্রনর হইয়! আছে। আর এক পা অগ্রনর হইলেই যেন 
একটা অঘটন ঘটিয়া যায়, পুষ্পগুলি স্ফটবাজ্ময় এবং আনন্দময় প্রাণ- 
হিল্লোলে মুখর হইয়! উঠে, এনং নিথিল সৃষ্টির প্রেমসৌন্দর্ধ্য একাধারে 
সঞ্চরিত এবং সঞ্চিত হইয়! পড়ে !! 
শ্ীশঃ। 





রামপ্রণাদ মেনের কথা । 


বিগত শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বন্থু মহাশয় কবি- 
রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিয়৷ একটি প্রবন্ধ লিখেন; 
বিগত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দাপীতে আমি তাহার প্রতিবাদ করি। 
প্রবন্ধ'লেখক আমার প্রতিবাদটি পড়িয়া একান্ত কাতর হইয়া পড়েন, 
তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও প্রত্তত্ববিৎ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্ত্র মিংহ 
মহাশয়ের নিকট একজন সাধু বৈষ্ণবের ন্যায় দৈনস্থরে পত্র লিখিয়! শরণা- 
পন্ন হন। €কলাস বাবু তাহাকে সমর্থন করিতে দাড়ান নাই, স্তরাং 
প্রাথপণে লেখনী ধারণ করিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়াছেন । 

প্রবন্ধ-লেখকের যুক্কি সমস্তই আমর! পুর্বপ্রতিবাদে ভগ করিয়াছি, 
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তিনি সেই ভগ্রবহ সাজাইয়! উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতিবাদে একটিও 
নৃতন যুক্তি দেখিলাম না, খণ্ডন করিবকি? আমাদের নিকট তীক্ষধার 
নানারূপ অস্ত্রই আছে, কিন্ত এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে নাঁতিসুক্মু একটি 
বংশদণ্ডই যথেষ্ট । তাহার গ্রথম যুক্তি বৈদাজাতির মধ্যে কষ্দাস কবিরাজ 
ভির প্রাচীন কালে অন্ত কোন কবির উদয় হয় নাই। আমরা তাহার 
প্রাচীন বীর সাহিত্য সম্বন্ধে জনের এই শোচনীয় অভাব লক্ষা করিয়া, 
চৈতন্ত গ্রভূর পূর্ববর্তী কর্ব বিজয়গুপ্ত, বৈষ্ণবপ্রভাব সময়ে কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ, গোবিন্দ দান, ভ্রিলোৌচন দাস, কবিকর্ণপূর, মুরারি গুপু, নরহরি 
সরকার, প্রমবিলাস-রচক নিত্যানন দাস ও পরবর্তী সময়ে লালা জয়- 
নারায়ণ সেন, রামগতি সেন, আনন্দময়ী গুপ্তা, কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন, 
কৃষ্চকমল গোশ্বামী প্রভৃতি বৈদ্যবংশীয় কবিগণের কথা উল্লেখ করিয়া 
ছিলাম। কিন্ততিনি ইহাদিগের পরিচয় পাইয়াও বিন! বাক্য ব্যয়ে সেই 
অসার যুক্তি আবার উপস্থিত করিয়াছেন, আর কৃ্জদাস কবিরাজ ভিন্ন 
অন্ত কোন বৈদা কবি যণ্দ না থাকিতেন, তবেই বা রামগ্রসাদের বৈদ্য 
হইতে বাধা কি থাকিত, ভাঁহা বুঝা যাঁপ্ না। রামগ্রসাদ বলিয়াছিলেন 
"রাজ্য নিল চোরে।” ইহার অর্থ তাহার পূর্বপুরুষ অর্থশালী ছিলেন 
(“ধন হেতু মহাকুল” ইত্যাদি পদ দেখুন )। ইহ! হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে বৈদ্যজাতি কখনও ধনী ছিলেন না সুতরাং রাম. 
প্রসাদ বৈদ্য হইতে পারেন না । এই অসার কথার পৃষ্ঠে আমি রাম- 
প্রসাদের সমকালবন্তী রাপ্রা রাজবল্পভের অপুর্ব কীর্তির কথা উল্লেখ করিয়া- 
ছিলাম, পে সমপ্বের বছুনংখক বৈদ্য জমীদারের কথা আমর জানি, 
প্রয়েেজন হইলে তাহা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি 
এতই সাঁমান্ত যে এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত গ্রবেষণাঁর কিছু মাত্র প্রয়োজন দেখিতে 
পাই না। 

রামগ্রসাদ মধ্যে মধ্যে “গাল? শখ ভণিতায় প্রয়োগ করিয়াছেন- ইহাই 
তাহাকে কারস্থ গ্রতিপন্ন করার একমাত্র যুক্তিবল। কিন্তু প্রবন্ধ-পেখক 
কমার প্রতিবাদ পড়িয়া শ্বীকার করিয়াছেন, “বৈষ্ণবের মিকট শাক্ত গ্রসাদ 
ভক্তি বিনয়ে বড় বেশী খণী। ভাষাতেও কম নহে।” অপর হলে 
প্রামপ্রলাদ “দস' শব কুত্রাপি বিনয় গ্রকাশার্থে+ও ব্যবহার করিয়াছেন। 
কুজাপি নহে সর্বজ। যতবার তীহার তণিতাঁর “দাস' শব পাওয়াহায় 
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ততবার “দীন হীন' “দাস দাস, ও ততোধিক বার “দাসীপুজ” দৃষ্ট হয় ; 
ইহ! বিনয় হচক উক্তি মাত্র। লেখক বলেন ণবৈষ্বের দাস শব্ধ গ্রারশঃ 
নামের অস্ততি ছিল-_শ্বতস্ত্র দান বলিয়1 বৈষ্ণব-কাব্যে নাই বলিলেই হয়" 
তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রের পল্পব-গ্রাহী মাত্র, পরস্ত অন্ন লইয়! বহুভাষী। ন্রহপি 
সরকার ঠাকুর, রাধামোহন ঠাকুর, নরহুরি চক্রবর্তী, ষহনন্দন চক্রবর্তী, 
গোবিন্দ চক্রবন্কা, গ্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব লেখক “দান, স্বতন্্রূপে নিজের 
ন।মের পশ্চাতে যোক্সনা করিয়াছেন? রামপ্রসাদও মধ্যে মধ্যে তাহাই 
করিয়াছেন ; প্রবন্ধ লেখকের যাহ! একমাত্র যুক্তি তাহা অন্্নরণ করিলে 
তিনি অনায়াসে বহু সংখ্যক প্রাচীন কবির জাতি মারিতে পারেন। এই 
অসার যুক্তি বারংবার গুঞ্জরণ করিয়! তিনি কর্ণের বধিরত1 সম্পাদন 
করিলেন ; ইহা ছাড়! তাহার তহবিলে আর কিছুযুক্িবল আছে কি? 
শ্রীযুক্ত ষোগেন্দ্রনাথ বন্থু “কবিরঞ্ন কাব্য-সংগ্রধ” নামক ঘে পুস্তক থান। 
প্রকাশ করিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক বোধ হয় সেই পুস্তক খান। কক্ষতণে 
লইয়াই দিপ্রিজ্বপ্ন করিতে ইচ্ছা করেন; আমর! তাহাকে সেই পুস্তকেরই 
দ্বিতীর পৃষ্ঠার প্রথম চারি পংক্তি দেখিতে অনুরোধ করি) নে স্থলটি এই )-- 


“পাম রাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, 
সদ! যারে সদয় অভয়া। 
তংস্থত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদপদ্গে 


কিঞিৎ কটাক্ষে কর দয়1॥” 

এখন রামরাম সেনের পুত্র ধেরামপ্রসাদ্দ সেন হইবে, এ সম্বন্ধে তাহার, 
কিকফি আপত্ত আছে? | 

এতদ্বাতীত পাভষক, প্রন দ"” তণিতার পদ আমরা পূর্বেই উদ্ধত, 
করিয়াছি। 

বাঙ্গালা ১১৫৭।৫৮ ন(লে রাম প্রসাদ বিদ্যান্থন্দর রচন। করেন; ১২৫*।৫১ 
সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহীশয় ক্রমাগত দশবত্মর পর্যন্ত নানাস্থান 
জ্রমণ করিয়! করিয়া! কবিরঞ্রণ রামপ্রসাদ ও রায় গুগাঁকর ভারতচপ্রের 
জীবন-চরিত সঙ্কলন করেন। এ সম্বন্ধে গুপ্তকবি নিজে এই লিখিয়াছেন, 
“এ বিষয়ে ষতদূর যত্ব করিতে হয়, আমর1 তাধার অন্তথ। করি নাই 
বহুকাল পর্যন্ত সংকল করিয়া ক্রমশঃই বখাবিহিত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান 
করিয়াছি; কত স্থান ভ্রমণ করিয়! কত লোকের নিকট কত্রাকার কাতর 
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প্রকাশ করিয়াছি। অধুনা দশ বৎসর পরে বাঞছিতি বিষয়ে এক গ্রকারু 
ক্কৃতকার্ধ্য হইলাম '” রামগ্রসাদের মৃত্যুর ৭০1৮* বংসর পরে এই সমস্ত 
উপকরণ মংগৃহীত হয়; তথন তাহার পৌত্র বর্তমান ছিলেন। রামগ্রসাদ 
একটা অপরিচিত লোক ছিলেন না, দেশশ্তদ্ধ লোক সাধকপ্রবরের নাম 
আাঁনিত ; এই ৭০৮০ রৎসর পরে যে সমস্ত তত্ব আবিষ্কৃত হয় তাহার মধ্যে 
কায়স্থকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার স্ায় একটা অতি স্থুল ভ্রম প্রচার 
কর! ও তাহা প্রচলিত হওয়া কি ম্বাভাবিক? এই সময় আজু গৌঁসাইয়ের 
কতকগুলি প্রতিপক্ষ সুচক গানও সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে একটি 
যথা." 


“এই সংসার রসের কুটি 

থাই দাই বাজারে 
বসে মজ। লুটি, 

ওহে সেন ! নাহি জ্রান বুঝ 
তুমি মোটামুটি 

ওরে ভাই বন্ধু, দ্বার স্থৃত 

পীড়ে পেতে দেয় দুধের বাটা ।” 


এই গুলি কি গুপ্তকবির জাল রচনা? যে পর্য্যন্ত সদ্বিবেচক প্রবন্ধ-লেখক 
মহাশয় এই জালিয়াত প্রমাণ না করিতে পারেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার কান্ননিক 
উক্তি গণ্য হুইবে না। পাঠক মহাশয় স্মরণ বরাখিবেন, বাম প্রসাদের 
মৃত্যু ও তাহার চরিতলেখক গুণ্কবির জন্মের মধ্যে ব্যবধান ৫* বৎসরের 
অধিক হইবে না, স্থৃতরাং গুপ্ত কবির লিখিত স্থল স্থুল কথাগুলি শুধু গ্রাহ্য 
নছে-- প্রমাণ বলিয়! গণ্য হইতে পারে। 

প্রবন্ধ-লেখক তাহার অদ্ভুত মত সমর্থন করিতে যাইয়া, তৎবিপক্ষে প্রমাণ 
গুলিকে অগ্রাহ করিয়া গিয়াছেন-_-আজু গৌসাই কল্পিত _ব্যক্তি, গুগুকৰি 
মিথ! কথার প্রচারক, “দ্বিজ' শব গ্রক্ষিত, রাম প্রসাদের বংশধরগণ জাল, 
“ভিষক” শব গ্রক্ষিপ্ত। তীব্রবেগে লেখনী চাঁলাইয়া সব ঝুট বলিয়াছেন; কিন্ত 
যুক্তির রাজ্যে এবইিধ নবাবী কারদা শোভ1 পায় না) এস্থলে তিনি যাহা! 
বলিবেন, তাহাই সিদ্ধান্ত বলিয়। গ্রাহথ হইবে না। কল্পনার দ্বার অবারিত; 
লেখকের নিকট গ্রমাণ উপস্থিত করিলেই বাকি হইবে; তিনি তাহার বদ্ধ 
মুষ্টি শিখিব করিয়েন না? রাম প্রসাদ-নিজে তাহার পিতার নাম 'রাম রাম 


জানুয়ারী, ১৮*৬। ] ঘুঘুর স্বর ৪৫ 


সেন” বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, লেখক সে স্থল প্রঙ্গিপ্ত বলিতে 
পাচরেন। 

রামপ্রসাদ ভগী “অস্থিক” ভ্রাতা 'নিধিরাম” ও 'বিশ্বনাথ' পিতা “বাম 
রাম সেন প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বংশধর- 
গণের নিকট এখনও সেই বংশাবলী আছে। রাম প্রনাদের প্রপৌত্র গোপাল 
কৃষ্ণ সেন এখনও বর্তমান। গোপাল কৃষ্ণের পিত! হয়ত রাম প্রসাদকে দেখিয়! 
থাকিবেন। গোপাল কৃষ্ণ সেনের পুত্ত কালীপদ সেন-_উড়িষ্যার অন্তর্গত 
অঙ্কুল নামক স্থানে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন এবং তাহার চারিটা 
পুত্র ভাঁবী উন্নতির পরিচয় দিতেছেন। ইহাদের মধ্যে তিনজন বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের উপাধিধারী । | 

আমর! এইক্ধপ প্রবন্ধের ভবিষ্যতে আর কোন প্রতিবাদ করিয়া বৃখ! 
সময় নষ্ট করিব না। তকুণবয়স্ক লেখকের কল্পনা! জল্পন1 দ্বারা রাম প্রসাদ 
সেনের জাতিচ্যুত হওয়ার কোনও আশঙ্ক! নাই, শুতরাঁং তাহার বংশধরগণ 
আশ্বস্ত হইয়। নিদ্রাযাউন। প্রবন্ধ-লেখক বাঙ্গলার স্বক্ৃতি সন্তান, যেছেতুক 
সাধক-প্রবরের টিকি ধরিয়। এক্সপ টান] হেঁচড়া1 করিতে পারিতেছেন | * 

শ্রুদীনেশ চন্দ্র সেন। 


১২০০০১১১১১০ 


ঘুঘুর শ্বর। 


বিশাল প্রান্তর জুড়ি দ্বিগ্রহর দিন ! 

নিদাঘ রবির ঝাঁঝে অনল খেলায় । 
দূর পানে চেয়ে চেয়ে পদতল লীন 

পড়ে আছি আঁধশুয়ে তরুর ছায়ায়। 


লাগিতেছে কাণে আসি চারিদিকময় 
ঘুতুর গহনচ্ছন্ন গভীর সঙ্গীত ; 
কঠোর নিদাঘ শ্রান্ত-_হেন মনে লয় 
| ধরার ধমনী যেন হতেছে স্পন্দিত।-- 





* এ সম্বন্ধে অতঃপর অপর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। সম্পাদক। 


৪৬ 


দাসী ৯ ভগ, ১ম সংখা 


মনে পড়ে কত কথা বিশ বরষের-- 
এই ছায়। পৃথিবীর ছায়। সুখ ছুখ! 

একাকার হন্কে গেছে নাহি পাই টের 
কুটিল ভ্রকুটি আর আদর উন্ুখ। 


গুধু সবখানি ঘিরে উঠেছে ভাসিয়া 
একটা সংক্ষেপ অর্থ গভীর বিশাল-- 
বাঞ্ছা আর বাঞ্চিতেরে ছদিকে ভাগিয়! 
একটা নিষ্ঠুর সিন্ধু আছে চিরকাল। 


তাৰি আর মাঁঝে মাঝে শুনি আন্মনে 
চৌদ্িকের নিরস্তর সঙ্গীত বিতান ; 
ডাক আর সাড়া শুধু, না বুঝি কেমনে 
হৃদয় ষে কেপে উঠে, কি নাড়ীর টান? 


নহীন প্রাস্তরের দূরাত্তর ময় 

তলহীন নির্জনতা হৃদয়েতে ভরে, 
মনোভার শ্রান্ত দেহে, রহগ্ত নিলয় 

এ গীত যে শুনিয়াছে সে বুঝিতে পারে ! 


সে বুঝে কেমনে এই স্থুর রশ্মি ধরি 

কত জগতের গান পড়ে যে আসিয়।! 
সমস্ত শরীর খানি অবসাদে ভরি-- 

শত যুগস্তের স্থৃতি উঠয় কীাদিয় 1 


বিশ্বের সীমায় বসে দূরান্তরে দুরে 
কে যেন করিছে শুধু আকুল আহ্বান 
“কোথায় কোথায়” বলি সে রহস্য পুরে 
চিরকাল খু'জিতেছি অধীর পরাণ। 


দুইটি ক্রন্দন শুধু, মাঝখানে তার 
হইতেছে জড় কোটি শতাববীর রাশি, 

বাড়িতেছে অশ্রময় সাগর অপার 
দিন দিন; অস্তরে দ্বীপান্তর বাসী” 


লাহয়ানী, ১৮৯৬]  এসিয়ারিক হুসাইটির কথ! ৪৭ 


বধি জনশ্ৃন্ক মাঠে শুনিতে গুনতে 
প্রাণের আত্মীয় স্বর উদাস মধুর, 

মানব জীবন খানি--পারিস্থ বুঝিতে. 

একটা অপরিস্ফুট রোঁদল ঘুঘু ! 





এণিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা | & 


একবৎসর এিয়াটীক পোঁসাইটির পত্রিকার সাহিত্য এবং ইতিহাসাদি 
বিষয়ক বিভাগে যতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত 
শিলিংফোর্ড সাহেবের কুশী নদীর গতিপরিবর্তন-বিষয়ক প্রবন্ধ, এবং পণ্ডিত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্বাঙ্গালয় বৌদ্ধধর্ম” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উভয় 
প্রবন্ধ সন্বন্ধেই কিছু কিছু বক্তব্য আছে। 

(১) শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালায় বৌদ্ধধন্্ন বিষয়ে দুইটি শ্বতন্তর প্রবন্ধ 
লিখিয়াও আবার যখন শ্রীধর্মমঙ্গল গ্রন্থের কথা প্রসঙ্গে সেই কথারই 
বিবৃতি করিতেছেন, তথন মনে হয়, এ বিষয়ে তাহার যাহা! যাহা পিখিবার 
আছে, এখনও তাহা শেষ হয় নাই। ন| হওয়াই ভাল। কারণ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের মত স্ুপ্ডিত এবং অনুসন্ধান-ততৎপর ব্ক্তিদিগের নিকট আমা- 
দের অনেক শিখিবার আছে। তিনি যখন সকল কথা বিস্তৃত ভাবে 
পিখিবেন, তখন হয়ত, এখন যাহা ভাল বুঝিয্ন। উঠিতে পারিতেছি না, 
অথব! যাহ! অদঙ্গতি দোষপুর্ণ বলিয়। মনে হইতেছে, তাহ! পরিস্ক,উ এবং 
নির্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারিৰ। কাজেই সন্দেহযুক্ত স্থলের কোন উল্লেখ 
করা গেল না। তবে একটা অবান্তর বিষয় সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। 
শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম পূজার একটি মন্ত্র তুপিয়1 এই মন্তব্য প্রকাঁশ করিক্নাছেন 
যে, পৃজ্য “ধর্ম” নিশ্চয়ই “বুদ্ধ” | শ্লোকটি এই £-- 

যস্তাস্তো না্দি মধ্যো নচ করচরণং নান্তি কায়নিদনম্‌ 
নাকারং নাদিরূপং নান্তি জন্মঝ যস্ত (হা জন্য?) 
যোগীক্রো! জ্ঞানগম্যো সকল জনহিতং সর্বলোকৈ কনাথং 
তত্বং তংচ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতুবঃ শৃঙ্গ মুত্তি। 
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৪৮. ূ  দ্বাসী [৬ষ্ঠ ভাগ, ১ম সংখ 


প্লোকটি শুধু ব্যাকরণ দোষ ছুট তাহাই নয়, ইহাতে অনেক শবের পর্য্যন্ত 
অভাব; কারণ চেহাঁর। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যাকরণের 
হিসাবেই হউক আর ছন্দের হিসাবেই হউক, এট! একট! নির্দোষ শ্লোকের 
ভগ্নাবশেষ মাত্র । যোগীন্্র শব্দটা যদি প্রথমা বিভক্তিতে না থাকার. 
সম্ভাবন! দেখান যায় (পরে এ শব ৩য়। বিভক্তি যুক্ত দেখান যাইবে), তাহা 
হইলেই যোগীন্দ্র শবে বুদ্ধ বলিয়! যে অর্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বজায় 
থাকে না। তৎপরে আবার শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই ব্যাখ্যা করিবার সময় 
“পাতুব* স্থলে পচিস্তয়েৎ” লিখিয়া সন্দেহ বাড়াইয়! দিয়াছেন। *চিস্তয়েৎ 
শৃন্তমৃত্তিং” টুকু স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়! সাহস করিয়া! অন্তত্র যেরূপ পাঠ 
দেখিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। শ্রৌোকটি এসিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্ব, ৪৪| জাুয়ারীর এডুকেশন গ্রেজেটে 
গ্রকাশিত হইয়াছিল; 


যন্তাস্তো নাদি মধাং নচ করচরণৌ নাস্তিকায়োন নাদঃ 
নাকারে। নৈবরূপং নচ ভয় মরণে নান্তি জন্মানি যস্ত 
যোগান্ত্রৈধ্যান গম্যং দকল জনমন্্ং সর্বলোকৈ ক নাথং 
ভক্তানাং কামপূরং স্থরনর'রদং চিন্তয়েৎ শৃক্তমৃত্তিং | 


পূর্ববর্তী শ্লোকের সহিত এইটি মিলাইয়! পড়িলে এই শ্লোকটিকেই খাটি 
বলিয়! মনে হয়। এপাঠ স্বীকার করিলে তএ শ্লোক আর বুদ্ধের ধান 
বলিয়! মনে হয় লা । *শৃন্ত” কথাটা বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ প্রবল; তাহ! 
মানি। কিন্তু স্বয়ং *বুদ্ধ” যে অতিন্ত্রিয় এবং নিরবয়ব, এরূপ তো! কোথাও 
দেখি নাই। হয়ত থাকিতে ও পারে; সে বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় যত জানেন, 
আমর] তাহা জানিতে পারি, সম্ভবপর নহে। দেখাইয়। দিলে শিক্ষালাভ 
করিয়া উপরৃত হইব। শাস্ত্রী মহাশয় আমার গুরুস্থানীয়; আমি তাহার 
কথার প্রতিবাদ করিতে বদি নাই। তবে এতৎ প্রসঙ্গে আমার আর 
একটি কথ! বলিবার অছে সেট! বলিয়! ফেলি। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন 
যে “ধিনি অশেষ, ধাহার আদি মধ্য নাই, ধাহার হস্ত নাই পদ নাই এবং 
দেহের বীন্ষ পর্যন্তও নাই, ধাহার কোন প্রকার আক্কৃতি ব রূপ নাই, 
এবং ধিনি জন্মাদি শন্ত, ইত্যাদি, ইত্যাদি,_-তাহাকে আবার কি প্রকারে 
ধ্যান করা সম্ভব? প্রতিম। ধ্যান পরাভূত করিয়া, অতীন্দ্রিয় শক্তির ধ্যান 
প্রবর্তন করিবার এই প্রকার চেষ্টা অতি বিড়ম্বনার খবিষয়।” এটা যদি 
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বিডৃম্বনা হয়, তবে বিভম্বনার ভাগী এই ক্লোক-রচগ্সিত| একা নহেন; উপনিষ- 
দের খষিগণও ইহার অংশীদাঁর। অথবা সেই খধিগণই বিশেষরপে, এই 
প্রকার নিরবয়ব অতীন্ত্রিয় ব্রহ্মধ্যানের জন্ত দাঁয়ী। আমার কিন্তু মনে হর 
যে নিরাকারের ধ্যান যত সহজ, সাকার ধ্যান তত নছে। চকু বজির! বা 
চক্ষু চাহিয়া একটি মানুষ বা একটি বস্্ব কতক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন টি ধানের 
বিষমীভূত রাখা যায়? পারিপার্খিক অন্য মনুষ্য বা অন্ত পদার্থের প্রতি 
মনোযোগ না দিলে এ প্রকার চেষ্টায় মানসিক বিকার উপস্থিত হইবার 
লম্পূর্ণ সম্ভাবনা । কিন্তু অগ্ঠদিকে আবার, মানুষ ষখন গুণের কথা ভাবে, 
দেহ প্রেমের কথা চিন্তা করে, তখন তাঁহার চিন্তা ঝব্যান বিশ্যেকধপে 
গ্রকনিষ্ঠ হইতে পারে। কবির কাব্য, প্রণয়ীর প্রেম পন্রিক!, প্রভৃতি ইহার 
লাক্ষী এবং উদাহরণ। চক্ষু ব,জিয়া হউক বাচক্ষু চাহিষ্জ। হউক মাতার 
শরীরাবয়ব কতক্ষণ চিন্তার ধিষয়ীভূত রাখিতে পারা যায়? আর বদি 
মাতারন্সেহ প্রেমের কথ! আলোচনা করা ধায়, তবে কত দীর্ঘ সময় ষে 
সেই ধ্যানে কাটিয়। যায় তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। এ সধ্ন্ধে 
অধিক তর্ক করিবার জামার কিছুই নাই? বিশেষ এটুকু শাস্ত্রী মহাশয়ের 
প্রবন্ধের অবান্তর বিষয়। কথা এই উদ্ধৃত ধ্যানের উদ্দিষ্ট পুরুষ বুদ্ধ ন1 
ছিন্দু জাতির প্রাচীন উপনিষদের সেই পুরাতন ব্রহ্ম? 

(২) প্রায় ৮৯ বৎনর পূর্বে শ্রীযুক্ত অস্বিকাচরণ সেন 0.5. (ইনি 
এক্ষণে পুরীর মাঁজিষ্রেট কলেক্টর) একটি দীর্ঘ সরকারী রিপোর্টে গল্জানদীর 
গতি-পরিবর্তনাদি অতি যোগ্যতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার 
সেই রিপোর্টে যে মকল কথা পড়িয়াছিলাম শিলিংফোর্ড সাহেবের প্রবন্ধ 
পড়িয্ন! তাহার অনেক কথা বদ্ধমূল হইতে চলিল। প্রাচীনকালে, কুশী নাকি 
একবার গতি পরিবর্তন করিয়া সমৃদ্ধিশাপী গৌড়নগ্ররীকে অধ্থাস্থ্যাকর 
করিম! হতগ্রী করিয়াছিল; এবারে আবার তাহার গতি পরিবস্তিত 
হুইয়। দেশের আর একটা অমঙ্গল নাকি সাধন করিবে। গঙ্গার গতি 
পরিবর্তিত হইয়। আমাদের রাজধানী কলিকাতা নাকি উচ্ছন্্ যাইবে; এত 
বড় বড় বাড়ী ঘর, এমারৎ, স্কৃতিস্তস্ত, কীত্তিস্তস্ত সকলই নাকি হয়ত অতল 
জলে ডুবিবে; আর না হয়ত গৌড়েরমত ব্যাধি মন্দিরে পরিগত হইয়া 
শবরাশি পরিব্যাপ্ত হইব! পরিত্যক্ত হছইবে। একথার সঙ্গে সঙ্গে আবার 
ডাক্তার সীমসন্‌ সাহেবের ভবিষাৎবাণীও শ্মরণ করিয়া ভাবিতে বসিৰ 
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কি? যেআমাদের এত সাধের, এন্ড অহঙ্কারের সহর কলিকাতার ধ্বংসের 
আর বড় অধিক বিলম্ব নাই ? শিলিংফোর্ড বলেন ষে, নদীর গতি পরিনর্তি্ 
হওয়া এবং নৃতন পথে প্রবাহিত হওয়া বড় বহু লময়সাপেক্ষ নহে। গ্রমাণ 
স্থলে তিনি ২* বৎসরের মধ্যে ছুই একটি নদীর ভাগ্যে যাহা যাহ! ঘটায়াছে 
তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালার মাটিতে সোণ। ফলে; সে সোগ! 
ফেলিয়া স্ধু আচলে গ্রন্থি অটিয়। বাঙ্গালার পোক কোথা যাইবে ? ডেল্টা- 
ভূমি ও জলপ্রায় দেশ জলীয় বাষু পরিপূর্ণ এবং রোগময়, তাহা বুঝি কিন্ত 
মেলেরিয়ার প্রকোপ তই বাঁড়ক নদীর অস্থিরতায় এবং দৌরায্মে দেশের 
সহর গ্রামাদি ধতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক, এমন ণমিঠে মাটি” কেহ ছাড়িতে 
পারিবে ন। সহ্র ধ্বংস হইলেই বা আমাদের ভয় কি? যদি বাঙ্গালার 
শ্ক্ষেত্রের প্রতি কমলার দৃষ্টি অচলা থাকে, তবে আমরা হাজার সহর 


তাঙ্গিব হাজার সহর গড়ির। খেল! ধুল! লইয়াইত সংসার । 
শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার । 


১ 


দানাশ্রমের মাসিক কার্যবিবরণ । 


২১ নবেম্বর হইতে ৩* ডিসেম্বর পর্যন্ত । 
১ দামে, ২ বাধুরাম, ৩ রসিকটাদ। ৪ ছেয়লুল্ল।। ৫ দেবিয়া, ৬ ছুর্গাতারিণী, ৭ শ্বর্গ, 
৮ নবদুর্গা ও » ফুলমণি। 
জামা আর এ সংসারে নাই । নিত্য ভগবানের নাম যাহার কণ্ঠের আভরণ ছিল, 
তগবানের নাস লইতে লইতেই তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইয়াছে। ভগবানের প্রসাদে 
তাহার আত্ম! শাস্তিলাত্ত করুক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা । 
দ্লাসা শ্রমের রোগী সংখ্য! নিশাস্ত কম হইয়। পড়িয়াছে। দুটা একটী করিয়া অনেকেই 
মর্ডধাম পরিত্যাগ করিল 1 এখন এই দূরদেশে রোগী সহজে আসিতে চায় দ1। আনিতে 
গোলন এক একটী রোগীর জন্যে তাহার সঙ্গীলোফের যাতায়াতের ব্যরন্ুদ্ধ প্রায় তিন- 
গণ অধিক করিজা পড়ে। এই সকল কারণে মৃতরোগীদিগের স্থান আর সহজে পুরণ হইতেছে 
না। এই জন্য দাসাশ্রমের সেবালয় আবার কলিকাতায় লইয়! যাইবার কল্পন| কর! হইতেছে 
কিন্ত সেখানকার খরচ এত বেশী যে লহয়া যাইতে হইচল নিতান্ত ছুঃসাহসের উপর ভর 
করিয়। যাইতে হয়--এই জন্য দ।সাশ্রমের কতৃপিক্ষের! দানাপ্রকারে ইহপ্ততঃ করিতেছেন । 
ফল পরে ম্মাতব্য। 
২১ নধেশ্বর হইতে ৩* ডিসেম্বর পর্যাস্ত ১ মাস ১ দিনের আল ব্যয়। 
আয়। ৃ 
পূর্বম(লের জের ৮২৪ মণিজর্ডার ১৬৬ মাং বৈকৃঠ বাবু গিনিষপঞ্র খন্সিদ বাঁবত ৬২ 
কাপড় বিক্রন্ন 1/* দান ও উদ] ২/* মোট -১৪৬।৬২1 
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বার। 


ংসারণর5 ৬/৫ কর্মচানী বেতন ৬৮১২৪ বাকি বেতন শোধ ১৬৭ দাহ থরচ ১1* 
বাঁড়ী ভাড়! ১৮৯ জিনিষপত্র খরিদ ৬২ পার্শেল মাসুল ১২ মোট - ১৪২//১৭॥ 
মোট জম1---১৪৩/০২*, মোট খরচ-__-১৪২//১৭।০১ হস্তেস্থিত ৩//৫, গুধ্রদান ১/*১ 
বাবু গোবিহ!রী কুও, ১৯, বাবু বলাই চাদ দত্ত ১২ জোড়া বোশ্বাই বিছানার চাদর। 


কলিকাত]।, 
(২৫শে নবেদ্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত |); 


দ্ানপ্রাপ্তি |. 


আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত দানগুলি বিগ মালে: 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাগণের কল্যাণ করুন। 


মাসিক চাদ।। 


বাবু অনাঁথন।থ দেব, অক্টোনর, নবেম্বর ২২, বাঁধু দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, নবেঃ 0১১ বাবু, 
যছুন।খ বরাট 09. ছু. নবেঃ ১৬, বাবু কামিনীকুমার গুহ অক্টোবর ও নবেঃ ১২, নবাৰ 
আবছুল শোভাল চৌধুরী অক্টে/বর ১২, বাবু. নন্দলাল দত. জুল'ই আগষ্ট সেপ্টেঃ ৩৯ 
বাবু রামচক্্ সরকার ছয়মাসের চাদ! ১২২) বাবু হরিধন চট্টোপাধ)ায়'নবে।*, এস্‌, সি, 
মুখোপাধ্যায় ভিসেঃ।*, এ,বি, চট্টে।পাধ্যাঁয় ত্রৈমাসিক ১২ ৪*। ১ নং কলুটোলা প্রীট 
নবে ॥*, ৬৩।১ মেছুয়াবাজার রোড সেপ্টেঃ।*, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহ। অগ্রহায়ণ ॥*). 
৪1২ ছকুপানসামার লেন নবেং॥*। বাবু গিরিশচন্্র চক্রবত্তী ডিসেঃ।। বাবু তেজচল্ 
বসু নবেঃ ও ডিসে; ১২৭ 4 15705 09) মিচ) এ তব. 1)88 নবেঃ ১৬, বাবু তিপুরা- 
কান্ত গুপ্ত ননে2।*, রায় উম্বাকান্ত দান বাহাদুর নবেং ১২, বাবু নন্দকুমার দত্ত নবেং 
১২ বাবু প্াারীমোহন ভড় নবেঃ ।*, বাবু রামচন্ত্র মিত্র নবেং ১৬ বাবু কেদারনাথ 
দাস নবে:1*, বাবু ননদলাল দত্ত অক্টোবর নবেঃ ভিলেঃ ৩৬ বাবু বছুনাথ বরাঁট 0. চ: 
ভিসে: ১২, ই. 9. 8০৪৪ ও. নবেঃ ১৬, বাবু বঙ্ক-বিহবারী মিত্র নবে:15, ১৮, আমহাষ্ট 
ঘ্রীট নবেঃ ॥*, নবান সৈয়দ আবদুল শোভাঁন চোধুরী নবেঃ ১২, বাবু কাঁলীশঙ্কর শুকুল 
সেপ্টেঃ ১২ বাবু প্রমথনাধ দাদ ডিসে: ২২, বাবু মোহিনী,মাহন রান কান্তিক অগ্রহায়ণ 
পৌষ ৩৬, বাঁবু রাধাগোবিন্দ সাহ! পৌষ ॥৫, বাধু নবীনাদ বড়াল নবেং ১২, বাবু রাধানাথ 
দেন নবেঃ।) বাবু প্রমথনাথ দাস নবে:২২। মোট ৪৭1 


একক।লীন দন.। 


বাবু চন্জ্রনাথ চক্রবর্তী মাগুর! ১২) বাবু বসস্তকুগীর বহু এ ২২, বাবু সদকমল দাস গুপ্ত 
এ ১৯, বাবু ললিতমোহন পাঁল ত ২২. মৌলবী আফছুর উদ্দিন খ] এ ১২, বাবু ভূবলমোহুন 
ঘোষ এ ১৯, বাবু নৃপেম্্রধাথ পাল এ ১২, বাবু যোগেক্চন্জ দাস এ ১২ তৃত্ঠীয় মুদ্দেক, এঁ 


৫২ দাসী [৬ ভাগ, ১ম সংখা । 


১২. বাবু তারকনাঁখ মিত্র ঝিন।ইদহ ১২, 300 8688190766 এ ১৯) বাবু রজনী কান্ত 
মুখোপাধ্যায় এ ১৯৬, বাবু কেছারনাথ খধোষ এ ॥*, একটী বন্ধু ৪1০, বাবু প্রঠিনাথ সরদার 
1, বাবু গতিনাখ মৈত্র এ ১৯, ছুটি বন্ধু এ ৪", করেকটি বন্ধু উ২।* মুন্সেফির আমলা- 
বর্গ ই ১২৬, বাকু সব্ধেশ্বর মজুমদার এ ১২, বাবু ভারিণীচরপ মৌলীক এ ১২, বাবু কেদার 
নাথ বক্সী এ ১৬ বাঁবু পূর্ণচন্ত্র দে চৌধুরী রাপ।ঘাট ১২ বাবু বজক্্নারায়ণ দে চোধুরী 
বাবু কুপ্তবিহ্বারী সাহা শাস্তিপুর ১২. বাবু মনেহর পাল শাং ১২. বাবু গামদুলভ খা শং 
১৬, কয়েকটি ভদ্রলোক, শাং ১৪৮০ বাবু কান্ডিচক্ত্র রাঁয় শাং ১২ বাবু যোগত্রীচন্্র দোষ শাং 
১২ বাবু শশীভ.বণ রায় শাং॥*, বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধায় শাং ১২ বাবু স্থরেন্্রনাথ 
রায় শাং ২৬ মুসলমান সম্প্রদায় শাং ৪২, শ্দ্র সংগ্রহ শাং ১/৫, বাবু বিশ্বের দাল শাং ১৯ 
ব|বু নবন্বীপচন্ত্র নিশ্বাস শাং ॥০, দুটি ভত্রুলোক শাং ১৯ মুন্সী মহম্মদ কাঁদের গোবিন্দপুর 
১২, ইংরাজী স্কুল শাস্তিপুর ১৬ জনৈক বন্ধু ১২). 00৮০118 আঁজিমগঞ্ ৩২ বাবু যোগেক্দর 
চক্র গুহ খাঁসনবীশ ১২, বাবু যোগেশচন্দ্র দেন /* বাবু রাধানাথ দেব %,, ডাক্তার অপূর্বকুষ» 
দত্ত ১২, বাবু জগতকিশোর আচার্ধা চৌধুরী ৫২, বাবু বলাইচাদ দত্ত, বি, এল ৫২ 
বাবু নিমাইচরণ সেন ॥*, বাবু নিবারণচন্ত্র মুখোপাবার ১৬১1, ভূ. উঠাট0৭ %* বাবু মহেন্দ্র 
নাথ শেঠ ১২ বাবু ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ।০, ৮1১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন ৮৮১৯ 

মুন্সী আবছুল রহিম, 0. চ, ১২, জাঁক্তীর চুনীলাল বনু ১২১ ১২৬ ওল্ড বৈঠকগান।|*, 
4. (0600 0150 019 7381000051[0071)01/5, জনৈক হিতৈষী ১২, বাবু ব্রজেন্্নাথ শীল 
৫২ বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবন্তি বেড় ১৯, বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধা।য় বেড়া ১২. ইস্মাহল 

উদ্দিন মিঞ| বেড়া ১২) বাবু কেদারনাথ পোদ্দার বেড়া।*, বাবু বনমলী সাহ। বেড়া ।০, 
বাবু জলধর উপেক্জনারায়ণ সাঁহ! বেড11০) বাবু জানকীন।খ সাহা বেড়া ।০) ফুধিষিরনারায়ণ 
সাহা বেড়া ।*, বাবু শ্গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেড ১২৭ বাবু গুরুচরণ কুও, (বেড়া ।০, 
নজর হাজি বেড়। ১২, বাবু নবীনচন্ত্র দাস বেড়া ১২, বাবু কেদরনাথ মাহা বেড় ॥০, বাকু 
গোপালচন্দ্র চন্দ বেড়1।০) বাবু হুধ্যমল বাবু বেড়। 1৮ বাবু (বশ্বন্তর শিকদার “বড়া ১২, 
বাবু রামচন্ত্র সাহা বেড়। ॥*, বাবু বনয়ারীলাল তরফদ|র বেড়। ।*১ বাবুবন্টীচরণসাহা বেড়া! ** 
বাবু ভূতনাথ পাঁল বেড়! ॥*) বাবু দেবলাল সাহা বেড়া ৮০, বাবু গোপীমোহন দন্ত বেড়া %* 

বাবু তন্থু সরদার বেড়।।০, বাবু জগচ্চন্ত্র দাদ বেড়।॥০) বাবু যদুপাল পাল বেড়া ১২, ছুটি 
ভদ্রলোক বেড়। ॥*) বাবু কাশিনাথ দত্ত মথুর। ১২, বাবু শরদিন্দু চক্রবন্তি %* ৬৩ নং হার 
সন্‌ রোড ।*, ১০১ নং মুক্তা রাম বাবুর প্রাট ১নং বদুনীণ চাটুঞ্জির স্ট্রীট ।*, বাবু জানকীন।থ 
মজুমদার ১২. বাবু মহেশচন্্র ভট্টাচাঁধ্য ১২ ১০1 ২ মুক্তারাষ বাবুর স্ট্রীট 1/০১ ডাক্তীর 
অমুল্যরতন বনাক ১৬) 4 1)89:০:%০, জনৈক হিতৈষী ২২, বাবু ব্পিনবিহারী রায় চৌধুরী 
১৯, বাবু হরলাল রায় ১৬ বাবু লক্ত্রীনারায়ণ মিত্র 1০, 4 10610 01 108888800 ৫) বাবু 
নগেন্নীরায়ণ আচাধ্য চৌধুরী ২২, ৬৫ নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট %*। বাবু রামবিহারী ঘে।ষ 
৫২ ২১1১ পটুয়াটোল1 লেন ।*, ৫* ওল্ড বৈঠকখাম| /*, ১২৬ গুলড. বৈঠকখান1।,, রাজা 
বরেক্রলাল খ। ১*২ ২৭১ ঝামাপুকুর লেন ॥*, ব।বু যুকুন্দলাল পাঁল চৌধুরী ১২, বাবু হেমেন্র 


জানুয়ারী, ১৮৯৬।] মাসিক কার্য বিবরণ ৫৩ 


নাথ সিং ২২, বাবু মহদানন্দ বড়য়া ॥*, বাবু দয়ালচন্ত্র ঘোষ ২২, 4 878)10811)158। ৪) 
ধবু জ্যোতীন্দ্রন।থ চক্রবঞ্তির সংগৃহীত কুকুরিয়] গ্রাম ॥*, মোট ১২০৪০ 
বন্াপি ও অলঙ্কার বিক্ুয়। 


বস্ম বিনয় ৫1%/০১65561200 06 01)10150 পুত্তক বিক্রুয়।/১৫,গৃন। বিরুয় ৯/%*। মোট ২"/১ ৫ 
মোট আয়। 


মাসিক চাদ ৭৪1০, এককালীন দান ১২০৩০ ন(নাঁবিধ বিক্লুয় ২*/১৫, পূর্ব মাসের 
স্থিত ২1৮০1 মোঁট ১৯১।/১৫ 
বায়। 


গিরিডিতে পাঠান ষায় ১৩১।*, পাথেয় ৬১০) সুদ ১২. আদায়কারীর খরচ ৩৯।০১৫, 
ডাকখরচ ॥%০। ধারশোধ ৭২, খণ দাসী ৩২ মুটে ১১৫, অন্তান্য ৮৮১০ । মোট ১৯১০১*। 
আয়ব্যয়। 


মোট আয় ১৯১।/১০, মেট ব্যয় ১৯১০/১০। হস্তে স্থিত 1%৫। 
বন্থাণ্দ। 
অনাথবন্ধুনমিত্তি মোটাচ।দর ৬ খানা। শ্রীযতি প্রভাতী দাষী প্যাণ্টালুন ও জ্যাকেট ১, 
ফোনেলকোট ১, টুপী ৩, গল।বন্ধ ৩। 


দাঁপাশ্রম উঠিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে । 


নিয় লিখিত কারণবণ»? দ।নাশ্রন পুনরায় গিরিডি হইতে কলিকাত।য় আসিয়াছে । 

১। আমাদের যে ছুইগন কাধাকারক গিরিডিতে থাকিয়া আতুরগথের মেবাকাধ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন ভাহার। অনবরতঃ পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণাদ্ি করিয়। পীড়িত হইয়। 
পড়য়াচছন। এখানে ষণন দ্বাসাশ্রম ছিল তথন আমাদের অনেক সহায় ছিলেন। কতৰ- 
গুলি যুবক পাল। করিয়৷ রাত্রিঞাগরণের সহায়তা করিতেন ও নাঁন।ভাবে আমাদের সঙ্থা- 
য়তা করিতেন। কিন্ত গিরিডিতে হ্বামাদের আদৌ সহায় ছিল ন|!। তজ্জন্থ কম্মকারক 
দুইজন একেব।রে অকম্মণা হইয়। পড়িবার উপকম হহয়ছেন। 

২। গিরিভিতে কয়েকষাদ আদে মংস্ত পাওয়া যায় না। তজ্জন্ত আত্ুরগণের এতই 
আহারের কষ্ট উপস্থিত হয় যে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর। আমদের একেবারে অসাধ্য হইয়! 
পড়ে। 

৩। আশ্রম কলিকাতায় না থাকাতে আমরা দেখিতেছি ষে সাধারণের সহানুভূতি ক্রমে 
অল্প হইয়। আিতেছে। 

৪| আতুরগণকে গিরিডিতে লইয়৷ যাইতে এত অধিক খরচ গড়ে ষে এক এক সময়ে 
সে জন্ত আমাদিগকে বড়ই অস্গাবধা ভাগ করিতে হয়। 
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৫1 আতুরগণ কলিক|তা। হইতে এত দুরদেশে যাইতে অনেক সময়ে অমন্মত হয়। 
তঙ্জন্'আতুর সংখ্যা একেবারে এত অন্ত হইয়! গড়িয়াছে যে. আতুরগণের খরচের অগেঙ্গ। 
মরঞ্জামী খরচ বাড়িয়াছে। 

এই মকল কারণে দাসাশ্রম আবার কলিকাতায় আমিয়াছে। কলিকাতায় আসাতে 
ষদিচ খরচ কিছু বাডিব কিন্তু মামর! নিশ্চয় ক'লতে প|রি এখানে আশ্রমের কাধযকারিত। 
অনেক গরিমাণে বৃদ্ধপ্রপ্ধ হইবে। ভরা করি দাসাশ্রমের কনধুগণ নুতন বংসরে নৃতন 
উৎস[হের মহিত আমাদের মহায়ত। করিংফন। আশা করি সকলে আতুরগণকে উদ্যোগ 
করিয়। এখানে পাঠাইয়া দিষেন। আমরা আবার আমাদের ক্ষমতা অনুসারে যোগীগণের 
পরিচর্যা। ও চিকিৎসার হু বধ করিতেছি। দানশীর মহোদয়গণের দয়ার উপরেই দস" 
শ্রমের কার্যাকারিত| মপপূ্ণ নির্ভর করে। আশ্রম এখন নিয়লিখিত ঠিকানায় আছে হরাং 
মকল গত্রাদি এই টিকাঁনায় লিখিবন। 

৪৮ নং মাণিকতল। ছাট সিমলা বাজারের নিকট। 





ভ্রমনংশোধন। 


ভিঃঙ্বর মংগার “দামীর” হৃচীতে "দুইটা পক্ষী” নামক গুবন্ধের লেগক বাবু রামানদ 
চট্টোপাধ্যায় বা হইয়! বাবু অবিনাশচন্ত্র দন এম্‌, এ হইবে। 


(১) 
পৃঠা গং অশুদ্ধ শন 
৬৫২ ২৭ বিবাঁঠ ব্রাঙ্থীববাহ্‌ 
৬৫৫ ২২ আমিবে না। আসি.বন। 
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দাসী 


আমাদের অবস্থা । 
673: 

ইংয়াজ-শাসনে আমাদের এই বঙ্গদেশের লোকের অবস্থার গাধারণডঃ 
উন্নতি হইয়াছে না অবনতি হইয়াছে? যদি উন্নতি হইয়া থাকে, তবে 
কাহাদের, ও যদি অবনতি হইয়া থাকে, তাহাই বা কাহাদের ? যদি কাহা- 
দের অবনতি হুই়া থাকে, তবে তাহার কোন প্রতিকার আছে কি না? 
এই সম্বন্ধে ছুই চারি কথ! বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ত। 

অনেকে (বিশেষতঃ ইংরাজ সম্পাদক ও ইংরাজ রাঁজগুরুষ ) বলেন, 
যে দেশের অবস্থার পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। দেশে শাস্তি 
বিরাজ করিতেছে । শুনিতে পাই, ভারতে অন্ত কোন অধিকারে এরূপ 
শান্তি স্থাপিত হয় নাই। জীবন ও সম্পত্বি আজ কাল অনেকট! 
নিরাপদ । রাস্তা ঘাটের আজব কাল খুব স্বিধা। রেল খালে দেশ 
শীঘ্রই ছাইয়। যাইবে। অন্ততঃ বহির্বাণিজ্যের যে সব অন্তরায় ছিল, 
ক্রমে ক্রমে তাহাদের লোপ হইতেছে। ভ্ঞানালোকে লোকের চক্ষু 
ফুটিতেছে। নিজের স্বার্থ তাহারা বুঝিতে গারিতেছে ও মেই সঙ্গে তাহাদের 
উদ্যম ও অধ্যবসায় বুদ্ধি পাইতেছে। এ সব কথা যে নিতান্ত মিথ্যা নয় 
তাহা নকল বুদ্ধিমান লোকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ চিত্র কিছু অতি- 
রঞ্জিত। ইহার আর এক দিক আছে; অধিকাংশ ইংরাঁজ সংবাদপত্র লেখক 
ও রাজপুরুষ তাহ! কিন্তু দেখিতে পান না, কিন্বা। দেখিয়াও দেখেন না। 
দেশে অল্নকষ্ট ত কোন না কোন স্থানে লাগিয়া! আছেই। তাহার উপর 
দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের নানা স্থান অতিশয় অস্থাস্থাকর হইয়! উদি- 
য়াছে। হিন্দু ও মৃনলমান অধিকারের সময় একপ অন্নকষ্ট ও এরূপ দেশ- 
ব্যাপী ম্যালেরিয়! জরছিলকি নামে কথা এখানে উঠিতে পারে না। 
তাহা! এখানে অগ্রামঙ্গিক। যদি পূর্বতন অধিকারের সময় ও ইংরাজ 
অধিকারের দময় দেশের অবস্থার কোন গ্রত্ধেদ না রহিল, তাহ! হইলে আর 
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ইংরাঁজ রাজের কি গৌরবের কারণ থাকিতে পারে, তাহ! সহজে বুঝা যায় 
না। যে রাজ্যে রাজার ও প্রজার সমান অনটন, যেখানে ছুভিক্ষ ও যুদ্ধ 
লাগিয়াই আছে, দেখানে শাদন-প্রণাীতে যে কোন মূলগত দোষ নাই, 
একথা কোন অসমসাহসিক ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ বলিতে সাহস করেন 
না। যেরাজ্যে রাজার ও প্রজার অবস্থা এইরূপ সেখানে রাজার বিশেষ 
গৌরবের কারণ কি আছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি 
না। শাসন-গ্রণালীর কি কি দোষে দেশের অবস্থা! এরপ দীড়াইয়াছে তাহার 
এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ কর! যাইতে পারে। (১) আমাদের শানন-প্রণালী 
বড় বায়সাঁপেক্ষ। পাঠকদ্িগের মধো অনেকেই বোধ হয় বাঙ্গালার সিভিল 
কর্দচারিবর্গের ত্রেমাসিক তালিকা! দেখিয়া থাকেন। আজ কাল 
সহিয়া গিয়াছে কিন্তু ছেলেবেলায় ধখন প্রথম এর তালিক! দেখি, তখন 
নাহেব কর্মচারীদের মাহিয়ানায় বাহার দেখিয়া চম্কাইয়! উঠিতে হইয়া- 
ছিল। হাজার টাকার উপরে কত পদ! ইহার অধিকাংশই সাহেবদের 
একরূপ একচেটিয়া । তাহাতে দেশীয় লোকের প্রবেশাধিকার নাই বলি- 
লেই হয়। কিন্তু এ গ্রসঙ্গে বাঙ্গালী ইংরাজের কথ! তুল! আমার উদ্গহ 
নয়। আমাদের এই দরিদ্র দেশের কর্মচারীদের কি পরিমাণে মাহিয়ান| 
যোগাইতে হয়, তাঁহার প্রতি পাঠকের মন আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্। 
বাঙ্গালীই হউন আর ইংরেজই হউন এরূপ উচ্চহারে তাহাদিগকে মাহিক়্ান। 
দেওয়া দেশের পক্ষেকি বিষম ব্যাপার! এরূপ দানসাগরী ব্যবস্থা এ 
দেশের পক্ষে নয়। যে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক আধপেটা আহার 
করিয়। থাকে, তাহার পঙ্গে ২০০০।২৫০০ হাজার টাকার জজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং 
৩০০০ হাজার টাকার কমিশনার ও সেক্রেটরি বড় গুরুপাক সামশ্রী। বাহুল্য 
ভয়ে আর এ সম্বন্ধে বেশী কথা বল! গেল না। (২) সামরিক ব্যয়। সিভিল 
তালিকা হইতে তাহার আভাদ কিছুই পাওয়! যাইতে পায়ে না, এবং 
বাঙ্গালাকে সামরিক ব্যয়ের হিসাবে ভারতগবর্ণমেণ্টকে কত দিতে হয়, তাহ! 
ঠিক করিয়! বলা যাঁর না। ভারতগবর্ণষেন্টের আয়ের যে বৃহৎ অংশ সাম- 
রিক বিভাগে ব্যয় হয় তাহ! সকলেই জানেম। যুদ্ধবিগ্রহাি ত লাগি! 
আছেই। মোটা মাহিয়ানার সেনানী ত রাশি রাশি। এক একজন'গোর! 
সৈনিকের প্রতি থরচাই বা পড়ে কত! সিপাহীই বা কত! ভাক্পত-গবর্ণ- 
মেণ্টের স্বৃহত সামরিক বিভাগের খয়চ ত ভারতবর্ষফেই যোগাই তে হয়। 


ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬। ] আমাদের অবস্থা ৫৯ 


(৩) ভারতের হিসাবে ইংলণ্ডে খরচ। ভূতপূর্ব সাহেব কর্মচাঁরীদিগের 
পেন্মন, সেক্রেটরি অব. &্রেটের মাহিয়ানা! ও আফিসের খরচ, বিলাতে 
ভারতের জন্ত সৈন্ত রাখিবার ও তৈয়ার করিবার খরচ ভারতের জন্ত নান! 
গ্রকার আবস্কীয় ও অনাবশ্তকীয় মাল পত্রাদি কিনিৰার খরচ, গ্রভৃতি 
নান! বাবদে বিলাতে ষে বাৎসরিক কত কোটি টাক! পাঠাইতে হয় তাহ! 
অনেকেই জানেন। এই টাঁকার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
অনেকের অনুমান ক্রমে ক্রমে পাইতে থাকিবে। এই রাশি রাশি টাকার 
অধিকাংশের পরিবর্তে কিছুই পাওয়া যায় না। যেমন সামরিক বিভাগের 
সমগ্র ব্যরভারের অংশ বঙ্গদেশকে বহন করিতে হুয়, সেইরূপ বিলাতে 
খরচের হিসাবে দেয় টাকার অংশও ইছাঁকে দিতে হয়। 

উপরে খরচের ষে তিন বিষয় সংক্ষেপে উল্লেধ কর! গেল তাহার 
ওঁচিত্যান্ুচিত্যের সম্বন্ধে কোন কথাই বল! হয় নাই এবং বলিবারও 
বিশেষ আবশ্বুক নাই। এইরূপ ব্যয়বাহুল্য অনেক পরিমাণে পরাধীনতার 
অবস্তস্ভাবী ফল। ইংরাঁজের। অবশ্ত থয়রাৎ করিতে এদেশে আসেন নাই। 
তাহার! নিশ্চয়ই মনে করিতে পারেন যে, যদি ভারত অধিকার করিয়। 
তাহাদের স্বজাতির কিছু লাভ ন! হইল তবে এবধপ অধিকারের আবশ্তকতা 
কি? তাহার! নিশ্চয়ই মনে করেন যে, দেশ শাসন করিতে হইলে অমেক 
ব্যয় দরকার ও বহুল পরিমাণে ইংরাঁজকর্ম্মচারী রাখ। আবশ্তক। এইরূপ 
মনে কর! শ্বাভারিক, এবং ইহাতে তাহাদের দোষ দেওয়াযায় না। তাহ।- 
দের অবস্থায় পড়িলে আমর! যে অন্তরূপ করিতাম, এরূপ ভাবিবার কোন 
কারণ দেখা যায় না। কিন্তু ইংরাজ শাসনযন্ত্র নান! প্রকারে ব্যয়সাধ্য 
হওয়া যে দেশের ছুরস্থার এক প্রধান কারণ হুইয়। ঈাড়াইয়াছে তাহা! সহৃদয় 
ইংরাজেরাও শ্বীকার করেন। কোন কোন ইংরাজ রাজসম্বতত্ববিৎ বলিয়। 
ধাকেন যে ইংলও্ড ও অন্তান্ত সুসভ্যদেশের তুলনায় তারতবাসীদ্দিগের করভার 
এত লঘু যে এসম্বন্ধে কোন অনুযোগ করিতে তাহাদের লজ্জিত হওয়া 
উচিত। কিন্তু এই সকল বাক্তি একটী কথ। ভুলিয়া যান। এক জন ইংরা- 
জের গড়পড়তা আয়ের অপেক্ষা! এক জন ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় যে 
কত কম তাহা তীাঁছার1 বিবেচনা করেন না। আর একটী কথা এখানে 
মনে রাখ! উচিত। ঠিক আয়ের তারতম্য অনুসারে দেয় করের তারতম্য 
হইলে অল্প আয়বিশিষট ব্যক্তির পক্ষে করভার অসহনীয় হইয়া উঠে। যে 
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ব্যক্তির মাসে ৫*২ টাকা! আদল ; মাপে ।/* আনা লবণ কর দেওয়া তাহার, 
পক্ষে যেরূপ কষ্টকর, যাহার ৫ টাক। আয় /* আন| লবণকর দেওয়! তাহার 
পক্ষে অনেকগুণ অধিকতর কষ্টকর। অধিকাংশস্থলে কিন্ত এইরূপ অন্ু- 
পাতও দেখা যায় না; বরং ইহার বিপরীতই দেখা যায়। ঘাহার ৫*২ 
টাকা আয়, সে হয়ত মাসে ১২ টাকা কর দিতেছে; আবার যাহার ২*২ 
টাকা আয় সে হয়ত মাসে ॥* আনার কমে কোনপ্রকারেই যা 
পাইতেছে না। 
(২) | 

দেশের ছুরবস্থার যে কয়েকটা কারণের সংক্ষিত আলোচনা করা গেল, 
তাহাদের প্রতিনিধান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ব নয়। উহাদের গ্রতিবিধানগ 
করিতে কেবল একমাত্র গবর্ণমেপ্টই সক্ষম। এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা 
'অনাবশ্তক। অন্ত অনেক কথা আছে। ছুরবস্থার এমন অনেকগুলি 
কারণ আছে ষাহাদের প্রতিবিধান (নিদান অনেক পরিমাণে) আমাদের 
সাধ্য। তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রায়ই 
শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের প্রাচীন ধনী বংশ সমুদয় 
ক্রমে হীনাবস্থ হইয়া! পড়িতেছেন। কতকটা তাহা হইবারই কথা । দেশের 
অধিকাংশ ধনী লোকের ধন জমীদারী লইয়া। কতকগুলি ধনী লোক 
আছেন বটে, ফাহাদের ভূমির সঙ্গে প্রায় কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের 
কথা পরে বলিব। মোটের উপর দেখিতে গেলে জমীদারদের অবস্থার 
ক্রমিক অবনতি হইতেছে । বিষয়-বিভাগ ইহার এক গ্রধান কারণ। 
ইংলগ্ডের অধিকাংশ জমীদার পুরাতনবংশীয়। তাঁহার ছইটি প্রধান কাঁরণ 
আছে। (.১) জ্োষ্ঠাধিকার। অধিকাংশ স্থলে স্থাবরসম্পত্তি জ্যেষ্টপুত্র ছাড়া 
আর কেহ. পান না। কাজেই জমীদারী বিভক্ত হওয়! একরূপ অসম্ভব । 
(২) ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার অভাব । উহাতে সকলেরই জীবন- 
স্বত্ব, কাহারও দানবিক্রয়ের ক্ষমতা! নাই। আজকাল এই পদ্ধতির যা্দও 
অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে বটে, কিন্ত ইছার সম্পূর্ণ লোপ হুয় নাই। যদি 
সম্পত্তির বিভাগ না হইল এবং ইহার হন্তাত্তর সহজ ন1 হইল, তাহা! হইলে 
প্রাচীন জমীদার বংশের অবস্থা হীন হওয়] অনেকট| কঠিন হইয়া! দঁড়াইল। 
আমাদের দেশে এক্সপ হইতে পারে না। তোমার যদি তিনটী পুত্র থাকে 
 ভোঁমার সমস্ত সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে সমান বিভক্ত হইবেক। জ্যেষ্ঠ 
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ধিকাঁর কিনব! স্থাবর সম্পত্তি হৃস্তাস্তরিত করিবার অক্ষমতার স্বপক্ষে আমি 
যে কিছু বলিতেছি, এমন যেন কেহ মনে না করেন। প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা 
করাই আমার উদ্দেশ্ত। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এ ছুই প্রকার চলন 
নাই। কিন্তু এ সব দেশের লোকদের উৎসাহ আছে, অধাবসায় আছে, 
শ্রমশীলতা! আছে। যদিও তরী সব দেশের অনেক পুরাতন ধনিবংশ ক্রমে 
গরীব হুইয়া যায় কিন্ত তাহার স্থলে অনেক নূতন ধনিবংশের আবির্ভাব হয়। 
অনেকেই ধন উপার্জনে তৎপর । অনেকেই বাণিজ্য কৃষিকর্ম্মাদিতে গ্রভৃত 
ধন উপার্জন করিয়! থাকে। দেশের উন্নতির জন্ত মূলধনের আবস্তক। 
এ সব দেশে আবশ্তকীয় মূলধনের বিশেষ অভাব হইতে পারে না। ইউ- 
রোপের উন্নত দেশ সমূহে জমীদারের। সাধারণতঃ জমীদারীর উন্নতির প্রতি 
কত যত্ববান! আমাদের দেশের কয়জন জমীদারকে এরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত 
হইতে দেখা যায়? উন্নতি অর্থসাপেক্ষ। অনেকের অর্থনাই। উন্নতি 
জ্ঞানসাপেক্ষ। অনেকে অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন । উন্নতি পরিশ্রমসাপেক্ষ। 
অনেকেরই পরিশ্রম করিবার ক্ষমত| ও ইচ্ছা নাই। আমাদের দেশে যদি 
কোন জমীদার বা জমীদারসন্তান দেখিলেন যে গ্রাসাচ্ছাদন স্বচ্ছন্দে চলিয়া 
যাইতে পারে, তিনি অমনি “বাবু” হইয়া! পড়িলেন। কোনরূপ কাজ করা, 
নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা পাওয়া, তিনি অতি হেয়জ্ঞান করিতে 
আরম্ভ করিলেন। ইহার উপর আর এক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হই. 
য়াছে। সাহেবি অনুকরণ আজকাল বড় প্রবল হইয়া দীঁড়াইয়াছে। 
ৰড়মান্ষের পক্ষে এরূপ হওয়া কতকট! অনিবাধ্য। যে দেশ বহুকাল 
হইতে পরপদানত, সে দেশের লোকদের আত্মমর্ষ্যাদা ও জাতীয় ভাব 
সহজেই লোপ পাইবে। বিজিতগণ বিজেতাদিগের অনুকরণ করিবেই 
করিবে । বড় মান্ৃযদের মধ্যে এইরূপ অনুকরণ প্রথম আরম্ভ হয়। সুসল- 
মান রাজত্বের সময় এইরূপ ঘটিয়াছিল; ইংরাজ রাজত্বের সময় উহা! ঘটি. 
তেছে। কিন্ত আমরা ইংরাজের কি অন্গুকরণ করিতে শিখিতেছি ? চির- 
কালই দৌষ অনুকরণ করা সহজ ও গুণ অনুকরণ কর] কঠিন। আমর! 
মাত্রা চড়াইয়৷ অনুকরণ করিতেছি ইংরাঁজের পানম্পৃহা, ইংরাজের বিলা- 
সিতা। অনেক ধনিসস্তান আজকাল ইংরাজের চাল চুল ইংরাজের পোযাঁক 
পরিচ্ছদের পক্ষপাতী হুইয়! পড়িতেছেন। ইহ যে তাহাদের উৎসন্ন যাইবার 
এক প্রধান সহায় হইয়াছে তাহ! তাহার! বুঝেন না ব| বুঝিতে চান ন|। 
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কোন ফোন অর্থনীতিজ্নাভিমানী বাক্তি বলিতে পারেন, নিজের 
অবস্থায় সন্ত থাকা উন্নতিপথের প্রধান কণ্টক। অবস্থার উন্নতি করিতে 
হইলে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। যদি আমাদের বিশ্বাস 
হয় যে আমাদের অবস্থা খুব ভাল, ইহার অপেক্ষ। ভাল অবস্থা হইতে 
পান্নে না, তাহ! হইলে আমাদের অধ্যবসায় ও উদ্ভমশীলতার তিরোধান 
হুইবে। যাহার অভাব নাই তার আকাঙ্ষ। নাই এবং যার আকাজ্। নাই তার 
চেষ্টাও নাই। আকাঙ্ষা ও চেষ্টার অভাবেই আমাদের জাতীয় অধঃপতন 
সাধিত হুইয়াছে। যদি আমাদের দেশের ধনিসস্তানেরা ইংরাজী চাল চুলের 
প্রতি পক্ষপাতী হুইয্স! পড়েন তাহ! একট! স্ুলক্ষণ বলিতে হইবে। কারণ 
তাহা হইলেই বুঝা যাইবে তাহার! আর তাহাদের পূর্বতন অবস্থায় সন্ধ্ট 
নন। তাহাদের ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকিৰেক এবং অভাব মোঁচনের জন্ত 
সাহার! শ্ব হব অবস্থোল্লতির চেষ্টা পাইবেন ।” যদি এরূপ হয় তাহা হইলে 
অবশ্ত শ্বীকাঁর করিতে হইবে ঘেনিদান একবার মাদারবৃক্ষে আতা ফলি- 
ভেছে। কিন্তু ইংরাজী দোষ অন্গকরণ ও ইংরাজী চাঁল চুলের খাঁতিরে 
জাতীয়দ্বের মন্তকে পদাঘাত বদি উন্নতিয় লক্ষণ হয়, তাহ] হইলে বুঝিব যে 
আজকালকার নূতন সভ্যতার জোরে উন্নতি শব্দের নূতনতর অর্থ হুইয়াছে। 
আনন এক কথ! আছে। যদি সুধু অভাবই বৃদ্ধি পায়, কিন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে 
ছিরাগত. আলন্ত ও চেষ্টাহীনত্বের কোন ব্যতিক্রম না ঘটে ; তাহা হইলে 
অভাববৃদ্ধি রেশ ও অবনতির কারণ হুইয়! প্রাড়াইবে নাকি? এবং 
আমাদের দেশে কি তাঁহাই ঘটে নাই? এই অভাববৃদ্ধির সহিত মোক- 
দ্ববাপ্রিঙ্বতা আনিয়।! জুটির অনেক জমীদার বংশকে উৎসন্ন দিতেছে 
ন্মাকি? অনেক জমীদারই হয় খণজালে জড়িত হইতেছেন, নয় প্রজা- 
ীড়ক হুইয়] দাড়াইতেছেন। ইংরাজ অধিকারে জমীদার “ম! বাবা ও 
দণ্ড মুণ্ডের কর্ড।” এ ভাব থাকিতে পারে ন! স্বীকার করি, কিন্তু জমীদার 
ও প্রজার মধ্যে দদ্ভাব ও পর্পরমঙ্গলেচ্ছ! কেন যে অন্তর্তিত হইল তাহা 
ঠিক বুঝ! যায় না। 

বিলাসিতার প্রসঙ্গে আর একটি কথ! বল! দরকার; ভাঁহ! অমিতব্যয়। 
ইহাকে বিলাসিতার অঙ্গ বলিলেও বলাযায়। অনেক জমীদার পুত্রের 
-বিষাহ, পিতৃ যাস শ্রা্ধ গ্রভৃভিতে অনেক সময় অবস্থার অধিক ব্যয় করিয়া 
ম্বসেন। কেছ মনে করিলেন, খণ শোধ হইবেই--আজ না হয় ছুই দিবস 


ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬।] আমাদের অবস্থা ৬৩. 


পরে হইবে, কিন্তু গুজেক্স বিবাহ বা পৌতের অবপ্রাশনের সুবিধাঁত লর্বধ! 
ধটিবে না। কেহ গাবিলেদ অবস্থ! আজ কাল ভাল নয় বটে কিন্ত আদার 
সমাজে যেক্প মান গন্রম, পিতৃত্রার্জে ১০০০০ হাজার টাক! খরচ ন! করিলে 
কিছুতেই আমার শোগডা! পাইবে না। . এ সকলের উপর অনেকের গধ্যে 
নেশা আদিয়:জুটিয়াছে। নেশা অবশ্ঠ পূর্বেও ছিল কিন্তু পূর্বে গাঁজা! কিন 
চরমে একজন বড়মান্ষের যাহা খরচ হইত, বিলাতী সুরার তাহার উত্ত- 
রাধিকারীর তাহা অপেক্ষা সহজ্রগুণ অধিক খরচ হইতেছে? অমিতব্যয়ের 
নান! কারণ আছে। তাহাদের সকলের উল্লেখের আবশ্ঠক নাই। এখানে 
কন্তার বিবাছে অপরিমিত ব্যয়ের কথ! কিছু বলা গেল না। সমাজের 
যেক্ধপ অবস্থা! ঈাড়াইয়াছে কন্তার বিবাহে যতই খরচ হউক না কেন, তাহ! 
অপরিমিত ব্যয়ের সামিল ধর! যাইতে পারে না। জমীদার ছাড়া দেশে 
আরও কতকগুলি ধনী লোক মাছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগ্চলি বাণিজ্য 
কার্য্যে ব্যাপৃত। ইহীরা যে দেশের প্রভৃত উপকার করিতেছেন সে 
বিষয়ে আর সংশয় নাই। এইন্ূপ লোক দ্বারাই দেশের ধনবৃদ্ধি হুয়। 
ইউপ্লোপের অনেক অংশে যেমন পুরাতন ধনীর নির্ধন হইয়! পড়েন, এইরূপ 
লোকই তাহাদের স্থান অধিকার করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই- 
রূপ ধনকুবেরদের সংখ্য। যষেকত অধিক তাহা অনেক্রেই জানা আছে। 
কিন্ত আমাদের দেশে এরূপ লোক কয়জন আছেন? কলিকাতায় অনেক 
বড় বড় হাউনওয়াল। আছেন কিন্তু তাছাদের মধ্যে বাঙ্গালী কয়জন ? 
দাঞজজিলিং অঞ্চলে অনেক চা বাগান আছে, তাগাদের মধ্যে করখানা বাজ।- 
লীর ? দেশে ধনিজধনের অভাব নাই; কিন্ত যেসব লোক পাখুরিয়া কয়ল। 
তোলার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের মধ্যে কয়জন এ ছেশীক্ব ? বাথি- 
জ্যাদি বার! ধনবৃদ্ধির পথ আমাদের এক প্রকার বন্ধ। দেশে কোম্পানীর 
কাগজভক্ত আরও কতকগুলি ধনী লোক আছেন। ইহাদের সংখ্যাও 
খুব কম। ইহীদের ঘার। দেশের যে কি উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা! 
বলা যায় মা। ইহাদের সম্বন্ধে একটা কথ! কিন্তু ঠিক। দেশের খণভার 
বৃদ্ধি করিতে ইহীরা বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। ইহারা নিশ্চেইট জীব 
এবং অল্পে সন্ত । বিদেশ হইতে কাপড় আনিয়া আমাদিগকে পরিতে 
হইতেছে। দেয়াশেলাইটার জন্তও পরেয় উপর নির্ভর করিতে হুইতেছে। 
ইরা চেষ্টা করিলে এ অবস্থার কিছু পরিবর্তন করিতে পাঁরেন। 
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কিন্ত সে চেষ্টা কর! বড় কঠিন ব্যাপার। ব্যাঙ্ক বা টেরি হইতে স্থদ 
লইয়া আসা ইহ! অপেক্ষা কত ন্বুখকর ? সেদিন গবর্ণমেণ্ট হুদের হার ৪২ 
টাক হইতে ৩/* টাকা করিয়া! দিলেন। গুনিতে গাই রাজন্বমন্ত্রীর শাকি 
একটু ভর হইয়াছিল, পাছে অধিকসংখ্যক লোকে টাক! ফিরাইয় লন। 
অনেক দিন হইতে চলিল ইংরাজ্শ এ দেশে আপিয়াছেন বটে, কিন্ত দুঃখের 
বিষয় আজও তাহারা আমাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। চিনিতে 
পারিলে সুরেন্্র বাবুর কারামোচনের সময় বারাকপুরে ফৌজ দাড়াইত না, 
এবং সুদের হার কমাইবার সময় ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মনে ভয্মের উদ্দ্রেক 
হইত না। গবর্ণমে্ট সুদের হার কমাইয়া দেওয়াতে আমাদের টাকা 
ফিরাইয়! লইবার ক্ষমতাই যদি থাকিবে, তাহ! হইলে আর আমাদের এ দশা 
কেন? বল! বাছলা জমীদার ছাড়া অন্ত ধনিগণের মধ্যেও বিলাদিতা ও 
সাহেবিয়ান! প্রবেশ করিয়াছে । এ প্রবন্ধের উদ্দেস্ত সংক্ষেপে ছুই চারি 
কথা! বল, অতএব দেশের ধনিগণের সম্বন্ধে আর অধিক কথ! বল! গেল লা। 
(৩) 

এখন দেখা যাউক মধ্যবিত্ত লোৌকের অবস্থা কিরূপ। পূর্বে ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই চাষ করিতেন | ব্যবসা কর অনেকের কাজ ছিল এবং 
অনেকে প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যাদি গ্রস্তত করিতেন। তখন লোকের 
অভাব অল্পছিল। দেশে বিলাসিত| গ্রবেশ করে নাই। অনেকেরই মনে 
সন্তোষ ছিল । কাজেই মোট! ভাত, মোটা কাপড় এক রকমে চলিয়! যাইত, 
বিশেষ কট হইত না। এখন সমস্ত পরিবর্ঠিত হইয়| গিয়াছে । অনেকে 
চাষ ছাড়িয়! দিয়াছেন। অনেক গৃহস্থ দেখিতে পাওয়! যায়, ধাহাদের 
৪০।৫* বৎসর পূর্বে কতকট! চাষের জমী ছিল, খানকয়েক লাগল ও জন- 
কয়েক কৃষক চাকর ছিল। কিন্তু আজকাল সে লব কিছুই নাই। দুরপনলীগ্রামে 
আজও এরূপ গৃহস্থ দেখিতে পাওয়! যায় বটে; কিন্তু যতই সহরের নিকটে 
আসা ঘা ততই তাহাদের সংখ্যা বিরল হয়। যেরূপ গৃহস্থের কথা বলি- 
তেছি, ইহারা কৃষক নহেন--মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। কিন্তু আজকাল কি দেখা 
যায়? ইহার! অনেকেই কৃষিকর্দ ছাড়িয়! দিয়াছেন। পুরুষের! অনেকেই 
ইংরাজীতে শিক্ষিত ব1 অর্ধশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং চাকরী অবলম্বন করিয়!- 
ছেন, বা চাকরীর জন্ত লালারিত হুইন়্া বেড়াইতেছেন? গৃহে আর সে সুখ 
সে সকোষ নাই, সে শ্বচ্ছলত। নাই, সে নদ্ভাব নাই। পিতৃপিতামহের 
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যে সদগুণ ছিল তাহ! অন্তহ্থিত হইয়াছে । সে পরমার্থপরতা, সে আতি- 
থেয়তা আজ কোথায়? তাহাদের স্থান যদি কোন নূতন গুণ অধিকার 
করিত তাহ! হইলে বিশেষ ক্ষোভের কারণ থাকিত ন।। কিন্ত অনেক 
স্থলে নূতন গুণ বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যার না। 

ষে শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ কর হইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেক 
ব্যবসায়ী লোক আছেন। ইহাদের অবস্থা ষে মোটের উপর খারাপ হুই- 
যাছে তাহা বল! যায় না। যাহ! কিছু খারাপ হইয়াছে, তাহার কারণ 
সাধারণ, ইঙাদের প্রতি প্রযোজ্য কোন বিশেষ কারণ নয়। কিন্তু ইহাদের 
অনেকের মধ্যে একটা বিশেষ দোষ ঢুকিয়াছে। আজ কালকি এক ঢেউ 
উঠিয়াঁছে, সকলেরই “বাবু” হইবার সাধ । ধাহার। নিজে “বাবু” হইজে 
পারিলেন না, তাহাদের ইচ্ছা অন্ততপক্ষে তাহাদের ছেলের! “বাবু” হয়। 
বোধ হয় যেন ছেলের দিকে তাকাইয়! তাহার! ভাবেন-- 

“আমার যে নব রৈল বাকী 
তুমি পেলেই আমি পাব।* 
ছেলেদিগকে বাবু করিবার ইচ্ছাপ্রণোর্িত হইয়াই বোধ হয় তাহার! তাহা- 
দিগকে ইংরাজী স্কুলে পাঠান। ইংরাছ্ধি শিক্ষার প্রতিকৃূলে কিছু বলা 
মার মতলব নয়, এবং আমি উহার বিরোধীও নই। ইংরাঙ্গী শিক্ষা 
হইতে দেশের ধে কত উপকার সাধিত হুইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমি 
বেশজানি। কিন্তু ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন ব্যবসা- 
দারের ছেলে ইংরাজী শিক্ষা করিল, তাহা হইলেই তাহার মাথা ঘুরিয়। গেল। 
বাবু শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছ! তাহার এত প্রবল হই উঠিল যে, ব্যবসা কর! 
একটি ত্বণার কার্ধা বলিয়। ভাহার ধারণ! জন্মিল, এবং যেমন তেমন একট। 
চাকরির জন্ত সে লালার্িত হুইয়। বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ভাব 
তাহার মনে উদয় হওয়ার জন্ত দেশই অনেকট! দায়ী । দেশের এমন ছুরবস্থ! 
দাড়াইয়াছে যে, আমার বাড়ীতে বদি একজন ২২ টাকা মাহিয়ানার আমলা 
ও একজন বড় দোকানদার আসে, আমি সেই আমলাকেই অধিক খাতির 
করিব। এসম্বস্ধে একটা ঘটনা মনে পড়িল। আমার বাদার নিকটে 
একখর আড়তদার আছেন। তাহাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয়। 
এক সময় আমার পরিচিত একজন হাকিম আমার বাসায় আসেন। তিনি 
আলিষায় পয়ই আড়তদার একজন উপস্থিত হুন। হাকিমটি তামাক 
২ 
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খাইতেছিলেন. এবং খাঁইতেই রহিলেন। একটু গরে আড়তদারটা চলিয়। 
ষাইলে বাবুটী বণিলেন--"ওর নিতান্ত ইচ্ছ। যে এই হকার তামাক খায়, 
সেই জন্ত ও যতক্ষণ ছিল আমি হ'কা ছাড়ি নাই।” আড়তদারটী অবস্থা 
ইংরাজী জানেন না ও ইংরাঁজীতাঁবে মার্জিত নন। এ কথাও বল! উচিত 
যে হাঁকিমটী বড় ভদ্রলোক, এবং হক! সম্বন্ধে জাতীয়ত্বের কোন গোল 
ছিল না। আড়তদার নাহইয়! আমার গ্রতিবাসী যদি একজন কেয়াণী 
হইস্েন, তাহা হইলে বোধ হয় কোন অস্থবিধা ঘটিত না। আমি হাকিম 
বাবুর কোন দোষ দেখি না । এস্পে তিনি দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ 
করিয়াছিলেন, তাঁহার কাঁজ সমস্ত দেশের লোকের মনোভাব ব্ঞ্ক। যে 
কারণেই হউক ন! কেন ব্যবসাদারদের ছেলেদের বাবুভাবাপক্ন হই. 
বার ইচ্ছা ও চেষ্টা একটা কুলক্ষণ তাহাতে সনোহ নাই। বাবু হওয়। ও 
প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া! আমি অবশ্তা এক ধরি না। 

ব্যবসাদারের পর আছেন, নানাবিধ গ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাস্ততকারী শি্প- 
কর। অবস্থাভেদে ইহার! মধ্যবিত্ত বা! তত্নিক্স শ্রেণীর অন্তভতি হইতে 
গারেন। আপাততঃ ধাহার! মধ্যবিত্ত শ্রেণীতৃক্ত আছেন ব ছিলেন তীহ- 
দের কথা বল! ফাইতেছে। দেশের অনেক গ্রায়োজনীয় শিল্প আজ লুপ্তপ্রায়। 
ভাতের পরই কাপড়। ভাগাক্রমে আমর! আজও নিজেদের ভাত নিজের! 
করিয়! খাইভেছি-_কিস্ত নিদেদের কাপড় নিজের করিয়া লওয়ায় মত! 
একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। ইহার ফল কিদীড়াইয়াছে? 
পুর্বে যেসব লোক বস্ত্র নির্শাণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বান্থ 
করিত তাহাদের বংশীয়েরা অনেকেই হয় সমাজের নিম়তর শ্রেণীভুক্ত হইয়। 
পড়িয়াছে, কিন্ব। ইংরাঁজী শিক্ষা! করিয়| চাকরী ব্যবসানীর দল পু& করি- 
ভেছে। বন্ত্রশি্প সম্বন্ধে যাহ! বল! হইল অধিকাংশ শিল্পের তি তাহা 
গ্রযোজ্য। ছুই চারিট! শিল্প আছে ঘাছাদের সম্বন্ধে অবশ্ঠ বিশেষ অবনতি 
লক্ষিত হয় না, যথ|-দরজীর কাজ, ছুতারের কাজ ইত্যাদি। এ সব শিল্প 
ব্যবসায়ীদের ঘে ছুরবস্থ। ঘটিয়াছে তাহ। সাধারণ কারণের ফল, হার 
বিশেষ কারণ নাই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিল্পের যে খুব মন্দ অবস্থা, 
সে বিষয়ে খ্বিমভ হইবার সন্তাবন! নাই। 
.. মধ্যবি্ লোকদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কয়টা সাধারণ কারণ আছে। 
চাকুরীই ইহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে এবং চাঁকন্ীর বাজার বড় 
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খারপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কপায় বৎসরে ৩1৪ হাজার শিক্ষিত ও জর্দশিক্ষিত 
লোক ভৈয়্ারি হইতেছেন। ইহাদের অধিকাংশেরই ভরস। ও উদ্দে 
চাঁকরী। কিন্তু চাক্ষরীর জন্ত উমেদার ধত, তাহার সিকি চাকরী বৎসরে 
খালি হয় কিনা মনেহ। যে দব লোকের কথা উপরে বলিলাম ইহাদের 
অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ঘরের সম্তান। ইহার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন 
সংস্পর্শে আাসেন নাই এমন লোক যে কত আছেন তাহা! বল! যায় না। 
ইহারা অনেকেই চাঁকরীর জন্ত উমেদার, এবং চাঁকরী না! পাইলে ইহাদের 
যার চলিবার কোন উপায় নাই। চাকরির সংখ্যা ষে অপেক্ষাকত কত 
কম ভাহ! পূর্ব্বে উল্লেখ কর। গিয়াছে । যদি দেশের সমস্ত চাঁকরীই হিন্দু ও 
সুসলমান পাইতেন তাহা! হুইলে৪ অধিকাংশ উমেদারকে বিফল মনোরথ 
হইতে ছইত। যে চাকরী আছে তাহার উপরে সাহেব ও উপসাহেবগণ 
বিশি্ তাগ বদাইয়াছেন। আমি বড় বড় চাকরীর কথ। বলিতেছি না; 
তাহা ত নাহেবদের একরূপ একচেটিয়া । ষে সব ছেট ছোট চাকরী 
আছে তাহারও অনেকগুলি সাহেব ও উপদাহেবর1 অধিকার করিয়াছেন । 
পাঠকদের মধ্যে যি কেহ কলিকাতায় কোন একটী আফিসে একবার 
যান, তাঁহ। হইলেই আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। মধ্যবিত্ত 
অধিকাংশ লোকের চাকরী ভিন্ন উপায়ান্তর না থাকা যে বড় শোচনীয় 
অবস্থা, তাহ বুঝাইবার প্রয়াদ কর। অনাব্তক | আমাদের নিজেদের দোষেই 
হউক ব! অন্ত কোন অনিবাধ্য কারণ সমবায়েই হউক, অন্ত উপায়ে অর্থো- 
পার্জনের পথ আমাদের পক্ষে আজকাল রুদ্ধ। অনেককেই “হা চাকরি! 
যে চাকরী !” করিয়! বেড়াইতে হইতেছে। ইহাতে লোকের অবস্থা ষে 
খারাপ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? অনেকে বলিতেছেন অধিকাংশ 
লোক সুকুমার বিদ্যাচর্চ! বা চর্চার চেষ্ট। ছাড়িয়া দিউক। অর্থকরী শিল্প 
শিক্ষা করুক ও বাবসায়ে মন দিউক' কথাটা বল! বড় সহজ। কাজট! 
তত সহজ নয়। প্রথমতঃ, অর্থকরী শিল্পবিদ্য| শিখিবাঁর বিশেষ কোন উপায় 
দেশে অছেকি? দ্বিতীয়তঃ যদিও প্ররূপ বিদ্যাশিক্ষ। করিবার উপায় 
থাকে উহ! কাজে লাগাইবার সুবিধা আছে কি? তৃতীয়তঃ ব্যবসা করা 
কি বলিলেই হম? ইহাতে কি শিক্ষা ও অর্থের প্রয়োজন নাই? সে শিক্ষ] 
কোথায় পাঁওয়। যাইবে, এবং সে অর্থই বা কোথ! হইতে আসিবে? কেছ 
কেহ বলিবেন "সাঁধিলেই সিদ্ধি” চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। কিন্তু বস্ততঃ 
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এরূপ কথার মুল্য অনেক সময় বড় বেশী নয় । কথা বলিলেই হয় না, উপায় 
দেখান দরকার । একদিকে লোকের যেমন অর্থকচ্ছ, উপস্থিত হইয়াছে, 
অন্যদিকে তেমনি টাকার ক্রয়শক্তি কমিয়! গিয়াছে। টাকার ক্রয়শক্তি যে 
কি পরিমাণে কমিয়াছে পাঠক একজন বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞামা! করিলেই 
জানিতে পারিবেন । বহুদিনের কথ! নয়, চাউল টাকায় ১মণ, ঘি /২॥* সের 
তৈল /৮ সের ও দুধ 1৬ সের ছিল। আমার মার কাছে শুনিতে পাই 
আমার পিতামহ মহাশয় আমাদের দেশে পয়সায় ৪1৫ট1 হংসের ডিম্ব কিনিয়! 
আনিতেন, ছুই আনার মাছ কিনিলে একটা! বৃহৎ সংসারে থে হইত। 
তরিতরকারী ও ফল ফুলারির কথ! আর বলিবার আবশ্কক নাই। মোটের 
উপর বলিতে গেলে অল্প দিনের ভিতর টাকার ক্রয়শক্কি প্রায় তিন গুণ 
কমিয়1 গিয়াছে । ক্রয়শক্তি যে পরিমাণে কমিয়াছে, সাধারণতঃ লোকের 
আঁয় সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। অনেক স্থলে ইহার বিপরীতই খট- 
য়াছে। ইহাতে অল্প আরবিশিষ্ট লোকের যে কষ্ট হইবে তাহার আর 
আশ্চর্যাকি? 
ইহার উপর আর এক রোগ আসিয়৷ জুটিয়াছে তাহা বিলাসিত]। 
দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত বিলাসিতার ঢেউ চলিতেছে । 
বে বিলাসিত। সম্বন্ধে ছুই চারি কথা বল! হইয়াছে । তাহাদের অনেক 
গুলিই এই স্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে। বিলাসিতা যদি অবস্থোন্নতির 
পরিচায়ক হয় তাহ! হইলে ইহাতে বিশেষ দোষ না থাকিতে পারে। বিলা- 
সের বস্ উপভোগের জন্ত আমর! যদি অবস্থেন্নভির চেষ্টা করি তাহা হইলে 
ইহার বিপক্ষে কিছু বক্তব্য না থাকিতে গাতর। কিন্তু আমাদের দেশের 
লোকে যে বিলাস প্রিয় হইয়া দঈাড়াইছেন তাহ! সাধারণতঃ অবস্থোক্লতির 
পরিচায়ক নয়, এবং আবস্থোররতিজ চে]! তাহার কারণ নয়। খাহিক আড়- 
দ্বযের দিকে, পোষাকের পারিপাট্যের দিকে লোক অতান্ত খুঁকিরাছে। 
আমার বাবার কাছে গল্প শুনিয়াছি যে, তাহাদের সময়ে মধাবিত্ত ঘরের 
ছেলের! পূজার সময় একখান! নৃহন কাগড় ও একখান! নূতন চাদর পাইয়। 
আনন্দে আটখানা হইয়! পাচ বাড়ী পৃ দেখিয়া বেড়াইত। তিনি তার 
সময়ের মধ্যবিস্ত ঘরের ছেলে ছিলেন। এখন এ শ্রেণীর এমন একটী ছেলে 
কেহ দেখান দেখি থে এ ধুতি চাদরের দশ গুণ মুল্যের পোষাক পাইয়! 
সস্্ঠ হয়। ৫1৭ বৎগর বয়স হইতে না হইতেই আপিকালিকাদ ছেলের! 


ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬।] আমাদের অবস্থা ৬৯ 


কোটের কাট, কামিছের কফ্‌ ও জুতার চেহারার সমালোচনা করিতে 
শিখে । আমার একটা গ্রতিবাসী আছেন, তিনি কাছারিতে চাকরী করিয়! 
মাসে ২০২৫ টাক! উপায় করেন। পোঁষ্যের মধো বুদ্ধ! মাতা, স্ত্রী, আপাততঃ 
এক পুত্র ও হই কন্ত। মফঃম্বলে বাড়ী, কাজেই ৫২ টাক] বাঁড়ীতাড়া দিয়! 
থাকিতে হয়) পুত্রটীর বয়স ৯ বৎসর। কিছুদিন হইল তাহার অত্স্ত 
ব্যারাম হয়। আমি তাহাকে তর সময়ে মাঝে মাঝে দেখিতে যাইতাম। 
একদিন গিয়া দেখি ছেলেটী “ইংলিস” কোটের আলোচনা! করিতেছে । আমি 
শুণিয়। আঅবাক। পাঠক যেন মনে না করেন যে তখন তার বিকারাবস্থা। 
বিকারাবস্থ! হইলেও এ ব্যাপার হইতে তাহার সাধারণতঃ আলোচ্য বিষয়ের 
মোটামোটি কতকট। জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। উপরে যে দৃষ্টান্তটী 
দিলাম উহা যে বড় বিরল নয়, তাহা বল] বাছল্য। আমি কেবল মাত্র 
৫*. টাকা মাহিন! পাই ও আমার অনেকগুলি পোষ্য আছে ৰলিয়! কি 
হইল? পুজার পূর্বে গৃহিণী বলিলেন “্বতৎসরকার একদিন পাঁচ বাড়ীর 
পাঁচ ছেলে মেয়ে ভাল কাপড় চোপড় পরিয় বাহির হইবে ; আমার ছেলের! 
যে দীন হীন বেশে তাহাদের সঙ্গে মিশিবে কিন্বা তাহাদের পোষাক দেখিয়। 
মুখ চুণপার1 করিয়। থাকিবে, মা হইয়! ইহা আমি কি করিয়া সহা করিব?” 
ইহা বড় কঠিন লমস্া!। গৃথ্ণী তার ছেলেদের মুখ চুণ পার! করিয়া থাকা! 
দেখিতে পারেন না, এবং আমি তার মুখভার দেখিতে পারি না। ফল 
সহজেই অনুমেয় । হয়ত; ১০০৯২ টাকা মাহিনার সবজজের সঙ্গে বা 
৮** শত টাক! মাহিনার ডেপুটীর সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রাণ আমাকে পাল্লা দিতে 
হইল। ইহার উপর গৃহিণী গিঙ্গে বদ একটু সৌধীন হইলেন তাহ] হইলে 
তমোনায় সোহাগ।। তার সেমিঞ্জ চাই, গর্ণেটের জ্যাকেট ও ফ্রেঞ্চ সাড়ী 
চাই, এবং একশিশি কুন্তলীনও চাই। এক সময় আমাদের পঙ্গে এক বিএ- 
গ্রস্ত যুবক কাজ করিতেন। তার বেতন ছিল মাসিক ৩*২ টাক]। 
একদিন শুনিলাম স্ত্রীর জন্ত তিনি ৫৫২ টাকার বারাণসী সাটা কিনিয়াছেন 
(অবশ্য ধারে)। আমি বলিলাম, এ রোগ কেন? যুবকটা উত্তর 
করিলেন, “কি জানেন, আমাদের ওদিকে এ সব না হইলে ইজ্জৎ 
বজায় রাখা ষায় না” দিন্কতক পরে তাহাকে সাটাখানি বিক্রয় 
করিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছিলাম। এরূপ যুবক আব্রকাল দেশে 
বিস্তর হুইয়! পড়িয়াছে। এক দিকে যেমন বিলাসিতার জ্োত খর- 
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বেগে বহিতে আরগু হইয়াছে. এবং “ফোতো!” বাবুমিও খুব বাড়িয়াছে, 
অপরদিকে তেমনি ঝু'টা মালও খুব তৈয়ারি হইতেছে। ঝুট! জরি, কুট! 
যাটিন, ঝু'ঁটা বারাণনী, ঝুঁট। কতফিতে দেশ টাবিত। যাহার অন্নের সংস্থান 
মাই, তাহার ঘরেও একটা ঝুটা মথ্মলের কোট ও ঝুট! সাটিনের জযাকেট 
এবং একথানা থেলে। বৌদ্বাই সাটা দেখিতে পাইবে। ধাঁছাদের ৪*। ৫* 
টাকা মাসিক আয়, আন্কালকার বাজারে তাঁহাদের সংসার চলা একক্ষপ 
ভার হইয়। উঠিক়্াছে। ইহার উপর তাহাদের গৃছিলীরা পরী দাজিবার জন্ত 
ও ছেলে মের়েখুলিকে সাহেব বিবি সাঁজাইবার জন্ত লাঁলারিত। ফল এই 
ধাড়াইয়াছে--কষ্টের সংসার অশান্তির ও অধিকতর কষ্টের হইয়া পড়িয়াছে। 
জ্ঞান ও ইচ্ছ! থাকিলেও বাবুর অনেক সময় গৃহলক্্ীর অমতে চপিবার যে! 
নাই। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বাহিক আড়ম্বরের খাতিরে ছেলে 
খল! পেট ভরিয়া! খাইতে পায় না। এই রোগের জন্মস্থান হইতেছে কণি- 
কাতা মহানগরী । কিন্তু যাহার! বাঙ্গালার মফঃন্বলের সঙ্গে পরিচিত, 
তাহার! সকলেই জানেন যে,অন্তান্ঠ সংক্রামক রোগের স্তায় বাবুয়ানা রোগও 
সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়িভেছে। রোগটা 'অবশ্ত প্রাচীন। “বারে 
কৌচাঁর পত্তন, ভিতরে ছুটার কীর্তন” বাক্য তাহার প্রমাণ। কথাটা বোধ 
হয় নৃতন তৈয়ারি নয় । কিন্তু আজকাল রোগটা প্রবল ও বদ্ধমূল হইয়া 
দাড়াইয়াছে। “ফোতো” বাবুমির বিপক্ষে ছুই এক কথা বলিতেছি বলিয়! 
কেছ যেন মনে না! করেন, আমি পরিক্ষার পরিচ্ছরনতার বিয়োধী। বাবু- 
রানা ও পরিচ্ছন্নত! যে এক বন্ত নয় তাহা বুঝ।ইপার প্রয়াস পাওয়া অনা- 
বহক।-_ 
বড় মান্্ষদের অপরিমিত বায়ের সম্বন্ধে যাহ! বলা হইয়াছে, তাহা মধ্যবিত্ত 
লোকদের সম্বন্ধেও খাটে। তাহাদের দেখাদেখি ইহারাও পুত্বের বিবাহ ও 
শ্রান্ধাদিতে অসন্তব ব্যয় করিয়! বসেন। বড়মান্ুষ বলিয়া গণ হইবার ইচ্ছা 
ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত বলবভী। এবং এমন লোকও দেখা গিয়াছে যিনি 
পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ধার করিয়া ইংরাজী বাজনা ও চার ঘোড়ার গাড়ীর 
খরচ যোগাইয়াছেন। পানদোষ ইহাদের মধ্যেও বিলক্ষণ প্রবেশ .করি' 
কাছে; অবস্থার অবনতির আর এক কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গ- 
দেশের অনেক স্থান বড় অস্থাস্থ্াকর হইয়! পড়িয়াছে। জলপথ . রোধ, 
বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও পুষ্টিকর আহারের অভাব গ্রনৃতি নানা কারণ 
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ক অস্বাস্থ্যকরতা'র হোন্ু। যেকাঁরণেই হউক না কেন অনেক জেলার 
জল বাঁযু যে খুব খারাপ হইয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নয়। অনেক' 
পরিবারের মধ্যে ব্যায়াম প্রায় বার মাসই লাগিয়া! আছে। বর্ষার পরে 
প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাঁর যে প্রতোক গ্রামের 'মধিকাংশ লোক পীড়িভ। 
এমন বাড়ী দেখিয়াছি, যাহাতে রোগীর শুশ্রষা হওয়া দূরে থকুক, তাহাকে 
একটু জন দিবার লৌক থাকে না। কে কাহাকে দেখে? যেযেস্থানে 
ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপ, সে সকল স্থানের স্ত্রী পুরুষে ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়? 
পড়িতেছে। ছেলে পিলের দশা দেখিলে চক্ষে জল আসে । তাহার! অনেকে 
ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব হইতেই রুগ্ন। অনেকে শীঘ্র শীঘ্র মার| যায়। আর 
যাহাদ। বাচির| থাকে তাহারা অতি কষ্টের মছিত জীবনরূপ বোঝাটা কোন 
প্রকারে বহিয়া বেড়ায় মাত্র। দেশের এরূপ অবস্থা হওয়ায় আমাদের যে 
কত দূর ছুর্গতি ও ছুর্দীশা হইতেছে, তাহার ইয়ত্ত। করা যায় ন7া। বৎসর 
সালিগ্ানা ষে কত জীবন অকালে নষ্ট হইতেছে, ও কত টাকার ওষধ 
ভক্ষিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? আজকাল পেটেন্ট বধ 
ওয়াল! ও নানাবিধ ডাক্তারদের “পোহাবার”। কেহ হত থভাইয়। দেখেন 
মাই, কিন্ত আমার বোধ হুয় অনেক গৃহস্থের আজকাল ভাভ খরচের 'নীচেই 
উষধ খয়চ। পূর্বে লোক বলিত “ভাঁতকাপড়*। শীত্বই 'লোকে বলিবে 
“ভাত ওঁষধ”। ম্যালেরিয়। প্রপীড়িত স্থানে লোকে ধনে প্রাণে যার? 
ধাইতেছে। দেশের অন্বাগ্যকরত| যে আমাদের ছর্দশার এক অন্ততম কারণ 
তাহাতে ;আর কোঁন সংশয় নাই। আর একটী কথার উল্লেখ করিয়। 
প্রবন্ধের এ অংশের উপসংহার কর! ধাইবে। অনেক মধ্যবিত গৃহস্থের ঘরে 
যষ্ঠীর অগ্ুগ্রহ কিছু বেশী। অধিকাংশ দম্পতীর দেখিতে পায়! যায় ছেলে 
পিলের সংখ্যা ৫। «টির ফম নয়। ২৯1২৫ টাকা আয়বিশিই লোকের 
পক্ষে এতগুলি সন্তান মানুষ করা--বিশেষতঃ আজি কালিকার দিনে কি 
ছুরূছ ব্যাপার! সন্তান মানুষ কত্িবার দাযিত্ব বড় গুরুতর বলিয়! 
বোধ হয়। ন্বধু খাওয়ান পরানই কত কঠিন! পিতামাতাই সন্তানকে 
পৃথিবীতে আনিয়াছেন। অনেক সষয় বেচারী ভাল খাইতে পাইল 
মা। হয়ত সেইজন্ত তাহার অকালে মৃত্যু ঘটিল। যদ্দি বা বাচিয়া 
ছিল চিরকালই তাহান্ন জীবন অধষ্পূর্ণ রহিয়া গেল। কখনও ভাহার 
পুর্ণ বিকাশ হইল না। ষন্তানকে রীতিমত খাওয়াইতে প্ররাইতে না 
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পারিলে পিভামাত।য় কি গভীর পরিতাপের বিষয় হয়, তাহার সম্বন্ধে 
বেশী বলার দরবার নাই। কিন্তু বধু গ্রাসাচ্ছাদনও সামান্ত ব্যাপার। সন্তা- 
নের চরিত্রের জন্ত, তাহার শিক্ষার জন্ত, অনেক পরিমাণে তাহার]তবিষ্যৎ 
সখ ছুঃখের অন্ত, পিতামাতাই প্রধানতঃ দায়ী । চরিত্র এবং শিক্ষাই জীবন 
পথের প্রধান সম্বল। যাহার এই ছুইটা নাই, তাহার মনুষ্য জন্ম বিফল, 
এবং সে সমাজের কণ্টক শ্বরূপ। সেনিঙ্জের কোন উপকারে আলিগ না, 
সমাজের ত নয়ই। তাহার ভরণপে!ষণের জন্ত সমাজের যেবায় হয়, তাহ! 
সম্পূর্ণ লোকসান, কারণ তাহার পরিবর্তে সম কিছুই পার না। পাওয়া 
দুরে থাকুক, তাহা দ্বার! সমাদ্গের অপকারই সাধিত হয়। যে চরিত্র এবং 
যে শিক্ষার মূল্য এত অধিক, সন্তানের সেই চরিত এবং শিক্ষা প্রধানতঃ 
পিতামাতার চরিত্র ও শিক্ষা সাপেক্ষ । পিতামাতা চরিত্রবান ও শিক্ষিত 
হইলেই যে হইল তাহা নহে। অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সন্তানের 
চরিত্র গঠন ও তাহার শিক্ষ প্রদান করিতে হয়; ইহাতে অনেক “কাঠ 
খড়ের” আবশ্বক। এখানে শিক্ষার অর্থ কেতাবি শিক্ষা নয়) যে শিক্ষার 
বলে মানুষ নিজের ভীবনধারণোপার অর্জন করে এবং সমাজের উপকারে 
আসে সেই শিক্ষা। সস্তানের ভাবী সুখ ছুঃখ তাহার চরিত্র ও শিক্ষার উপর 
নির্ভর করে। যদিসে দয়া, ধৈর্য, সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংঘম প্রভৃতি শিক্ষা 
করে এবং কার্ধ্যকরী শিক্ষা] প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে দে এবং তাহার পরিবার- 
বর্ণ পায়ের উপর প! দিয় খাইতে না পাইতে পারে, কিন্তু কখনও তাহাদের 
মোট! ভাত মোট! কাপড়ের ও যথার্থ স্বখের অভাব হইবেক না। 

কিন্ত বদি পিতামাতা সম্থানকে ভাল করিয়। লালন পালন না 
করিলেন এবং তাহাফে সংশিক্ষা না দিলেন তাহা হইলে তাহাদের 
সন্তানের প্রতি এবং সমাজের গ্রাতি কর্তব্য হানি হইল নাকি? কিন্তু 
এ কথ! কয়জন ভাবিয়। দেখেন ? যাঁহাকে পিতা! মাত! পৃথিবীতে আনয়ন 
করিয়াছেন, জন্সাইবার পক্ষে যাহার কোন হাত ছিল না, জগতে যদি দায়িত্ব 
এবং কর্তব্য বলিয়া কোন বন্ত থাকে, তাহ। হইলে সেই সন্তানের সম্বন্ধে 
দায়িত্ব এবং তাহার প্রতি কর্তব্যের অপেক্ষ। গুরুতর দায়িত্ব এবং কর্তব্য 
আর হইতে পারে না। সমাজের নিকট আমর! সকল বিষয়ে খণী। মানুষের 
মনুষ্যত্ব সমাঞ্জ হইতে । সেই সমাজের উপর নিজেদের জীর্ণ শীণ অথবা! ছশ্চগ্িত 
বিশিষ্ট এবং কুশিক্ষিত সন্তান নিক্ষেপ করিতে কাহারও অধিকায় নাই। 
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এখন মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্তন কর যাউক। আমাদের দেশের বিশ্তয 
অধ্যবিত্ত লোকের অনেকগুণি সন্তান সম্ততি দেখিতে পাঁওয়! যায় । খআনে- 
কেরই আর অল্প বলিয়! ইহাতে যে খুব কষ্টহয় তাহা বলাবাহুল্য। অনেক 
ভদ্র পরিবারে দেখিয়াছি গৃহস্বামীর চাকরী নাই বাঅন্ত কোন উপায় নাই 
ঝলিলেই হয়। ছেলে বয়সে পিভামাতা! বিবাহ দিয়াছিলেন। তয় না 
খাকিলে কি হুয়, শ্বভাবধর্ম্দে বংসর ছুই বৎসরে সন্তান সংখ্যা একটী করিয়া 
বাড়িতেছে। সংসারে কষ্টের পরিসীম! নাই । ছেলেগুলি ছুইবেল! আহাকস 
পাঁইতেছে ন]। নির্ভর অনেক দময় আত্মীয় স্বজন ব1 প্রতিবেশীদের দয়ার 
উপর। সংসার ইহাতে কিন্ধপে প্রতিপালন হইতে পারে, সহজেই বুঝা যায়। 
পরিবারের মধ্যে ছুই একজন হয়ত ন! খাইতে পাইয়া মারাই গেল। ছেলে- 
পিলেদের মধ্যে গুটিকতক হয়ত ম্যালেরিয়া জ্বর কিম্বা অন্ত কোন ব্যারাম 
ভূগিয়! মৃত্ুযুখে পতিত হইল। যেকয়টী রছিল তাহাদের জীবন বিড়ম্বন! 
মাত্র হইয়া! থাকিল। কাহারও শরীরের ব মনের বিকাশ হইতে পাইল 
না। পুত্রগুল গণ্মূর্থ হইয় থাকিল। সকলের অবশ্ঠ বিবাহ হইয়৷ গেল। 
কন্তাগুলিকে, বিবাহাবস্থ! উপস্থিত হইলে, হাত পা বাধিয়! জলে ফেপিয় দিতে 
হইল। ভদ্রঘরে আঙ্গকাল কন্তাদায় সর্বাপেক্ষা! গুরুতর মায়। গরীব 
লোকের পক্ষে মেয়ে জলে ফেলা ছাড়! ঘর উপার়াস্তর নাই। এরোগের 
কিকফোন ওষধ আছে? ইউরোপে অনেক বুদ্ধিমান লোকে অবস্থোম্মতি 
করিতে ন| পারিলে বিবাহ করেন না। নিজের অপেক্ষা নিজের সন্তান 
সম্ততির সামাজিক অনস্থ। নিকৃষ্ট হইবে, ইহ! তাহারা কিছুতেই সহ করিতে 
গ্রস্তত নন। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের দেশে ওরূপ হওর। অনস্তব। কন্ধ! 
অবিবাহিত রাখ। ধাহাদের ধর্শনবিরুদ্ধ, তাহাদের দেশে কখনই অবিবাহিত 
পুরুষ থাকিতে পারে না। লোক অবিবাহিত থাকিলে ভাহাদের চরিজ 
দুষিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কতক লোকের চরিত্র দুবিভ হওয়া! 
ভাল, কিন্বা দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া ভাল, এ জটিল প্রশ্নের 
মীমাংস। করিবার আমাদের দরকার নাই। অঅবিবাহিতাবস্থা! যতটুকু 
চরি্রদেষের কারণ, ততটুকু চরিত্র-দোষ আমাদের দেশে না হইবারই 
সস্ভাবন। ভবে কি আমাদের দেশে মত্যধিক বংশবৃদ্ধি বন্ধ করিবার 
কোন উপার হইতে পারে না? আমার মতে ইহার একটি মাত উপার 
আছে। সেটি কি? বদি প্রত্যেক বুদ্ধিমান দম্পতি এন্সপ ভাবে 
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চলেন যে তাহাদের বেশী ছেলেপিলে না হইতে পারে, তাহ! হইলে তাহার! 
অত্যধিক বংশবৃদ্ধি হইতে উদ্ভৃত নানা গ্রকার যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতে 
পারেন; তাহা! হইলে তীহারা কির়ৎপরিমাণে দারিদ্রের হাত হইতে 
এড়াইতে পারেন। যাহাতে বেশী মন্তান ন! হইতে পারে স্ত্রী পুরুষের পক্ষে 
এরূপ ভাবে চল! যে অসম্ভব তাহ! আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইউরোপে 
কোন কোন দেশ আছে, যেখানে অনেক মধ্যবিত্ত দম্পতি এরূপ ভাবে 
চলিয়! থাকেন। যদি মনের বল থাকে, যদি দাসিত্ব-জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে 
অন্তে যাহা করিতে সক্ষম অপরে তাহা না পারিবে কেন? আমি যেরূপ 
ভাবে চলিতে পরামর্শ দিতেছি, অনেকে তাহা অস্বাভাবিক মনে করিতে 
পারেন। কিন্তু স্বাভাবিকত| ও অস্বাভাবিকতার কথা তুলিলে বিষয়ট! 
অনেকদুর গড়াইয়া পড়ে। তাহা হইলে বলিব, সমস্ত সভাতাই অস্বাভা- 
বিকতা। তুমি যে রাঁধিয়! খাও তাহা কি অশ্বাভাবিক নয়? তুমি যে 
কাপড় পরিয়। বেড়াও তাহ কি অস্বাভাবিক নয়? সভ্যতার মানেই সব্ঝ 
প্রকার স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করা। অতএব অনিয়ন্ত্রিত সস্থানোৎ- 
পত্তি বন্ধ করা দি অস্বাভাবিক হয় তাহা *বোবার উপর শাক আটাটা* মান্র। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন আমার পরামর্শ গ্রাহথ করিয়া চলিলে অধর্ম হুই- 
বেক । ধর্র্ধের দোহাই ঝড় কঠিন দোহাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস 
করি, বহু সম্তানোৎপত্তি বন্ধ করিবার চেষ্টা ষদ্দি অধন্ধ্ হইল, সন্তানদ্গকে 
লালন পালন করিতে না পারিলে ফি কোন অধর্শ নাই? যদি কেহ বলেন 
সম্তানোতপাদন মানুষের এক স্বাভাবিক ধর্্ম,মামার কাজ আমি সংসাধন 
করি, সন্তানের সুখ দুঃখের কথ! আমার ভাবিবার দরকাঁর নাই, "জীব 
দিয়াছেন ধিনি, আহ| র দিবেন তিলি)” তাহা! হইলে আমার এইমাত্র বক্তব্য 
আছে যে, এরূপ লোকের সঙ্গে তর্ক করা আমার সাঁধ্যাতীত। কেহ কেহ 
হয়ত বলিবেন এ কল বিষয়ের গ্রকান্ আলোচন1 সুরুচিবিরুদ্ধ। তাহা- 
দের প্রতি আমার এইমাত্র বক্তবা আছে যে, তাহাদের সুরুচি ৪ আমার 
স্ুরুচি এক বস্ত নয়। সমাজের উপকারার্৫থ অনেক বিষয়ের আলোচন। 
দরকার, এবং সে স্থলে রুচির প্রশ্ন অগ্রাসঙ্গিক। যেসব বিষয়ের সহিত 
সমাজস্থ ব্যক্কিবর্গের ছুখ দুঃখ বিশেষ ভাবে জড়িত, তাহাদের প্রকান্ 
অতালাচনা না হইলে সমাল্সের অমঙ্গল হইবেক। অপরিমিত লোক বৃদ্ধি 
 সর্বদেশে ও সর্বকালে সাজের দারিত্র্যের এক প্রধান কারপ। যেরপ 
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সময় পড়িয়াছে, অধিক সম্ভানোতৎপত্তি স্ত্রী পুরুষের এক এধান অধর্শের 
মধো পরিগণিত হওয়! আবশ্যক হইয়া দড়।উয়াছে। নিজেদের ও সমাজের 
মঙ্গণের জন্ত সকল হবুদ্ধিস্ত্রী পুরুষের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে তাহাদের 
বেশী সন্তান নাহয়। লোক সংখা ঘতই বুদ্ধ পাইবে, জীবন-স*গ্রম ততই 
কঠিন হইয়া পড়িবে। এসম্বন্ধে অনেক কণ| বলিবার শাছে_:কিস্ত 
"পণ নাড়িনার” ভয়ে তাহাদের আর উল্লেধ কৰা গেল না। (ক্রমশঃ) 
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পলাশ বন। 


প্রচ উড উ *াশস্প 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
( পূর্ব গ্রকাশিতের পর) 

সত্যকে একবারও পশ্চিম বজে লইয়! যাইতে পাঁরিলাম না। পুজাবকাশ 
ও সুদীর্ঘ গ্রীশ্মাবকাশগুলি আমাকে একাকীই সেখানে কাটাইতে 'হইত। 
কিন্তু সত্য ব্যতীত আমার আর কিছুই ভাললাগিতনা। সত্যকে প্রাণের 
সহিত ভাল বাসিয়াছিলাম বলিয়াই আমার হৃদয়ে এই অশান্তি ও অপুর্ণতার 
উৎপত্তি হয়। লত্যের একখানি চিঠির জন্ত সমস্ত দিন উৎকন্তিত হইয়। 
বসিয়া! থাকিতাম। নিদিষ্ট দিনে চিঠি ন। পাইলে, অস্থির হইতাম । মনের 
গ্রসরতা কোথায় চলিয়! যাইত ; আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, পাঠে, আলাপে 
কিছুতেই সুখ ও পরিতভৃপ্তি পাইতাম না। মানুষের সহবান আমি বিষবৎ 
পরিহার করিতাম। এইরূপ সময়ে আমি নির্জনতাই অধিকতর ভাল 
বাসিতাম। প্রভাতে বনের ধারে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম; 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে, পর্বতের নিম্নদেশে একটী বৃহৎ প্রস্তর থণ্ডের উপর 
বসিয়া আকাশ পাতাল চিস্ত করিতাম। সত্যেন্দ্রর অভাবে মনে অতাস্ত 
যন্ত্রণ। হছইত। একখানি চিঠি পাইলেই, এই যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইতে 
পারিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই অভিলধিত চিঠিখানিও যথা সময়ে আসিত 
না। সতোন্্রর উপর এক একবার রাগ ও অভিমান করিতাম; কিন্ত 
আবার ভাবিতাম “সতোন্ত্রর যদি অসুখ হুইয়। থাকে 1 এই ভাবন! 
উপস্থিত হইলেই রাগ অভিমান কোথায় পলাইয়া যাইত। আমি তাড়া" 
ভাড়ি সত্যেক্জকে চিঠি লিখিতে বসিতাম ; চিঠিতে রাগ অভিমানের -ছায়া 
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মাত্র থাকত না) সত্যেপ্র কেমন আছে, তাহাই জানিবার় জন্ত কেবল 
ব্যাকুলতামান্র প্রকাশিত করিতাম। 
এইরূপ সত্যের একধানি চিঠির অভাবে আমি কখন বিষ ও ভ্িয়মাণ 
হইতাম; আবার অন্ত সময়ে তাহার কায়িক ও মানসিক কুশল সংবাদ 
সম্বলিত একখানি পত্র পাইলেই যার পর নাই সৃষ্ট হইতাম। বিস্তু হ্র্ষের 
পর বিষাদ ও বিষাদের পর হর্ষের এই পর্য্যায় দেখিয়া স্থথ জান্ষটার উপর 
ক্রমশঃ আমার শ্রদ্ধা কমিয়! আসিতে লাগিল। নুখ গ্িনিষট। আমার 
নিকট একট। অস্থির, চঞ্চল, ও অস্থায়ী পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল) দেখিলাম, ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকা 
যায় না। কিন্ত প্রাণ সুখেরই জন্ত লালাদিত। “কোথায় মুন,” “কোথা 
আখ” প্রাণের ভিতর হইতে নিয়ত ফেবল এই এক ধ্বনিই উখিত হইতেছে। 
ংসারে ষে গ্রন্কৃত সুধ পাওয়া যায়, তদ্থিষয়ে আমি সন্দিহান হইতে 
লাগিলীম। আমি পিতামাতাকে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করি, ভাল বাসি; 
আমার উপর তাহাদের কত দেহ ও দয়া। কিন্তু হায়! ভাবিতেও প্রাণ 
সিহরিয়! উঠে, হয়ত এই ন্বর্গীয় দেহ সুখ হইতে হতভাগ্য আমাকে একদিন 
বঞ্চিত হইতে হইবে । সত্যকে কত ভাল বাসি; সন্যকে তাল বাসিক! 
কতন্খ। কিন্তুহায়, দেখিলাম, এ শ্থথনাগরেও বিলক্ষণ জোয়ার ভাট! 
আছে। বিবাহের চিন্তাকে মনের মধ্যে বড় একটা স্থান দান করিতাম না; 
কিন্তু দাম্পত্য সন্বন্ধট! যে আমাদের পবিত্র বদ্ধুত্বেরই ভ্তার একট! জিনিষ 
হইবে, তাহ? অনুমান করিয়া! লইতাম। সুতরাং সে সুখের উপরেও নির্ভর 
করিতে ইচ্ছা হইত না। পিতামাতাকে ও বন্ধুকে হারাইবার যেবূপ ভয়, 
স্ত্রীকে পুত্রকন্তাদিগকেও তে। হারাইবার সেইরূপ ভয় আছে। তবে বিবাহ 
করিয়াই বান্ুথকি? অস্থির, ক্ষণিক দুখের প্রতি আমার কেমন এক 
প্রকার বিভৃষ্ণ জন্মিতে লাগিল। 
সত্য ও আমি এই সমক্বে এম্‌-এ পরীক্ষার সমূত্ীর্ণ হইয়াছিলাম। 
আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম এই সময়ে প্রান একবিংশ বৎসর হইয়াছিল, 
আমর! উভয়েই বিশিষ্ট সম্মান ও যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় সফলবত্ব 
হইয়াছিলাম। বযতদ্দিন পাঠে নিবিষ্ট ছিলাম, ততদিন সংসারকে বড়ই 
শুন্দয ও সুখময় স্থান মনে করিতাম। এ হেন সংসারে প্রবেশ করিবার 
কাজ নিকটবর্তী হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি অনেকবার আনন্দে 
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উৎফুল্ল হইতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মোঁহাঞ্জন খসিবার উপক্রম 
হইতেছিল; সংসারের প্রকৃত ছবি কল্পে অল্লে আমার নয়নে প্রতিবিস্বিত 
হইতেছিল। যাহা দেখিতেছিলাম, তাহাতে সংসার-পগ্রবেশের ইচ্ছা হওয়া 
দূরে থাকুক, দ্বার হইতেই প্রত্যাবর্তন করিবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দিত 
হইতেছিল। সংসারে যি প্রকৃত স্থথ পাওয়া না যায়, সংসারে প্রবেশ 
করিয়। লাভ কি? যদি সংসারে প্রাণের পুর্ণতৃপ্তি ন হয়, তবে সংসারে 
প্রয়োজন কি? 

এই গভীর প্রশ্নে আমার মনঃগ্রাণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। 
লোকের সছবাসে থাকিয়। এই প্রশ্নের সন্ভতোষকর মীমাংসার সম্ভাবন! 
দেখিতাম না) তাই নিজ্জনে অবস্থান করিতাম। মুখমণ্ডল বোধ হয় 
চিন্তাভারাক্রান্ত দেখাইত। নতুবা যে দেখিত, সেই আমাকে আমার 
মানসিক অবস্থ। সম্বঙ্ধে নানান্বপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত কেন? পরীক্ষায় 
অতি উচ্চন্থান অধিকার করিয়াছি, ইহাতে আমার আনন্দই হইবার কথা; 
আনন্দিত না হইয়া আমি সর্বদাই চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণ থাকি কেন? 
কেহই আমার এই অপূর্ব ভাবের কারণ নির্দেশ করিতে পারিত ন1। 
কিন্তু গ্রতিবাদিনী বর্ষীয় নীরা অনেক আন্দেলন আলোচনার পর এ সম্বন্ধে 
একট! ক্ুচারু-পিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিপেন। এই সিন্ধান্তানুসারে 
আমার পিতাঠ[কুর মহাশয় ও জননী দেবী তাহাদের যথেষ্ট নিন্দাভাজন 
হইপ্াছিলেন এবং তাহার অনতিবিলম্বে আমার অন্ত একটা সুযোগা। 
পাত্রীর অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন ! 

জননীদেবী অতিশয় সরলহাদয়!। তিনি আমাকে বিষণ দেখির! নিয়তই 
আমার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। অমি পেট ভরিয়া খাই না 
ফেন, উদ্দাসীনের মত নির্জনে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াই কেন, বয়ন্য- 
গণের সহিত মিলিত হইয়া নির্দোষ আলাপ বাআমোদে প্রবৃত্ত হই ন! 
কেন, দেবতা ও উপদেবতাদের বিহারস্থল পাহাড়পর্বতে একাকী আরোহণ 
করি কেন, বনের ধারেই বা বেড়াইতে এত আগ্রহগ্রকাশ করি কেন, 
এইরূপ তিরস্কার মিশ্রিত নান। প্রকার প্রশ্ন করিয়া তিনি আমার বিষাদের 
কারণ অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন। আমি তাহাকে কি উত্তর দিব, 
ঠিক করিতে গারিতাম লা। অনেক দিন সতুর চিঠি পাই নাই, পাহাড়ে 
উত্িত্তে আমার বড় আনন্দ হয়, বয়স্তগণের সহিত আলাপ করিতে 
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আমার প্রবৃতি হয় না,--সময়ে সময়ে আমি তাহাকে এইরূপ উত্তর 
দিতাম। কিন্তু তাহার আকার প্রকার দেখিয়া! বুঝিতে পারিতাম, 
আমার উত্তরগুলি তীহার নিকট যেন সন্তোষজনক বোধ হইত না। আমি 
যে বিবাহ করিতে আগ্রহান্িত ছইয়াছি, অবশ্ত সে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত 
হন নাই। বিবাহের নাম শুনিলে আমি যে অত্যন্ত বিরক্ত হই, তাহা তিনি 
বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এই কারণে আমার সাক্ষাতে বিবাহের কথ! 
কখনও তুলিতেন না। কিন্তু এই সময়ে তাহার এইনূপ একটা! ধারণ! 
হইয়াছিল যে, অতঃপর আমার বিবাহ দেওয়। একান্ত প্রয়োজনীয় হুইয়াছে। 
তাহার ভয় হইয়াছিল, আমাকে সংসার-বন্ধনে বাধিতে না পারিলে হয়তঃ 
আমি উদাসীন হইয়া যাইব। বল! বাহুল্য প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীরা এই 
ধারণাঁটিকে তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে বিলক্ষণ যত্ব ও চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। 

আমার বিবাহের প্রস্তাবের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু আমি 
ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধায়ন সমাপ্ত ও জীবনোপায় স্থিরীকৃত ন। করিয়! 
বিবাহ করিতে কথনই সম্মত হইব না, ইহ! পিতৃদেব, জননী ও বন্ধুবান্ধব 
সকলেই জানিতেন। পিতাঠাকুর মহাশয় এই কারণেই এতদিন আমার 
বিবাহের নিমিত্ত তাদৃশ উদ্যোগী ছিলেন না। এক্ষণে আমার বিবাহের 
চিন্তায় অপর দশজনের নিদ্রান্থথের ব্যাঘাত ও শিরোবেদন উপস্থিত হইলে, 
তিনি বাধ্য হইয়া লোকলজ্জার খাতিরে আমার জন্ত একটা সুযোগ্যা পাত্রীর 
অনুসন্ধান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বয়স্তগণের নিকট আমি এই 
সংবাদ শ্রবণ করিলাম। গুনিয়। আমার হাদয়ে ুঃথ, অভিমান, বির্ক্কি ও 
হাম্তরসের বিচিত্র সংমিশ্রণে এক অপূর্ব লীল! আরম্ভ হইল। কিন্তু 
হায়, আমার জদয়ের গভীর অশান্তির কারণ কেছই অবগত হুইল ন|। 
কাহাকেও তাহা বলিলামও ন!। যাহাকে তাহাকে তাহ! বলিয়াই বাকি ফল 
হইবে? কেই ব1 তাহা বুবিবে? বুঝিলেই বা কে আমার সংশয়-জাল ছিন্ন 
করিতে সমর্থ হইবে? একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান্‌ ভিন্ন আর কেছ আমার 
অশান্তির কারণ জানিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বুঝিলাম, 
সেই মহাপুরুষ ভিন্ন এই গুরুতর প্রশ্সের মীমাংসা করিতে আর কাহারও 
সামর্থা নাই। তাহারই উপরে ধীরে ধীয়ে নির্ভর করিতে লাগিলাম। 

আমার বিষাদের এই প্রগাঢ় ছায়। সত্যের গ্রসন্ন হদয়কেও আচ্ছন 
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করিয়াছিল। সত্য স্বভাবতঃই আমাকে গম্ভীর বলিয়া! জানিত; কিন্ত 
গম্ভীর হইলেও আমার যে আত্মপ্রসারদদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তাহ! 
সে বিলক্ষণ জানিত। এইবার পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া! আমি হৃদয়ে যে গুরুতর 
প্রশ্নের আন্দোলন অনুভব করিলাম,তাহার ছুই একটী তরঙ্গ তাহার হৃদয়কে ও 
অভিঘাত করিয়াছিল । সত্য আমাকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
আমি তাহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রে সকল কথ! 
বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছিল। আমার হৃদয় প্রেম ও সৌন্দর্য্যের জন্ত যে 
কিরূপ লালায়িত, তাহা তাহাকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে ইহাও 
জানাইয়াছিলাম যে, এই প্রেম ও সৌনার্যতৃষা জগতের কোন পদার্থেই 
পরিভৃপ্ত হইতেছে না, হইবারও নহে। জগতের প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, 
জগতের সৌন্দর্যে অপূর্ণতা আছে। প্রাণ তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতেছে 
না। তাই হৃদয়ের আবেগে তাহাকে লিথিয়াছিলাম “আমি এই জগতের 
কোনও পরিমিত রূপে ব1সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইতে চাই না; তাহাতে ডুবি! 
আত্মহারা হইতে চাই না। আমি চাই ডুবিতে এক অনস্ত সৌন্দর্য্যের সাগরে 
আমি চাই তন্মধো আত্মহারা হইতে, তন্মধো মিলিয়া যাইতে । সেই 
রূপনাগরে, সেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকরে না ডুবিতে পারিলে কি আমার 
তৃথ্ি জন্মিবে? জীবনে শাস্তি গাইব? যেখানে সমস্ত সৌনারধ্য মিলিয়া 
গিয়াছে, যেখানে সমস্ত পবিত্রতা একত্রীভূত হইয়াছে, হার, কবে আমি সেই 
স্থানে যাইব, কবে আমি তাহা! দেখিয়! চরিতার্থ হইব? আহা, কি শাস্তির 
নিলয় তাহা! কি অনন্ত প্রেমের ভাগার তাহা ! সে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, 
সে আননে শঙ্ক। নাই, সে সম্ভোগে বিলাম নাই। জগদীশ, কবে আসায় 
সেই স্থানে লইয়! যাইবে ?* 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


পশ্চিমবঙ্গ আর ভাল লাগিল না! । আমার বিষাদয়োগের প্রতীকার 
করিতে সকলেই উছ্যন্ত ; কিন্তু অবিচক্ষণ বৈদ্যের স্তায় কেহই আমার 
রোগের গ্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল নাঁ। চারিদিকেই বিবাহের 
কথ! শুনিতে শুনিতে প্রাণে বিরক্তি জন্সিল। নির্জন আরণ্য প্রদেশ, পর্বত 
শৃজ, উপত্যকা, কোন স্থানেই আর সুখ পাইলাম না। গ্রীক্মাবকাশের পর 
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কলেজ খুর্পিবার সময় উপস্থিত হইল। ব্যবহার শাস্ত্র পাঠ করিতে আমার 
কলিকাতার যাইতে হইবে ; স্থৃতরাং আর কাল বিলম্ব ন! করিয়া কলিকাভান্ন 
উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার জনাকীর্ণ পথে ভ্রমণ করিয়া বরং শান্তি 
ও নির্জনত1 অনুভব করিতে লাগিলাম। সত্য আমার অবস্থ। বুঝিতে পারি- 
জাছিল; সুতরাং নে আমার মনে শাস্তি আনয়নের জন্ত নানাপ্রকার উপায় 
অবলম্বন করিতে লাগিল। আমি সত্যের সহবাসে 'অনেকট! আশ্বস্ত হইতাদ 
বটে; কিন্তু প্রাণের ভিতর অশাপ্তির ছায়! লুকাগ্নিত থাকিত। 

সতা এম্‌ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ংইয়। একটী কলেন্জে অধ্যাপকের পদে 
নিষুক্ত হইল। আমি আইন পড়িতে লাগিলাম। কেন আইন পড়িক্কেছি, 
আইন পড়িয়া কি করিব, তাহ! ভাবিলাম না। আইন পড়িত্তে হয়, তাই 
পড়িতে, লাগিলাম। গ্রাতাহ কলেজে যাইতাম, কিন্তু সেখানে কি বিষ 
পঠিত হইতেছে, সাহার একট! সংবাদ রাখিভামনা। অধ্যাপক আসিয়। 
যখন অধ্যাপন। আব্ম্ত করিতেন, তখন সহত্্র চেষ্টা করিয়াও পুস্তকে মনো- 
নিবেশ করিতে পারিভাম না । আইনের নীরস ব্যাখা গুপি মামার কণ্ণ- 
কুছরে গ্রবেশ করিত না। ষন তখন কলেজ-.গৃহ পরিতাগ করিয়া কোথার 
পলায়ন করিত; আমিও তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মুহূর্তমধ্যে নান!- 
দেশে ভ্রমণ করিয়! আমিতাম। অধ্যাপক মহাশম্ব কি বলিতেছেন, লহছ- 
পাঠীরা কি জিজ্ঞ।সা করিতেছে, কোনদিকেই আমার লক্ষা থাকিত না। 
অধ্যাপক মহাশয় কখন কখন পাঠ্য বিষয়ের বছিভূতি কোনও অদ্ভুত 
প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়। হাস্তরসের অবতারণা করিতেন; সহপাঠীর| প্রা 
সকলেই তাহাঙছে যোগদান করিত । তাহাদের উচ্চ হাশ্তধবনিতে কথন 
কখন আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয় যাইত; আমি চকিতের ভ্যার জ।গিয়। উঠিতাম 
এবং হ্থাস্তের কারণ বুঝিতে না পারিয়], অগ্রতিভের ন্যায়, মস্তক অবনত 
করিয়! বপিয়া খাকিতাম। বল! বাল্য, এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপার হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত আমি সচরাচর পশ্চান্ভাগে উপবেশন করি- 
ভাঁম। সহপাঠিবর্ণের মধ্যে কেহই একটা দিনও আমাকে স্বস্থানচ্যুত করি- 
বার চেষ্টা করে নাই, ইহা তাহাদের সবিশেষ উদারতারই পরিচয় সন্দেহ 
নাই। 

দিনেক্স মধ্যে কেবল এক ঘণ্টার জন্ত আমাকে কলেজে যাইতে হুইত। 
সেই ঘণ্টাটি অতিবাহিত করিয়া! আমি প্রায় সষন্ত দিনই বাসায় খাকিভাম। 
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সত্োন্্র বৈকালে কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইলে কিয়ৎক্ষণের জন্ত ভাহার 
সহিত মিলিত হইতাম। অন্তান্ত সময়ে বাসায় বসিয়া! কেবল অধায়নে 
নিষুক্ত খাকিভাম । আমার পাঠ্যবিষয়ের মধো অবশ্ত ব্াযবহারশান্ত্র ছিল না। 
তবেআমিকি কি বিষয় পাঠ করিতাম? সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিতোর 
মধো দুইটী বাক্তির রচন! আমার প্রাণস্পর্শ করিত। ইংরাজীতে কবিবর 
ওয়ার্ডন্বয়ার্থ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু মহর্ষি বান্দীকি । উভয়েরই 
মর্দরম্পর্শিনী রচনার আমার ভাবসাগর উ্থলিয়া উঠ্ভিত। উভয়েরই নির্মল 
পবিভ্রজীবন, উভয়েরই ধন্মতাব,উভয়েরই পূর্ণ আদর্শের জন্ত অতৃপ্ত আকাকঙ্ষা 
ধ্রবং উভয়েরই বালম্ুলভ সরলতা! আমার হৃদয় মম যুদ্ধ করিয়াছিল। 
আমি বালীকির সহিত ওয়ার্ডস্বপার্থের ভুলন। করিতেছি না; বান্ীকির সহিত্ত 
ওয়ার্ডশ্বয্ার্থ কেন, জগতের কোন কবিরই তুলন!1 হয় না। কিন্তু তুলনা ন! 
হইলেও, বালীকি ও ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিয়া আমি উতভ্তয়কে 
একই লক্ষ্যস্থলের যাত্রী স্থির করিয়াছিলাম। উভয়েরই লক্ষ্য পূণ আদর্শ, 
পূর্ণ সৌনদর্ধা, পূর্ণ পবিত্রতা। তাই উভগ্নেরই একমাত্র সাধ্য ও আরাধ্য 
বন্ত-_সেই সত, সুন্দর, এক ও অদ্ধিতীয় মহাপুরুষ ; তাই উভক্বেরই নিকটে 
আদর্শ কবি--সেই এক ও অদ্বিতীয় মহাকবি বাহার অপূর্ব রচনা এই 
অপূর্ব বিশ্বব্রদ্ধাণ্ড,--সামান্ত বৃক্ষপত্তে, ভূপদলে, বালুকাকণায় বাহার 
অপূর্বা কবিত্বহৃধা সহত্রধারায় উছলিয়! উঠিতেছে,_-ধাছার সৌনধ্যের 
কণিকামাত্র ধারণ করিতে গিয়া হৃদয় মন অভিভূত হইতেছে। তাই 
উভয়েই দেই মহাঞ্বির অপূর্ব রচনা পাঠ করিতে করিতে জীবনকে 
অতিবাহিত ও ধন্ত করিয়াছেন, ভাই উভয়েই নির্জন অরণো ও পর্বতময় 
গাদেশে শান্তিময় জীবন ষাঁপন করিয়াছেন এবং দিবা আনন্দের অধিকারী 
হইয়া সার্থকঅম্মা] হইয়াছেন । বাল্মীকি তো মহর্ষিই ছিলেন; ওয়ার্ডস্বয়ার্ঘও 
ধধষিজনোচিত জীবন যাপন করিয়া এই পাপ ষুগে কীত্তিস্থাপন করিয়া- 
ছেন। আমি উভয়েরই উপাপক হইলাম; উভয়েরই কাবা পাঠ করিয়! 
হদয়ে পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সংশয়জাল ছি 
হইবার উপক্রম হইল। এক দিব্য জেযোতিঃতে হৃদয় মন পূর্ণ হইতে 
লাগিল। মনে মনে সম্কল্প করিলাম, আমি এই মানবজীবন বৃথাকার্ধ্যে 
অতিবাহিত হইতে দিব না, যে কার্ষ্যে আত্মা আনন? ও শ্ত্তিলাত করে না, 
সে কার্ধা প্রাণাস্তেও করিব না। সংসারের ধন, মান, বশ, পরশ্বর্য্য কোন- 
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কালেই আমার নিকট শ্রেঠ সামগ্রী হইবে না। সেই মহাজ্যোতিঃই আমার 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইবে। আত্মার আনন্দের জন্ত সকলই পরিত্যাগ 
করিব। সৌন্ধ্য ও পবিজ্রভার একশাত্র আধার সেই মহান্‌ পরমেশ্বরের 
ধ্যান, চিত্ত! ও সেবাতেই জীবনকে উৎদর্থ করিয়! দিব। আমার জীবনের 
লক্ষ্য এইরূপে স্থিরীকৃত হইলে, মামি কিরৎপরিমাণে শাস্তি স্থখ অনুভব 
করিতে লাগিলাম। 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


পরমেশ্বরের উপাসনা বাতিরেকে মাত্ম। ষে পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাহার 

ক্কপা লাভ করাই যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ইহ! আমার হৃদয়জম হুই্ল। 
হ্বদয়ঙ্গম হইল বটে, কিন্তু সংসারের কোপলাহগে আমি মধ্যে মধ লক্ষাহীন 
হইয়া! পড়িতে লাগিলাম। লক্ষ্যহীন হইলেই, সাংসারিকত। ধীরে ধীরে 
আমার মনটিকে অধিকার করিক্া বসিত। কিন্তু সংসারের আমোদপ্রমোদে 
আত্মা তৃ্ডি লাভ করিত না; স্থতরাং আমিও প্রত সুখভোগ হইতে বঞ্চিত 
হইতাম। এরূপ অবস্থায় আহারে, শয়নে, পাঠে, আলাপনে কিছুতেই 
স্থখ পাইতাম না এবং সহত্র চেষ্াতেও ননকে নিশ্দবল ও সাংসারিকতাকে 
দূরীতৃত করিতে পারিতাম না। মোহ যেন আমাকে জড়াইয়া থাকিত। 
কুজঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইলে কোন বস্তই যেরূপ সুম্প& দৃষ্টিগোচর হয় ন|, 
মোছাচ্ছর হুইয়াও আমি তদ্রুপ কোন বস্তরই স্বরূপ দেখিতে পাইতাম ন1। 
অনে তখন বড় যন্ত্রথ। হইত । যন্ত্রণা সময়ে সময়ে অসহাও হুইয়। পড়িত। 
তথন নির্জনে বলিয়া কিম্বা! উপাধানে মুখ লুকাইর়! কাদিতাম এবং কাত 
হৃদয়ে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। কিয়তক্ষণ পরে হৃদয়ের ছুঃখভার যেন লঘু 
হইত, কুয়্াস! যেন কাটির! য।ইত, এবং প্রাণ যেন শ্াস্তিরসে সিক্ত হুইত। 
মেখ-বৃষ্টি-ঝটিকা-বজ্পময় ছুর্দিনের শেষে নির্দল গগনে উজ্দ্বল প্রভাকরের 
প্রকাশে ধরণী যেরূপ হাহ্যময়ী হয়, প্রার্থনার পর আমার ছূর্দাশাগ্রত্ত হদয়- 
রাজ্যের ৪ সেইরূপ অবস্থ। হইত। হৃদয়ের এই শাস্ত, স্সি্ধ ও পবিত্র ভাবটির 
রক্ষার জন্ত আমি নালাগ্রকার উপার অবলম্বন করিতাম। কিন্তু কালক্রমে 
দেখিতে পাইলাম, প্রার্থন। ব1 ঈশ্বর চিন্তাই ইহার একমাত্র উপার়। তদবধি 
প্রার্থনার মাথাক্সা বুঝিতে পারিলাম। বধলই হাদয়ে আন্ধার ব! কুয়াস। 
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আমিবার উপক্রম হইত, তখনই পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিতে বলিতাম )। 
পরমেশ্বরের কুপাতে অন্ধকার কোথায় পলারন করিত। প্রার্থনাই যে 
আত্মার একমাত্র জীবনীশক্তি, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। 

ইহার পর আমার মনের অবস্থাও কিয়ৎপরিমাগে পরিবর্তিত হইল। 
স্বাভাবিক সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্ষা তেমনই প্রবল রিল বটে, কিন্ত 
মন প্রসন্ন ও পবিত্র ন| থাকিলে কিছুই ভাল লাগিত না। শুধু খাাবিক 
সৌন্ধ্য কেন, এরূপ অবস্থায় বান্দীকির রামায়ণ বা ওয়ারডশ্য়ার্ধের মধুমযী 
কবিতারও কিছুমাঞজ মাধুর্য থাকিত না। ভগবছুপাসন! দ্বার মন পরিত্র ঙ. 
হৃদয় নির্খবল ন1 হইলে তাহাতে দিব্য সৌন্দরধ্য কিছুতেই প্রতিতাত হইত না। 
পুর্বে সৌনার্ধয দেখিলেই তাহাতে মুগ্ধ হইতাম, কিন্ত এখন আর সে প্রকার 
অবস্থা! রহিল না। এখন যে কোন অবস্থায় সৌন্দর্য উপভোগ করিয়। 
গ্রাণ পরিতৃপ্ত কর! আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইর়। উঠিল। আমি 
আবিলহৃদয়ে যখনই সৌন্দর্ধ্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি তখনই 
আমার প্রাণের মধ্যে একটা প্রলম়্ ও হাহাকার উঠিয়্াছে। তখনই আমি 
কাহার অলদগন্ভীর রবে যেন শুস্তিত হইয়াছি। সেই রব গুনিলেই আমার 
হৎকম্প উপস্থিত হইত, শরীর শিহুরিয়। উঠিত, গণ্স্থল বহিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ 
অশ্রু পড়িত ও সংসার ঘেন আমার চক্ষে অন্ধকারময় বোধ হইত। কিন্ত 
ভগবছুপাসন! দ্বার হৃদয় নির্শাল হইলে বাহগ্রক্কতির অপূর্ব সৌন্দধ্যরাশি 
সহজেই উপভোগ করিতে পারি্তাম, পরমেশ্বরের মহিমা! ও কৃপা জলে, 
স্থলে ও শৃন্যদেশে সর্বত্রই দেখিতে পাইতাম; ওয়ার্ডপ্ার্ধের কিত্বনধা 
পান করিতে সমর্থ হইতাম; মহর্ষি বাল্মীকির সৌনর্যয স্থষ্টিতে বিমুগ্ধ 
হইতাম; তাহার ব্্ষঘোষ-নিনাদিত দণ্ডকারণ্যের প্রাণস্পর্শিনী শোভা ও 
পবিত্রতার কথা চিন্তা করিয়া আননারসে নিমপ্ন হইতাম এবং জগৎপক্্মী 
সীতাদেবী ভগবান্‌ রামচন্দ্র ৪ মহাত্মা লক্ষণের অলৌকিক চরিত্রের আলোচন! 
করিতে করিতে মানসচক্ষে যেন হ্র্গরাজ্যের অম্পষ্ট ছায়া অবলোকন 
করিতাম। তখন হৃদয় প্রসারিত হইয়! যেন ত্রঙ্গাওময় পরিব্যাপ্ত হইত) 
মোহ্মুগ্ধ মানবের অপার কোলাহুলে প্রাথ ব্যথিত হইত; জগতের ধন, মান, 
ধ্ধ্য অতিশয় অকিঞ্িৎকর বোধ হইত) রাগ, দ্বেষ, অতিমান কোথায় 
দৃকধারিত হইত) শক্রমিতর জান থাকিত না) সঞ্লকেই ভাই তাই বলি 
আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হই এবং জীবের কষ্ট দেখিয়। আত্মা নান করিত 
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তখন মনে করিতাম, সকলের স্বারে দ্বারে আনন ও শান্তির সমাচার 
আনয়ন করিব ; সকলকে পবিত্র হইতে বলিব; সকলকে মহান্‌ পরমেশ্বরের 
চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিব। এইরূপ মঞ্থাভাবে নিমগ্ন হুইয়। 
মি মধ্যে মধ্যে স্থানকাল বিস্বৃত হইয়া যাইতাম, ক্ষুধাতৃষ অনুভব করিতাম 
না, হাতের পুস্তক হাতেই থাকিত এবং কেহ নিকটে আমিলেও তাহার 
অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারতাম না । 
উপাসনা, সচ্চিন্থা, সদালাপ ও সদ্গ্রন্থপাঠই এই সময়ে আমার প্রধান 
কাধ্য হইয়! উঠিল। হ্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাধু মহাত্যাদিগের গ্রন্থাদি পাঠে 
আমি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতাম। অন্মন্জেশীয় মহযিগণোক্ত 
ধর্দশাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদ পাঠ করিয়া আমি যেবিমল আনন্দ উপভোগ 
করিতে লাগিলাম, বালীকির রামায়ণ ব] ওয়ার্ডশ্বয়ীথের কবিতা পাঁঠ করিয়া 
আমি তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হই নাই। মনঃগ্রাণ পূর্বোক্ত গ্রন্থের 
মহাভাবে যতক্ষণ নিমগ্ন থাকিত, ততক্ষণ আমার আর কিছুই ভাল লাগিত 
না। নির্দল গগনে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ হইলে, দীপ্ডিমন্ী তারকারাজী যেরূপ 
আর চিস্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, উপনিষদের মহাভাবে নিমগ্স হইলে, 
বান্মীকি বা ওয়ার্ডশ্বয়ার্থের কাঁবতাও সেইরূপ আমার চিত্তবিনোদন করিতে 
পারিত না। কিন্তু অন্ত সময়ে, অর্থাৎ আমি সংসারের কোলাহলময় অন্ধ- 
কারে সসাচ্ছর হইলে, ইহারাই আমার জীবনাকাশে সমুজ্জল তারকার স্যার 
সুশোভিত হইতেন। 
ধাহ! হউক. ভগবানের কৃপায় আমি আমার জীবনের গন্তব্য পথ 
দেখিতে পাইলাম। আমার লক্ষ্যও স্থিনীকৃত হইয়া গেল। তদনুসারে 
আমি আমার কার্যাদি নিয়মিত করিতে প্রস্তত হইলাম। 


পরত 


সণ্ডম পরিচ্ছেদ । 
পরমেশ্বরই যখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইলেন, তখন জীবনের 
কার্য্যসকলও একপ্রকার নির্দিষ্ট হইয়া গেল। আমি ব্যবহার শাস্ত্র পাঠ 
পরিত্যাগ করিলাম। ব্যবহারজীবী হইলে, অনেক সময় সত্যপথে চলিতে 
পারিব ন|, ইহাই আমার বিশ্বাস হইল। সত্যই পরমেশ্বর) হুত্তরাং 
পরসেস্ক্নের উপালন1 করিতে হইলে, সর্বাগ্রে ও সর্ধসময়ে নির্শল সত্যই 
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উপালন। করা কর্তব্য, ইহু। সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্বাধীনতা ন! থাকিলে, 
সতোর উপাসনা! কর! যায় না। এই কারণে, স্বাধীনতা লাভের জন্তও 
ব্যাকুল হুইলাম। স্বাধীনতা অর্থে, আমি মনের ও আত্মার স্বাধীনতার 
কথাই বলিতেছি। এই স্থবাধীনতালাভের পথে জীবন যাঁর! নির্বাহের জন্ত 
পরের দাসত্বকেই আমি প্রধান অন্তরায় মনে করিলাম। এই কারণে স্থির 
করিলাম, কাহারও বর্তনভোগী হইব না । তবে সংসার যাক নির্বাহের লন্ত 
কি উপায় অবলম্বন করিব? আমার সংসার অর্থে কেবল আমাকেই 
বুধঝাইভ। পিতামাতাকে আমার উপার্জনের উপর নির্ভর করিতে হইত 
না। আমার অগ্রন্গ ভ্রাতার! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়া গভর্ণমেপ্টের 
অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন; স্থতরাং ত্াহাপ্দিগকেও কাহারও মুখা- 
পেক্ষী হইতে হয় নাই। ম্মামিও বিবাহ করি নাই এবং সংঙ্কল্প করিতে 
ছিলাম, হয়ত বিবাহ করিবও ন1। ন্ুতরাং আমার একমাত্র চিস্তা কেবল 
আমারই প্রতিপালনের জন্ত। পরমেশ্বরের কুপায় তাহারও একপ্রকার 
উপায় হইয়া! গেল । আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটা পরীক্ষার সমুত্তীর্ণ 
হইয়। কতিপয় সহস্র মুদ্রা পারিতোধিক পাইলাম। পিতৃদেবকে অনুরোধ 
করার তিনি আমার জন্ত সেই মুদ্রায় কিঞিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়! দিলেন। 
নে তৃমম্পত্তির উপসত্ব বার্ষিক ৬**২ টাকা মাত্র। ইহাই আমার আর 
নির্দিষ্ট হইল। এই আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমি সংসারক্ষেত্রে গরবেশ 
করিলাম। 

বল! বাছুল, পিতৃদেব, জননী ও আমার অগ্রজ ভ্রাতার! আমার সংহ্করের 
কথ। শুনিয়। আমাকে তাহা! হইতে বিচ্যুত করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন : কিন্ত নির্দিষ্ট সঙ্বললামূমারে কার্ধ্য করিতে আমাকে একাস্ত 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিন্ন! তাহার! হুঃখিত মনে নিরন্ত হইলেন। অবস্ত তাহাদিগকে 
নুখী করিতে পারিলে আমিও যারপর নাই আনন্দিত হইতাম; কিন্তু স্বর 
সিদ্ধির অন্য কোনও উপায় না থাকাতে আমি অগত্যা নিজ ইচ্ছামতই 
কার্ধ্য করিতে প্রস্তত হুইলাম। এখানে বল! কর্তব্য যে, পিভৃদেবফে আমি 
আমার অভিলাষ ও আকাঙ্ষা সমন্তই জানাইয়াছিলাম ) তিনি যেরূপ বিজ্ঞ, 
শিক্ষিত ও উদারচিত্ত তৎসমুদয় অবগত হইয়া আমাকে আর কোনও বাধ! 
দিলেন ন।। কেবল জননী দেবীকেই কোনগ্রকারে বুঝাইতে পারিলাম ন!। 
আমি এখন বিবাহ করিব না এবং অপর ভ্রাভূগণের ন্যায় কৌনও উচ্চপদে 
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আরোহণের চেষ্টা করিব না, ইহ! অবগত হই তিনি রোদন করিতে 
জাগিলেন। তাহাকে রোদন করিতে দেখির। আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম 
এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলাম। কিন্ত বিবাহ ন! 
করিলে আমি যে উদাসীন হুইয়! যাইব, এই বিশ্বাসটি তাঁহার মন হইতে 
কোনগ্রকারেই অপসারিত করিতে পারিলাম নাঁ। তখন আমি তাহাকে 
বলিলাম “মা, আমি যে উদাসীন হুইব না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিস্ত থাক। 
বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই । কিন্তু এখন বিবাছের কোনও ইচ্ছা 
নাই। তুমি জোর করিয়া বিবাহ দিলে আমি চিরকালের জন্য অন্ুখী 
হহৰ। আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। এই পল্লীর 
অনতিদুরে আমি ষে মৌজ।! ক্রয় করিয়াছি, সেই স্থানে আমি একটা ঘর 
প্রস্তত করিব। সেই স্থানে নিত থাকিলেও আমি প্রত্যহ তোমাদের 
চরণদ্শন করিতে আসিব ও সেবাশুশ্রষা করিব। পুর্বকালে আমাদের 
দেশের লোকের। আশ্রমে কঠোরভাবে জীবনযাপন করিয়া কৃতার্থ হুইয়!- 
ছেন। দেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়! যদি এই অপেক্ষাকৃত সুখ স্থাচ্ছন্দে 
স্বীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ন। পারি তাছা হইলে কি লজ্জা ও পরিতাপের 
বিষয় ।” এই বলিয়া আমি তাহার নিকট আধ্যগণের মহিমা কীর্তন করিতে 
লাগ্লাম, দর্ধামহিল! গার্গী ও মৈত্রেরীর কথ! উল্লেখ করিলাম এবং 
পরিশেষে আমার সন্কন্নটি অনুমোদন করিতে তাহাকে অন্কুনয় করিলাম। 
পুএ্রবৎসল! জননীদেবী আমার অন্রোধ অবহেল| করিতে পারিগ্নে না॥ 
কিন্ত তিনি আমার বিবাহ দেখিলে যে সুখে ইহলোক হুইতে অবশ্যত হইতে 
প1রিবে, সেই কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন । 

অত্যকেও আমার সক্কল্পের কথ! সমন্ত জানাইলাম। সতাও আমাকে 
প্রথমে কিঞ্চিৎ বাধ! দিবার চে করিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে সেও আমার 
সন্কল্পটির অনুমোদন করিল। এইবপে চারিদিকের পথ পরিষ্কৃত হইলে 
আমি পিতৃদেবের অন্থমতিক্রমে আমার অভিলষিত মনোরম স্থানে একটী 
জ্বাধারবাটা নির্বাণ করাইলাম। স্বানটির নাম পলাশবন। কিন্তু নামটি 
পলাশবন ন! হইয়া! শালবনই হওয়। উচিত ছিল। সেই গানের কিয়দ,রে 
কতিপয় পলাশ বৃক্ষ খাকিলেও তাহাদের সংখ্যা এত অধিক ছিল না, যন্বার! 
সেই স্থানটি তাহাদের নাষেই অভিহিত হইতে পারে। আবাস-বাট্রার 
যঙ্গিকটেই শ্যাফল শালবন শোভ1 পাইতেছিল। জঅনতিদুরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাহ। 
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এই গ্রামটিরও নাম পলাশবন। গ্রামের অধিকাংশ অধিষাসীই নিরীহ 
কৃষক ; কিন্তু সেখানে কতিপর ঘর ব্রাহ্মণ এবং অন্তান্ত জাতিও বাস করিত। 
গ্রামবাপী ব্যক্তিরা আমাকে তাহাদের গ্রতিবাসী হইতে দেখিরা অত্যন্ত 
আনন্দিত হইল। আমি একটী শুভদিনে বাস শান্তি করির! নূতন গৃহে 
প্রবেশ করিলাম । 


চন 
পরার (টি (চটি এরারাযারারারাজাহরাটি 


নীতোক্ত অবতার-তত্ত সম্বন্ধে ছুই একটী কথা । 





সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের দাসীতে বাবু গ্রভুল চন্ত্র সোম মহাশয় তাঁহার 
"ীতোক্ত অবতার তত্বের” শেষ ভাগে এইরূপ লিখিয়াছেন £-_পযে ধর্মা- 
সুষ্ঠান করে, শ্রদ্ধাশীল ও তগবৎ-পরান্পণ, সে তো প্রীতিপান্র হইবেই? 
কিন্তু যে অধর্্মাচরণ করে, পাষণ্ড ও পাপাপক্ত, সে কি ভগবানের প্রীতির 
দীমার বাহিরে? তবে তোসে প্রেম অপূর্ণ। ইহাতে ছৃষ্টের দমন, শিষ্টের 
পালন হইতে পারে, কিন্তু পাপীর উদ্ধার সম্ভব নয়। এই হেতু গীতার 
যুগাবভার প্রেমাবতার নয়। ফল কথা স্ুস্থকে রাখিয়া অস্থুস্থের কল্যাণ 
চেষ্টা, পথান্নড় নিরানব্বইটিকে ছাড়িয়। পথন্রান্ত একটির অন্বেষণই যে ধর্ম 
স্থাপনের প্রকৃ্ই উপায়, তখনও এ ধার! হয় নাই। মনম্বী ৮ বস্কিমচক্র 
হইতে আরস্ত করিয়া অনেকেই গীতোক্ত ধর্মকে হিনুধর্শের উন্নতির পরাকাষ্ঠা, 
চরম অভিব্যক্তি বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে গ্রয়া পাইতেছেন। স্ভাহাদের এ 
প্রশ়্াদ বুথ|। গীতার ধর্ম অতি মহান্‌ হইলেও ইহ হিন্দুধন্ন্ের উচ্চতম অভি- 
ব্যক্তি নয়। গীতার অসম্পূর্ণ অবতারবাদের পূর্ণত। নিতাই চৈতন্তে । যুগাব- 
তার এখানে সাধুর পরিত্রাণের জন্ত নয়, পাপীর পরিত্রাণের জন্য বাস্ত। 
“বিনাশায় চ ছুষ্কতাং “নয়, মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম 
দিবনা” এই প্পেমাবতারের ভাষা । নিগ্রহের বিনিময়ে এখানে আলি- 
ঈন। কিরূুপে বলি, আলিঙ্গনের ধর্ম বিনাশের ধন্ম স্মপেক্ষা উচ্চতর 
নছে? গ্রেমাবতার অবতারের চর্ম । গীতার অবতার গ্রেমাবতার নছে? 
সুতরাং গীতোক্ত অবতান্স গতি মনোহর ও বিশদ হইলেও অমম্পূর্ণ।” 
উপরোক্ত কথা সম্বন্ধে আমার ছুই একটি বক্তব্য আছে। 
প্রতুল বাবু কৃষ্ণ অপেক্ষ। চৈতন্তকে বন়্ বগিতে চান কিনা জানি না 
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কিন্তু লেখার আভাসে মনে হর যেন তাহাই বলা তাহার উদ্দেশ্য । যাহা 
হউক এবিষয়টা তত মারাত্মক নছে; কারণ যদি কেহ আমাকে উদ্দেশ 
করিয়া বলে যে বলরাম বন্দোপাধ্যার লোকটা তাল নহে কিন্তু বালিজুড়ি 
নিবাদী ৬ ঠাকুর দাস বন্য্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র লোক বেশ ভাল, তবে 
আমার বুঝা উচিত যে, আমি নিজে লোক মন্দ নি, তবে আমার যাহ! 
কিছু দোষ আছে তাহা আমার নামের দোষ। সেইরূপ কৃষ্ণ ও ঠৈতন্তকে 
ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ অপেক্ষ। চৈতন্ত বড় বলিলে ইহাই 
বুধ! উচিভ যে কৃঞ্ণ ছোট নয়,তবে তাহার নাম ছোট, কারণ আমি কখনও 
আমার অপেক্ষা বড় বা ছোট হইতে পারি না। যাহা হউক একথা লইয় 
বেশী বাঁকৃবিতগ। করিবার আবশ্বক নাই। 
প্রতুল বাবু করেকটী কথার সাধারণ অর্থ লইয়! ত্রমে পতিত হইয়াছেন । 

বিনাশ শবের সাধারণ অর্থ লয়প্রাপ্ত হওয়া, মারিয়া! ফেলা । অর্জুন ঘখন 
ভীম্ব দ্রোণ প্রভৃতিকে এই অর্থে মারিয়া ফেলিতে অস্বীকার হইয়া! যুদ্ধ 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন ভগবান যেসকল কথ! অজ্জুনকে বলিয়া- 
ছিলেন, তাহা কি প্রতুল বাবু পাঠ করেন নাই? ভগবান অঙ্জুনকে 
বলিতেছেন £-- 

নত্বেবাহং জাতু নামং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 

ন চৈব নাভবিষযামঃ সর্ধবে বয়মতঃপরম্‌ ॥ 

দেছিনোইশ্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জর) 

তথ! দেহান্তর প্রাপ্তিধারশ্তত্র ন মুহাতি ॥ 

ক গু ক 

অবিনাশি তু তহ্িদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 

বিনাশমব্যয়ন্তাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত,মর্হতি। 

অন্তবস্ত ইমে দেহ নিত্যস্কোক্তঃ শরীরিণঃ 

অনাশিনোধ্প্রমেয়স্ত তম্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত। 

ষ এনং বেত্তি হস্তাঁরং যশ্চৈনং মন্ততে হতম্‌। 

উতভৌ তো ন বিজানীতে | নায়ং হস্তি ন হস্ততে ॥ 

আমি যে কখনও ছিলাম ন। এমন নয়, সেইরূপ তুমি ছিলে না এমন 

নয়; এই রাঁজাগণও ছিলেন ন। এমন নয়; ইহার পরে আমরা সকলে 
থাকিব না এমন নয়। দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দ্েেছে কৌমার, 
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যৌবন ও বাদ্ধক্য, দেহান্তর প্রাণ্তিও সেইবপ। অতএব পণ্ডিত লোঁক 
তাহাতে মোহিত হন না। 
% ক রগ রঃ 

যিনি এই সকল দেহাদি ব্যাঁপিয়। আছেন, তাহাকে অবিনাশী জানি । 
কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না। নিত্য, অবিনাশী ও 
অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই দেহ সকল নশ্বর বলিয়া! কথিত হয়; অতএব হে 
ভাত, যুদ্ধ কর। 

যে ব্যক্তি ইহাকে হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, 
তাহারা উভয়েই জানে ন1) যেহেতু ইনি হত্যা করেন না এবং হও 
হয়েন ন1।” 

যদি গীতার ধর্ম এরূপ হয় তবে দুষ্টের বিনাশ হইল কি প্রকারে? 
প্রতুল বাবু হয়ত দেছের নাশকে বিনাশ বলিতে চাছেন, কিন্তু গীতাতে 
দেহের নাশকে বিনাশ বলে না, তাহাকে আত্মার অবস্থাস্তর প্রাপ্তি বলে। 

প্রতুল বাবু হয়ত বলিবেন যে, এই দেহের নাশের আবশ্তক কি? চৈতন্ 
মহাপ্রতু অনেক দুষ্টের উদ্ধার করিয়ছিলেন, কিন্ত তিনি ত কখনও তাহাদের 
নাশ করেন নাই! গীতার কৃষ্ণ ধর্মের এই মহান্‌ ভাব হদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন নাই, সেই জন্ত ছৃষ্টের বিনাশ দ্বারা তাহাদের উদ্ধারের উপদেশ দেন। 

গীতার কৃ চৈতন্যের ধর্মের মহান্‌ ভাব হৃদয়ঙগ্গম করিতে পারিয়াছিলেন 
কিন।, সে ব্ষিয় লইয়! আমার বাগবিতও1 করিবার ইচ্ছা নাই) তবে এই 
পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি ধর্মের এই মহান্‌ ভাব হ্বদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম 
হইলেও যেরূপ অবস্থায় অজ্ঞুনকে ধর্মেপদেশ দিয়াছিলেন, সেরূপ অবস্থায় 
ধর্মের উক্ত মহান্‌ ভাব ব্যক্ত করিলে তিনি কেবল হাগ্তাম্পদ হইতেন। 
দেশ কাল এবং পাত্র এই তিনটির বিবেচন। করিয়া সকল সময়ে উপদেশ দিতে 
হয়। একটা পৃষ্টান্ত দিয়। কথাট! বুঝাইক্জে চে্টা করিব। মনে করুন এক 
জন ধন্দজাচক ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে একজন পাষও 
আসিয়া তাহাকে কলসীর কানা দ্বারা আঘাত করিল। ধর্মযাজক মহাশয় 
অনায়াসে বলিতে পারেন, “মেরেছে কলসীর কানা, তা' বলে কি 
প্রেম দিব না?” এরূপ বলিলে হয়ত সমাজের কোন অনিষ্ট হইবে না, বরং 
ইষ্ট হইবার সম্ভব। কিন্তু মনে কর, একজন মাঁজিছ্রেট বিচারাসনে বসিয়া 
বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে পুলিস একজন পাকা বদমাইস ডাকাতকে 
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আনিয়া! তথায় উপস্থিত করিল। মাজিষ্রেট বদ্দি উক্ত ডাকাতের উপযুক্ত 
বিচার না করিয়। “চুরি করেছ পরের সোনা, তা” ৰলে কি £প্রম দিব না?” 
বলিয়া ডাকাতের গল! ধরিয়া কান্দিতে আরম্ভ করেন, তবে প্রতুল বাবু উক্ত 
মাঁজিষ্ট্রেটকে কি বলিবেন ? বাতুল বলিবেন নাকি? মাঁজিট্রেটের এরূপ 
কার্ষ্য দেশের ইষ্ট অপেক্ষ! অনিষ্টের বেশী সম্ভব নয়কি? 
চৈতন্ত একজন গরীব ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়! ধর্ম গ্রচার করিতে- 
ছেন। এপ অবস্থায় “মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।” 
ন। বলিলে তাহার উপায়াস্তর ছিল না। তিনি যদি আলিঙ্গন ধর্মের প্রচার 
ন1 করিয়া “বিনাশায় চ ছুদ্কতাং” ধর্মের প্রচার করিতেন, তবে হয়ত তাহাকে 
অনেক দিন পূর্কেই মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইত; কারণ সে সময়ে 
মুসলমানদের রাজত্ব চলিতেছিল। চৈতন্ত যেমন দায়ে পড়িয়! আলিঙ্গন- 
ধর্দ্দের প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ (আলিঙ্গনধর্ম 
অবগত থাকিয়াও ) দায়ে পড়িয়। "বিনাশায় চ ছুঙ্কৃতাং” ধর্শের প্রচার করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ধে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজ, ধাহাকে ধর্রোপদেশ দিতে- 
ছেন তিনিও একজন তদ্রুপ; উপদেশ দেওয়া হইতেছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে, 
যেখানে যুদ্ধের জন্য অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেন! অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দ্ডায়- 
মান। এনপ স্থলে “বিনাশায় চ দুষ্কতাং' ধর্মের প্রচার না করিয়া আলিঙ্গন- 
ধর্মের উপদেশ দিলে দৃষ্টাতস্তোল্লিখিত মাজিদ্রেট সাহেবের ডাকাতের গলা 
ধরিয়! কাগ্লার মত হইত। এবং লোকে তাহাকে হয়ত ঘ্বণা করিত। শ্রী 
মানবচরিত্র ভাল বুঝিতেন তাই অজ্ছুন যখন “যুদ্ধ করিব না” বলিয়া! 
ধন্র্বাণ ফেপিয়! দিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,-_- 
'তয়াদ্রণাহুপরতং মংস্তস্তে ত্বাং মহারথাঃ। 
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো তৃত্বা যাস্তমি লাঘবন্‌॥ 
অবাচ্যবাদাংস্চ বহুন্‌ বদিষ্যস্তি তবাছিতাঃ। 
নিন্দন্তম্তব সামর্থ্যং ততো ছঃখতরং নু কিম্‌ | 
“মহারথগণ তোমাকে ভত়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবেন) ধাহাদের 
নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে এখন তাহাদের নিকট লাধব প্রাপ্ত হইবে। 
তোমার শক্ররা তোমার সামর্থ নিন্দা ফরিয়! অনেক অবাচ্য কথ! বলিবে 
তদপেক্ষা অধিক দুঃখকর আর কি আছে?” এই সকল নানা কারণে 
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শ্রীকষ্ণ গীতাতে গ্রেম ধর্দের গ্রচার না করিয়া "্বিনাশায় চ হুষ্কৃতাং' 
ধর্দের প্রচার করিয়াছেন। আলিঙ্গনধর্শ বিনাশধশ্ম হইতে উচ্চ হইলেও 
সকল সময়ে এবং সকল স্থানে তাহা উচ্চ নহে বা উচ্চ হইতে পারে না। 
তবলার বাদ্যে নর্ভকীদের পা উঠিতে পারে, কিন্ত রণোন্মত্ত যোদ্ধাদের পা 
উঠাইবার জন্ভ তেরীর বাদ্য আবশ্ঠীক। অতএব গীতার ধর্ম অসম্পূর্ণ নে ; 
দ্বেশ, কাল, পাত্র বিবেচন! করিয়। দেখিলে তাহা সম্পূর্ণ বলিয়! বোধ হইবে। 
শ্ীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। 


গরিব-মেবক গিরিশচন্দ ঘোষ । 


শোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার নিকটবর্তী একটা ক্ষুদ্র 
পল্লীতে (কুরিগ্রামে ) ১২৫১ সনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহারা ছুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম উমেশচন্দ্র ঘোষ। পিতা 
প্যারীমোহন ঘোষ অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। গিরিশচন্্র 
বাল্যকালে পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া স্থানীয় জমীদারগণ কর্তৃক প্রতিগ্ঠিত 
বাঙ্গাল! স্কুলে ভর্তি হইলেন। ভার পর ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ করেন। 
ইংরেজী পড়িতে ভাহার আস্তরিক ইচ্ছা ছিল! ১৮৬৭ থৃঃ অবে এন্ট্াক্দ 
পাশ করিয়া ১* টাক! বৃত্তি পান। পঠদ্দশায় যে সমস্ত ছাত্রের সহিত 
তাহার সৌহার্দ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বর্তমান নড়াইল জমীদারগণের 
অগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্ত্রনাথ রায় মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 
বাল্যকালের ভালবাঁদা বয়োবৃদ্ধি সহকারে কখনও ত্রাস হয় নাই। সামান্ 
বৃত্তি পাইয়। তাঁহারই উৎসাহে এবং সাহায্যে গিরিশচজ্ প্রেণিডেহ্সি কলেজে 
ভঙ্ি হয়েন। তথায় কিছুদিন পড়ার পর জেনারেল এসেম্বি কলেজে গ্রবেশ 
করেন। 

পাঠাভ্যাসে তাহার বিশেষ যত্ব ছিল। তিনি যখন ক্কুলে পড়িতেন, তখন 
প্রত্যহ সাংসারিক নানারূপ শ্রমসাধ্য কর্ম করিয়া ষে একটু সময় পাইতেন, 
তাহাই পাঠালোচনায় যাপন করিতেন। বৃথা আমোদে সময় কাটাইবার 
কখনও অবসর পান নাই। জেনারেল এসেম্বি কলেজে অধ্যয়নের সময় 
বিখ্যাত ওগিল্বি সাহেবের সহিত আলাপ হয়। সাহেব তাহার ধর্মতীরুতা 
এবং শিক্ষার জন্য আস্তরিক যত্ব দেখিরা তাহাঁকে বড় গ্লেহ করিতেন এবং 
অনেক সছুপদেশ দান করিতেন। এই সময় তাহার পিতৃবিগোগ হয়। 
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বাধ্য হয়! পড়াশুনা ছাড়িয়! বাড়ী আদিতে হইল। তারপর চাকরীর 
জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই হাজরাহাটা মাইনর 
স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হয়েন। সে পদে তিনি বিশেষ 
দক্ষতার সহিত কাধ্য করিয়াছিলেন; ছাত্রগণ তাহাকে এতদূর ভক্কি 
করিত ও ভালবাদিত যে, এখনও অনেকের মুখে তীহার তাল- 
বাসার গর শুনিতে পাওয়া ষায়। ইহার পর আরও ২)১টা স্কুলে মাষ্টার 
করেন; সকল স্থানেই তিনি গ্রামবাপীর প্রশংসাভাজন এবং ছাত্র- 
গণের বিশেষ ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। ততৎপরে শিক্ষকতা পরিত্যাগ 
করিয়া স্থানায় জমীদারগণের ইংরেজী আফিসে প্রবেশ করেন। ক্ছিদিন 
পর্ধে এ কার্য হইতে তিনি অবস্যত হয়েন । এই সময় তীহার পত্বীর মৃত্যু 
হইল; ইহার একদিন পরেই তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতাও তীহাকে একাকা 
রাখিয়া, বৃদ্ধা মাতাকে কীদাইয়া, একমাত্র শিশ্উসন্তানসহ অল্পবয়স্ক! ভার্য্যাকে 
চিরবৈধব্যানলে জ্বালাইয়|, ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। তিনি চারিদিক 
শৃন্ত দেখিলেন ; মন অস্থির হইল। পরিশেষে মাতার উন্মত্ত অবস্থা দেখিয়! 
তিনি আপনার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তখন আবার মনের বল সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন। মহাভারতের শাস্তিপর্ধ তখন তীহার সহায় হইল। 
মাৃদেবীর সাস্বনার় অধিকাংশ সময়ই যাপন করিতে হইত। তাঁহাকে 
মান, আহার না করাইয়া তিনি কিছুই আহার করিতেন না। এখন 
পরিবারের সমস্ত ব্যয় তাহাকে বহন করিতে হইত । ভিনি নড়ালের 
তদানীস্তন ডাকার এপ্ডার্শন (এখন ইনি কলিকাতার ধর্দ্মতলায় থাকেন) 
সাহেবের পুত্রকে পড়াইয়! মাসে মাসে যাহা পাইতেন, তাহ! দ্বারাই পরিবারের 
ব্যয় কোন ক্রমে নির্বাহ করিতেন। কালক্রমে স্থানীয় মুন্সেফী আদা 
লতে তিনি নাজীর নিষুক্ত হয়েন। এই তাহার প্রথম গবণমেন্ট আফিসে 
গ্রাবেশ। এই কার্ষো প্রবৃন্ত হইয়! তিনি একধপ অধাবসায় এবং পরিশ্রম 
সহকারে কাধ্য করিতেন যে, তখনকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু 'অতুলচন্র 
ঘোষ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাদিতেন এবং যাহাতে শীন্রই সমন্ত কার্য শিক্ষ| 
করিতে পারেন, তদ্ছিষয়ে মুন্সেফ বাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অতুল 
বাবুর একমাত্র পুত্র যখন ছরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েন, তখন তিনিও 
সেই পরিবারে মিশিরা রাত্রিজাগরণ করিয়। রোগীকে উধধ পথ্যা্দি খাওয়ান 
প্রভৃতি অত্যাবশ্তক কর্ম করিতেন। 
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এই গবর্ণমেন্ট আফিসে কাঁধ্য করিবার সময়েই তাঁহার জীবনের নূতন 
অস্ক আরন্ত হইল। তিনি দেখিলেন যে, নড়ালে এরূপ অনাথ দরিদ্র অনেক 
আছে, যাহারা রোগে আক্রান্ত হইয়! স্ব স্ব ভরণ পোষণের জন্য অন্তের দ্বারে 
উপস্থিত হইতেও সম্পূর্ণ অক্ষম ; এরূপ নিরাশ্রয় আতুর অনেক আছে, যাহার! 
সাময়িক ওষধ এবং আশ্রয় অভাবে অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয় ; এবপ 
চিররোগী অনেক আছে, যাহারা উপযুক্ত সেবার অভাবে, আস্তে আস্তে, মৃত্যু- 
মুখে অগ্রসর হইতেছে; এরূপ অসহায় ছাত্রও অনেক আছে, যাহারা স্কুলের 
মাহিয়ানা চালাইতে না পারিয়। অল্প বয়সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে 
বাধা হয়। সংসারের এই সমস্ত বিচিত্র দৃশ্য তাহার জদয়ে গভীরভাবে 
মুদ্রিত হইল। তিনি নিজে দরিদ্রতার অঙ্কে লাপিত পালিত ; শোকে তাহার 
হৃদয় পবিত্র হইয়াছে । স্থৃতরাং ইহাদের দুর্দশা তিনি সহজেই জদয়ঙ্গম 
করিতে পারিলেন এবং তাহা দূর করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। নিজের আর্থিক অবশ্য ভাল নয়; সুতরাং সাহাযোর জন্ 
অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইল। “হিতৈষী” নামে এক পণ” স্থাষ্টি করি- 
লেন। ধযাহাদের অবস্থ! ভাল তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া! চাদার দ্বারা 
অনাথ, আতুরগণের সাহায্য করিতে অন্বরোধ করিতে লাগিলেন। অনেকে 
সম্মত তইলেন। এই টাকা হইতে তিনি কয়েকটা স্কুলের ছাত্রকে মাহিয়ানা 
দিতে লাগিলেন; কয়েকটী নিরাশ্রয় ব্যক্তির কুটার নিম্মাণ করাইয়! দিলেন 
এবং কয়েকটা নিরুপায় লোককে অন্ন যোগাইতে লাগিলেন। স্থানীয় দাতব্য 
চিকিৎসালয় হইতে উবর্প লইয়া নিজ হস্তে কয়েকটি রোগীকে খাওয়া 
ইতেন। আফিসের কাগা করিয়া যতটুকু সময় অবসর পাইতেন, এই 
রূপে তাহ| বায়িত হইত। এই সময়ে বর্তমান্‌ ডেপুটা মাজিই্রেট শ্বনাম- 
খ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নড়ালে ওয়ার্ডস্‌ ষ্রেটের 
ম্যানেজার ছিলেন। তিনি অতিশয় সদাশয় লোক; দরিদ্রের সাহাষোর 
জন্ত সর্বদাই তাহার হস্ত উন্মুক্ত ছিল। তিনি গিরিশ বাবুকে বিশেষভাবে 
সাহাধা করিতে লাগিলেন। চরিত্রগুণে রাধাকাস্ত বাবু আজও নড়ালে 
পূজিত; আজও তাহাকে কেহ ভুলিতে পারে নাই। “হিতৈষী কও” 
যাহাতে বিশেষভাবে কার্য করিতে পারে, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। কিন্তু বলিতে লক্জা হয়, মনে কষ্টও হয়, যে অনেকে নিয়মিতরূপে 
বা একেবারেই টাদ| ন! দেওয়ায় “কও” বেশী দিন স্থায়ী হইল ন। কিন্ত 
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তথাপি গিরিশ বাবু ক্ষান্ত হইলেন না। আয় অনেক কমিয়া গেল লিয়!। 
তিনি এখন আর পূর্বের স্তায় বহু সংখ্যক লোকের সাছাযা করিতে পারি- 
লেন না। এইরূপ, আন্তে আস্তে কয়েক বত্ণর চপিয়! গেল । তারপর, 
নড়ালে সুযোগা ডেপুটী শ্রীযুক্ত আবছুল থালেফ, মোদয় আসিয়া গিরিশ বাবুর 
কাধ্যের বিষয় গুনিয়া বিশেষ গ্রীত হইলেন, কিন্তু “ফণ্ডের” অবস্থা দেখিয় 
বড় ছুঃখিত হইলেন। তাহাদের উভয়ের যত্ধে নড়াইলের অন্যতম জমীদার 
শ্রযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী রায় মহাশয়ের সাহায্যে এক সভ। আহত হইল। 
ভদ্রমণ্ডলী অনেকেই চাদ দিবেন বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু 
কার্য্যকালে অনেকেই কথ রাখিতে পারেন নাই । এই সব দেখিয়! গিরিশ 
বাবু এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, গৃহস্থের! 
ফকীর কাঙ্গালকে ভিক্ষা দিয় থাকে; সুতরাং যদি তিনি আতর এবং 
দ্বরিদ্রগণের হইয়া! ভিক্ষা করিতে পারেন, তবে তাহার ইচ্ছ/! সফল হইতে 
পারে। এই মনে করিয়া তিনি প্রত্যেক গৃহস্থের বাটাতে একটী একটা 
হাড়ী দিয়া আঁসিলেন এবং বলিলেন "আপনার! যেমন কাঙ্গাল, বৈষ্ণব 
ইত্যা্দিকে প্রত্যহ ভিক্ষা দেন, সেইরূপ আমারও এই হাড়ীটাকে একটা 
কাঙ্জালের হাড়ী মনে করিয়া ইহাতে একমুষ্টি চাউল প্রত্যহ রাখিবেন।” 
এইরূপ করিয়া গৃহস্থের নিকট সাহায্য পাইতে লাগিলেন এবং অন্ত অন্ত 
লোকে দয়] করিয়া যে কিছু পয়সা দিতেন,তাহা ও ফণ্ডে জম হইতে লাগিল। 
ইহাতে “হিতৈষীর+, কার্ধা চলিতে লাগিল । ২টী আতুরকে তাহার নিজের 
বাড়ী আনিলেন এবং তাহাদিগকে আপনার পরিবারের মধ্য রাখিয়া! নিজেই 
আহার ইত্যাদির ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। ইহাদের একটী বাশব্যাধি 
রোগে আক্রান্ত বৃদ্ধ, আর একটা পন্থু বৃদ্ধা । বৃদ্ধার পায়ে খুব বড় ঘা ছিল। 
নিজ হম্তে তাহার ঘা ধোয়াইয়! দ্িতেন। এবং আবশ্তাকমত তাহাদের 
মলাদি পরিষফার করিতেন। ওঁষধ পথ্য তিনি নিজ হস্তেই খাওয়াইতেন | 
কোন ঘটনোপলক্ষে তিনি তাঁছার আশ্রিত দরিদ্রমগ্ডুলীকে খাওয়াইভে বড় 
ভাল বাদিতেন। তখন তাহার বাড়ীতে এক নূতন উৎলব হইত। 

এই ভাবে কয়েক বদর কাটিয়! গেল। গবর্ণমেণ্টের কার্ষ্য তাহাকে 
গ্বানান্তরে বদলী হইতে হইল। কিন্তু তিনি যখনই যেখানে গিয়াছেন, তখনই 
তথাকার দরিদ্র আতুরগণ তাহার স্েহ, তাহার সেব| পাইয়াছে। কিন্ত 
নড়ালে নিজ বাসস্থানে থাকিয়া, তিনি যেরূপ তাবে গাড়ীর ব্যবস্থা! করিয়া: 
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ছিলেন, সেরূপ আর কোথায়ও করিতে পারেন নাই। তবে এই হাঁড়ীর 
গ্রথ! তাহার কোন পরিচিত ভদ্রলোক খুলন! জেলার সেনহাটা গ্রামে প্রচলিত 
করিয়া অন্য অন্ত স্থানেও যাহাতে ইহার গ্রচলন হয় এই উদ্দেস্তে “সঞ্্রীবনীর” 
ত্স্ভে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। বাগেরহাটে যাইয়। (শুনিয়াছি) তিনি 
গ্রামবাসীর নিকট এবং স্থানীর কর্মচারীদিগের নিকট দরিজ্রের জন্ত চাউল 
ভিক্ষা করিতেন । আফিস হইতে আসিয়া সন্ধ্যাবেলার ঝোল! লইয়া! একাকী 
বানায় বাসায় ফিরিতেন। কিন্তু বাগেরহাটের জলবাধু তাহার সহা হইল 
ন1। তিনি সময় সময় অন্ুস্থ হইতে লাগিলেন। এই সময়ে (তাহার মুখে 
শুনিয়াছি) কয়েকটি ভদ্রলোক শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন যে 
অতঃপর আর রোগী লইয়! তাহাকে একাকী রাত্রি জাগিতে হইবে ন1) 
সকলে সমভাগে রাত্রি বিভক্ত করিয়া কার্য করিবেন। কিন্তু কার্য্কালে 
তাহাকেই একাকী রাত্রি জাগিতে হইত। এখানে এই ভাবে কিছুদিন 
কাটাইলেন। সুখের বিষয়,এক্ষণে তিনি আফিসের কার্ধ্যে উন্নতি লাভ করেন। 
এখানে অস্থায়ী সেরেন্তাদারীরূপে কিছুদিন কার্ধ্য করিয়! খুলনায় স্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত হয়েন। খুলনায় আসিয়া! তাহার স্বাস্থ্য ভাল হইল। কিন্তু 
এখানেও তাহার কার্যের বিরাম ছিল না। এখানেই দাসাশ্রমের ২৩ জন 
সেবকের সহিত তাহার আলাপ হয়। সেবকগণ দেখিলেন যে, তাহার! 
কলিকাতায় বৃহৎ ভাবে যে কার্যে হন্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেই কাঁ্যই স্বপ্প- 
ভাবে গিরিশ বাবু বহু পূর্ব হইতে সম্পন্ন করিয়! আসিতেছেন। দাসাশ্রমের 

কার্যের সহিত তাহার আস্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি খুলন! হইতে দাসা- 

শ্রমে রোগী পাঠাইতেন এবং ছুটির সময় বখন বাড়ী আসিতেন, তখন নড়ালে 
যে সমস্ত অনাথ চিররোগী দেখিতেন তাহাদিগকে গঙ্গে করিয়া] তথায় 
যাইতেন। সময়াভাবে দাসাশ্রমের অন্ত কোন সাহায্য করিতে পারিতেন 
না। কিন্ত নিজের অবস্থান্থনারে আর্থিক সাহা্য করিতে কখনও কুষ্ঠিত- 
হন নাই। 

খুলনায় রোগীর সংখ্যা ক্রমে বেশী হইল; পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের নিরা- 

শয় নিঃশ্ব লৌকও তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইহা ব্যতীত 

রোগাক্রান্ত পথিকেরও অভাব ছিল না। আবার স্থানীক়্ হাসপাতালের 

আতুরগণের সাহায্যও তীহাকে সময় নময় করিতে হুইত। অনেক সময়ে 

তাকে আফিসের কঠিন শ্রম করিয়া! আসিয়া রোগীর পার্খে বসিয়া অনিভ্রা্ 
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রজনী কাটাইতে হইত। হূর্ভাগাক্রমে যদি রোগীর মৃত্যু হইত, তবে আর 
কষ্টের শীমা থাকিত না । কাষ্ঠ সংগ্রহ এবং শ্শানে শব আনয়ন ইত্যাদি 
একাকী করা যায না। এ সমস্ত বিষয়ে তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতেই 
হইত । কিন্তু তাহাও যাহাতে একাকী করিতে পারেন এরূপ বন্দোবন্তও 
তিনি করিয়াছিলেন। তিনি কাষ্ঠ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জমা রাখিতেন 
এবং শুব লইয়! যাইবার জন্য একাকী টানিয়া লইয়! যাইতে পারেন এরূপ 
এক প্রকার গাড়ী কলিকাতা হইতে আনাইয়াছিলেন। দরিদ্রের 
সেবার জন্ত সর্বদাই তাঁহার হৃদয় জাগ্রত ছিল। কি উপায় আব- 
লম্বন করিলে তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একটু বৃদ্ধি হয়, সেই চিন্তাই 
অনেক সময়ে তাহাকে ব্যাপৃত রাখিত। খুলনায় গবর্ণমেন্টের যে ান- 
পাতাল আছে, তাহাতে অর্ধিক লোকের স্থান সন্কুলন হয় না এবং ভূৃত্যা- 
গণেরও ততদূর কর্তব্যজ্রান না থাকায় অনেক সময় দরিদ্র রোগীদিগের বড় 
কষ্ট হয়। এই সমস্ত দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, খুলনায় অন্ত একটা 
হাসপাতাল নির্বাণ কর! উচিত। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের বাসস্থান স্বতন্ত্র 
করা সর্বতোভাবে বিধেয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। তিনি স্থানীয় 
সদাশয় ভদ্রমগুলীর নিকট তাহার উদ্দেশ বিবৃত করিলেন। অনেকে 
তাহার সহিত একমত হইলেন । খুলনার উদারচরিত সিবিল সার্জন 
শ্রীদুক্ত পি, আর, হে জগরাধম্‌ মহাশয় তাহার প্রধান সহায় হইলেন, এবং 
ডাক্তার শ্রীধুক্ষ বাবু হরিযোহন সেন-ধাহার অমায়িকতা এবং পরোপ- 
কারিচাগুণে খুলনাবাসিগণ চিরকাল মোহিত, ঘিনি দপিদ্রের সাহায্যে 
গিরিশ বাবুর দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অতি হয় না_সেই হরিমোহন বাবুও 
তীহার সহিত এ কার্ষ্যে যোগদান করিলেন । চাঁদা সংগ্রহ হইতেছিল ; 
তিনি অদম্য উৎসাহে কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইয়াভিলেন ; এবং ভীহার উদ্দেশ্ত 
কার্ধ্য পরিণত করিতে তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেছিলেন; কিন্তু কি 
পরিতাপের বিষয়, তাহার কার্ম্য সম্পন্ন হইবার পূর্বেই তাহাকে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিতে হইল। আশ] করি, খুলনাস্থ অন্যান্ত পরছুঃখকাতর, 
হদয়বান্‌ সদাঁশয় মহোদয় তাহার অসম্পূর্ণ কার্য সুসম্পল্ন করিয় দরিদ্র 
আতুরগণের আত্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। আজ তাহার মৃত্যুতে 
দরিদ্রগণ যে অভাব বোধ করিতেছে, আশ! করি, সহৃদয় মহোদয়গণ তাহা 
পুরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন । 
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নিয়ে এই দয়াশীল মঙ্থাস্বীর জীবনের কয়েকটি আখ্যায়িকা বিবৃত হইল। 

ছুঃখিজনের ছঃখ দূর করিবার জন্য যেমন ভীহার হুত্ত সর্বদাই উন্দুস্ত ও 
প্রসারিত ছিল, তেমনি পারিবারিক অপচ্ছলত! অপনয়নের ত্বন্ত তিনি 
অনেক সময়ে যত্ববান্‌ ছিলেন। কিন্তু কখনই কৃতকার্য হন নাই। তাহার 
পরিবারে লোক সংখ খুব বেশী না হইলেও কষ ছিল ন|। প্রথম ত্রীর 
মৃতার কিছু দিন পরে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাহার গর্ভে 
চাবিটা পুত্র ও ছুইটী কন্ঠা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উমেপচন্দ্রের 
বিধব1 পত্বী ও তাহার একমাত্র পুত্রও বর্তমান। পুন্বগুলি সকলেই নারালক। 
ইহাদেষ লেখাপড়। শিখাইবার ব্যয় এবং অন্তান্ত আবশ্বকমত বায় 
সন্কুলন কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব। এরূপ অবস্থাপন্ধ হইলেও তিনি 
কখনও অবৈধরূপে টাক1 লইতেন না । এবং এক্প নিঃম্বভাবে সংষারষাত্র! 
নির্বাহ করিলেও কোনদিন তাহার চিত্তের স্থর্য্য, মনের শাস্তি, হৃদয়ের 
প্রফুল্পত1 নষ্ট হয় নাই। পাঁবিবারিক নানাবিধ আপান্তির মধ্য থাকিলেও 
তিনি কখনও ক্রোধের বশীভূত হন নাই। ভিনি এততবর ক্ষমাশীল ছিলেন 
খেক্সনেক সময়ে তাহ! দোষে পরিণত হুইত। প্রতিবেশী ত্রাতুণ্পুন্রগণ 
প্রভৃতি আ্বনেকেই তাহার বিশেষ শ্নেহপাত্র ছিলেন। সকলের সহিতই 
সমভাবে তিনি মিশিতেন। আজ তাহার মৃত্যুতে ত্বাহার পরিবারবর্গ 
শোকসাগরে মগ্ন। তীহায় আত্মীর়গণ, পরিচিত ভদ্রমণ্ডলী, স্বেহভাজন 
প্রতিবেধিগণ, সকলেই শোকাকুল। দরিদ্র, আতর, নিরাশ্রন্থ আক্ষমগ্গণ 
তাছার বিনে হাহাকার করিতেছে। 

অনেক বৎসর পূর্বে নড়ালে একটী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া 
পুর্বকার ভিল্পেন্সারীর বাৰান্দায় পড়িয়া থাকে । রোগে তাহার অঙ্কুলি- 
খুলি জিয়া পড়িতেছিল এবং ক্ষত্ন্থানে পোক। পড়িয়াছিল। সকলেই 
তাহাকে দ্বণ! করিয়! সরিয়! যাইত । অনেকে ডিম্পেন্সারীর ঘাটে যাওয়াও 
বন্ধ করিল। ২১ জন সহৃদয় ভদ্রলোক তাহাকে কিছু কিছু আহার্ধ্য 
দিতেন; কিন্তু তাহাতে যদ্দি তাহার উদর সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ না হইত, তবে 
বড়ই কটু কথ! বলিয়! গালি দ্রিত। এই সব নান! অস্থবিধায় কয়েকজন 
ভদ্রলোক তাহাকে তাড়াইবার উপায় স্থির করিলেন। গরিশেষে তাছার! 
গিরিশ বাবুকে খবন্স দিলেন। তিনি প্রাতঃকালে তাছায় লিকট যাইয়!. 
অন্লানবনে তাহার ঘ| ধোয়াইয়। দিলেন, পোক| যতদুর সম্ভব বাছিয়] 
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ফেলিলেন এবং ক্ষতস্থানে গঁধধ লেপন করিয়া দিলেন। তিনি নিজেই 
শ্বহন্তে তাহাকে খাওইয়া দিলেন। এইরূপ ২৩ দিন করিলে পর উক্ত 
ভদ্রমগডলী তাহাকে স্থানাস্তরিত করিবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ 
করিলেন। তিনি টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ততৎপরে লোক সঙ্গে 
দিয়া তাহাকে কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইয়। দিলেন। কিন্তু যতদিন 
তাহার পাথেয় সংগ্রহ করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন তাহাকে বিশেষ 
বত্বসহকারে সেবা করিতে লাগিলেন। যাইবার পূর্বে একদিন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার কি খাইতে ইচ্ছা করে। পিষ্টক খাইতে 
ইচ্ছা আছে, ইহা! প্রকাশ করিলে পর তিনি অতিকষ্টে তাহার পোগাড় 
করিলেন। এবং অতীব আনন্দ সহকারে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে 
লাগিলেন। কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইবার পর, তিনি ২১ বার তথায় 
যাইয়। তাহার সহিত দেখা করিতেন। বল! বাহুল্য রোগীটা তাহার আস্তরিক 
স্কতজ্ঞত! তাহার নিকট তথন প্রকাশ করিত। 

নড়ালের পূর্ধবকার ভিম্পেন্দারীর পাদদেশ ধোঁত ফরিয়! চিত্রা নদী বহিয়। 
যাইতেছে। এই ডিম্পেন্দারীর দুইটী ঘর আছে। ডিস্পেন্সারী স্থানাস্ত- 
প্িত হওয়ায় ইহার একটী ঘরে বিদেশীয় অসহায় রোগিগণকে আশ্রয় 
দেওয়! হইত। এক সময়ে একটী বালক-_বয়স ১৭১৮ বৎসর হইবে-- 
জলোদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া কিরূপে যেন নড়ালে উপস্থিত হয়। বালকটীকে 
পথে দেখিয়া তিনি সবিশেষ জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলেন যে, তাহার কেহ 
নাই। তিনি তাহাকে উক্ত স্থানে আনিলেন এবং তদানীস্তন ডাক্তার 
বাবুকে তাহার চিকিৎসার জন্ত বিশেষ অনুয়োধ করিলেন। ডাক্তার বাবু 
সম্মত হইলেন। তাহাকে উপধ্ণপরি ছুইবায় 1:22 করিবার পর বালকটা 
দুয়ারোগ্য রোগ হইতে পরিজ্বাণ পাইল। কিন্তু সে দতদিন সেখানে ছিল, 
ততদ্দিন তিনি স্বহত্তে তাহার কাপড়, মলমৃত্রার্গি পরিষ্কার করিয়াছিলেন। 
বাষ&ী হইতে আহার্ধ্য লইয়া! যাইয়া তাহাকে আহার করাইতেন। আর 
একটী এই রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোক এইখানে তাহার তত্বাবধানে ছিল। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, যে সে ব্যারাম হইতে রক্ষ। পায় নাই। 

একটী ওলাউঠ! রোগাক্রান্ত লোককে ও তিনি এই স্থানে আশ্রয় দিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু বথাসাধ্য চে! করিয়া তিনি তাহার ব্যারাম আরোগ্য 
করিতে পারিলেন না। 
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কলিকাতায় যাইয়া, তিনি প্রায়ই স্থানীয় জমীদার তাহার বাল্যবন্ধু 
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্ত্রনাথ রায় মহাশয়ের কানপুরন্থ ভবনে থাকিতেন। 
একবার তিনি তথায় কিছুদিন অবস্থান করিবার পর একদিন শুনিলেন যে, 
জমীদার বাবুর বাটীর অতি নিকটবর্ভী একটা বুদ্ধ! মেথরানীর ওলাউঠ 
হইয়াছে । এই মেথরাণী জমীদার বাবুরই নিয়োজিত ভূত্য। বাবুর 
কর্মচারী সকলেই দুরে থাকিয়! ওষধাদি ব্যবস্থা করিলেন ; কেহই তাহার 
নিকটে যাইয়! ওষুধ পথ্যার্দি খাওয়াইতে স্বীকৃত হইলেন না বা সাহমী 
হইলেন না। িনি এ সংবাদ শুনিয়! তাহার ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। 
সমস্ত হাত্রি তাহার নিকট বসিয়! তাহাকে ওষধ থাওয়াইয়া প্রাতঃকালে 
তাহাতক একটু নুস্থ করিলেন; এবং আরও ২৩ দিন খাকিয়। তাহাকে 
সম্পূর্ণ সুস্থ করিজ্নে। 

বাগেরহাট থ"কবার সময়, একদিন একটা রোগী পড়িয়। আছে দেখিতে 
পাইলেন। তাহা -ক জিজ্ঞাস! করায় জানিলেন যে, তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে 
ফেলিয়। রাখির। গিয়াছে; কারণ সে তখন ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছিল। 
তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ একখানি ঘরে আশ্রয় দিলেন; এবং 'সেই সময় 
হইতেই ওঁষধ থাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। আফিসের.পরিশ্রমের পর 
একাকী! রাত্রিজাগরণ কর! ঝড় কষ্ট হইবে বুবিয়্া, তাহার কয়েকটা পরিচিত 
তদ্রলোককে ডাকিলেন$ এই মছোদয়গণই তাহাকে সেবা সম্বন্ধে বিশেষ 
সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু কাধ্যকালে কেহই 
অগ্রসর হহলেন ন। সকলেই নানারূপ আপত্তি উত্থাপন ক্রিয়! কার্য 
হুইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অকৃতকাধ্য 
হইলেও তিনি নিরুদ্যম হইলেন না। নিজেই একাকী রাত্রিজাগরণ 
করিবেন, কতসঙ্কল্প হইলেন। আমর! তাহার মুখেই শুনিয়াছি যে, সবিশেষ 
পরিশ্রম করিয়াও তিনি তাহাকে রক্ষ! করিতে পারেন নাই। গভীর নিশীথে 
যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটু চিস্তিত হইলেন। তার পর 
ষেকি করিলেন তাহ! আমাদের ঠিক স্মরণ নাই। 

খুলনার নিকটবস্তী কোন একগ্রামে একটী লোকের সর্বাঙ্গে ঘা হইয়! 
পোক। পড়িয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধু কেছই নাথাকায় তাহার শুশ্রষ 
শিয়মমত হইতেছিল ন1। গিরিশ বাবু এই সংবাদ পাইয়। তাহাকে 
দেখিতে গেলেন। এবং সেই অবধি প্রত্যহ বিকালে আফিস হইতে 
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আপিক়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, ভাহার ঘা! ধেোক্বান, পোকা ছাড়ান, 
প্রভৃতি সমস্ত কার্ধয করিয়া! ওষধ দিনা আসিতেন।. লোকটা ভাহার 
নিঃস্বার্থ পয়োপকারিতা দেখিয়া] ধনে মনে কিছু সন্দিহান হইল। হুষ্ট 
লৌকেও তাহার মে সন্দেহ-অশ্িতে বাতা দিতে ক্রুটী করিল ন1। 
কণি কালে এ্রনূপ লোক নাই যে, স্বার্থসাধন ব্যতীত পরোপকার করিতে 
বান; এই বিশ্বাসে তাহাঘ। তাগাকে (রোগীকে ) বলিল যে, কলিকাতা 
কোম্পানী বাহাছুর়ের মানুষের ভেলের দরকার, তাই ৰাধু তোমাকে একটু 
সুস্থ হইলে কলিকাতায় পাঠাইবেন। এই কথায় তাহার এতদৃপ্স বিশ্বাস 
জন্মিল যে, একদিন বিকালে গিরিশ বাবু যখন তাহার ঘ। ধোয়াইবার জন্য 
তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তথন দে ক্রোধকম্পিত স্বরে তাহাকে 
বলিল, “মহাশয়, আমার এখানে আর আপনার আসিতে হইবে না; 
আপনি আমার গায় হাত দিবেন না। আমি আপনার কু অভিপ্রায় 
বুঝিয়াছি।”* তিনিত ইহা শুনিয়াই অবাক) অনেক বুবাইয়াও তিনি 
তাহাকে নিরন্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি তথায় যাওয়! 
স্থগিত করিলেন। ইহার অন্পঙ্গিন পরেই রোগীটা মৃত্)মুখে পতিভ হয়। 

মৃত্যুর কিছুদিন পুর্ব হইতে তিনি তাছার নিজের বাসায় একটী চলপৎ- 
শক্তিহীন পন্থুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। পঙ্গুটার মলমৃত্র তিনি নিজেই 
পরিক্ষার করিতেন। এবং স্বহস্তেই তাহাকে খাওয়াইতেন। রোগী 
তাহার তকাবধানে থাকিয়! অনেকট। শ্বচ্ছনে থাকিত। তাহার যে দিন 
মৃত্য হইল, সে দিন বোগীর হদয়তেদী ক্রন্দনে সকলের চক্ষেই জল 
আসিয়াছিল। 

রোগীটীকে তৎপরে তাহার কোন সম্পর্কীয আত্মীয়ের বাড়ী পাঠইয়। 
দেশওয়। হযু। 

পাঠক পাঠিকাগণ যাহার জীবন রোগীর সেবায় অতিবাহিত 
হইয়াছে, যাহাকে পরসেবার জঙ্গই প্রাণ বি্্জন করিতে হইয়াছে, 
তাহার সেবাসংবাঁদ ছুই একট! লিখিলে কি হইবে? তিনি ঘে ডায়েরী 
লিখিতেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে কিছুই লেখ! গা থাকায়, আমর! তাঁহার সকল 
গুলি জানিও না! তথাপি মনের মধ্যে যে ছুই একটা ম্বত£ই উদ্দিত হইল, 
এবং আত্মীর বন্ধুগণেক্র মমে যেগুলি বিশেষভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে, 
তাহারই ২1১1 এখানে উল্লেখ করিলাঁম। ইহাতেই হয়ত বুঝিবেন, কি 
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ভাবে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন। এই লোকসেব করিতে তাহা?কে 
অনেক সময় অন্যের গঞ্জন। সহা করিতে হুইয়াছে--ধনীর রৌষকষার়িত্ 
নেত্র দেপিতে হইয়াছে । উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিতে হইয়াছে । 
কিন্ত তিনি ইহার কোন দিকেই লক্ষ্য করেন নাই। লোকসেবাই ধিনি 
জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছেন, তাহার নিকট সংসারের ভীতি প্রদর্শন কি? 
তিনি কল্য যেখানে তিরস্কৃত হইয়াছেন, আজ লেখানে পুজিত্ত। স্বার্থপর 
বিষয়াসক্ত মানব তাহার উচ্চ লক্ষ্যের গরিম। বুকিতে পারিত না। মহ 
লোফেই মহুতের মহত্ব বুঝে । এই জন্যই বরিশালের শ্বনামখ্যাত পুণ্যপ্লোক 
শ্রীদুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় খুলনার প্রকাশ্য রাস্তায় তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর, ছুই হস্তে গল! ধরিয়া বলিয়াছিলেন, গিরিশ 
বাবু, ধন্ত আপনি; ধন্ঠ আপনার জীবন; মানব-জীবনের মহছুদোশ্ত আপনিই 
সম্পন্ন করিতেছেন 1” এই জন্তই কলিকাতভাত়্ দাসাশ্রমের সেবকগণ তাহার 
সহিত এত শীঘ্র সধ্যস্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। নড়ালের নিয়শ্রেণীর 
লোকের নিকট তাহার কথ! জিজ্ঞাসা কর, তাহার! উচ্চৈংস্বরে তাহার কীন্ছি 
ঘোষণ! করিবে । নড়ালে এমন অসহায় দরিদ্র বা রোগী খুব কমই ছিল, 
যেকোন দিন কোন রকমে তাহার সাহাধ্য না পাইয়াছে। তাহার মৃত্যুর 
পর আমরা অনেককেই তাহার মৃত্যুর জন্ত শোক প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। 
খুলনার সাধারণ লোকেও তাহাকে বিশেষজূপ জানিত। 
শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ । 


৬... 
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বর্তমান প্রবন্ধের আরস্তেই জ্ঞানগত ধর্ঘবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
যাইতেছে। প্রথম প্রবন্ধে ইহা দর্শাইতে চেষ্টা! করা হইয়াছে যে, জ্ঞান- 
মূলক ধর্মই “সত্যধর্? ;--ধর্দের অপর কোন মূল নাই। ধন্মার্জীনের জন্ত 
থে কোন পথই অবলম্বন করা যাউক না কেন, অবশেষে মূল ধরিতে গিয়! 
জানের দ্বারে আপিয়া উপনীত হইতে হয়। ভ্ঞানার্জনই ধর্মলাতের এক- 
মাত্র প্রশস্ত উপার। এক্ষণে জান কি উপায়ে অর্ধিত হইতে পারে, তধি- 
ষয়ের জালোচন! করা যাউক। 
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বাল্যকালে. 'বোৌধোদয়+ প্রস্থ ইহা পাঠ করিয়াছি যে “ইন্ট্িয় জ্ঞানের 
দ্বারত্বরূপ।” অর্থাৎ জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারাই মান্থষের মানসঞ্ষেত্রে প্রবেশ লাভ 
করিয়! থাকে । চক্ষু দর্শন করিতেছে, কর্ণ শ্রবণ করিতেছে, নাসিকা আস্রাগ 
করিতেছে, জিহ্বা আস্বাদন করিতেছে এবং ত্বক্‌ স্পশ করিতেছে। কিন্ত 
এই সমুদয়ে কি জ্ঞানলাভ কর! হইল? আমরা ত অনেক সময় চক্ষু মেলিয়া 
চাহিয়। থাকি, অথচ কি দেখি কিছুই বুঝিতে ব! বলিতে পারি না । লোকে 
দেখিলে কিন্বা গুলিলে বলে "তোমার মন কোথায় ছিল? ইহার তাৎপর্ধ্য 
অই যে, মনকে ইন্জ্িতের দ্বারে নিয়োজিত না! করিলে জ্ঞানলাভ ঘটিতে পারে 
না। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যাইতেছে যে, ইন্দছিক্ বাস্ত- 
বিক পক্ষে মনের দ্বার মাত্র, উহ্ছাকে "জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ” বলিলে খাটি অর্থ 
প্রকাশ পায় না। মন শ্বী অন্ত প্রুকোষ্ঠ পরিহার করিয়। ইন্দ্রিয় হবার দিয়া 
বহির্গত হই, যখন জ্ঞানাহরণে প্রবৃত্ত হয় তখনই মানুষের জ্ঞানলাভ ঘটি 
থাকে। অতএব এক্ষণে ইহা বল! যাইতে পারে যে 'ইন্ত্রি্ন মনের ছ্বার- 
স্বরূপ ; যাহ দ্বার মন বহির্জগতে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানাহরণ করিতে সক্ষম 
হয়।” এই প্রকারে আহরিত জানকে সাধারণতঃ 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব| “বিজ্ঞান” 
বল! যায়। মানুষ ইন্দ্রিয় সাহায্যে বছিআর্গতে মনঃসংযোগ করি! তাহার 
ক্রিয়। কলাপ প্রত্যব্ধান করতঃ যে সমুদয় সত্য আহরণ করিতে সক্ষম হয়, 
তাহাদিগের সমষ্টিকেই “বিজ্ঞান” নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । এত- 
ভিন্ন অপর এক উপায়ে মানুষের জ্ঞানাহরণ ঘটিক়| থাকে; এরূপে আহ- 
রিত ভ্ঞানকে আমি এ স্থলে “পরোক্ষ জ্ঞান' বলিব। জগতে 'প্রক্ৃতি' এবং 
পুরুষ” উভয়ই বিদ্যমান আছে? প্রক্কৃতির অভিব্যক্তিকে বহির্জগত এবং 
পুরুষের অভিব্যক্তিকে অন্তর্গত বল! যায় । বহির্জগত পধ্যালোচন! দ্বারা যে 
জ্ঞান সমাহত হয় তাহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হইয়াছে। 
এবং অন্তর্জগত পর্যযালোচন! দ্বার! যে জ্ঞান সমাহত হয় তাহ!কে সাধারণত: 
দর্শন” কহে, এ স্থলে তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বল| যাইতেছে। প্রত্যক্ষতই 
হউক কিন্বা পরোক্ষতঃই হউক, জ্রাল লাভ করিতে হইলে তিনটা গ্রক্রিয়! 
অনুসরণ করিতে হয় ; যথ1,--আহরণ, ধ্যান ও ধারণা । জ্ঞানকে প্রথমে 
শিক্ষা! সাহায্যে আহরণ করিয়। লইতে হুইবে, তৎপর তাহাকে ধ্যান দ্বার! 
মানসগোচর করিতে হইবে, তদনস্তর ধারণ! ধার! তাহাকে নিজের আয়; 
স্বাধীন করিয়! লইতে হইবে । এই শেষোক্ত প্রাক্রিয়াকে সাধারণতঃ 'দশন' 
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নামে অভিহিত কর! হইয়া থাকে। এন্বলে ইহ! জ্ঞাত হওয়! আবহ্যক যে 
অনেকে সমান্বত জ্ঞানের ধারণাকেই অন্তজ'গত পর্যযালোচন1 বলিয়া অনুভব 
করিয়া থাকেন; এ কারণ ছুইটী পরস্পর স্বতন্ত্র প্রক্রিয়াকে একই ( অর্থাৎ 
“দর্শন ) নামে অভিছিত কর হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, অন্তজ'গত 
পর্ধযালোচনার্থ মনকে আপন অন্তগ্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া বহিরজগতে প্রবেশ 
করিতে হয় না, অতএব পরোক্ষ জান কেবলমাত্র ধ্যান ও ধারণার বিষয়ী- 
ভূত এবং তদন্ুধাবন দ্বার আয়তীকরৃন্ত করিতে হয়) তাহাতে আহরণ 
প্রক্রিয়াটি আদবেই বিদ্যমান থাকে না। বাস্তবিক কিতাই? এবিষয়ে 
মতভেদ রহিয়াছে । পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে যে, অন্তজগত পুরুষের 
অভিব্যক্তি। প্রকৃতি যেন্ধপ ইন্দ্রি়গোচর হয় পুরুষ সেরূপ হয় না। কিন্ত 
প্রকৃতিতে পুরুষের কার্য ইন্্রিয়গোচর হুইয়। থাকে ; ইহাকে সাধারণতঃ 
ভাষায় “শক্তি? কছে। এই শক্কির জনকে আয়ত্ব করিতে হইলে, প্রক্কাতিতে 
তাহার কার্ধ্য পরম্পর। পর্যবেক্ষণ ভিন অন্ত উপায় নাই। কোন ব্যক্তি 
আমাকে ভালবাসে, এবং কেই বা! আমাকে দ্বপ! করে, কাহার প্রাণে কোন্‌ 
চিত্তবৃত্তি কার্য করিতেছে, তাহ! ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বার! ধারণা করিবার উপায় 
নাই। (আমি এস্থলে 'যোগ” প্রণালীকে কেবলমাত্র ইন্জ্রি নিরোধকরণ- 
শীল একটা প্রক্রিয়! মাত্র মনে করিতেছি; তাহা! দ্বার] যে অনাহরিত জ্ঞান 
আয়ত্ীকৃত হইতে পারে, ইহা! আমি স্বীকার বা সিদ্ধান্ত করিয়া! লইতেছি 
না)। এইক্ষপ যাবদীয় অস্তজগতের কার্ধ্যই প্রকৃতিতে শক্তির অভিব্যক্তি 
দ্বার] পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়); অতএব জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, অন্তজগত 
এবং বছিজগত উভয়তঃই জ্ঞানকে আহরণ করিয়া লইতে হয়। জ্ঞান 
আহরিত হইলে, মন তাহাকে অন্তগ্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়। গোপনে তাহার 
অন্ত্রবিশ্লেষণ পূর্বক তাহাকে পুঙ্থান্ুপুত্ঘব্ূপে অনুভূতি লব্ধ করিয়া লক্ব; 
ইহারই নাম 'ধ্যান/। ধ্যান কাহারও নিকট নূতন জিনিস নহে; বাল্া- 
কালে পাঠ অভ্যাস করিবার সময্ন একটি কথাকে বারে বারে আওড়াইনা 
মুখস্থ করিয়া! লওয়া ধ্যানের প্রথম সোপানমাত্র। এইরূপে অনুভূত এবং 
অভ্যস্ত হুইয়| গেলে, তখন জ্ঞান মানুষের চেতনার সহিত মিলিত হইয়! 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে; ইহাকেই ধারণ! 'বলা হইয়াছে। মনে 
কর! যাউক একটি লোক জ্যেতির্কিদ্য। অধ্যয়ন করিতেছে) তাহার প্রথম 
কার্ধ্য গগনে জ্যোতিক্ষের চলাচল পর্যবেক্ষণ করিয়! তাহার ফলকে গণিত 
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যন্ত্রে পিষির! তাহ! হইতে প্রকৃতিসভূত জ্ঞান আহরণ কর; তদনলস্তর ও 
দ্দান্ধত জ্ঞানকে অন্তগ্রকোষ্ঠে সমাবিষ্ট করিয়। তাহাকে অনুভূতির আযস্বা- 
ধীন করিতে হইবে। বারঙ্কার অন্থভূতি বা ধ্যানের কবলে নিশ্পোষিত হই 
ভাহা! ক্রমশঃ জীবনের সহিত এমন ওতঃপ্রোত হইয়া যান যে, তখন আর 
তাহাকে আহত জ্ঞান বলিয! উলন্ধি না করিয়া! আপন চেতনার অঙ্গীভূত 
বলিয়। মনে করা হয় । ইন্থাকেই জ্ঞানলাঁভ বলা ঘায়। গ্যালিলিও পৃথিবীর 
ঘূর্ণন মত প্রচার করণাপরাধে কারাকদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি যখন কারা- 
মুক্ত হইলেন তখন কারাগাষের বহিঃগ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় 
সজোরে ভূতলে পদাঘাত করিয়া উচচৈঃস্থরে বলিয়! উঠিয়াছিলেন যে "এই ত 
পৃথিবী দ্বুরিতেছে, আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি।”  এবস্বিধ 
উপলব্ষিকেই জ্ঞানলাভ বা “দর্শন” বল! যায়। 

গনবারে যে জ্ঞানের কথ! বলা হইয়াছে তাহ! এই উপলদন্ধ জ্ঞান। 
মানুষ বহিজগতই পর্যযালোচন! করুন কিবা অন্তজ গতই পর্দ্যালোচন! করুন, 
উভয় স্বলেই ইঞ্জিয়ের দ্বার জ্ঞানকে বহিজগত হইতে আহরণ করিয়া লই] 
“দর্শনের আল্ত্ত করিতে হইবে, তা! হইলেই উপলব্ধি ঘটিবে। এন্বলে 
জ্ঞানাহরণেষ অকুশলত| হেতু যে একটি শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হয় তাহ! 
বলা আবশ্তক। মন বদিজ্ঞান আহরণার্থ ঘহিজগতে প্রবেশ করিতে 
পরাঘূথ হয়, অথচ ইত্জরিয়ধার অবারিত থাকাতে বালাকাল হইতে যে সকল 
জ্ঞান আপন! জাপনি অন্তপ্রকোষ্টে প্রযেশলাভ করে, তাহা দিগের ধ্যান ও 
ধারপাতে অভিনিবিষ্ট হয়, অথবা যদি কথিত জান আহরণ করিয়। তদনস্তর 
অন্তগ্রকোর্টে গ্রবেশ পৃর্বক অর্জিত জ্ঞানেরই পৌনঃপুনিক ধ্যান ধারণাতে 
নিয়োজিত থাকে, তাহ হইলে তন্দারা ঘে কেবল উপলন্ধ জ্ঞানের মাত্রা 
হম্ব হয়, তাহা নহে; উহা দ্বারা আত্মজ্ঞ।ন প্রবল হইয়া উঠে। ইহাই 
ব্হ্ক্কারের উৎপত্তির কারণ। 

অতএব সচয়াচর দেখা যাইবে ঘে, ষে স্থলে জ্ঞানাহরণে শৈথিল্য কিন্ব। 
বিরক্কি ঘটিয়াছে অথচ মন ধ্যান ও ধাদ্প| হইতে মিজি হইয়। অবস্থিতি 
করিতেছে না, সেস্থলেই অহস্কারের উৎপত্তি এবং বিস্তৃতি খটিতেছে। 
মানুষ সর্বক্ষণ কেবল নিজের দোষ দর্শনে উন্মুখ থাকিতে পারে না, আপ- 
নাকে আপনি খর্ধযবেক্ষণ করিতে গেলেই দোষ এবং ওুণ উ্তগ়েছ্তেই মনঃ- 
সংঘোগ অতি স্বাভাবিক । একফারণ আত্ম-চিস্তার একটি অবস্তিষ্ভাবী ফল 
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'আহষ্কার' ! জগতে সক্রেতিস্‌ অতি অল্প, এ কারণ হুঙ্কার এত বেশী । 
পূর্বে যে ভাষা ও সংজ্ঞ! সকল ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহ! হইতে ইহ! সহজে 
গ্রতিপাদিত হইতেছে যে, বছিজগত হইতে জ্ঞানাহরণের নামই বিজ্ঞান" ; 
(যদি তাহা প্রক্কঠিব্ষয়ক হয় তবে তাহাকে “পদার্থ-বিজ্ঞান? বা 'গ্রক্ৃতি- 
বিজ্ঞান' বলা যাইবে, এবং যদি তাহা পুরুষ বিষদ্বক হয় তবে তাহাকে 
'মনো বিজ্ঞান নামে অভিছিত কর1 হইবে ।) আহরিতজ্ঞানকে ধ্যাৰ ও 
ধারণার আয়ত্তীকরণের নাম “দর্শন” । যে স্থলে বিজ্ঞানহীন দর্শনের প্রাচ্র্ধ্য 
তথায়ই অহঙ্কারের প্রাহুর্ভাব! ইহার দৃষ্টান্ত হিন্দু পণ্ডিতদিগের (বিশেষতঃ 
“ৈদাপ্ডিক” অর্থাৎ বিজ্ঞানবিহীন বেদাস্তাধ্যাক্ী ) মধ্যে অতি সাধা- 
রণ। অপর্দকে দর্শনবিহীন বিজ্ঞানও যে একান্ত অসভ্ভাবনীয় ব্যাপার 
তাহা নহে )১--এমন লোক অপ্রতুল নহে যিনি হ্ুর্য্কে জড়পিওবপে জ্ঞান!" 
যত্ত করিয়। গিয়। পরক্ষণেই তাহাকে আবার “জবাকুনুম সস্ক(শং কাহ্যপেয়ং 
মহাহ্যতিং* ইত্যাদি রবে সম্ভাষণ ও অভিবাদন করিতেছেন। 
গতবারে আমরা ধর্মকে জ্ঞানমূলক বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে প্রস্াস 
পাইর়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমর জ্ঞানকে বিজ্ঞান ও দর্শন এই ছুই অঙ্গে 
বিভক্ত করিয়াছি এবং ইহাঁও দর্শাইতে চচষ্টী করিয়াছি ষে, বিজ্ঞান হইতে 
দর্শনে সমারূট ন| হইলে জ্ঞানের উপলব্ধি ঘটে নাঁ। জ্ঞানের উপলব্ধি ম। 
ঘটিলে তাহা ধর্দের মুল হইতে পারে না। ইহাও দেখিতে পাইয়াছি যে, 
বিজ্ঞানবিহীন দর্শন অন্ধের ন্যায় আপনাতেই আপনি নিমজ্জিত হুইয়। খঅন্ধ- 
করে ব। অহঙ্কারে জীবন ঘাপন করে। আমি সোজাসুজি ধন্দকে এক এক্‌ 
পা করিয়া পিছাইয়| আনিয়! বিজ্ঞানের স্বন্ধে আরোহণ করাইয়া দিতেছি ৪ 
কিন্ত বিজ্ঞানের যে ধর্্মবিরোধিতা বিষয়ে একটী অপবাদ রহিয়াছে, তাহা 
এখন পথ্যস্ত ক্ষালন করিতে চেষ্টা করি নাই। আগামী বারে বিজ্ঞানকে 
ধর্মবিরোধিত! দোষ হইতে বিষুক্ত করিয়া» তাহাকে ধর্শের মূলে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চেষ্টা করিব এবং ইহ! গ্রাতিপজ করিতে প্রম্মাস পাইৰ যে বিজ্ঞানকে 
ভিত্তি করিয়া যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাই একমাজ সত্য এবং স্থিতিশীল 
ধর্ম হইবে। ; 
গতবারে জ্ঞানাত্রিত সংস্কারের কথ। উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহা প্রতি- 
পল্প করা হইয়াছে যে, সমাজবদ্ধ সংস্কার জ্ঞানের আশ্রয়ে পরিবদ্ধিত হইতে 
ন! পারিলে ত্র সমাজে কুসংস্কারের অভাদয় হইবার সম্ভাননা। বর্তমান 
৭ 
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প্রবন্ধে আঁমর। ইহা! দেখিয়াছি যে, দর্শন বিহীনবিজ্ঞান অথব1 বিজ্ঞানবিহীন 
দর্শন কিন্বা উভয়েরই বিহীনতা হইতেই মান্ষের চিত্তবিত্রান্তি জন্মাইয়! 
থাকে । এই সকল কারণ যে সমাজে বর্তমান সেই সমাজে জ্ঞানের অধোঁ- 
গতি হেতু উপলব্ধির অভাব ঘটিতে আরম্ভ করে। যখন উপলব্ধি সন্কীর্ণত! 
প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ফল সংস্কারের উপর গিয়। প্রতিফলিত হয়। ইহাই 
স্কারের কুভাবাপন্ন হইবার একমাত্র কারপ। কুসংস্কার কোন সমাজে 
আপনি জন্মাইতে পারে না। জ্ঞানাশ্রয়ে সংস্কারের অভ্যুদয় হইলে তাহা! 
যখন সামাজিক ব্যক্তিবর্গের উপলব্ধির সংস্পর্শে আনীত হয় তখন তাঁহা- 
দিগের উপলব্ধির সন্কীর্ণতা ঘটিলেই তাহ! কুভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ করে। 
উপলব্ধিকে সংস্কৃত রাখিবার একমাত্র উপায় “দর্শন এবং দর্শনকে সজীবিত 
রাখিবার একমাত্র উপায় বিজ্ঞান। এইক্পে জ্ঞান ও সংস্কার উউয়কেই 
বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করিলে ধর্মকে একান্তই বিজ্ঞানের স্বন্ধে 
আনিয়া ফেলিতে হয়। ক্রেমশঃ) 
্রীঅপূর্ব চন্ত্র দত্ত। 
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১৮৯৬ সালের ২*শে জানুয়ারী সোমবার ৰেল। ৫টার সময় এলবার্ট হলে 
দাসাশ্রমের পঞ্চম বার্ধিক সভার জধিবেশন হুয়। মৌলবী সিরাজ উল্্‌ 
ইস্লাম খ! বাহাদুর হাইকোর্টের উকীল এবং ভৃতপূর্বইঙিয়া! কাউন্দিলের 
মেম্বর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রক্ণ করেন। সভাস্থলে অনেক গণ্য 
মান্ত ভদ্রলোক, জমিদার এবং ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। স্থানাঁভাবে অনেককে 
দণডাঁরমান হইয়া! খাকিতে হয়। সভাপতির অনুমতি ক্রমে দাসাশ্রমের 
পুর্ব বদরের সম্পাদক বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চোধুরী গত চারি বৎসরের 
কা্ধ্য বিবরণী পাঠ করেন। তাহার সার মর্দন এখানে প্রদত্ত হইল। 

১৮৯১ সালের ২৭এ জুন বসিরহাট লবডিবিজানের অন্তর্গত জালালপুর 
নামক গ্রামে ছুটি নগণ্য যুবক এই দাসাশ্রম প্রথমতঃ স্থাপন করেন। 
কিছুদিন পরে ছুইটা যুবক কলিকাতায় আসিয়া স্কুলের বালকগণের “রিলিফ 
ফ্রেটারনিটা' নামক সভার সঙ্গে এক যোগে রোগীদের পরিচর্ধ্যায় এবু 
হন। এই সময়ে তাহার! দেখিলেশ যে, এমন অনহায় যোগী অনেক আসি 
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পড়ে ধে, নিজেদের একট! ঘর ন! হইলে এ সকল রোগীর পেবার বন্দোবস্ত 
করা অসম্ভব। তদলগসারে ১২ নং মাণিকতল! স্ত্রী ভাড়া কর! হয়। 
এই জষয় হইতে দাসাশ্রমের প্রকৃত কার্য আরম্ত হয়। প্রথম বৎসর 
কয়েক মাস মাত্র কাধ্য হয়, তাহাতেই এখানে ১১টি রোগী আশ্রয়- 
প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বৎসরে সর্বশুত্ধ ১২৮ জন রোগী আতুর অনাথ 
বালক বালিক। এবং পতিত রমণী দাসাশ্রমের সেবালয়ে আঁশ্ুয়গ্রাপ্ত 
হয়। এই বৎসরে ৮টা দাতব্য চিকিৎসালয় মফঃম্বলের স্থানে স্থানে স্থাপিত 
হয় ও তাহাতে ১৫৬ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। এবৎসর পসর্বগুদ্ধ আয় 
২২৬৭ টাক! ব্যয়--২২৩০%* | এই বৎসরের প্রারস্ত হইতে প্দানী* নায়ী 
একখান! মাসিক পত্রিক বাহির হইতে থাকে, ইহার লাভ দাসাশ্রমের খরচার্থ 
ব্রিত হয়। এই দালী হইতে এবৎসরে ৪৭৮।৮১* সাহায্য পাওয়া যায়। 
তৃতীয় বৎসরে সর্বপুদ্ধ ১৮৭ জন রোগী ও আতুর এই সেবালয়ে আশ্রক- 
প্রাপ্ত হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে ৩৩৬৭ জন রোগী হয়। এ 
বৎসর দর্ধবশুদ্ধ আয় ২৯৫৩৬৫, মোট ব্যয় ২৯৫৩/৫। দাসী এ বতসর 
€*৩//১৫ সাহায্য করে। চতুর্থ বৎসরে কার্য নির্ধাহক সভার নানা 
গোলমাল হেতু উন্নতিতে কিছু বাধা পড়ে। এ বৎসর সর্বশুদ্ধ ৫৮ জন 
রোগী ও আতুর সেবালয়ে আশ্রক্ন প্রাপ্ত হয়। এবৎসরে খরচ জনন হইবে 
বলিয়! সেবাঁলয় গিরিডিতে উঠিয়া যায়। রোগী ও আতুরগণ এত দূরদেশে 
যাইতে সম্মত হইত না বলিয়াই এবার সংখ্য। এত অল্প হইয়াছিল। এই 
সকল কারণে সেবালয়ের কাধ্যকারকগণ আবার সেবালয় উঠাইয়া কলি- 
কাঁতায় আনিয়াছেন। এ ধৎসর সর্বশ্ুদ্ধ আয় ২৪৮৯৪৩/১* এবং মোট ব্যয় 
২৪৮০1৩/৭॥। পদাসী” ২১৬%/৭॥ সাহাযা করেন। এই ত গেল দাসাশ্রমের 
কার্ধ্যবিবরণী। বর্তমানে ইহার উদ্দেশ্ত দ্বিবিধ। ১ম গৃহহীন অনাথ আতুর- 
গণকে সেবালয়ে রাখিয়া! ভরণপোষণ এবং সেব! শুশ্রয!, ২য় অসহায় 
দরিদ্র রোগিগণের সেবার ও চিকিৎসার সাধ্যমত ব্যবস্থা ৷» 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে হাইকে।টের উকীল বাবু কালি- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল এবং মিঃ এ, সি, রায় তেজন্থিনী ভাষার 
বক্তত| করেন। কা'লি বাবু সকলকে অনুরোধ করেন, যেন দকলেই এই 
লতান্থল হইতে মনে করিয়! যান যেন কোনও বিশেষ সংখাক মুদ্রার জন্ত তাছার 
দাসাশ্রযের নিকট খনী রহিলেন। সভাপতিকে ধন্ত্রবাদ দিয় সত তঙ্গ হয়। 
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_ বাঁধিক সভার কাঁধ্যবিবরদী ২রা ফেব্রুয়ারীর বজনিবাসীতে, ১লা 
ফেব্রুয়ারীর সব্জীবনীত্ে বিশেষভাঁবে বাহির হইয়াছে । সেই সপ্তাহের 
মুলমান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র “মিহির ও নুধাকর* দাসাশ্রমের অন্তান্ঠ 
বিবরণের পর বলিতেছেন "এই মহৎ সংকার্ষ্যে লাহার্ধ্য করা গ্রতোক 
ধর্মভীরু বড়লোকের একাস্ত কর্তব্য” 

সঞ্ধজীবনী কার্য)-বিবরণী মুদ্রিত করিয়। বলিতেছেন 'এই কার্্য-বিবরণী 
হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, দাসাশ্রমের উদ্দেন্ত কেমন মহৎ। কিন্ত 
বজ্বাদিগণ এমন উন্নত কার্ধে; যথে& সহায়ভ1 করিতেছেন না, কালীচন়প 
বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞ। করা উচিত যে, আমি দাঁসা- 
অমের নিকট কোনও বিশেষ সংখ্যক টাকার ভন্তখণী। এক দিনে পার, 
এক বৎসরে পারি আর আমরণ পারি দাসাশ্রমের সেই খণ আমাদিগকে 
শোধ করিতেই হইবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর কালীচরণ বাবুর এই কথ! 
'্ররণ রাখা কর্তব্য । মান কারণে এর্থ বর্ষে দাসাশ্রমের ৮**২ টাক! দেন! 
হয়, কিন্ত কি পরিতাপের বিষয় এ দেনা এখনও শোধ হইতেছে ন1। 
দাসাশ্রম এক্ষণে ভারতবাসীর নিকট ১৫০০২ টাকার জন্ত প্রার্থনা করিতে- 
ছেন, তাহ! হইলে দাসাশ্রমের দমন্ত খপ শোধ হইয়া, একটা গৃহ নির্দিত 
হইতে প|রিবে ? এবং দাসাশ্রমের প্রতিষিত এলোপ্যাথিক ওধধালয় খণ মুক্ত 
হইয়া দাসাশ্রমকে যথেষ্ট সাহাঁধ্য করিতে সক্ষম হইবে। ইহারা আরও 
২৫০২ টাকা মাসিক চাদ! অন্ত প্রার্থনা করিতেছেন। এই দাসাশ্রমের 
স্বারা দেশের অন্ধ, অনাথ, আতুরগণের এবং গৃহহীন, আত্ীপ্বিহীন রোগি- 
গণের যে মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে, তদ্বিষয় স্মরণ করিলে মাসে ২৫০. 
টাক! চাদা এবং এক কালীদ ১৫**০২ টাকা কিছুই নয় বলিয়া জ্ঞান হইবে। 
এই কোটি কোটি ভারতবাসিগণের মধ্যে কি এমন ১৫*** লোক নাই 
যে, একেবারে একটি টাক! দ[সাশ্রমের মহৎ উদ্দেহ সাধনের জন্ত দান 
করেন? কলিকতার অগণ্য বড় লোক অথব! গৃহস্থের মধ্যে কি এমন 
২৫* জন পাওয়! যাইবে না, ধাহারা এই অনাথ অন্ুরগণের এবং শত 
শত রোগিগণের মুখের দিকে তাকাঁইয়া মাসে একটি করিয়া টাকা চাদ! দিতে 
পারেন? আমর! আশ! করি, দানশীল উদারচেত! মহোদয়গণ দাসাশ্রমের 
অন্ভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন।” 

বজনিবামীও কার্যবিবরণী পর্যালোচনার পর বলিতেছেন-_-“উদ্দে$ 
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ছুটি অতি মহৎ। বিস্ত দাসাশ্রমের কাধ্যকারকগণ ভগ্নাবস্থ, খণগ্রস্ত ও 
ক্লান্ত হইর়1 ভারতবাসিগণের নিক্টে কাতরে ভিক্ষা! চাহিতেছেন, এমন 
কেহ কি নাই ষেইহাদের তিক্ষায় কর্ণপাত করে? প্পাচের লাঠি একের 
বোঝ।।” দাসাশ্রম এ সত্য বেশ হাদয়ঙ্গম করিয়াছেন। দাসাশ্রম এক 
পয়ন! হইতে আরন্ত করিয়! মাণিকদছের জমিদার বাবু বিপিনচন্ত্র রাঁয়ের 
২৬০০২ টাক! পর্যান্ত দান সমান আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, তই 
বার্ধিক সভায় মাননীয় হাইকোর্টের উকীল বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয় সকলকে আহ্বান করিয়! বলিয়াছিলেন ভারতবাসী সকলেই মনে 
কর দাপাশ্রমের নিকট তোমরা সকলে কিছু কিছু টাকার জন্ত খণপাশে 
আবন্ধ। ভারতবালী সেই খণ শোধের উপাঁর কর। এই বার্ষিক সভার 
এলবাটছলে ২*শে জানুয়ারি অধিপেশন হয়। হল লোকে পূর্ণ হই] 
গিয়াছিল। মৌলবী সিরাজ উল্‌ ইস্লাম খাঁ বাহাদুর মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় এবং মিঃ এ, সি, 
রায় ব্গতা করেন। দাসাশ্রম এই খানে ১৫***২ টাক! সাহাষ্া পাইবার 
জন্ড আবেদন করেন। এই টাক! হইলেই দাসাশ্রমের সমন্ত গণ শোধ 
হইয়! একটী বাড়ী নির্টিত হইতে পারিবে, এবং দাসাশ্রম মেডিকেলহল ও 
দাসাশ্রমকে সহায্য করিতে পারিবে । ইহারা ২৫৭২ টাকা মাসিক চাদায় 
জন্ত৪ আবেদন করিয়াছেন। আমর! দানশীল ম্বদেশবাসিগণের নিকট 
ইহাদের আবেদন জানাইতেছি। বঙ্গনিবাসীর বহুসংখাক গ্রাহক, ঘর্দি 
একটা করিয়াও টাক। দাসাশ্রমকে দান করেন, তাহা হইলে দাঁসাশ্রম উপ- 
কৃত হয়। অসহায় রোগী ও আতৃরগণকে সেবালয়ে পাঠাইয়া দিলেও 
দ[সাশ্রম উপকৃত হইবে ।* 

আমাদের অতাবের কথা আর আমর! নুতন করিয়। কিবলিব। ভরন! 
'করি নব বর্ষে আমাদের দানাশ্রমের হিতাকাজিগণ নুতন উৎসাহের সহিত 
দাগাশ্রমের কার্ষে সাহায্য করিবেন। 


দাঁনাশ্রমের নূতন বরের কার্য্য-ব্যবস্থা!। 


এ বৎসর কার্য হুশৃঙ্খলায় নির্ববাহার্থপূর্ব্ব বৎসরের কমিটি আর ছয়জন 
নূতন ভদ্রলোককে কমিটিভে গ্রহণ করিয়াছেন। নুতন বতসরের জ্ত 
নিলিখিত মছোদরগণ দাসাশ্রম কাধ্য-নির্ব্বাহক সমিতির সত্য হইলেন। 


১১৩  দ্বাপী [৫ম ভাগ, ২য় নংখা।। 


বাবু নীলরতন লরকার এম, এ, এম, ডি। বাবু প্রাণরুষ্চ আচাধ্য এম, 
এ, এম, বি (সম্পাদক )। বাবু হেরম্বচন্্র মৈত্র এম, এ। বাবু যছুনাথ 
ঘোষ এম, এ। বাবু প্রফুরচন্ত্র রার় ডি, এস-সি। বাবু ফকির টাদ সাধুখ। 
এল্‌, এম্‌, এস্‌। বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ। বাবু ইন্দুভূষণ রায় 
(সেবালকের অধ্যক্ষ), বাবু মৃগাক্ষধর চৌধুরী (সহকারী সম্পাদক ), এবং 
বাবু ক্ষিরোদচন্দ্র দাস। 

নৃতন বৎসরের প্রারস্ত হইতেই দাঁসাশ্রমের সেবালয় পুনরায় কলিকাতায় 
৪৮ নং ৯»ণিকতলা স্্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে । এখানে আসিরার পর হইতে 
রোগী ও আতুর সংখ্যা ক্রমে বাড়িতেছে। আমরা আবার অসহায় রোগী- 
দিগকে লইতেছি। তবে সুবিধা হইলেই আমর! রোগীদিগকে কলিকাত! 
কালেজ হাসপাতালে পাঠাইয়। দিব। কারণ (ধানে চিকিৎসার যেমন 
স্থব্যবস্থ! হইবে এমন আর কুত্রাপি হইবার আশা নাই। আমর এখনও 
অনেকগুলি আতুরকে গ্রহণ করিতে প্রস্তত আছি। আমাদের বন্ধুগণ 
ভরস! করি অনাথ আত্তুর পাইলেই যদ্ব করিয়! এখানে পাঠাইয়! দিবেন। 

দাসাশ্রমের একটি গৃহ হইলেই দাসাশ্রম গ্রকৃত প্রস্তাবে স্থায়ী হয় 
বিবচেনা করিয়! বর্তমান কমিটি গৃহনিশ্াণের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে 
গ্রবৃত্ত হইতেছেন। তাহারা উপযুক্ত টুষ্টি নিয়োগ পূর্বক কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 
কফরিবেন। আমরা ভরস। করি, এ সময়ে “দাসীর” গ্রাহক, পাঠক, দ্বাসাশ্রমের 
বন্ধ ও হিতাঁকাজ্ী সকলে মিলিত হইয়া একবার সমবেত চেষ্টা করুন যাহাতে 
দ্বাসাশ্রম স্থায়ী হইতে পারে। 


দাসাশ্রমের মাসিক কার্যবিবরণ । 


১। বাবুরাম ২। রপিক চাদ ৩। ছৈয়লুল। ৪1 দেবিয়া ৫। ছুর্গাতারিলী৬। শ্ধর্ণ 
৭। নবদুর্গী৮। ফুলমশি ৯1 হীরামণি ১০। গজেশরী ১১। পার্বাতী। 

হীরামণি। উড়ীষ্াাবাসিনী ; দুতোলার ছাদের উপর হইতে পড়িয়া গিয়! অত্যন্ত অধা- 
ভিত হয় । প্রযুক্ত বাবু নিহারীলাল দেব তাহাকে ১৮ই জানুয়।রি তারিখে এখানে দিয়! যান! 
এখানে আসিয়া পুর্ববাপেক্ষা অনেক হুস্থ হইয়াছে । ঈশ্বর কৃপায় দিন দিন তাল হছুইতেছে। 

রাজেশ্বরী। পটপগডাঙ্গ! নিবাস; জাতিতে বৈাব। কেহ নাই, নিরাশ্রয়। প্র।য় সর্ববাগ 
ফুলিয়াছে বর আছে এই তাবে এখানে ২২এ জানুক্জারি তাক়িখে কোন ভক্রলোক কতৃক 
প্রেরিত হয়। ভগবানের কৃপায় দিন দিন আরোগ্য লাত করিয়াছে। আর ২।৩ দিনের 
মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পাঁয়ে। 





ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬ । ] মাসিক কাধ্যবিবরণ ১১১ 


পার্বতী । দক্ষিণরাড়ি কার কম্তা। ; নিবান উড়িবা। । ২৪ পরগনার অন্তর্গত বশির 
হাটে কোন তত্র পঞিব।রের মধ্যে ছিল। গত চৈত্র মাপ হইতে ঘ্বর পেটের ব্যায়রামে 
আক্রান্ত হয়। প্রায় ১১ মাস এইরূপব্যায়রামে ভুগিয়। ২৯শে জানুয়ারি তারিখে এখানে 
প্রেরিত হয়। এখন ইচ্ছাময়ের কৃপায় কিঞঝিং ভাল আছে। 
আয় ব্যয়। 
গিরিডি। 
জম! 
মাঃ বাবু ফকির টাদ সাধু ধা ৬*২, মনি অর্ডার ২৫২, দন ৩৯, চাদ! ১২১ মোট ৮৯২। 
খরচ 
কর্মচারীর বেতন ১৩৮০, গোয়াল! ২1%*, বাটা ভাড়া ২২২, ধোপ1 ১২, গিরিডি হইতে 
ছাওড়। পর্যন্ত আবার খরচ ৩৩২+ মোট ৭২1%, সংলার খরচ ১৬1%০। 
কলিকাতা । 
মাঃ বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী সংসার খরচ ৩১২) দফে ১২৬, দফে ১৫৯১ দফে ৩২, 
দফে ১০২, মোট ৩৮। 
সোট জম! ৮৯৯ 1 ৩৮৭ সং ১২৭৯ 
মোট খয়চ ৭২1% + ১৬7% +৩১৯ ০১২১1 হত্তেস্িত ৭২ 
দান বাবু শক্তিকান্ত তট্টাচাধা ২২, বাবু হরিদাস দে একজন রোগীর ছুগ্ধের ছাঁম ১২। 


দানপ্রাপ্তি। 


(১ল! জানুয়ারি হইতে ৩১এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত ) 
ঘর! কৃতজ্ঞতীয় সহিত ম্বীকীর করিতেছি যে নিম্নলিখিত দান গুলি বিগভ লাগে 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে । ভগবান দাতাগপের কল্যাণ সাধন করুন। 


মাসিক চাদ।। 


শ্যতী অন্নদাঁময়ী দেবী, আঙ্গিন ও কার্তিক ২২, £& 502১ 0/0 08900100015 5 
01056 অক্টে।বর হইতে জানুয়ারী ১২, বাবু হারাধন চট্টোপাধ্য।য় ডিসেম্বর ।*১ বাবু জীশ 
চক্র চক্রবপ্তী জানুয়ায়ী।*। বাবু ক্দারনাথ দাস ডিসেম্বর ।*) বাবুমহেশ্রলাল দাস নবেম্বর 
ও ডিসেম্বর ২২, বাবু নবীনচন্ত্র বড়াল ডিসেম্বর ১২, ১*নং আমহা।শ্‌ ্রাটের ছাত্রগণ ডিসেম্বর 
॥*, বাবু গ্রসন্নকুমর বস্থ সেপ্টেত্বর হইনে ডিসেম্বর ১২৭ বাবু ষদুনাথ বয়।ট জানুয়ারী ১২ 
৪২ নং ছকু খানসমার গলির ছীত্রগণ ডিসেম্বর 1*, 4 1209 0/0 1900 16679671085 
ডিমেম্বর ১২, বাবু করিপুরাকাস্ত গুপ্ত ডিসেম্বর |» রায় উমাকাস্ত দাস বাছামুর ডিসেম্বর ১২) 
বাবু রামচন্ত্র মিত্র ডিসেম্বর ১২, বাবু বস্কুবিহ!রী মিত্র ডিসেম্বর 1৯) বাবু অনাধশাধ দেব 
ডিসে ১২, বাবু দিনেশচন্ত্র চৌধুরী ডিসে ॥*; বাবু বিপিনবেহারী রাঁর চৌধুরী ডিসে ।*, 
বাবু বিপিনযেহরী রাঁয় চৌধুরী জানুয়ারী ১২, বাবু শশীডুষণ স্থানগতি। জলপাইগুড়ি, 
পবেমবর ও ডিসে ২৬, মোট মাসিক চাদ ১৮২। 


১১২ দাসী [৫ম ভাগ, ২য় সংখ্য।। 


এককালীন দান। 

বাবু সতাব্রত সামশ্রমী ১৬ বধু গোঁপালচঞ্জ দাস পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২০২ যাঁধু সতা- 
প্রির দেষের পরলো'কগত। মাতার বার্ষিক দান ৫২, শ্রীমতী থাকমণি খ্েধ ১২, ০. 0. 
[3056 901. ১২, জীমতী হুশীলাবাল। দেবী ৮৮০, 'কেছ' ভ্রাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২২ ডাক্তার 
জহিরুদ্দিন আহম্মদ ১২. ২* নং পটুয়াটোলার ছাত্রগণ 1/*, বাধু আশুতোষ মি 0. চু. 
১ বাবু মহেজ্নাধ বহু ১২. বাবু ছুরগাপ্রসন্্গ মুখে।পাধ্যায় ১ বাবু গোবিন্পচজ্জ্র রায় ও বাবু 
হরিহর রায় %*, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২২) বাবু পুর্ণচন্র সিংহ ১২, ৬৭নং বেচুচ1টুপ্রি 
প্বটের ছাত্রগণ।*) বাবু পিয়ারীমোহন দত্ত ৬৯, ৮1১ নং বুন্দ।বন মল্লিক লেনের ছাত্রগণ 15/*। 
4১ 100. 91702558527) ১৯ ১১নং মুসলমান পাড়া লেলের ছাত্রগণ 15, মু্গি আবদুল 
আজিজ /*9 ১*৭নং ওল ড বৈঠকখান। রোডের ছাত্রগণ ৮*। ৬৭নং এ এ ছাত্রগণ।১*, ১৯৪।২ 
নং মুক্তারাম বাবুর ছ্রীট দাসাশ্রম সাহাধ্য ভাণ্ডার 14১৯, বাধু গকৃষণ বন ১২, ৬৩।১নং মেচুয়া- 
হাজার রোড দাসাশ্রম সাহাধা ভাগার ৬১৭, ৬৩১নং মেছুয়াষাজার রোডের ছাআগণ।*। 
রাঙ্গা হৃর্যাকান্থ আচাধা চৌধুরী বাহাছুর ৫২, যাবু অক্ষরনাথ রায় মাতৃষান্ধ উপলক্ষে ৩২, 
একজন বন্ধু ৩৬ বাবু গৌরলাল রার কা(কিনিয়া, শীত বস্ত্রের জন্য ৪২, জ্রীমতী নবশশী সেন 
গুপ্ত ॥*, বাবু প্ীনাথ দাসের দ্বিতীয়। কত] ২২, ১২*1১নং মস্জিদ্‌ বাড়ী প্রাট দাসা শ্রম নাহাধা 
ভাওার।/১০, 517. 4১. 1. 305৩ ১৫৯, বাঘু হেসেমপ্রসাদ ঘোষ ১২. দাসাশ্রমেয় বঙ্গু সাঃ 
ঘদন্তকুমার লাহিড়ী ৫২, বার্ষিক সভায় দানাধারে প্রাপ্ত ২%২।*, জাবছুল আজিব ॥*) জীমতী 
জগন্তারিণী মৈত্র ৯২" জীমতী কুমুদিনী দেবী ১২, বাবু রতিকাস্ত সন্ভুমদার ১২, একজন বজ্ধু 
৯, শ্রীমতী নিস্তারিণী চতক্রবন্তা ২২, বাবু কালিনারারণ গুপ্ত ১২, দানাধারে প্রাপ্ত ১1*, বনু 
চারুচক্স রার ১২, বাবু ফকিরটাদ সাধু খ। ১২, বাবু ভূপতিনাখ বনু 1০১৫, ঞ্রমতী সরো- 
জিনী মিত্র ১, শ্রীমতী নলিনী দাসী ১২, বাবু গ্রচয়ণ রায় ১২ বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র ১২ 
ববু হেমচত্্র গুপ্ত 1", বাবু মোশিমোহন সেন ১, বাপু রাজচন্ত্র মজুমদার ২২, বাবু যাম- 
গোপাল রার 1”, বাবু নবীনকৃষ্ণ সেন গুপ্ত ১২, 4 (670 ১৬ বাবু নরেন্ত্রকৃষ্ণ দত্ত ৫৯, 
40767 বন্ধুর বার্ধিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২২. বাবু অ্বিনীকুমার দাস ৮২. রাজ! মহিমারপ্রন 
ঝা চৌধুরী, কাকিদিয়া ৫*২, সৃত হ।বু অক্ষয়কুমার দাসের স্ত্রী স্বামীর আন্ম।র কল্যাপার্থ ১২ 
অমরন।খের জননী, মৃত পুত্রের আত্মার কশ্যাপার্থ ১২, জীমতী ক্ষেমদাহুল্দরী মিত্র ৪২, 
জীমতী রমাহন্বরী ঘোষ ২২, ], 1 54170671510) [,00007) ৫৯ রাজিবলোচন দাস । 
মোট ১৮১২৫ । 


মোট আয়। 
মাসিক চদা ১৮২, এককালীন দান ১৮১১২), পুস্তক বিক্রয় ।%*, পূর্বব মাসের স্থিভ 
1০৫, দ!নীর সাহাযা ৮৪২, মোট ২৮৪৭1 1 


মোট ব্যয়। 
সেবলয় ১২৭২) কর্পচারীর যেতম ৩০১, গাড়িভাড়। প্রভৃতি ২৭১৫। টিকিট ১%*, কলি. 
কাতার অগ্রিম বাটি ভাড়। গৃছ দেরামতি বাধৎ ১৫২১ আঙায়কারীর খরচ »৯১* 
বরধিক সত! ও উৎসবাদির খরচ ২৩০৭ মাধ ভাড়া ৮২, অন্যাস্ঞ //৭/০। কার্যকর আসার 
খরচ ১*৭*, যোট ১১৬।%১২৫০। 


আর ব্যয়। 

মোট আর ২৮৪৭1, সোট বায় ২১৬1৭১২।০) হত্তেস্থিত ৬৭1০/১৫। 

বস্তার্দি। 

» ছুর্গারাণী দাপীর প্রণার্ধ « গজি বোবাই চাদর ৪ জোড়া। ৬ গজি যোগ্।ই চাদর ১ 
জোড়া । যাবু হীনা্ দসের দ্বিতীয় কল্তা, নৃতম ধোস্বাই চাগর ১জোড়।। বাবু রাঁমচল 
মন্কুমদ!র জ্যাকেট ২, প্যান্টুলেন ৩, চাঁপকাম ১ কক্ষটায ১ পির!ন ১, হা টা 

গুপ্বাপ্রদ্‌ হইতে হকপানি নৃতল বৎসরের পরিক্ষা ৯:70: 


রি 
৯ 
ূ ্ রর 
তি ডু 2 82622 রাঃ 


পপি তি ৬৬০০৬ 


মৌর জগতের গতি । 


এই নানা বর্ণবিশিষ্ট, বছবিধ রব্র সন্লিভ, দীপ্তিমতী তারকাদি ৫জ্যাতিফ 
প্রত্যুপ্ত স্থখোভন বানব-সভা-বিতানের বিন্তান-তঙ্গী কি চিরকাল সমভাবে 
রহিয়াছে? এবং উত্তরকালেও কি এই ভাব পরিলক্ষিত হইবে? নিশীখিনীর 
ললাম-তৃত শুভ্রকান্তি মৃগব্যাধ কি চিরকাল প্রশ্বনাম। বিশ্বকদ্র মমভিব্যাহারে 
যজ্ঞরূপ মৃগা্ুসারী হইয়া রহিয়াছে? তরী কোহিনুর-বিনিন্দিত শ্বেতাভ- 
পরিপ্নত অভিজিত কি স্ষট্যবধি মরালক সমীগে শৃঙ্গ।টকের মধ অনন্তরূপে 
বিরাক্গ করিতেছে? দিগ.দক্ষিণার কবরীকুন্দ, হৃর্যযসখ1* শরৎতস্চক অগন্ত্য 
কি পূর্বাবধি পোতোপরি সমাহিত জাছেন? পদ্মরাগ হ্বাতিমতী বৃষভাসনা 
রোহিণী কি কোন কালে ইতন্ততঃ সঞ্চরণ করেন না? নষ্টসপ্তমিকা, 1 
ধণয়ী কুমার ধাত্রী কৃত্তিকাঁকি কোনরূপে বিচলিত। হন ন1? সারুদ্বতী 
বশিষ্টাদি সপ্তর্ধি কি শিশুমার পুচ্ছাধিষ্ঠিত ওত্তানপাদ পরিতঃ সমভাবে পরি- 
ভ্রমণ করিতেছেন? হরিচরণ ধ্যানের ভ্তান় একাস্ত কেন্ত্রসেবাতৎপরতা 
প্রযুক্ যিনি গ্রথিম মহিম বনাম ধারণ করিয়াছেন তাহার কি আবহমান্‌ 
কাল ধবত্ব থাকে? উগগনাঙ্গনার কল্হার রূপিনী, দ্বিবেণী, ছুগ্ধস্কেণসম 
্বচ্ছতো! মন্দাকি নী কূলে লিকতাস্থরে স্তপীকৃত। হীরককণ! কি পূর্বাপর 
সমভাবে মজ্জীভূত রহিয়াছে? 

আপাততঃ শ্রবণ মাত্রই এবন্ৃত প্রশ্ন সকল নিতান্ত নিপ্রয়োজলীয় বোধ 


এপ আপ পি 





সণ 





পপ ০০ ২৮ পপ 


* অভ্রভেদী [বন্ধাঁচল অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করিতে হৃর্য)দেষের কষ্ট হয় তজ্জন্ত 
তিনি বিদ্বোর শ্তবা অগন্তাকে অনুরোধ করেন, ষে গিরিবরকে কিঞ্চিৎ খর্ব হইতে বলেন। 
আগন্ত্যুকে দর্শন করিবার মাত্র বিদ্ব্য দওবং প্রণত হইলেম। সহধি বলিলেন, যাবৎ না আমি 
দক্ষিণ দেশ হইতে আমি ভাবং এই অবস্থাপ্ন থাক। আগন্তা আর আসিলেন না, বিদ্ধাও 
গর আজ লঙ্ঘন ভয়ে উঠিতে পায়িতেছেন ন|। 

1 কৃত্িকাডে পূর্বে ৭ তর! ছিল; এবের লোপ হইয়াছে। 


১১৪ দাসী [ €ম ভাগ, ওয়সংখ্য। | 


হইবে। কারণ সামান্ততঃ সকলেই জানেন যে রবি, চন্দ্র, পঞ্চতারাগ্রহ, 
তদৃর্ধে বরুণ, ইন্দ্র, ইহার্দিগের অনুচর উপগ্রহ সকল ভূমি ভৌমের অন্তর্গত 
খমেখলার রত্বীভূত নবাবিষ্কৃত দ্বিশতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ, অসীম গ্তামসাগরে ভাস- 
মান সকচ, বিকচ ধুমকেতুরূপী সৌরজগতের অগ্রতিম অতিথিগণ এবং 
অতত্বদশাঁর নেত্রে ইন্দ্রালয়ের ক্ৃতসংস্কার বস্তিকার জপস্ত দশান্তরূপে প্রতি- 
ভাত থধূপ, সেরম্মদ অশনি প্রভৃতি জ্যোতিফগণ আকাশপথে বিচরণ করি- 
তেছে এবং তজ্জন্তই এ সমস্ত থেটপদ বাচ্য। কিন্তু তারাগণের গতি নাই, 
তজ্জন্ত এ সকল জ্যোতিফদিগকে স্থিরতার] বলে। অতএব কে না বলিবেন 
যে যেখানকার ষে তার! সে সেইখানেই চিরকাল আছে? সত্য বটে শত 
বর্ষে সহম্র অযুত লক্ষ বর্ষেও তারাদিগের গতি চর্দচক্ষে অনুভূত হয় না। 
গণেশ দৈবজ্ঞ নভোমগুলে যে সকল তার যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, বরা 
মিছিরও আকাশের তদবস্থা অবলোকন করিয়া থাকিবেন। আর্ধ্যভটের 
গগন ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ প্রণেত। গর্গের গগন প্রায় একভাবাপনন ছিল। 
অদা নভোমগ্ডলে তারানিচয় যে ভাবে অবস্থিত দেখা ফাইতেছে, হিপ্লারকস্‌ 
বা স্তলমির আকাশের দৃণ্ত প্রায় এইরূপ ছিল। 

সতা বটে বশিষ্ঠাদি খষি এবং ভাস্করাদি আচার্যযগণ কেবল নলিকা্দি 
যসত্রাশ্রয়ে তারাগণের শত বার্ষিকী বা! সংশ্র বার্ষিকী গতি অনুভূত করিতে 
পারিতেন না; পরস্ত এক্ষণে ইউরোপীয় ও আমেরিকীয় বেধালয়স্থ অপূর্ব, 
অনুপম, ও বিচিত্র কৌশলে বিরচিত দূরবীক্ষণ, অহুবীক্ষণ, বর্ণবীক্ষণ প্রভৃতি 
বিবিধ কার্যোপযোগী বিবিধ যন্ত্র সহকারে তারা সকলের বৎসরে বা দশবৎসর 
মধ্যে যে স্বানচাতি ঘটে তাহ! অতি সুক্ষরূপে পরিমিত হইয়া খাকে। 

এই প্রস্তাবে শত সহন্র বা অধুত বর্ষে নভোমগুলের ভাব ভঙ্গীর পরি- 
বর্থনের পরিসীম। দেখিবার অভিপ্রায় নছে। দীর্ঘতর কালে ভসম্পিবেশে কি 
মহু্তী অনবশ্থিতি ঘটে, তাহাই সমালোচিত হইবে । শৈলস্তর নিহিত প্র্তরী- 
ভূত জীবাস্থি পরীক্ষ। করিয়! ভূতত্ববিদ্‌ অবধারিত করিয়াছেন যে, তগবতী 
তৃতধাত্রী দশলক্ষ বসরাবধি জীবের বাসোপযোগিনী হইয়াছেন। এই 
নিযুত বর্পরিমিত নুদীর্ধকালে নভত্তলে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের তবান্গসন্ধান 
অতীব রহশ্তের বিষয় । মৃশ্মদীর ভ্যরনির্মাপকালমধো খগোলে যে নুমহৎ 
পরিবর্ডন ঘটিয়াছে, তাহ! অবলন্ষি্যমান্‌ যুক্ষি-সমুহ দ্বার! প্রচুর পরিমাণে 
প্রমাধকৃত হইবে । এই অথও দণ্ডায়মান কাঁলবৎ প্রবল নিষুত বর্থ দ্বারা 


'মার্চ, ১৮৯৬।] সৌর জগতের গতি ১১৫ 


'অবনীপৃষ্ঠের যত্দপ বিশ্য়াবহ ক্বপান্তর নিষ্পাদিত হইয়াছে, তারাসংস্থানেও 
তন্জরপ নিদাকণ পরিবর্তন সমাপন্ন হইয়াছে! . 

মনে কর কোন তারা বা অন্ত কোন দিব্যবিগ্রহ অবিরত ভাবে প্রতি 
সেকণ্ডে বিংশতি মাইল পরিমাণে গ্রধাবিত হয়। গ্রতি সেকেণ্ডে ২* মাইল 
তার! পক্ষে আদর্শ-গতি বলিয়! ধরা যাইতে পারে; কারণ অনেক ভারারই 
এতাবতী গতি ; এবং অনেকের গতি ২* মাইলেরও অধিক; পৃথিবীর গতি 
অবশ্য এত অধিক নহে। বছু তারার গতি ইহার দ্বিগুণও আছে। জ্যোতি" 
র্বিদ্গণের স্থুপরিচিত গমব্রিজের ১৮৩* সংখ্যক তারার গতি প্রতি সেকেও্ডে 
২০* মাইল! অতএব ২৯ মাইলকে বক্ষ্যমান গণিতের ভিত্তি শ্বরূপ ধরিলে 
অসঙ্গত অন্থমান দোষে দূষিত হইতে হইবে না। এই মুল ধরিয়। তত্বা- 
সন্ধন করিলে পরিদৃগ্তমান নভোমগ্ডলে অতি দীর্ঘকালে কি পরিমাণে 
ক্ূপাস্তর ঘটে তাছার পর্যাপ্ত রূপ আসন্ন ফল লাভ হইতে পারে। এক 
মেকেণ্ডে ২* মাইল, মিনিটে ১২** মাইল, ঘণ্টায় ৭২,** মাইল অহো- 
রান্ধে ১৭,২৮,** মাইল এবং বর্ষে ৬৩০৭,২*,*** মাইল; অতএব স্বীকৃত 
গতি অনুসারে গণিত করিলে ১* লক্ষ বর্ষে তারার গতি ষষ্ঠ সাগর সংখ্যক 
(৬*১০১০০০০০০৯*০*) মাইল হয়। 

অতি দীর্ঘ কালাস্তর তারাগণের যথান্তস্তভাবে প্রত্যঙ্ষীতৃভ হওয়! নন্বন্ধে 
এক্সপ গণিত প্রণালী অবলম্বন পূর্বক প্রায় সমালোচনা! হয় না। বিগত 
দশলক্ষ বর্ষ মধ্যে নভোমগুল যে অত্যন্ত রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা উক্ত 
গণিতাগত অঙ্ক দ্বার! সম্পূর্ণরূপে উপলন্ধি কর! যাইতে পারে। যে ধেতারার 
গতির দমালোচন! কর! যায় সেই সেই তার! পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে 
তাহা জানিতে পারিলে উপস্থিত তত্বের দুরতর-গৃড়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হওয়! 
যাযর়। কিন্তু অনেক স্থলে এই অভিবাঞ্ছিত মৌলিক উপাদানটি অপরিজ্ঞাত 
রহিয়াছে। যাঁহা হউক অন্ততঃ উদাহরণ জন্য একটা তারার দূরত্ব পাইলেও 
তদাশ্রয়ে বিষয়টি বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। যথাসাধ্য বেধসহকারে 
নির্দ্ট হইয়াছে, যে তারাগণের মধ্যে উত্তর খগোলের মরালকের ৬১ সংখ/ক 
তার! পৃথিবী সব্ন্ধে নির্দিষ্ট: যদিও এই তারার দূরত্ব বিষয়ে জ্যোতির্বিদদিগের 
মধ্যে উক্যমত দৃষ্ট হয় না, তখাপি তারাটী যে সর্বাপেক্ষা সরিরু্ তাহার 
সংশর নাই। মরালকের ৬১র দুরত্ব পঞ্চ পড্প (৫***০**০৮০০৯৯৯) 
পরিমিত মাইল ধরিলে জসঙ্গত বোধ হদ্ধ লা। এতাবৎ দূরস্ের সঙ্গদ্ধি 
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ত্বীকার পূর্বক প্রন্তাব যুক্ষি প্রয়োগ কর। ধাউক। এখন দেখুন বদি কোন 
তারার প্রতি সেকেণ্ডে ২* মাইল গতি হয়, তবে দশলক্ষ বর্ষ মধ্যে সৌর- 
জগৎ হইতে মরালকের ৬৯র যত দূরত্ব তার! তাহার দ্বাদশ গুণ ছুরে গিয়! 
পড়িবে । এ স্থলে উল্লেখ-আবশ্তক যে তারার গতি নিরূপণ কালে সৌর- 
জগৎ গতিহীন বলিয়! কল্পিত হইয়াছে । দৌরজগতের গতি বস্ততঃ যদি 
তারার গতির সমান ও সবান্তর হয়, এবং সৌরজগতের গতি জানা ন! থাকে, 
তবে তারার গতি নিদ্ধারণ করা অসাধ্য । অতএব এ স্থলে সৌরজগতকে 
স্থির কর্পন! করিয়৷ তারার সাপেক্ষিক গতিমান লইয়! বিচার করা যাইতেছে। 

হুরধ্য হইতে তারা যতদুরে আছে, তথ! হইতে যদি ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ গুণ 
অন্তরে চলিয়! যায়, তবে এ তারার দৃশ্তমান জ্যোতিতে ঘোরতর পরিবর্তন 
ঘটিবে। ুর্ধয হইতে তারা যদি অবক্র ভাবে অপশ্যত হয় তবে জ্যোতিফ- 
ছয়ের ব্যবধান ১৩ 2১ অন্কপাত অনুসারে বৃদ্ধি পাইবে; আর যদি বিপরীত 
দিকে অর্থাৎ হু্যাতিমুখে আইসে, তবে পৃথিবী হইতে উহ্বার দূরত্ব অপেক্ষা- 
ক্কত ন্যুন হইবে এবং সৌরজগৎ হইতে উহ্ছার দূরত্ব ১১: ১ অনুপাতী হইবে; 
পক্ষান্তরে তারা যদি স্বস্থান হইতে ষৌরজগতে লম্বরেখানুক্রমে পর্যটন করে, 
তবে তারা ও সুর্যের ব্যবধান পূর্বাপেক্ষা দ্বাদশগ্ডণে অধিক হইবে। 

অতএব স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে যে, তার! যে দিকে চলুক না! কেন,দশ লক্ষ 
বর্ষাস্তরে সৌরজগৎ হইতে উহার দূরত্ব যদিও ঠিক দ্বাদশ গুণে মা হউক, প্রায় 
স্বাদশ গুণে বদ্ধিত হইবে; তবে পরিদৃশ্তামান নভোমগুলের স্থায়িত্ব আর কি 
প্রকারে রক্ষা পাইবে? দুষ্টিবিজ্ঞানের নিররমই এই যে, আলোক দূরত্বের 
বর্গের বিলোমান্ুপাতী। আর অন্তর যনি দিগুণ হয়, তবে উহার ওজ্জলোর 
পাদ মাত্র দেখ যাইবে । তারা যদি তিন গুণ দূরে চণিয়া যায়, তবে দীরগতর 
নবাংশের একাংশ মাস দৃষ্টিগোচর হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল যে,তারা 
এক্ষণে যতদুরে আছে যদি কোন নির্দি্ কালক্রমে বার গুণ দুরে গিয়। গড়ে, 
তবে উহার আদ্যালোকের একশত চোয়ালিষ (5$% ) তাগের এক গ্াগ 
থাকিবৈ; অর্থাৎ দেখা যাইবে। 

এই যুক্তি সহকারে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে তারাকে এক্ষণে অন্ত- 
বীক্ষের কোন স্থানে দেখা যাইতেছে সে যদি প্রাগুক্ত কা্পত বেগ অনুসারে 
বিচ্ছেদে দশ লক্ষ বর্ষ পর্যন্ত কোন দিকে অপ্ত হইতে থাকে, তবে 
ভাহার আদ্যাদীত্তি ১৪৪ অংশে অলীতৃত। হইয়যাইবে। বলা বাহুল্য যে, 
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উজ্দ্লতার এতাবতী অপচিতি নিবন্ধন বহু সংখ)ক তাঁর! ষে সম্পূর্ণরূপে অনৃষ্টি- 
গোচর হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অপিচ আলোকের এতাদৃশী ক্ষতি জন্য 
কেবল অসাধারণ দীপ্তিমতী তারাগণ আলোকবিন্দুমাত্রে পরিণভ হুইয়) 
যন্ত্রনেত্রে প্রতিভাত হইতে পারিবে । 

এতাবতী বিচারণ! দ্বার! কতিপয় অপূর্বফল লাভ হইতেছে। তারাগণের 
শ্বকীয়া গতির মধাম বেগমান মাত্র পরিগৃহীভ হইয়াছে, সুতরাং প্রসেয় 
অদোষছুষ্ট। এখন দেখুন, যদি কোন তারাদ্বয় যুগলরূপে প্রতিভাত হয়, 
অথচ সে দুইটী কোন প্রাক্কৃতিক নিয়মের বশবর্তিত1 প্রযুক্ত সংশ্লিষ্ট না হয় 
তবে এভাবৎ সুদীর্ঘকাঁলে (১* লক্ষ বর্ষে )তাহাদিগের প্রণয় পাশ অবশ্ত 
ছিন্ন হইবে অর্থাৎ তাহাদের যুগল ভাব, সন্নিকর্ষভ1 কোনরূপে রক্ষা পাইবে 
ন। ইহার একটি সুসঙ্গত উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে । 

অনেকগুলি জাহাজ স্ব স্ব বন্দরাভিমুখে গমন করিতেছে । কোন নির্দিষ্ট 
সময়ে এক খানি জাহাজ অপর কয়েক খানি জাহাজকে দেখিতে পাইল; 
কিন্ত যখন কোন জাহাজই স্থির নাই সকলেই চলিতেছে তখন তাহাদের 
পরস্পরের অন্তর ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইবে, এবং ছুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সে 
গুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়! পড়িবে, এবং অচিরে আর কোন খানিই ক্ষিতিজের 
উদ্ধে দেখ! যাইবে না, অথচ তৎকাল মধ্যে কতিপয় অপর পোত দৃ্টিপথে 
আবিভূত হইবে। 

ভূভত্ববিৎ পৃথিবীর স্তর নির্মাণক্ূপ ছুবিজ্ঞেয় প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহ 
সম্পাদনার্ধে যে স্থদীর্ঘকাল অতিবাহিত হুইয়াছে তাহার যে পরিমাণের 
পরিচয় দেন, তাহা ধ্যানপূর্বক পূর্বোক্ত যুক্তি প্রয়োগ করিলে, প্রতিপন্ন 
হইবে যে, শুগ্ত সাগরে তার! তাঁর সমূহ নঙ্গর কর! নছে,_তাহার1 অনবয়ত 
চলিতেছে,_-তাছাদের অপায়ী ভাব। যদিও তর্কের সৌকার্ধ্যার্থে সংখ্যা- 
বিশেষ পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং সময় বা অবস্থ|! বিশেষ স্বীকৃত হইয়াছে, 
তথাপি আগামী দশ লক্ষ বর্ষ মধ্যে যে তারাময় গগনাজিরে যে মহান্‌ বিগ- 
ধ্যয় ঘটবে তাহা যুক্তি ও উদাহরণ ছারা নিশ্চিত হইতেছে। সৃশী 
যুক্তি আশ্রয়ে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে দশ লক্ষ বর্ষ পৃর্বের খচিত্র বর্ত- 
মান খচিত্র অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। সেই নুদুর-অতিবাহিত কালে 
যখন অঙ্গারে পরিণত হইবার পূর্বে ফলপুষ্পভারাবনত সুবিশাল বৃক্ষমর় 
অরণ্য সকল তৃপৃষ্ঠে বিরাজিত ছিল, যদি করন। প্রভাবে সেই কালে কেহ 
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উপনীত হন, তবে ভিনি এই স্ুনীল-গণন-রঞ্জন! তারা রত্বের মধ্যে কতিপয় 
মাত্র দেখিতে পান্‌ কি নাসন্দেছ। অর্থাৎ অঙ্গার যখন জীবস্ত বৃক্ষরূপে 
বিদামাল ছিল, তখন যে কোন তার! লক্ষিত হইত না, তাহা নহে, বরং 
ইছাই সম্ভব্য ষেএখন আকাশ যেমন বিবিধ তারারত্বে বিভূষিত তখনও 
তেষনই অলঙ্কৃত ছিল? কিন্তু এখনকার আকাশের যে ভাব ভঙ্গি তখনকার 
আকাশের সে ভাব ভাঙ্গ ছিল না, এখন যে সকল তার! দেখা যাইতেছে, 
তখন সে সকল তারা দেখ। যাইত না। তৃতত্ববিশারদিগের কালকলন! 
অনুসারে অঙ্গারারণেঃর অবস্থিতি কাল দশ লক্ষ বর্ধাপেক্ষা প্রাচীন-তর। 
দূশ লক্ষ বর্ষেরও পূর্বে অরণ্যানী যে অঙ্গারতূত হইয়াছিল তাহ! অগ্রাহ কর! 
যাইতে পারে না, কারণ এ পুক্বপক্ষের বিরুদ্ধে কোন তথ্য দৃষ্ট হয় 
না, কাল যতই পুরাতন হইবে, দৃশ্তমান দিব্যবিগ্রহে ততই রূপান্তর ঘটিবার 
সন্ভাবন।। 
আমর! এই মাত্র জার্ন যে অতি পুরাতন কালের তারাগণ বর্তমান 
কালের তারাগণ হইতে সম্পূণজূপে বিসদৃশ ; এতদ্ভির তাহাদিগের সম্বন্ধে 
আর কিছুই জানা নাই । অনেক পৌরবাক্ষাণক নীহারকার ও তারাসংঘাতের 
দুরত্ব তারার মধ্যম দূরত্ব অপেক্ষা অত্যধিক; তজ্জন্ত অনুমান হয় যেৰছু 
লক্ষ বর্ধান্তরেও তাধাদগের কান্তি, বিশ্তাস ও আকারে এতাদৃশ পরিবণ্তন 
ঘটিবার সস্ভাবন! নাই যে তার] পিরীক্ষণে চতুর চক্ষে তাহাদিগের বিশ্ব পতিত 
হইলে তাহার দর্শকের অনভিজ্ঞাত থাকিতে পারে। ভূখাসিদিগের সন্বস্ধে 
তারাগণের বাহ্‌ প্রকৃতি গত যে আত্যন্তিক অন্যথা ভাব ঘটে তাহার কোন 
ংশন়্ নাই। কিন্তু জীবলোকের পরম কল্যাণ নিধান সাবত্র মওলের কোন 
রূপ ব্যত্যয় উপলভ্য হয় না। বরং তদানীন্তন অঙ্গারা ত্বক উদ্ভিদের বৃদ্ধি- 
বাহুল্য দশনে গ্রতীরমান হইতেছে যে তেজোময় ভগবান্‌ মরী/চিমালী চির- 
কাল সমতাবে ভাপ ও আলোক বিতরণ করিতেছেন। বিলুপ্ত গ্রাণীকুলের 
চক্ষুম্মত্তাই এ তথ্যের বিচিত্র উদাহরণ। 
বস্ততঃ অতীত যুগের কতিপয় প্রস্তরীতৃত অন্তর দর্শনেজিয়ের শিল্প-নৈপুণ্য 
দেখি! বিশ্ময়াবি& হইতে হয়। ভূতত্ব বিষয়ক কৌতুকাগারে গুবি্ হইয়! 
কিংকৃকলাশ * নাম! পাষাণীভূত দ্ব্য।ঘ্বক জন্তর [বহালাক্ষি নিরীক্ষণ করিলে 


* চকিকেকলাশ শবটী গড়া । হহ। কিংগক পর ইত্যাদীয় জাতীয়। 
অর্থ কৃফলাশ কি মতা । জোড়পত্রে ইছার ইউরোপীঙগ বা পাইংহন। 


মার্চ, ১৮৯৬। ] সৌর জগতের গতি ১১৯ 


'নির্বচনীয় চিত্তবিনোদ অন্তৃভ হয়। এই অপূর্ব দর্শনেক্তরিয়ে, একটি 
চমৎকার অস্থিময় যন্ত্র আছে। বোধ হয় নেত্রকে ভির ভিন্ন অবস্থার 
উপধোগী কল্সিবার অভিপ্রায়ে উক্ত অস্থিময় যন্ত্র নিশ্মিত হইয়াছিল। এই; 
অপূর্ব ঝসোরগের অনুপম দশনেজ্জ্রিয়ের আত্যন্কিকী শক্তি ও উপষোগিভার 
অবশ্তই কোন বিশিষ্ট কারণ গাকিবে;) সে কারণ ষেকি তাহ] বলা অসাধ্য, 
স্থৃতরাং তাহা! কেবল কর্নার বিষয়। অদ্ভুত দৃগযস্ত্র সম্পন্ন এই অপূর্ব 
জীব সম্বন্ধে নভোঁনগুল ন! জানি কি বিচিত্র তাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। 
এই বিরূপাক্ষ যে দিবা শোভ1 সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়! তীয় পর্যালোচনায় 
বিরত থাকিত ইহা সম্ভাব্য বোধ ছয় না; তাহার পক্ষে জীবিকান্বেষণরূপ 
যে গুরুতর ব্যাপার তাহাতেই অবশ্ ব্যাপৃত থাকিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সফলত। 
লাভ করিত। অবকাশ অনুসারে কিংককলাশ একবার উন্লেত্র হইলে 
আকাশের কি অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ করিত! 

প্রভাকর অধুনাতনী মেদিনীতে যে পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ প্রদান 
করিতেছেন, কিংকৃকলাশের নেই পুরাতনী পৃথ্ীতে সেই পরিমাণেই অক্পো- 
দকোপম জীবের এ উভয়বিধ উপজীব্য বিতরণ কারতেন। অবশ্য রবিমগুল 
ততকালে কিঞ্চিৎ বৃহত্তর ছিল, কিন্তু দীপ্তির জাধিকে]র সম্ভাবন। ছিল ন।) 
স্থলতঃ ভাঙ্কর এখন যেমন তেজস্বান তখনও তেমনি তেজস্বান্‌ ছিপেন; কিন্ত 
এখানকার মণ্ডলের মত তথনকার মণ্ডল দীপ্তিমান যন্ত্রে 7১10909176057এ ) 
ঠিক সমান উজ্জ্বল দেখাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এস্কলে অযুক্তিভাস সত্বে 
ইহ] বিশ্বাসের অভূমি নহে যে চণয়শ্মির তাপের ক্রমাপচিতি হইলেও তদীয় 
কিরণকলাপ কিঞ্চিত তীব্রভাবে বিম্কুরিত হইয়া উজ্জলতর এবং উষ্ণতর 
হইতেছে। ফলিতার্থ এই যে সৌরমণ্ডলের বাহিক লক্ষণে কোন বিশিষ্ট 
ভেদ ছিল এরূপ মনে কৰিবার কিছুমাত্র কারণ দৃষ্ট হয় ন। সুতরাং আমর! 
বদ্জপ দেখিতেছি কিংকৃকলাশও তদ্রুপ দেখিয়া] খাকিবে। 

সেই হুদুর অভিবাহিত যুগে চারকাস্তি কলানিধির কল! সকল প্রতিপদ্‌ 
হইতে পূর্ণিম! পথ্যস্ত বখাক্রমে দৃষ্টিগোচর হইত। পৃথিহীর এই চির সুহৃদ 
পূর্বকালে যে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, এবং 
তন্নিবন্ধন চত্ত্রমগুল কিঞ্িৎ বৃহত্তর দেখাইভ এবং চান্ত্রমাসের পরিমাগও 
কিঞিনান ছিল। কিংককলাশ যুগে অর্থাৎ ত্রেতার চতুর্থ পাদে চন্ত্রমগুলের 
জালাযুখ পর্বত সকলের বহুাদ্গীয়ণী শক্তি নিঃশেধিতা হয় মাই। অত্রত্য 


১২৩ দাঁলী [ «ম ভাগ, ৩য় সংখ্য। 


আগের়গিরি সকল এখন সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হইয়াছে । জাজ্জল্যমান 
গিরিশোভিত দৌরবীক্ষণিক চান্র্রচিত্র না দানি কত্তই অপরূপ দেখাইত! 
ভারাগ্রহ সম্বন্ধে অধুনাতন্‌ আর প্রীকতন্‌ কালে কোন নির্দেশই ভেদ 
ছিল না। লাবণ্যময়্ী উধার প্রসাধনতৃত শুত্রকান্তি শুক্র এখন যেমন প্রত্যুষে 
পূর্ব আকাশে উদ্দিত ছুইয়া বিবিধন্ধপে রূপাস্তর ধারণ পূর্বাক কিয়ৎ কালা- 
নস্তর নিশামুখে পশ্চিম কপালে প্দিক্‌ সুন্দরী বদন চন্দন বিন্দু" রূপে আবার 
আবিভূতি হন, তখনও তাহান্ন উদয় অস্ত ইত্যাদি ভাব এইরূপেই তটিত। 
এক্ষণে জ্যোতিষীর নেত্রে বাহম্পিত্য গগন যেরূপে শ্রকটিত হয়, প্রাক্কালে 
সেইরূপেই প্রতিভাত হইত। দেই চন্ত্র তুষ্ট, সেই মেখলাবলী, সেই কক্ষ 
কোনচটিতেই নাহৃশ্তের অতাব লক্ষিত হইত ন|। শনৈশ্চর জগতে সামান্ত 
বিষয়ক ক্রেমপরিবর্তন সম্ভাব্য  তদ্দীয়্ উদ্ধীষের তিন্ন ভাব ছিল বলিয়া বোধ 
হ্য়না। ব্রেতাবসানে অরুণাত মঙ্গল কি অবস্থাপন্ন ছিলেন, তাহার ভাব 
মনোমধ্যে উদিত হয় না। বোধ হয় ভৌমবিশ্ব আমরা যেমন দেখিতেছি 
পুর্বে তেমন ছিল না। তদীল্ক কক্ষায় কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। 
(ক্রমশঃ) 
গ্রীমাধবচন্্র চট্টোপাধ্যায়। 





শিশু এবং শিশু-নৌন্দর্য্য 


গ্রীতিভাজনেষু। 

তোমার উপর রাগ করিয়! এতপ্দিন চিঠি শিখি নাই; তাহার কারণ 
ছিল। তোমার ছেলে জন্িয়াছে, ভূমি এতদিন তাহ! আমাকে জানাও 
নাই; তুমি স্বার্থপর, তোমাদের কোলে যে আশীর্বাদ-কুন্থমটী পতিত 
হইয়াছে, তাহার উপর কি আমার কিঞ্িন্সাজও দাবী ছিল না-তাই মনে 
করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে চিঠিপত্র বন্ধ করিব। কিন্তু, আন্ন পারিতেছি 
না, এখন আপন মান আপনি ভাঙ্গিতে হইল। তোমাকে ঢায! নহে, 
ওই শিশুটিকে চাহিয়া! তোমাদের ছুইটি হৃদয়ের মধ্যস্থলে অভিনব 
আননাবন্ধনের মত, স্বগমর্তেযর মধাস্থলে রহস্তময় ছায়াপখের মত, যে মায়া 
কুহুমটি প্রস্কৃটিত হইয়! উঠিয়াছে, তাহার স্বরূপ কল্পন! করিয়। আমার 
কুতৃহল এমন বাঁড়ির়! উঠিক্াছে ধে, পরিশেষে আমার লমস্ত অতিমান-বুি 


মার্চ, ১৮৯৪। ] শিশু এবং শিশু-সোন্দর্ধ্য ১ইন্ত 


তাহাতে ভাপিয়! গিয়াছে! তুমি শিশুকে কি ভাবে দেখজানি না, শিশ্রক় 
প্রতি আমার চিরদিন এক আশ্চর্ঘ্যকর অনুবক্তি এবং ভক্তি আছে। শি 
সম্পর্কে তোমাকে আজ কিছু বলিষ মনে করিয়াছি। তুমি যেজিমিষটি 
পাইয়াছ, তাহার দিকে তোমার মনোযোগ আক করাই আমার উদ্দেশ্তা। 
অমর প্রতিদিন "লুপ? নু করিয়া! যাহাদিগকে পদদলিত করিয়া! যাই, 
স্তাহাদের সধিকাংশই প্রকৃত প্রস্তাবে আনাদিগকে সুখ দিতে পায়ে-- 
প্রশ্্যহের পথে 
্‌ চরণে দলিত যার! তারাই হুন্দর! | 

" তুমি সংসায়ে গনেশ করিয়াছ; সুখ চাও ত সুখ গৃহের তিতয়ই 
রহিয়াছে, ইছায় বাহিরে নাই। রা | 

ছেলেটির কি নাম রাখিয়াছ ? এখন বেশ হাসিতে পারে ত? মানুষের 
ছেলের নিকট এক ম্বর্গীর জিনিষ আছে, তহি ওই হালদিটি। যেস্থানে ইহ- 
পরকাগ শিশিক্কাছে, শিশু মেই রহস্যময় সগ্ধিস্থলের অতি নিকটে দ।ড়াইয়! ! 
তাই মনে হয়, শিশু বুঝ আমাদের অপেক্ষা দ্গতের রহম্ত বেশী জানে, 
তাই সদাঃহ্ক্কত শিশুর হ।মি দেখিলে মনে হয় কোন জগদতীত আনন্দ 
গ্রাবা:হর লহরী আঅগির! বেন ইহাকেম্পর্শ করিতেছে! দেই আনন্দ তর্কে 
খুজিয়া পাওয়া যায় না,জ্ঞানে তাহার আভাষও পাওয়া যায় না) শিশুর 
মত নল কোমল হৃদয় হইলেই বুঝি সেই অতীন্দ্রির কিরণকম্পের অঙ্গভূতি 
মার আনন্নাহত হওয়া যায়! অনেক নবজাত শিশুর হাপিতে আমি ওই 
আন্না যেন অনুভব করিয়াছি; বিছ্বাতের মত হঠাৎ কি যেন একট! মনের 
ভিতর নিয়! চলিয়। যায়, তাহ।কে ভালরূপে ধরিতে পারি না। ধরিতে পাৰি 
ন। বপিয়্াই তাহা অপার্থিৰ বপিয়া বিশ্বাস করিতে তালবানি।-- 

কবি ওয়পোয়।ধ আরও উদ্ধে উঠিয়া বিশ্বাম করিতেন। আমাদের 
মায়াবাধিরাও অবান্তরভাবে এই মতের পরিপোষণ করেন। পশিশু পরম 
জ্ঞানী; শিশু অত্রান্তনেত্রে গতের অন্তস্তণ পর্য্যন্ত নিণীক্ষণ করে। তাহার 
আম্মা সবেমা জগত-রহস্তের মহাসমুদ্রে ডুব দিয়। আ.লিয়[ছে, জীবনের পথে 
অগ্রনর হইতে হইতে, আপনার সমস্ত মহত্ব, দেবত্ব বিমাত] ধরণীর ধুলি 
মৃত্তিকার মঞ্গে বিনিময় করিতে করিতে মে উহার পরিহীয়মান কল কল্লোল 
শ্রবণ করে। ক্রমে শ্রুতিশক্তি ক্ষীণ এবং স্থৃল হইয়া! আইসে, এবং পঙ্ষিল- 
সংসর-কোলাহলের ভিতর হ্বর্গসংগীত তেজোহীন এবং বিলীন হুইয়। পড়ে ।* 


১২২ দাসী [ €ম ভাগ, ৩য়সংখা1। 


ভাই বুঝি মছাত্মা ধীণ্ড বলিতেন-_-ওই শিশুকে আমার নিকট আদিতে 
দ্বাও, শিশু পৃথিবীর নহে; শিশু পৃথিবীতে শ্বর্গের অধিবাসী |» 

শিশুর মুখে আর একট! অপার্ধিব দ্িনিষফ আছে, তাহ! ওই মধুষয় 
পিতৃ মাত সন্বোধন। এ €কোথা হইতে আসিল! কে ইহাকে শিখাইল। 
সকল দেশের সকল কালের শিশুর মুখেই ওই এক কথা। মানব শিশুর 
ইহাই প্রথমোচ্চারিত ভাষা । এই ভাষায় ইংলণ্ডের শিশুতে আর ভারতের 
শিগশুভে দেশকালের বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এক হুইয়! যায়। এই 
ভাষা মানব জন্মাবচ্ছিন্নে ভূলে না, মানবশিশু বড় ছন্স, সংসারের ধূলিমৃত্তি- 
কাকে গ্রকৃত জিনিষ বলিয়। অড়াইয়া ধরে, শৈশবের সমস্ত কিছু হারাইয়! 
ফেলে ; কিন্তু এই বিষন্ে সে চিরকালই শিশু । এই ভাঘ্ার দ্বারা মানব 
মানঘের সহিত আশ্চর্য্য হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়; এই ভাষায় মানব স্বর্গের 
সহিতও এক অপূর্ব স্নেহতন্থর ঘনিষ্ঠত| বিস্তার করে। তাই আমি কাণ 
ভরিক়া! মানবশিশুর এই ভাষা শুনি, আব্বু ভাবি “এ কোথা হইতে আসিল ।* 
তোমাকে বলিলাম-তুমি আমাপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিবে; কারণ এখন 
তোমাতে ও শিশুতে অনেক নিকট সম্পর্ক ঘটিয়াছে। প্পতিজ্জারাং প্রবি- 
শতি*) একভাবে তুমিই শিশু হুইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তাহার প্রত্যেক 
হাষিতে তুমি এক অননুভূ তপুর্ব হৃদ্য়স্পন্দন এবং আত্মীয়তা অনুভব কনিতে 
পারিবে, তাহার প্রত্যেক সঙ্ধোধনে তুমি আমাপেক্ষা সহত্রগুণ তন্য়তা 
অনুভব করিবে। 

শিশুর আর একট! সৌনরধ্য আছে, তাহ! অনেক পরিমাণে আপেক্ষিক। 
শিশু একে সুন্দর, মাতৃক্রোড়ে শিশু ততোধিক সুন্দর ) ইছাপেক্ষা হথনার 
দৃশ্ত আমি জগতে কুত্রাপি দেশি নাই। ফুল সুর, কিন্ত ফুলবুকে করি! 
ফুলের দিন দিন ম্রিয়মাণ দলগুলি ততোধিক ুন্দর। ফুলের হদয় নাই, 
আমরা আপন হৃদয়ের আলোকেই ইহাকে সুন্দর করি। কিন্তু মাতৃ- 
ক্রোড়ারূচ শিশুর প্রতি একবার অবহিত দৃষ্টিতে চাহিয়! দেখিও, একদিকে 
শিশুর মুখে সেই স্ব্গীর হাসি আর মধুমাথ| “মা” সম্বোধন ; অন্তদিকে দেব 
দেবের বরণীয়, জগৎস্থষ্টির ললামভূত, উচ্ছসতরঙ্গিত মাতৃদ্ঘদর্র এবং সেই 
কোমলতানয় সারল্যমন়্ ত্রিতাপহারিণী স্গে€দৃষ্টি | দেখিও আর ভাবিও জগতে 
ইছাপেক্ষ! সুনারদৃ্ত আর আছে কিনা। 

সৃষ্টির পূজনীগন আত্মোৎসর্গ_-রমনী এই আত্মোৎসর্গের গ্রাতিসুষ্ঠি ! "রমণী 
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মায়ের জাতি--রমণী জননী”, কথাটি যে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবে সে 
চিরকাল নারীজাতির প্রতি গভীর ভক্তি এবং বিস্ময়ে গদগদ হইয়া'থাকিবে। 
আমাদের পুর্ব্পুরুষগণ একসময়ে নারীমাত্রকে বিশ্বনশীর গ্রতিকূপ বলিয়া 
জ্ঞান করিতেন,এক্্িয়ঃদমন্তাঃ সকল! জগৎস্ু,” মহাপুরুষ একসময়ে ইহা! হৃদয়- 
গম করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের হৃদয় এত বিমুঢ় হইয়া 
পড়িয়াছে যে এখন ইহার মর্ম্ার্থও বুঝিয়] উঠিতে পারিতেছি না। | 

যদি অস্মোৎসর্গের পুর্ণমূর্তি দেখিতে চাও, সস্তানলাষ্ছিত। প্রস্থতির প্রতি 
অভিনিবেশ কর। জগতে থাদ্যখাদক ভাব আছে, স্যষ্টি ব্যাপিয়া এক নির্ধ্ম 
হিংসানীতি প্রচপিত আছে, মঙ্গলময়ের রাজ্যে এক জীব আর একটিকে 
ভক্ষণ না! করিলে চলে ন। কি ?__এই প্রশ্ন বহুকাল ধরিয়া জ্ঞানিগণের হৃদয় 
সমানভাবে আন্দোলিত করিয়। আদিতেছে কারণ এই হিংসানীতিই সৃষ্টির 
কলঙ্ক,জগতের পৌন্দর্য্য বোধ করি পূর্ণ হইয়া যায়, যদি এই ছিংস| না থাকে । 
একদিকে দূর্বল আত্মরক্ষা অন্যদিকে গ্রবল জিঘ্াংসা-এই কুৎসিত ভীষণ 
যুদ্ধে এবং আম্ম-কোলাহলে জগতের দেবমন্দির পশুভূমিতে পরিণত হুইয়! 
উঠিক়াছে। বোধ করি জগৎ এত অন্ুন্নর হইত না যদি ইহাতে উত্ভিদের মত, 
ফুলের মত, ুরধ্যকিরণের মত প্রাণিজগতে সেই নীরৰ অক্রিষ্ট এবং অযা- 
চিত আত্মদান থাকিত, সর্বশেষ, জগৎ বোধকরি নিরবচ্ছিন্ন সেই কর্নাপুর 
স্বর্গে পরিণত হইত, যদ্দি ইহাতে সর্ধত্র জননীর মত স্নেহময়্, অকাতর, এবং 
উদার আত্মহত্যা থাকিত ! 

এক সৌন্বধ্য-সারময়ী নব যুবতী দেখিয়াছিলাম,অদ্ধচন্্রনি-স্যত জ্যোতগী- 
প্রবাহের মত সেই দেহের উদ্দাম লাবণ্যোচ্ছাান আমাকে যুগপৎ শাস্ত, 
বিস্মিত, এবং মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। মনে মনে বলিলাম “দেবি! 
অমনই থাঁক-) ভগবান্‌ তোমাকে নিরাপদে রাখুন, এই উমার ুস্তিতে এই 
কারনপূর্ণ। মুস্ঠিভে চিরকাল আমাদের আনন্দ বর্ধন কর।” বহুদিনের পর 
বিদেশ হইতে ফিরিয়া সেই আনন্দময়ীর বাড়ী গিয়াছি-_তাহাকে দেখিয়া 
প্রথম চিনিলাম না। এই কি সেই! অতীতে ও বর্তমানে এক বিষম 
বিঞ্রাথ হাধিয়। গেল! সেই অপরিমীম -সৌন্দর্ধ্যতরঙ্গ কোথায়? সেই 
গ্োৎশামরী যুক্তিটি যেন ভাঙ্গিয় পড়িয়াছে, এবং চলনে ভঙ্গীতে, দৃষ্টিতে 
এক অন্ভূত শৈথিল্য আসিয়। পড়িয়াছে? বিশ্মিত হইয়া চাহিয়া আছি, এমন 
ময় নিতান্ত আগোৌকতরঙ্গের মত কে আসিল, দেখিলাম )-_দেখিয়! 


১২৪ . স্বাসী [«ম ভাগ, ওয় সংখ্যা। 


থিক্লাছিলাম উমামূর্ি, আনিয়া! দেখিলাম গণেশজননী ! অননীর মমস্ত 
' অবসাদ, মমস্ত শৈথিল্য কোথায় উড়িয়। গেছে; ছ'নয়ন আলোক পূর্ণ করিয়। 
ভুজবল্লী সাগ্রহে গ্রধারিত করিয়। তিনি ছেলেকে কোলে তুলিলেন ;-- 
তুলিয়। চিবুক উন্নমিত কিয়! বারদ্বার একটা সুমধুর জিজ্ঞাস! সচক ভঙ্গী 
পুর্্বক স্বিতমুখে চাহিতে লাগিলেন এবং শিশ্বটি নির্বর কলকলের নত সৃতরল 
উচ্চহাস্তে এবং কোমবা করবুগ্রলের অবিরব প্রহারে গ্তাহার হাদয়কে আহত 
এবং প্রাণকে আচ্ছন্ন করিম তুণিল। আমি বুঝিলাম কোন্‌ ইঞ্টলাধনে 
ওই অপরূপ নন্দন বনের আছতি হুইয়াছে। : «ই জগৎপুষ্য পবিত্র আজ্ম, 
কৃত্যা-জননী আপনার যথা-সর্বস্ব সম্তানে অর্পণ করিয়া, দিন দিন আপনার 
হৃদয়শে।ণিত সন্তানের শরীরে গ্রাবাহিত্ত করিয়া, ফানন্দমনে শীতের পত্র- 
পুষ্পহীন লতার মত শুক!ইয়। যাইতেছেন, কোন হদর়বান ব্যক্তি ইহ 
বুঝি! তক্তিতে গৰগদ ন1 হইয়া গাকিভে পারে! মাতৃঃক্রাড়ে শিই-দেই 
অপূর্ব দৃশ্ঠ হদয় ভরিগ়া দেশিয়) লইও । কেন এন সুন্দর জাধি না, 
সৌন্দর্যের ম্ব্ূপ কে জানে-_জানিণে হয়ত একজন মহাজ্ঞানী বলির! 
পরিগণিত হইভাম। তবে এইটা জানিও যে সেই পৌন্দর্যয শিশুরও নহে, 
মায়েরও নহে; উভয়ের ষন্মিএনে এই অপার্থিব মায়াকু,হপিকান কৃষ্টি 
হয়। জলবিদ্দু সমুছে হৃর্য/কিরগ পড়িয়। আমাদের বন্ুখে যেই অদ্ভুত 
তৃশ্ত গ্রতীরমান করে, তাহ। যেমন জ্গধিন্দুরও নহে হুর্াকিরণেরও নহে, 
তাহ একট। অপার্থিৰ শক্তির, তাহ! ইত্ছ্িয়ের, সেইন্রপ এই দৃঠটিও একটা 
খণার্থিৰ শক্তির অপরূপ ছায়াভাগ বলিষ্ক] মাশিয়া লইও। 

চোসাকে এত কথ! কেন পিখিভেছি পূর্বেই ববিয়ছি,তুমি আম) 
পেক্ষ! ভাল বুঝিবে। বুঝিলে তোমার €মই ভ্র/নের অংশ পাইব, হঠোমারও 
সংসার জীবন সুখের হইবে । পৃথিবীকে নেক কোক বড় ছুঃখী; কারণ 
তাহারা সুখ ও বুঝে না, জীবনও বুঝে না। জীবনে ছুঃখের অপেক্ষা সুখে 
ভাগ অধিক, ভীবনেচ্ছাই ইহার প্রমাণ, আবার, শর্ত এবং নৈপুণাগুণে 
হঃখকেই লুথ বণিয়! অনুভব করিতে পার! যায়। তবু, আনেক পোক, 
উপভোগ করিতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রকৃত, 
দুধকে আমরা আলন্তে, মূর্থভায় এবং গুদামীন্যে পদদলিত করিয়া] যাই; 
গ্ামরা সন্গুখের অগাধ সপিলা শ্োতোস্থায় বীতদ্পৃহ হইয়! মৃগতৃহ্ণায় 
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প্রণরবান হই। আমরা হুখ ধরিয়া রাখিতে পারি না, স্বখ চলিক যাক 
ফাকি দির! চলিয়া! যায় । যখন সহম্র চেষ্টায় তাহা আবার প্রত্যাবর্তি5 
হইবার নহে, তখন আমর! তাহার মূলা বুঝি, সঃসা৷ যেন তাহার অতাবট!| 
প্রাণময় অনুভব করিয উঠি, এবং জীবনময় তাহার জন্য নিশ্ষল হাহাকার 
করিয়| বেড়াই। অনেক বুদ্ধ ঝড় অন্খী, যুবকদের দ্বারা, শিশুদের দ্বার! 
পরিবৃত হইয়! থাকে বলিয়াই অস্থখী) কারণ, তাহারা এক অতি কঠোন 
নির্শন স্মৃতির ভিতরেই বেন জাগিয়! থাকে, যুবকদের প্রতভোক চলনে 
ভর্গীতে তাহারা নিজেদের অপগত যৌবন, এবং অতর্কিতগ্রস্থিত সুবিধা ও 
গৌভাগা ভাবিয়া! ভাবিয়! সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাসে কাল কাটাইয়! যার। 
হেমার তেমন কিছু হইবে না; আমার বিশ্বাস; কারণ তোমার বুঝিবার 
শক্তিও আছে উপভোগ করিবার শক্তিও আছে। জীবনের সমুদ।য নিতৃত্ত 
গ্রকোষ্ঠ গুলিকে পর্যান্ত জ্ঞানে এবং চৈতন্যে উদ্ভাসিত করিয়। লও; হুংখের 
কষ্ণব্ণ অঙ্গারগুলি পরান্ত হৃদয়াপ্রি সহযোগে জ্যোতিথ্বান হউক; আীবনের 
কোন অস্কে যেন অনুমাত্র দৈন/ অতৃপ্তি অথব শূন্য না থ।কিয়া যায়। 
আমর জীবনে অনেক দূর অগ্রসর হুইয়াছি; শৈশবের মধুর সৃতি 
স্থদূরাগত সমুদ্র কোলের মত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আলদিতেছে। তবু 
যখন আঙ্গিনান্ শিশুগুপি চিন্তাহীন বিদ্বহীন পরমানন্দে ধেল| করিতেছে 
দেখি? গ্রভাঁতে, সায়াহ্রে নিম্তন্ধ প্রান্তর কি নদীতীর' হইতে পল্লীবালকের 
হাদয় দ্রবকর তীর সঙ্গীতপুশি। অমনি এক মুহূর্তে সেই শৈশব, সন্ধ্যাকাল, 
ময়ের হান্তমুখ, ভাইবোনের গলাগলি সজাগ হইয়া উঠে, এবং মনের কোন 
লুক্তারিত প্রকোষ্ঠ হইতে যেন একট! অজান। দীর্ঘনিখাস বাহির হইর! 
সমস্ত জগং পূর্ণ করিয়! ফেলে--তাহার কারণ ভাল করিয়া! বুবিতে পারি 
না। বুঝি, এই সন্থটময় সমরময় কর্মজীবন অপেক্ষা শিশুর ওই বোধ কলুষ 
আমোদ ক্রীড়।। এবং ধিন্দোলবদ্ধিত স্ুুযুণ্তিই সমধিক আগ্রহনীয়! বুঝ 
দীনের এই কঠোর জ্ঞানের এবং অজ্ঞানের বোঝা দূরে ফেলিয়] শিশুর মত 
একবার ওইরূপ সরল প্রাণে নৃত্য করিতে পারিলেই জীবনের অনেকট! 
শুন্য পূর্ণ হই যাইত! যাহা গিয়াছে তাহা আর পাওয়! যাইবে না, তাহার 
উপর মানবের একটা অপরিতৃপ্তি থাকিগ্া ায়। বর্তমান বদি গোলাপ 
ফুলের মত মধুর এবং আনন্বকর হয়, তবু তাহাতে কটা আছে? কিন্ত যখন, 
ইহা আমাদের মুষ্টচাত হুইয়! ক্রমে দূরে অপশ্ত হইতে থাকে, আমর! 
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কণ্টক দংশন ভুলিয়া! যাই, তখন উহ! নিফণ্টক এবং নিরাময় হুইয়। চির- 
কাল আমাদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে । একট! কথ! 
আছে সত্যযুগ কখনে!| বর্তমান ছিল না, উহ! চিরকাল অতীতের জিনিষ। 
মানবের তৃষ্ণাতুর দৃষ্টি চিরকাল এইরূপ মরীচিকার স্থষ্টি করিয়া আসিয়াছে। 
ইহ] আমাদের শ্বভাব; আমর! বর্তমান অপেক্ষা! অতীতের বেশী আদর করি। 
বর্তমানে সন্তুষ্ট হইতে গেলে শক্তি এবং নৈপুণোর আবশ্তক ; জ্ঞান চাই, 
সাধন! চাই | এখন তুম যৌবনের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান, ওই জ্ঞান এবং ওই 
সাধনা তোমার হউক; জীবনের অপরাহে দাড়াইয়। যেন আবার এই 
মধ্যাহের প্রতি ও হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে না হয়। 

রঘুবংশ পড়িয়াছ,--বল দেখি কোন শ্লোকটি তোমার সর্বাপেক্ষা ভাল 
লাগিয়াছে ?-_আমি বলিতাম সেইটি যেখানে মহাকবি বলিয়াছেন দিলীপ 
ও সুদক্ষিণার পরম্পরের প্রতি যে স্নেহ ছিল সন্তানটি মাঝে পড়িয়! তাছার 
ভাগ লইলেও কমিল'ন!। বরং বাড়িয়। গেল । কালিদাসের কবিতা শ্মভা বতঃ 
তরল । কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত মহাকবির স্তায় কালিদাসের ভিতরও একট! 
অনার়াসনিন্ধ গান্ভীর্যা আছে। সেই গাস্তভীধ্য উপরে ভাসিয়। বেড়ায় না। তাই 
সাধারণ লোক কালিদাস পড়িয়া যায আর ভাবে যেন সব বুঝিয়! গেল। 
কিন্তু আমার মতে কালিদাসের কবিতাই সংস্কৃত ভাষায় সর্বাপেক্ষা কঠিন ; 
কারণ সংস্কৃত ভাষার কোন কর্বকে বুঝিতে আমার তত আঅভিনিবেশের দর- 
কারহুয় নাই, বরং সহুশ্র অতিনিবেশ সত্বেও কালিদাস বুঝিবার অনেক বাকা 
আছে। উপরেধষে কবিতার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার অপরিসীম 
ভাব গান্তীরধ্য চিরকাল আমাকে বিস্মিত করিয়! রাখিরাছে, কালিদাস 
জানিতেন, দম্পতির, প্রথম প্রেম চিরকালই সৌন্‌রধ্যমোহে আকৃষ্ট হয়, স্ত্রী 
পুরুষের সৌন্দর্ষ্যে এবং পুরুষ স্ত্রীর সোন্দম্যে গ্রাথমত: মধুকর ও ফুলের মত 
আবদ্ধ হুইয়াযার। পুরুষের সৌন্দর্য স্ত্রীসৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক কাল 
স্থায়ী; কারণ সন্তান পালনরূপ মছাযক্তে স্ত্রীলেকেকে আপনার সমস্ত রূপ" 
যৌবনের ডালি আছৃতি প্রদান করিতে হয়। নুতরাং সৌন্দর্ষ্যে উপচীয়- 
মান পুরুষ সৌন্দর্ষ্যে হীয়মানা রমণীকে যে পূর্বাপেক্ষ! বিভৃষ্ণার সহিত 
দেখিবে তাহ! কিছু অস্বাভাবিক নহে) এবং রমণী৪ যে ক্রমে শ্বামীর 
€সাহছাগ শৈথিপ্য বুঝিয়া, এবং কথঞ্চিৎ হৃদয়ের টানে আকৃষ্ট হুইয়া, নিজের 
কঙ্গের ধনকে দ্বিগুণ আগ্রছের সহিত আপনার করিতে চাছিবে, এবং স্বামীর 
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প্রতি নযনাধিক শৈথিল্য দেখাইবে, তাহাও সম্পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ। কালিদাস 
বুঝিলেন সন্তান জন্মিয়! এই দ্সাতির প্রেম 'ক্ক্্ধ্য এবং সংসার চলন বিষয়ে 
এক অভিনব অন্তরায় উপস্থিত করিল। কিন্তু কালিদাসকে আদর্শ দম্প- 
তির সৃষ্টি করিতে হইবে। তাই তিনি লিখিলেন-__তাহাবু সেই সিদ্ধ হস্তের 
অনায়াম গান্তীধর্য এবং সুমধুর তারল্য মল্লিকান্থরভির মত হৃদয় তআভি- 
ভুত করে__ 

"এই পরম্পরাশ্রয় অদ্ভুত ভাব-বন্ধনের মধ্যস্থলে একট] নূতন লোক 
আমিয়। ঈাড়াইল ! সে আলিয়৷ জোর করিয়া উভয়ের থাল! হইতে অমৃত 
বিভাগ করিয়! লইল; এবং এক অবিশ্রাম আমোদহান্তে গৃহ পূর্ণ করিয় 
আপন মনে তাহাই ভোগ করিতে লাগিল। আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই মে 
এই অতর্কিত এবং অবিসংবাদিত লুঠনের পরেও উভয়ের ভাগে কিছুমাত্র 
কম পড়িল না, বরং বাড়িয়া! গেল !* 

এই শিশু তোষাদের ছুই হৃদয়ের স্নেহতস্, আনন্দসেতৃ ! এই শিশু 
তোমাদের প্রেমতরুর ফল। ফল হইলেই তরুর গৌরব বাড়ে। শরতের 
প্রারস্তে শস্তক্ষেত্রের অপরূপ শ্রামশোভা নয়ন মন যুদ্ধ করে, হৃদয়কে 
আচ্ছরন করে; তবু আমরা আশ! করি ন!দ্ে উহ্থাই চিরকাল বর্তমান 
থাকুক; আমর1 সর্বান্তঃকরণে বলি এই লীলা, এই আবেশ, এই তরঙ্গ 
আন্ত পরিপক্ক এবং ঘনীভূত হুইয়! স্বণশীর্ষয ফলভারে আনমিত হউক 
তবেই সমস্তের সার্থকতা হুইল! দম্পতির প্রথম প্রেম অনেকটা ষংসার 
ছাড়াইয়1 উঠে; তাহাতে অনেকটা ছায়! অনেকট। অতৃপ্ধি মত্ত! এবা জাগ্রত 
স্বপন থাকে; ছইটা হৃদয় যেন আকাশ কুম্থম লইয়া কাড়াকাড়ি করে; 
চিরবাঞ্ছিত অমৃত ধারা অধরের নিকট আসিয়াই নির্দায়ের মত সরিয়। 
পড়িতেছে বোধ হয়। কালে ছায়া সরিয়! পড়ে; সমস্ত বিফল, ছু্গমনীয় 
আবেগ কমিয়। আসিয়া অন্তঃসলিলা ফন্তর মত জীবনের মর্মদেশ অধিকার 
করে। কবি ভবভূতির ভাষায়, তখন প্রেমের সমস্ত মোহ আবরণ অপগত 
হুইয়। এক অনির্বচনীয় প্রশান্ত এবং কল্যাথকর শ্পেহনীরে পরিণত হয়; 
কৰি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখনি স্বামী ধন্ত হয়; কবি হেমচন্ত্রের ভাষায়! 
তখনি স্ত্রী আপনার সমস্ত মৌনর্ধ্য উৎসঙ্গে ধরিয়! দেবমৌন্দধ্য দেবী- 
প্রতিমার মত উত্তামিত হইয়া! উঠে। শ্রী শং। 
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আমাদের অবস্থা । 
(পূর্বের জনুবৃত্ি ) 

দেশের ধনী ও মধবিত্ত লোকদের সন্বদ্ধে গুটিকতক সূল স্ল কথা৷ 
গিয়াছে। কিন্তু দেশের অবশি্ লোকের তুলনায় ইহাদের সংখা! অতি: 
সামান্ত। পোনের আনার উপর লোক কৃষক বা শ্রমজীবী। ইহাদের 
অবস্থা আন কাল কিরূপ দেখা যাউক। গ্রাথম কুষক ;_-ছুইটা কারণে 
কষকদিগের অবস্থার অনেকট! উন্নতি হইয়াছে । (১) দেশের বাণিঞ্য 
বিস্তার, কৃষিজাত ভ্রব্য সমূহের আন কাল বিদেশে রপ্তানি খুন। বু 
দিনের কথ! নয়, অবস্থ! এপ ছিল যে, অনেক কৃষক উচিত মুলো তাহাদের 
উৎপন্ন দ্রব্য বেচিতে পারিত না। ক্রেতার অভাব বিলক্ষণ ছিল। আনেক 
সময় এমনও হইত যে এক জেলায় অয়কষ্ট উপস্থিড, নিকটনবী আর এক 
জেলার ফসল প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। কিন্তুরান্ত্! ঘাট গ্রভৃতি ন। থাকা 
শেষোক্ত জেল! হইতে চাউল লইয়! গিয়! পূর্বে।ক্ত গ্রেলায় অন্নকষ্ট নিবারণ 
করিতে পারা যাইত না। এখন আর সে অবন্থানাই। রান্তা ঘাট রেল 
খল অনেক হইয়াছে; দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে যাইতেছে । অন্তর্বাণি- 
জোর বিস্তার হেতু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং নগর হইতে নগরাস্তরে 
কযিজাত ভ্রন্য চালান হইতেছে। কৃষককে আর ফসল কোলে কগিয়া 
কাদিতে হইতেছে না। সেতার ফসলের ও পরিপ্রমের উচিত মূল্য গাই- 
তেছে। বাণিজ্য বিশ্তারের নিমিত্ত সে অনেক সময় পুরাতন ফনণ ছাড়িয়। 
অপেক্ষাকৃত নৃতন লাতজনক ফসল উৎপাদন করিতেছে। পূর্বপঙ্গে বহুল 
পরিমাণে পাটের চাষ ইহার এক অগন্ত দৃষ্টান্ত। অপিকাংশ কৃষিজাত 
দ্রবোর দাম যে কত বাড়িয়াছে তাহা সকলেরই জান! আছে। বাণিঙ্্য 
বিস্তার হেতু ফসলের মৃল্য বুদ্ধি ও মূল্যবান ফসলের চাষ রুধকের অবন্টো- 
রতির এক প্রধান সহায় হইয| দীড়াইয়াছে। (২) প্রজাপর আইনের 
অবহারণ।। গবর্ণনেন্ট যখন দশশাল1 বন্দোবস্ত করেন তখন কেবল 
নিনের স্বার্থ ও তাহার অনুরোধে জমিদারদিগের স্বার্থের প্রতিই তাকাই! 
ছিলেন। ক্রমে গবণমে্ট নিজের তূল বুঝিতে পারিলেন, এবং জমিদার 
যাহাতে নিষঠুরনধপে গ্রজ শোষণ ঝগিতে না পায়েন তাহার উপায় উদ্ভাবনে 
মন দিলেন । দশশ(ল! বন্দোধন্তে জমীদার়দের দেয় খাজন| নিরপিত হই" 
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ছিল, কিন্ত প্রজার উপর জমিদারের ক্ষমত| বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ বন্দো-. 
বন্তের পর অর্ধ শতাব্দীর উপর চলিয়া গেলে বুঝা গেল, যে গ্রজার উপর 
জমীদারের অসীম ক্ষমতার কিছু খর্বতা না হইলে আর প্রজার নিস্তার নাই । 
সেই সময় হইতেই অল্প অল্প চেষ্টা হইতে লাগিল, যাহাতে প্রজা যে জমী ভোগ 
করে ভাহার উপর তাহার কিছু ন্বত্ব জন্মায়। চেষ্টার শেষ ফল বর্তমান 
প্রজ্জান্বত্ব আইন। শ্রী আইনের অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু উহার 
উদ্দেশ্ত যে মহৎ এবং উহা দ্বারা গ্রজার ষে প্রভৃত উপকার হুইবার সম্ভাবনা 
তাহ! প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে সুক্তকগে স্বীকার করিতে হইবেক। 
উপরে যে ছুইটী কারণের উল্লেখ করা গেল তাহা হইতে বঙ্গদেশীয় কৃষ- 
কের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্ত এমন কয়েকটা কারণ 
আছে যাহা এ উন্নতির পক্ষে বিশেষ বিদ্বশ্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অতি 
সংক্ষেপে তাহাদের সগ্বন্ধে দুই এক কথ! বল! যাইতেছে । (১) কৃষক- 
দিগের নিরক্ষরতা--এই নিরক্ষরত। নিবন্ধন তাহার। অনেক সময় কিসে অব- 
স্থার উন্নতি হইবে, কিসে ফসলের উন্নতি হুইবে প্রভৃতি বিষয় বুঝিতে পারে 
না। ইছা! ছাড়া, মুর্খ বলিয়া ইহার! পদে পদে প্রতারিত হয়, ও আপনাদের 
স্বত্ব বুঝিপ্না লইতে পারে না। মুর্খ বলিয়াই ইহারা অনেক সময় ছূর্ববল। 
(২) জমীদারের উতৎপীড়ন--ইহাকেও এক প্রকার কৃষকের মূর্খতার কল 
ৰলিলেও বল! যায়। সকল জমীদার যে উৎপীড়ক এ কথা আমি বলিতেছি 
না। ভাল জমীদার অনেক আছেন। কিন্তু প্রজাপীড়নে আনন্দ অনুভব 
করেন এপ জমীদার বড় বিরল নন্‌। প্রজার উন্নতি কল্পে আইন করিলে 
কিহয়। আইনের মর্ম করজন গ্রজ। বুঝে, এবং বুঝিলেও কয়জন আইন 
সাহায্যে আপনাকে জমীদারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে ক্ষমতাবান! জমী- 
দারের চাপন অনেক স্থলে গাটকসার চাপনের চেয়ে অধিক। অনেক 
জমীদার আছেন বাহার! প্রজার নিকট হইতে শুধিয়! কর আদায় করিতে 
কুপণত! করেন না, এবং ম্ৃবিধা পাইলেই তাহাকে হায়রান করেন। (৩) 
যোকদ্দম। প্রিরতা--অনেক কৃষককে আজকাল বড় মোকদ্দমাগ্রিয দেখা 
বায়) মোকদমাপ্রিয়তা একটা রোগের মধ্যে ঈ্রাড়াইয়াছে। নিজের 
স্তায্যগণ্ঁ। পাইবার জন্ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য দোষের নহে, 
কিন্ত মোকদ্দমার অন্ত মোকন্মা করা একটা কুতদিত ও ব্যয়সাপেক্ষ নেশা 
বই আর কিছুই নয়। বাঙ্গালার অনেক স্থানের, বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলের 
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ক্কবকদের যে মোকদমাপ্রিয়ত। সব্বন্ধে ঘড় খ্যাতি আছে, তাহ! কাহারও 
অবিদিত নাই । এইপ্রন্ত কত সময় ও অর্থ নই্টহ্র তাছার ইয়তা করা 
যাক্না। অন্তায় জিদ বড় ভয়ানক দোষ। আমার মন ম্আমাকে স্প& 
বলিতেছে যে, আমি যাহ! কগ্িতে চাহিতেছি তাহ! সায় সঙ্গত নয়, কিন্ত 
বলিলে কি হয়, অমুককে জব করিতে হুইবেই, তাহাতে সর্ধান্বান হইতে 
হয় সেওন্বীকার। আমার বোধ হয় দেশের বারআনা মোকদ্দনার মূলে 
বঝিদ ভির 'আর কিছুই থাকে না। (৪) অরমতব্যয়-ইহা কৃষকদের 
এক পুরাতন ব্যাধি । হারের মধ্যে এমন লোক অনেক আছে ষাহার। 
ধার করিয়া, শ্রান্ধাদি দূরে থাকুক পৌষ-পার্বণে ঘট! করে। ভবিষ্যৎ 
ভাবনা অনেক সময় ইহাদের মনেস্থান পায় না। আজ কাল আবার 
ইহাদের শিত পৈতামহিক অমিত্ত-ব্যযিতার উপর একটু বিলাসিভার আমেজ 
আপিয়! পড়িয়াছে। সহরে আদিলে অনেক চাষাকে ইংরাজী জুভা, বিলাতী) 
ছাড়া, ও ধোয়। দিনের কোট কিনলিতে দেখা যাঁয়। খিলাসত1 সম্বন্ধে 
বিস্তর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, দৃতন কিছু বলিবার আবশ্াক দেখি ন। 
(৫) সন্তানোৎপাদন--মধাবিত্ত লোকেদের পক্ষে এ মন্বদ্ধে যাহা বল! 
হইয়াছে কৃষকদের সম্বন্ধে তাার 'অনেকট! গ্রযোজ্য। অনেকে বিস্তর 
সন্তান সম্ততি লইয়া বড় কষ্ট পায়। তবে যেখানে ক্কষিকার্ষের ছুবিধ! 
আছে, সেখানে চাষার ছেলেরা বড় হ্হলে তাহাদের পিতামাতার 
ভার অনেকটা কমিয়। যায়। কিন্তু এ ম্ুবিধা ক্রমে যে অন্তহিত হইবে 
তাহাতে মন্দেহ নাই। যখন শিক্ষিত লোকদিগকে অধিক আঅপত্য 
উৎপাদন বন্ধ করার বিষয়ে পরামর্শ দিবার সময় আজিও আইসে 
নাই বলদ! বোধ হয়, তখন কষকদিগকে সে সন্বন্ধেকিছু বলা “উলুবনে 
সুক্তা ছড়ান” মাত্র। (৬) ম্যালেরিয়। জবব--ধে সব স্থানে ইহার প্রাহ্র্ভাব 
সে সব স্থানে ইহ হইতে চাঁষার বিশেষ অনিষ্ট হয়। কোন একট! চাঁষ- 
গ্রামে প্রবেশ করিলেই প্রথযে কতকগুলি রুগ্ন ও বিষধধ ছেলে মেয়ে দেখা 
খায়! যুবক যুবতীয়াও ম্যালেরিয়া জরের হাত এড়াইতে সক্ষম নয়। ইহ। 
হইতে কত কেশ, অর্থনাশ ও জীবন নাশ ঘটে । যখন শিক্ষিত ব্যক্তিরা শ্বাস্থা 
রক্ষার নিয়ম জানিয়া এবং কিয়ৎপরিষাণে সেই নিয়ম প্রতিপালন করিবার 
ঠা করিয়াও কালোপম ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে 'আপনাদিগকষে ও আপনা" 
পেয় পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে 'মমর্থ হন না তখন মিঞ্ষর কখক গণ 
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ইহার মহিত কিরুপেযুদ্ধ করিব? পূর্বে ফে প্রপালী অবলম্বন করিলে 
শরীর সুস্থ থাকিত, জোর তাহার! তাহার কতকট! অবলম্বন করিতে পারে। 
পূর্বের অনেক নিয়ম কিন্তু আর দেশে খাটে না, এবং অনেক স্থলে চাষা 
লোকের আর ছুরবস্থার মীম! নাই। (৭) নেশা-_দেশের সকল সম্প্রদায়ের 
মধো নানা প্রকার নেশার প্রচসন পর্বাগেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে? 
আবক্কারি বিভাগের রিপোর্ট দেখিলে ইহ! অনেকট। বুঝা যায়। সেকান্ছে 
চাষাদের যধো নেশার সামগ্রী ছিল গাজা,চরষ ও তাড়ী আজ কাল ইহা” 
দের উপর কিয্ৎপরিষাণে দেশীয় ষদ জুটিয়ান্ে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেছ 
সাহেবের বিশ্বাস ছিল আব্কারি আত্ন বৃদ্ধি দেশের লোকের অবস্থোন্নতির 
পরিচারক। আমর! বিবেচন। করি তাহ! ন! হইয়া ইহা অবস্থার অবনজিবু 
আন্ততম কারপ। (৮)খণ-_কৃষক শ্রেণীর উন্নতিয় বে সব বিদ্ব উল্লিখিত 
হইয়।ছে অল্প বিস্তর তাহারা সকলে শিলিয়া এই শেষ বিস্বটা উৎপন্থ করি- 
ঘ্াছে। অনেক কৃষক খপজজালে জড়িত হইয়। পড়িতেছে। যে একবার 
মহাজনের চক্রের ভিতর প্রবেশ করিল তাহার বৃহির্গমন অসম্ভব। আসন 
ও প্সুদের সুদ তস্ত হুদ* তার ঘাড়ে চাপিল। গুনিয়াছি নীলের দাদন 
কখনও শোধ বান নাঁ। মহাজনের টাক! যে কখনও শোধ যার তাহা 
শুনি নাই। চাঘার অবস্থার উন্নতির জন্ত অনেকে মাথা ঘামাইতেছেন, কিন্ধ 
কি করিয়া তাহাকে মহাজনের হস্ত হইতে রক্ষা! কর! যাইবে তাহার উপায় 
আবিফার করিতে এ পধ্যন্ত কেহ সক্ষম হননাই। যতদিন ভাহ! না হই- 
তেছে ততদিন চাষার অবস্থার উন্নতি বহুদূরে । আমি যে যহাজনের 
দোষ দিতেছি তাহা যেন কেহ মনে ন|করেন। বর্তমান অবস্থার মহাজন 
অত্যাবশ্থকীয়। কিন্তু তাই বলিয়া! বর্তমান মহাজনী প্রা ভাল বলিতে 
প্রস্তুত মই। 
€ 

শ্রমজীবী সম্বন্ধে তুই চারি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেক করিব। 
এখানে শ্রম্জীবীর অর্থ সামান্ত দোকানদার, ব্াযবসাদার, শিল্পকর, ও মুটে 
মুর চাকর ইত্যাদি । সামান্ত দোকানদার ও বাৰসাঘারদের আব 
মোটের উপর মন্দ নয়। রদ্ধি তাহার! শ্রযশীল ও বুদ্ধিমান হয়, এবং বেসি 
লাভ করিবার আশার অতঃধিক্ক পরিম।থে হারে বিজঞ্রর না করে, ছাছ! 
হইল ভাহার। একদগ হুযখ শ্বচ্ছন্দে সংদার ঘা! নির্ধাহ করিতে, পায়ে 
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অধিকাংশ সহর ও গ্রামে দোকানী পসারীর অবস্থ! সচ্ছল বলিয়৷ বোধ 
হয়। সামান্ত মুদীর বা ময়রায় দোকান করিয়া! অনেককে ছই পয়সা 
সংস্থান করিতে দেখা গিয়াছে। সামান্ত ব্যবসাদার ও কারিকরদিগের 
অবস্থাও মন্দ নয়। একজন ভাল কামার আজ কাল চেষ্টা করিলে বেশ ছুই 
পর়স। উপাজ্জন করিতে পারে, এবং অনেক স্থলে করিয়াও থাকে। কুমার 
প্রভৃতির অ৭স্থাও নাধারণতঃ মন্দ কি? বড় বড় সহরে এমন অনেক ভাল 
নাপিত আছে, বাধার! মনে করিলে রোজ ১২ টাকার উপর উপায় করিতে 
পারে। ছোট সহরেও এমন নাপিত অনেক আছেযাহার! প্রত্যহ ৫1৬ 
আনা রোজগার করে। ধোবা, ছুতার, দরজী, সেকর। প্রভৃতির দর খুব 
চড়া। তোমার বাড়ীতে যদ্দি একটু সামান্ত ছুতারের কাজ দরকার হয় 
দেখিবে ছন! দাম দিয়াও তুমি অনেক সময় লোক পাইবে না। ইহাতেই 
বুঝ! যায়, ছুতাঁরের কত কাজের ভিড়। দেশে বিলাসিতা ও পরিচ্ছন্নতার 
জ্ঞানবুদ্ধি সহকারে ধোবা ও দরজীর কাজেও দর বেশ পড়িয়া গিয়াছে। 
গৃহলক্্ীদের অলঙ্কারপ্রিয়ত| খুব বলবতী আছে, তাহার উপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
ফ্যাসনের পরিবর্তন ঘটিতেছে, স্থতরাং সেক্রাদের আজ কাল “পাথয়ে 
পাঁচ কিল।” পপু'ণি বাড়াইবার” ইচ্ছা! নাই, নহিলে অনেক কথা বল! 
যাইত । মোটের উপর ইহ! বলিলে বোধ হুয় ভুল হইবেক না যে, দোকান- 
দার ও কারিকরগণ আজ কাল বুদ্ধিমান ও নিপুণ হইলে অনারাসে ছুই 
পরসা রোজগার করিতে পারে । একশ্রেণীর লোকের প্রতি কিন্তু এই 
কথ! খাটে নাঁ_তাহার! তন্তবার়। সৌখীন ধুতি ও সাটার কথা বলিতেছি 
না, কিন্ত পূর্বে যাহারা মোট। কাপড় প্রস্তত করিত, বিলাতী গ্রতিযোগি- 
তান্ম তাহার! একেবারে মাটা হুইয়। গিয়াছে । অনেককেই বাবসার়াস্তর 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে । যাহার! আজও পুরাতন ব্যবস! ছাড়িতে পারে 
নাই তাহার জীবিত আছে মাত্র। 

দেশে কিরৎপরিমাণে কলকারখানার অনুষ্ঠান হওয়াতে কতকগুলি 
কারিকর ও শিল্িশ্রেণীর লোকের কিঞিৎ স্ুবিধ! হইয়াছে । যেখানে 
কাগজ বা পাটের কল হইয়াছে সেখানে কতকলোক বেশ কাজ পাইতেছে, 
এবং পরস্পর! সম্বন্ধে তাহাদের, জন্ত অন্য অন্ত ব্যবসায়েরও 'দর বাড়িয়াছে। 
'কলিকাত! সহরে ও অন্ত অন্ত দুই এক স্থানে ময়দ! ও তেলের কলেও কতক- 
গুলি লোক প্রতিপালিত হইতেছে। রেলওয়ে প্রচলিত হওয়ায় অনেক 
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কারিকর ও শিল্পীর একরূপ অন্ের সংস্থান হইয়াছে । কিন্ত দেশে কল- 
কারথানা আজও এত কম যে, তাহাদের ফল দেশব্যাপী হইতে অনেক বিলম্ব 
আছে । কলকারখানার যেমন কতকগুলি সুফল তেমনি কতকগুলি কুফলও 
আছে। কিন্তু এখানে তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার দরকার নাই। 
যে শ্রেণীর কথ! উল্লেখ কর! হইতেছে, তাহাদের অবস্থার সাধারণতঃ 
কতকট! উন্নতিহইয়াছে বটে, কিন্ত কতকগুলি কারণ উন্নতির পথে কণ্টক 
স্বরূপ হইয়া! দীড়াইয়াছে। (১) কৃষিজাত প্রব্য সমূহের মূল্য বৃদ্ধি--যে 
লোক এখন একট! কাজ করিয়! রোজ ॥* আট আনা উপায় করিতেছে ৬, 
বৎসর পূর্বে তার পিতামহ হয় ত সেই কাজ করিয়1৬/* আনার বেশী 
উপায় করিতে পারিত না; কিন্তু তখন যে চাউলের মণ ১* ছিল তাহার 
মণ যদি এখন ৩২ টাকা হইন্স1 থাকে, তাহ হইলে বর্তমান আয় বুদ্ধি কেবল 
নাম মাত্র। কার্্যতঃ উহ! কিছুই নয়। অনেকস্থলে যে ইহাই ঘটিয়াছে 
তাহ! সকলেই জানেন। (২) অত)ধিক প্রতিযোগিত1- প্রতিযোগিত! মত্য- 
তার একটা চিহ্ন, কিন্তু লর্ব্বাবস্থায় ইহ! উপকারী নর । অপরিমিত প্রতি- 
যোগিতা উপকার না করিয়া অপকারই করে। একটা ক্ষুত্রগ্রামে আমার 
একথানি সুদীর দোকান আছে। হয় ত এক খানির বেশী সেখানে চলিতে 
পারে না। তুমি দেখিলে, তোমার অন্নের সংস্থান হইয়া উঠিতেছে ন!, আমি 
একপ্রকার স্থখে আছি। অনেক চেষ্টায় তুমি কিছু মূলধন জুটাইয়। আমার 
দোকানের পার্থে আর একখানি মুদীর দোকান খুলিলে ; লাভের মধ্যে এই 
হইল, তোমার দুঃখ ঘুচল না এবং আমার ছুঃখ বাড়িল। এরূপ প্রতি- 
যোগিতা৷ দূষণীয়। উদ্দরান্নের সংস্থান যত কঠিন হুইয়! গ্লাড়ার, এইক্ধপ 
প্রতিযোগিতা ততই বুদ্ধি পাইতে থাকে । দেশে দারিদ্র্য খুব। কাজে 
কাজেই :লোকে অনন্তোপায় হুইয়। অনেকস্থলে এইরূপ প্রতিযোগিতায় 
প্রবৃত্ত হইতেছে । (৩) অমিতব্যয় ও বিলাসিত1। (৪) ম্যালেরিয়া অর। 
(৫) বু সম্তানোৎপাদন। এই কন্পটী বিষয়ের উপর ইতিপূর্বে অনেক 
কথা বল! হইয়াছে, এখানে আর বেশী কিছু না বলিলে চলে। যে 
শ্রেণীর কথ! আলোচন। কর যাইতেছে তাহার অনেকেই অপরিণামদ্শী, 
অমিতব্যয়ী এবং অনেকেরই বাবুয়ানার দিকে ঝৌক হইয়াছে । যেখানে 
ম্যালেরিয়। আছে তথায় ইহার হাতে প্রায় কাহারও নিস্তার নাই। বু- 
লস্তানোৎপাদন আমাদের মকলেরই এক প্রধান কাঞজজ। নন্কানোৎপাদনের 
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অন্তই বিবাহ এবং যত শীত সম্ভব আমাদের সকলেরই বিবাহ হইয়া! থাকে। 
(২) নেশা-_ইহার কথাও পুর্বে কিছু বল! হইয়াছে । যে শ্রেণী আমাদের 
বর্তমান আলোচা বিষয় আব্কারিকরের ইহার! আব কাল এক গ্রধান 
সহায় । পানদোষ কৃষকের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ইহাদের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছে । কারিকর ব্যবসাদার প্রভৃতির মধো এই দোব বিশেষ 
গাবল। ইহার জন্ক অনেকে রীতিমত পরিশ্রম করে না) "এবং অনেকফেন্ 
খ্অনন্তাশ্রয় পরিবারবর্গ অনাহারে অঞ্ডেক সময় অতিবাহিত করে। 

মটে মজুর প্রভৃতি শ্রমিকদের অবস্থা মাধারণতঃ বড়ই হীন। অনেক 
শ্যলে ইহারা দিন ৩। & আনার অধিক উপার্জন করিছে পারে নাঁ। ধেসহ 
স্থানে কলকারখান! আছে মেখানে ইহাদের উপায় কিছু বেশীহয় বটে, 
কিন্ত সেরূপ স্থান দেশে কত? যেখানে টাকায় ৩টা ঘরামি বা ৫টা জোগাড়ে 
সেখানে ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। এমন স্থান ঢের আছে যেখানে 
একজন ঘরামির পক্ষে ।/* আনা, ও একজন জ্োগাড়ের পক্ষে ৩* আলা 
রোজগার৪ অসম্ভব। শরীর বল থাকিলে ৬* আনার বেশী উপাপন করিতে 
পারে না প্রতিগ্রামে এক্ধপ লোকের সংখা! নিতান্ত কম নয়। এবং 
আমাদের দেশে ম্যালেরিয়! প্রসাদাৎ যে গ্রামে একজন মন্ুর ব| অন্তরূপ 
শ্রমিককে মাসের মধ্যে ৫1৭1 ১০ দিন অরে ভূগিতে হয় সেরূপ গ্রামের 
নিতান্ত ঈপগ্রতুল নাই। আমার একজ্রন গগ্িচিত ডাক্তার আছেন তাহার 
এক গরীব পল্লীর নিকট বাস, এবং অনেক গরীব বাক্কিকে তাহাকে 
চিকিৎসা করিতে হয়। তিনি বলেন, শ্শ্রীপুত্র লইয়! ৫1 ৭্টাপোবা এবং 
নিজে রোগে ভূগিতেছে, এমন ধে কত শ্রমিক গ্লেখিতে পাই তাহা! "আর কি 
বলিব।” ইহারা প্রায় সকলেই রোজ ৩* আনার বেশী কিছুতেই উপাঞ্জন 
করিতে পারে না, এবং যখন ম্ুস্ব ও সবল থাকে তখন যে ভবিষাতের জন 
কিছু সঞ্চয় করিতে পারে ইহ অসম্ভব। স্ত্রীপুত্রার্দিকে যে একেলা! পেট- 
পুরিব| আহার দিতে অক্ষম সেবে কিছু সঞ্চয় করিবেবাতুল ভিন্ন অন্ত কেহ 
"তাহা ভাঁবিতে পারে না। যেক্ধপ দরিদ্রভার কথ! উল্লেখ কর! গেল, ইহ 
.ধকি ছেপে বড় বিরল? আহার্যয দ্রব্যের আল কাল কি হুয় কাছা! সকলেরই 
বানা আছে? বাহার রেংজ ৬* আনা আয় ৫1৬টী পোযোর পুধু ভাত 
'ধোগানই তার জষতার বাহিরে | তাহার উপর নিজের ও পরিবারবর্গের 
'ফাপড় আতছে। বযাক্ধামও নিক বস্বর মধ্ো হইয়া দীড়াইর়াছে। থে 
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গ্রকার লোকের কথ! বল! যাইতেছে, আমাদের দেশে ইহারা কেহই অবিবা- 
ভিত থাকে না। বংশবৃদ্ধি ইহাদের বেশ। যেসব সন্তান জন্মায় সকলেই 
যে বাচিয়া থাকে তাহা নয়। কতকগুলি শীস্্র শীত্র চলিয় যায়, কিন্তু 
তাহ! বলিয়। কষ্ট পাইবার ও কষ্ট দিবার লোকের অভাব হয়না । অধিকস্ত 
এই সব লোকের মধ্যে নেশাখোর আনেক দেখিতে পাওয়। যায়। যাহাদের 
অবস্থ; এইরূপ তাহাদের নিকট আস্মসংযম আশা কর। অন্তায়। যখন 
আত্ম(ভিনানী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো আত্মসং্যমীর সংখ্যাবেশী বলিয়া বোধ 
হয় না, তখন [নিরক্ষর হ্ঃখদদ্ধ মুটে মজুর যে সংঘমী হইবে, তাহা হইতে 
পারে না। অনেক শ্রমজীবী আছে, যাহার! সন্ধ্যার সমর সমস্ত দিনের কষ্ট- 
লব্ধ উপার্জনের অধিকাংশ এক তাড়ীওয়ালার কিন্বা দেশীয় মদবিক্রেতার 
দোক(নে দিয়! টালতে টলিতে নিরানন্দে বাড়ীতে গিয়া! উপস্থিত হয়। 

গৃহস্থদের অত্যাবশ্যকীয় ঝী চাকরদের অবস্থাকি কেহ কখনও ভাবিয়! 
দেখিয়াছেন? তাহারা গৃহস্থের বাড়ী খায় পরে এবং ঝী হইলে জোর ২৭ 
টাঁক1 ২1* টাক, এবং চাকর হইলে জোর ৩। ৪ টাকা মাহিয়ানা পাস্থ। 
ঝীকে হয় ত বৃদ্ধা মা, নিজের বামুত ভাই কিবা ভগিনীর ২। ৩ুটী সন্তান 
প্রতিপালন করিতে হয়। চাকরটীর ত গৃহস্থাীর সমস্ত সামগ্রীই আছে। 
কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাদের মাহিয়ানা কিছু বাড়িয়াছে বটে (অবশ বত 
কিঞ্চিৎ) কিন্তু তাহাতে হইল কি? ২২ টাকার স্থলে ২॥* টাক!1 কিন্বা ৩২ 
টাকার স্থলে ৪২ টাকা হওয়াতে ইহাদের যে বিশেষ উপকার হইয়াছে তাহ! 
মনে কর! এক বিষম ভ্রম। এই অবস্থার উপর আবার কতকট। অবস্থাপঞ্জ 
লোকের সংসর্গে থাকায় ইহাদের অনেক সময় চাল বিগৃড়াইয়! যায়। 
অনেক চাকরকে ইংরাদী ভুত! ও কোট পর্দিতে, ও অনেক বীকে নিছে 
নববিবাহিত| পুত্রবধূর জন্ত ৭।৮ টাক! দামের বোস্বাই ষাটী, ও বাধুনী 
ঠাকুরাখীকে ছেলে কিন্বা। ভাইয়ের জন্য ৭। ৮ টাকা দামের ঝযাফার.কিনিতে 
দেখিয়াছি। কোন কোন স্থলে বী চাকরের একটু টান গড়িঘাছে বটে, 
ভাহ। একট। নুলক্ষণ বণিক্বা। বোধ হর। ইহার জধর্থযাহাদের পূর্বে কী 
বা চাকর হুওয়1 ছাড়া উপায়ান্তর ছিল ন| তাহার! বেশী পরসা পাওয়! বায 
এমন কাজ পাইতেছে। ছিন্ধ একপ স্থজের লংখ্যা বড় কম। 

এই খানে প্রবন্ধ শেষ করা গ্েল। বাহুলাতক্ে অনেক ফথা বল গেল 
কা. আঅন্তদ্ধালিঘন্ধন মেক কথা বলিতে পারিলাষ না। পাঠক পাড়ি 
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কার'যদি প্আাষাদের অবস্থার” প্রতি মল আকর্ষিত হয় তাহা হইলেই 
বথেষ্ট। দন 





পলাশ বন। 





অফ্টম পরিচ্ছেদ | 
(পূর্বের অন্থবৃত্তি ৷) 


কিরূপন্থলে বাটী নির্মিত হইল, তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়| 
ধাউক। পিতৃদেব ষে স্থানটা বসবাসের জন্ত মনোনীত করিয়াছিলেন, 
সেইস্থান হুইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটা বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে। এই 
ভূখণ্ডের উত্তর ভাগে কৃষ্ঃপ্রন্তরের একটী অনুচ্চ শৈল। শৈলের উপরে 
ছই একটী পলাশ বৃক্ষ ও আরণ্যলত1 ভিল্ন আর কোনও উত্তিদ্‌ নাই। 
বোধ হয়, বনুপূর্ধে শৈলটি একটী খণ্ড বুছত প্রস্তর ছিল; কিন্তু তাহা 
কোনও নৈনর্গিক কারণে দ্বিখ্ডিত হুইয়! গিয়াছে । এই টৈলের পাদমুলে 
ও চতুর্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ কৃষ্ঃপ্রস্তররাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত 
আছে? দেখিয়! বোধ হয় যেন কোন স্থুনিপুণ শিল্পী শ্থানটির শোভাবর্ধনের 
অন্য অতিশয় যত্রসহৃকারে এই কাধ্য সম্পর করিয়! গিক্াছেন। কৃষ্ণপ্রত্তর- 
খণ্ড ও কৃষ্ণ প্রস্তর শু,প সকল ইতস্ততঃ ৰিকীর্ণ হইয়া সেই স্থানের সৌনদর্ষ্যে 
তীষণত!। আনয়ন করিয়াছে । দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন, আরণ্য 
হুত্তিবৃথের! যদৃচ্ছাক্রমে শয়ন ও উপবেশন করিয়1 সেই স্থানে বিশ্রামনখ- 
লাত করিতেছে। সেই স্থানে পলাশবৃক্ষ ভির প্রায় অন্ত জাতীয় বৃক্ষ নাই। 
একটা ক্ষুদ্র তচিনী কোন এক অজ্ঞাত নিভৃত স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই 
শৈলের পাদমূল প্রক্ষালন করিতে করিতে অদূরে শ্ভামল অরণ্যমধ্যে 
অদৃত্ত হইয়াছে । তাহার স্ষটিকবং স্বচ্ছ জলধারা উল্লাসে প্রস্তর হইতে 
প্রন্তরাত্তরে লক্প্রদান করিতে করিতে এক মধুর সঙ্গীতের স্থষ্টি করি- 
তেছে। শৈলের পাদমূল হইতে ভূথগ্ডটি আনত ₹ইয়! দক্ষিণদিকে গ্রাসারিত 
হইয়াছে । এই ভূখণ্ড বনাচ্ছন্ন; কিন্ত বন নিবিড় নহে, এবং বৃক্ষা্রির 
যধ্যে শালবৃক্ষের সংখ্যাই. অধিক। অন্ান্ত আরপ্য বৃক্ষও বিশ্র। অপেক্ষা 


'আর্চ, ১৮৯৬০] পলাশ বন ১৩৭ 


ক্কৃত পর্ধিষ্কত স্থলে কতকগুলি শাখাধসারী -প্রগাড় ছায়াসঘলিন্ত বৃক্ষও 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই লমগ্র তৃথগ্ডের পরিমাণ. প্রা চারি- শত 
বিঘা। ইহার উত্তরদিকে পূর্বোক্ত, পেল ও পলাশবৃক্ষরাজি ) পশ্চিমদিকে 
যমুন। তষ্টিনী ও নিবিড় বন) দক্ষিণদিকে-যসুন! ও গুল্মাচ্ছর্র ভূমি) পূর্ব 
দিকে একটা গ্রাদ্য রাজপথ; এই পথের অবাবহিত পূর্বভাগেই পলাঁশবন 
গ্রাম, যাহার কথা পুর্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। 

গ্রাম্য রাজপথের পশ্চিম ভাগে প্রায় পঞ্চাশ বিঘ। ভূমি বনাচ্ছ্ নছে। 
পূর্বে অবশ্ত এখানে বন ছিল; কিন্ত তাহ। কর্তিত হইয়াছে । . কেবল 
কতকগুলি প্রয়ো্নীয় সুন্দর বৃক্ষই হদৃচ্ছাক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে । সেই 
বৃক্ষগুলি কালক্রমে বর্ধিত হুইয়! স্থানটিকে মনোরম করিয়াছে । আমি 
এই স্থানটিই মনোনীত করিয়! তন্মধ্যে আবাসবাটী প্রস্তত করাইলাম। 
'আবাসবাটীর বামভাগে অদূরে গ্রাম্য রাজপথ ও পলাশবন গ্রাম ; দক্ষিণ- 
ভাগে কতিপয় হস্ত দূরেই শালবন 7 সম্মুখে কিয়ুরে যমুনাতচিনী ও গল 
বৃত ভূমি; তটিনীর পর পারে আবার শ্তামল বন। পশ্চাতে শাপবন ও 
খৈল। বাটার অব্যবহিত তিন দিকেই বৃহত্বৃক্ষ শোভিত পরিস্কৃত ভূমি, 
কেবল পশ্চিম দিকৃটিই শালবনের সহিত একেবারে সংলগ্র।- 

বাটাটি ইষ্টক নির্মিত হইল। একটী বৃহৎ পরিবার যাহাতে শ্বচ্ছন্দে 
বাদ করিতে পারে পিতৃদেব তদুপৃযুক্ত গৃহ প্রস্তত করাইলেন। আমি কিন্তু 
এত বড় গৃহের পক্ষপাতী ছিলাম ন। দ্বিতলেও কতিপয় গৃহ নির্মিত 
হইল। এরূপ উচ্চ ভূমিতে দ্বিতল গৃহ্রও কোন আবহক ছিল না; 
কিন্ত কেবল চতুর্দিকের স্বাতাবিক সৌনর্ধ্য উপভোগের জন্তই ঈদৃশ গৃহ 
নির্দাণের আবশ্তকত| মনে করিয়াছিলাম। দ্বিতলের একটা গৃহ পাঠগৃহে 
পরিণত হইল। ইংরেজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তকাবলী সেখানে স্তরে স্তরে 
সঙ্জিত করিলাম। তিন দিকের গবাক্ষ উন্মোচন করিলে, সেই গৃহ্রে 
মধ্যে বসিয়াই প্রন্কৃতির বিচিত্র শোভা দেখিতে পাইতাম। কত অজ্ঞাত- 
নাম। সক আরণ্য পক্ষী বাটানংলগ্ন বুক্ষ-শাখায় উপবেশন করিয়া নিঃশক্ক 
চিত্তে অমৃতধারা বর্ষণ করিত। আরণ্য-কপোতের কুঙ্জনে নেই স্থান 
প্রায় পর্ধক্ষণই প্রতিধ্বনিত হইত। কথন একটি হরিণশিশু সহসা নযনপথে 
পতিত হুইয়৷ বিহ্যন্েগে অনৃষ্ত হইয়! যাইত; কখনও বা শশকেরা নির্ভয়ে 
বিবর হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষুপ্র ক্ষুত্র বৃক্ষের স্ুকোমল পত্রগুগি চর্ব, 
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করিত। দূরস্থিত নিবিড় অরণ্য হইতে কখন কখন ময়ূরের ফেকার়বও 
শুনিতে পাইভাম। বল! বাহলা, পলাশবন বা তাছার সন্নিছিত স্থান সমূছে 
হিং অন্তর তাদৃশ ভয় ছিলনা । হিং 'জন্তরা অরণ্যে থাকিলেও লোকা- 
লয়েক্স সপ্গিকটে প্রায় জাসিভ না। আষি বহুকাল মগের ভায় অরণ্যে 
বিচয়ণ করিয়াছি ; কিন্তু কখনও কোনও হিংশ্র জস্তর সম্মুখে পড়ি নাই। 
আমার আবাসবাটার কথা বলিলাম ; এক্ষণে পলাশবন গ্রাম সন্বন্ধে 
ছুই ঢারিটী কথা বল! বাউক। জনসষাজমধ্যে বাস করিবার প্রবৃত্তি মানৰ 
হুদয়ে এরূপ প্রবল যে, অভীব নির্জনভাপ্রিয় হইলেও, আমর। লোকসমাজ 
হইতে দুরে খাকিতে ভাল বাসি না। মানবের মুখমণ্ডলে যে একটী অপূর্ব 
আত্মীয়তা ও সমবেদনার ভাব অঙ্কিত আছে, তাহা! জড়, উদ্ভিদ বা নিকৃষ্ট 
প্রাণিজগতে সহস্র চেষ্টা ও অন্েষণ করিগ্কাও পাওয়! যায় না। নিকৃষ্ট 
জীবেরাও স্ব স্ব শ্রেণীতে দলবদ্ধ হইয়া! থাকিতে ভাল বাদে । আমি যেখানে 
আবাসবাটী নিশ্াণ করিলাম, ভাছার সন্নিধানে বদি গ্রাম না থাকিত, তাহ! 
হইলে আমি এ স্থানে কখনঙ একাকী বাস করিবার সন্কল্প করিতাম কি ন! 
সন্দেহ স্থল। যাহ! হউক, এই গ্রামের নিকটে বাস করিয়া আমি যার পর 
নাই স্থথে কালযাপন করিতেছি ও নানাপ্রকারে উপকৃত হুইয়াছি। গ্রামের 
নিরীহ কৃষকদের সহবাসে আমি যে আনন্দ-ভোগ করিয়াছি, বলিতে লজ্জ! 
ও হুংখ হয়, অনেক শিক্ষিত ও মাঞ্জিতরুচি ব্াক্কির সহ্বাসেও তাহ 
ভোগ করিতে সমর্থ হই নাই। গ্রাষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে যেরূপ 
হ্গেহ, দয়া ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়। থাকেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ যোগা 
নঙি। শ্রীযুক্ত কৃ্খগোপাল গোস্বামী মহাশয়ই পলাশবনের প্রাণস্বরূপ। 
তাহার উদারচরিত্র, উন্নত ধর্্মজীবন ও গভীর জ্ঞানের যথোচিত তুলন!| হুয় 
না। তাছার গৃহিনী একটী আদর্শ গৃহিনী ও তাহার পুত্রকন্তার! আমর্শ 
পুত্রকন্া। বখাসময়ে পাঠকবর্গ ইহাদের সহিত পরিচিত হুইবেন। ইছা 
রাই কৃষক ও অন্তান্ত পরিবারবর্গের আদর্শস্থানীর হইয়াছিলেন। গোশ্ামী 
যহাশয়ের সামান্ত কুটীরে বে জ্ঞান, পবিভ্রত! ও সৌন্দর্যোর প্রতিমৃর্ঠি দেখি- 
লাম, তাহার জন্পষ্ট ছায়াও ধে কখন আমার গর্কিতচূড় দ্বিতলগৃছে দেখিতে 
পাইব, তাহার আশা করিলাম না। এই অজাতনামা পলাশবনে হে 
শেষে আমার বিদ্যাতিমান ও জ্ঞানগরিম! চূর্ণবিচুর্ণ হইবে, ইহা! কখন 
স্বপ্নেও ভাবি নাই। সকলই ভগবানের লীলা। গোস্বামী নহাশগ্নের সহিত 
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পরিচিত হইয়া! অবধি, আমি কি.জন্ক পলাঁশবনে আসিয়! বাঁস করিলাম, 
তাহা কাহাকেও পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতাম। 


বঙ্কিমচন্দ্র | 


রজনী--_রজনী ক্ষুদ্র কিন্ত আদ্যোপান্ত হ্বন্দর । ইহাতে বঙ্কিমচন্ত্রের 
অনেকগুলি সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা, প্রভৃত উজ্দ্বল চিন্ত!, স্থিরীককত ধারণা এবং 
ফৌবনাবেগ ও উৎসাছের অরুণরাগ সম্মিলিত হুইয়াছে। এই পুস্তক রচনায় 
গ্রন্থকার একটু নৃতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ইছাতে উপকস্তাসের অংশ- 
বিশেষ নায়ক ব1 নায়িক1 বিশেষের ভ্বার। ব্যক্ত কর! হইয়াছে। ইহাতে যে 
সুবিধা হয় ততসন্বন্ধে গ্রন্থকার আপনিই বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন। “এই প্রথার 
গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে 
ব্যক্ত করা যায়।” ইহাতে গ্রস্থের আকর্ষনীশক্তি ও মাধুরী আরও বদ্ধিত 
হয়। ইহাতে পাঠকের সুবিধা, কিন্ত গ্রস্থকারের অন্থবিধা, ইহাতে 
তাহার বিপুল ক্ষমতাপ্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইয়া! দীড়ায়। কারণ ইহাতে 
প্রত্যেক চরিত্রের চরিত্রগত বিতিব্লতার দছিত ভাষাগত বিভিন্নতাও রক্ষা 
করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বলিবার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হওয়া চাই) 
ইহা বড় সহজ নহে । উইন্‌কি কলিচ্দ ব| বস্কিমচন্দ্রের ক্ষমত। সকলের 
থাকে না--তাই এই প্রণালীতে রচিত উপন্তাসের সংখ্যা! নিতান্ত অন্প। 
এবিষয়ে কলিন্সের ক্ষমতা বঙ্কিমচন্জ্রের ক্ষমভাকে পরাভূভ করিয়াছে-4 
“15 00090 10. 1716৮ ও *2০০০5০০০০শ্গ্রন্থদ্বয় পাও করিলে আশ্ভর্ড 
হইতে হয়; যিনি দ্বিতীয়োক্ক গ্রন্থে কুমারী ক্ল্যাকের বর্ণনাকৌশল আদা 
পাস্ত সমান রাখিতে পারিয়াছেন, তাহার ক্ষম্ত। যে অসাধারণ তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। | 

এই গ্রন্থে প্রধান চরিত্র রজনী, লবঙ্গঈজতাঁ, অযরনাথ ও শটীত্্র। চত্জ- 
শেখরের সহিত তুলনায় সমালোচন1 করিলে, আমর! দেখিতে পাই খে গ্রস্থ- 
বয়ান্তর্গত করটা চরিত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় একটু আছে। প্রভাপকে 
ভাল বাসিয়াও শৈবলিনী চত্তরশেখরকে বিবাহ করিল, আর অন্ধ রজনী সেই- 
রূপ অবস্থায় পড়িয়! “মাথার উপর দেবতা আছেন এই ভরসা করিয়! 
গৃহত্যাগ করিন-্-শেষ অবহায় যুবতী প্রভাতবাযু তাড়িত গলাজল-গবাহ 





১৪৬ "দ্রাপী (৫ম ভাগ, ৩য় সংখ" 


মধ্যে নিষ্প! হইল। প্রতাপ শৈথলিনীকে ভাল বাসিয়াও বর একজনকে 
বিবাহ .করিলেন, অমরনাথ পরোপকার বৃত্তির উত্তেজনার পরের মঙ্গল 
কলে আপনার হৃদয় আপনি পদতলে নিশ্পেষিত করিলেম--হদয়ে অগ্নি 
জালিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রতাপ বরাবর ত্রশ্বর্যযশালী, তথাপি ইন্টরিয়- 
জয়া, কিন্ত অমরনাথ অবস্থার পরিবর্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন।* 
প্রতাপের কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। এখানে অমরনাথের কথ! বলিব। 
শেষ তুলন! শৈবলিনীতে ও লবঙ্গলতায়। 

রজনীর ভাষায় আদ্যোপান্ত একট] সংযম এবং স্থানে স্থানে মধুর 
হাহ্যরসসিঞ্চন দুষ্ট হয়। গ্রন্থের মধ্যে আদর্শ চরিত্র অমরনাথের মুখ দিয়] 
বঙ্কিমচন্ত্র একটি কথ বলাইয়াছেন--তাহ! বিবেচা, তিনি রচিত গ্রন্থসকল 
মধ্যে গ্রকারাস্তয়ে বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির একরূপ অনুমোদন করিয়াছেন, 
কিন্ত তিনি বলিয়াছেন প্জাতি উঠাইতে আমি বড় রাক্ধি নহি, আমি তত- 
দূর আজিও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়,দারের সঙ্গে 
একত্রে বসিয়! খাইতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে 
নিঃশকে সহিব, ঝাড়,দারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। গুতরাং 
আমার জাতি থাকুক ।” সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দজ্রের সুখে একথা কেন? বজ- 
দর্শনে রজনী ও সাম্য এক সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্কিমচন্ত্রের 
“্ব্রাক্ষণাপবাদ+ আছে; তিনি সেই লোকবিশ্রুত জ্ঞানগরিমাময় ব্রাঙ্গণকুলে 
জন্মহেতৃ গর্বিত একথাও প্রকারাস্তরে মৃত্যুর অল্পকাঁল পূর্বে পঠিত এক 
প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দেই বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মহাগ্রন্থ সাম্যে 
বলিয়াছেন, “পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, 
তায়তবর্ষের পূর্ব্বকালীন বণ বৈষম্োর স্াক্স গুরুতয় বৈষম্য কথন কোন 
সমাজে গ্রচলিত হয় নাই। * ৬ * * এই গুরুতর বণবৈষয্যের ফলে 
তারতবর্ষ অবনতির পথে দাড়াইল।" এক লেখকের সুথে ছুই কথ! কেমন 
গুনায়; সেইজন্ত বলিয়া রাখা ভাল যে, রজনীর বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন 
প্রক্ষণে, পুনমুদ্রান্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন কর! গিয়াছে, যে 
ইহাকে নৃতন শ্রস্থ৪ বল! যাইতে পারে।” আবার মত পরিবর্তন হেতু 
তিনি সাস্য পুনমু্রিত করেন নাই। ব্গদর্শনে প্রকাশকালে রজনীতে উদ্ধৃত 
গংশ বোধ হয় ছিলন|।, 
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৫ সাধন।-তৃীরবর্ স্বিতীয়গাগ )। 


(পাশ পপ ৫০০৯ পপ জা রস বউ 


মার্ড, ১৮৯৬।] বঙ্কিমচন্দ্র | ১৪১ 


এই জাতিভেদ, এই বর্ণগত বৈষম্য আজিও একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন 
এক দলের মত এই যে, এই বৈষম্য লোপ ন| করিলে সামাজিক উন্নতির 
পথ পরিষ্কৃত হইবে না এবং কৰে ভবিষ্যতে মানবহ্ৃদয় ইহার উপযোগিতা 
অন্থভব করিবে তাহার জন্ত অপেক্ষা করা অন্ুচিত। তাহার] বলেন £-_ 

1200৬ 56 001, 

111900561505 02156 5011105 0891010%/ ৬10 ৮০০10 199 860 ?” 
যেখানে মৃদ্ূতায় চলে না, সেখানে সুছুত। পরিহার করিতে হইবে; যেখানে 
বিপ্রব প্রয়োজন সেখানে বিপ্লব উৎপন্ন করিতে হইবে । আর একদল 
বলেন যে, ইহ! হিন্দুসমাজের ভিত্তি; এই বৈষষ্যের দৃঢ়গঠিত ছুর্গের 
বাহিরে আনিলে হিন্দুসমাজ ছারথার হুইয়! যাইবে । সকল সমা্জেই ইহ! 
প্রয়োজন । হার্বাট স্পেনসার প্রমুখ দার্শনিকগণ দেখাইয়াছেন যে, ইংলঙ্ে 
একপ্রকার ভেদ উৎপন্ন হইতেছে। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এক ব্যবসায় অব- 
লম্বঘন করায় ইংলণ্ডেও একপ্রকার তত্তবায়, কর্মকার প্রভৃতি উৎপন্ন হই- 
তেছে। যে ইংলগ্ডের দোহাই দিয়। উদ্বারনৈতিক দল কাধ্য করিতে 
টাছেন, সে ইংলগ্ডেও এই অবস্থা! আবার একদল মধাবাদী বলেন যে, 
প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রস্তাবে আমাদিগের সামাজিক আকাশে যে 
বাম্প সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই কাঁলে করাল-কাদস্বিনী-কলেবর-পরিগ্রহ 
করিয়। বিপ্রব-ঝটিকা আনয়ন করিবে। পরিবর্তনের পবন এখনই বহি- 
তেছে। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই--আপনিই পরিবর্তন আমিবে। এই 
সকল মতের সত্যাসত্য, সারত্বাসারত্ব বিবেচনা করিবার স্থান এ নছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এখানে বলিলাম; তিনি প্রায় 
মধ্যমতাবলম্বী। | 

যখন ক্ষুত্র মেঘাবরণাবৃভ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মত অন্ধ-রজনীকে গ্রন্থকার 
পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলেন, তখন পাঠকের মনে পড়িল রজনীর 
সেই গীতের একটি চরণ )-_ | 

“এত সাধের প্রভাতে ফুটলে! নাকে! কলি--» 

এ কোরক ফুটিতে পাইল কই? রজনীর হৃদয়ের দৃঢ়ত1 অপরিসীম, বুদ্ধি 
তীক্ষ, রূপ অসামান্ত ; কিন্ত সে অন্ধ--"পরশমণি” তাহার নাই । তাহার মন- 
শ্ক্ষুতে বড় তীক্ষ দৃষ্টি__বাহ্‌ চক্ষৃতে তাহা! নাই কেন? চত্্রকি নিফলঙ্ হয় 

ন? পাঠকের মনে রঞ্গনীর উপর অসহায়ের জন্ত ল্নেছোজ্রেক করাইয়া গ্রন্থ- 


১৪২  ম্বাসী, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা ।) 


কার আরস্ত করিলেন। জন্ধ যুবতী 'ন্নের জনক লবজলতার গৃহে ফুল যোগযইত 
--সেই প্রাচীন নবীনের মিলন-নুখ-সযুজ্ছবলগৃছে সে ফুল যোগাইত। কিন্ধ-_ 

“প্রেমের ফাদ পাত! ভুবনে, 

কে কোথ! ধরা পড়ে কে জানে । 

গরব সব হার কথন টুটে যায় 
সলিল বহে যায় নয়নে!” 
 ক্কুম্মরাশির মধ্যে বসিয়। কুম্থমকোমলা রজনী খেল! করিত; সে 

জানিত ন! যে অগতে সহুস! “দয় পড়ে আসি বাধনে 1” একদিন তাহা 
হৃদয়ে যৌবনপ্রভাতে প্রেমের কুসুম ফুটিয়া উঠিল, প্রেষের সৌরভে যৌবন 
বসস্ত ভরিয়! গেল, এখন বাহিরের কুম্থম অপেক্ষা অন্তরের কুসুম সুন্দর 
বোধ হইল। শচীন্ত্রকে পাইবার জাশ। সে কেমন করিয়া! করিবে! তবুও 
সে ভাল বাসিল-- 


“রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী 
আপনি টুটিয় যায় 
সখ পায় তায় সে। 
চির-কলিকা'জনম কে করে বহন 
চির-শিশির রাতে 1” 
কবি গুরু সেক্স্পীর়ার বলিয়াছেন £-_. 
«105৫ 10909151001 ৮৮10) 006 2709, 000 ৮/10) 076 00100, 
4500. 01701600916 15 ৬1172100001 0917)060 01100. 
তাই অন্ধ রজনীর হৃদক্সে তাহার অব্যর্থ কুম্ুমশর প্রবেশ করিল-- 
আধার হৃদয় সহস] জ্যোঁতশ্ময় হইয়া উঠিল। সে শচীক্রের অমৃতময় কঠ- 
স্বর শুনিল, তাহার পর শচীন্ত্রের স্পর্শ ) তাহার মনে হইল যেন :--- 
"সহসা পুরিল সৌরতে, 
দশ-দিশ) পূর্ণচজ্্ আভা জিনি আতা, 
উজ্বলিল চারিদিক ।” 
সে ভাবিল-- 
“লহসা কুটিল 
নব কুমুদিনীসম এ পরাণ মষ, 
উল্লাদে--ভামিল যেন আননা-ললিলে।” 


মার্চ, ১৮৯৯], বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৩ 


তাহার পর রজনীর চরিত্রের ভিন্ন ভিল্ল অংশ পরিদর্শিত হইয়াছে । 
প্রথমে রজনী আপনার অবস্থ! লইয়। সন্তষ্ট ছিল; এমন কি গর্বিতাও ছিল | 
তাহার চক্ষু ছিল ন1; কিন্ত সে বলিরাছে “্মনেক অপাঙগরঙ্গরঙ্গি নী, আমার 
চিরকৌমার্যের কথ! শুনির! বলিয়! গিয়াছে “আহা আমিও যদি কাণ। 
হইতাম !'* যখন শচীন্ত্রে করম্পর্শে সেই অন্ধের হৃদয় সর্বাঙ্গে কম্পিত 
হইয়। উঠিল, তখন একবার সে কীদিয়! প্রকৃতির নিকট দৃষ্টি চাহিয়াছিল। 
উইল্‌কি কলিন্স কৃত 7০০ 21195 ৮100) নামক উপভ্ভাসের নায়িক1 অন্ধ 
লুমিলাও অস্কারকে দেখিবার জন্ত এমনই ব্যগ্র হইয়া দৃষ্টি চাহ্য়াছিলেন। 
সেআবার লবঙ্ললতাকে বলিয়াছে “ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে--চক্ষু 
থ্কিলে এত ভালবাস! বাসিতে পারে কি 1” 

রঞ্জনীর হৃদয়ে প্রেম ও বল বর্ণনাতীত সুন্দরভাবে মিশ্রিত। সে 
শচীন্ত্রকে ভাল বামে; তাই সে প্রেমের অপমান মহিতে সম্মত হইল না-- 
হৃদয়কে বুঝাইল :-_ 


“আমি আমার অপমান সহিতে পারি 
প্রেমের অপমান সহে শত অপমান 
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে 

তোমারে! চেয়ে সে যে মহীয়ান্‌।” 
তাই সেই গভীর রজনীতে অন্ধষুবত্তী একাকিনী প্রেমের ঞ্ুবতারা লক্ষ্য 
করিয়া গৃহত্যাগ করিল । পথে সে হীরালালের লাঠি ভাঙ্গিয়! লইল-_সে 
তাহার মনের বলেরই পরিচারক। নান! ছঃখকইে তাহার প্রেমের পরিপাক 
হইতে লাগিল। শেষকালে দে লবঙ্গলতাকে বলিয়াছিল “সেদিন গঙ্গার 
জলে আমি ভুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম-_ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া 
তুলিল। সে শচীন্ত্রের জন্ত। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু 
ফুটাইয়া! দিব--আমি তাহ! চাছিতাম না-আমি শতীন্ত্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের 
অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই আমার গ্রাপ তাহার কাছে দেবতার 

কাছে ফুলের কনিমাত্র--শ্রাচরণে স্থান পাইলেই সার্থক ।” 
রজনী বুদ্ধিমতী-_-জনহীন! রাত্রিতে গঙ্জার কলকল জলকল্লোল শুনিতে 
শুনিতে তাহার চিন্তা! গভীর বুদ্ধির পরিচায়ক। তাহার পরও কতবার 
তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। তাহার কৃতজ্ঞত। অনাধারণ। অষর- 
নাথের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা কি এই স্বার্থপরতাময় জগতে নহজপ্রাপ্য £ 


১৪৪ . দালী [৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা! ।, 


অমরনাথের যৌবনে কত পাপের কথা শুনিয়াও সে বলিয়াছিল "আপনি 
ঘদ্দি চিরকাল দস্থ্যবৃত্তি করিয়। থাকেন--আপনি যদি সহম্্ ব্রচ্মহত্যা, 
গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়! থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে 
দ্বেবত1।” কিন্তু এই কৃতজ্ঞতাধিক্যই তাহার দৌর্বল্য--সেইলন্তই সে 
অমরনাথকে বিবাহ করিতে প্রথমে সম্মত হুইয়াছিল। রঙ্ধনী বঙ্গসাহিত্যে 
নৃতন ও সুন্দর স্ষ্টি। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে লিটন স্থজিত নিদিয়! চরিন্ত 
স্মরণে রজনী ূচিত হইয়াছিল। কিন্ত লিটন শ্যজিত চরিব্রবিশেষ ব 
কলিন্স স্জিত চরিত্রবিশেষ * স্মরণে যদিও রজনী স্থচিত হইয়। থাকে, 
তথাপি ষে দর্পে মিল্টন পূর্বে ভ্রিদিবচ্যুতিসন্বন্ধীয় করখানি গ্রন্থ রচিত 
হইলেও বলিয়াছিলেন যে, তাহার গ্রন্থ মধ্যে তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন 
সে সকল *71717755 00966101660 9910 01959 ০11175706” সেই দর্পে 
বঙ্কিমচন্ত্র বলিতে পারিতেন যে রজনীচরিত্র মৌলিক । 

রজনী নবীন। লবঙ্গলত। নবীন! ও প্রবীনার সঙ্গমস্থল; রজনীর চাঞ্চল্য 
লবঙ্গলতায় নাই, রজনীর ব্যন্তভাব, লবঙ্গলতায় ধীরত1। রজনী সৌন্দর্যের 
একটা কাল্পনিক আদর্শ, লঙ্গলতা সৌন্দর্য্যের একট! বাস্তব চিত্র, সৌন্দর্য্যের 
সাংসারিক সংস্করণ। রজনীর শোভায় আশ্চর্য্য হই, লবঙ্গলতার শোভায় 
ুগ্ধ হই। সংসারাতপতাপ রজনী ভোগ করে নাই, লবঙ্গলতার মাধুরী 
খাটি মাধুরী, অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মত তাহ! সংসার সংঘর্ষে নির্দলতার শেষসীম! 
পাইয়া টিকিয়। আছে। সেইজন্য রজনীর চরিত্র হইতেও লবঙ্গলতার 
চরিত্র চিন্তাকর্ষক। লবঙ্গলতার গুণ অপরিসীম; তাহার প্রেম দৃঢ়, নহিলে 
বুদ্ধ রামসদয় তাহার “ষোল আন। গৃহিণীর” প্রেমে জগতে ন্বর্গজুথ ভোগ 





* শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর কোন বঙ্গীয় লেখক এই কথ রট(হতেছেন যে 
উইল্কি কনিন্সকৃত চ০০£ 2189 [00 গ্রন্থের নায়িকার চরিত্র হইতে বাঙ্কমচন্ত্র রঞ্জনীর 
চরিত্র গ্রহণ করিয়্াছেন। প্র গ্রন্থের উৎসর্গে লিখিত আছে ষে উহার পুর্বে উপস্াম ও 
নাটকে একাধিক অন্ধ বালিকার কথ! বিবৃত হইয়াছে । লিটন রচিত 1,980 1)85৪ ০01 
চ০010191$ গ্রন্থ উত্ত গ্রন্থ প্রকাশের আটত্রিশ বৎসর পূর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল । কলিন্স 
স্র্িত চরিত্রের সছিত রঞ্জনীর বিশেষ সাদৃশ্থ নাই। নামায সাদৃশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে 
আশ্চধ্য নহে | বিখ্যাত হোমরের কোন বিখ্যাত গ্রন্থের সহিত শুনিতেছি বহু সহশ্র বংসর 
পূর্বেব রচিত কোন চীনদেশীয় গ্রন্থের প্রভূত সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয়। হোমর অবস্থ সে গ্রন্থ 
দেখেন নাই। এরূপ রটনায় বাঙ্কমচন্ত্রের যশের হানি হইবার সম্ভ/বনা নাই। ইহাতে 
কেবল ধাহার| রটন। করেন তাহাদিগের মনোভাব ব্যক্ত হয়। লেখক। 


মার্চ, ১৮৯৩।] বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৫ 


করিতে পাঁরিতেন না। লবঙ্গলতার হৃদয়ে ভালবান! গ্রবল। কয়জন 
সগতীকে ভগিনীর মত ভালবাসিতে পারে? করজন সগত্বীপুত্রকে সমস্ত 
হদয়ের মহিত মাতৃন্নেহের নিবিড়ন্থথতণ্ড পক্ষপুটে আবৃত করিয়া রাখিতে 
পারে? কয়জন জগতকে আপনার করিয়া লইতে পারে? সকলকে এত 
ভাল বাঁদিতেন, এত আপনার ভাবিতেন বলিয়াই লবঙ্গ সকলকে অত গালি 
দিতেন। লবঙ্গলতা পাকা গৃহিণী । গ্রন্থের সর্বত্রই তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়; এই গৃহিণীপনা, এই সংসারজ্ঞানই তাহার চরিত্রে বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য । থ্যাকারে একস্থানে বলিয়াছেন "০ 96 9010] 10 00076500 
00669 ৪5 50101) 000 01 0) 17056 01210010 01170118105 
08811665. সংসার শিক্ষাই লবস্বলতার চরিত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
লবঙ্গলতার হৃদয় কোমল, তিনি সকলের দুঃখে কষ্টে ব্যথঘিত। তাঁই অমর- 
নাথের কলঙ্কের ছাপের অন্ত তিনি দুঃখিত। আবার তাহার ধর্মজ্ঞান 
গ্রবল) তিনি অমরনাথকে বলিয়াছিলেন, “যে আমার স্বামী না হইয়। 
একবার আমার প্রণয়াকাজ্ী হইয়াছিল, তিনি শ্বয়ং মহাদেব হইলেও 
তাহার জন্্ আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে 
শ্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে ন্লেছও কখন হইবে না।” 
লবঙ্গলত| কাদিলেন। লবঙ্গলতার এতগুধি গুণ দেখিলে তবে বুঝিতে 
পারা যায়, কেন তাহার প্রেমজোতে বৃদ্ধ রামসদয় নবীনত্ব লাভ করিয়া" 
ছিলেন। যখন এতগুলি গুণের অবতার লবঙ্গলতার চিত্র মনশ্চক্ষুর 
সম্মুখে বিভািত হইয়। উঠে, তখন টেনিসনের সেই সুন্দর চরণটি মনে 
গাড়ি 1” 
19108 5(০0০00, & 51210 60 17810 21) 010 10180 7005. 

লবঙ্গলতা৷ গৃহিণীর ও পত্বীর উচ্চ আদর্শ। সেই মঙ্ধে তাহার দয়ার 
উল্লেখ করিতে হয়। রজনীকে ডবল পয়সার সঙ্গে টাক! দেওয়! ভূল নহে-- 
দূয়ামাত্র। 

আকাশে চন্ত্রের মত এই গ্রন্থমধ্যে অমরনাথ। কাব্যনুন্দরী-প্রণেত। 
বলিয়াছেন, প্প্রতাগ সংসারী, অমরনাথ খষি।” যেমন করিয়! ঈশ্বরের 
মহত দ্বন্ঘ করিয়া! জেকব জর হইয়াছিলেন, তেমনই করিয়া ন্দ করিয়া 
গ্রভাগ বাঁদন! জয় করিয়াছিলেন। অমরনাথ রজনী গ্রন্থারস্তের পূর্বে 
একবার অনং্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন--তাহার পর তিনি সংযত । 


১৪৬ দাপী [৫ম ভাগ, ৩য় সংখা1। 


সারে 'গতাঁপের আদর্শ বড় উচ্চ। নূতন সংসার-প্রবিষ্টদিগের শিক্ষার 

জন্য 'আমরনাথ আপনার জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,--দে থিয়। 
নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে ।”» অমরনাথের চরিত্রে একটিমাত্র 
দোষ দৃষ্ট হয়-_-সে দোষ সাধারণ নহে, তাই তাহার প্রায়শ্চত্তও হইয়াছিল 
গুরুতর । কিন্তু বোধ হয় অত সদ্গুণের মধ্যে পতিত হইয়াছিল বলিয়াই 
উহ! অত দৃষ্টপশে পতিত হয়, কারণ 4700 51081135£ 9৫010 19 5607) 01) 
5110৩ 1 কবি বলিয়াছেন ;-- 

"সন্দেহ হইত কি না রাবণ ঘৃণিত, 

রামের ছায়ায় যদি না হতো চিত্রিত।”। 

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিকরূপে সত্য বটে। যৌবনের 
আকুলতাঁ় অমরনাথ না! বুঝিয়| দুষ্ষার্ধ্য করিয়াছিলেন-_তাহার পবিত্র 
চরিত্রে তাহ! বড়ই কালিমামম় বোধ হয়। পেবেন্ত্র দত্তের শত পাপের 
মধ্যে এরূপ একটা পাপ তেমন দৃষ্টিআকর্ষক হইত না। সেই দ্ব্ষার্যের 
জন্য অমরনাথ চিরদিন পরিতপ্ত; শেষকাঁলেও তিনি লবঙ্গলতাকে থণিয়া- 
ছিলেন, “উচিত দণ্ড করিয়াছিলে,_-তোমার অপরাপ্ নাই ।” গ্রন্থারস্তকালে 
তাহার মনের অবস্থা তত ভাল নহে; তখনও তাহার হৃদয় সেই ছুক্ষার্য্যের 
জন্ত বড়ই ব্যথিত, বড়ই লঙ্জিত। পকালের শাঙলপ্রলেপে সেই হৃদর 
ক্ষত, ক্রমে পুরিয়া আসিতে লাগিল ।” তাহার পর “প্রেমর ফাদ পাতা 
ভূবনে”--মমরনাথের হৃদয়ে প্রেম জাগিল। শেষ অমরনাথ যখন বণিলেন, 
“এ ভবের হাট হইতে, আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল। আমার 
অদৃষ্টে স্থথ বিধাতা লিখেন নাই--পরের স্থথখ কাড়িয়া লইৰ কেন? 
শচান্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট 
ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব-_-যিনি সুখছুঃখের অতীত, তীহারই 
চরণে সকল সমর্পণ করিব।” তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নের সম্মুথে অমরনাথের 
মহামহিমাম্ডিত দিব্যালোকবিভাসিত মুর্তি ফুটিয়া উঠে। 

শচীন্দ্র সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। তিনি ইংরাজীশিঙ্ষিত বঙ্গবাণী; 
তাহার বিশ্লেষণ তাহার আপনার কথায়। মুহ্তি বড় সজীব। তাহার 
প্রেম 
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এই গ্রন্থ মধ্যে আর একটি চরিত্র আছে। গ্রথমে তাহাকে প্রধানভাবে 
পাই না; কিন্তু ঘটনাস্তপক্তাহাকে আপনার উপর স্থাপন করিয়া! বড় 
উদ্ধে তুলিয়াছে। তিনি পাক! দর্শনিক, বিজ্ঞানের রহস্তাময় প্রশ্নের মীমাংসা? 
করিতে ইচ্ছুক, জগতে দিশিয়! মানব-চরিত্র জ্ঞান-সম্পন্ন। ইহাতে কাহারও 
আপত্তি হইতে পারে না। বরং জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার মত দেখিয়া তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধা হয়; তিনি বলেন, “কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্বব- 
পুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজের! যাহা জানে, খষিরা তাহা জানিতেন ন1; 
খষির! যাহা! জানিতেন, ইংরেজেরা এ পধ্যস্ত তাহ! জানিতে পারেন নাই ।১ 
কিন্তু আবার শ্বপ্র আপিয়া! পড়িল। সন্নাদীর আজ্ঞায় শ্বপ্ধ দাসের মত 
শচীন্দ্রকে যে তাহাকে সর্দাপেক্ষা ভাল বাঁসে তাহাকে দেখাইল। গ্রন্থের 
সৌন্দ্ধ/হানি হইল। উপন্যাসের কল্পনা-রাজ্যে এই দকল প্রহেলিকা সৃষ্টি 
করিবার কি প্রয়োজন বুঝিতে পারি না। কিন্তু এখানেই সন্ন্যাসীর 
ক্ষমতার শেষ নহে, তিনি অন্ধ রজনীর চক্ষু ফুটাইলেন। গ্রন্থকার সেই 
কলিকাকে ফুটাইলেন, কিন্ত গ্রন্থথানি নিতান্ত আষাটে গল্পের মত শুনাইয়! 
আদসিল। অমরনাথও বলিয়াছেন, “না দেখিলে আমি ইহা বিশ্বাস করি- 
তাম না” গ্রন্থকার ইতিপুর্বেই অন্ন্যাপীকে দিয়! আমাদিগকে ভত্সন! 
করাইয়াছেন--আমর| মনে করি, “যাহা ইংরেজে জানে না ভাহা অসত্য |» 
আমর] এ সম্বন্ধে কতিপয় বিখ্যাত চিকিৎসকের মত লইয়াছি। চিকিতসা- 
শাস্ত্রের বর্তমান অবস্থাপ্ন রজনীর স্তায় অন্ধের চক্ষু ফুটান সম্ভব নহে। যদি 
কখন চিকিৎস! বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়া ইহা সম্ভব হয়, তখন 
লোকে সাহিত্যাঁৰতার বঙ্কিমচন্ত্রকে ভবিষ্যৎ-বক্ত| বলিয়! প্রশংসা করিবে ; 
দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন আমরা গ্রন্থের শেষাংশ অসম্ভব ভিন্ন কিছু বলতে 
পারি না। বোধ হয় সাহিত্যপ্রতাতে রচিত না হইয়। মধ্যান্নে রচিত 
হইলে এ গ্রন্থের এত আদর হইত ন|। 
রজনীতে কতকগুলি হুন্দর সত্য গ্রকটিত হইয়াছে। 
শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। 

অন্তর বা দৈর্ঘ্য মাপিবার নিমিত্ত পূর্ববকালে ছাঁত পা ব্যবহৃত হইত। 
ধাত পা আঙুল, আসাদের ম্বভাবিক মানযন্ত্র। এখনও আমরা হাত প1 
দ্বারা অন্তর মাপিয়। থাকি। 

 ছুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে, ছুই দণ্ডের পথ, পাঁচ দিনের রাস্তা, 

দশ দিনে যাওয়া যায় ইত্যাদি সময়ে সময়ে বলিয়। থাকি। এক দিনে হাটিয়। 
দ্শক্রোশ পথ যাওয়া যায়। সুতরাং এক দিনের পথ বলাও যা, দশক্রোশ 
বলাও তা। কালক্রমে এখন ইঞ্চ গজ মাইল এ দেশে প্রচলিত হইতেছে। 

কিন্ত এখন আর ছুই দশ দিনের পথ, বা একশত ছুইশত মাইল দূর, 
তত বেশী বোধ হয় না। এখন রেল গাড়ীর প্রভাবে পূর্বকালের দূরবর্তী 
স্থান সকল নিকটস্থ হইয়াছে। এখন দৃরবস্তী ছুইটি স্থানের অন্তর বুঝা- 
ইতে হইলে আমর! রেলে এক ঘণ্টার বা এক দিনের গথ ইত্যাদি 
বলিয়া থাকি। 

বহু পূর্বকালে লোঁকে পৃথিবীটা মাপিয়! ফেলিয়াছিলেন। যে কৌশলে 
আর্ধ্যগণ পৃথিবীর ব্যাস ১৬ যোজন ঠাঁওবাইয়াছিলেন, সেই কৌশল 
হৃক্সূপে লাগাইয়া! আজকাল আমর! পৃথিবীর ব্যান ৮০০০ মাইল 
জানিতেছি। 

তবেই পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয় একটা সুড়ঙ্গ করিতে পারিলে তাহা 
৮০০ মাইল দীর্ঘ দেখা যাইবে। ্রন্দুড়ঙ্গের ছুই প্রান্তে ছইজন লোক 
ঈাড়াইলে তাহার! পরস্পর ৮*০* মাইল দূরে থাকিবেন। পূর্বকালে 
নাকি কেহ কেহ এইরূপ হুড়গগ নির্মাণ করিয়! পাঁতালে যাইতেন। 

কিন্ত কলিকালে এরূপ নুড়ঙ্গের সম্ভাবন! নাই। নুতরাঁং পৃথিবীর 
উপর দিয়াই ঘৃরিয়। যাইতে হইবে। কিন্তু উপর দিয়! মাপিয়! গেলেও 
গাতালে যাইতে ১২৫০০ মাইল পথ মাত্র যাইতে হইবে। আমরা যে- 
থানেই থাঁকি, ইহা অপেক্ষা বেশী দূরে থাকিতে পারি না। তবেই 
 ছুইজন লোক যত দুরেই যান, ১২৫** মাইলের বেশী দুরে যাইতে 
পারেন না। 

কিন্ত এট। আর তত বেশী পথ কি? আমাদের দেশেও ত রেলগাড়া 
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ঘণ্টায় ৩ মাইল পথযাঁয়। রেল পাঁতিয়! গাড়ীতে চত়িয়। গেলে ১৭১৮ 
দিনেই পাতালে যাইতে পার! যায়। আমেরিকায় রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০:৭০ 
মাইল বেগে যাইয়া খাকে। স্থতরাং তথাকার লোকের! ৮৯ দিনের মধ্যেই 
পাতালে পঁহছিতে পারেন । পৃথিবীটা! পুর্ব কত বড় দেখাইতেছিল ! 

যাহ হউক, পৃথিবীতে অধিক দূরে যাইতে পারা যায় না। পৃথিবীর 
পরেই চন্ত্রলোক। আত্রকাঁল সেকালের তপঃগ্রভাব নাই, নতুব। চন্তব- 
লোকট! কত দূরে একবার দেখিয়! আসা যাইত । কিন্তু সে কালের তপঃ- 
প্রভাব না থাকিলেও আজকাল অন্ত প্রকার তপঃ প্রভাবের অভ।(ব নাই। 
জ্যোতির্বিদের] এখানে থাকিয়াই ব্রহ্ষাণ্ডের খবর রাখিতেছেল। এখান 
হইতে চন্দ্র কত দূরে, তাহা তাহার মাপিয় ফেলিয়াছেন। তাহার! 
দেখিয়াছেন যে, এথান হইতে চন্দ্র প্রায় ২৪*৯** মাইল দূরে ॥. 

কিন্তু এখাঁনে একটা! কথা উঠিতেছে। পৃথিবীতে খাকিন্। তাহার! 
কিরূপে চন্দ্রের দূরত্ব মাপিলেন? যে উপায়ে নদীর এ পারে থাকিয়! উছার 
বিস্তার মাপিতে পার! যায়, হিষালয়ের তুষারাচ্ছন্ন তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গের উপরে না 
উঠিয়াও উহার উচ্চতা মাপিতে পারা যায়, সেই উপায়েই চন্দ্রের দূরত্ব 
জান! গিয়াছে । ইহা! আজকার কথ। নহে, বহু পুর্বকালেও লোকে এই 
প্রকারে চন্দ্রের দূরত্ব মাপিয়াছিলেন। কিস্তুসে উপায়ট! কি? 

যখন নৌকাযোগে নদী দিয়া যাওয়| যায়, কুলের গাছগুলাকে বিপরীত 
দ্রিকে সরিয়। বাইতে দেখি। এর যেবটগাছটা এখন আমাদের ঠিক দক্ষিণে 
দেখিতেছি, কিছুদূর দোজ! নৌক1 বাহিয়া গেলে তাহাকে আমাদের 
পশ্চাদ্‌দিকে দেখিব। অবশ্ত গাছট। সরিয়া যায় না, কেবল এঁছুইস্থান 
হইতে দেখিলে গাছট। অত অংশ কোণে সরিয়! গিয়াছে বলিয়। মনে হয়। 

কিন্ত বট গাছটার দোজা বহুদুরে যে অশ্বথ গাছটা ছিল, সেটাকেও 
বটগাছের মত বেশী সরিয়া! যাইতে দেখ! গেল না| . ছুই তিন ক্রোশ চলিয়! 
আস গেল, কই অঙ্খখ গাছট! ৫৭ অংশের অধিক সরিয়। গেল না। যত 

ংশ বাকিয়! যাইতে দেখ! গেল, তাহা এবং অতিক্রান্ত পথ বলিয়! দিলে 

গণিতজ্ঞগণ অবশ্ত গাছটার দূরত্ব বলিয়া দ্রিবেন। দূরবর্তী ছইটি স্থান 
হইতে কোন বন্ত দেখিলে তাহাকে যত অংশ বাকিয় যাইতে দেখ! যায়, 
তাহাকে ইহারা লম্বন বলেন। তবেই আমাদের দৃষ্টান্তের অশ্ব গাছটার 
লক্বন ৫1৭ অংশ। | : 
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এখন মনে করুন যেন কোন ব্যক্তি চাঁদকে ঠিক তাহার মন্তকের উপরে 
দ্বেখিলেন। আর এক ব্যক্তি পৃথিবীর চতুর্থাংশ দুরে আছেন। এই 
স্বিতীয় ব্যক্তি ঠিক দেই সময়ে টাদকে ঠিক তাহার মস্তকের উপরে 
দেখিবেন না। প্রথম ব্যক্কি চাদকে যে দিকে দেখিবেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি 
তাহার ৫৭ কল! দুরে দেখিবেন। কথাটা! আরও একটু স্পষ্ট করা যাউক। 

যর্দি কোন ব্যক্তি পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকিয়] সুড়ঙ্গ দিয়! ঠাদকে দেখেন, 
এবং অপর ব্যক্তি ঠিক তাহার দক্ষিণে পৃথিবীর উপরে থাকিয়া দেখেন, 
তাহা হইলে উভয়ের দৃষ্টিপথের মধ্যে ৫৭ কলা পরিমিত কোণ দেখা 
যাইবে। অথব! এ ছুই ব্যক্তি দ্বইগাছি স্তত্র লইয়| চন্দ্র-বিন্ব পর্য্যস্ত বিস্তৃত 
করিলে, সেই সুত্রত্বয়ের মধ্যে ৫৭ কলা কোণ উৎপন্ন হইবে। | 

পৃথিবীর র্যাস্ধ জানা! আছে, এখন এর ব্যাসার্ধ চন্দ্রের লম্বনও জান! 
গেল। এখন ত্রিকোণমিতি লাগাইলে দেখা যাইবে যে পৃথিবী হইতে চক্র 
প্রায় ২৪০*** মাইল দূরে । পৃথিবীর ব্যাস ৮০** মাইল, সুতরাং চক্র 
পর্য্যস্ত পৃথিবীর সারি বসাইতে হইলে ৩*ট1 পৃথিবী আবশ্তক হইবে। 

লম্বনের অর্থট! আর একটু স্পষ্ট কর! যাউক। চন্ত্র হইতে কোন 
ব্যক্তি পৃথিবীটা! দেখিলে আকাশে আমাদের নিকট চাদ যেমন দেখায়, 
তেমনই তাহার নিকট পৃথিবীটা বোধ হইবে। কিন্তু আমর1 টাদকে যত 
বড় দেখি, চন্ত্রবাসী পৃথিবীটাকে তদপেক্ষা ৩.৪ গুণ ঝড় দেখিবেন। ৮০০০ 
মাইল ব্যাসযুক্ত পৃথিবীকে যখন চন্দ্র হইতে এত ছোট দেখাইতেছে, তখন 
চন্ত্র অনেক দূরে আছে, বলিতে হুইবে। কিন্তু বেশী দূরে থাকিলেও 
৩*ট। পৃথিবী দিয় চাঁদ পধ্যন্ত রাস্তা করিতে পার! যায়। ভ্রতগামী রেলের 
গাড়ীতে চড়িয়! গেলে ৮৯ মানেই চন্রলোকে উপস্থিত হইতে পার! যায়। 
তবে চন্দ্র আর বেশী দূরে কি? 

চন্ত্রের পরেই হুর্য্ের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। হৃর্য্য কত 
দুরে? ইহাও জ্যোতির্বিদের| নির্ণয় করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু তাহার! 
বলেন ষে, স্র্ষ্যর লম্বন দুই চারি কল! নয়, ৮৯ বিকল মাত্র। অর্থাৎ 
নুর্ধ্য হইতে দেখিলে পৃথিবীর ব্যাসার্ট। ৮৯ বিকজ! এবং সমস্ত পৃথিবীটা 
১৬।১৭ বিকল! মাত্র বড় দেখাইবে। তবে বাঁস্তবিকই পৃথিবী হইতে সৃর্ধ্য 
বহু দূরে অবস্থিত। কৃর্ষেঃর সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও, 
আমাদের মধ্যে নয় কোটি ত্রিশ মাইল ব্যবধান! এই অন্তরট| বলা যত 
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সহজ, মনে করা তত সহজ নহে। এখান হইতে হৃর্য্য পর্য্যস্ত পৃথিবীর 
সারি বসাইয়। গেলে কতগুল! পৃথিবী লাখিবে? পৃথিবীর ব্যাস ৮*** 
মাইল। নুতরাং সহজেই দেখা যাঁয় যে এ অন্ত প্রা ১১৬০০টা পৃথিবী 
আবশ্তক হইবে। চক্র বহুদূরে অবস্থিত মনে হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্র পর্য্যস্ত 
পৃথিবীর সারি বসাইতে হইলে মোটে ৩০টা পৃথিবীর প্রয়োজন হয়। 

হুর্যযমগুল এখান হইতে কত দিনের পথ দেখা যাউক। এক দিনের 
পথ দশ ক্রোশ, এই হিসাবে এখান হইতে সূর্য্য ১২৭০১ বৎসরের পথ! 
লোকে বলে বেদও ৫1৬ হাজার বৎসরের অধিক পুরাঁতন নয়। তবেই 
বৈদিক খধিগণ স্র্ধযাভিমুখে যাইতে আরম্ত করিয়! থাকিলে অদ্যাবধি 
অর্ধেক পথওযাইতে পারেন নাই। অতএব হাটিয়! যাঁওয়| বৃথা । বোধ 
হয় রেলের গাড়ীতে গেলে তাহারা জীবদ্দশতেই স্র্যমগ্ুলে উপস্থিত 
হইতে পারিতেন। কিন্তকি আশ্চর্য্য, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে গেলেও 
তাহাদিগের ৩৬০ বৎসর লাগিত! শব্দ নাকি খুব দ্রুত যায়? প্রতি সেকেণ্ডে 
উহ! প্রায় ১১*০ ফুট বেগে ধাবমান হয়। কিন্তু শবে চড়ির় গেলেও হুর্ব্যে 
পঁছছিতে ১৪1১৫ বৎসর লাগিয়া যাইবে । অর্থাৎ এখনই যদি হুর্য্যে একট! 
ভীষণ শব্ধ উৎপন হয়, তাহ হইলে তাহা! আমরা ১৫ বৎসর পরে টের 
পাইব! তবে শবও বড়মুছ গমন করে। আলোক অপেক্ষা ভ্রুতগামী 
আর কিছুই নাই। গ্রতি সেকেণ্ডে উহা! ১৮৬*** মাইল পথ অতিক্রম 
করে। কিন্তু আলোকে চড়িয় গেলেও হৃর্যে পনুছিতে প্রীয় ৫০০ 
সেকেণ্ড বা ৮ মিনিট সময় লাগিবে। মনে রাখিবেন, এক সেকেঞ্জে 
আলোক আমাদের পৃথিবীট! প্রায় চারিবার ঘৃরিয়া আসিতে পারে। 
তবেই এখনই দি হুর্যযট] নিবিয়1 যায়, আট মিনিট পরে আমর! অন্ধকার 
দেখিব! কি বিষম দুরে বিধাতা! সূর্যকে বসাইয়াছেন ! আবার অতদুরে 
থাকিয়াও স্থ্য্য আমাদিগকে পোড়াইয়। মারেন। 

কিন্তু অত দুরে থাকিলেও সৃর্বযবিশ্বট! প্রায় ৩২ কলা বড় দেখায়। 
সর্যয দেহট| কত বড় ? উহ? এত বড় যে চন্দ্র সহিত পৃথিবীট। হৃর্ষেযের উদরে 
প্রবেশ করিলেও চন্দ্রের চারিদিকে প্রায় ৬*০*** মাইল পর্য্যস্ত সুর্ষ্যের 
উদর বিস্তৃত থাকিবে । বাস্তবিক হুর্যযদেছের প্রকৃত ব্যাস প্রান ৮৬৬০০৯ 
মাইল। বিধাতা হুর্য্যকে নিতাস্ত বিশাল দেহ দিয়াছেন। 

তবেই ১০৯ট1 পৃথিবী স্যর্ধ্যের উদয় মধ্যে থাকিতে পারে। কিন্তু ডা 
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বলয়! ১০৯1 পৃধিবী ভাঙ্গিয়া একটা হুর্ধ্য গড়িতে পারা যাইবে ন1। 
বাস্তবিক সুর্য্ের মত একটা গোলা প্রস্বত করিতে হইলে তের লক্ষটা পৃথিবী 
তাঙ্গিতে হইবে! ইহার তুলনায় টাদটা কত ছোট! পৃথিবীর ৫* ভাগের 
এক ভাগ পাইলেই একটা চাদ গড়িতে পারা যায় । অথচ আকাশে চাদ যত 
বড় দেখায়, হূর্য্যও প্রায় তত বড় দেখায়। হূর্য্যের দেহটা নিতান্ত গ্রকাণ্ড, 
নচেৎ অত দূরে অবস্থিত হইয়াও হুর্যয টার্দের মত বড় দেখাইবে কেন? 

আমাদের পৃথিবীটা কি ক্ষুত্র! কিন্তু ক্ষুত্র হইলেও উহা বৎসরে যে 
পথট! ঘুরিয়া আসে, তাহা চিন্তা করুন। নুর্ধ্য হইতে পৃথিবী নয়কোটি 
ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়৷ ুূর্ষ্যের চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়াইতেছে।, 
তৰে আজ আমরা শুন্ক আকাশে যেখানে আছি, ছয় মাস পরে সেখান 
হইতে নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলের দ্বিগুণ অর্থাৎ আঠার কোটী ষাটি লক্ষ 
মাইল দুরে যাইয়া পড়িব। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রঠি ঘণ্টায় ৬৬*০* মাইল 
করিয়া আমর! বিশ্বব্রন্মাণ্ডের কত পথই বেড়াইতেছি! কিন্তু এত দূরে 
চরিয়া যাইতেছি, কই কখনও ত কোন তারা ঝ গ্রহ বা অপর কোন 
জ্যোতিক্ষের পাশ দিয়াও গেলাম না। বিধাতা বড় ফাঁক ফাক করিয়। 
তাহার রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন । 

তবে অন্ধকার রাত্রে অত তারা দেখা যায় কেন? মনে হয় বরং নদীর 
বালি গণিক়া। দিতে পারি, তথাপি আকাশেয় তাঁরা সংখ্যা করিতে পারি 
না। এত অসংখ্য তারায় আকাশ পরিপূর্ণ, তথাপি আঠার কোটি মাইল 
গেলেও তারাগুলাকে ক্ষুদ্র জ্যোতিঃকণ! বই বড় দেখি না। হয় ত তারা- 
খুলা বহু বহু দূরে আছে কিন্বা তারাগুলার দেহ বাস্তবিক ক্ষুদ্র। 

হুর্য্য হইতে দেখিলে পৃথিবীটাকে ১৬। ১৭ বিকলা। দ্েখায়। কিন্ত 
তারাগুলা হইতে দেখিলে উহ। কত বড় দেখাইবে? কি ভয়ানক ! তার!- 
গুল হইতে দেখিলে পৃথিবীটা যে একবারে * হইয়! যায়! আট হাজার 
মাইল, অথচ বিষম দূরত্বের তুলনায় কিছুই হুইল না। পৃথিবীর ছুই মেরু 
হইতে ছুইটা হুত্র কোন তারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলে, ুত্রদ্বয় পৃথক্‌ ন! 
দেখাইয়া একট! হইয়া! গেল! হৃর্ধ্য বহু দুরে অবস্থিত বটে, তবুও ত তথা 
হইতে দেখিলে পৃথিবীটার কিছু না কিছু আকার থাকে । তারাগুলা কি 
এতই. দূরে ষে তথ! হইতে আট হাজার মাইল ব্যাসযুক্ত পৃথিবীটা একবারে 
» হইয়! যার? | 
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কিন্তু পৃথিবীটা যেন নিতান্ত ক্ষুদ্র হইল। পৃথিবীর ভ্রমণ পথটা ত বড়! 
পৌষমাসে আমর! আকাশের যেখানে আছি, আষাঢমাসে সেখান হষ্টতে 
আঠার কোটি মাইল দুরে যাইয়! পড়ি। মনে করুন যেন পৃথিবী ও হুরধ 
হইতে দুই গাছি সুত্র কোন তারার সহিত সংলগ্ন করা গেল। এ ছুই হজের 
মধ্যে কিছু ন! কিছু ফাক পড়িতে দেখ! যাইবে । কেন ন1 নয়কোটি মাইল 
ব্যবধানট! ত অল্প নছে। | 

কিন্ত কি ভরঙ্কর কথা! তারার দূরত্বের তুলনায় নয় কোটি মাইল 
ব্যবধান যে প্রায় শূন্য হইয়| গেল! ছুই গাছি সুত্র যে এক দনেখাইতে 
লাগিল! কোন তারাকে এখান হইতে দেখিলেও যে দিকে, নয় কোটি 
মাইল দূরে সুর্য হইতে দেখিলেও যে সেই দিকে দেখা গেল! 

বোধ হয়, সুস্ম যন্ত্র অভাবে আমরা ছুই সুত্রের মধ্যবর্তী কোণ ট। 
পরিম।ণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাই বা কেমন করিয়! বলি। 
আজ কাল এমন হুক্ যন্ত্র নির্মিত হইপ্নাছে যে এক অংশের ৩৬৯০ ভাগের 
এক ভাগ অর্থাৎ এক বিকল! পর্য্যন্ত তদ্দারা পরিমাণ করিতে পারা যায়। 
এইরূপ সুক্ষঘন্ত্র সাহাযো জ্যোতিধিদেরা এ ছুই স্যত্রের মধ্যস্থ কোণ পরিমাণ 
করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ কোণ এত সুক্ষ যে কোনক্রমে 
পরিমাণ করিতে পারিতেছেন ন1। | 

তবে বিস্তর পরিশ্রম করিয়! নান উপায়ে ছুই চারিট। তাঁর] পাইয়াছেন। 
তন্মধ্যে যে তারাট। সর্বাপেক্ষা নিকটে, তথা হইতে পৃথিবী হইতে সুর্য্যের 
অন্তরট! এক বিকলাও দেখায় না। মনে করুন যেন উহা এক বিকলাও 
পাওয়া গেল। এই এক বিকলার কি অর্থ শুনিবেন? ইহার অর্থ এই 
যে, এখান হইতে স্ৃধ্য যতদুরে, তাহার ছুই লক্ষ এগার হাজার গুণ দুরে 
সেই তারাটি অবস্থিত! পরিচিত মাইল হিসাবে শুনিতে চান? উহা 
কুড়ি লক্ষ কোটি মাইল দুরে ! যদি অস্কে গ্রকাশ করিতে চান, তবে ছুই 
এর পরে তেরট। শৃন্ত বসাইয়। যান। মনে রাখিবেন এক এর পরে সাতটা 
শূন্য বসাইলেই এক কোটি হয়। 

তবে যে তারাটী হইতে ভূরব্যস্তর এক বিকলাও দেখায়, তাহার দুরত্ব 
মাইন হি্গাবে ব্যক্ত করা বৃথা। কেন না,ছুই এর পর দশটা! শৃন্তা বসাইলেও 
ষ! মনে হুয়, তেরটা বসাইপেও তাই মনে হয়। পৃথিবীর মধ্যে এমন কি দীর্ঘ 
স্থান আছে যে, তাহাকে ভাঁরাঁর দুরত্ব মাপিবার ম1পকাঠি করিতে পারা 
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যাইবে? পৃথিবীটা! নিজেই মোটে ৮*** মাইল। পৃথিবী ও হৃর্যোর 
অস্তরটাও ত মোটে নব্ন কোটি মাইল। হৃতরাং ইহাকেও তারার দুরত্ব 
মাপিবার মাপকাঠি করা বৃথা । 
_ এজন্ত অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়া জ্যোভিধিদেরা আলোকের একটা মাপ- 
কাঠি করিয়াছেন। কিন্ত আলোকের আবার মাপকাঠি কিরপে হইবে? 
প্রতি সেকেণ্ডে আলোক এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যায়। অর্থাৎ 
এক সেকেগ্ডে উহ] পৃথিবীটার চারিদিক প্রীয় চারিবার ঘুরিয়া আসিতে 
পারে। অর্থাৎ দশ দিনে শব যত পথ যাঁয়, এক সেকেণ্ডে আলোঁক তত 
পথ যায়। এমন দ্রুতগামী আলোক এক বৎসরে যত পথ যায়, ভারাগুলার 
দুরত্ব মাপিবার মাঁপকাঠিটি তত বড়। এই অদ্ভুত মাঁপকাঠিটর নাম 
"সালোক বর্ষ” রাখা গিয়াছে। 

এই মাপকাঠিটি কত বড় জানিতে চান? এত বড় যে তাহার এক 
গ্রাস্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হইলে ভ্রতগামী রেলের গাড়ীর এক কোটি 
বৎসরেরও অধিক সময় প্রয়োজন হইবে । এত বড যে, পৃথিবী হইতে 
কুষ্য যত দূরে, তত দুরে দূরে তেষটি হাজারটা হৃর্যয বসাইয়া গেলে সেই 
মাপকাঠির একটার সমান হইবে। 

অনেক তারার দূরত্ব মাপিবার চেষ্টা হইয়াছে ধটে, কিন্তু কোন পরি- 
মার্ণই ঠিক বলিয়! বোধ হয় না। যে ছুইচারিটা তার! আমাদের নিকটস্ক 
বলিয়া! মনে হয়, তাহাদেরও অন্তর পরিমাণে অল্লাধিক ভুল আছে। কিন্ত 
ভুল থাকিলেও তাহাদের দুরত্ব মোটামুটি নিরূপণ করিতে বিস্রনাই। যে 
তারাটিকে সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ বলিয়। মনে হয়, তাহার দুরত্ব এই আলোঁক- 
বর্ধ মাপকাঠির তিন চারিটা। অর্থাৎ সেই তাঁর! হইতে এখানে আলোক 
আসিতে ৩৪ বৎসর লাগিয়া] যায়! অথবা, যে আলোঁকে সেই তায়াটি 
এই মাত্র দেখিলাম, তাঁহা ৩৪ বৎসর পূর্বে এদিকে আসিতে আরস্ত 
করিয়াছিল! 

কোঁন জিনিস কুড়ি ইঞ্চের বদলে একুশ ইঞ্চ লম্বা বলিলেই তাঁছ! লইয়! 
আমরা কত ঝগড়া ক্রিয়া! থাকি । এখানে ছই চারি শত, দুই চারি কোটি 
মাইলকেও আমর! গণনার মধ্যে আনিতেছি না। নিকটস্থ তারার দুরত্ব 
তিন বা চারি আলোক বর্ষ বলিয়া ফত কোটি মাইল শ্রীল করিতেছি! 
কি বিষম পুরদ্থের কাই হইতেছে! 
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আমাদের নিকটস্থ তাঁরাটির নাম: শুনিতে হয়ত অনেকের ইচ্ছ) হইবে। 
উহাপ্র:বিলাতি নাঁম “আল্ক! সেন্টরি* ; বাজালায় উহার নাম “কিত্তর” 
রাখা গিয়াছে। কিন্তু এ দকল নামে বন্ধ পরিচয় ঘটে-ন1। যাহা হউক, 
কিন্নর তারার পর যে তারাঁটি আমাদের নিকটস্থ বলিয়া! জানা গিয়াছে) 
তাহার আলোক আদিতে ৭। ৮ বৎসর লাগিয়া যার । আমাদের পরিচিত 
মাইল হিসাবে বলিতে হইলে বল! যায় যে, তাহ! প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কোটি 
মাইল দুরে। লুন্ধক তারাটি অনেকেই চিনেন। আজ কাল সন্ধার পর 
পূর্বা আকাশে উহাকে দপ. দপ্‌ করিয়া! অপিতে দেখা যায়। উহ কত 
দুরে শুনিবেন? এখান হইতে সুর্য ধত দূরে, তাহার আট লক্ষ গুণ দূরে । 
“আলোক. বর্ষ' মাপ্ধকাঠির ১২।১৩ট1 দূরে এঁ লুন্ধক অবস্থিত । উত্তর দিকস্থ 
ফ্লঁবতারাটি এত দূরে যে, বোঁধ হয়, ভাহার আলোক আসিতে পঞ্চাশ 
বৎসরের অধিক সময় লাগে! 

আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। যে.তারাটি আমাদের নিকটস্থ বলিয়া 
জানা গিয়াছে, সেই কিন্নর তারার. কিন্নর সকল, ন! জানি, আমাদের সুর্যযকে 
বত বড় দেখিতেছে। বাস্তবিক নূর্য্য হইতে কিন্নর তারাট! এত দূরে 
আছে যে, আমাদের বিশালদেহ সৃুর্ধ্যকে রান্বিকালে কিন্নরগণ স্বাতী বা 
ধবতারাঁর অপেক্ষা বড় দেখিবে ন1। লুন্ধক মানুষের! উহাকে আরও ক্ষুদ্র 
দেখিবে। 

ভকে সুর্য্যের দ্বেহট! আর বিশাল রহিল কই? নিকটস্থ তারার. মান্ু- 
যের! উহার বিশ্ব পরিমাণ করিতে পারিবে না। যদি সর্ষের দেহ আরও 
বিশাল হইত, যদি কুর্য-দেহ পৃথিবী পধ্যস্ত বিস্তৃত হইত, তাহা হইলেও 
আমর নেপচুন গ্রহকে যত বড় দেখি, তাহার হূর্য্যকে তদপেক্ষা কিছু বড় 
দেখিত মাত্র। 

যদি নিকটস্থ ভারাটিই এত দূরে, না জানি দূরস্থ, তাঁরা গুলা, কত দূরে 
আছে! যে.তাঁর! গুলা গ্রকাও দূরবীক্ষণেও অস্পষ্ট দেখায়, না জানি সে 
গুল। কতদুরে? এই সকল বহু বু দুরস্থিত তারাকে এখন যেমন দেখি- 
তেছি, হয়ত তাহাক্স! কত.শত শত, সহত্ত্ সহস্র বৎসর পূর্ববে সেইরূপ ছিল। 
কত ইতিমধ্যে তাহাদের কত.কি আকার পরিবনতিতব হইয়াছে, হয়ত কত- 
খল! সির্বাপিত হইয়াছে । 

আদ্ম এক প্রকাঁরে $ কথাটা বুঝা যাউক। কোন্‌ তার। কত, টন 
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দেখার, তাহ! পরিমিত হইয়াছে। ওজ্ৰল্যানুসারে আজকাল সমুদয় তারাকে 
আঠারটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়া থাকে । -লুব্ধক প্রভৃতি ১৮।১৯ট! তার! 
উজ্জ্লভম। ইহাদ্িগকে প্রথমপ্রভ! তার! বল। যায়। খবতার! প্রভৃতি 
৫*। ৬০টি দ্বিতীয় গ্রভা তার1। এইরূপে খালিচক্ষে আমরা বিজি তারা 
, পর্য্স্ত দেখিতে পাই। 

কিন্তু দ্বিতীয় প্রভা তারা অপেক্ষা প্রথমপ্রতা তারা ২1০ গুগ অধিক 
উজ্জল । এইরূপে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ প্রভা তারা অপেক্ষা প্রথমগ্রতা তারা 
একশত গুণ অধিক উজ্জ্বল। অর্থাৎ ষষ্ঠগ্রভা একশতটি তারা একত্রিত 
করিলে একটি প্রথমগ্রভ| তারার মত উজ্জ্বল হইল। এইরূপে, একাঁদশ- 
গ্রভার দশ হাজার, যোড়শপ্রভার দশ লক্ষ ; একবিংশতিগ্রভার দশ কোটি 
তার! একত্রিত করিলে, একটা প্রথমপ্রভ। তারার মত উজ্জ্বল দেখাইবে। 

যদি সকল তারাই সমান বৃহৎ হইত, ষদি সকল তারাই সমান পরিমাণে 
আলোক বিকীর্ণ করিত, তাহ! হইলে যে তারা যত অস্পষ্ট বোধ হয়, সে 
ভার! তত দূরে আছে বলিতে পার! যাইত। কিন্তৃকে জানে কোন্‌ তার! 
কত বড়,কে জানে কোন তার! হইতে কি পরিমাণে আলোক বিকীর্ণ 
হইতেছে। 

এসকল কথ! জানা যাঁর নাই বটে, তথাপি হাজার হাজার তারা লইলে 
বলিতে পার! যায় যে, পঞ্চমগ্রাভ। তারা অপেক্ষা দশমপ্রভ। তারা বু বন্ধু 
দুরে অবস্থিত। বিশ্বপরহ্ষাণ্ডের সমুদয় তাঁর! প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও দৃষ্ট হয় 
না। আজকাল যে প্রকাঁও দূরবীক্ষণ নির্মিত হইয়াছে, তদ্দার! অষ্টাদশ- 
'প্রভা তার! পর্য্যন্ত দেখা যায়। যদ্দি এই সকল তারার আকার প্রথম 
ভারার আকারের সমান হয়, তাহ! হইলে তাহাদের আলোক আসিতে 
প্রায় ছুই হাজার বৎসর লাগিয়! থাকে। : 
কিন্তু কে জানে তারাগুল! কত বড়? প্রকাণ্ড দুরবীক্ষণেও ভাহাদের 
বিশ্বের পরিমাণমোগা আকার দেখ! ধায় না। তবে ইহা জানা আছে যে, 
তারাগুল! সুধ্যের ন্যায় স্ব স্ব তেজে দীপ্তিমান্। পূর্ণটাদ যত আলোক 'দেয়, 
আমাদের শুর্ধয তদপেক্ষ। প্রায় দাঁড়ে চারিলক্ষ গুণ অধিক আলোক দেয়। 
আর লুন্ধক তার] যত আলোক দেয়, তদপেক্ষা পৃণঠাদ তের হাজার গুণ 
অধিক আলোক দেয়। তবেই লুন্ধক অপেক্ষা আমাদের হূর্য্য প্রায় ছয় 
শত কোটি গুণ অধিক পালোঁক দেয়। কত্ত মনে করুন যেন, লুন্ধক 
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তারাকে- কুর্য্যের নিকটে আন! গেল। অবশ্ত' এইরূপ. আট লক্ষ. গুণ 
নিকটে আনিলে লুন্ধকের জ্যোতিঃ অনেক .গুণে বর্ধিত হইবে। কেন ন!, 
ঘে তারা হইতে যত আলোক পাই তাহার দূরত্ব হাসের বর্গানুদারে জ্যোঁতিঃ 
বর্ধিত হয়। এইরূপে জান! যায় যে, এখান হইতে হৃর্ধ্য যত দূরে, লুব্ধক 
তত দূরে থাকিলে উহা! একশতট! হৃর্য্যের স্তায় উজ্জ্বল দেখাইত। বোধ 
হয়, অনেক তারাই লুদ্ধকের সমান আলোক বিকীর্ঁণ করে। অতএব 
তৎসমুদয় অন্ততঃ আমাদের কৃর্যের ন্তায় বিশালদেহ হইবে। কেন ন! 
একথ। অন্নীকার করিলে বলিতে হইবে যে, তৎসমুদয় হৃর্্যাপেক্ষা অধিক 
আলোক বিকীর্ণ করে। বিধাতা কি প্রকাও প্রকাও নুর্যয, রা 
করিয়াছেন! | 
তবে তারাগুলা এক একটা বিশালদেহ তেজোময় সুর্যয। খালিচক্ষে 
আমর। আকাশে ৬৭ হাজার তারার অধিক দেখিতে পাই না। কিন্তু 
একট! যৎসামান্য দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিলেই যেখানে কিছুই দেখা যাইতে- 
ছিল না, সেখানে অনেক তার! দৃষ্টিগোচর হয়। যে দূরবীক্ষণে দ্বিগুণমাত্র 
বড় দেখায়, তাহার মধ্য দিয় আকাশ দেখিলে তার] সংখ্যা লক্ষাধিক হইর! 
পড়ে। লিক" মানমন্দিরে যে বৃহৎ দূরবীক্ষণটি আছে, বোধ হয় তদ্ঘার! 
দশ কোটি তার! দেখিতে পাওয়! যায়। লর্ড রসের প্রকাও দুরবীক্ষণে, 
বোধ হয়, একশত €কোটি তাঁরা দেখা যাইতে পারে । আরও বড় দূরবীক্ষণ 
থাকিলে, আরও কত তারা দেখা যাইত । তবে বিধাত। ব্রঙ্গাগুটাকে 
নিতান্ত প্রকাণ্ড করিয়াছেন! কত অনঙ্খা বিশালদেহ তেজোময় পদার্থ 
লইয়৷ তাহার খেল! হইতেছে! কত কোটি কোটি হৃর্য্য অসীম ব্রদ্ধাণ্ডে 
সমুদ্রতটের বালুকার ন্যায় ইতস্ততঃ পড়িয়৷ রহিয়াছে ! ৮ ও 
আমরা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঈষৎ আভাস পাইলাম।. একবার ক্ষুদ্র ত্রহ্ধাণ্ডের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। দুরবীক্ষণ অসীম ব্রক্গাণ্ডের নিকট প্রান্তে 
আনিয়া! কত কত বৃহৎ রাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে,. অণুবীক্ষণ ক্ষুদ্র 
ব্রহ্মাণ্ডের নিকটে আনিয়! তাহার্দের রচনা কৌশল ভাবিতে বলে। এদিকে 
আর এক প্রকার জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে । 
- প্রচলিত ইঞ্চ লইয়াই প্রথমে কষুত্ ব্রহ্ধাণ্ডের পরিচয় লওয়া.যাক।, খিনি 
একটা পয়সা দেগিয়াছ্েন, তাহারই নিকট ইঞ্চের পরিমাণট! জ্ঞাত হইয়াছে। 
কোন বস্ত খুব ছোট বলিতে হইলে, তাছ। ইঞ্চের দশ ভাগের ব এত 
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ভাগের এক তাগ বলিয়া থাকি। চুলের ন্তায় সন্ক বলিতে যেন সুক্ষ 
পরিষাণের চরম সীমায় আসা গেল। কিন্তু মাথার চুল কি এতই মক? 
উহ ত এক ইঞ্চের তিন শত ভাগের'এক ভাগের মত স্থুল। তবেই তিন 
শতট! চুল পাশে পাশে রাখিবে এক ইঞ্চ চৌড়া হইবে। তা ছাড়, খালি 
চোখে চুল ত স্পষ্ট দেখা যায়। 
আমাদের রক্ত দেখিতে ঘন লাল জলের মত বোধ হয়। কিন্ত সকলেই 

জানেন, উহাতে জল ছাড়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণার মত কত্ত কোযাণু আছে। 
এই সকল অসঙ্যয কোবাণু হষৎ লাল বলিয়। সমুদ্ধয় রক্ত রক্তবর্ণ দেখায়। 
খালি চোখে এই সকল: কোযা৭ু দেখিতে পাওর়। যায় না সত্য, কিন্তু ত1 
বলিয়। সে গুল! এত কি ৃল্? উহ্বারাও ত এক ইঞ্চের তিন হাজার 
ভাগের এক ভাগের মত স্থুল। 

কি আমাদের শরীর, আর কি গাছের শরীর, সকল জীবশরীরই এই 
রূপ কোষাণু দ্বার! নির্শিত। এই সকল কোষাণুর কোনট ঝ! মাংস, 
কোনটা বা ্বাযু, কোনটা বা বন্ধল, কোনটা বা অংগুতে পরিণত হুয়। জীব- 
বিদ্গণকে শরীরের এই সকল স্থূল উপাদানের বিস্তার সর্বদ| পরিমাণ করিতে 
হয়। তাহার! এক ইঞ্চকে পুনঃ পুনঃ কত ভাগ করিবেন? 

একজন্ক তাহারা একটা নূতন ম্বাপকাঠি গ্রহণ করিয়াছেন। ইঞ্চের 
হ্িষাবে, ইহা এক ইঞ্চের পচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই 
মাপকাঠিকে তাহারা “মি” বলিয়া থাকেন । আমাদের মাথার চুল 'এই 
মাঁপকাঠির ৮*টার সমান মোটা, রক্তের কোষাণু ইহার ৮।৯টার সমান 
চৌড়া। | 

একট! স্চীর সুক্্ম অগ্রভাগে কতগুলি পরী এককালে নৃত্য করিতে 
শারে, পূর্বকালে গশ্চিমদেশে এই প্রশ্ন লইয়া নাকি মহা গণ্ডগোল উপ- 
স্থিত হুইদ্লাছিল। বিস্ত পরীগর ত যাক্ষে তাঁকে দেখ। দেন না। আন্বকাল 
অগুজীবগণের মধ্যে ঁ রূপ একটা প্রশ্নের মীম়াংস! লইয়! গোলমাল হইয়! 
খশকে। তাহারা সৃচ্যগ্রে লঙ্থিত এক বিদ্দুজলে কেবল জল দেখেন না, 
তাহাতে অসম্থা অণুপ্রমাণ জীব বিচরখ করিতে দেখেন ।, 

এই সকল অণুজীবের অনেকগুল! নাকি আসাদের নানাবিধ যোগের 
নিক্কান। এই জন্তু অধুজীববিদ্গণ নির্মল দা নির্শদ জলে জীব 
'পণিদ্কা বেড়ান। 
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আমাদের নিকট পৃণিবীটা বত বড় বোধ হয়, এই সকল অগুনীবের 
পক্ষে এক বিন্দু জল তত বড় বোধ হয়। ইহারা আবার আহার 
কিরে, তক্ষ্যপ্রব্য জীর্ণ করি্সা শরীরে শোষণ করে। ইহাদের শরীরেও 
'মীর্ধের শরীয়ের রক্ষের মত, কোন প্রকার রস ইতস্তত: সঞ্চালিত 
সয়। | | 

অনেক অণুজীবের শরীরট। উক্ত “মি? মাপফাটির একটারও সমান নয়। 
ল্বীততেই একটায় সমান হত্ব না, মোটায় ভ রখাই নাই। অনেকগ্গুলার 
শরীর খপেক্ষাক্কত দীর্ঘ ধটে, কিস্ত চৌড়া দিকে “মি” মাপকাঠিতেও পাওয়া 
যায় না। কণকগুলার শরীরে আবার লোম (07118) আছে! কোনটান্গ 
ব1 ছুইটামাত্র, কোনটার বাঁ গোছা গোছ! লোম, আবার কোনটার প্রান্ন 
সর্বাঙ্গ লোমে আচ্ছন্ন। 

এই সকল লোম বড় অণুবীক্ষণেও সম্যক নৃষ্টিগোচর হয় না। শরীরের 
সঙ্গে এই সকল লোমের সংযোগ আছে। সংযোগ কেন, লোঁমগুল। লইয়াই 
তাহাদের দেহ । দেহের রক্ত এই সকল লোমকে পুষ্ট কপ্সিতেছে, লোষের 
মধ্যেও. ফোন প্রক্কার রক্ত যাতায়াত কল্সিতেছে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের কারণণ্ 
তদ্মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে । বহ্ধতঃ তাহাদের ভিতরে সমুদয় জৈবনিক 
ক্রিয়া চলিতেছে । | 

এই সকল অগুপ্রমাণ জীবের বংশবৃদ্ধি আছে, ইহারাও সন্তান প্রসব 
করে। জনকের ধর্ম সম্তানে বর্তে, সুতরাং না জানি জনকের কি সুক্ষ 
পদার্থ দ্বারা সৃস্তানের শরীর গঠিত হয় ! অণুগ্রমাণ জীবের মধ্যে ন! জানি 
কি জড়ময় অণু পরমাণুর বিস্তাস পরিবর্তিত হইতেছে! 

যে জলবিন্দুটিতে সহশ্র অণুজীবের বিচরণ স্থান হইতেছে, দেই জঙ্গের 
অগুপ্তলা তবে আরও ক্ষুত্র। বস্ততঃ এক ফৌট! জল আট হাজার মাইল 
ব্যাসবিশিষ্ট এক্ষট! পৃথিবীর মত বৃহৎ কল্পন! করিলে, জলের ক্ষণুগুলি এক 
একটা ছোট লেবু মপেক্ষাও বড় হইবে না। ইহাঁতেই ভাবুন, এক. ফট! 
জলে কত 'ণু আছে এবং একট! অণুই কত বড়। 

বায়ু কত তরল পদার্থ। কিন্তু এক ঘন ইঞ্চ বায়ুতে নাকি ৩১১৯২, 
এতন্গুলি অর্থাৎ তিনের পর কুড়িট! শৃন্ত বসাইলে যত হয়, ততগচলি অড়ময় 
অপু বর্তমান! আবার তাহান্দের যধ্যেও ফাঁক আছে, সেই ফাঁকে অপুুলি 
ইতস্ততঃ দেোলিত হইবার স্থান পাইতেছে। ইঞ্চের হিসাবে অণুর পরিমাণ 
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শুনিতে চান? এক. একটা নাকি এক ইঞ্চের ৪০৫০ কোটি ভাগের এক 
ভাগ মাত্র! | 
কিন্তসেই ফাঁক] স্থানই কি বাস্তবিক ফাক? তাহাও ষে আকাশ 
নামক পদার্থে পরিব্যাপ্ত। যেমন যাবতীয় জীবদেহস্ত অণুগুলি জলমধ্যে 
নিমগ্ন আছে, তেমনই এই হুক্াতিসথম্ম পদার্থে অণুময় স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব 
চরাচর সমুদয় ব্রহ্মা ডুবিয়া রহিয়াছে। কোথায় আকাশের তারা, আর 
কোথায় আমরা! এই হুক্ষস পদার্থ, তারাগণের সহিত আমাদের সংযোগ 
ঘটাইয়াছে। ইহাই বোধ হয় মাধ্যাকর্ষণাদি যাবতীয় শক্তির আধার। 
ইহারই কম্পন বিশেষে আমাদের চক্ষে লালনীলাদি বর্ণের উৎপত্তি। 
ইহারই তরঙ্গাভিঘাতে বজপাণির বজ্রের উৎপত্তি। 
এই সুক্ষ পদার্থের তরঙ্গের বিস্তার মাপিতে জড়বিদ্গণ একট তছুপযুক্ত 
সুম্ষ্ম মাপকাঠি গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল পরিমাণ করিতে ইঞ্চ লহলে 
চলে না, এজন্ত তাহার! এক ইঞ্চকে পচিশ কোটি ভাগে ভাগ করিয়া তাহার 
এক ভাগকে মাপকাঠি করিয়াছেন। আকাশ পদার্থের এক প্রকার কম্পনে 
লাঁলবর্ণ আলোক জ্ঞান হয়। কিন্তু এজন্য আকাশ পদার্থে যে তরঙ্গ উৎ- 
পন্ন হয়, তাহার বিস্তার এই নূতন মাপকাঠির ৬।৭ হাঁজার মাত্র। ইঞ্চ 
হিসাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, তাহার বিস্তার এক ইঞ্চের চল্লিশ সহস্র 
ভাগের এক ভাগ মাত্র । 
এইরূপ, প্রতি শাস্ত্রেই শাস্ত্রোপযুক্ত মাপকাঠির প্রয়োজন হইয়াছে। 
কিন্ত সকলেই অতি বুহৎ ও অতি ক্ষুদ্র পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। 
এক দিকে এত বুহৎ.যে কল্পন! করিতে মস্তক ঘূর্ণিত হয়, অন্য দিকে এত 
কষদ্র যে মনে হয় যেন তৎসমুদয় বন্ততঃ নাই। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা 
ইঞ্চ গজ মাইল লইয়াই সন্তষ্ট । সাংসারিক ব্যাপারই বা কতটুকু। ব্রহ্মা 
অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র ; এত বৃহৎ, এত ক্ষুদ্র, বে পরিমাণে ছুই দশটা শুন্য 
বাড়াইয়! কমাইয়! দিলেও গ্রভেদ বুবিতে পারি ন। 
সু্পস জগতে বিধাতার অণিমা এবং স্থলজগতে তাহার মহিমা বটি 
রহিয়াছে । এ ছুই শক্তির স্থল আভাস পাওয়াও সাধ্য নহে। কে জানে 
কত সৃঙ্গ পদার্থ আছে, কে জানে কত বিশাল ব্রহ্মা আছে? আমাদের 
যত কিছু নাড়াচাঁড়। বিদ্যাবুদ্ধি পচট! স্থল ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে। কেজানে 
মানুষ অপেক্ষ। উন্নততর জীবের নিকট ব্রহ্ষাণ্ড কিরূপ দেখার, কে খানে 
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'অপর্িস্ধৃটেভরিয় ক্ীর্টের মিকট মৃক্তীকণা কি এফাঁর বোধাইর? কে ভাবে 
খর ছুই চারটা ইঞ্জির থাকিলে আতও কত রইস জানা ধাইত1 থে 
করটা ইস্জিক় আছে, তাহার্দেরই কি পূর্ণক্রিয়া ধর্টিরাছে ঠ কে জাঁনিত 
জর্শাপ পণ্ডিত রণটিজেন আবিস্কৃত আকাশ পদার্থের বিচিতত শক্তি ছিল) 
কে জানে মার্কিণ-কিলী পাব বর্ণিত আফাশমর ভ্রামকখন্্ বাণ্তাঁবক সতা 
নয়। প্রষ্ৃতি চিরকালই রহস্তময় । জড় ও পক্তিষ্ব পরিমান লইয়! আমর 
ব্যন্ত। কিন্ঠ জড় ও শক্তি প্রক্তির একাঞ্গ মাত্র। আর এক বিচিত্র অঙ্গ লই 
পুরাঁকাল হইতে অদ্যাধধি লোকে কত বিতগ্ডাই করিতেছে । হরত জড় ও 
শক্ত, এক বই দুই নয়, হয়ত জড় ও চিৎ একেরই দ্বিবষিধ প্রকটন মাত্র। 
কৃত ও বৃহতের পরিমাণ জন্য আমক্পা! নৃতন নৃতন মাপকাঠি কাঁরতেছি, কিন্ত 
চিতের পরিমাণ জম্য কি প্রকার মাপকাঠি হইবে । 

শ্লীযোগেশচস্ত্র রার_ 


বর পা উঠ প্ারপস্প 


প্রতিবাদের উত্তর | 

জাঙুয়ারী মাঁসের “দাসীশতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রীনাথ চন্দ মহাশয় মংগ্রগীত 
জীযুক্ত মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীর এক শ্বানের যেবর্প 
গ্রতিবাধ করিক্াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ক্ষীণতা- 
প্রযুক্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার প্রতিবারের উত্তর দিতে আমি অক্ষম । তবে 
কিঞ্িৎ না বলির! থাকিতে পারিলাম না। শ্রীনাথ বাধু যেন জানেন যে, 
তাহার প্রতিবাদ বিষয়ে এই আমার প্রথম ও শেষ লেখা । মহধির সংক্ষিপ্ত 
জীবনী প্রকাশিত হইত না, ষদপি আমার কনিষ্ঠ পুর শ্রীমান্‌ মণীন্রনাথ 
বনু অনেক পুর্ব কোম সাছেবকে খ বিষয়ে লিখিত এক দীর্ঘ পত্রের বাঙ্গা- 
লার অনুবাদ না করিয়। দিতেন । আমার শরীরের বর্ুমান অবস্থা শ্রমন মঞ্চে 
€ধ, অত বড় প্রস্তাব আমি এক্ষণে লিখি। 

ঈদ্বর চা্ি রকমে পূজিত হয়েন। প্রথমতঃ-_ডিনি আমীর জীবনের মলা: 
মঙ্গল খটনা'র মিরস্তারূপে | হ্বি্তীয়তঃ__-আমার যে শ্বর্জাতির দ্বারা তিনি 
বিশেষ নামে পৃজিত, সেই শ্বগাতির মঈলামর্জল ঘটনার নিয়স্তারপে। 
ভূর্তীর়তঃ-_সমস্ত পৃথিবীর অধিদেবন্ধপে। চতুর্থতঃ-_সমধ্ত বিশ্বের অধি- 
দেবরীপে। বর্তমান সময়ে ভঙ্গের! ঈশ্বরকে উদ্ধত সকল প্রকারে 
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পুজা করেন, কেবল দ্বিতীয়রূপে অর্থাৎ স্বজাতির অধীশ্বররূপে পৃজ। করেন 
না। ইহা অন্তা়। ইহাতে তাহাদিগের আধ্যাত্মিক অঙ্গবৈকল্য প্রকাশ 
পাইতেছে। তবে যদি তাহার! এই কথা বলেন যে, পিভৃপিতামহ ও ভাই- 
বর্গের সহিত অর্থাৎ হিন্দদ্দিগের সহিত আমাদিগের কোন সম্পর্ক নাই, 
হাজার একট! জাতি, যাহ! ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে, তাহাতে ব্রাঙ্গ 
ৰলিয়। এক নুতন জাতি যে আমরা সংযোগ করিতেছি, সেই জাতির সহিত 
কেবল আমাদিগের সম্বন্ধ, তাহ! হইল সে শ্বতন্ত্র কথ! । 

| বক্ষ সকল পৃথিবীর দেবতা সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যেমন সমস্ত 
পৃথিবীর দেবতা, .তেমনি ভারতবর্ষের দেবতা; তিনি যেমন অন্ত জাতির 
দেবত1, তেমনি হিন্দুজাতির দেবতা । তিনি আমাদের পিতাপিতামহদিগের 
পুজিত দেবতা, এই ভাবে কেমন একটু মধুরতা আছে, বল! যায় না। 
ব্রহ্গ নামে তিনি সকল হিন্দু দ্বারা পুজিত হয়েন। ব্রদ্ধা, বিষু, মহেশ্বর, 
কালী, ছুর্থা, প্রত্যেকেই ব্রহ্গশ্বরূপে পুজিত হুইয় থাকেন। শ্রীমস্তাগবতে 
লিখিত আছে-_“স্ৃষ্টাদ্বয়ে হরি বিরিঞ্ি হরেতি সংজ্ঞা ।” ব্রহ্ম স্যজন, 
পালন, ও সংহার কার্যয জন্ত হরি, বিরিঞি ও হর এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। 
হুর্গা সেই ব্রঙ্গের শক্তি মাত্র, এই অন্য তিনি ব্রঙ্গময়ী বলয় উক্ত হয়েন। 
বেদ, স্বৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সকল হিন্দু শান্্ই সেই এক মান্র পরম ব্রহ্মকে 
কীর্তন করিতেছে । সকল সাধারণ হিন্দু অবিশুদ্ধ সংস্কৃতে বলিয়া থাকে-_ 
“এক ব্রদ্ধ দ্বিতীয় নান্তি |” ব্রঙ্গই সকল হিন্দুর উপাসিত দেবত1। ব্রঙ্গ 
ভারতের চিরন্তন দেবত! | ব্রহ্ম শব হইতে পত্রাঙ্গ” শব উৎপন্ন হুইয়াছে। 
ব্রাহ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেমন ব্র্দের উপাসক, এমন অন্ত কোন হিন্দু নছে। 
ব্রাহ্দের কি এমন অপদার্থ হইয়। গিয়াছেন যে, প্্রহ্ম*« শব নিবন্ধন আমা- 
দিগের দেশীয় লোকের সঙ্গে, আমাদিগের পিতা পিতামহেরে সঙ্গে আমাদিগের 
যে একটু অপূর্ব ম্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহ! নির্দয় কুঠারাঘাতে একেবারে 
বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন? ব্রাঙ্গের] বিশ্বক্জনীনত। ও শ্বদেশান্থরাগ এই ছুই 
খুণের অনায়ালে সমন্বয় করিতে পারেন; তবে সে বিষয় যত্ববান হয়েন 
না কেন? ব্রঙ্গ যেকেবল ভারতবর্ষের ও হিন্দদিগেরই প্রধান দ্বেবতা, 
'লমন্ত পৃথিবীর ও অন্ান্ত দেশের দেবতা নহে, এমন কথা ত আমি কখন 
বলি নাই। শ্রীননাথ বাবু কি মং-প্রণীত “সারধর্্র” ও "[২5118107. ০€10%৩” 
পাঠ করিয়াছেন? বোধ হয় করেন নাই। যদি করিতেন তাহ! হইলে 
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কখনও হিন্দু গণ্ডতীর কথা বলিতেন না। আমি বিশ্বজনীনতা বড় ভাল 
বাসি, কিন্তু যে বিশ্বজনীনত| আমাকে আমার স্বদেশকে তুলাইয়! দেয় তাহা 
আমি অন্ুস্থ তাবুকতা জ্ঞান করি। 7,010 7369001757610 বলিয়াছেন 
যে--470109 09509001150 10585 85৪17 00561 00017619100 015 
০৮৮ আমি ০0910000112 বটে, কিন্তু [1,010 76800796761 বর্ণিত 
00910101168 নহি । | 

রঙ্গ নাম ও হিন্দু ভাব, ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্ম ছুই একেবারে এমন জড়িত 
হইয়া গিয়াছে যে পৃথক করা কঠিন। সকল হিন্দুর! বলেন যে, ব্রাঙ্গধর্শ 
বিদ্বেশীয় ধর্দ নহে। উহা! হিন্দুধর্মের নার; তবে আমি শ্বীকার করিষে 
অনেক ব্রাহ্ম এক্ষণে হিন্দুধর্মের সহিত ব্রাহ্মধর্মের পার্থক্য সম্পাদন করিতে 
বিধিমতে যত্র করিতেছেন বটে। ইহার! কালিদাসের ন্যায় ষে শাখার উপরে 
উপবিষ্ট আছেন, তাহাই ছেদন করিতেছেন । ব্রহ্ম পিতৃপিতাঁমহছের উপান্ত 
দেবতা এই ভাবটি ষে কেবল মধুর তাহ! নহে; তাহা! বিলক্ষণ উপকারী 
হইবার সম্ভাবনা । সেই পিতৃপিতামহ সেবিত ভারতের চিরন্তন দেবতার 
নামাস্কিত ধ্বক্জা উড্ডীন করিয়! আমরা ব্রাহ্মধণ্থ প্রচার ও ভারতের রাজ- 
নৈতিক উদ্ধার কার্ধ্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইব, এমত প্রত্যাশ! কর! 
যাইতে পারে। ব্রহ্ম নামে সকল হিন্দু জাগ্রত হইবে, এমন আমর! প্রত্যাশা 
করিতে পারি। ব্রহ্ম, বিষুঃ, শিব, শক্তি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দেবতার ভ্তায় 
দেবতা নহেন। তিনি সকল হিন্দুধন্্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ দেবত!। এনা 
দ্বার! সকল হিন্দুকে-উত্তেজিত করা যাইতে পারে, কিন্ত আমর! ব্রক্মষোগ- 
শৃন্ততা এবং পরস্পর বিবাদ দ্বার! ব্রহ্ম নামের উপর যে কলঙ্ক আনিয়াছি, 
তাহাতে তাহাদের এক্ষণে শ্ররূপ উত্তেজিত হইবার অল্প সম্তাবন। দেখিতেছি। 
কিন্তু ইহার জন্য বেদবেদাস্ত গ্রতিপাদ্য পবিত্র ব্রাঙ্গধর্ম দায়ী নহেন; হত 
ভাগা আমর! দায়ী ।* 

শ্রীরাজনারায়ণ বন্ু। 


:* এছিফপ্জে জার কোন প্রধন্ধ গকাশত হইবে না। সম্পাক। ক 


ধরন” | 

নী । ্রয়বীননাথ খকুর। হুল ছু আনা । 

।ক্নেকে যানে করেন, যান্ব-গ্রক্ৃতিটা ভগবানের একটা মস্ত: ভূল: 
রিকেযত্বঃ শ্িশু-গ্রক্ৃতি।- বাস্তরিক শ্বর্ণে যদি একটা! টেকুটুবুক কমিটি 
ঘাকিত, এবং ভ্গবান্‌ যদি তাহার, কিন্বা তথাকার গুরুমহাশয়দের পরামর্থব 
রূইয়, শিশু-প্রকৃতি গড়িতেন, তাহা হইলে খিগুরা এত থেবা! ভাল বাধিত 
না, দুপর রোদে দ্বরময় দাপাদ্বাপি করিত না, ঠাকুরমার কাছে বদির! 
সন্ধ্যার আধ আলো! জাধ অশাধারে উপকথা শুনিতে চাহিত না, এবং এতটা 
প্রপ্রিয় ও কল্পনার দাস হইত না। ভগবানকেও কষ্ট পাইয়া বেত গাছের 
হি করিতে হইত না। কিন্ত যাহ্'বার নয়, তার ম্বন্ত দুঃখ করিয়। কি 
হইবে? শ্বিগুগুলিকে ভগবান আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। বহুকাল 
ধরিয়া দেখা গেল. যে, ঠেঙ্গাইয়। শিশুদ্িগ্কে গোপালের মত সুশীল ও 
স্ববোধ,কর! গ্বেল.ন1। তাহারা জযাগত নামতা পড়িতে ত চায়ই না) 
এন কি, আন্দর্ষ্যের বিষয় এই যে কবিগণ যে এমন চৌদ্দ, অক্ষরের মিল. 
যুক্ষ নীতিগর্ত কবিহানিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন, ভৎসসুদয়ও অভিনিবেশ 
গুর্নক অধ্যন করিতে চায় ন|! টেক্সট্রবুক, কমিটির চেয়ে ত ছেলেদের, 
কুদ্ধিও নীতিজঞান অধিক. নয় | তাঁহার! এ সুকল কবিতাকে অতি উপকারী 
ঝুলিয়াছেন। ত্ববু শিশুর! যেগুলি আপন! হইতে পড়ে না। এখন উপান 
ক্রি? আমাদের, বরাঁররই একটা সন্দেহ আছে; ভয়ে বলিতে.পারি নাই। 
মন্দহূট] এই, যে. আঁমর। অবশ্ঠ খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান জীর ; কিন্তু হয়ত 
তগুবান্‌ নিদ্বাত্ব, কাচ] কারীকর ন| হইত্বেও পারের । শিশুদিগকে ঠেঙ্গাইয়! 
'প্লিটিয়া আয়াদের, মনের যত. করিয়া] গড়িতে, ত. পারা গেল না। এখন 
ভগবানের উপর হাদ্িয়ার না চালাইয়। শ্রিগুদিগকে তাহাদের, প্রকৃতির গতি 
কহুসারে বাড়িতে দ্রিলে মন্্ হয় ন!। ত্বাহাদের জ্ঞানার্জনের মধোও ভ্রীড়া- 
ব্বীঘত1 আন্বক ন|; তাহাতে ক্ষতি কি? বিড়ালছান। গুলি লেজ নাঁড়িয়! 
ল্লাফ়াই্য়! ব্বাফাইয়! খেলা করে; নীতি ও গাভভীর্ধ্য ভাল বলিয়া! ভগ্নবার্‌ তো! 
ভাছাদের গ্লেজগুলি কাটিয়া! সংসারে পাঠাইয়। দেন নাই? ত্রীড়াশীলত! 
রোধ হুয় পাপ নয়। করনাটাও বোধ হয় মদদ জিনিয় নয়। শিশুদের 
স্বীন! জাগাইয়া দেওয়) বরং ভাব বলিয়াই যোধ হ়। তুমি, আহি, ছাড় 
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জানের গুফ হাড় চিবাইতে পারি; কিন্ত, শিশুর! একটু রস চায়) সকল 
জিনিসই সৌন্দধ্যের পরিচ্ছদ্ধে সজ্দিত দেখিতে চায়। যিনি তাহাদের এই 
নির্দোষ ক্রাড়ার সঙ্গী হইতে পারেন, তাহাদ্বের করন! সঙ্গাগ করির! তুলিতে 
পারেন, বিজ্ঞানকে তাহার সহচর-সৌন্দধ্যের সহিত একক করিয়া. তাহাদের 
খেলার' সাথী করিতে পারেন, তিনি তাহাদের পরম. বন্ধু। আমর) শ্রীযুজ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাপয়কে পশুদের বন্ধুত্ব-লিগ্ন, দেখিয়. অভিনয় প্রীত ও 
আশান্বিত হইলাম. তাহার প্নদী”্র সঙ্গে অনেক শিশু, কর্নার, রে 
চড়িক। নানাদেশ ভ্রমণ করিবে। শিশুরা পড়িয়া পড়িয়া ইনার হন কাগজ ও 
ছাপ ্রাীন করিয়া দিলে আমর! স্থখী হইব । 
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যতই দিন যাইতেছে৷ ততই আমর! একদিকে আপন্মদিগের অসার! 
ও অকর্ণ্যভা, অপরদিকে সিন্ধেশ্বর জগবাগের কপ! বিশিষ্ট ভাকেই উপশন্ধি 
করিতেছি। যেখানেই আমহা "আপনার করিব” বহিক। ঘআআত্ম-শকির 
উপর; নির্ভর, করিয়! চলিতে চহিয়াছি ৫সখানেই আমরা আপনাদিগ্রকে 
ছুর্বল, অশত্ব, অনহায়, এবং অক্র-পাথারে ভাসমান দেখিয়াছি: কিন্ধ 
ফখনই-আমর!-হা'ল ছাড়িয়। দিয়! একমাজ, হুর্বলের বল ভগবানের শরণাগন্ধ 
হইয়/ছি তখনই আমর! অ$পন্াদ্ধিগকে. ধনরব,ভুনবল. এবং বুদ্ধিবলে-বলীযান 
দেখিতে পাইয়াছি। দায়াপরমের ক্ষুত্র ইতিরৃত্তে, তগবারের লীবা! কাহিনী 
এই নূতন বা আকশ্মিক, নহে কিন্ধ ঘটনা পরম্ধরায়, অগ্নথ্য, এবং.স্স্বস্'। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিয়য়. এই য়ে ই হইতে আমাদিগ্রের আজিও.স্থাকী ঘনী- 
ভুঙ্জ এবং প্রাণগুভ শিক্ষালাভ হইল.ন। বুঝিতেছ্ি' তাহা ত্বগবারনর 
রূপ। ব্যতীত.হুইব্মরু নব । তাই নিজ্ঞান্ব জপরণ' হইয়। করজ্ঞোডে তান্থারই 
নিরূট কূপ! ভিক্ষা! করিতেছি.। আশা. করি ঘ্মষাশ্রমের হিতৈ গণ কষ 
দ্বিগের গ্রার্থনায় য্যেগ দান, করি অন্থগূহতে করিবেন, 
বর্তমান মাসের রোগী সংখ ॥ ্‌ 
১। বাবুরাম, ২। রষিকটাদ, ৩। আরাগ্রষন্ব হতুষ্কার, ৪ । ফচ লুজ, 
৫1 (গ্লাপালচন্ত্র নন্দী, ৬। আছিয় মহ্মদ, ৭. দেবীয়া। ৮। স্র্ণ; ৯.1 ফুলমণি, 
১%। হুর্গামণি, ৯১1 নবহর্গ, ১২। পার্ধাতী, ১৩। হীরাজণি) ১৪.। রাছে” 
খবরী,-১৫,। পার, ( ২র:) ১৬। স্ণুঘপি ২৭) ভূতলাতখ্ব মা 1 








১৬৬ দাপী. [৫ম ভাগ,ওয সংখা 


গোপালচন্ত্র নন্দী ।_-বাড়ী খুলনা! জেলায়, বয়স ৩২ বসর। হাপানি 
কাসী, জর, বাতশ্রেম্মাদিতে অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইয়। একেবারে শয্য।- 
শারী হন। শেষেদাসাশ্রমে আলিবার জন্ত প্রার্থী হন। এক সময়ে ইনি 
গিরিডিতে দাসাশ্রমের কর্মচারী থাকির! বিপদকালে বিশেষ সাহায্য করেন 
সতরাং দাসাশ্রমও তাহার বিপদকালে বথাশক্তি তাহার সেবা করিবার 
জন্ড স্থান দান করিয়। কৃতার্থহন। এখন তিনি অনেকট। ভাল আছেন। 

হীরামণি। বাড়ী মেদিনীপুর জেলা কাথি সবডিবিশনে। বয়স ২৮২৯; 
চাকরাণীর কার্ষ্য করিয়া জীবনযাত্রা! নির্বাহ করে। কাপড় তুলিতে গিয়! 
ছাদ হইতে পড়িয়া যায় এবং পদ্স্তলে ও পৃষ্ঠদেশে দারুণ আঘাত পাইয়া 
মৃতকল্প হয় । সেই অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরিত হয় । 
তিন মাস চিকিৎসায় যখন অনেকটা আরাম হইয়া উঠে তখন সেখান 
হইতে বিদায় প্রাপ্ত হয়। কিন্ত তখনও শধ্যাঁশায়ী, বসিতে বা দড়াইতে 
কিছুই পারে না। কাজ কর্ম করিবেকি! এই অবস্থায় দাসাশ্রমে আনীত 
হুয়। এখন অনেকট1 ভাল আছে এবং কিছু কিছু হাটিতেও পারে। 

পার্বতী টেম)_বাড়ী উড়িষ্া! প্রদেশে বয়স প্রায় ৩৫1৩৬ চাকরাণীর 
কার্ধ্য করিয়। জীবিক! নির্বাহ করে । গত চৈত্র মাস হইতে তাহার পেটের 
অভ্যন্তরে একটী ফোড়া হওয়ায় অত্যন্ত যাতনা পাইতেছে। ফোড়াটী 
পেটের মধ্যেই গলিয়! যায় ইহাতে ডাক্তারের! আমরক্ত মনে করিয়! তাহা- 
রই চিকিৎসা! করেন। প্রায় ১* মাস পরে নানা কষ্ট ভোগ করিয়! দাসা- 
শ্রমে আনীত হয়। তাহাকে এখন হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে । 
. ঘুণুমশি।-পিতার নাম উদ্ধব, জাতি কৈবর্ত, বয়স ২১/২২ বৎসর, বাড়ী 
যশোহর জিলা । আঁড়কাটির প্রলোভনে পড়িয়া অক্ঞাতসারে কুলী হইয় 
"আসামে যার়। যত দিন শক্তি ছিল, কাজ করিয়াছিল) যখন আসাম 
জরে প্রপীড়িত হইয়া একেবারে মরণোন্ুখ হয় তখন, তাহার কর্তৃপক্ষের! 
তাহাকে সেই অশরগাঁবস্থার় কলিকাতার রাস্তায় ফেলিয়! দিয়া যায়। 
তদবস্থায় দাসাশ্রমে আসিয়া! অত্যন্ত পীড়িত হইয়। পড়ে। এখন একটু 
তাল হইয়াছে ; জরও ছাড়িয়াছে। | 

ভারাপ্রসর মদ্ুষদার-_বাড়ী ময়মনমিং জেলায়, বসল ১৬ বতসর। 
দেশে থাকিতে অনেক দিন ম্যালেরিয়া ভোগ করিয়া শেষে কয়েকটা বন্ধুর 
সাহায্যে কলিকাতা আপিয়াছিলেন। শেষে তাহার চিকিৎসার বিশেষ 


মার্চ, ১৮৯৬ |] মাসিক কার্ধয দিবরণ ৯৬৭ 


লুবিধা করিয়ান! উঠিতে পণরায় দাপাশ্রমে আমিতে পরামর্শ দেন। তাহা” 
দের দেশের একজন মোক্তার বাবু একদিন তাহার সন্ধানে আলিয়! বলি-. 
লেন তোমার বাড়ীর সকলে যে তুমি মরিয়া গিয়াছ গুনিয়! ভারী ব্যাকুল 
হইয়াছেন। অতএব ত্বিলম্থে তুমি বাড়ী যাও। তারাপ্রসর প্রায় 
একমাস ছিল এবং সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়! গিয়াছে । 

পার্বতী (২য়) বাড়ী কলিকাতা জাতিতে ডোম বয়স প্রায় ৩২ বৎসর । 
যরৎ ল্লীহা জরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল দেখিয়! পাড়ার একটা শ্রীলৌক 
আসিয়া তাহাকে দিয়] যায়। আরাম হইয়া! গিয়াছে । 


দানপ্রাপ্তি স্বীকার । 


আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বীকার করিতেছি যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে নিষ্নলিখিত 
মাসিক চাদ! ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । ঘগবান দাতাগণের কল্যাণ করুন। 


এককালীন দান। 


চি 


বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫।খাধু হুরেক্রনারা়ণ রায় চৌধুরী, গোয়ালপাড়। ১৩ 
& [7880 ৫২ ৫* নং গলডবৈঠকথান! মেস 1/*, ১২। ৫ নং পটলডাঙ্গা ছ্ীট মেস্‌॥*, 
১২৬ নং ওল ডবৈঠকখ।ন! মেস্‌।*। ৪২ নং নীতারাম ঘোষের ছ্রীট মেস্।*, 4 1507) ০৫ 
[017 9008678 30586 ১৯ বাধু ভূপেক্কুমার দত্ত ॥*, ৪* নং পঞ্চাননতলা মেস্‌।*, 
৪*(১ নং পঞ্চাননতল। মেস্‌।*, বাবু ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ বাবু মন্মধনাথ দত্ত 
১২, বাবু কিশোরীলাল সরকার ১২, 1). টব. 808৪ 7207 8*, বাবু রাজেন্্রনাথ সেট ১২, 
ণনং কাশিঘোষের লেন মেস।*, ৬৩। ১ নং মেছুপপাবাজার রোড মেস।*, বাবু যতীন্ত্রনাথ 
মিত্র, ১২, বাবু রাঁখালদাস মঙ্পিক 1০, ১**। ১নং মুক্তারাম বাহুর স্ত্রীট মেস, বাবু 
যামিনীকুমার হন্ু।১*। জষ্টিস্‌ চন্ত্রমাধব ঘোষ ৫২. ৬৫নং সীতারাম ঘোষের খ্রীট মেস্‌ *« 
২৬নং কানাইলাল ধরস্‌ লেন মেস &*, বাবু শশীভূষণ মুখেপাধ্যায় ১৬ ১১নং মুফলমান- 
পাড়া লেন মেস ।০, ৮ ১নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন মেস 1*১ ১** ।২না মুক্তারাম বাবুর 
প্রাট মেস।/*, ২৪নং রামকাস্ত মিস্ত্রির লেনের মেন।%/*, বাবু গিরীশচন্দ্র দে ১২১ ১*৭ বং 
ওল ডবৈঠকখান। মেস %*,৫* নং ওল.ড বৈঠকখানা। মেস।/*। ৪। ১ নং ছকু খানসামার 
লেন মেস।১৫, বাবু চণ্তীচরণ সেন ১৬ ডাক্তার যছুনাখ মুখোপাধ্যান্ধ ৩২ ১২৬ নং ওল ড- 
বৈঠকখান। মেস্‌।* বাবু ঈশানচন্ত্র ঘোষ ১৬, 4 89100800190 76610009 00118%6 
৫১) বাধু সারদাচরণ মিত্র ২৬, শ্রীমতী প্রভীবতী দাস ১২১ ধাবু প্যারিলাল বন্দ্যোগাধ্যাক্স ২৩ 
অনাথবন্ধু সমিতি ১২, হাধীকেশ মজুমদার মাতৃশ্রান্ধ উপলক্ষে ২২, বাবু রামচন্ত্র কু 
গোবিন্দপুর ১৯, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সাহ! কুিপাটুরিয়1 ১২৬ বাবু জানকীনাথ সাহা কুঠিপীচুরির 
॥,..বাবু জলধর সাহ। কুষিপাচুরিয়1 ॥*, বাবু ব্নমালী সাহা কুঠিপাচুরিয়া ॥*, বাবু চন্ত্র- 
মোহন সাহ। কুঠিপাচুরিয়া ॥*, বাবু,রমেশচল্া সেন ফরিদপুর ১২১ বাবু জন্থিকাচয়ণ মনু” 


১৬৮, |. , লীসী .. [৫ম ভাগ, ওয় সংগা । 


ঈয় ফরিদপুর ২৬ রী শপিতৃক্ঘণ চট্টোপাধ্যায় সোজনধক্ষিধধপ্রণণ্ত ০১৫ বাধু অনুনচন্জী 
চ্টোপাধাক ৫ বার গেখছব ঘোষাল, হিন্দোল ৯» *৭ নং ওল ডবৈঠক্ষখানা মেধ ৮১০, 
১৫নং সুসলমানপাড়। লেন মেস |*$বাবু শ্রীপচন্া দক্ত ২২,১৩১ নং এল ভবৈঠকখান! মেস /১৫, 
১২। « নং পটলডাঙ্গ। ট্রট মেস 1) ২১। ১নং পটুয়াটোল। লেন যেস ১) বাবু সতীপ- 
চক্র ঘোষ ১২, 4 8703501186৮ ৬২। বাবুছত্রধন ধোষ ১৯, ফশীন্রমোহন চটোপাধ্যাকজ 
ধি, এল ১২, বাবু কালিরদাস।রার চৌধুরী এম, এ, বি, এল ১৬ বাবু বান্ষমমন্্ী 
চট্টোপাধ্যায় ১২, বাবু বিহারীলাল দাস ১২, বাধু গোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জানুয়ারী 
১২, বাবু মহেশচন্ত্র সান্যাল ১৬, বাবু. কৈলাসচন্র মজুমদার ১২, বাবু বঙ্ধিমচগ্জ্র সান্যাল ১২, 
বাবু বিনোদবিহারা মজুমদার 1৯, বাধু খিহাতীলাল সীহ11*, টন৪ 8. খে. 1০ ৩২, দাসা- 
শ্রমের রন্ধু /+, শিবপুর হঞ্জিনিদ্ারিং কলেজের ছাত্রগণ ২1৮৫ 4 1600 ০1 10888581800 
১৬, দেবী চৌধুরানীর বিবাহ উপলক্ষে ৪২, বাধু রতিকাস্ত ঘোষ ।*, ৬৩নং মেছুয়াবাঞজার 
রোড মেস।*, একজন বন্ধু স্ত্রীর স্বার্থে ২৬ বাবু রাজেন্রনাথ সেট্‌, জানুয়ারী ১২, ২* নং 
পটুয়াটোলা মেস।*, বাবু যোগেশচন্ত্র দে বি, এল ২২, ডাক্তার রাসবিহারা ঘোষ ১২ ৪নং 
পঞ্চাননতলালেন মেস ।*, বাবু উপেন্ত্রনারায়ণ খে।ষ 1, বাবু শ্রিয়নাথ বহু ১২ বাবু চ্টামা- 
দাঁস কবিতঁষণ, ফেব্রুয়ারী 1*, বাবু হত্রিপদ ঘোষাল, ফেব্রুয়ারী ।*, ধাধু ঈশানচপ্রে দান 
গোপালপুর জেলা ফরিগপুর বার্ষিক ১২ বাধু শীতলচন্ত্রী ধোধাল উর্কীল উলুবেড়ে ১৯ বাধু 
রসিকলাল মুখাঞ্জি বাগনান ১৬ থাধু তাঁরকচন্ত্র ঘোষ মেদিনীপুর ১৬, মোদনীপুর ব্রাঙ্গ- 
সমাজ ১২,খাধু শরচ্চন্দ্র সরকার নেগিনীপুর ১২, বাধ দীনবন্ধু দত্ত পাহারীপুর।*, আবদুল 
রহুমান ১২, আজবালী 4০ ধাযু ভার্াপ্রসাদ মাইতি ॥*, বাধু নিবারণচন্ত্র মুখানি 1০, ধাবু 
সারদাচরণ তন্ু ॥*, ধাখু লক্্মীনারায়ণ সিংহ 1১ জাবছুল রহিম 1০, বাধু কৃষ্কফিশোর 
আচার্য ১২, খাবু জনার্দন রাছত ॥*, খাধু রিযনাধ মুখাঞ্ি ১৬, বাবু পরাণচন্ত্র দান ১২, 
বাবু উপেন্দ্রমাথ মাইতি *, বাধু দেবেজ্রানাধ মিত্র ॥*, বাবু মধুশ্দন রায় ”* বাবু গোলাম 
আলারখা ॥*, খাবু অধিপাশচন্জ্র চৌধুরী মেদিনীপুর ॥*, খাধু হুশীস্তনাধ সেন মেদিলীপুর ॥*, 
বাবু গোপালচঞ্র ঘোষ মেদিনীপুর 1, বাধু বিহারীলাল হালদার মোদিনীপুর ॥*, বাবু পূর্ণচ্র 
েদিনীপু় %,, মপিরধ্পীন আহাম্মদ |. বাবু শ্রীধরচগ্্রী ধ।*) বাঁধু রাঁমশেথর নন্দী ১২, 
খাধু রাসবিহাত্ী ধন 1*, বাবু অতুলচন্ত্র ধানা্জি ১২, বাধু মোক্ষদাচরণ বনু ॥*, বাধু নবীন- 
চন্ত্র জান! ।*, বাবু ক্ষেত্রমোহন পাস ।*। মহন্মদ ।আজহর।*, বাধু ধিরাজচন্া হালদার 1”, 
 মুক্সী সফির উদ্গীন মহগ্মদ 1১) বাঝু ছুর্গাপ্রদাধ সিংহ।*, খু্দী মধারক আলী ৭" মুক্গী আম" 
জের হোছেন 15) শুক্দী এ, করিম ৮,) ধাবু রজনীকান্ত দত্ত ॥*, বাধু সর্তীকুমার গাঙ্গুলী ॥*) 
সুঙ্গী আবঞ্গার শয়াফ.1*) যাঁধু কেধারনাথ সিংহ ॥*) বাবু অভিরাম দেঁ॥*। বাধু রাসকুম!র 
মলাইতি ৪. বাবু কুপ্পবিহারী দাস, খাবু আর বস ॥*। বাধ জীবনটত্ত দাস ॥*+ বাধু ঈশ্বর- 
চর ভঞ্জ 1" বাধু াসাচরণ চট্টোপাধ্যার ।*, যুঙ্গী মহশাদ বজ %*, বাধু হরিপদ সিংহ 1+, 
খাখধু রলিকলাল খোদ ১৬ বাধ আবহুল লতি ।*, বাবু গোপালচজজ রা ॥১। এ) কেও 1, 
ীচ্তানাধ খোধ 15, বাধু অধিনাশচল্র গোই 1*) বাবু কৈপাসচত্ী জাভ্ডি 1) বাখু 


মার্চ, ১৮৯৬ । ] মাসিক কার্ধ্য বিবরণ ১৬৯ 


রজনীকান্ত মিত্র ॥*। যুন্সী নুযুরলহফ ।*$ এম্‌, সি, গাঙ্গুলী ॥*$ বাবু কেদারনাথ রা ॥*, বাবু 
নীলরতন রায় ১২. বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ॥*১ বাবু গিপীন্দ্রনাথ মজুমদার ১২, “বাবু জ্রীধর 
চক্রবত্তা ॥*, বাবু তিনকোৌড়ি মাইতি ॥*, বাবু গোসাইদাঁস দাস।*, বাবু হুরেক্্রনাথ মিত্র ॥* 
বাবু মাধবচন্ট্র দত্ত ॥*, বাবু শ্ামাপদ মিশ্র ॥*১ বাবু শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী ।% বাবু ত্রেলোক্যনাথ, 
মুখোপাধ্যার ১৯ বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৯, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চ্বর্তী, ১১ রাজ| কালী- 
প্রসন্ন গঞ্জেন্ত্র মহাপাত্র ২২ বাবু রাধামাধব দত্ত ।%*, বাবু সতীশচন্্র বঙ্দোপাধ্যার **, বাবু, 
রজনীকান্ত কোঙর1%* বাবু রাজেন্্রলাল চট্টোপাধ্যায় %*ঃ বাবু নেপাল ভট্টাচাধ্য %* বাবু. 
ভুবনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ বাবু গোবিন্দচন্ত্র দত্ত ।*, বাবু আবিনাশচন্ত্র দত ৯২ বাবু বহ্িম- 
চন্্র পাত্র ।*, ব্রেলোক্য বাবু %*, বাবু প্যাপ্গীলাল দণ্ড ১৯১ 77৮ 

বাবু ভুবনচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় গবর্ণষেপ্ট প্লীডার মেদিনীপুর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বার্ষিক 
৬. টাক। হিনাবে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ আদায় ১২, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তায় মেদিনীপুর বাধিক ৩২ টাক। জানুয়ারী ১৮৯৬ হইতে আরম্ভ জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ও ও 


মার্চ আদায় ১২। 
অন্ঠান্ত প্রকারে আয়। 


দানীর সাহাষা ২২, জামা বিক্রয় ৪০) পুস্তকবিক্রয় ৭0১*। বাক্সে প্রাপ্ত ।৫) সোট ৯4/১৫। 
মাসিক টাদা | | | 
শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ৯২, রায় পশুপতিনাথ বনু বাহাছুর, ডিসে- 
স্বর ১২. বাবু কামিনীকুমার গুছঃ ডিসেম্বর ১২ ৪* রর নং কলুটোল! স্ট্রীট মেন ডিসেম্বর 1*, 
বাবু কালিশঙ্কর গুকুল, নবেম্বর ও ডিসেম্বর ২২; বাবু প্যারিমোৌহন ভতড় ডিসেম্বর 1 
2. 10. 3085 72৭07 0. 9. ডিসেম্বর ১২৭ বাবু রাধাগোবিন সাহা মাঘ ॥*, বাবু নন্দ- 
কুমার দত্ত ভাসম্বর ১২. বাবু কামিনীকুমার গুহ জানুয়ারী ১২. বাবু দ্রিননাথ চট্টোপাধটায়, 
জানুয়ারী ।*, বাবু প্রমথনাথ দান জানুয়ারী ২২, ১৮নং আমহাষ্ট্ীট মেস জানুষারী ॥*, বাবু 
সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় জানুয়ারী 1০ বাবু রামচন্দ্র মিত্র জানুয়ারী ১৬ বাবু তেজচন্া বহু 
জানুয়রী ॥*,বাবু দিনেশচন্দ্র চৌধুরী ফেব্রুয়ারী ॥রায় উমাকান্ত দাস বাহাছুর জানুয়ারী১২, 
বাবু ত্রিপুরাকাস্ত গুপ্ত জানুয়ারী ।০, ৪২ নং ছকু খানসামার লেন সেস জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী 
/*, বাবু শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী ফেব্রুয়ারী |, বাধু বহ্বিহারী মিত্র জানুয়ারী ।*, রায় পশুপতি- 
নাথ বনু বাহাছুর জানুয়ারী ১২, বাবু নন্দকুমার দত্ব, জানুয়ারী ১২. বাবু পাারিষোহন ভড়। 
জানুয়ারী ।*. বাবু রাধনাথ দেব, ডিপেম্বর ও জানুয়ারী ১২, & 0705 0/০ বাধু। শ্রানাথ 
দাঁস জানুয়ারী ১২৭ ৪*। ১নং কলুটোল। নেস জানুয়ারী ॥*, ব।বু যছুনাথ বরাট ফেব্রুয়ারী 
১২ বাবু নবীনচন্ত্র বড়ীল, জানুয়ারী ১২, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী ফেব্রুয়ারী ১২. 
ব।বু রামচন্ত্র মিত্র ফেব্রুয়ারী ১৬. বাবু হরিধন চট্টোপাধ্যায় জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ১১ 
বাবু দিনেশ চন্দ্র চৌধুরী ফেব্রুয়ারী ॥*, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা কানুন ॥০, চি ২৮৪, তি 
ৃ মোট আয়। 
ম।সিক চাদ। ২৮০, দানপ্রাপ্তি ১৭১/*) অন্তাগ্য প্রকারে আয় ১*%১৫, বিগত মাসের 


স্থিত ৬৭।১/১৫) মোট জন|। ২৭৭১৭ | 
বায়। 


কর্জশোঁধ ২৫৬, আদায়কারী ৩৬//০) গাঁড়ীভস্ড়া 81/১০) গচ্ছিতজমা +*, টাকার নদ 
১২ কঞ্জ দেওয়া যায় ১০২, রাধুনী ৫%/০, চাকর ২৮/১০, মেখর ৩//১০, ধোপা 1০, কর্দর- 
চারীর বেতন ৩৬1০, দুধ ২২, আতুরগণের খাইখরচ ৪৮।৫, দাসাশ্র:মর কাযা ধাক্ষের 
৮ পাচ্ছিত ৯৮১০, অগ্ঠান্য 0/১৫ : মোট খরচ ২৪৯), 1 
/'. মোট আর বায় ।, 
মোট জম! ২৭৭%/১*, মোট গরচ ২৪৯/০*, মোট ছস্তে স্থিত ১৭৩১৭ । 


১৭৭ র ৯ বি. দাসী ্ , ভাগ, ওয় লংখাযা। 


৬৩ রি এমা দাঃ & ও চা রি 


ীমতী প্রভাতি দাস এবপাকার চোগ্গা ৬) নি ১১ টুপি ৩। [466 886 9? 
৮9 130 ০ 81৪7০, নুতন কাপড় ১ পিতলের হাতা ১১ লৌহেয় কড়া ১ গামল] ২1 
বাবু বিমলানন্দ দাসগুপ্ত সাদাকোট ১। বাবু রমেশচন্ত্র গুপ্ত গরম কোট ১। বাবু অনাখ- 
বন্ধু গুপ্ত পড়িয়া! পাওয়া দান, নৃতন কাপন্ড ১ জোড়া, পুরাতন কাপড় ১, ছেঁড়া কাপড় ১, 
গামছা ১। বাবু ব্রপ্গানন্দ বক্রাকতি কোট ১, সার্ট ২, বিছ্বানার চাদর ১। ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজের ছাত্রগণ প্যাপ্টালুন ১, কোট, ৩ সা ১, ধুতি ১, মোজা ২। বাবু শ্রীশচঙ্্র ঘোষ 
খঙ্গেম্বর পুস্তক «| বাবু দিনেশচন চৌধুরী মসারী ১। 





আমর! সর্বসাধারণকে নিয়লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। 
ফাঁধ্য করিতে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি । তাহা না হইলে কার্যাকালে 
পরস্পরকে অত্যন্ত অস্থৃবিধা ভোগ করিতে হুয়। 

১। দাসাশ্রষ বিশেষভাবে অনাথ ও অশক্ত আতুরদিগেরই আশ্রয়- 
প্লান। যাহারা শক্ত, কোনপ্রকারে আপনাদের জীবিক! সংস্থান করিয়া 
লইতে পারে, কেহ যেন তাহাদ্দিগকে দাসাশ্রমে লইয়া! না! আসেন। কিন্তু 
অশক্ত আড্র দেখিলেই এখানে পাঠাইয়। দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে 
বন্ধ করিবেন। যদ্দি আনিবার খরচ তাহারা দিয়! উঠিতে না পারেন, 
তাহা হইলে অগত্যা! দাসাশ্রসই সে বায়ভার বহন করিবেন। 

কে) আতুর অর্থে অন্ধ, খপ্জ, কোনপ্রকারে বিকলাঙ্গ অত্যন্ত জীর্ণ বৃদ্ধ 
এবং চিরকুণ্ন ব্যক্তি বুবিতে হইবে। 

খে) অনাথ এঅর্থে-যাহাদের তত্বাবধান করিবার কেহ নাই অথব! 
থাকিলেও এমন অস্বাভাৰিক নির্মম এবং হৃদয়হীন যে তাহার ভার লইতে 
চায় না। 

২। (ক) রোগীদিগের জন্ত সাধারণতঃ হাসপাতাল সকল মুক্ত 
রহিক্াছে । ঘাহাদের নিজের বাড়ী থাকিয়া চিকিৎস! চালাইবার 'সঙ্গতি 

লাই তাহার। হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে । তবে অনেক 
সময় দেখ! যায়, যে হাসপাতাল পরিপূর্ণ, স্থান খালি নাই; একপ অবস্থায় 
যত দিন হাসপাতালে স্থান খালি ন! পাওয়1 যায়, ততদিন এখানে রাখিয়া 
তাহাদের চিকিৎসার্দি করান যায়; কিন্তু তাহাদের ইহ! জান! প্রয়োজন 
যে হাসপাতালে স্তানখালি হইলেই তাহাদিগকে সেখানে যাইতে হুইবে। 

খে) অনেক সময় দেখ! যার যে, সন্পূর্রপে আরোগ্য না হইতেই 
রোগীরা হাসপাতাল হইতে বিদায় প্রাপ্ত হয় এবং নিতাস্ত নিরাশ্রর হুইয়' 
পড়ে । এক্সপ অবস্থার দাসাশ্রম তাহাদের আরোগালাভ পর্য্যস্ত ভার 
বইতে প্রস্তত আছেন। 

গে) গৃহস্থের ঘরের “চাকর চাকরাণী*দিগকে আমরা নিরাশ মনে 
করি না। সুতরাং এখন হইতে আর কেহ তাহাদিগকে এখানে আনিবেন 
না। আনিঞলও দাসাশ্রম তাহাদিগকে রাখিতে বাধ্য নহেন। 


দামী 


জগত্রাম রায়। 


আমি প্দাসীপ্র ৪র্থ ভাগ ৬ ও ৭ম সংখ্যায় জগদ্রাম সম্বন্ধে যে 
ছুইটা প্রবন্ধ লিখি, তাহ! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া, 
আজ আমার আননের সীম! নাই। আমি চিরকালই জগপ্রাম রায়ের 
গৌড়া। আমাদের বাটাতে তাহার রচিত একখানি দ্ছুর্গা পঞ্চরাত্রি” 
পুস্তক আছে ;_-উক্ত পুস্তক প্রতিবৎসর ছুর্গাপুজার সময় পাঁঠ হইয়া থাকে। 
আমার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৮ অপক্ধপ বন্দ্যোপাধ্যায় খন উক্ত পুস্তক 
স্থর ধরিয়। পাঠ করিতেন, তখন এমন কোন পাষাণ-হৃদয় লোক ছিল ন! 
ষে উক্ত পাঠ গুনিয়! মুগ্ধ না হইত। বাল্যকালে ষখন আমি পুস্তকের 
অর্থ পর্য্যস্ত বুঝিতাম না, তখনও মুগ্ধ হইয়৷ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাশয়ের পাঠ 
গুনিতাম। বয়সের সহিত যখন সেই পুস্তকের অর্থ গ্রহণ করিতে ও 
কাবোর রস আস্বাদন করিতে সক্ষম হইলাম, তখন উক্ত পুস্তক আরও 
মধুর হইতে মধুরতর বোধ হইতে লাগিল, এবং তদবধি জগদ্রামের কাব্যের 
রস সাধারণের নিকট জানাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল । আজ বঙ্গের শিক্ষিত 
সম্প্রদায় সেই রস আস্বাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া আমার এক্সপ 
আনন্দ। ইত্ডিয়ান মিরর ও পৌষ মাসের “সাহিত্য.সেবক” দ্দাণী”তে 
প্রকাশিত আমার উক্ত ছুই প্রবন্ধের উল্লেখ করতঃ জগপ্রাম রায় সন্বন্ধে 
প্রবন্ধ লিখিয়৷ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
সাহিত্য-সেবকের সম্পাদক মহাশয় আমার উপর কয়েকটি গুরু তার অর্পণ 
করিয়াছেন। উক্ত গুরুভার কয়টা যথাসাধ্য আমি আনন্দের সহিত বহন 
করিবার চেষ্টা করিব। 

আমি জগপ্রাম রায়ের জীবনী সন্বদ্ধে কোন বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখি নাই 
বলিয়! সাহিত্য-সেবকের সম্পাদক মহাশয় আমার উপর অভিমান করিয়া- 
ছেন; কিন্তু আমার উক্ত ছুই প্রবন্ধ লিখিবার মূল উদ্দেশ্ত পাঠক মহাশয়" 
গণকে জগত্রামের কাবোর কথঞ্চিং পরিচয় ঘেওয়া। অজ্ঞাত কবির 
কাঁবোর পরিচয় অগ্রে না দিয়! তাহার জীবনী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ! 


১৭২ দাসী [ ৫ম ভাগ, ৪র্থ লংখা।। 


আমার মতে খোটকের অগ্রভাগে গাড়ি যোদ্দনের ন্যায় বোধ হয়; এই 
কারণে জগদ্রামের জীবনী সম্বন্ধে আমি এ পর্যন্ত কোন কথা বলি নাঁই। 
এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন তাহার জীবনী জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, 
বারাস্তরে তাহার জীবন বৃত্তাতস্ত লিখিবার ইচ্ছা রহিল। অদ্য এই প্রবদ্ধে 
তাহার সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিব। 

 মল্লিখিত জগপ্রাম রায় সম্বন্ধে প্রথম গ্রৰন্ধে আমি কবির সময় নিরূপণ 
কবিতে গিয়! মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। সাহিত্য-সেবকের. সম্পাদক 
মহাশয় অনুগ্রহ করিয়। আমার উক্ত ভ্রম দেখাইয়! দিয়! আমাকে কৃতজ্ঞত! 
পাশে বন্ধ করিয়াছেন। তেবল কবির “অদ্ভুত রামায়ণেশর রচনার সময় 
দেখিয়াই আমি উক্ক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। আমি যে সময় উত্ত 
প্রবন্ধ লিখি, তথন আমার নিকট দুর্গা পঞ্চরাত্রি পুস্তক ছিল না; থাকিলে 
এরূপ ভ্রম কখনই হইত না। 


সাহিত্য সেবকের স্থবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় “ছুর্গাপঞ্চরাত্রি”র 
সময় নিরূপণ সন্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন £-- 


“ছুর্গাগঞ্চরাত্রি কোন্‌ সময়ে রচিত হয়, তাহার নির্ণয় পক্ষে কিঞ্িত অন্বিধ! দেখ। 
যার়। কাব্োর উপসংহার ভাগে স্পষ্টই লেখা আছে-_ ্‌ 
তুজরন্ধ, রসচন্দ্র শক পরিমাপে। 
মাধব মাসেতে শুক্লপক্ষ শুতদিনে ॥ 
ষোড়শ দিবস প্রতিপদ গুরুবরে। 
কৃর্তিক! নক্ষত্র যোগ সৌভাগ্য হন্দরে | 
কাব্য হুর্গাপঞ্চরাত্রি গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল। 
সভাজন শান্তমনে হরি হরি বল ॥ 
এ স্থলে প্রথম গোলযোগ রন্ধ, লইয়!। স্বর্গায় শিখদাস বাবু এই রদ্ধ, অর্থে শৃন্ত (৫) 
ধরিয়া] ১৬০২ শকে এই কাব্যের রচন| কাল স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরাম বাবু কবির 


“অস্ভুত রাষায়ণে”র রচনা কাল নিরূপশার্থ পুখির শেষ পৃষ্ঠ। উন্মোচন পূর্বক 
দেখিতে পান-- 


সপ্তদশ শতাব দ্বাদশ যুক্ত তাখে। 
ফান্ঠুনের শুরুপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে ॥ 
উনত্রিশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি । 
জন্মভূমি ভূলুই গ্রামেতে করি স্কিতি। 
সি জগত্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ। 
কাস ধ্বনি কর, পাঁপ তাগ হাক ঈর্ণঃ 


এপ্রিল, ১৮৯৬।]. জগত্রাম রায় ৰ ১৭৩ 


ইহাতে বুধ বায় ১৭১২ শকাঁকে (১) "দ্ভুত রামায়ণ” কাঁধা সমাপ্ত হয়। এতট্ষার! 
এই ছুই গ্রন্থের রচনাকাল মধ্যে ১১* বৎসরের ব্যবধান দেখিতে পাঁওয়! বায়; ইহা! সম্পূর্ণ 
অসন্তব--পুত্রের রচিত গ্রন্থের ১১* বৎসর পরে পিত1 অপর: গ্রন্থ রচনা করিলেন, এরাপ 
হইতেই পারে ন/। অতএব শিবদাস বাবুর গণন। নিশ্চয়ই ত্রমপূর্ণ। অতঃপর “রক্ক,” 
অর্থে দ্বার ( ছিত্্র) ধরিলে সর্বব-জন-বিদিত “নবন্ধার” মতে "রন্ধ” শষ সবার,» বুঝ/ইতে 
পারে, এবং তদ্দার| ১৬৯২ শকে “ছুর্গাপঞ্চরাত্রি”র সমাপ্তি কাল প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে 
ছুই গ্রন্থের রচন1 কাল মধ্যে মাত্র বিংশতি বর্ষের বাবধান থাকে ; ইহ! নিতাস্ত অসঙ্গত বোধ 
হয় না। কিন্তু এই গণনা পক্ষেও এক অন্তরায় দেখ! ফাঁর। রামপ্রমাদ নবমী পালারস্তে 
লিখিকাছেদ-. 
পিতা জগঞ্র।ম মোর রামপরায়ণ। 
ধেঁছ কাব্য রচিলা অভ্ভুত রামায়ণ ॥ 
ত।? পর পুস্তক ছুর্গাপঞ্চরাত্ি নাঁম। 
ছুর্গ। গ্রীতে কাবা কৈলা অতি অন্ুপাঁফ ॥ 
ইহাতে স্দ্ট দেখ! যায়, “অদ্ভূত ঝাসায়ণ” পরিনমাপ্তির পরে জগদ্রা “ছুর্গাপঞ্চরাজি” 
প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করেন । কিন্তু উপরি লিখিত গ্পণনা মতে দেখ। গিয়াছে, দুর্গাপঞ্চরাত্ 
সমাপনের বিংশতি বৎসর পরে অদ্ভুত রামারণ সম্পূর্ণ হয়। এখন কোন্‌ কথ! সত্য, নির 
কর! ছুরহছ। বলরাম বাবুর অধীনে কবির উভয় গ্রন্থ বিদ্যসান থাক। সত্বেও তিনি গ্রন্থ 
স্বয়ের রচনাঁকালঘটিত এই পার্থক্যের সামগ্রন্ত বিধ।নে বাকা মাত্র খায় করেন নাই কেন 
বুঝা সৃকঠিন। ভবস! করি, পরবর্তী প্রস্তাবে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া তিনি আমা- 
দিগের এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের কৌতুহল দুর করিবেন। উপস্থিত ১৬৯২ শকেই 
দুরগ'পঞ্চরাতির রচন| কাল স্থির কর! ভিন্ন আযাদিগের গতাগুর নাই ।$ 
এখন দেখিতেছি, অস্ুতরামায়ণের প্শতান্ব”কে “শক” ধরিয়া আমি 
যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, সাহিত্য-সেবকের ন্ুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ও 
সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং গ্রস্থস্থয়ের রচনাকাল পরস্পর নিকটবর্তী 
করিবার জন্য প্রন্ধ,” শব্ষের কষ্ট-কল্পনাপ্রস্থৃত অর্থ (রন্ধ,-ছিদ্রনবদ্ধার ) 
করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। অল্প ষনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া 
দেখিলেই বুঝা যান্ন যে, গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে তত গোল নাই এবং 
শিবদাস বাবু রন্ধ, শব্ের যাহ! সহ অর্থ করিয়াছেন তাহাই ঠিক। ছুর্গা- 
পঞ্চরাত্রি ১৬০২ শকেই রচিত হইয়াছে। পূর্বে আমাদের দেশে গ্রন্থের 
ষমাপ্তির সময় লিখিতে হইলে গ্রস্থকাঁরগণ কেবল €ছুইটী অফা ব্যবহার করি- 
তেন-__-একটী "শক* ও অপরটা "সম্বং৮। সনের কেহ উল্লেখ প্রায় কবি- 


টি 





(১) "শত।বী”র আধুনিক অর্থ ধরিলে ১৬১২ বুঝাও নিতাস্থ অনঙ্গত হয় না।, জেখক। 


১৭৪ দাসী [৫ম ভাগ, হর্থ সংখ্যা । 


তেন না। রামপ্রসাম ছর্গাপঞ্চরাত্রিতে “শক” শব স্পষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। 
কিন্ত জগত্রাম তাহার অভ্ভূতরামায়ণে “শক” শব্ধ ব্যবহার না! করিয়া “শতাব্দ” 
শক প্রয়োগ করিয়াছেন। জগদ্রাম নিজে যে শব্ধ ব্যবহার করেন নাই সেই 
শব্ধ আমর! ব্যবহার করিলে যেত্রমে পতিত হইব তাহ! বল! বাহুল্যমাত্র। 
আমার মতে জগদ্রাম “শতাব” শব্ধ সম্বতৈর শতাব অর্থেই ব্যবহার করিয়। 
থাকিবেন। একপ ধৰিলে গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে আর কোন গোল- 
যোগ থাকে না। বর্তমান সনে অর্থাৎ ১৩০২ সনে ১৮১৭ শরকান্দ1। ও ১৯৫২ 
সন্বং চলিতেছে । অতএব দেখ! যায় সম্বতে ও শকে ( ১৯৫২--১৮১৭ ) ১৩৫ 
বৎসরের ব্যবধান; অর্থাৎ সম্বংকে শকে পরিণত করিতে হইলে ১৩৫ বৎসর 
বাদ দিতে হয় এবং শককে সম্বতে আনিতে ছইলে তাহাতে ১৩৫ বৎসর 
যোগ করিতে হয়। অভূ্তরামাক়ণের রচনাকালকে (অথাৎ ১৭১২কে) 
সম্বৎ ধরিলে দেখা যায় এ সময় (১৭১২--১৩৫ )-৮১৫৭৭ শক ছিল অর্থাৎ 
জগদ্রাম তাঁহার অদ্ভুতরামায়ণ ১৫৭৭ শকে রচনা| করেন এবং তাহার পুত্র 
রামপ্রসাদ ২৫ বৎসর পরে তাহার পিতার আরব্ধ দুর্ণাপঞ্চরাত্রি ১৬০২ শকে 
শেষ করেন। কারিণ ১৫৭৭+২৫--১৬০২। এই মত ঠিক হইলে আম 
পূর্বে যে জগন্রামকে দেড় শত বৎসরের কবি বলিয়াছি তাহ। ভ্রমাত্মক 
বলিয়! বোধ হয় এবং শিবদাস বাবু যে তাহাকে আড়াই শত বৎসরের কবি 
বলিয়াছেন তাহাই ঠিক বলিয়া! বোধ হয়। 

কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটুকু গোলযোগ আছে । জগদ্রাম রায়ের অধ- 
স্তন পঞ্চম পুরুষ রামনয়ান রায় মহাশয় জীবিত আছেন। এক্ষণে তাহার 
বয়ঃক্রম ৬০ | ৬৫ হইবে। তাহার পুত্রকেও একপুরুষ ধরিলে জগদ্রামের 
এখন ষষ্ঠ পুরুষ চলিতেছে । ইংরাজদের মতে * প্রতি পুরুষে গড়ে ২৪ 





* লেখক মহোদয় ভ্রমে পড়িয়াছেন। ইংরাজের। প্রতি পুরুষের স্থিতি গড়ে ২৭ বতনর 


ধরেন ন1; তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরেন। তথাহি £- 
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মুতরাং জগদ্রামকে ছয় পুরুষ পূর্বের লোক ধরিলে ইংরাজী মতে তাহাকে দুহশত 
বৎসর পূর্বের কবি অনায়াসেই বল! যায়। বরং ১৭১২ শকান্দে তাহার রামায়ণ সমাপ্ত 
হইয়াছিল ধরিলে পুরুষ হিসাবে কিছু বিপদে পড়িতে হয়। ২** বৎসর ত পাওয়া গেল; 
বাকী ৪* বৎসরের একস্টা উপায় বোধ হয় প্রত্থতত্বধিদেক্।। করিতে পারিবেন। সম্পার্ক। 





এত্রিল, ১৮৯৬ । ] জগদ্রোম রায় | ১৭৫ 


বৎসর করিয়! ধরিলে জগদ্রামের সময় ১২* বৎসরের বেশী পূর্বের হয় ন1। 
শক্কাব্বার হিসাবমতে তিনি ২৪০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন কিন্তু পুরুষের 
হিসাব ধরিলে তাহার জীবিতকাল ১২০ বৎসর অপেক্ষা পূর্ববের হয় ন1। 
এ পার্থক্যের সামপ্রস্তের কোন উপায় দেখা যায় ন1। অবশ্ত প্রতি পুরুষ 
গড়ে ৪* বসর ধরিলে আর কোন গোলযোগ ঘটিতে পারে না, কিন্ত 
শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাতে সম্মত হইবেন কি না বলিতে পারি ন। যাহ! 
হউক, এ গোলযোগ মিটাইবার জগদ্রাম রায় মহাশয় নিজেই উপায় নির্দা- 
রণ করিয়। গিয়াছেন। তিনি ও তাহার পুত্র রামপ্রসাদ উভয়েই কেবল 
গ্রন্থনমাপ্ডির বর্ষ দিয়! ক্ষান্ত হয়েন নাই; তাহার! মাস, তারিখ, বার 
নক্ষত্র গ্রভৃতি সমস্ত দিয় গিয়াছেন। যে নিয়মে নষ্ট কোঠীর উদ্ধার হয় 
সেই নিয়মে উক্ত শকের উক্ত মাসের উক্ত দিনে বার, তিথি এবং নক্ষত্র 
প্রভৃতি মিলে কি ন। দেখিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়। যায় এবং তাহাদের 
সময়-নির্ধারণে আর কোন সন্দেহ থাকে ন1। ছুর্ভাগ্য বশতঃ আমি নিজে 
জ্যোতির্ধিদ্ধ নহি, তবে আমার একটা জ্যোতির্বিদ বন্ধু আছেন, তাহাকে 
শক, মাস এবং দিন বলিয়। দিলে, তিনি উক্ত দিবসের বার, তিথি, নক্ষত্র 
প্রভৃতি বলিয়া দ্রিতে পারেন। আমি তাহার দ্বারা বার, তিথি, নক্ষত্র 
মিলাইয়া জগদ্রাম রায়ের ঠিক সময় পাঠকগণকে জানাইবার ইচ্ছা! করিয়া- 
ছিলাম কিন্তু তিনি ্বদেশে গমন করার জন্ঠ তাহা কার্ষ্যে পরিণত করিতে 
পারিলাম না। তিনি শ্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেই তাহার দ্বারা 
গণনা! করাইয়া * জগদ্রামের ঠিক সময় পাঠকগণকে জানাইব এবং ষে 
পধ্যস্ত তাহা! না| করিতে পারি, সে পর্যন্ত স্বর্গীয় শিবদাস বাবুর সহিত 
আমিও জগন্রীমকে ২৫* বৎসরের পূর্বের কবি বলিয়! ধরিব। বারাস্তরে 
কবির জীবন-বৃত্বাস্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিবার ইচ্ছ৷ রছিল। 
শ্ীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় । 








«* আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে ধাহার। জ্যোতিষ জাঙগেন এবং এইরূপ গখশন। করিতে 
পারেন, তাহার] অন্কপাত করিয়। কি ফল হয়, জানাইলে বাধিত হইর। সম্পাদক |. 


সত্যধর্ম ও সমাজ । 
এ 

এক্ষণে বিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ব 
হওয়া যাইতেছে । জগতের কার্য্পরস্ণরা দর্শন ও পর্যযালোচনা করিলে 
ইছা লক্ষিত হুইয়। থাকে যে, প্রত্োক কার্য্যেরই একট! কারণ রহিয়াঁছে। 
কারণানুসন্ধানের প্রয়াস পাওয়! মানব-মনের একটা প্রক্ষ্ট ধর্ম; এ কারণ 
মানুষ জগতে কাধ্য-পরম্পরা সন্দর্শন করিয়৷ তাহাদের আলোচনায় গ্রবৃত্ 
হয়, এবং এ আলোচন। শ্বতঃই কারণানুসন্ধানের দিকে নীত হয়। ষে 
প্রণালী অবলম্বন পূর্বক মানুষ কার্ধ্য দর্শন ও তদালোচন হইতে তাহার 
কারণ নির্দেশের পথে পরিচালিত ও পরিশেষে এ কারণ নির্দেশে নক্ষম হয় 
তাহাকেই “বিজ্ঞান” কছে। ইহ! হইতে দৃষ্ট হইবে যে, কার্যাদৃষ্টে কারপানু- 
সন্ধান ও পর্যযালোচন। দ্বারা কারণ নির্দেশ করিবার যে প্রণালা তাহারই 
নাম বিজ্ঞান। গতবারে ইহা উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, বহির্জগত হইতে 
জ্ঞানাহরণের নামই বিজ্ঞান। এই উভয় সংজ্ঞার সামগ্রন্ত করিলে ইহা 
স্পট বুঝা যাইবে যে 'জ্ঞানাহরণ” দ্বারা কেবল কারণানুসন্ধানের প্রণালী মাত্র 
উপলব্ধ হইতেছে। কোন কাধ্য দর্শন করিলে যে পর্যযস্ত তাহার কারণ 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি না জন্মাইবে এবং গ্রবৃত্তি জন্মাইলে যে পর্যন্ত তাহার 
কারণ নির্দেশ করিতে সক্ষম না হওয়! যাইবে, সে পর্য্যন্ত ইহা! কখনই বল! 
যাইতে পারিবে না যে, উক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ ঘটিয়াছে। গতবারে ইহা ও 
প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে য়ে, বিজ্ঞান জ্ঞানের সোপান মাত্র। অতএব এন্থলে 
আমর] জ্ঞান বলিতে “কারণ নির্দেশ, এবং বিজ্ঞান বলিতে কার্ধ্য পধ্যা- 
লোচন! দ্বারা কারণ নির্দেশের পথে অগ্রসর হইবার যে প্রণালী তাহ! 
বুঝিব। এবিষয়ে একমত হইলে ইহা! সহজেই আমাদের বোধগম্য হইবে 
ষে, বিজ্ঞান যে ধর্মলানের কেবল সহায় তাহা নহে, তাহ! ধর্ম্মলাভের এক 
মাত্র গ্রক্ষ্ই উপায়। অতএব বিজ্ঞানকে ধর্মের অন্তরায় বলিতে গেলে 
তাহা যে কেবল অবৈজ্ঞানিকের মত কথ! কহা হয় এমত নহে, তাহাতে 
অধার্টিকত্বও গ্রকাশ পায়। একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্র্গই যদি বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের 
আদি ফারণ হয়েন, তবে কারণানুমন্ধিৎন্থ বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহা! এচ্ছন 
থাক অসম্ভব; একদিন ন! একদিন তাহাকে কারণ খু'জিতে খু'জিতে থিম 
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“আদি কারণে? অবস্তই পৌছাইতে হইবে। অতএব বিজ্ঞানের পথে ব্রক্ধ- 
জ্ঞান লাভ যেক্প ফুব সত্য, এরূপ অপর কোন পন্থায় নছে। 

তবে জিজ্ঞান্য এই যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ কোথায় ? ইহার এক- 
মাত্র উত্তর,_-এঁ বিরোধ মানুষের শ্বর্পদর্শিতাতে ! উভয় দিক্‌ হইতে দেখিলে 
একই উত্তর পাওয়। যাইবে । বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াশীল মন লইয়। কার্যযক্ষেত্রে 
অন্তরণ করিতেছেন,--কাধ্য হইতে প্রথমে এক কারণ নির্দেশ করিয়া 
লইতেছেন,আবার দেখিতে পাইতেছেন যে, তাহাঁরও অপর কারণ রহিয়াছে । 
অনেকগুলি আপাতঃ বিসদৃশ কাধ্যের ধেমন এক কারণ নির্দেশিত হইতেছে 
তেমনই অপর অনেকগুলি আপাতঃ বিশ্লিষ্ট কারণেরও এক মূল কারণ 
গ্রতিভাত হইয়। পড়িতেছে ; এইরূপে কারণ হইতে কারণাস্তরে পরিক্রমণ 
করিতে করিতে বৈজ্ঞানিক যে একদিন আদি কারণে পৌছাইতে পারিবেন 
ইছ! অনায়াসে অনুভব কর যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন যে,.এই 
ব্হ্মাণ্ডের যদি আদি কারণ একজন শষ্টা থাকেন, তবে আমাদের কারণা- 
নুলদ্ধিংদার চক্ষে তাহাকে কোন দিন প্রত্যক্ষ গোচর হইতেই হইবে। 

অপর দিকে ধার্মিক বলিতেছেন,--তুমি বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানবলে ঈশ্বর 
প্রতিপন্ন করিতে প্রয়ান পাইতেছ !-_ইহাও কি কখনও সম্ভব? অপূর্ণ- 
জ্ঞানণাল মানব, পূর্ণজ্ঞান আয়ত্ত করিতে আকাজ্ষ। করিয়াছ! কারণ 
খুঁজতে গিয়া কেন অকারণে আত্মহারা হইবে? যাহ। সহজ বিশ্বাস দ্বার! 
উপলব্ধ হইতে পারে তাহা অবহেলা করিয়া! কেন মরুভূমে মরীচিকা অন্বেষণ 
করিতে যাইতেছ । 

ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,--আমি কারণান্ুসন্ধান করি- 
তেছি; অপূর্ণ জ্ঞান লয়! জনম্ম(ইলেও অপূর্ণভার মাত্র! হাস করিবার বাসন! 
করিয়াছি । অপূর্ণতা হইতে ক্রমে ভ্ঞানলাভ করিতে করিতে মানুষ পূর্ণতার 
দিকে অগ্রসর হইতেছে । তবে আমি কেন কারণান্গসন্ধান করিতে গিয়া 
কালে আদ্দিকারণে না পৌছাইতে পারিব? যদি বরঙ্ধাণ্ডের একমাত্র অদ্ধি- 
তীয় আদ্িকারণ থাকে, তাহা অবহ্ই আমার জ্ঞানলন্ধ হইবে। যদি 
অনুসন্ধান করিতে গরিলা! একাধিক আদ্দিকারণ প্রতিপন্ন হুইয়! পড়ে 
কিন্বা জগৎ একটী অকারণসস্ভৃত ক্রিয়ারূপে প্রতিপন্ন হয়, সে দোষ আমার 
নছে। যাহা হউক বিশ্বাস করিয়া মোহান্ধ খাকা অপেক্ষা অবিশ্বাসের পথে 
সতারাজ্যে প্রবেশ করা অধিকতর শ্রেয়ফর। গ্রাতোক বৈজ্ঞানিক নিজকে 
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জগতের জ্ঞান ভাগারের পরিপোষক মনে করেন। এমন তিনজন বৈজ্ঞা- 
নিকের কথা শুনা গিয়াছে, ধাহার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়! 
কার্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার দময় একত্রে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন 
যে “জগৎকে আমর! যে জ্ঞানধনে ধনী পাইয়াছি তাহাপেক্ষা জগতের 
জ্ঞানধন কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বৃদ্ধি না করিয়া কখনও এই জগৎ পরিত্যাগ 
করিব না”!* তাহার! যেস্বন্ব প্রতিজ্ঞ। পালন করিয়! যাইতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে । 

আবার ধার্মিক বলিতেছেন,--তুমি বৈজ্ঞানিক, আদিকারণ খুঁর্জিতে 
নাগিয়া কেবল জগতে কারণবাহুল্য বিস্তার করিতেছ। জগতে যত 
জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে ততই নান! জাতীয় কার্ষ্যের নান! জাতীয় কারণ 
অভ্যুদিত হইয়! পড়িতেছে। ইহাতে কেবল মানবজীবনের ক্ষয় ভিন্ন জ্ঞান 
লাভের অপর কি পরিণাম হইতে পারে? | 

ষাহাঁর। এইকপ বলেন, তাহার] বিশ্বাসের ভান করিয়! অন্তরে অবিশ্বাস 
পোষণ করিতেছেন । তাহাদের বিশ্বাসের মূল অবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রোথিত 
রহিয়াছে । তাহার! ভয় করেন যেযদি আদিকারণ খুঁজিতে গিয়। তাহা 
ন! মিলে, তবে আমাদের বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসে পর্যবসিত হইবে। বৈজ্ঞানিক 
তাহার্দিগকে আশ্বাসবাণী দিতেছেন,_মান্ুষ অপূর্ণ জ্ঞান লইয়। জদ্মিয়াছে 
বটে কিন্তু তাহার উৎকর্ষ না করিয়া মরিতেছে ন1। ব্রহ্ধজ্ঞান অনস্ত হই- 
গেও মানবজীবনও অনন্ত; অনস্তজীবন দিয়া! অনস্ত জ্ঞানলাভ করিতে 
প্রয়াস পাওয়! অলীক কল্পনা নহে। বিজ্ঞান কারণের বিশ্লেষণ এবং বাহুল্য 
ঘটাইলেও ক্রমে আবার তাহার সামন্ত করণেও সক্ষম হইতেছে। বিজ্ঞান 
দেখাইয়। দিতেছে যে, যে কারণে বৃক্ষ হইতে চ্যুত হুইয়া ফল ভূতলে পতিত 
হইতেছে সেই কারণে চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া এবং পৃথিবীনম্বলিত 
গ্রহমাল! নুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে; যে কারণে পৃথিবীর 
চৌন্বকশক্তি বিক্ষোভিত হইয়া তাহাকে তরঙ্গায়িত করিতেছে সেই কারণে 
সৌরদেছে বুদ্ধদ্‌ ফুটিয়া উঠিতেছে; যে কারণে জননী-জ$রে সন্তান 
জন্সগ্রহ্ণ করিতেছে, ঠিক সেই কারণে পুষ্পবৃত্তে ফলের অদ্ুরোদগম হই- 
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তেছে। বৈজ্ঞানিক কারণানুযাক্ী বিধানবিভাগ এবং বিধানাহুযায়ী 
জাতিবিভাগ করিতে গিয়া দেখিতে পাইতেছেন যে, বৃক্ষের ফল ও গগনের 
তারক! একবিধানান্ুযায়ী, অতএব এককাতীয় ; পৃথিবীর চৌস্বকশক্কির 
তরঙ্গ ও সৌরদেছের বুদ্ধদ একবিধানাহুযায়ী অতএব একজাতীয়; বৃক্ষের 
ফুল ও জীবের জননী একবিধানান্যাক়ী অতএব একজাতীয়! এইরূপে 
নানাবিধানের সমীকরণ ত্বারা এক মহাবিধানে এবং নান। কারণের 
একীকরণ দ্বারা এক আদিকারণে উপনীত হুওয়! বিজ্ঞানেরই পক্ষে 
সম্ভাবনীয় ! | 

অপর একদল গোঁড়া ধার্মিক আছেন, তীহার। মনে করেন পবিজ্ঞানটী 
সম্নতানের স্থষ্টি!” তাহাদের মতে জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং বিশ্ব- 
বিধাতার কারুকার্য বিনষ্ট করিবার জন্তই সংসারে উত্ভিদ্বিদ্যা ও ভৃবিদ্যা 
গুভৃতির স্ট্ি হইয়াছে। (ংলগ্ীয় পণ্ডিত ছ০517, এই শ্রেণীর অগ্রবর্তী : 
শুনিতে পাই ৮/০:05৮00)ও এই দলভুক্ত ছিলেন। বোধ হয় ইহা 
বলিলে মার্জিত হইব যে, ঝাহার! “নিষ্ঠুরতা” নাম দিয়া ড151550000 কে 
অন্ধকূপে নিমজ্জিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার! কতকপরিমাণে 
এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে পারেন।) তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে 
করেন যে বিজ্ঞানের প্রতি বিধাতার কোপদৃষ্টি আছে; ব্রহ্ষাণ্ডের অস্ত্র 
বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাহার 'অন্তনিহিত নিগুঢ় রহস্ত উদ্ভতেদন করা ঈশ্বরের 
অনভিপ্রেত ! তাহা করিতে গেলেই বৈজ্ঞানিকের কার্ধ্য নিষ্ঠুরতা, পাপা- 
চরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইবে !! জগতের কাধ্যবিশ্লেষণপুর্বক 
তাহার বিধানবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে যাওয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, 
একথা বলিতে গেলে ঈশ্বরকে একান্তই জিঘাংসাপরায়ণরূপে প্রতিপন্ন 
করিতে হয়। অথব1! ইহাই মনে করিতে হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা 
মান্ষের পক্ষে ধর্মসঙ্গত নহে! ব্রহ্গজ্ঞান যদি লাত করিতেই হয় তবে 
বাহার! ত্রযান্ধকার বিদূরণ জন্ত ঈশ্বরের কার্ধ্যদৃষ্টেই তথ্বিষয়ে জ্ঞানলা 
করিতে প্রয়াস পায়, তাহাদের কার্য্যপ্রণালীকে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত বলা 
যাইতে পারে না। জ্ঞানলাভত করিতে হুইলেই বিশ্লেষণ অবস্ঠ কর্তবা ১ 
তত্তিন্ন জ্ঞানলাভ অসম্ভব। বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিককে যদি 
কথিত নিষ্ট্রাঁচরণও করিতে হয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দায়ে তাহাতে পর!- 
জুখ হন না; কারণ তাহার নিকট, অজ্ঞানত? ও নিুরতা এতছুভয়ের মধ্যে 
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অজ্ঞানত।কে অধিকতর হেয়জ্ঞান হয়। টৈজ্ঞানিক অজ্ঞানভাকে পাপের 
চরম বলিয্না মনে করেন; অভএব তরী মহাপাপ ক্কালন জন্য যদি অপর 
€কান অপেক্ষান্কত ক্ষুদ্র পাপও জাচরণ করিতে হয়, তিনি তাহা অকর্তবা- 
বাধে পরিহায় করেন ন!। | 

গর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কার্যাদৃষ্টে কারপানুমন্ধাদের গ্রগালীয় নাম 
বিজ্ঞান। 'সতএৰ বিজ্ঞনশিক্ষা। মানুষকে নিদ্গত বিধানের ঝাজ্য প্রবিষ্ট 
ক্ষরাইতেছে, এবং বিধান-পর্য্যালোচনাক্রমে তাহাকে বিধাতার দিকে অগ্র- 
সর করিতেছে। তাহা হইলে আবার প্রশ্ন উঠিতেছে, বিজ্ঞান ও ধর্ে 
বিরোধ কেন ? ( এবার প্রশ্নটীকে হেতৃবাঁচকরূপে নির্দেশ কষা হইক্লাছে।) 
এই পগ্রঙ্গের শীষাংদা করিতে হইলে প্রথমতঃ বিজ্ঞাননির্দেশিত কারণের 
স্বরূপ আলোচনা করিতে হুয়। জগতের কাধ্যপরস্পরার ছুই জাতীক়্ 
কারণ থাকিতে পারে ;- প্রথম, অহেতৃক কারণ; দ্বিতীয়, ছেতুগত কারণ। 
€ষ সকল কার্ধ্য কোন বিশেষ উদ্েশ্ ব্যতিরেকে আপন আপনি ঘটিক়। 
থাকে এবং কেরলমাত্র অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহাদের কারণকে 
অহেতুক কারণ বল! যাঁয়। যখা, ফল শাখাচ্যুত হইলেই ভূতলে পতিভ 
হয়) ইহাতে উদ্দেশ্তের কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হইতেছে না, সকল সময়ে 
সর্বত্রই ফল তদবস্থ হইলে তাহার পত্তন টিয়া থাকে । যদি অবস্থাবিশেষে 
ফলকে শাখাচ্যুত হইয়াও ভূতলে পতিত হইতে না দেখ! যাইত, তবে তখন 
মনে কর! যাইত থে ফলের পতনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে । বিজ্ঞান পর্ধ্যা- 
€লাচনাঁকাত্ন এইরূপ অহেতুক কারণ বৈজ্ঞানিকের চক্ষে এমভ পরিস্ফৃট 
হইয়। উঠে যে, তখন অনেক সময় তাহাকে বিধানরাজ্যে বিধাতার অস্তিত্ব- 
বিষয় জন্দিগ্ধ করিয়1 দেয়। এই সকল অহেতুক কারণই বিজ্ঞান ও ধর্শের 
দিলন বিষয়ে গ্রধান অন্তরা হই দাড়ান্স। কিন্ত বিবেচনা করিয়! দেখিলে 
ইহ। সহজে গ্রতিপন্গ হইবে, হেডুগত ফারণের অনুসন্ধান বিষয়ে অহেতুক 
কারণ জতি উপাদের়। বৈজ্ঞানিক কারণানুসন্ধানে গ্রবৃত্ধ হইলে সর্ব শ্রথস 
এক শ্রেণীর অহেতুক কারণ তাছার পর্য্যালোচনার অবশ্তস্তাবী ফগরূপে 
গ্রকটিত হইয্ব। থাকে । তিনি ধদি সে সকলকে বিধিবদ্ধ করিয়া তাহাদের 
পুনঃ পর্ঘযালোচনাপূর্বক ওঁ সকল কারণের কারপাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তবে 
দেখিতে পাইবেন ক্রমশঃ তাহালস পর্য্যালোচন। তীহাফে ফোন এক মৃল- 
কারণের দিকে অগ্রসর কর্িতেষ্থে। ইহার একটা মহ্দৃষ্টাত্ত আগামী 
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বারের আলোচনা জন্ত রাখিক্ন! বিজ্ঞাম.ও ধর্দের আপাততঃ বিরোধ রিময়ে 
খপয এক কারণের উল্লেখ কিয়! বর্তযান গ্রবন্ধ শেষ করিব। 
বিজ্ঞান ও ধর্ের বিরোধের অপর এক .কারণ রৈজ্ঞানিফদিগের 
অবিশ্বাসের ভান। বৈজ্ঞানিক যদি গ্রকৃতগ্রস্তাৰে বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ 
করেন, তবে যাহ! প্রত্যক্ষতঃ প্রমাণিত হইয়াছে তত্তিন অপর কিছুই 
্বীকার্য্য মানিয়! লইতে প্রস্তত হন না;তিনি প্রাণ ভিন্ন কিছুই বিশ্বাস 
করিতে গ্রপ্তত নহেন। অথচ তিনি সাংখ্যকারের মন্ত ইহাও বলেন না; থে 
ঈশ্বরালিঘ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ। তীহার উক্তি এই,--“আমি অনুসন্ধান করি 
তেছি, যখন প্রমাণ পাইব ভখন বিশ্বাস করিব! ঈশ্বর বদি “লিদ্ধ” প্রমাণ 
কন, তবে তাছাই গ্রহণ করিব, এবং যদি "অসিদ্ধ* প্রমাণ হন তরে. ভাহাও, 
গ্রহণ করিতে প্রস্তত থাকিব!” এইবূপ অবিশ্বাসের ভান করিতে থয 
জগতের ছুই জন মহামনীধী প্নান্তিক” নামে অভিছিত হুইয় গিয়াছেন। 
পাঠকদিগের নিকট & ছুইটা নাম সুপরিচিত ; এবং উভত়ে প্াস্তিক" 
বলিয়াও স্ুপরিচিত। কিন্তু ইহা! দৃষ্ট হইবে যে, ইছারাই অগ্গতের কার্য্য- 
পরস্পর! পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, অহ্তক কারণ হইতে বিজ্ঞানকে ক্রমে হেতুগত 
কারণের দিকে অগ্রসর করিয়া! গিয়াছেন। ইহার! ত্রহ্মাণ্ডের একজন বিধাঝ। 
হ্বীকার্য্য না করিয়া,--তাহার অস্তিত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাঁকিয়1,- 
কারণ হইতে কারণান্তর প্রতাবধান পূর্বক একজন বিধাতা .সিন্কান্ত করিতে 
প্রশ্বাস পাইয়াছেন। ইহা আগামী বারের আলোচ্য বিষল্প। ক্রমশ, 
শ্অপূর্বচত্ত্র দত্ত | 
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বিজ্ঞান বলেন সকল বস্তরই শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত আবগতকীর। 
বৈজ্ঞানিক তত্ব জাবিষ্কারের পক্ষে ইহা এক প্রধান সহাঁয়। আজকাল 
সভ্য জগতে বিজ্ঞানের প্রায় একাধিপত্য বলিলেও চলে। কোন গুরুতর 
বিষের আলোচনার পদ্ধতি বিজ্ঞানানুমোদিত ন/ হইলে আর রক্ষা নাই। 
কাছে কাজেই আমার এই সামান্ত প্রস্তাবেও বিজ্ঞান প্রদর্শিত পথের 
অন্থসরণ করিতে হ্ইল। নারী জাভিকে অদ্য স্মামি তিন ্রেণীভে বিন 
করিলাম। (১) দেবী, (২) মানবী, (৩),দানবী। 


১৮২ . দ্বাপ  [৫মতাগ, ৪র্থ লংখ্যা। 


০) দেবী--যে নব স্ত্রীলোক আত্মহারা হইয়! পরের অন্ত নিজের জীবন 
উৎনর্গ করেন; পরোপকার করিতে ধাহার। এত ব্যস্ত যে আপনার কথা 
ভাবিবার আসলেই সময় পান না, এরপ স্ত্রীলোক দেবীশ্রেণীভুক্ত। ইহার! 

ধারে থাকেন বটে কিন্ত বস্ততঃ সংসারী নন। কবির কথায় বলিতে 
গেলে ইহারা 

্ “ভুলোক মাঝে দ্যলোক মেয়ে ।” 

(২) মানবী--ইহার পরোপকার করিতে ইচ্ছুক, এবং সুবিধা পাইলে 
করিয়?৪ থাকেন বটে কিন্তু আত্মহার! হইতে পারেন না। অনেক সময় 
আত্মপর ভেদ করেন ; পরের ছেলেটাকে ঠিক আপনার মত দেখিতে পারেন 
না। অন্তের হুঃখে যথেষ্ট কাতর হন বটে কিন্তু অধিকাংশ সময় নিজের 
স্বামীপুত্র লইয়! ব্যস্ত থাকেন। মানব মনে যে সব নিকষ্ট গ্রবৃত্তি আছে 
তাহাদিগকে ইহীার। দমনে রাখেন বটে, কিন্তু একেবারে তাহাদের নির্যাতন 
সাধন করেন না; বা করিতে পারেন না। 

(৩) দানবী--যে সব স্ত্রীলোকের মনে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি প্রবল! 
(যদিও উৎকৃষ্ট প্রবৃতিগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় নাই), যাহার! অনেক 
সময়েই প্রথমোক্ক প্রবৃত্তিগুলির বশবর্তী হইয়। কাজ করেন, বাহার! নিজে 
পাপসাগরের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন এবং লোককে সেই দিকে 
যাইতে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন সেই সব শ্রীৌলোকই এখানে দানবী 
বলিয়! উক্ত হইলেন। 

২। এই মর-জগতে দেবী অবস্ত বড় ছুল্নভ। তাহান! হইলে ইহ! 
এতদিন অমর জগত হইয়! যাইত। ছুল্লভ হইলেও এই দেবী মুন্ডি মন্থয্য- 
সমাজ হইতে একেবারে অন্তহিত হয় নাই। পাঠকের সকলেই জানেন 
উদাহরণ দিয়! গ্রবন্ধ-কলেবরের পুষ্টি সাধন করা রোগ আমার নাই বলি- 
লেই হয়, নহিলে গুটিকতক দেবী রমণীর উদাহরণ দ্িতাম। আদর্শ হিন্দু 
_বিধব! এই শ্রেণীর অন্তভূতি। ব্রঙ্ষচর্ধ্যই তার অবলম্বন, পরের জন্য দ্েহ- 
পাতই তীর ব্রত, পরোপকার সাধনে তার জীবন উৎসর্গাকৃত। কিন্ত 
উপরে বলিয়াছি দেবী রমণী বড় বিরল। এই কথা শুনিয়া হয়ত অনেক 
স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমার উপর খঙাহস্ত হইবেন। তীহার! বলেন 
“হিন্দ সমাজের নায় সর্বাজনুন্দর সমাজ আর নাই ও হইতে পারে না। 
হিন্দু রীতি নীতির অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট রীতিনীতি অসম্ভব, এবং যে দিন পৃথি- 
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বীর অন্তান্ত জাতি হিন্দুরদিগের অন্থকরণ করিতে শিখিবে দেইদিন পুনরায় 
সত্যধুগ ফিরিয়া! আসিবে। হিন্দু সমাজপদ্ধতি ও রীতি নীতির এক 
সর্ষোত্ম ফল আদর্শ হিন্দু বিধবা; এবং এ পদ্ধতির ও রীতি নীতির প্রধান 
গৌরব এই যে, উহ বহুল পরিমাণে আদর্শ বিধব! প্রস্তুত করণে বিশেষ 
সহায়ত! করে।” দেশহিতৈষিতায় খাতিরে কিস্তু সত্যের সম্পূর্ণ অগলাগ 
কর! যায় ন|। হিন্দু বিধবার ঢের গুণ তাহা! আমি মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করি, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেছ যে সদৃগুণের পরাকাষ্ঠা দেখান তাহাকে 
অস্বীকার করিতে পারেন না, কিস্ত আমাদের এই পৃথিবীর দোষই বলুন 
আর দুর্ভাগ্যই বলুন ইহাতে খুব ভাল জিনিষের সংখ্যা কম। মানবন্ধপ- 
ধারী দেবতা এখানে আছেন বটে, কিন্তু খুব বেশী নাই। আদর্শ হিন্দু বিধবা 
অবশ্য আছেন, কিন্ত প্রত্যেক হিন্দু গৃহই যে তাহাদের দ্বার আলোকিত 
তাহা নয়। ্‌ 

৩। মানবী রমণীই বেশী। সংসার করাই এ জগতে মানুষের প্রধান 
কাজ। সেই জন্ত এথায় সংসারোপষোগী সামগ্রীই অধিক পাওয়। যায়। 
অধিকাংশ সত্রীলোকই সেই জন্ত-- 

«এত ভাল কিম্বা এত সমুজ্জল নন, 
অপারগ গ্রাত্যহিক ব্যভারে আসিতে |” * 

মানব মনে এমন অনেক প্রবৃত্তি আছে সংসার করিতে যাহাদের সংযমের 
আবশ্তক, কিন্তু যাহাদের সম্পূর্ণ দমন সংসারের বিরোধী । যেসব লোক 
সেই সব প্রবৃত্তির নির্যাতন করিতে অক্ষম হইয়াছেন তাছার। সংসারাশ্রমের 
অনুপযুক্ত । সেই অন্থুপযুক্ততা যে দোষের চিহ্ন তাহা যেন কেহ মনে না 
করেন। অবস্থাভেদে খুব উৎকৃষ্ট বস্তও অনাবশ্ঠক ব! অপকারী হইতে 
পারে। কলিকাতা বড়বাজারের রাতাঁবি অনেকেরই মতে খুব উপাদের 
পদার্থ, কিন্তু একজন রোগীর পক্ষে উহা! বিষতুল্য। একজন নিফকাম 
যোগরত ব্যক্তি মানব জাতির এক গৌরবের জিনিষ হইতে পারেন, 
কিন্ত তাহাকে লইয়া সংসার চলে না। সংসার করিতে হইলে মানবী 
রমণীই দরকার | 
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৪। পৃথিবীতে দানবীর অভাব নাই -এবং যানবসমাজের বর্তমান 
অবস্থায় দানবী না থাকিলেও চলে না। তাহাদের অন্থিত্বই তাহার শ্রমাণ। 
ব্বভাবের নিয়মই হইতেছে ষে বস্তর আবশ্তক নাই, তাহার ক্রমে লোপ হুয়। 

€। ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আদর্শ কিন্দুবিধবার সংখ্যা কষ। 
সফল ৰিধব1 দেবী হইয়া উঠিতে পারেন ন1, দেবী হুওয়। বড় সহজ ব্যাপার 
নজর । নিজকে সম্পুণরূপ স্থার্থশূন্ত করিতে, হৃদয়ের সমস্ত বাসনার উচ্ছেদ 
অবাধন করিতে, পরের জন্ত ষন প্রাণ চালিয়া দিতে যে চেষ্টা, যে একাগ্রত। 
যে শিক্ষা চাই তাহা! সকলের ভাগ্যে ঘটিয়। উঠিতে পারে না। কাছে 
কাজেই অনেক হিন্দু বিধবাই মানবী থাকিয়া! যান। ষতদিন রক্তের জোর 
থাকে ততদিন বাসনা! ও স্ুথেচ্ছ! প্রবল থাকে । কেহ হয়ত বলিবেন 
টরিতার্থ ন! হইতে পারিলে উহাদের প্রাবল্য ক্রমে কমিয়া আসে। কমিয়! 
আসে অবস্ঠ স্বীকার করি, কিন্তু এ কমা যে কত সময় সাপেক্ষ ও কষ্টকর 
তাহা কি কেহ একৰার ভাবিয়া দেখেন ? শরীরধন্ম এবং মনোধর্দ বলিয়। 
থে ছুইট1 বস্ত আছে তাহ আমর! অনেক সময় ভুলিয়া! যাই। আর একটু 
কথ! আছে। হিন্দু সমাজে বৈধব্য ব্রত পালন কর! বড় কঠিন বলিয়া কি 
কতকগুলি বিধবা দানবীতে পরিণত হন না? সমাজ-শামনের কঠোরতা 
হেতু ষ্দি কতকগুলি লোক পাপপন্কে নিমগ্ন হয়, তাহার জন্ত কি সমাজ 
দায়ী নয়? 

৬। কেহ যেন মনে না করেন আমি বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে এক 
প্রকাণ্ড প্রস্তাব লিখিতে বসিয়াছি। বিধবাবিবাহের শ্াস্ত্রীয়ত ব৷ 
অশান্ত্রীরনতার বিষয় বিচার করিবার ইচ্ছা! ও ক্ষমতা আযার নাই। ধযাহাদের 
মহিত তুলনার আমি কীটান্গকীট এরূপ অনেক মহামান্য বাক্তি এ সম্বন্ধে 
বিস্তর কথ! বলিয়! গ্রিকাছেন। সমাজের উপকারার্থে তাহার নেতৃবর্গকে 
ছুই একটী কথা বল, ও তাহাদিগকে ছুই চারিটী কথ! জিজ্ঞাসা করা মাত্র 
আমার উদ্দেশ্য । 

মনে করুন এক সময়ে ১০* শতটী স্ত্রীলোক বিধবা হইলেন। ইহাদের 
মধ্যে ৫* জনের বয়স ভাঁটয়! গিয়াছে । তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলার দর- 
কার নাই। বাঁকী,.৫* জনের মধ্যে ধরুন ১* জন দেবী হুইয়! দাড়াইলেন, 
২৫ জন মানবী রহিয়! গেলেন এবং ১৫ জন দানবী হইয়া পড়িলেন। যদি 
সমাজে বিধবাবিবাহ প্রথ! প্রচলিত থাকে, তাহ! হইলে হয়ত এরপ দড়া- 
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ইতে পায়ে যে, প্রথম ১* জনেয় অধ্যে ৫ জন মাত্র আয় বিবাহবন্ধনে বন্ধ 
মা হইরা আপনাদিগকে দেবী করিয়া তৃলিলেন। বাকী ৫ জন আবার 
সংসার ধর্মা্ঠানে প্রবৃভ হইয়! মানবী রহিষ়্া গেলেন। কিন্তু ইহাঁদিশকে 
আর প্ছরদে পুরি বাঁসন।” মানবী থাকিতে হইল না। মানবীর সমস্ত অধি- 
কারই ইহারা প্রাপ্ত হইজেন। পুর্বে যে ২৫ জন মানবী রহিয় গি রািলেন 
পুনর্ধার সংসারে প্রবেশের গথ উন্ুস্ত হওয়ার দরুণ ইহাদের. মধ্যে ৫. জন 
উচ্ছল হুইয়। পড়িয়া! দানবীতে পরিণত ছইলেন। বাকী ১০ জন বিবাহ 
করিতে যাইয়াই হউক বা নাষাইয়াই হউক মানবীই রহিষ্া গেলেন । 
অপর দিকে হয়ত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়ার দক্কণ শেষোক্ত ১৫. জনের 
মধ্যে ১০ জনের কোন অবনতি হুইল না,তীহার। মানমী থাকিতে পাইলেন। 
দেখা যাউক অন্ুমানটা কিরূপ দীড়াইল। পূর্বে 'ছিলেন ১০ জন দেবী 
২৫ জন মানবী ও ১৫ জনদানবী। এখন হইলেন ৫ জন দেবী, ৩৫ জন 
মানবী ও ১* জন দানবী। বিধবাধিবাহ বদি হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয় 
তাহা হইলে অবস্থা কতকটা এইক্দপ ফীড়াইবে বলিয়া যনে হয়। এখন 
জিজ্ঞান্ত এই ছই অবস্থার মধ্যে কোনটা ভাল? দমকল দিক বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে আমার বোধ হয় শেষোক্ত অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। দেবী ও 
মানবীতে ধত প্রতেদ, মানবী ও দানবীতে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেঘ্ব 
স্তরাং ৫ জন দেবী কমাইয়া যদি ৫ জন দানবী কমান যায় তাহা হইলে 
লমাজ বেশী লাভবান হইল । সংসাঁকে মানবীরই বেশী দরকার এবং তাহা, 
দের সংখ্যা ষতই বৃদ্ধি হয় ততই সমাজের মঙ্গল। দানবী সংখ্যা কমাতে 
যদ্দি কাহারও ভয় হয় তাহাকে আমর! অতয় দিতেছি । দানবী দল 
কমিম্] যাইতে পারে কিন্তু তাহ। উঠিয়! যাইবার এখনও ঢের দেরী। কবির 
কয়দিন আর সমাজের তেমন অবস্থা! হইতেছে না। 

৭। কিন্তু গুটিকতক কথ! আছে। অনেক মান্তার লোক আজ কান 
বলিতেছেন পনিবৃত্তিস্ত মহাফলা”। কথাট! খুব উচ্চ তার আর সংশয় নাই! 
কিন্ত ইহার প্রয়োগের বিষয়ে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। যেরূপ দেখিতে 
পাই অনেকে গরীব বিধবাদের উপর ইছ। প্রয্বোগ কৃত্িয়াই বথেই হইল 
মনে করেন। . বোধ হয়, শুধু নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কেন সকল প্রবৃত্বিরই 
আধিক্য দোষের । এসন যে দয়া, ভাঁহাও অপরিমিত হইয়া পড়িলে উপকার 
অপেক্ষা অপকারই অধিক করে। দকল প্রবৃত্তির সামঞ্জন্তই যথার্থ উরনতি 
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এবং ভাঙাই মানুষের গৌরব । সভ্য ও অসভা মানুষের প্রধান গ্রতেদই এই 
বে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সংযমী ও দ্বিতীয় অসংযমী। শান্ত্রকার যখন নিবৃত্তির 
প্রশংসা! করিয়াছিলেন তখন তাহার উদ্দেশ্ত এরূপ ছিল ন! যে সমস্ত ম্বাতা" 
বিক প্রবৃত্তির নিগ্রহ করিতেই হইবেক। অনেকগুলি প্রবৃত্তির নিবৃত্ধি 
হইলে সংনার উঠিয়। যাইবে । সংসার উঠিয়া গেলে কল আপদ চুকিয়া 
যাইবেক বটে, কিন্তু পুরাকালে বোধ হয় মানুষের মনে একথা উদয় হন 
নাই। যদি “নিবৃত্বির” অর্থ বিরতি হয়, তাহ! হইলে জিজ্ঞান্ত হইতে পায়ে 
হিন্দুবিধবা ছাড়। অন্ত কাহারও প্রতি এই বাক্য প্রয়োগে কি কিছু বাঁধা 
আছে? যখন ৪৫ বৎসরের এক প্রৌড ব্যক্তি কিন্বা ৫৫ বৎসর বয়সের 
একজন বৃদ্ধ বিবাহের জন্ত ক্ষেপিয়া উঠেন তখন এই বাক্য কোথায় থাকে ? 
পুরুষেরাই সমাজের নিয়ন্তা। এ মহাবাক্যের উপকারিতা যদি তাহার! 
এতই উপলব্ধি করিয়া থাকেন নিজেরাই উহার অনুসারে কাজ করিবার 
চেষ্ট। কিয়! দেখুন না কেন? ৫৫ বৎসরের বৃদ্ধের সম্বন্ধে যে কথা আদৌ 
উঠে না, ১৫ বৎসরের বালবিধবা অথবা ২৫ বৎসরের যুবতী বিধবার সম্বন্ধে 
সে কথা উঠে কেন? ইহাতে কি একটু স্বার্থপরতার আমেজ নাই? স্বেচ্ছা- 
চারী বাবুর যখন বিধবাদ্দিগ্রকে নিবৃত্তির উপদেশ দিতে বসেন, আমার মনে 
হয়, “আহা! আপনার বেলা লীল! থেলা, পাপ লিখেছেন মান্গষের বেল|।”' 
একটা কথা জিজ্ঞাস! করি । কোন বিধব! যদি বিবাহ করিবার ইচ্ছা! করেন, 
তিনি যে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ডিনী হইয়াই সে ইচ্ছা করিতেছেন 
তাহা কি করিয়া স্থির হইতে পারে? নিত্াযধামের কথা বলিতে পারি না, 
কিন্ত আমাদের এই অনিত্যধামে সংসার করা যে নরনারীর প্রধান কাজ 
তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । সংসার করিতে ন৷ পাইলে অনেক সময় তাহা- 
দের পূর্ণতা সাধন হয় না। মনের একট ক্ষুধা, হৃদয়ের একট! আঁকাজ্া 
থাকিয়! যায়। সমাজস্থ ষত অধিক লোকের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং ক্ষুধা 
ও আকাজ্ষার নিবৃত্তি হয় সমাজের ততই মঙ্গল। আর একটু কথা আছে। 
নিকষ্বৃত্তিগুলাকে একেবারে ছাটিয়। ফেলা কিছু নয়। উহাতে সমাজের 
অপগকাঁরই সাধিত হয়। পাপশ্রোত বৃদ্ধি পায় মান্র। যখন দেশে বছল” 
পরিমাণে শান্ত্রালোচনা হেতু নিক্ষ্ট বৃত্তিগুল! উঠিয়া! যাইবে তখন আর. 
উহীদের কথা ভাবিবার দরকার হইবে না; কিন্তু যতদিন তাহা না হই- 
তেছে, ততদিন উহাদের নিয়ন্ত্রিত চরিভার্থতার আব্ক। 
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:৮। কেহ কেহ বলেন বিধবার! ব্রহ্দচর্ধ্য অবলহ্বন করুন, তাহাদের 
আর নংসারের পাপহ্্দে ডুবিবার দরকার কিঃ ব্রদ্মচরধ্য কঠিন কিন্তু যত 
পালন করা যায় তত সহজ হয়। একজন বালবিধবাকে ব্রহ্গচর্ধ্য পালন 
করিতে বল! নিষ্টুর বিজ্রপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যিনি সংসারকে পাগ- 

হূদ বলিয়! বোধ করেন, তার নিশ্চয় বিশ্বাস বিধবার! বড় ভাগ্যবতী, অত্তি 
সহজেই তাহার] হৃদের অপরপারে গিয়। উঠিয়াছেন, এবং বিনি বত শীত 
বিধব| হইতে পারিয়াছেন তিনি তত অধিক ভাগাবতী। ভাবট। একটু 
নুতন ৰটে। ব্রহ্ধচর্যা-পক্ষপাতী ও পাপ-হ্দবাদীদিগকে আমি একটা 
কথ! বলিতে চাই--ভাই সকণ, ব্রহ্মচর্ধ্য যখন এত উৎকৃষ্ট জিনিষ ও ক্রমে 
বখন সহজনাধ্য হইয়। পড়ে, এবং সংসার যখন পাঁপত্থদ, আসন আমরা 
বিবাহরূপ বীভৎস ব্যাপারট। তুলিয়। দিয়! ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করিতে ও ডস্ক! 
বাজাইয়া সংসার হদের অপর পারে যাইতে বদ্ধপরিক্কর হই। আঙর। 
সফল হুইলে অনেক ছূর্বলহৃদয়! স্ত্রীলোক আমাদের পদাহুসরণে প্রবৃত্ত 
হইতে পারিবেন। 

৯ এবিধবা স্বার্থত্যাগ করিয়া পরের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ ককুন* 
কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন। হুকুমটা বত সহজ, তামিলটা তত 
সহজ বলিয়। ৰোধ হয় না। বয়োধিকা বিধবার! কিয়ৎ পরিমাণে 
আত্মীয় ্বজনের জন্ত জীবন. উৎসর্গ করিয়া থাকেন বটে, কিন্ত সকল 
বিধবাই যে বয়োধিক তাহা! বোধ হয় না। অনেকে এমন বয়সে 
বিধবা হন যে, তাহাদের নিশ্বার্থ ব্রত পালন কর! দূরে থাকুক, তাহ 
বুঝিবারই ক্ষমত| হয় না। তাহাদের কি কিছু উপায় করা দরকার 
নয়? যাহার! পূর্বোক্তরূপ পরামর্শ বা আজ্ঞা দেন, তাহার! যদি উহ! 
পালন করিবার একট। উপায় বলিয়া দেন, তাহা! হইলে বড় ভাল 
হয়।, একজন লোককে একটা নূতন পথ দেখাইবার পূর্বে সে পথে 
মে গমনক্ষম কি না, তাহা একবার দেখিতে পারিলে ভাল হয়। একজন 
বালবিধবাকে ব্রক্ষচর্ধ্য অবলম্বন করিতে বল! যেমন নিষ্ঠ,রত, স্বার্থত্যাগ 
করিয্। পরের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে বলা তাহার অপেক্ষা কম 
নিষ্টরত| নয়। স্থার্থত্যাগ ঘর্দি এতই ভাল ও সহজ হয় আমরা নিজে 
কেদ তাহা একবার করিয়! দেখিনা ?. “পরোপকারায় হি সতাং জীবনং” 
এই মহাবাক্যের সার্থকতা! করিতে অঞ্জলর হওয়। কি দৃঢ়মনা পুরুষদের উচিত 
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নন? কিনব! তাঁহার! হয়ত যনে ফরেন, পরের হত্তদ্বার! ভালকের লাঙুণ 
ধল্লানই ভাল। | 
১১1 গুনিতে পাই লাকি হিন্দুত্্ীর স্বামী “একমেবাদ্ধিতীয়ং”ঃ এবং 
যতই ছোট হউন ন! কেন হিন্দু বিধবা কখন পতিষ্কে ভুলিতে পারেন না। 
আমি আন্তর্ধামী নই, ভুতয়াং এ সকল গুরুতর প্রশ্জের মীমাংমা! আদার দ্বার! 
সন্ভবে না। তবে এই মাত্র ঘলিতে পারি যে, কার্যত; সকল বিধব! স্বামী 
সম্বন্ধে অইৈতবাদ স্বীকার করেন বলয়! বোধ হয় না, এবং স্বামীর চিন্রপট 
বে তাহাদের মন হইতে অপনীত হুইতে পারে না, তাহার বাহিক চিহ্ন জব 
সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অধ্বৈতবাদীদের কথায় হয়ত 
আমি কুট অর্থ করিতেছি। ইহার বোধ হয় প্রশস্ত অর্থ এই যে, হিন্দু ্বামী 
"একযেবাছি তীয়ম্‌” হুওয়! উচিত এবং হিন্দু বিধবার মৃত্ত স্বামীকে ভুল! 
উদিত নর়। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, ষদি কেহ এই অন্বৈতবাদ স্ীকান্ন ন! 
করেন এবং মুত স্বামীকে তুলিয়া! যান, তাহা হইলে কি হইবেক? তুযানল 
আজ কাল চলে ন1, এবং প্রর্নপ স্ত্রীলোককে ঘোর পাপীরসী বলিয়! ছাড়িয়। 
দিলেই সমাদর কার্ধ্য স্থির হইল না। পাপীয়সী বলিয়! ছাড়িয়। দিবার 
পুর্ব্বে ইাও দেখ! উদ্িত, পকজন ১৫ বৎসরের বালিকা € বৎসর পূর্বে 
মৃত প্রায় অজানিত স্বামীকে বদ্দিও ভুলিয়! যায়, বস্ততঃ তাহার কোন পাপ 
সঞ্চয় হয় কি না। কৰি ঠিকই বলিয়াছেন 
“পুরুষ ছঙ্গিন পরে, আবার বিবাহ করে ; 
জবল! কমণী বলে এতই কি সন্গন্ে।* 

১১। ফোন কোন মনীষী বলেন, বিবাহ আত্মায় আত্মার এবং আত্মা 
অবিনশ্বর অতএব একবার বিবাহ হইলে আর তাহ! ভঙ্গ হইতে পারে না। 
এই নিম যদ্দি স্রীলোকের বেলাম্স খাটে, ভবে পুরুষের বেলার খাটেন। 
কেন? অথব! এ গ্রস্ত জিজ্ঞান! করাই মূর্থতা। স্ত্রী-আত্মারই বহবিধাহ 
নিষেধ, হিন্যু পুরুষের আত্মার পক্ষে বু ধিবাহ নিষিদ্ধ বন্ত বয়, বরং অনেক 
স্বলে ভাহা! না করিলেই মহাপাপ। আত্মা লইয়া আ্বামর! আনেক সময় 
এন বিভোর হইয়া পড়ি যে, মানুষের যে শরীর জাছে তাহা ভুলিয়া! যাই, 
এবং শরীরধর্গ জনেক সমদ্ধ যে খুব প্রধল তাহ! হ্বীধার করি না। পোঁড়া 
শরীরটা না থাকিলে ভাল হইত বটে কিন্ত এখন আর উপায় কি ? পরীকট! 
ফেলিয়া দেওয়া বাক, এরূপ কোন বলোবন্ড অদ্যাষধি হয় নাই। যতদিন 
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শরীরট! বাদ দিবার উপায় উদ্ভাবিত ন! হইতেছে, ততদিন যতই উর্ধে উঠিনা 
কেম লর্বদাই আমাদিগকে মাটীতে আসিগ্না পড়িতে হইবেক। 

১২। গুনিতে পাই বিধবার বিবাহ দিলে হিন্ুস্ব হিন্দয়ানি থাঁকিবেনা। 
এ বড় গুরুতর কথ!। যাহাতে লোকে ধর্মচাত হইতে পারেন এমন কাজ 
করিতে কেহ তাহাদিগকে অন্থরোধ করিতে পারে না, এবং এরূপ অগ্তুরোধ 
করা উচিতও নয় । আমার মনে এ সন্বন্ধে কিন্ত একটু সন্দেহ উপস্থিউ 
হইক্লাছে। হিঙ্গুয়ানি কাহাকে বলে ? কে কি ঠিক করিয়া! বলিতে পারেন 
হিন্ুয়ানি কি? অনেক অনুসন্ধান করিম! দেখিয়াছি, হিসুয়ানির লংক্ঞা 
কোথাও পাই নাই। আমি যাহাকে হিন্ুপ্ানি বলি জার একজন 
তাহাকে হিন্দুয্ানি বলেন না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুয়ানি জান পশ্চিম বঙ্গের 
জ্ঞানের সঙ্গে ঠিক মিঙগেনা। বিহারি হিন্দুয্ানি সকল সময় বঙ্গীয় 
হিন্দুপ্নানি নয়। বঙ্গীয় হিল্গুরানি পশ্চিমাঞ্চলের হিশুগ়ানি হইতে 
অনেক বিভিম্ন। আমার বিবেচনায় আমাদের দেশের ধুরন্ধয়ের! ধদদি 
কি কি হিন্দুয়ানি ও কি কি হিঙ্দুয়ানি নন্ব (কিবা একটা করিলে 
অপরট। কর! হইবে) ভাছার একটা তালিকা করিয়া দেন, তাহ! 
হুইলে দেশের যে কি প্রভূত উপকার সাধন করা হয়, তাহা! বলিয়! 
শেষ করা ধার ন!। জিনিষটা এত জটিল হইয়া! পড়িয়াছে ঘে, উহা 
বজায় রাখিতে হুইলে সাধারণ লোকের পক্ষে রূপ একটা তালিক! ছাড়! 
আর গত্যন্তর নাই। কেহ হয়ত বলিবেন বিধষা! বিবাহ জশাস্ত্ী়। 
হিন্দুশাস্রত সমুদ্রতীরস্থ বালুকা-কণার স্ভাদ অসংখ্য। কোনগুলি 
মানিতে হইবেক, কোনগুলি মান! স্বেচ্ছাধীন, ও কোনগুলি না মানিলে, 
চলিতে পারে তাহার মীমাংসা কে করিবে? প্রাণ খুলিয়া! সরজভাবে 
সকল কথ! বলিতেছি বলিয়। হয়ত কোন ধর্দ-প্রাণ বীন্গপুরুষ আবার 
উপর জুদ্ধ হুইয়। গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবেন”--অথব! আমার নে 
তয় মিছা । আমার লেখ! তাহাদের গোচরে আসিবারই সন্তাবন।, নাই। 
,যন্ধিই বা বিধবাবিবাহের হিন্দুয়ানি গ্রতিবন্ধকৃতা ও মম্পূর্ণরূপ অশাস্ী়তা 
গ্রমানীকৃত হয় তাহা হইলেও আমার 'ছুইটী বঞ্তধ্য আছে ২--১। যখন 
আমর! শাস্ত্রের অধিকাংশ শাসন অমান্ত করিগজ। চলিতেছি, তখন ছুই একটা! 
কাধিক অমান্ত করিলে আর রিশেষ কিছু-ক্ষতি বৃদ্ধি হইইবেক না। তাহা 
কখোঝায় উপর শাক আটিটা হইবেক মাজ। ২। যদি সমস্ত বিষদ্ধেই 
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আমাদিগকে শান্্রাুষ।য়ী চলিতে হুইবেক, দেশ কাল পাত্র ভেদে তাঁহার 
কোন পরিবর্তন হইতে পারিবে ন1, তাহ] হইলে যুক্তি ও হিতাহিত জ্ঞানের 
আর আবশ্তক কি? উহ্থারা কেবল ভার মাত্র; সুধু তাহ! নয়, উহার! 
ধর্মপথের কণ্টক ভিন্ন আর কিছুই নয়। মানব হৃদয় হইতে হত শীঘ্র 
উহ্ার। উৎপাটিত হয়, ততই তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল। এত দিনের 
পর বাইবেলোক্ত জ্ঞানবৃক্ষের অসারতার কথ! পরিষ্কার রূপে বুঝা গেল। 
যুক্তি ও বিবেকের আদ্যক্কত্য সমাপন কিয়! মানুষ যদি ধর্্মপথের পথিক 
হইতে পারিত, তাহা হইলে সংসার আজ কি সুখের হইত? কোন 
ঝঞ্চাট থাকিত না। দ্বিধাশৃন্ত হইয়া নরনারী বৃন্দ শান্ত্রশাননের অনুবর্তা 
হইয়! নিজেদের এহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিত। 
বন্ততঃ বিধবাবিবাহুসংক্রাত্ত ছুই চারিটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়। আমার 
যুক্তির অযৌক্তিকত্ব ও বিবেকের অবিবেকত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইয়াছে। 
এত দিন জ্ঞানর্ূপ আলোকের কথাই গুনিয়। আসিতেছিলাম, কিন্তু উহা 
যে অন্ধকার তাহ! আমার এখন প্রতীতি হুইয়াছে। পাঠক আজি হইতে 
জ্ঞানালোক ন। বলিয়। জ্ঞানান্ধকার বলিতে অভ্যাস করুন। 

১৩। একজন স্প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন, হিন্টু সাম্যবাদী নন। স্ত্রী 
পুরুষের সাম্য তিনি শ্বীকার করেন ন|। স্ত্রী যদি পুরুষের সমান না! হইল, 
তাহ! হইলে পুরুষ যেরূপ ভাবে চলে শ্রীলোককে কখনও সেরূপ ভাবে 
চলিতে দেওয়! যাইতে পারে ন1। পুরুষের যাহা! কর্তব্য স্ত্রীলোকের তাহ! 
কর্তব্য হইতে পারে ন1। পুরুষকে ষে স্বাধীনতা দেওয় যায় স্ট্রীলোককে 

সে স্বাধীনতা দিলে আর পার্থক্য কি রছিল? মহাকবি মিল্টনের স্ত্রীজাতির 
প্রতি মনের ভাব সমালোচন!1 করিতে গিয়া বৃদ্ধ জন্সন্‌ বলিয়াছিলেন *মিল্‌- 
টনের বিশ্বাস ছিল স্ত্রীলোক কেবল বস্তার অন্ত ও পুরুষ কেবল বিদ্রোহের 
জন্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।” আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাসও এন্ধপ 
বলিয়। বোধ হয়। শ্্রীলোক পুরুষের সমকক্ষ কি না সে জটিল প্রশ্নের 
সিদ্ধাস্ত করিবার আমাদের দরকার নাই। এই মাত্র বলিতে চাই যে, পুরুষ, 
স্্ীলোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী বলিয়া তাহার শ্রেষ্ঠতার ও ্মতার 
কি এইরূপ ব্যবহার কর! উচিত? স্ত্রীজাতি আমাদের অপেক্ষা নিক 
বলিয় তাহাদিগকে যে বিধিমতে নিগৃহীত করিতে হইবে ইহা! রাজনীতি 
সম্মত হইতে পারে, কিন্তু নীতিসম্মত নয় । হিন্দুপুরুষ কি নিজের ক্ষমতা] 
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অঙ্ষুঞ্ রাখিবার জন্তই স্ত্রীলোকের গ্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন? হুইতে 
পারে, কারণ মানুষ স্বভাবতঃ ক্ষমতাপ্রিয়, এবং রমণী ব্যতীত হিন্দু পুরুষের 
ক্ষমতা প্রয়োগের আর লোকও নাই। কিন্তু আশ্রিতের উপর অত্যাচার 
করিয়! অধঃপতিত হিন্দু যে আরও তধঃপাতে যাইতেছেন, তাহা কেহ 
একবার ভাবিয়! দেখেন না। কবি ঠিকই বলিয়াছেন-_ 

“দেখ রে হুর্দতি যত চিরন্নেচ্ছপদানত । 

বিধবার শাপে হায় এ ছুর্গতি হয় রে ॥” 

১৪। “হিন্দু কন্তার এক জনের সহিত বিবাহ নয়, এক পরিবারের 
সহিত বিবাহ। অতএব স্বামী মরিলেও কুলত্যাগ তাহার পক্ষে অসম্ভব, 
করিলেই অধর্্ম।” দেশের একজন প্রধান বিদ্বান লোককে এই যুক্তি 
অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। যুক্তিটার একটু নৃতনত্ব আছে। কিন্ত 
ইহ! হৃদয়-বিহীন এবং অর্থশূন্ত | ইহান্ায়ের ফাকি, একটা গুরুতর সামা- 
জিক প্রশ্নের উত্তর নয়। মানবহ্ৃদয় ও মনবিশিষ্টা একজন বালবিধবাকে 
এই যুক্তি দ্বার! নিরস্ত করা যাঁয় না। একজন সহদয় ব্যক্তির কাছে ইহার 
কোন মূল্য নাই। ইহ! একট পুরাতন প্রথ! বজায় রাখিবার চেষ্টার ফাদ 
পাতা মাত্র। ধরিয়! লইলাম কুলত্যাগে হিন্দু কন্তার অধর্দদ হয়, কিন্ত 
একজন সমাজতব্ববিদের জান উচিত যে, অধর্দের ক্রম আছে এবং একট! 
উচ্চতর অধণ্ম নিবারণ করিবার জন্ত অনেক সমক্ক একটা নিয়তর অধন্ম 
প্রচলিত কর সমাজতত্বের অনুমোদিত । 

১৫। হইতে পারে, আমরা যে নব কথা বলিলাম তাহা বস্ততঃ 
অস্তঃসারবিহীন, এবং পুরাতন রীতি নীতির গোৌঁড়ারা যাহা! বলেন 
তাহাই ঠিক। আমরাই নির্বোধ, এবং তীহারাই বুদ্ধিমান। কিন্ত 
ইহার প্রমাণ দরকার। তীহারা বলেন যাহা পুরাতন তাহাই ভাল, 
এবং সমাজ রক্ষা করিতে হইলে রক্ষণশীল হওয়া ছাড়া আর উপায় 
নাই । আমর! বলি পুরাতন হইলেই যে ভাল হইবে তাহা নয়, 
পরিবর্তনই জগতের নিয়ম এবং কোন জিনিষকে সময়ের হস্ত হইতে 
রক্ষা করিতে হইলে তাহার অল্প বিস্তর পরিবর্তন ও মেরামত আবশ্তক। 

ংস্বার ভিন্ন রক্ষণ অনস্ভব। কেহ যেননা মনে করেন আমর! লমাজ 
বিপ্লব সাধন করিতে উদ্যত। জোর করিয়া যে অন্তংর্জলীক্কত জশীতি- 
বর্ষায় বিধব! হইতে কুম্থমকোমল! চতুর্দশ বর্ধীয়া বালবিধব1 পর্য্যন্ত 
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সকলেরই বিবাহ দিতে হইবে, তাহা! আমরা বলি মা। তবে আমরা 
জবরদস্তি বৈধব্যের পক্ষপাতী নই. 

"্বালিক। ঘুবতী ভেদ করে না বিচার, 

নারীবধ করে তুষ্ট করে দেশীচার ।” 

এপ প্রথার আমরা বিয়োধী। কেহ যদি ভয় করেন একাদশী ও সাদ 
ধুতি দেশ হুইতে উঠির! যাইবে, স্বাহাকে আমরা অভয় দিতেছি। যে সব 
দেশে জবরদস্তি বৈধবা প্রথা নাই, মে সব দেশেও অনেক বিধবা পুনর্বার 
বিবাহের কথা মনে আন! দুরে থাকুক, স্বপ্েও ভাবে না । আমাদের দেশে 
বিধবা বিখাঁহ গ্রাচলিত হইলে যে, উহার উল্টা হইবেক তাহ! ভাঁবিবার 
কোন কারণ নাই । আর এক কথা; বিবাছে হই পক্ষ চাই; বিধবা স্ত্রীলোক 
বন্ছল পরিমাণে রাজী হইলেও বিধবা! বিবাহ করণেচ্ছু পুরুষ যে বহুল পরি- 
মাণে যিলিবে তাহা! কে বলিল? আমর এই মাত্র বলিতে চাই ঘষে, জোর 
করিস! বৈধব্য প্রথ1 প্রচলিত বাখিবার ফোন দরকার নাই, ইহাতে উপ- 
কার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইতেছে । 

১৬। এ প্রবন্ধে যে বিধব! বিবাহ সংক্রান্ত সকল গ্রশ্রের মীমাংসা করা 
হইল ভাহা-সয়। তাহা করাও ইহার উদোশ্ত নয়। যে প্রশ্নের আলো- 
চনায ন্বরগাক্স বিদ্যাসাগর মহাশক্ন তাহার জীবনের কিয়দংশ ক্ষয় করিয়া 
ছিলেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্থ, অক্ষয়কুমার সরকার, বীরেশ্বর পাড়ে* প্রভৃতির 
স্কায় মহারথিগণ যে সম্বন্ধে তাহাদের ক্ষমতাশালী লেখনী চালন। করিয়া- 
ছিলেন, সে সহ্বন্ধে মাহৃশ ব্যক্তির কিছু বলা না বলায় বিশেষ কিছু আসে 
যায় না। কিন্ত আজ কালকার ভতগামি ও “আর্ধ্যামি” অনেক সময় আসহ্ 
হইয়। উঠে) সেই জন্তই বিষবাবিবাহ সম্বন্ধে ছুই চারি কথা বলিয়া 
ফেলিলাফ । বদি কিছু ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, সদয় পাঠক অনুগ্রহ পূর্বক 
মার্জন1 করিবেন । ৰ 2 


* “সাবিত্রী” দেধুন। 


পলাশবন। 
নবম পরিচ্ছেদ । 


গোস্বামী মহাশয়ের য় মহাত্বা বাক্তি যে পলাঁশবনের স্বা একটা 
গ্রাম সমুজ্্রল করিহা বিরাজ করিতেছেন, ইহা আমি কেন, অনেক ব্যক্তিই 
স্বানিতেন না। ইহার একট্রী কারণও ছিল। গোদ্বামী মহাশয় পলাশ- 
বনের আঙ্গিম নিবাঁদী নছেন। ইনি সবে ছুই তিন বৎসর মাত্র পলাশকনে 
আমিয়া বাদ করিতেছেন। ইতঃপুর্কে হুগলী জেলার অন্তর্থত কোনও 
গ্রামে ইহার পৈত্রিক বাস্থান ছিল। কিন্ধু হুগলী জেলায় ম্যালেরিয়? 
ঘবোগের প্রাছর্ভাব হইলে, রোগযন্ত্রণ। হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়, 
ইনি পলাশবনে আসিয়া সপরিবারে এক শিষোর বাঁটাতে কিরদ্দিন বাস 
করেন। দরিদ্র শিযোর বাটীভে বহুদিন থাকা অনুচিত বিবেচন। করিয়া 
ইনি এই গ্রাষে একটা স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তত করেন। পলাশবনে অবস্থানকালে: 
ইছার উন্নত ধর্শঘীবন ও উদ্ারচরিতরে মুগ্ধ হইরা প্রায় গরামন্্ধ লোকই; 
ইছার শিষ্য্ব গ্রহণ করে এবং তাহাদেরই সবিশেষ অনুরোধ ক্রমে ইনি 
পলাশবনেই বদবাস করিবার স্বল্প করেন। দক্প্লানুসারে ইনি স্বদেশের 
বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়! সেই অর্থে গলাশবনে কিঞ্িৎ ভূসম্পতি ক্রয় 
করেন এবং তাহার উপসন্বেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপার নির্ধারণ করিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে ধর্ণসেবায় নিযু্ধ হছন। ৃ 
_ আমার গৃনিম্দীগ কালে তাছার পর্ধযবেক্ষণের জন্ত, পিতৃদেষ গ্রয়ই 
পলাশবনে গমনাগমন করিতেন। এইরূপ ছুই চারিবার গভাম়্াত করিতে 
করিতে তিনি গোহাধী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। আমি বে দিন 
পলাশবনে গৃহ দেখিতে গ্রথম.আদিলাম, সেই দিন পিডৃদেব আমাকে সঙ্গে 
লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাঁটাতে উপস্থিত হইলেন। আঙি ফে একটা অভূত 
প্রন্ততির লোফ, তাহা গলাশবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। গুনিয়াছিল, স্তরাং 
গোস্বামী মহাশয়ের নিফট জাষার আর নূতন পরিচয়ের প্রয়োদন হইল 
না। আমর। সন্ধার পর তাহার বাঁটাতে উপস্থিত হইলাম উপস্থিত 


১৯৪ দামী [ €ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্য। | 


হইয়! দেখিমাঁম, ভীহার বহির্ববাটার সংলগ্ন বৃহৎ আটচালাটি লোকে পরি- 
পুর্ণ হইয়াছে। গ্রামবাসিনী বর্ষীয়পীরাও সেখানে একত্র হুইয়াছেন। 
খোল, করতাল ও মৃদঙ্জাদি যন্ত্র সেখানে পড়িয্বা! রহিয়াছে । সেই লোকা- 
রণ্যের মধ্যে একটা উচ্চ বেদী; বেদীটি নানাবিধ পুণ্পে সুসজ্জিত এবং 
উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেরই গলদেশে এক একটী পুষ্পমালা 
লম্বিত। বেদীর উপর একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠামনে একটী ধর্ধগ্রস্থ চন্দনচর্চিত 
হইয়। বিরাজ করিতেছে । আমর! সেই গৃহে প্রবেশ করিলে, পিতৃদেবকে 
দ্েখিবামাত্র সকলে প্রণাম করিল এবং ইঙ্গিতে আমার পরিচয় পাইয়! 
আমাকেও অভিবাধন করিল। আমি উপবিষ্ট হইলে, দেখিলাম সভাস্থ 
সকলেই কথাবার্ত! বন্ধ করিয়া! এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। 
পিত। আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিকটবর্তী এক ব্যক্তিকে “গোস্বামী 
মহাশর কোথায' এই কথা! জিজ্ঞ।সা করিলেন। সেই ব্যক্তি উত্তর দিবার 
পূর্বেই, গোহ্বামী মহাশয় আটচাল! গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে 
দেখিবামাত্র সকলে সসম্্রমে দণ্ডায়মান হইল; পরে তিনি উপবিষ্ট হইলে, 
সকলে ভূমিষ্ঠ হইল তাহাকে প্রণাম করিল। গোম্বামী মহাশয় পিতৃদেবকে 
দেখিয়! প্রসন্নমুখে তাহার অভ্যর্থন। করিলেন এবং পরিচয় পাইয়া! আমারও 
যখোচিত সমাদর করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের বিবরণ গুনিয়া! ইতঃ:- 
পূর্বেই তাহার প্রতি আমার তক্তি জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তাহার সৌম্য ও 
গ্রস্মুত্তি দেখিয়৷ সহজেই সেই ভক্তির উদয় হইল। আমাকে দেখি 
তিনি অতিশয় ন্ুখী হইয়াছেন, আমি পলাশবনে বাস করিলে গ্রামবানী 
সকলেই যার পর নাই আনন্দিত ও উপকৃত হুইবে এবং আমার সঙ্কল্ন 
যে সাধু এবং আজিকালিকার দিনে কিছু আশ্চর্ষেযরও বিষয়, এই . সম্বন্ধে 
পিতৃদেবের সহিত ছুই চারিটি কথ! কহিয়! তিনি বেদীতে উপবেশপুর্ব্বক 
শ্মস্তাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাঠারস্ত হইবার পূর্বে কিছুক্ষণ 
হরি-সন্কীর্তভন হইল। গয়ারাম ঘোষ নামক জনৈক প্রবীণ গ্রামবাসী 
গায়কদলের নেত৷ হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভক্তিরলের মধুর 
আত ছুটাইলেন। আমি অনেক নুগারকের মধুময় কম্বর শ্রবণ করিয়া 
মুগ্ধ হইগ়াছি; কিন্ত গয়ারাম ঘোষের তানলয়হীন ভক্কিমিশ্রিত জাড়খ্বর- 
শুন্ত সরল হরি-সন্কীর্ভনে আমার অন্তরাক্ম। যেরূপ তৃপ্থিলাভ করিল, একপ 
পরিতৃপ্তি আমি বহুকাল,অনুভব.করি নাই।. 


এপ্রিল, ১৮৯৬] . পলাশ-বন ১৯৫ 


সন্বীর্তন আরস্ত হইলে পল্লীর ঘালকবালিকারা দলে দলে সেই গানে 
উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয়ের অন্তংপুর হইতে ও 
ছুইটী বালিক1 ও একটী বালক আসিয়! ধে্দীর নিকট উপস্থিত হইল 
ৰালকটি সর্বকনিষ্ঠ । আকার গ্রকারে বুঝিলাম, ইহারা গোস্বামী মহাশয়ের 
পুক্রকন্ত1।। ইহাদের সকলেই শ্াস্তমূর্তি,। সুশ্রী ও সৌষ্ঠবসম্পর। 
ইছাদের নকলেরই মুখমণ্ডলে মাধুর্য ও পবিভ্রতাব্যঞ্ক কেমন একটী 
দিব্য লাবণা ক্রীড়া করিতেছিল। দেলারখ্যের এরূপ আকর্ষণ শক্তি যে, 
একবার তাছাতে চক্ষু পড়িলে, সহদ্ধে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হুয় না। 
চক্ষু বেন সেই লাবপ্যন্থধ! অবিতৃপ্তন্ধপে পান করিতে পাকে । জ্সা্ি 
প্রাণম্পর্শী মধুর হরি-সন্কীর্তল শ্রবণ করিতে করিতে দেবতার ন্যাপ সৌন্দর্য 
সম্পর্ন সেই বালকবালিকাগুলিকে দেখিয়া! মনোমধ্যে এক অভূতপূর্ব 
তাৰ অনুভর করিলাম । আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন পাঁপ, 
কোঁলাহুলময় সংসারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন্‌ এক দেবরাজ 
আসিয়াছি। মুহূর্তমধ্যে এই স্থূল জড়দেহ ঘেন পঞ্চভূতে মিশাইয়! গেল; 
অশরীরী লঘু আত্মা ষেন বন্ধনমুক্ত হুইয়1, নভোমগুলে কোনও জ্যোতিক্কের 
সায়, সেই দল্লীতোদ্দীপিত ভাবরাশির মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। 
এক কথায়, কি এক অক্রতপূর্বব মহাসক্সীতের সহিত আমার আত্মার 
গভীর সঙ্লীত যেন মিলিত হইয়া! গেল এবং আমিও যেন স্থান ও কান 
বিস্থৃত হইয়া! গেলাম । কিয়তক্ষণপরে সঙ্গীত নিবৃত্ত এবং সভাস্থল নীরৰ 
হইল) কিন্ত আমার আত্মার মধ্ো যে সঙ্গীতের বঙ্কার হইন্ডেছিল, তাহার 
আর নিবৃত্তি হইল না; গোস্বামী মহাশয় যে শান্তরব্যাখ্য/ করিতেছিলেন, 
তাহ। আমার ক্্নকুছরে প্রবেশ করিল না ও দেই সভান্ক কোন ব্যক্তিই 
আমার চক্ষুতে প্রতিভাত হইল না। আমি এক অনির্বচনীযর মহাভারে 
নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্বৃত হইলাম । কতক্ষণ এইভাবে নিমগ্ন ছিলাম, তাহা 
স্বরণ হয় না। তবে তাহা যে বছ্ক্ষণ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
গোস্বামী মহাশয় সে রাত্রির মত ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্য। শেষ করিয়া- 
ছিলেন এবং উপস্থিত সকলে তাহার নিকট বিদায় লইয়! স্ব স্ব গৃহে যাইবার 
জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল। আসাকে নিশ্চে্ট দেখিয়া পিভৃদের আমার গান্র” 
স্পর্শ করিয়! বলিলেন, “দেবু, তোমার কি নিভ্রাকর্ষণ হইতেছে? রাজি 
অগ্নিক হুইয় থাকিবে; চল, ব্বদ্যকার় দন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
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বিদার লই গৃহে গমন করা যাঁউক।” এই ধলিয়াতিনি গাত্রোখান করি- 
লেন; আমিও তাহার কথার নুপ্টোখিতের ভ্তায় সহস| দণ্ডায়মান হুইলাম। 
ততপরে উভয়ে গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়! সেই স্থান হইতে 
_বহির্গত হইলাম । গ্রামস্থ ব্যক্তিবাও একে একে গৃছে গমন করিতেছি; 
কেহ কেহ আমাদের সহিত কিয়্দর গমন করিয়া আবার গৃহে প্রত্যাগত 
হইল । আমর] পিত! পুত্রে আরণাপথ বাহিয়! চলিতে লাগিলাম। 
জ্যোৎনাময়ী রজনী। জ্যোত্নালোকে আরণ্য রাজপথ সুম্পষ্ট গ্রকাশিত 
হইতেছিল। পথের উভয়পার্খববন্তী শালবনের মনোহারিলী শোভা নয়ন 
যুগলের তৃপ্তি সাধন করিতেছিল। বৃক্ষরাজী নীরব ও নিম্পন্দ হইয়! দণ্ডায়- 
মান থাকায় বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার! স্ুধাকরের সুধাংগুরাশি 
মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পূর্ণ তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করিতেছে ; যেন তাহাদ্দেরও 
সরস হৃদয় মধ্যে এক গ্র্গায় সলগীতের বঙ্কার হইতেছে। নীরব আরণ্য-পথে 
বনের এই বিচিত্র ভাৰ ও শোভ! দেখিতে দেখিতে স্বপ্রাবিষ্টচিত্বে পিতৃদেবের 
সহিত চলিতে লাগিলাম। সহসা তাহার গম্ভীর কণম্বর আমার কর্ণকুছরে 
প্রবেশপুর্বক স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিল। তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“দেবু, গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া তোমার মনে কি হইল?” 
আমি বলিলাম--“গোম্বামী মহাশয়কে মহাম্বা ব্যক্তি বলিম়্াই আমার 
মনে হইল । এপ ব্যক্তির নিকটে খকিতে পাইব বলিয়া আমি আপনাকে 
সৌভাগ্যবান যনে করিতেছি ।” 
| পিতৃদেব*ব্বলিলেন__“গোস্বামী মহাশয় সম্বন্ধে আমারও পীন্নপ মত 
বটে। তৃমি কি তাহার ছেলে মেয়েখুলিকে দেখিয়াছিলে ?” 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--"কোন্‌ ছেলে মেয়েগুলিকে ? হা"রা তা'র 
দক্ষিণ দিকে বসে দ্িল, তারাই কি?” 
পিতৃদেব বলিলেন--*&, তারাই বটে।” 
আমি বলিলাম--"বেশ, ছেলেমেয়ে গুলি ।” 
পিতৃদেব নীরব হইলেন; আর কোনও কথাবার্তা হুইল না। আর্মও 
যেন হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম। আমার তয় হইতেছিল, তাগবতের যে বিষন্ন 
অদ্য ব্যাধ্যাত হইতেছিল, পাছে তাহারই সম্বন্ধে তিনি কোন কখ! জিজ্ঞাস! 
ফরিয়! ফেলেন। লে রাত্রিতে কি বিষয় পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, 
তাহ! আমি আঁদৌ জালিতাম না। যাহা হউক; পিতৃদেব নীরঘ হইলে 
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আমার চিন্তাতোত কি জানি কেন গোশ্বামী মহাশয়ের সেই ছেলেমেরে-, 
গুলির দিকেই প্রধাখিত হুইল। সেই হ্ুন্দর মুখণ্ডুলি আমার চক্ষুর সন্মুখে 
যেন ভাঁপিক়! বেড়াইতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি মুখ কেমন সুন্দর ও 

পবিত্র! যেন সৌন্দধ্র্যের মধো সৌন্দর্য্য ; ঘেন পবিত্রতার মধ্যেও পবিত্রতা! | 
কি জানি কেন আমার অজ্ঞাতসারে, হৃদয়ের অস্তঃস্থল হইতে, একটা সুদীর্ঘ 
নিঃশ্বান বাছির হইর1 পড়িল। 


দশম পরিচ্ছেদ । 


পলাঁশবনে আসিয়া কি্দ্দিনের মধো গ্রামস্থ সকল ব্যক্তির সহিত 
পরিচিত হইলাম । আমার নৃতন গৃহে প্রথম কতিপয় দিবস প্রার গ্রত্যহই 
বহু লোকের সমাগম হইত । কিন্তু সকলের সহিত পরিচয়কার্ধ্য সমাপ্ত 
হইলে, ক্রমে ক্রমে লোৌকপংখ্যার হাস হইতে লাঁগিল। গ্রামবাসী অধি- 

কাংশ ব্ক্তিকেই কায়িক পরিশ্রম দ্বার সংসার-ফাত্র। নির্বাহ করিতে 
হইত। আমার মত নিন্দা ব্যক্তি গ্রামে অতান্পই ছিল। হ্থৃতরাং আমার 
নিকটে আনিয়! সময় নষ্ট করিবার অবসর কাহারই ছিল না। কর্শিষঠ 
ব্যকির! দিবসের অধিকাংশ ভাগ স্ব স্ব কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিত; কেবল 
সন্ধ্যার পর তাহাদের কিছু অবকাশ হইত। এই অবকাশ সময়টি তাহার! 
সাধারণ আটচালা গৃহে গোস্বামী হাশরের শাস্ত্র ব্যাখ্যা-শ্রবণে অতিবাহিত 
করিত। আমিও হরিসন্কীর্ভন ও তত্কথা শুনিবার আশার প্রায় প্রতিদিন. 
সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হুইতাম। . 

গোশ্বামী মহাশয়ের পুত্র কন্তাগুলিকে প্রতিদিন বেদীর দক্ষিণ ভাগ্নে 
উপবিষ্ট দেখিতে পাইতাম। জোষ্ঠা কন্াটির বয়ঃক্রম অনুমান .আরয়োদশ 
বর্ষ হইবে। গুনিলাঁম কন্তাটির তখনও বিবাহ হয় নাই। কন্তার উপযুক্ 
পাত্র স্বিরীক্কত হয় নাই বলিয়াই বিবাহ হয় নাই; নতুবা অনেকদিন বিবাহ 
হইয়া যাইত। গোস্বামী মহাশয় পৈত্রিক বাসন্থান পরিত্যাগ করার যোগ্য 
পান্র সন্ধানের পক্ষে কিছু বিলম্ব ও অন্ুব্ধা! ঘটিতেছিল। সহ চেষ্টাতেও 
পশ্চিম বন্ধের আর্য ও পার্বত্য গ্রদেশে একটাও উপযুক্ত পার পাওয়।, বাদি 
নাই। অযোগ্য পাজে ক্তাদান করা অপেক্ষা কন্তার আরও ছই এক্‌. 
বমর. জনুড়া থাকা ভাল, গুনিলাম, গোস্থাসী মহাশয়ের ইহাই মত গা 
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রাম ঘোষের মুখে গোস্বামী মহাশয়ের এই মত শুনিয়া আমি একটু বিশ্মিত 
কইলাম। বল! বাহুল্য, পাশ্চাতাভাব বর্জিত জনৈক শাস্তক্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডি- 
তের যে এন্ধপ মত হইতে পারে, ইহা আমার নিকট কিছু অভিনব ও 
বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া! বোধ হইল । 
আমি যাহাতে স্থুখে ও স্বাচ্ছন্দ্রে থাকি, তদ্িষয়ে গ্রামবাসী ব্যকিব! 
যথেষ্ট বত্ব ও চেষ্ট! করিতে লাগিল। কেশব ঘোষ নামে একটা পিভৃষাতৃ- 
হীন কৃষক যুবা আমার একাপ্ত অনুগত হুইল। তাহার তৃসম্পত্তি কিছুই 
ন। থাকায় সে দৈহিকপরিশ্রম-লন্ধ অর্থ দ্বারা কোনও প্রকারে গ্রানাচ্ছ।- 
দনের বায় নির্বাহ করিত। তাহার পবিত্র শ্বভাবের জন্ত গ্রামের আৰাল- 
বৃদ্ধবনিত| তাহাকে ভাল বাসিত। আমিও কেশবের দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ 
ও সরল লানন্‌ মূর্তি দেখিয়! বড় গ্রীত হইতাম। তাহাকে আমার নিকটে 
কাখিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহার উপযুক্ত মাসিক বর্তন স্থির করিয়! 
তাহাকে আমার গৃহৃকার্ধ্য নিযুক্ত করিলাম। 
আমার আবার গৃছকার্ধ্য কি, তাহা হয়ত পাঠকবর্গের জানিতে কোৌতৃ- 
হল হইয়া থাকিবে। গৃহকার্ধ্য আর কি? গৃহ্টিকে পরিষ্কত পরিচ্ছর 
রাখা, আমার পুস্তক ও অঞ্ভান্ত দ্রব্যগুলির বত্ব করা এবং আমার অন্কুপ- 
স্কিতিতে গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ কর! | কেশবের ইহাই গৃহকার্ধয ছিল। 
জননীর অনুরোধে জামি বাটীতেই আহার ও শয়ন করিতাম। আমি যে 
জঙজলের মধ্ো, গ্রামের বহছির্ভাগে, একমাত্জ লোকের সহবামে ও এক 
জনশূন্য গৃহে বাস কির! থাকিব, এ প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত 
হইলেন ন1। তাহার মনে অনর্থক কষ্ট দেওয়াও আমি উচিত বিবেচন! 
করিলাম না। সুতরাং আমি প্রত্যহ প্রতাষে গাজ্রোথান করিফজ। পলাশবনে 
[গমন করিতাম এবং কেশবের নিকট বিগত নিশার সংবাদাদি গুনিয়। 
ভ্রমণ জন্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইতাম। ভ্রমণের কোনও নিদিষ্ট স্থান ব 
দিক্‌ ছিল না। কিন্ত আমি সচয়াচগ সর্বাগ্রে গৃহের উত্তরদিক্ষ্থ সেই 
কফ শৈলের নিকট উপস্থিত হইয়। তুপরি আরোহণ করিতাম এবং সেই 
উল্তন্থান হইতে একবার চতুর্দিকের শোভা দেখিয়! লইভাষ। - নৈসর্গিক 
শোভা সন্দর্শনে নয়ন মন কিরৎপঞ্িমাণে পরিতৃপ্ত হইলে, আমি যসুন।- 
 তটিনীর বক্রগতি ধরিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অয়ণেঃর নানাস্থামে উপস্থিত 
হইতাম এবং অস্কতির ভীষণ ও মধুর সৌন্দর্য দেখিয়! পুলকিত হইতাদ। 
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প্রথমে যমুনার অন্থুলরণ করিতে করিতে আমি আমার বাটার পশ্চিম দিক্‌ 
ধনের মধ্যে প্রবেশ করিতাম, পরে গৃছের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইন! 
পূর্বাভিমুখে গমন করিতাম। নেই দিকে যমুনাতটবর্তী উর্বর শন ক্ষেত্রের 
মধে) ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রামের পূর্বপ্রান্তে উপনীত হইতাম। তৎপরে 
গ্রাম মধ্যে প্রবেশ পূর্বক গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়। নিজ 
কুটারে উপনীত হইতাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামাস্তে ক্নান ও কিছু ভক্ষণ করিয়। 
পাঠগৃছে প্রবেশ করিতাম। নেখানে ইচ্ছামত পাঠাদি সমাপন করিয় 
বাটাতে আসি] মধ্যাহ্ন ভোঞ্জন করিতাম। অপরাহ্ সময়ে আবার আমি 
পলাশবনে আনিয়! গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ে আপাপ করিতাম 
এবং সন্ধ্যার পর আটচালাযর় হুরিসম্কীর্ভন ও গোন্বামী মহাশছের শান্ত্রব্যাখ)! 
শ্রব্ণ করিয়া! আবার বাটীতে প্রত্যাগত হইতাম । গৃহ পর্যন্ত প্রায়ই ৫কছু 
সঙ্গে বাইত। জ্যোতস্গাময়ী রঙ্জনীতে কোন লোকেরই প্রষোকন হইত 
ন।; তবে অন্ধকার হইলে, একট আলোকের আবশ্তকত। অনুভব করিতাম। 
সেই সময়ে জননী দেবী বাঁটীর ভৃত্যকে আলোকনহু পলাশবনে পাঠাইয়! 
প্রিতেন। কিন্ত নিজের লোক কেহ সঙ্গে না থাকিলেও পথে লোকের বড় 
একটা অভাব হইত না। গোশ্বামী মহাশয়ের শান্ত্রব্যাখ্য] গুনিবার জন্ত 
নিফটবর্তী গ্রাম সকল হইতে ভক্তের! প্রত্যহই পলাশবনে উপস্থিত হইত। 

জননীদেবী একদিন পলাশবনে আসিয়া আমার গৃহ দেখিয়া গেলেন । 
গৃহ ও স্থানটি দেখিয়া তাহার বড় আনন্দ হইল। প্রতিবাঁসিনী আীলেকের। 
আমির জননীর সহিত পরিচিত হইল । গোস্বামী মহাশয়ের সহ্ধর্শিনী 
জননীর আগমনবার্তা গুনিয়। তাহাকে স্বগৃছে নিমন্ত্রণপূর্ববক লইয়। গেলেন 
জামারও সেইদ্দিন গোস্বামী মহাশয়ের গৃছে আহারের নিমন্ত্রণ হইল। 
জননীদেবী সন্ধ্যার গ্রাকালে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। আমিও যথা" 
সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইলাম । জননীদেবী পলাশবনে সেই [দবস যাপন 
করি! বারপর নাই পুলকিত হইয়। খাকিবেন ; যেহেতু তিনি পুনঃ পুনঃ 
লেই গানের গ্রামবানিপী স্ত্রীলোকদিগের এবং সর্বোপরি গ্োম্বামীগত্থী ও 
তাহার পুত্রকতাদের প্রশংসা করিতে লাগলেন। এই শেষেভ্তদের 
উল্লেখ কারক তিনি প্রতিবাসিনী বগলাপিশীকে বলিতে লাগিজেন, 

প্ষেষদ মা, তেষলি .ছেলেমেরেগুলি! যেমন মুখের গড়ন ও এ, 
তেখাল স্বভাঘ,--আছা, কেমনূশান্ত, শি, সদানন্দ! দেখলে, চোখ 
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ছুড়োর। আমি যতক্ষণ ছিলুম, ছেলেটি আর মেয়ে ছুটি এক দের তরে& 
আমার কাছছাড়া হয়নি। বড় মেক্গেটির নাষ যোগমায়া। যোগমায়। 
তো যোগমায়াই বটে; যেন পাক্ষাৎ ভগবতী। রূপ যেন উচ্ছলে পড়ছে। 
মেয়েটির এখনও বিয়ে হয় নি। মেয়ের বাপ ম! দেশ ছেড়ে এখানে আছে) 
আর এই বনজঙ্গলের দেশে ভাল পাত্রও পাওয়া যাচ্চে না, তাই বিয়ে হতে 
এত দেরী হচ্চে। মেয়ের ম! এর জন্তে কত ভাবনা চিস্তে কর্ছিল। মেয়ে" 
টিকে দেখে আমার দেবুর কথ! ভাব.ছিলুম ; কিন্তু আমার কেমন ছুরদেষ্ট, 
দেবু আমার যেন সম্গিনি হ'য়ে গেছে। এই দেখনা, সে কত লেখাপড়। 
শিথেছে, যেন বিদোর একটা জাহাজ। কিন্তু দেবু চাক্রী বাক্রী কলে 
না? চাকৃরী কলে সে আজ একটা মস্ত বড় চাক্‌রে হ'তে পার্তো। আমার 
আর.ছুটি ছেলে তোমাদের আশীর্ববাদে বড় ঝড় চাকুরী কচ্চেআর বৌ ছেলে 
নিয়ে হথে আছে; কেবল দেবুই আমার কেমন একরকম হয়ে গেল! 
দেখ, তার কোন বিষয়ে সখ. নেই, কারুর সঙ্গে আমোদ করা নেই, 
আহলাদ কর! নেই, ছুটো কথা বল! নেই, একট! ভাল কাপড় পর! নেই, 
যেমন তেমনেই সন্ত্--আর কি এক রোগ হ/য়েচে, দিন নেই রাত নেই 
পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াচ্চে, আর কেবল বই পড়চে, আর একুল! আছে, 
আর বিয়ের নাম কল্পে তেলেবেগুণে জলে উঠচে |! কেন যে দেবু এমনতর 
হ'ল তাতো আমি জানি না। আমার অদৃষ্টে ষেকি আছে, তা ভগবানই 
জানেন । দিদি, আমার সব সুখ হয়েও কিছু হর নি। দেবু আমার বড় 
আদরের সামিগ্রী -দেবুকে আমার সংসারীর মতন দেখে গেলে আমি সুখে 
মর্তে পার্তুম ; কিন্তু সে সুখ আমার কপালে নেই!” 

এই বলিরা জননীদেবী নিরস্ত হইলেন। শেষোক্ত কথাগুলি বলিতে 
ঝলিতে তাহার ক কুদ্দপ্রায় হইয়া আসিল। আমি যদিও তাহার মুখ 
প্েখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্ত তাহার গঞগ্স্থল বহিয়! নিশ্চিত ছুই চারি 
বিদ্দু অশ্রু পড়িয়াছিল; যেহেতু বগলাপিশী তৎক্ষণাৎ আমার আচয়ণের 
উপর কটাক্ষ করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন, “দেখ, বৌ, তুই কীাঙ্িস্‌ 
নে। তোর কিসের কষ্ট যে, তুই চোখ থেকে জল ফেলিস্? বল্পে তুই 
রাঁগ করবি, তাই বলিনি) তা নইলে জাসল কথ! বল্‌্তে গেলে, দেবুর 
তো আমি তত দোষ দিই লা। তার আর দোষ কি? বত দোখ তার 
বাপের! এ কণা তোমার কাছে বল্চি, আর সকলের কাছেও বলব। 
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সত্যি কথ! বল্ব, তাঁর আর ভয় কি? আমর! যখন বিয়ে দিতে বলুম, 
তখন ছেলের বিয়ে দেওয়। হল না। বাপ ছেলেকে নাই দিয়ে দিয়ে 
তালগাছে তুলে ফেল্লেন। এখন ছেলে ধিলী হয়ে বনের মাঝে একট! 
ঘর করে বমেচে। আর ছেলেরই বা তোমার এ কি রীত গা? বাপ 
মা রইলেন এখানে, ছেলে রইলেন ওখানে; এ কোন্‌ দেশের কথ! 
গা? ছেলে তোমার বিদ্যের জাহাজ, তা নেই মান্লুম; কিন্তু দেশে 
কি আর কারুর ছেলে লেখাপড়! জানে না? আর সকলের ছেলেই কি 
পেখাপড়। শিখে সন্নিসি হয়ে বেড়াচ্চে? এই ধর না তোমারই কথ । 
তোমার নৃপেন আর মুরেনও তে! তোমার দেবনের চেয়ে কিছু কম 
লেখাপড়! জানে না; কই তারা কি বৌ ছেলে ফেলে কোৌপীন প'রে উদ্দা- 
সান হ'য়েচে? আমি তোমাকে সত্যি বলূচি, ছেলের বাপই ছেলেকে 
এমন ক'রেচে। কিন্তু বাক ও সব কথা--এখন একট কথ। আমার মনে 
হু,চ্চে। গোস্বামীর মেয়ে যোগবালা--নাকি- নাম বলে ?--এ মেয়েটি 
ডাগর আর প্রতিমার মত স্থন্দরী বল্চ। আমার বেশ মনে ধর্চে, এ 
মেয়েই দেখে। তোমার বৌ হ'বে। তুমি আব্কালকার ছেলেগুলোকে 
তে। চেনো না, ভাই । ওরা এক ধারার ছেলে; সোজা পথে তো কখনও 
যাবে না! স্পষ্ট ক'রে বললেই তোহ'তোযে, এ মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে 
হয়, তবে বিয়ে করবো, ত| নইলে ক'র্বো না। এত মার পেচে কাজ কি 
বাবা? হ'ঃ--,তোমার দেবন আগে এ মেয়েটাকে দেখে বদি পলাশবনে 
ঘর না ফাদিয়ে থাকে, তবে আমার নাম বগল! নুন্দরীই নয়। বনে জঙ্গলে 
বেড়ানে! আমর! আবার বুঝি 7? দেখো, খই ষোগবালাই তোমার বৌ 
হ'বে, এ কথ! আজ আমি ব'লে বাচ্চি, আর তুমিও মনে রেখো । যখন 
আমার কথ। সত্যি হবে, তখন বোলে! ।” এই বলিয়! বগলাস্ুন্মরী গৃছে 
যাইবার উদ্দ্যোগ করিলেন; জননী দেবীও তাহাকে কি বলিতে বলিতে 
তাহার সহিত সদর দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলেন । বগলাস্থন্দরী এবং জননী 
দেবীও হয়ত মনে করিয়াছিলেন, আঁমি নিদ্রামগ্ন হইয়াছি। কিন্তু আমি 
শযযান্ধ পড়িয়। পড়িয়। বগলাহুন্দরীর এই অন্ভূত বক্ত.ত! গলাধঃকরণ 
করিতেছিলাম এবং তাহার অস্তধামিতা ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের বিচিত্ত 
পরিচয় পাই! বিস্ময়ে অজ্ঞান হুইয়! পড়িতেছিলাম। তদণ্ডেই বগলা- 
সলরীর সত্বন্ধে জননীদেবীকে ছুই একটী কথা! বলিতে আমার একাস্ত ইচ্ছ! 
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হইল; কিন্তু আমি বীরভাবে বিবেন! করিয়া লে রাতিতে আর কোন কখ 
উত্বাপন করিলাম না। বগলান্ুন্দরী হে সমাজে আঁছেন, সে সষাজে বাস 
করা বা জীবনের উদ্দেস্ত সাধন কর! কিন্ধপ সহজ ব্যাপার, তাহা! পাঠকবর্গ 
বিবেচনা করুন। 





একাদশ পরিচ্ছেদ । 


 সেরাছিতে ভাল নিত্রা হইল না। ক্রোধে ও অতিমানে হৃদয় ্ 
কু ভইল। চরিত্র উপর অধথ! গোষারোপ করিলে, সকলেরই ছুদয় 
এইকপ ব্যখিত হুইন! থাকে। কিন্তু মনের কেমন স্থিতিষ্কাপক গুণ, 
কিনৎক্ষণ পরে ক্ষুত্রমন। বগলার উপর আমার আর ফিছুমাত্র ক্রোধ রহিল 
ন[। নিরক্ষর, নির্বদ্ধি, প্রগল ভা, বৃথাতিমানিনী বগলার যে এইরপ 
স্বভাৰ হইবে, তাহার আর বিচিন্ত্রতা কি? যোগমায়ার সহিত কোনও 
ধিন আমার বিবাহ হইলেও হইতে পারে; কিন্ত এই কন্ত! লাভের উদ্দদেস্তেই 
যে জামি পল(শবনে গৃহ নির্মাণ করিয়! বকধাশ্মিকের ভ্তায় বসিয়া আছি, 
এ কথ। অতীব নীচ, দ্বণিত ও আধত্য । কথা যখন অসতা, তখন আমার 
ক্রোধের আর কারণ কি? আমার মনের যাছ! প্রক্কঙ ক্সবন্থা, তাহ! 
লর্বাস্তধামী তগবান জানেন ; তিনি জানিলেই আমার পক্ষে যথেই হইল। 
যেহেতু আমি কামার চিন্ত। 9 কার্ধযকলাপের জন্ত একমাজ্র ঠীহারই নিকটে 
ঘক্বী। বগণ!1 যদি অগতরূপ জানে, তাহাতে আমার তত ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 
এইক্প চিন্তা করিতে করিতে সংসারের প্রতি আমার স্বণ! ও বিদ্বেষ 
জন্সিতে লাগিল এবং পরমেশ্বরকে তুলিয়। লোকে অসত্যের কিরূপ সেব! 
করে, তাহা ও মনে হইতে লাগিল । শেষে সাধু-চরিত্র মহাপুরুষগণের কথা 
মনে পড়িল। জগতের উপকার করিতে গিয়! কত মহাপুরুষকে যে কড় 
গ্লানি, নিন্ম, আহখা দোষারোপ ও নির্যাতন পর্য্যন্ত সহ করিতে হইয়াছে, 
তাহার ইয়ত| নাই। আমি তে! কীটান্কীট, কোন্‌ ছার। পরার্থের 
কথা দুরে খাকুক, আমি তো স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত! এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে 'আাধি কখন নিদ্রিত হই! পড়িলাম। 

প্রভাতে উঠিয়! পলাশবনে যাইতে বাইতে আমার বিবাহের বিষয় 
্্ করিতে লাগিলাম। আমি বিবাহ করিলে, পি! যাত1 উদ্ভয়েই 
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সুখীত্ছদ। পিতামাতাকে সর্কাতোভাবে শুখী করাই গুজে কর্তব্য কার্য্য। 
শান্ত্রও মলিতেছেন, পিতামাতা! পুজের উপর শ্রীত হইলে, দেবতারাও 
তাঙ্ার উপর গ্ীত হন। বিবাহের প্রতি আমার যেকোন বিদ্বেঘ ছিল, 
তাহ নহে। কিন্তু ইহাও বলা উচিত, বিবাহের জন্ত আমার তাদৃশ আগ্রহ 
ব। আস্থাছিল না । আমি স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয় । শান্তিতে কালযাপন 
করাই আমার একান্ত অভিগ্রেত। সচ্চিন্তা, সদ্গ্রস্থপাঠ, পরমেশ্বরের 
আরাধনা এবং সাধ্যমত লোকের উপকারসাধন,-এইগুলিই আমার 
জীবনের আকাজ্কা। এই আকাক্ষাগুলির চরিতার্থত1 সম্পাদমোদ্গেশে 
আমি ছুইটী বিষয়ের প্রয়োজনীয়ত! স্থির করিয়াছিলাম 7 প্রথমতঃ অবিব!- 
হিত থাক) দ্বিতীয়তঃ উদরানের সংস্থান কর1। এই কারণে আমি বিবাহ 
করিতে কোন মতেই দন্মত হই নাই এবং উদবানের সংস্থানের জন্তু এই 
পলাশবন মৌজা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, আমার উপা 
র্জনের উপর কেহুই নির্ভর করেন না; স্থৃতরাং আমার নিজের ভরণ-পোষ" 
শের জন্ত ষাপিক পঞ্চাশ টাক! আয়কেই আমি প্রচুর এবং এমন কি 
অভতিরিক্তও মনে করিয়াছিলাম। বিবাহ করিলে পাছে আমার যাননিক 
শাস্তির ব্যাঘাত ঘটে, ইহাই আমার প্রধান ভয় ছিল। স্ত্রী হয়ত বিভিন্ন 
কচির ও- বিভিন্নগ্রকৃতির হইবে। যাহা আমার জীবনের উদ্দেন্ত, তাহা 
হয়ত তাহার জীবনের উদ্দো হইবে না। এইরূপ কারণ উপস্থিত হইলে, 
মনের মিলন ন! হওয়াই স্বাভাবিক ও সম্ভবপর স্বামী-স্ত্রীর যদি মলের 
মিল না হয়, তবে সে সংসারে আর শাস্তি কোথায়! আমি ইচ্ছা করিয়। 
এই অশান্তি ও ছুঃখ ক্র করিতে প্রস্তত ছিলাম না। ইচ্ছা! করিয়! কল্প জন 
বাক্তি স্বপদে কুঠারাধাত করিয়া থাকে ? তাহার পর যদি মনের মিলনও 
হয়, তাহ! হইলেও আমাদের অনেকগুলি পুত্রকন্ত! হইতে পারে। পরিবার 
বুছৎ হইলে, এত অল্প আয়ে তাহাদের লালন পালন, নুশিক্ষ1 সাধন ও 
বিবাহাদি প্রদান কর! এক প্রকার অসস্তব ব্যাপার। এক্ধপ অবস্থা! ঘটিলে 
অস্ততঃ গ্রায়োজনীয় অরোপার্জনের অন্তঙও আমায় চাকুরী হউক বা ব্যবসার 
হউক কোনও উপাপ্গ অবলম্বন করিতে হইবেই হুইবে। তাহ হইলে, 
আমার আর কি হইল? আমি তে। আর নির্বিবাদে শান্তিহ্থখ ভোগ 
করিতে পাইব ন1? সর্কোপর্ধি সংসারের অনিত্যতা প্রির়জনবিক্োগ এবং 
সংসারের পাপয় কোলাহল তমার মনশ্চকুর সনগুখে উপস্থিত হইয়া 
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আমাকে বিভীধিক! দেখাইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে আমি কনেক 
ভাবিয়া! চিন্তিষ্না এ জীবনে বিবাহ করিব না, ইহাই স্থির করিয়াছিলাম। 
বিবাহের চিন্তা হইতে আমি মনকে যথাসাধ্য আকর্ষণ করিয়। লইয় 
তাহাকে অন্তদিকে প্রধাবিত করিয়াছিলাম। সেই অবধি বিধাহের চিন্তা 
যনোমধ্যে বড় একট! উদ্দিত হইত না। হইলে তৎক্ষণাৎ কেশাকর্ষণ করিয়া 
তাহাকে ভগবৎ-পদে নিম্নোরজজিত করিতাম। বলিতে লজ্জা কি, যোগ- 
মায়াকে দেখিয়া এই ছর্বাল হ্বদয়ে একটী দিন ক্ষণেকের জন্ত বিবাহের তিস্তা 
সমুদিত হুইয়াছিল। কিন্তু সহসা তৎক্ষণাৎ কিজানি কাঞার বস্ত্গন্ভীর 
রবে আমি কম্পিত হইয়। উঠিষ্বাছিলাম। যুহূর্ত মধ্যে জীবনের মহাভাব 
ও মহালক্ষ্য আসিয়া আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আমি সমন্ত বিশ্বত 
হুইয়! পিয়া সেই মহাভাবে নিমগ্ন হুইয়াছিলাম, এবং সেই মহালক্ষাপথে 
অদম্যতেজে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত হৃদয়ে নববল ও নবোৎসাহ সঞ্চিত 
করিয়াছিলাম। 

আত্ম আবাঁর বিবাহের সেই সমস্ত প্রন্থপ্ত চিন্তা জাগরিত হইয়া আমার 
মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। একদিকে পিতামাতার সুখসম্পাদন, 
অপরদিকে আমার অব্শ্ন্তাবী পতন--এই ছুইটী কঠোর সমস্তার মধ্যে 
মনের ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। ক্রমিক ঘাতপ্রতিঘাতে মন নিস্তেজ 
ও অবসন্ন হুইয়! পড়িতে লাগিল। আমি কোন সুচারু সিদ্ধাস্তেই উপনীত 
হইতে পারিলাম না। পরিশেষে হতাশ হৃদয়ে ও ক্লান্ত মনে এক বৃক্ষের তলে 
অর্ধ শয়ান অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। ক্রমে চক্ষুত্ব্র আমার অল্ঞাতসানে 
নিমীলিত হইয়া আসিল এবং অনতিবিলস্বেই আমি প্রাভাতিক মারুত্ব- 
হিল্লোলে, সেই নুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ার নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। 
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সকলেরই ধারণ! আছে যে, “ফটো!” তুলিলে বাহিক আকারের প্রতি- 
কুতি দৃষ্ট হয়। আমরা যাহাকে যেমনটি দেখি, ফ.টাতে ঠিক তাহার 
সেইরূপ ছবি উঠে। তাহার ভিতরে কি আছে, তাহা! দেখা যায় না। 
সম্প্রতি জর্্মরণিতে রঙ্গটন্‌ নামক একজন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এক প্রকার 
ফিরণের (1859 ) আবিষ্কার করিয়াছেন, যাছার সাহায্যে «কফটো” তুলিলে 
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বাহিরের চিত্র না পাইয়! ভিতরের. ছবি পাওয়া বার়। এই নবাবিন্কৃত 
কিরণের কিকি গুণ এবং এই নুতন রূপ “ফটো” তুলিবার প্রকরণাদি 
মপ্পূর্ণূপে জানা যার নাই। তবে যতদুর আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমর! 
এ স্থলে তাহার পরিচয় দিব। সুতরাং আলোক, কিরণ প্রভৃতি ইহার 
আঁম্যর্জিক কয়েকটি বিষয়ের স্থূল বিবরণ জান1 আবশ্তক। 

কতকগুলি রৌপ্য-লবণে (911%5£ 9810 ) সুর্যের আলোক লাগিলে 
তাহার গুণ পরিবর্তিত হই! থাকে; এবং কতকগুলি দ্রব্যের এই গুণ 
আছে যে তাহার! সেই পরিবস্তিত রৌপ্য-লবণকে অতি বুক রৌপ্যচুর্ণে 
পরিপত করে। এই রৌপাচুর্ণের রঙ. শ্বভাবতঃ কাল। উক্ত, দ্রব্যগুলি 
রৌপ্য-লবণের পুর্বাবস্থায় কোনরূপ কাধ্য করিতে পারে না। এই 
প্রক্রিয়ার উপর “ফটো গ্রাফের” কার্য নির্ভর করে। “ফটো” তুলিতে হইলে 
কোন লালাধুক্ত দ্রব্যেত্র সহিত রৌপ্য-লবণ (581:) মিশ্রিত করিয়া! কাঁচের 
ফলকের উপর মাথাইয়া দেওয়া! হয়। এই ফলকের উপর কোন বন্ধক 
রাখিয়। আলোকে ধরিলে ফলকের উপরিস্থ যে যেস্থান দিয় আলে যাইতে 
পারে, সেই সেই স্থানের বৌপ্য-লবপ পরিবর্তিত এবং ষে ষে স্থানে আলোক 
প্রবেশ করে না, সেই সেই স্থান পূর্ববৎ থাকিয়া যায়। এক্ষণে আমর! 
পূর্বোক্ক দ্রব্যগুলি দ্বার পরিবন্তিত স্থান সকল কাল করিতে পারি এবং 
যে ষেস্থান পরিবন্তিত হয় নাই, তথাকাঁর ৰৌপ্য-লবণকে সোডা হাইপো- 
ফষ্ফাইট: দিয়া গলাইয়া ফলকের উপরিস্থ বস্তর চিত্র তুলিতে পানি। 

হর্্যকিরণ ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার কিরণের দ্বারাও এইকব্ধপ 
ছবি তুলিতে পার! যায়। এক্ষণে ইহাদিগের কিছু পরিচয় আবশ্যক । 
একটী বস্তর উপর আর একটা বস্তর আঘাত করিলে উভয়ই কম্পিত হুয়। 
কোন কোন স্থলে তাহা আমর! অনুভব করিতে পারি, কোন কোন স্থলে 
পারি না। ইউয়োপীক় বিজ্ঞানবিৎগণ অনেক বিচারের পর স্থির করিয়া 
ছেন যে এইনধপ আঘাত, ঘর্ষণ ব অপর কোন উপায়ে বন্ত সকল কম্পিত 
হইয়! ঈখর নামক ব্রন্ধাগুব্যাপী অতি হুক পদার্থে তরল উৎপাদন করে। 
সেই তরজই তাড়িত, আলোক এবং উত্তাপ প্রভৃতির কারণস্বরূপ। 
পঙ্ডিতগণ ইহছাও স্থির করেন বে, যখন সেই তরঙ্গমাল। অপেক্ষাকৃত 
বৃহদাকার থাকে, তখন তাছা হ্তে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এবং তদপেক্গ। 


পপি কা কপ ডি ও শী পন জার 


« যেমন “করিকে কালো লাগিলে ভাহা ফাল ছ্ই। যায়। 
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কুদ্ত ক্ষুদ্র তর হইতে আলোক উৎপন্ন হয়। যে সফল কিরণ হইতে 
লোক উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আলোক-কিবণ বল যাইতে পারে। 
সালোক-তরঙ্গ হুইতেও কুদ্র ক্ষুদ্র তর আছে। তাহারা সাধারণতঃ 
আমাদের ইঞ্জিয়ের অগোচর। তাহাদের আস্তত্ব আমর! ছই প্রকারে 
নুভব করিতে পারি। যেই তরজাদু সকল (0910106 59101786 ) 
কুইনাইন প্রভৃতি কতকগুলি ভ্রব্যে্স উপর পতিত হুইয়। তাহাদিগকে 
অন্ধকারে আপনা হইতে জ্যোতিঃ বিকিরণের শক্তি প্রদান করে। আমর! 
এই শক্তিকে জালাময়ী শক্তি (71807505005 ) বলিব । এবং এই তরজ্- 
যাল৷ সমুখিত কিরণ যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তার 
সংমিশ্রন প্রভৃতি কতকগুলি রাসায়নিক প্রঞ্িম। সম্পাদন করে। অন্ধকার 
গৃহে কোন রন্ধ, পথ দির! হুর্যযরশ্মি প্রবেশ করিলে ঘদ্যপি সেই আলোক পথে 
ঝাড়ের কলমের ন্তায় একটী ত্রিপার্থ কাচ ( চ1750)) রাখ। যায় তাছ! 
হুইলে সেই ত্রিপার্থ কাচ ভেদ করিয়া আলোক-রেখ। বু ভাগে বিভক্ত 
হইয়া ধায়। এই বিভাগ লোহিত, হুরিদ্রা, সবুজ, নীল, গ্রতৃতি বর্ণের দ্বার! 
অনুভব কর যায়। 

একখণও্ সাদা কাগজের উপর এই প্রকারে বিভক্ত আলোক-রেখ। 
ধরিলে প্রথমে লোহিত, পরে কমলালেবুর বর্ণ, তৎপরে হুরিদ্রা, সবুজ, 
নীল, বেখুনে-নীল (100$209) এবং পরিশেষে বেগুনে (৮1016) বর্ণ 
দেখা যায়। এই বেগুনে বর্ণের পর কাগজের উপর জলে বিগলিত কুই- 
নাইন রাখিলে তাহা গাড় উজ্জ্বল নীলবর্ণ হুইয়। যায় । সুতরাং ইহ! দ্বার! 
এই প্রমাণ হয় যে বেগুনের পরে কোন অদৃষ্ত কিরণ আছে, যাহার এবস্ভত 
রাসায়নিক শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে এই সাত 
বর্ণের আলোকের মধ্যে লাল কিরণের তরঙ্গগুলি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং 
বেগুনে কিরণের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ভ্রিপার্থ কাচের একটী গুণ আছে 
যেইহার ভিতর দিয়! বত ক্ষুদ্র তরঙ্গোখিত কিরণ গমন করে, তাহার গতি 
ততই বক্র (160906 ) হুইয়| যার়। ইক হইতে এবং উপরি উক্ত 
পরীক্ষা! (57:261170506) হইতে আমর! হুর্য্যকিরণে পূর্বলিখিত হন্দ্রিয়ের 
আঅগোচর কিরণের অন্ভিত্বের প্রমাণ পাই। এই কিয়ণ বেখুনে কিরখের 
পরবর্তী বলিরা আমর! উহাকে “বেগুনে-পর* কিরণ (8108-50156) 
ষলিব। হুর্ধ্য'কিরণের রোৌপ্য-লবপ পরিবঠিত করিবার যে ক্ষমত। গাছে, 
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তাহ! এই কিরণে আছে। কিন্ত যে লকল দ্রব্যের ভিতয় দ্বিয় 
আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সেই সন্কল বস্তকে বেগুনেপর, 
কিরণ৪ ভেদ করির! যাইতে পারে না। অতএব এই. কিরণের সাহায্য 
আমর! কাষ্ঠ, চর্ম ও কাগঞ্জ গ্রভৃতি (আলোক সম্বন্ধে) অন্থচ্ছ বন্ধ স্বার়/ 
আবৃত কোন ভ্রবোর গ্রতিকূপ (11069) তুলিতে পারি না। কিন্তু 
অধ্যাপক রঙ্গটনের নবাবিষ্কত কিরণের সাহায্যে কতকগুলি জস্বচ্ছ দ্রব্য! 
বৃত বস্ত্র প্রতিকৃতি লইতে পার! ঘায়। | 

কাচের উপর রেশম ঘযিলে কাচের আআকর্ষণী শক্তি জন্মায়। যাছ। 
হুইতে কাচ এই শক্তি পার, তাছার নাম ভাড়িত। আবার গালাতে এইবূপ 
রেশম ঘর্ষণ করিলে গালাও এ গুণ প্রাপ্ত হয়। দেখ! যায় যে দুইটা 
ভাড়িতবিশিষ্ট কাচ পরল্পরকে বিকর্ষণ করে, কিন্তু তাড়িতযুক্ত কাচ ও 
গাল। পরম্পরকে আকর্ষণ করে। স্থতরাং কাচের ও গালার তাড়িত ভিষন 
প্রকার। আমর! এই ছুই তাড়িতের প্রভেদার্থ কাচতাড়িত ও লাক্ষা, 
তাড়িত শব্ধ প্রয়োগ করিব। ইহাও দৃষ্ট হয় যে কাচে রেশম ঘর্ষণ করিলে 
কাচে যে তাড়িত জন্মে, রেশমে তাহা হইতে তির প্রকারের ভাড়িত উৎপন্ন 
হর়। এই মুলতত্ব অনুসারে 170165, ড/10091781% প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গণ 
একপ্রকার বৈদ,যতিক যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, যাহ! হইতে উক্ত হই প্রকার 
তাড়িত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যার। এই যন্ত্র চালিত করিলে ইহার লাক্ষ!- 
তাড়িত আশ্রক়-স্থলের শেষ সীম! অর্থাৎ বিয়োগ কেন্দ্র (22905€ 0০15) 
হইতে কুঁচের আকারে একপ্রকার ছটাবিশি্ই আলোক নির্গত হয় এবং 
তথ। হতে আরও একপ্রকার কিরণ বহিভূর্তি হয়, যাহার “বেগুনে-পর* 
কিরণের স্তাক্ধ জালানন্রী (ব! জ্যোতির্ময়ী) শক্তি আছে, যাহাকে গালা" 
কিরণ বল! যাইতে পাবে। কিন্তু এই ছুইটী কিরণের পার্থক্য এই যে 
গালা.কিরণ বেগুনে-পর কিবুণের (0108 51০01561855) অভেদ্য আনেক- 
গুলি বস্ত ভেদ করিয়। যাইতে পারে। ছুইটা ভিন পোল অর্থাৎ ভাড়িত- 
কেন্ত্রকে পরস্পর সন্গিকট করিলে তাহার মধ্য হইতে বিছ্যাৎস্কুলিজ বাহির 
হয়। কিন্তু ইছাদিগকে কোন বাধুশুন্ত স্থানে পরম্পর সন্গিকট রাখিলে 
দেখা বায় যে স্ফালিঙ্গের পরিবর্তে একটী অখাকার জ্যোতিঃ তাহাদের যথ্যে 
ধাঁরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে । 

এই লহ্ধল প্রান্কতিক ঘটন! (00500130518 ) পরীক্ষা করিনা: জন 
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[25161 2:807814, 0100165 আদি বৈজ্ঞানিফগণ কাচের নল বা কাচস্থালী 
(৮৮19) হইতে বাষু নিফাষিত করিয়! ও তাহার ছুই প্রান্তে ভুইটী তাড়িত- 
বাহক ধাতুর ভার ধোজিভ করিয়। একপ্রকার যন্ত্র নির্মাণ করেন। জুকৃস্‌ 
তাহার গোলকের ছুই প্রান্তে প্লাটিনম্‌ নামক অতি কঠিন তাড়িতবাহক 
ধাতুর তার সংলগ্ন করিয়া সেই গোলকের ভিতর দিকে তার দুইটির শেষ 
ভাগে ছইটি প্লাটিনমের পাভ যোজিত করিয়! দেন। এই গোলকফের তারের 
সহিত ভাড়িতকেন্দত্র ছুইটী সংলগ্ন করিয়া যন্ত্র চালিত করিলে প্রচুর পরিমাণে 
গালাকিরণ পাওয়া যায় এবং এই গোলক হইতে আর এক প্রকার কিরণও 
নির্গত হুইয়। থাকে ; ইহাই রঙ্গটনের নবাবিদ্কৃত কিরণ। ইহার কোন নাষ 
না থাকায় আমর! ইহাকে নবকিরণ বলিব। 

আমর! দেখিলাম যে [ তাপ-কিরণ ব্যতীত] দৃষ্টির অগোচর তিন প্রকার 
কিরণ আছে, যথ1--বেগুনে-পর, গালাকিরণ ও নবকিরণ। তন্মধ্যে বেগুনে- 
পর কিরণ হইতে আর ছুটীর প্রভেদ সহজেই উপলব্ধ হম্ব। গাঁলাকিরণ ও 
নবকিরণের বিভিন্নত| পরে দৃষ্ট হইবে। 

এক্ষণে আমর! অধ্যাপক রঙ্গটনের পরীক্ষা (5%:0৫117767)র বিষয় 
বলিব। রুমকর্ষ এক প্রকার ঘস্ত্র নিশ্দাণ করিয়াছেন, ষদ্দার] ব্যাটারি হইতে 
উৎপক্প তাড়িতকে বহুগুণ বৃদ্ধি করিতে পার! যাঁয়। অধ্যাপক রঙ্গটন এইরূপ 
একটী যন্ত্র দ্বারা ক্ুকসের গোলোকের ভিতর তাড়িত প্রবাহিত করেন। 
গোলাকার একথানি গোলোকের চতুর্দিক একথানি কাঁল কাগজে ভাল- 
রূপে সুড়িয়া দেল। তাহার পর একখানি 13211017) 10180100 ০/2710৩ 
( এক প্রকার জ্যোতিম্মান পদার্থ) মাথান একথণও কাগজ লইয়া! দেখিলেন 
ষে উহা! জালামর়ী শক্তি গ্রভাবে জ্যোতিক্মান হইয়| উঠিল (16 118175 
0 10) 0111112106 015990150155692006)1 তিনি আরও দেখিয়াছিলেন 
যে গোলোকের এবং কাগজের মধ্যে বেগুনেপর কিরপের অতেদ্য 
অনেকগুলি বস্ত রাখিলেও. কাগজের জালাময়ত্ব থাকে এবং এই শক্তি 
গোলোক হইতে প্রান্স চারিহস্ত দুরে; অনুভূত হইয়া থাকে । অধ্যাপক 
রজটন স্বকীয় পরীক্ষার দ্বার|:এবং লেবার্ডের পূর্ব পরীক্ষার ফল হইতে স্থির 
করিয়াছেন যে-নবকিরণ বায়ু ও অন্তান্ত বন্ত সকলকে গালা-কিরণ অপেক্ষা 
সহজে ভেদ বরিতে পারে। তাহাদের পূর্বোক্ত পরীক্ষা ইহাক় পোষকতা 
করিতেছে। কেনন! গাঁলাকিরপের জালাময়ী শক্কি চারিহত্ত দুরে অুড়ত 


এপ্রিল, ১৮৯৬। ] নবাবিক্কৃত কিরণ ২০৯ 


হইতে পারে না। আঁরও দেখ! যায় যে, গালাকিরপের নিকট চুশ্বক 
আনিলে গালাকিরপের গতি পরিবর্তিত হয়, বিস্ত নবকিরণের উপর চুম্বকের 
কোন প্রভাব (1010৩006) দেখা যার না। অতএব নবকিরণ গালাকিরণ 
হইতে পৃথক ইহ! জান! যাঁয়। ্‌ 

পৃর্কবেই বলিয়াছি যে, আলোক ও বেগুনে-পর কিরণের গতি ত্রিপার্শ- 
কাচ ছার! বাকাইয়! দেওয়াবার়। এক্ষণে দেখ! যায় যে এই কারণেই 
বাহিরের বস্তর প্রতিকৃতি ০৪1)615 দ্বার! সহজে লওয়! যাইতে পারে) 
কিন্ত রঙ্ঘটন সাহেব নবকিরণের গতি পরিবর্তন করিতে বনু চে পাইয়াও 
কোন বিশেষ ফল পান নাই। আমরা! সাধারণতঃ যেরূপ ফটো ভুলি নবকিরণ 
হবার তাহ! হইতে পারে না। ইহা যে সকল বস্ত তেদ করিতে পারে না, 
কেবল তাহারই প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূঙ্গটন প্রভৃতি এবূপ অনেক 
বস্তর ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে হাতের মাংসের ছবি ন1 উঠিয়া 
হাড়ের চিত্র উঠিয়াছে দেখ! বায়। রঙ্গটন সাহেবের প্রকরণে আমর! 
এলাছাবাদ মিওর কলেজে অনেকগুলি প্রতিকৃতি লইয়্াছিলাম। তন্মধ্যে 
একটা ছবি নিম্নে প্রদত্ত হইল। রঙ্গটন সাহেব অনুমান করেন যে, 





লাক্ষা ব1 বিয়োগকেজ্জ হইতে গালাকিরণ নির্গত হইয়া গোলকের অপর 
দিষে যে স্থানে আধাত ধরে সেই স্থানেই নবকিরপের উৎপত্তি। কাঁচের 
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গাত্রে উৎপর হই! নবকিরণ চতুদ্দিকে সরল রেখায় ধাবিত হয়। তিনি 
বলেন চুগ্ধকের দ্বারা গালাকিরণেয় গতি ফ্ষিরাইর়| দিলে নরকিরণেরও 
উৎপত্তি স্বান পরিবর্তিত হয়। আলোক কিরণ কোন জ্যোতিক্মান 
([,01010089) বিন্দু হইতে নির্গত হুইয়। চতুদ্দিকে সমল রেখা ধাবিজ্ত 
হয় বলিয়া আলে! হইতে একটু দুরে কোন বস্্ব রাখিলে তাহার দৈর্ঘ্য 
যত বড় হয়, সেই বস্ত তাহার দ্বিগুণ দূরে রাখিলে দৈর্ঘ্য পরিষাণ অর্ধেক 
হয়। ননকিরণের ছায়ার এরূপ কোন গুণ আছে কি না দেখিবার 
জন্ত আমরা একটা লোহার তারের ঝাঝরিকে প্রথমে গোলকের 
নিকটে ও ততৎপরে পূর্বাপেক্ষা দুরে রাখিয় তাহার চিত্র লইয়াছিলাম। 
তাহাতে গণনা কিম্বা দেখিলাম যে গোলকের গায়ের একটী নিপ্দিষ্ 
স্থানকে নবকিরণের উৎপত্তি স্থান ধৰিলে নবকিরণের বাবার আলোক- 
কিরণের মত বোধ হম্ব। পূর্বোক্ত স্থানটা লাক্ষাকেন্ত্রেরে অপর পারে 
এবং কাচকেন্দ্রের নিম্নভাগে স্থিত। এই বিষয়ের তত্বান্গসন্ধান জন্ত 
মিওর কলেজের রাসায়নিক অধ্যাপক হিল্সাহেবের প্রস্তাব অন্থসারে একটী 
কার্ডের উপর নসমদূরবন্তী কতকগুলি আল্পিন পু'তিয়া তাহার ছবি 
লওয়া হয়। ইহা হইতে আমরা উপরিউক্ত ফল প্রাপ্ত হই। আমরা 
ক্রুক্সের গোলককে সমতল ভাবে রাখির। তাহার নীচে হাতের একটী ছবি 
পহয়াছি। পূর্ব পৃষ্টান্স ইহু। প্রদত্ত হইয়াছে । এই ছবিতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি 
উৎপত্তি স্থানের ঠিক নিয়ে রাখ! হয়, তাহাতে কণিষ্ঠ অস্কুলির স্বাভা(বক 
স্থলত্ব ছবিতে উঠে। কিন্তু অপরগুপির ছবি ক্রমানুসারে মোটা হয়। লেই- 
রূপে বাক্সের ছবি তুলিলে বাক্সের ছুইটা ধার সরু ও ছুইটি মোট! হইতে 
দেখ! গিয়াছে। 

এই আশ্চর্ধয নবকিরণের এখনও কেহ শ্বরূপনিরণয় করিতে পারেন 
নাই । অধ্যাপক রঙ্গটন বৈজ্ঞানিক জগতের এবং বিশেষতঃ অন্ত্রচিকিৎসক 
ডাক্তারদিগের উপকার করিয়! সকলের নিকটেই ধন্তবান্ার্ঘ হইয়াছেন। 
বন্দুকের গুলি লাগির! বা অন্ত কোন প্রকার আঘাতে শরীরমধ্যস্থ অস্থি 
তপ্ন বাচুণ হইলে এখন তাহ! অনায়াসেই ধর! যাহবে। সুতরাং অন্ত 
(চিকিৎস! পূর্ববাপেক্ষা! এখন অনেক নিরাপদ ও অল্প ক্লেশদায়ক হইবে। 

| জীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায় | 


তির কওতে । গিরি 8 পরত 


 শীতোক্ত অবৰতার-তত্ত। 
| (উত্তর) 

 গ্রত ফেব্রুয়ারী মাসের দাসীতে বাবু বলরাম বন্যোগাধ্যায় মহাশয় 
আমার পূর্বপ্রকাশিত "গীতোক্ত অবতার. তত্ব” সম্বন্ধে ছুই একটা কথা 
কছিয়াছেন। কথাগুলি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি এবং বখাপস্তব 
তাবিয়াও দেখিক়্াছি। কিন্তু কৈ, তাছাতে আমার মত পরিবর্তন করিবার 
কোনও কারণ দেখিলাম না। তিনি যেছু একটা কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা 
বিচারে টিকিবে না। | 
তাহার প্রথম কথ।--“গ্রতৃল বাবু কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্তকে বড় বলিতে 
চান কিন! পানি না) কিন্তু লেখার আভানে মনে হয় যেন তাহাই বল! 
তাহার উদ্দেশ্ত | যাহ! হউক এই বিষয়টা তত- মারাত্মক নক্কে; কারণ 
যদি কেহ আমাকে উদ্দেশ করিয়! বলে যে বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লোকট! 
তাল নহে, কিন্তু বালিজুড়ি নিবামী ৬ঠাকুরদাস বন্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র 
লোক বেশ ভাল, তবে আমার বুঝা উচিত যে, আমি লোক মন্দ নহি, 
তবে আমার যাহা কিছু দোষ আছে তাহা আমার নামের দোষ । সেইরূপ 
কৃষ্চ ও চৈতন্তকে ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়! কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্ত 
বড় বলিলে ইহাই বুঝ। উচিত যে কুষখ ছোট নয়, তবে তাহার নাম ছোট, 
কারণ আমি কখনও আম! অপেক্ষা বড় বা ছোট হইতে পারি ন1।* বলরাম 
বাবু ভাবিয়াছেন থে বালিজুড়ি নিবাসী ৬ ঠাকুরদাস বন্দ্োপাধার মহা- 
শয্লের কনিষ্ঠ পুত্র বলিলে যেমন তাহাকেই বুঝাইবে ইহা! ধরব সত্য, তেমনি 
কৃষ্ণ ও চৈতন্ত উভয়কে ভগখানের অবতার বলিলে রুষ্ ও টচৈতন্তের 
সমতা স্বীকার অপরিহাধ্য। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে জ্যামি- 
তির প্রথম স্বীকার্ধা লক্ষিত ব| অলক্ষিভ ভাবে কার্ধযকর হইয়াছিল কিনা 
বলিতে পারি না, তবে অবতার এই সাধারণ কথাটা কৃষ্ণ ও চৈতন্ত 
উভয়েতে প্রযুক্ত হুইয়াই যে এই প্রমাদ ঘটাইয়াছে তাহাতে সশেহ নাই। 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রবন্ধটা একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে 
পাইতেন আমি এই ভ্রমের পথ রাখি'নাই। *্বিশ্ের সর্বত্রই কি তিনি 
সমান ভাবে গ্রকাশিত?” এই ৪ উখাপিত করিয়! তাহার হছে 

বলিয়াছি £-. 
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“বিদ্যাবিনয়সম্প্ধে ব্রাঙ্ছণে গৰি হস্তিনি। 
গনি উচব শ্বপাকে চ পঞ্ডিতাঃ লমদর্শিনঃ ॥ 
(১৮ শ্লোক, ৫ম অধ্যায়) 
, বিষ্যাবিনযষম্প্ আজ্ধণে, ও চগ্ডালে, গাভীতে, জ্গ্ভীতে ও কুকুরে জ্ঞানী- 
গধ সমদর্শী।” 

“পঙিতেরা গরু, হাতী, কুকুর, চণ্ডাল ও স্রাহ্ধণে ষমদশর্খ সত্য কিন্তু 
এই সমদৃষ্টি কলই তগবৎ প্রকাশ বলিয়া। গরু, হাতী, কুকুর বা চণ্ডালে 
নাই, তথ্যবান শুবু ত্রাঙ্মণে আনছেন, ইহ! ভেদবুদ্ধি। এই ভেদবুদ্ধির অভাবই 
সমদৃষ্তির কারণ, প্রকাশের সমতা সমঘৃষ্টির কারণ নছে।” আমি যে ভ্রম 
নিবারণ করিতে এত কথ! বলিলাম, বলরাম বাবু ঠিক সেই ভ্রমই করিয়া- 
ছেন। তগবান বলিয়াছেন তিনি বুষ্ণিগণের মথো বাসুদেব, পাওবদের 
মধ্যে ধনঞ্জয়, যুনিদের মধ্যে ব্যাস, কবিনের মধ্যে উষ্ণ কবি। শুধু তাছাই 
নয়, তিনি রৃক্ষরাজির মধ্যে অশ্বথ, ঘোড়ার মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, হাতীর 
মধ্যে ধরাবত । বাসুদেব, ধনপ্ীয়, ব্যাস, উষণা কবি, অঞ্থ, উচৈঃশ্রব!, 
উর্লাবত সকলই তাহার অবতার। এই সকল অবভারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
নিরুষ্ট ভেদ নাই কি? বানুদেব ও ব্যাষে, উষ্ণ! কবিতে ও অন্থথে, 
ধনঞজয়ে ও উচ্ছৈঃশ্রবার, ব্যাসে ও এ্ররাবতে কোন ইতরবিশেষ আছে 
কিন।?1 যদি বলেন আছে, তবে ফ্কঞ্চ ও চৈতন্তে থাকিতে দোষ কি? 
কুচ ও চৈভন্তকে যদি পুখাবতার বলিয়! পরে এক হইতে অন্তকে বড় 
করিতে যাইতাম তবে আমার কথা! অযৌক্তিক হইত সন্দেহ নাই। তাহাত 
আমি কোথাও বলি নাই। বন্যোপাধার মছাশক্জের শ্বকপোলকল্িত বা 
সংস্কারগত পুর্থাবভার কুষ্ণ ও চৈতন্ত বিভিন্ননামধারী এক ব্যক্কি হইতে 
পারেন। পুর্ণাবতার নয় বলিয়! তাহার! আমার নিকট বিভিন্ন ব্যক্কি। 
সুতরাং শ্রযুক্ক খাবু বলরাম বন্দোপাধ্যায়ের ও ৮ ঠাকুরদান বন্দ্যোপাধায় 
মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের অভিন্নত1 স্থিরনিশ্চয় হইলেও বিভিন্ন দেশকালে 
প্রকাশিত কু ও চৈতন্তের অভিরত। প্রতিপাদিত হইতেছে না। 

 *গ্রতৃল বাবু করেকটী কথার সাধারণ অর্থ লইয়া ভ্রযে পতিত হইয়া" 
ছেন। বিনাশ শঙ্ের সাধারণ অর্থ লয় প্রাপ্ত হও, মারিয়! ফেল।। 
অন্ন বখন ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে এই জর্থে মারিয়! ফেলিতে অস্বীকার 
হই্র| যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন ভগবান যে দ্কল কথা 


এপ্রিল, ১৮০৯] গীতোক্ত অবতার-তত্ব ৩ 


অঞ্জুনকে বলিয়াছিলেদ, তা/কি প্রডুল বাবু পাঠ করেন নাই ?” আনেক 
বার করিয়াছি। বলরাম বাবু তাহার উদ্ধৃত প্লোকদ্বয়ের একে “দেহান্তর- 
প্রাপ্তি অপরে “ইনি হুত্যা করেন না ও হত হন না” দেখিতে পাইয়! 
ঠাওরাইয়াছেন, তবে বুঝি বিনাশের অর্থ *লর প্রাপ্ত হওয়!” মন, “ঘেহাত্তর- 
প্রান্তি৮ কারণ ইনি হত হন না; বিনাশের অর্থ মারিয়া! ফেলা ময় 
“মেহাস্তর-প্রাপ্তি কান,” কারণ ইনি হত্যা করেন না। যদি বিনষ্ট হওয়! 
ও বিনাশ কর। ব্যাপারটাই সম্ভব ন! হইল, তবে ত. ছৃষ্টের' “বিনাশ” মাই। 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তে আসিয়াই তাবিয়াছেন “বিনাশায় চ 
ছুক্কতাং* ও “্নারং হস্তি ন হন্ততে" এ হুয়ের বিরোধ ঘুচিল। কিন্তু এ 
বিরোধট1 এত গভীর যে বিনাণে ধেহান্তর প্রাপ্তি অর্থ করিলেই যে ইহ! 
বিটিবে তাহা নয়। আত্মার নিকিতা ও মায়া গ্রভাব এই ছইযের ডেদা- 
ভেদ বুঝ! আবপ্তক। বিষয়ট! বড়ই দুরূহ, তাঁই এখানে ইহার অবতারণ! 
করিব নাঁ। তবে বলিয়া! রাখি দেহাস্তর প্রার্ির আকফষী সেখানে 
পৌছার না। আরও বলি দেহাত্তর প্রাপ্তি কি বিনাশের একটা অসাধারণ 
অর্থ? এক ছাড়িয়া ত অপর গ্রণ করিতে হয়? দেহাস্তর প্রাপ্তির 
পূর্বে একছেছ ত্যাগ হইয়াছে বলিতে হইবে) এই দেহত্যাগই বিনাশ। 
এই দেহত্যাগকে লক্ষা ফরিয়াই গীতায় বিনাশ শক যাবত হইয়াছে। 
অথচ বলরাম বাবু বলেন গীতার ধেহনাশফে বিনাশ বলে দা। হলরাদ 
বাবু আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তির অন্তরালে দেছত্যাগ যা! ঘেহন!শ রাখিয়। 
যদি বলিতে চান, & দেখ বিনাশ নাই, আত্মার অবন্যাত্তর প্রাধি, শুধু 
আত্মার অবস্থাস্তর প্রাপ্তি, তবে তাহ! ভোক্ের বানি । বালক যই আব কেহ 
তাহাতে ভূলিবে না। 

বলরাম বাবুর তৃতীম্ব কখ। “প্রতুল বাবু হয়ত বলিবেন বে, এই 'দেছের 
নাশের আবহ্তক কি? চৈতন্ত মহাপ্রভু অনেক ছষ্টের উদ্ধার করিস্তাছিজেন্, 
কিন্ত তিনি ত কখনও তাহাদের মাশ করেন নাই! রীতার কষ ধর্শের 
এই মহান্‌ ভাব হুদকঙ্গম করিতে পারেন নাই, টি হত পি রা দায়! 
তাহাদের উদ্ধারের উপদেশ দেন ।” 

প্রভার কৃ চৈতন্তের ধর্শের মহান্‌ তাঁব হদরঙ্ষম করিতে না 
ছিলেন কিনা, মে বিষন্ধ লইগ। জআঘার বাগবিতও। করিবার ইচ্ছা নাই; 
তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি ধর্শের এই মহাদ্‌ ভাব হাদযসন, 


ফৰিতে-সক্ষম হইলেও যেরূপ অবস্থায় অর্জুনকে ধর্ম্বোপদেশ দিয়াছিলেন, 
সেরূপ জবন্থায় ধর্মের উদ্ক মছান্‌ ভাবব্যক্ক করিলে তিনি কেৰল হান্যাম্পদ 
হুইতেন। দেশ, কালও পাত্র এই তিনটীর বিবেচন! করিয়া! সকল সময়ে 
উপদেশ দিতে হুয়।” ঠিক কণা কিন্তু আমি কি আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি 
অর্জুনকে যুদ্ধে, গ্রবৃত্ত করাইয়। কৃষ্খ অন্তায় করিয়াছেন? তবে এ দেশ 
কাল পাত্র ভেদের কথা উত্থাপিত করিবার সার্থকতা! কি ? ভগবৎ বুদ্ধিতে 
স্বীয় স্ববতারতন্ব ব্যাথা করিতে যাইয়া কৃষ্ণ ধর্্মাবত্তার পর্যাস্ত আপির়- 
ছেন, প্রেমাবভারে প্রান নাই। প্রেমাবস্তারতত্ব গীভায় উক্ত হয় নাই। 
গীতার কৃ কোথাও কি বলিয়াছেন, “আমি পীড়িতের জন্ত আসিয়াছি, 
স্স্থের অন্ত আমি নাই”? কৈ একথ| ত গীতায় কষে মুখে শুনি নাই ? 
যদি আবার দেশ কাল পাত্র ভেদের কথ! উল্লেথ করিয়। বলেন, একথা 
তাহার সুখে সাজে না, কারণ তিনি ছৃষ্টের দমন, শিষ্টের পালনের জন্ত 
আসিয়াছিলেন। রেশ কথা, যাহ! তিনি করিয়াছেন তাহার জন্তে তিনি 
প্রশংসার ॥। কিন্ত তিনি যাহ! করিয়া যান নাই, পরে অপরের তাহ! 
করিয়াছে বলিতে দোষ কি? তাহা হইতে হষ্টের দমন হইয়াছে, কিন্ত 
নিতাই চৈত্ন্ত হইতে হষ্টের হৃদয় পরিবর্তিত হইয়াছে । দমন অপেক্ষা 
হৃদয় পরিবর্তন যদি উচ্চতর হয়, তবে গীতোক্ত অবতারতত অপেক্ষা 
নিতাই চৈতন্তে গ্রকাশিত অবতারতত্ব উচ্চতর বলিতে আপত্তি কি? 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিবেন “আলিঙ্গন ধর্ম বিনাশ ধর্শ হইতে উচ্চ 
হইলেও সকল সময়ে ও সকল স্থানে উচ্চ নহে বা উচ্চ হইতে পারে ন1।” 
ইহার তাৎপর্য এই যে আলিঙ্গন ধর্দদ সর্বত্র ফলপ্রদ নয়। তাই তিনি 
মাজিষ্ট্রেটের ডাকাতের গল! ধরিয়া কালার দৃষ্টান্ত আনিয়াছেন। আমিও 
একটা দৃষ্টান্ত দিয়া-বলি। ক্ষত রোগে একজনের অঙ্গুলি পচিয়! যাইতেছে, 
আশঙ্কা! সমস্ত শরীর পচিয়! বাইবে। ছুজন চিকিৎসক আহত হইলেন। এক- 
জন বলিলেন ক্ষহাক্রান্ত অঙ্গুলি ছেদন বই গত্যন্তর নাই । অপরে করছিলেন, 
,এছেদনে ত সারিবেই, ওযধ ব্যবহারেও নারির] যাইতে পারে। তিনি এমন 
অনেক আরোগ্য করিয়াছেন। শেষোক্ত চিকিৎসক বদি নির্দি স্থলে 
খ্রুতকাধ্যও হন $ তবু রজিতে হইবে তাহার প্রগালীই শ্রেষ্ঠতর ; কারণ 
ই? এখানে দ!হউক ক্ষপর দশ সকলে জটুট রাখিরাট্‌ জ্যুন্গুল সারাইয়াছে। 
প্রথমোক বি, যেখানে আরোগ্য করিয়াছেন সেখানে দাঙ্গুল কাটিয়। 


এপ্রিল, ১৮৭৯]: সুমলমান বৈঞম কবি ২৫ 


(স্কাই বলি আলিজন ধর্থ সর্ব ফলগ্রদ ন/ হইলেও বিনাখের, খর্ম অপেক্ষ! 
ইহা উচ্চতর। গীতার অবতার হৃদয় পরিবন্ধনের সঞ্ষেত অবগত ছিজেন 
এমন কোন নিদর্শন পাই ন।। সুতরাং বলিতে বাধ্য, খ্বীতার অবককারতত্ব 
অতি মনোহর ও বিশদ হইলেও অসম্পূর্ণ । রা 

প্রভুলচজ সোষ। 


মুসলমান বৈধ কৰি । 


"্মুলমান বৈষ্ণব” কথাটি নৃতন এবং এইরপ সংশিশ্রন,_যৰনের 
বৈষ্ণবত্ব মাশ্চর্যযজনকও বটে। এক সময় ইহা অসম্ভাবিত ছিল, কিন্ত 
নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের কৃপায় ইহ! আর নূতন, আস্চর্ধযজনক বা অস- 
স্ভাবিত বিষয় নহে। | 

চারিশতবর্ষ পূর্বে এই হতভাগ্য বঙ্গতৃমে ষে প্রবল রন্ত! বহিয়াছিল, ষে 
তরঙ্গ উখিত হইয়াছিল, তাহাতে পাপী তাপী, অধম নীচ, চগ্াল ধবন; 
সকলকেই ভাসাইয়! লইয়! গিয়াছিল ;-_ভেদ বিচার করে নাই। 

হিন্দুদের শাস্ত্রে ছিল বটে যে, ভক্তিমান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই কুলীন, 
শডিনিই ব্রাহ্মণ; কিন্ত এই আদেশ সমাজের উপর আধিপত্য লাভ করিতে 
পারে নাই। পুর্বোক্ত বন্তার প্রথর তেজে জরাজীণ সমাজগ্রন্থি বিচ্ছি্ 
হইয়] গিয়াছিল, শাস্ত্রের এই উদার আদেশ তখন ভ্রীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

হরিদাসের কথ! পাঠক অবগত আছেন। এই হরিদাস "যবন* হইলেও 
ব্রাহ্মণ ভক্তগণ তাহার পাদোদক পান করিতেন, চৈতন্তচরিতামৃতে একখ। 
লেখ। আছে। 

এই অদ্ভুত বন্তার মহিমায় মৃত তরু মঞ্জুরিত--ফল ফুলে শ্থুশোভিত 
হইয়াছিল, বোব! সঙ্গীত ধরিয়াছিল, পঙ্গু সুরঙ্গে নৃত্য করিয়াছিল। 

এ সব কথা কি অতিবর্ণনা? স্ুসান্বিক ভারভীয় ব্রাঙ্মণেরও সাধন 
সাপেক্ষ যে কৃষণপ্রেম, সেই পবিক্র প্রেমে যদি যবনকে নৃত্য করিতে দেখি, 
গান গাইতে শুনি, ভবে পঙ্ুর নৃত্য হইতে তাহ! কম আশ্চর্যজনক নহে। 








» মুলা +* আনা বাত। কলিকাজ! বেগ -যেডিযেজ জাইব্রেরীতে খুরুদাল, তি 
মিট প্রাগুবা।, 


০ |  ছাসী [৫ম ভাগ, ৪র্থ লংখা।। 


খতানশ জাম্চর্ধাঝদক ব্যাপারও এই ধ্তৃমে ঘটিনাছিল; *ুমলমান বৈষ্ণব 
রি পাঠে আমবা। তাহা বুধিতে পারি। 

: ফাবারলিক শ্রীযুক্ত বাবু রযনীমোহন মলিক মহাশয় বঙ্গমাহিত্য সমা- 
কে তিনখাদি সংগ্রহ-থ্রস্থ উপহার দিলেন। তিনি বিশ্ুদ্ধভাবে সটীক 
“চস্ভীদ্বাম” ও প্জঞাবদাস* ভুচারুরূপে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া বশস্থী 
হইয়াছেন, “মুপলমান বৈষ্ণব কবি” তাহারই আর এক কীত্তি। মুসলমান 
বৈফব কবিগণের রসমন্বী কবিভাগুলি একতে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
পদ্দকর্তাগণেন নাষ,--আকবর সাহা, নশীর মাসুদ, সৈয়দ মর্তজা ফকির 
হ্বিব, সেখ তিখন, লেখ লাল, নালবেগ, প্রভৃতি । পদকর্তাদের পরিচয় ভূষি- 
কাতে দেওয়া হইলে গ্র্থধানি সর্বাঙ্গদুন্দর হইত সন্দেং নাই। আশা আছে 
দ্বিতী্ সংস্করণে রমণী বাবু এ অভাব দূর করিবেন। 

যুসলযান পদকর্তাগণের সোচ্ছদাস ভাবময়ী পদগুলি হুকবি-ন্থুলভ 
স্বাভাবিক সৌনর্ধ্য বিরহিত নহে। বৈষ্ণব কবি কুলের কোমলতা প্রেম 
প্রকুল্লত1 প্রতি ছত্রে হ্থচিত্রিত রহিয়াছে। 

কোন কবি শ্বীর “পরাণের ধন” আরাধ্য দেবতা শ্রীকচকে ৰলিতে- 
চেন, রগ জজ গজ 

“মোরে কর হয়!, দেহ পদ ছায়া, 
শুলছ পঞ্াণ কান্ছ। 

কুলশীল সব, ভাসাইনথ জলে, 
প্রাপ নম! ছে তোম। বিশু ॥ 

নৈয়দ মর্ত 1 তণে, কান্ুর চরুণে, 
নিবেন শুন হরি! 

সকল ছাড়িয়া, রহিন্ু তুয়া পায়ে, 

| জীবন হরণ ভরি ৪” 

কি শ্বাতাবিক নুস্কুট তাব !! মর্ত জা সাছেব! পকুলশীল সব” বথার্থই 
তূষি কার সবন্ “দলে ভাসাইয়াছ'” এ কখ। বলিবার যথার্থ অধিকারীই 
হদি। 
সে বা'ক, আমাদের অন্যকার বিশেষ আলোচ্য, আকবর সাহার ভশিতা 
যুক্ত গৌরাঙ্গ ধিষত্বক পদটি । এই পদটি শ্বনাষ খ্যাত মোগল ৃত্রাট বির- 
চিত কিনা, লম্পা্ক স্পঞ্টর়পে ব্যক্ত করেন নাই। তবে "বিজ্ঞাপনে 





এপ্রিল, ১৮৯৬।. ] মুসলমান বৈষ্ণব করি ২১৭, 


শ্বিষুতপ্রি1 পত্রিকা" হইতে একটি কষখ! উদ্ভূত করিয়াছেন,--৭ক 
সময়, জাগ্রত বা স্বপ্রেই হউক, ই্রীমহাপ্রতূর নংকীর্তনলীল1 চাক্ষুষে দর্ন, 
করিয়! আকবর সাহ এই পদরদ্ধ রচনা করিয়াছিলেন।” এই. কখাটিতে 
পাঠক সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন কিন! জানি ন1; কিন্তু ইহ যথার্থ যে, আরও 
কিছু প্রমাণের জন্ত পাঠকের মন ব্যাকুলিত হুইয়1 উঠে। | 
যে মোগল কুলমণি “দিশ্লীস্বরো ব1 জগদী-্বরে! বা” বলিয়! হিন্দুগণ কর্তৃক 
পৃঁজিত হইতেন, তিনি দীন! ক্ষীধা ও নবীনা বঙ্জভাবার গলে এই মূলাঝ্নি 
হার কি যথার্থই পরাইয়! দিয়াছিলেন ? এ প্রশ্ন আমাদেরও মনে উত্থিত 
হুইয়াছিল। আকবর বিরচিত পদটি এই £-. 
“জিউ জিউ মোত্ ঘনচোরা গোরা। 
আপছি নাচত আপন ঘসে ভোয।॥ 
খোল করতাঁল বাবে বিকি বিকিয়1। 
খানন্দে ভতকত নাচে লিকি লিকিগ্ন।॥ 
পদ ছুই চারি চলু মট নটিয়!। 
খির নাহি হোয়ত মাতোয়াজিয়া ॥ 
এ ছন পহু'কে বাহু বলিছারি। 
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী ॥” 
বথ্ধার্থ বটে, আকবর সাহ1 অতি উদার হৃদয় ছিলেন, কোন ধর্থ বিশে- 
ষের উপর তাহার বিদ্বেষ ছিল না। এই কারণে তাহার ধর্মমত সম্বন্ধে 
নানাজনে নান। কথ ব্লিকাছেন; কোন এঁতিহাসিক অর্থখুহিয়ান ঝলি- 
তেও কুষ্টিত হুন নাই। এই কারণে গৌড়! মুললমানগণের কাছে তিনি 
“বিধর্মী” বণিয়! অভিছিত হইয়া! থাকেন। সেই গুপগ্রাধী সম্রাট, গাছার 
সমসামরিক মহামহিষাময় সছুদার প্রচারক-প্রবরের গুপগ্রামে স্ব: হুইয। 
থাকিবেন, আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তিনি যেএী পদের গুচযিত। তাহা প্রমাণ 
কৈ ?ণিতায় যে "সাহু আকবর” নাষ আছে, উনি ভিন্ন ব্যক্তি, দা সেই 
হনামধ্যাভ সভ্াট ? এ গ্রশ্থ সহজেই মনে হইতে পার ্‌ রা 
এই প্রশ্ত্রের মীমাংস1 ইতিহাস করেন মাই। ইতিহানে এ সব্বন্ধে কেন 
কথ! ন! থাকিলেও একবারে প্রমাণাপ্তাব দছে। ক্বাহর! একপানি চিতের 
কথ! বলিতেছি। : 
এই ,চিঅখানি চাক্সিশকড বর্ষের গান । এখন সভা, জীব । কাযা 


২১৮, ৫ জাপী ।: [৫ম ভাগ, হর্থ সংখ্য। 


শিরাছে, আর অধিককাঁজ কালের সহিত বিবাছ করিয়! খাঁকিতে পারিবে 
না। চিজ্রখানি যিনি ইচ্ছা দেখিতে গারেন। বৃন্াবনে--রাধাকুণ্ডে, 
গজাহৃবাজিক কুঞজ্জে তাহ! অদ্যাপি আছে। 

বিদিত আছে যে, শ্রীমহাপ্রভূর গুণগ্রাম শ্রবণে গুণগ্রাহী আকবর সাহা 
একদ! তাহাকে দেখিতে অভিলাষ করেন। মহাপ্রভু তখন নীলাচলে। 
নীলাচলে তখন প্রতাপর্দ্র গজপতি স্বাধীন নৃপতি। মহাগ্রতুকে দিল্লী 
পাঠাইক্! দিতে, সম্রাট প্রতাপক্ষদ্রকে, অনুরোধ করেন। সম্ত্াটেন্প আদেশ- 
লিপি পাইয়া গজপতি ভীত হইলেন। তিনি জানেন, শ্ীমহা প্রভু রাজদর্শন 
করিতে নিতান্ত পরাদুখ । (হ্বন্বং গুতাপরুদ্র কত কষ্টে মহাগ্রতূর দর্শন 
প্রাপ্ত হন, চরিতামৃতের পাঠক ভাহ! জানেন )। সম্রাটের প্রস্তাব মহ্থাগ্রভুকে 
বলিতেও তিনি সাহস করিলেন না; তবে সার্কভৌমাদির পরামর্শ মতে 
প্রতাপরুত্র শ্রমহাপ্রতুর একথানি চিত্রপট, সম্রাটের নিকট পাঠাইক়া 
দিলেন। সেট চিত্র খানির কথাই আমি বলিতেছি, বৃন্ধাবনে জাহবাজির 
কুঞ্জে তাহাই বিরাজধিত। | 

প্রতাপরুত্র প্রেরিত এই চিত্রখানি পাইয়া সম্াট বিসুগ্ধ হন, এবং পরম 
যত্ধে তাহা! স্বীয় প্রাসাদ-প্রকোঠে রক্ষা! করেন। কালে মোগল সামাজে)র 
অধঃপতন ঘটিল, কিন্তু চিত্রখানি গ্রাসাদেই রহিল । অবশেষে তরতপুরের 
রাজ। বলদেব পিংহ ধিরী লু$ন কালে চিত্রখানি প্রাপ্ত হন; অন্তান্ত রত্বের 
সঙিত এখানিও তিনি আনয়ন করেন, ও বুন্দাবনের ভজনানন্দ সিদ্ধ কৃষঃ- 
দাগ বাবাজিকে দান কযেন। চিত্রথানি বাবান্সির হৃদয়ের ধন ছিল, 
এখানি দেখিলেও তাহার দরে প্রেমের উৎস খুলত। এইক্পে চিআথানি 
বুলাবনে আইসে। 

যদি কোন পাঠক বৃন্মাথনে যান, সে পুরাতন চিত্রথানি দেখিবেন। 
দেখিতে পাইবেন, তাহা! একথানি সংকীর্তনের আলেখ্য। স্থান, সমুদ্রতীর, 
বৃক্ষাদি কিছুই নাই, কেবল সাদ1 লাদ! বালুক!। সেই বালুকা-প্রাঞ্তরে 
ছয়জনে নিলিয়! কীর্তন গাইতেছেন। মধাস্থলে হিনি,-মছদীর্ঘ দুন্দর 
অথচ জীর্ণশীর্ণ তিদিই শ্রীমহাপ্রভূ। মহাপ্রডূ নৃত্যকারী, তিনজন ভক্ত 
কর়ভাল ও ছুইজন বৃদঙ্জ বাজাইনেছেন। সকলেই মগুলী বন্ধনে কীর্তন 
করিতেছেন। চিত্রে এ কি দেখ! যাইতেছে? তাহাদের পা কি বালুতে 
বমিক়্া খাইছে ? হা, তাহাই বটে; তাহারই চিহ্ছ দেখা যাইতেছে 


মহাপ্রভুর পরিধান কৌপীন--বহির্কাস, মস্তক দু্ডিত। ভীহার প্রতি 
প্রদীপ্ত দেহ হইতে যেন একটি অমানুষিক তেজ নির্গত হইতেছে. 

এই হুচিত্রিত প্রক্কত চি্রথানি দেখিয়! পাঠক,সাহ আকবরের তিতাযুক 
পদটি ম্মরণ করুণ, উভয় চিত্র,-কবিতা ও আল্যেখ্য, কি এক--অতেদ 
বলিয়৷ বোধ হত না। ছবিতে দেখিতে পাইবেন, সেই *মনচোর! গোরা, 
আপহি নাচত আপন রলে ভোব্রা/, চত্রিত। দেখিতে পাইবেন “খোল 
করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়।, আনন্দে ভকত নাচে লিফি লিকিয়1,১ এ 
চির্ও অস্কিত রহিয়াছে । তবে কি কবিতাটি যথার্থ আকবর বিরচিত, চিত্র 
দর্শনে বিমুগ্ধ সম্রাট চিত্তে যথার্থই কি, কবিতার পবিত্র উৎস উচ্ছাসিভ 
হইয়াছিল? সৃধীগণ এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিবেন । | 

বাঙ্গালী কবিগণ ব্রজ-নারক শ্ীরুষ্ণের লীল! বর্ণনে যেমন ব্রন্ধ ভাষাকে 
ভুলেন নাই, ব্গ-নায়ক ্রীমহা প্রভুর লীলা! বর্ণনে তন্্রপই যত্বত: বঙ্গভাষায় 
পদটি বিরচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । তবে বদি কেহ বলেন যে, আকবরের 
আদেশে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ কোন কৰি কর্তৃক এই পদ্ধ বিরচিত হইয়াছে, তথাপি 
ইহা স্বীকাঁর্য্য ঘে,কবিতাটি সম্রাটের মনভাবোদগত ; সুতরাং ইহা সম্রাট বির- 
চিত বলিতে আপত্তি কি? সে যাক, ভরসা! করি, রমণী বাবু এসকল 
কথার আলোঁচন! করিয়া! পাঠকের কৌতুহল তৃপ্তি করিবেন। 

প্রচ্যুত চরণ চৌধুরী। 


১০০ বড 


দীসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ। 


নান অভাব ও গোলমালের মধা দিয়! দাসাত্রম তগবানের কৃপাবলে জার এক সাস 
কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। বঙই দিন যাইতেছে ততই দাপা শ্রমের গুরুত্ব ধাড়িতেছে। 
সেই সঙ্গে সঙ্গে বদি জামানের লোকবল বাড়িত তাহা! হইলে জামরা এই কার্যে আরও 
উৎসাহিত হইভাম। কিন্তু বড়ই ছংখের বিষয় এখনও আমর! এই হুবৃহৎ ক্ষাধ্োের 
উপযুক্ত লোক পাইতেছি ন1। আমাদের জাশ্রমে কতকগুলি যোগী ও আতুরের বিছান। 
খালি হইয়াছে । ইহাতে কি বুঝিতে হইবে জামানের দেশে অনাথ আতুর 
নাই। কখনই নছে। আমর! জানি প্রতোক গ্রামেই ছুই একজন করিয়া অনাখ আতুর 
কত কষ্টে জীবদাতিপাত করিতেছে । অনাথ আতুর দাই ইহ! সত্য নহে, পরস্ত উহাদিসকে 
বুধাইয়া দিয়! উদ্দ্যোগ করিয়া দাঁসাশ্রমে পাঠাইয়। দিধার লোক নাই ইছাই সতভা।, 
আমাদের প্রার্ধব] আমাদের প্রতোক পাঠক পাঠিকা! এইটি পিতার সঙ্গ এলি টি 


২২ মানী | [ ৫ম ভাগ, ধর্থ নংখা। 


দেখবেন ছ।হ[দের গ্র।মে অথব। সহয়ে কোন্‌ অনাথ আতুর কষ্ট পাইতেছে। চিত্ত! মাজেই 
তাহার নিকট গিয়| দাসাক্মের কথ। বুঝাইয় দিষেন। এই সকল অজ্ঞলোক সয়ে সার 
হঃ়। তাহাদিপকে ভাল করিয়। বুঝাইয়। আমাদিগকে তাহাদের অবস্থা লিখিয়া 
পাঠাইবেন। আমর। পঞ্জ পাঠ তাহাদিগকে আনাইবার সাধামত চেষ্ট। করিব। অস্ত 
প্রত্যেকেই দ্বাসাখমের উদ্যেগ্ের প্রতি দৃঠি রাখিয়া আমাদিগকে লিখিযেন। 


বঙ্তমান মালের রোগী সংখ্য।। 


; ১ ব্াবুরাম,। ২। রলিকচাদ, ও। ছেয়লুল্লা, ৪। গোপালচন্ত্র নন্দী, ৫। দেবীর, 
৬। স্ব”, ৭। কুলমণি) ৮) ছুর্গাযপি, ৯। নবছুর্গী, ১*। হীরামপি, ১১। য়াজেশ্বরী ১২। 
ঘুপুমনি, ১৩। উপেম্ত্রনাথ বিশ্বাস, ১৪। যুক্ত, ১৫ । অটল, ১৬। ঈশ্বরী, ১৭। শ্তাম দাস, 
১৮। রাষবরপ, ১৯। রখু মিত্র। 

রসিক টাদ। আমাদের পুর/তন রসিকটাদ এ সংসারে আর নাই। গত ৩* বৎস 
কাল ক্রমাগত কষ্ট যন্ত্রনা ভোগ করিয়া এত দিনে সকল কষ্ট যন্ত্রনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইল। যিনিই দাসাশ্রম দেধিতে আমিতেন তিনিই অবাক হুইয়! ইহার যয্্রন। প্রত্যক্ষ 
করিতেন পাশ ফিরাইয়া না দিলে পাশ ফিরিতে পারিত না। ইদানিং ইহার পক্ষে 
সকল কাধ্যহ যেন কষ্ট সাধা হইয়। পড়িয়াছিল। কিছুদিন হইতে রসিক দ্দিন দিন আরও 
গুথাইয়। যাইতে লাগিল। মৃতার ৪1৫ দিন পুরর্ধ হইতে একেবারে আহার ত্যাগ করিল। 
ভাতের জল নেবুর রস দিয়া খাই] বড়ই তৃপ্তি অনুষ্ভব করিত। আমাদের অন্ধ বালক 
বাবুরাম রসিকের বড়ই সেষ। করিত। তাহ্‌ রলিক বাবুরামকে মাম! বলিয়া ডাকিত। 
কিজানি কি কারণে মৃত্যুর করেকদিন পূর্ব হইতে বাধুরাম রমিকের নিকট বড় যাইডে 
চাহিত ন|। মৃত্যুর পূর্বদ্দিন রসিক বলিল "বাবুরাম মামা আমার কাছে আসে ন| কেন? 
আম তাহাকে একবার দেখিব।" হায়রে ভালবাস, জগতে তোরই জয় সর্ধত্র। 
বাবুরাঁম সেই হইতে রসিকের পার্থ আশ্রয় করিল। মৃত্যুর দিবস প্রাতে বাবুরাম আসিয়! 
বলিল “রসিক পেপে থেতে চাচ্ছে।” পেঁপে আন। হইল, কিস্ত খাইতে পারল ন।। 
গলাধ: হইল ন।। ৩১শে মার্চ বৈকালে আন্তে আন্তে অতি ধীর ও শাস্তসাবে রুনিক 
ইহলোক ছাড়ি! পরম শাস্তিময়ীর ক্লোড় অ।শ্রয় করিল। তগবান তাহার আত্মার কলযান 
সাধন করূন। 
ছেলুল্প।॥ এই হতভাগ্য পক্ষাথাৎ রোগাক্কাস্ত হই! মেডিকেল কলেজে ছিল, আরোগ্য 

রাত কগিতে না পরাতে বিদাস্ প্রাণ্ড হয় এবং দাসাশ্রমে গিরিখীতে প্রেরিত হয়। এদিকে 
ভাহার সহোদর ভ্রাত। তাহাকে কলিকাতায় আসিয়! খুবিয়। ন। পাওয়ায় পুনরায় খুজতে 
ধু'বিতে বৈধ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে যায়। তাহার পরে এখানে আমিয়। উপস্থিত হয়। 

 ছলুর। ইদানিং একটু একটু দেখিতে পাইত। যখন তাহার ভাই আসিল তখন তাহার 
-. ফুখের দিকে তাকাইয়। অক্রজলে অত[বক্ত হইতে জাগিল। জ্রাতায় জাতায় এই 
. শন্থিলান অতি অপূর্ব । ছৈনুম্ায় প্রকৃতি, তাহার হান্ত আষ।দিগফে বড়ই আদল িত। 


এপ্রিল, ১৮৭৬ ] মাসিক কার্য্যবিবরণ ২২১ 


কিন্তু তাহার এই ভ্রাতার সহিত হভাশ- জীবনের আশ্র্ধয সম্মিলন আমাদিগকে আয়ঙও 
আনন্দিত করিয়াছে । তাহার ভাতা তাহাকে পরমাদরে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে।- 

রাজেস্বরী] আরোগ্য লাভ করিয়। গৃছে প্রভ্যাগভ হইয়াছে। কিন্তু ভাঙার যে 
প্রকার লেত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভর হয় পাছে অত্যাচার করিয় আবার রোগাকাস্ধ! 
হয়। 
ঘুপুমশি। বেশ আরোগ্য হইর়! আসিতেছিল, কিন্ত কি জানি কেন হটাৎ একদিন সন্ধা! 
হইতে ঘুপুমশির অবস্থ| খারাপ হুইয়! পড়িল। য্্রণায় ছট, ফট. করিতে লাঁগিল। ত্বন ঘন 
হুচ্ছিত্ত হইতে লাগিল। সে কিষন্ত্রনা। সেকি ছট্ফটানি। ফোন গতিকে সমস্তর়াত্রি 
জাগরণ করিস! তাহাকে রাখা গেল। ক্রমে ইহার অবস্থা! 98 সত দেখিয়! 
ইহাকে হাসপাতালে প্রেরণ কর! হইয়ছে। 

উপেন্ত্রনাথ বিশ্বাদ। বয়স প্রান ৫€* বৎসর । নিধাস গুভ্ডবৈঠকখান!। রিয়া 
বাবু গোপাল চন্ত্র লাহার সাহাযো এখানে আসেন। প্রায় ছুই মাস পুর্বে জলে ডুবিয়! 
হান ও কতকগুলি রাস্তার লোক তাহাকে উঠান। সেই অর্ধি যেন কেমন অজ্ঞানভাব 
হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে না খাইয়। এমনই ছুর্ববলত1 উপস্থিত হন্গ যে একেবারে শব্যাগত হয়্। 
পেই অবস্থায় এখানে আনীত হইয়াছে। এখন বেশ আরাম হইয়াছে। দিন দিন বল প্রাপ্ত 
হইতেছে, কিন্ত ত.মের ভাব কিছুতেই চাইতেছে না। সমস্ত বাটিতে ঘুরিয়া যেড়াইভেছে 
অথচ বিছানায় মলমুত্র ত্যাগ করে। তাহার বিশ্বাস যে সে একজন যহাপুরুষ। তাহাকে 
জিততাসা করা গেল “মহাপুরুষের। কি বিছানা নষ্ই করে? সেবলিল“ত। বদি না হবে 
তাহ! হইলে আমি করি কেন?” এ উত্তম যুক্তি বটে। যাহা হউক এখন ইহার ভ.ম- 
গুলি গেলেই অ।মর। বাচি। 

মুক্ত। বাপের নাম রাষধন গোঁর়।ল।। বাটি মঙ্গিয়া, শান্তিপুর। বরস প্রায় ** 
বৎসর । চক্ষু কর্ণের শক্তি প্রান নই হইয়। গিয়াছে। চলিবার শক্তি একেবারে নাই 
উদরাময় রোগে একেবারে শব্যাগত। পূর্ব ভিক্ষা! করিয়া! কোনও গতিকে জীবক। 
নির্বাহ করিত; কিন্তু প্রায় ছুই যাস কাল একেঘারে চলৎশত্তি রহিত হইয়। পড়ে । 
সাম! দিয়! রাস্তার আিয়। পড়িয়া খাকিত আর ধেযাগ! দিত তাহা দিয় কোনও গতিকে 
জীবন ধারণ করিভ। দাপাশ্রমের একজন সহায় ইহার ছুরবস্থ। দেখিয়া ইছাকে আশ্রমে 
আনয়ন করেম। খন আসিল তখন কর্ণচারীগণ ব্যাস্ত হইয়। ইছার প। ধুইয়। পরিক্ষার 
করিয়। দিতে গেলে বৃদ্ধ। কিছুতেই প। ছু'ইতে দিবে না। সে কাতর হই] বলিল "ন।--না, 
ন| জানি পূর্বজন্মের কত পাপের তোগে এ জন্মে এত কষ্ট পাইলাম । আবার তে!মরা 
পায়ে হাত দিয়া আমার পাপের বোঝা বাড়।ও আর আমি আর জন্মে এয চাইতে আরও 
কষ্ট পাই।” বৃদ্ধায় অবস্থ! দিন দিম খারাপ হইতেছে, না জানি ফোন দিন হতভাগিনী 
ইছুলোক হইতে বিদায় গ্রথণ কয়ে। টি | 

অটল। নিবাস পুরুলিয়া, বয়স প্রান ৪* খৎসর, জাতিতে চগ্ডাল। বুকেখা হই 
মেডিকেল কলেজে আসে। সম্পূর্ণ জারোগ্য ন] হইতেই বিদাঙ্গ প্রা হয়? কোখাও 


২২২ :.. জালী [৫ম ভাগ, হর্থ বংখা।। 


বীড়াইযার হান থাকাতে দাসাআমে আসে। গাহাকে পুনরায় আন্ত হ[নপাতাজে দেওয়। 
হইয়াছে | . মা 

ইশ্বরী। বিষাস কলিকাত1। বয়স ৭২ বৎদর। জাতি নুবর্ণঘশিক। স্বামীর 
নাষ পরমানস্থ দর্ড। তিনি জীবিত কিন্তু অথর্ব্ব অত্যন্ত -ছুর্দশাগ্রপ্ত। ভিক্ষাবৃত্তি 
জীবিক1। শ্রী উদরী রোগে শব্যাগত হওয়াতে নিতান্ত অসছায় অবস্থায় এখানে আনয়ন 
করেন ঈশ্বরী দ্িন ছিন আরোগ্য লাত করিতেছে। জল প্রায় শুখাইর। গিয়াছে । 

ভাম দাস) নিবাস কটফ। বয় 8618৫ একজনের গৃহে চাকর ছিল। জ্বর ও বাত 
ক্নেস্বা রোগে শব্যাগত অবস্থার একজন আমাদের সহায় কর্তৃক এখানে জানীত হয়। পর- 
দিন সকলে পান্বখান। গ্েল। কিন্তু তৎপর মুহুর্তে দেখা গেল শ্যাম দাস যৃতামূখে পতিত । 
এন আশ্চর্যা মৃত্যু আমর! কখনও দেখি নাই। হতভাগ্য নিজেও বোধ হয় মুহূর্তের 
জন্তও ভাবে বাই তাহার মৃত্যু এমন হটাৎ হইবে । আমাদের ছুঃখ এই যে, আমর! তাহার 
ঘথেষ্উ চিকিৎসা! ও সেবার জঘকাশ পাই নাছ। 

জাষবরণ। বরস প্রায় ৫* নিবাস গোরখপুর জেলা, জাতি কনোিয়া, ব্যবস। ধোপায়। 
রান্তারধাযে পড়িয়ছিল। একজন খাতনাম| ভাক্তার দয়! পরবশ হুইয়। গাঁড়তে করিয়। 
দানাশ্মে দিয়া ধান । রোগ পুরাতন স্বর মীহ! ও ষযকৎ। মেডিকেল কলেজে প্রবেশ 
করিতে জনেক চেক্ঠ। করে কিন্তু পারে নাই। ইনার জবস্থ! একটু একটু ভাল হইতেছে। 

রম্ুমিত্র | বাড়ী গর! জেলা । অন্ধ, কস ২০২১ সে বলে একজন ছুষ্ট লোক তাচার 
«২ ঠকাইয়া লইর। রাণ্ডায়ি ছাড়িক! দিয়! গিয়াছে । মিশ্র মহাশয় বোধ হয় তাহার শোধ 
ছুলিষার জন্তই একদিন থাকিয়া তাহার পরছগিন সন্ধ্যার পর থাল। গেলাস কম্বলাগি পোটল! 
বাধিয়। কোথায় চম্পট দিয়াছেন, আর ধরিতে পার! গেল না। ইছাকে বাবু রাজেন্ত্র নাথ 
বক্দোপাধ্যার ও বাবু রাজেজ্রনণথ ভট্টাচার্য আশ্রমে আনক্ন করেন! 


দানপ্রাপ্তি। 


মাসিক চাঁদ! । 


১৮ দং আমহাইক্রীটের ছাত্রগণ ফে্রুরারী মাস 1” বছবাখ সেন মার্চ ২২, তেজ চলা কীঘূ 
ফেব্রুণারী ৫, কালী শঙ্কর শুকুজ জানুয়াক়্ী ১২৭ নন্দকুমার দত ফেব্রুয়ারী ১১১ব্িপুরাকান্ত 
১১] ফেব্রুয়ারী 1*»য়ায় উমাকাস্ত দাস বাহাছুর ফেব্রুয়ারী ১২১ 75803 0/০ 138১ 32580 
1095 ফেব্রুয়ারী ১৬, ফেদারনাখ দাস জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ায়ী1*, জনাথবাথ দেব জাত্রগ্নাগী 
ফেব্রুয়ারী ২৬ টব, 1, 805332801 জাছুয়ারী হইতে মার্চ ৩২, সভীশচজ মুখোপাধ)াগ 
ফেরারী ।*, হিপিন বিহারী রাস চৌধুরী যার্চ ১২; ৪০১ ফলুটোলা উটের ছাতগগ ফেব 
কারী $*, চ্যপারেষল যোছিশী মোহন জায় মাঘ হইতে ঠৈজ্জ ৩২ মহেন্ লাল দাস জানুগ্াদী 
১৭ রামচন্র যিত মার্চ ১২ ভীশচন্ত্র চক্ত বা বাচ্চ।* &. 9, 09588606৬ যার্চ হইতে ছে 
স্বকুবিহারী হি ফেব্রুয়ারী ।* রায় পশুপতি নাথ বু বাহাছুর জানুয়ারী খ ফেব্রুারী ২*. 
গোষ্খালচ বঙোপাধ্যায় ফেব্রুয়ারী ১৭ প্যারী মোহন তড় ফেতরুয়ারী মাসের 1+. কাগী 


এপ্রিব, ১৮৯৯।] : মাপিক কার্ধ্যবিবরণ ২২৩ 


শঙ্কর দুকূশ ফেরারী ১২ গ্রযখনাথ দাস ফেব্রুয়ারী ২২ নবাব সৈরদ অ/কল শোভা 
চৌধুরী জানুয়ারী ফেব্রয্ারা ২৭ নবীনচন্ত্র বড়াল ফেব্রুয়ারী ১৬ হীমতী মোক্ষদািন দেবী 
অগ্রহায়ণ হইতে ফাস্তর ৪. অভয় চরণ মল্লিক মার্চ ॥* ছকুখানসামার লেনের ছাত্রগণ য।চ্ছ 
॥* জেবেআ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মার্চ ।* প্রীয়তী ক্ষীরোদ কুষারী দেবী মাচ্চ ১২ গৌরীশঙ্কর দে 
ক্ষেব্রুয়ারী ॥* স্বোট ৩৬. | 

যাষিক চাদ1। 


ঈশ্বরচত্র দিও! চণ্ডিতেটী ১৮৯৪।৯৫ সালের ২২ ক্ষেত্র ষোহন মাইভী যালিয়! ১০*১ 
সাল ৩৬ রাধাচরণ বরদহগোড়া ১৩২ ৬২ রাখাকৃক মাইতি দহগোড়া ১৩,২ সন্র ১২৬ 
মধ্যে «২ কাশীনাখ শাসমাজ চঙিভেটা ৫. বিপিন বিহারী শাসমাল কাথী ৪. যোট ২২৬ 


এককালীন দান। 


রাজনারায়ণ বহু ১২ কুন্দ নন্দিনী গুপ্তা ২২ আগুতোধ ঘন্দেপাধ্যার ১৬ সোবাতন দাস 
১২ নকুলেশ্বর গুহ ১২ অবিনাশ চন্ত্র মুখোপাধ্যায় ২২ ভোলানাথ দাস ১২কাঁলী চরণ বন্দো- 
পাধ্যায় ১২ অক্ষয়কুষার মিত্র ২৯ মুন্সী সেখ তামিদার রহম[ন ২২ জ্ীমতী শশিমূত্ধী দেবী ১৬ 
গিরিবাল। ঘোষ দ্বিতীয় পুত্রের জন্মোপলক্ষে ॥০ রবীখল্রানাথ ঘোষ ১" কাজি এবছুলা। £* 
ইমতী জ্ঞানদ! হুম্দরী দেবী ১২ শ্রীমতী বরন কুমারী সিংহ ১২ চারুচজ্ত্র গোস্বামী স্ত্রীর 
ারোগ্য উপলক্ষে ১২ সুরেন্রনাথ গুপ্ত ২২ অনাথ বন্ধু সমিতি ১৬ যছুনাথ চক্রবত্তা ২৬ 
রমেশচন্্র সেন ২২ হ্থামাচরপ মিত্র ১*২ ৫*নং ওল্ড বৈঠকখানা। মেস্‌ 1/* নং ৬৩ হ্যাক়িসদ 
রোড মেস ৮১৫ নং ২৪ রামকাস্ত মিস্ত্রির লেন মেজ ১৬ ১২৬নং গলড বৈঠকখান! মেস 1* 
নং ৮১ বৃঙগ/বন মল্লিকের লেন মেস্‌ ॥" ১৬নং মুসলমান পাড়া লেন ষেস্‌ /%* বিপিন 
বিহারী নন্দী %* বিপিন কৃ্ণ বহু নাগপুর ৫২ দামোদর দণ্ ২২ ভ্রীমতী সৌামিনী দেবী 
//* দ্বিননাথ গাঙ্গুলী ২২ রাজেক্রলাল সিংহ ১২ নয়েন্্রনাথ চত্রবর্তী ॥* গঞ্গ! নারায়ণ মিত্র ১২ 
প্রাণ কুমার ঘোষ ২২ হরিদাস পাল 7৩৭ ১২ প্রীনারায়ণ তেলারী ॥* শ্ীমোহন সিং ১৬ 
কামিনীকান্ত গুণ ২২ বিপিন বিহ্বারী রায় ৫২ কুঞ্জ বিহারী সেন.পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে 
১২ তারকনাথ মিত্র পুত্রের সন্বপ্রাসন উপলক্ষে ২২ হিয়ালাল গিভ্র ১২ বরদাকান্ত রায় ১. 
1)6৪১৪০০৪ ০19৮ চ)৮5591 01086150000 ২* কুমুদিনী কান্ত বন্দোপাধ্যায় ২২ কুমার 
বলভঙ্ত দ্বেব ১২জমতী স্থমতীবাল| দেবী কমার জন্মদিন উতলক্ষে ২২ কুমারী মৃশালিনী কর. 
২২জীমতী কেস্তবাল। গুহ ১২মতা স্বর্ণময়ী দত ।* সতা প্রমাদ দত্ত %* গুপ্তবান ১২নিলমণী 
দে** প্রসঙ্গ কমল সিংহ ২. কৈলাস চন্দ্র প্রধান ১২ একজন ভত্ত্রলে।ক রামচরণের খরচের 
দন্ত ২২নং৬৭ ওলডবৈঠকখান। মেস্‌ %৫ নং২১।১ পটুয়াটোল। লেন । ১৩৪ ওল.ড বৈঠকখান। 
মেন /, প্রবোধচক্্ দত্ত।* সার রমেপচন্্র মিত্র ৪২ & 5000815756৮ 1 রাধাকাস্তব দত্ত 
1 ৪ ৮7900 01 1)8878100 ১২ সতাশচন্ত্র সাহ। ॥* একজন বন্ধু খাওয়াইবার জান্ত ১৯ 
আশুতোষ হলগিকের তিক্ষা প্রাপ্ত ১২ এ পড়িয়া পাওয়া ।* বষন্ত বাবদ ফেরত গাড়ী ভারা 
মাঃ রামচক্র মি ২২ [60 ১৯ জীমতী চিন্তামনী দাসী চঙ্ডিভেটা »্রেজ্রনাথ শ।সমাল, 


ঁ 


২২৪ দাসী [৫ম ভাগ, ৪র্ঘ সংখা।। 


চত্ডিভেটী ২২জভয় চরণ মাইভীয়ম্ত্রী ২২ মাধনল।ল মোক |, অতোরঠাদ বলোপাধ্া।য় 
১২ শিবপুর ইপ্রিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ ১%১৭ রাজিব লেন দাস।* ছুদ্ধেয় জন্য 1, কু 
দান শিলং ১২ জনৈক হ্বাঙ্গণ ৪/৫ যাক্‌সে প্রাপ্ত ১৪১৭। ব্রজগোপাল বছু।* মোট ১১০০২, 
বস্ত্রাদিদান। 
বাবু বিপিনওঞ্জ রার চৌধুরী ধৃতি ৩, মিজ্ধাই ১, মোট। জাম। ১) বু মাঁধযচক্ত চট্টে।- 
গাধ্যায় নূতন পশ্রীক| ১, কম্বল ১, শিবপুর এন্জিনিয়ারিং কলেজ আলোয়ান ১ সাট ৫, 
কোট ১১ ধুতি ১। 
জম] 
মানিক চাদা ৩৬২ বাধিক চান! ২২২ এককালীন দান ১১*০২।* দাঁলীর সাহায্য ২৬২ 
ধর ভাড়। আদায় ৪২ প্রাপ্ত গচ্ছিত ২৫৬, পুরাতন বস্ত্র বিজন ৩%/, কাগজ বিক্রয় ১//, 
শিশি বিক্য় /১/, পুস্তক বকর ১%* পূর্বব মাসের স্থিত ২৭০১৭ নিত্য খরচের স্থিত ২৮১, 
বাজে দসা ১২। মোট ২৬৭২৪ 
খরচ। 
ংলার খরচ ৪৯1%৭1, শিরিডি হইতে আনার বাকি পোধ ২২, বিছানা খরিদ 4, 
ধোপ। ১/* দাহ ধরচ ১২।০। গাড়ী স্বড়া ৩১, চাকর ৪২, রান্দূনী ১1৮* মেখর ৬1/১৫। 
ছুষ্ধ ৮০/*, বাটী ভাড়া ৫৩//১৫ কর্মচারী ৫১৮* খাট খরিদ ২১২ টাকায় হৃদ ১২ খুচর। 
খরচের বাকী ১৮৫। মোট ২৪৫/২।, 
জম! খরচ। 
যেট জম! ২৬,৪২৫, মোট খরচ ২৪৫৪২* মোট হত্তেন্থত ১৫. 





জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই তিন মাসে দাসাশ্রম মেডিকেল হুল 
দাসাশ্রমকে ১১২৭* ওধধ দিয়! সাহাষা করিয়াছেন। 
জমনংশোধন। 
ঈশ্বরচ্ত্র ঘোষ মেদিনীপুর ন। হইয়। শরংচ্তর ঘোষ হইবে। 





মহাত্মা রামমোহন ও ও রামজয় বটব্যাল রি 


(প্রতিবাদ |) 


বিগত ১৩*১'সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যক “সাহিত্য” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত 
উ্লেশচ্জ বটব্যাল মহাশয়ের লিখিত প্রামমোহন রায় ও রামজর বটব্যাল” 
শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের 
জীবন-চরিত গ্রন্থে বাবু নগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,-_- 
“কৃষ্খনগরের সর্িছিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক এফ 
ব্যক্তি চারি পাচ হাজার লোক লইঙ্ক! এক প্রধান দলপতি হয়। রামমোহন 
রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রন্ধজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া! সে ব্যক্কি 
ভীহাকে নান! প্রকার কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বটব্যালের লোক 
সকল অতি প্রড়াষে আসিয়া রামযোহন রায়ের বাটার নিকট ক্রমাগত 
কুকুটধ্বনি করিত এবং সন্ধ্যার পর তীহার অন্তঃপুরে গোহাড় প্রভৃতি 
পদার্থ নিক্ষেপ করিত" ইত্যাদি। 
উমেশ বাবু সমালোচ্য প্রবন্ধে এই. কথার গ্রতিবাদ করিয়! লিখিয়াছেন,-- 
প্ট্টোপাধ্যার় মহাশয় কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উপরি উত্ত 
বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে স্থানীয় বৃদ্ধগণের 
সুখে যাহা! গুন। বায়, তাহাতে উল্লিধি্ভ চিত্রটি নিয়বছ্ি় কল্পনা মূলক 
বলিয়া বোধ হয়। রায় বংশের সহিত বটব্যাল বংশের দলাদলির অনেক 
কথা * * *। রাজা! কামষোহন রায়ের পিতা রাঁষকান্ত রায় বর্ধমান 
রাজসংসায়ে ইজারা ইত্যাদিতে অনেক টাকা! খ্গগ্রন্ত হয়েম। রামজয় 
বটব্যাল তৎকালে রাঁজসংসারে একজন কর্মচারী নিযুক্ত থাকার এ টাকা 
আদারের তদ্দিরের ভার তীছার উপরন্তস্ত হয়। এ টাকা আদায়ের যত 
করার, এবং ইজার! হইতে অপন্ৃত কনার, রায়ের এরতি বায় বংশের 
ক্রোধ জঙ্গে। এই লময়েই প্রথমে রায় ও বটব্যাল বংশের মধ্যে শত্ভার 


২২৬ | ণাসী [৫ম ভাগ, ৫ষ সংখ্য!। 


সুত্রপাত হয়1 বৃদ্ধগণের মুখে ইহাই প্রকৃত কথ! বলিয়| শুনা খায় ॥ রাম- 
মোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বায়মান হইয়া ছিলেন বলিয়। দলাদলির 
হুত্রপাঁত হয় নাই।» 

বটব্যাল মহাশয় “বৃদ্ধগণের মুখে” যাহা! গুনিয়াছেম, তাহাই পপ্রককত” 
আর নগেন্্র বাবু সবিশেষ অনুসন্ধানে যাহ! জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাই 
“নিরবচ্ছি্ন কল্পনামূলক, ইহ! অতি অপূর্ব মীমাংস| সঙ্গেহ নাই। বট- 
ব্যাল মহাশয়ের লিখিত দলাদলির শৃত্রপাতের কথা--অথাৎ রাঁমকান্ত 
রায়ের সহিত রামজন্ বটব্যালের' বিবাদের কথ! সত্য বলিয়া অবধারণ 
করিলেও, রামজয় বটব্যাল যে ব্রক্ধজ্ঞান প্রচার উপলক্ষে ঘ্ামমোহুনের 
গ্রতি কথিভ প্রকার অত্যাচার করেন নাই, একথা সগ্রমাণ হন্ন ম। 
অপিচ এই উপলক্ষে রামমোহন রায়ের প্রতি উৎপীড়ন করিয় বামজয় 
বটব্যাল যে রামকান্ত রায়ের সহিত শক্রতার প্রতিশোধ দিতে চেষ্ট 
করিয়াছিলেন, একথাও বল! যাইতে পারে। কিন্তু উমেশ বাধু পুনশ্চ 
বলিতেছেন, 

“রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যালের মধ্যে কে কাহার প্রতি অত্যা- 
চার করিয়াছিলেন, হুগলীর বিচারাদালত সমূহের নথি অনুসন্ধান করিলে 
তাহার কতক কতক নিদর্শন আজিও পাওয়া যাইবে ।” 

অনন্তর উমেশ বাবু শ্বমত পরিপোহণের জন্ত একখানি ফয়শলার় 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করির প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিক্বাছেন যে, রামমোহন 
রায় এক শতের অধিক লাঠিয়াল লইর! রামজয় বটব্যালের আধামী ধান্ত 
ফসল, আতর ও বৃক্ষাদি লুটতরাজ করিয়া! তাহাকে জমি হইতে বেদখল 
করিয়াছিলেন। এই খটন1 সতা বলিয়! পাঠকদের হদযুঙগম কয়াইবার 
জন্ত লেখক বলিতেছেন, "এই মোকদমায় জজ্‌ আদালতে ও সদর নেওয়ানী 
আদালতে বাদী ডিক্রী পাইয়াছিলেন ।” 

রামমোহন রায় জমিদার ছিলেন। হইতে পারে রাঁমজয় বটবালের 
সঙ্গে তাহার' বৈষয়িক বিবাদ ছিল। এই বিবাদ নিবন্ধন যামজয় বটব্যাল 
মিথ্যা মোকদামাও উপস্থিত করিতে পারেন।  পরস্ধ রামজয় ডিক্রী পাইয়- 
ছিলেন বলিষাই তাহার, আরজীর বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে 
পারে না। বরং তদ্বির ও মিথ্যা! সাক্ষীর জোরে আদাপতে অধিক সময় 
পত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যা! সভ্য হইয়া খায়। উদ্সেশ বাবু নিজে বিচারক হইয়া 


মে,১৮৯৬।]  মহাঁতআ রামমোহন রায় ২২৭ 


একথা বিলক্ষণ বুঝেন। রাজ] রামযোঁহন বাক্স এই সময়ে বিষয় ব্যাপার 
হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া,ধর্প্রচার কার্যে কলিকাতায় বাস করি- 
তেন। তিনি এই ষোকদমার বিষয়ে মনোযোগ না করার কর্চারিগণের 
তন্বিরের ক্রটিতেই বোধ হয় এই মোকদমায় জয়লাভ করিতে পারেন 
নাই। রামজর বটব্যাল লুটতরাজ প্রভৃতি গুরুতর 'ৌজদারী, অপরাধে 
রামমোহন রায়কে অভিষুক্ত করিয়া কেবল ২০৯২২ টাঁকার খেমারত 
পাইবার জন্ত দেওয়ানী আদালতে নালীশ করিয়াছিলেন। তিনি ডিত্রী 
পাইর! থাকিলে টাকারই ডিক্বী পাইয়াছিলেন। সুতরাং এতদ্থার| লুটতরাজ 
সপ্রমাণ হয় না। আর রামমোহন রাক্ম এই মোকদামায় কি জবাব দিয়া 
ছিলেন, লেখক মহাশয়ের তাহ! উল্লেখ কর! কর্তব্য ছিল। 

আর এক কথা, উমেশ বাবু যে ফয়শলার নকল উদ্ভত করিয়াছেন, 
তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত। এই সময়ে আদালতে পারসী 
ভাষ! প্রচলিত ছিল। আদালত সমূহে পারসী ভাষার প্রচলন থাকায় 
বাদী প্রতিবাদী, সাক্ষী ও বিচারক সকলেরই অতিশয় অস্বিধ। ঘটিত; 
এজন্য রায়মোহন রায় ইংলগুড গমন কতক! ১৮৩১ সালে বিলাতের পার্লে- 
মেণ্টের সিলেক্‌ট্‌ কমিটীতে সাক্ষ্য প্রদান কালে আদালত সমূহে পারস্তের 
পরিবর্তে ইংরাজি ভাষা গ্রচলন করিতে কমিটীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
আমরা এ স্থলে সেই প্রশ্নোতর উদ্ধৃত করিতেছি ৮ 
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আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই” উমেশধাৰুর 
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ক্ষরশল| প্রমাণস্থলে গণা হইতে পারে না। পারসী ফর়শল| দেখাইতে না. 
পারিলে এ বিষয় তর্কস্থলে উপস্থিত হইতে পারে না। পরিশেষে বক্তব্য 
এই যে, উম্বেশ বাৰু ইতংপুর্বে, মহাত্মা! বূপসনাতনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ 
করিয়া তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী জুয়াচোররূগে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন, সম্প্রতি মহা প্রভু গ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে সাহিত্য পত্রিকা 
জার একটা প্রবস্ধাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন 
রায়কেও দাঙ্গাহাঙ্ামাকারী বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন । ইহাতে বোধ 
হইতেছে, মহাপুরুষগণকে অযথা! আক্রমণ করিয়। তিনি বিশেষ আনন্দলাভ 
, করেন। রামজয় বটব্যাল মহাশয়ও এককন “বটব্য॥ল* এবং উমেশ বাবুও 
একজন "বটব্যাল” এই জন্তই কি তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? 
শীঅঘোরনাথ চট্রোপাধযার। 


সপ শশা ্থ০৩ পোস্ত 


বঙ্কিমচন্দ্র । 


কৃষ্ণকান্তের উইল-_ আমর! কৃষ্ণফান্তের উইলকেই বহ্িমচক্্রের 

সর্বোৎকৃষ্ট উপন্াস বলিয়া বিবেচনা করি। ইহাতে লেখকের পরিণত 
প্রতিভ। পরিস্ফুট। “বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ” নামক প্রবন্ধে বাবু শ্শচন্ত্র 
মজুমদার লিখিয়াছেন “স্ত্রী চরিত্রের মধ বঙ্কি ববাবুর নিজের মতে সর্বোধ- 
কষ্ট ভ্রমর, কৃষ্ণকান্তের উইল তাহার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।” যে গুণের জন্ত 
খ্যাকারের ৬৪010 1721 গ্রন্থের এত আদর দে গুণ কঞ্চকাস্তের উইলে 
দৃই হয়_ইঘার সকল চরিব্রগুণি পঙ্গীব। বৃদ্ধ কৃষ্চ্কান্্ হইতে রূপে! 
চাকর পর্যন্ত সকলেই সবীব। আছিও অশ্বখ, কদস্ব, আত্ম, খঙ্জুর প্রভৃতি 
বৃক্ষ শোভিত হ্হ্তাম তটের মধ্য দিয়া উরগের মত আকির়। বাকিয়! চিত! 
বহিতেছে, আজি৪ রূপঞ্রষোছে কত যুবক গুণ ছাড়িয়া রূপের সেবায় 
প্রবৃত্ত হইর়! কণ্ট কিক্ষতাঙ্গ তৃঙ্গের মত যাতনা! ভোগ করিতেছে, আর্গিও 
পাপ প্রণয়ের ভ্বীধণ ফল ফলিতেছে, আর আজিও কত গুণবতী ভার্ধ্যা 
পতির হূর্ববহারে অকাল জলদোদরে সদ্যবিকশিত নলিনী যেমন গুকাইর়| 
যায় তেমনই শুকাইক়া বাইতেছেন। কৃষ্ণকাস্তের উইল সম্ভবের রাজছে 
বংস্থাপিত |. 

প্লে ভিনটি চরিত্র প্রধান-৫গাবিবলাল, ভ্রম ও.রোহিনী। - 
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. গ্রন্থারস্ে গোবিনলাল কর্তব্যবোধী। তখন তাহার দাম্পত্যর্ধীবন 
অসুখের নহে, কিন্ত সেকি কখন ভ্রমরকে প্রাণ ভরিয়। ভাল বানিয়াছিল ঃ 
সাধারণ স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা,--কাহারও সংসারের ভাবনার জাল! নাই; 
প্রথমে মনে হয় গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বড় ভাল বাসিত। কিন্তু সেই প্রেম- 
বন্ধন জানি না কোথায় একটু শিথিল; একটু শিখিল না হইলে নোহিনী 
আসিতে পাইত না। প্যে কখন ভাল বাসিয়াছে, তাহার ভালবাসার 
সামগ্রী তাহার নিকট হইতে দুরে যাইতে পারে না। জাগ্রতাবস্থায়ও 
যেমন, স্বপ্রেও তেমনই, সম্মুখে যেমন অন্তরালেও তেমনই, সে হৃদয় পুর্ণ 
কিয়! বর্তমান থাকে /--অন্তরে বাহিরে ষে প্রাণময় তাহাকে হারাইবার 
সস্ভাবন! কোথায়! সকলই পরিপূর্ণ করিয়। যেন সেবিরাজিত।” এই 
ভালবাসা! যদি গোবিন্বলালেন থাটকিত তবে “প্রথম বর্ষার মেঘ দর্শনে 
চঞ্চগ। ময়ূরীর মত গোবিন্বলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়। নাচিয়া” 
উঠ্ঠিত না। ভ্রমর বলিয়াছে “ষে যাকে ভালবাসে সে তাকেই ভাবে।* 
গোবিন্বলাল বদি সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিত তবে রোহিণী 
তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত ন1। যখন গোবিন্দলাল রোহিনীর ক্কপে মুগ্ধ 
হইল তখন বোধ হইল £-_ | 

তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুত্রারে 
যাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে ।” 
যেদিন কুহ্থমিত উপবনে ৰিহগকুপতান মুখরিত সায়ছে অন্তমান রবিব্ন 
মত রোহিণীর বিষাদক্লি মুখচ্ছবি গোবিন্দলাল দেখিল, সেই দিন তাহার 
অনৃষ্টাকাশে মেঘ সমাগম আরম্ভ হইল। সে দিন সে রোহিণীকে দয! 
করিল--বিষ!দ ভারাক্রান্তার উপর এই জটিল দয়! অনেক সময় বপজমোছেরে 
এবং সময় সময় প্রেমেরও পূর্বলক্ষণ ; কারণ “615 01৩10 (১৩ 02100 9 
1০৮৩, অগতলশাগিতা ঝোহিণীর মৃত-প্রায় দেছে প্রাণ সঙ্ধীবিভ করিত 
গোবিন্বলাল যখন হর্দ্যতলে লুষ্টিত হুইক্প; অগতাতীত কোথাও হইতে বল 
গ্রার্থন। করিল তখনই বুঝ! গেল যে তাহার হৃদয়ে ছূর্বলত। আদিয়াছে! 
এখন একবার গোবিন্দলাল ভাবিল “মক্ধিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি শ্রম" 
রের কাছে আবিশ্বানী বা ক্ৃতম্প হইব ন1।* ভুবিবার পূর্বে মগনপ্রায় ব্যক্তি 
যেষন তীরের দিকে চাহে,গেবিন্দলাল তেমনই কর্তবোর দিকে চাহিল; সে 
বিদেশে গেল। কিন্তু মন যে সঙ্গে সঙ্গে যায়। যদি সে যোহিণীর সক 


২৩৩ | ্‌ ধাসী [€ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা । 


কথা,সেই রুজধনীর কথা সফল ভ্রমরকে বলিত ; তবে ভ্রমর কখনই রোহিনীকে 
বিশ্বাস করিত না, গোবিন্বলাল প্রথমে রোহি্ীর ভালবাসার কথ! ভ্রময়কে 
বলিয়াছিল--এবার সে তাহা বলিতে পারিল ন!; গোবিম্বলালের এই ছূর্ব- 
লতার কারণ রোহিনীর রূপজদোছ।; তাহারপর বিদেশে গোবিন্দলাল 
ভ্রমরের পত্র গাইল--অগ্রি জলিল । গৃছে ফিরিয়। গোবিনদলাল দেখিল, ভ্রমর 
পিত্রালয়ে গিয়াছে-_সে একবারও ভাবিল ন1 যে হয় শভ্রমরের দোষ নাই-_- 
খবস্থা বিশেষে পড়িয়! সে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। বুঝিল না যে 
অবস্থার পরিবর্তনে ১. 
“10৩ 0000556 100159 11] 01 0৩ ০০০1 
21550811651 এ11] 5100৬ 616 ) 
1176 0121 111 ০6052 0155 00০ 6০০1 
2196 0901 ৮111 0155 006 0181. 
তাহার পর সে একবারও ভ্রমরের নিকট সকল কথ শুনিল ন!, আত্মস মর্থন 
করিল না। ত্রমরকে জিজ্ঞাসা করিয়। সব গুনিলেই সে বুঝিত যে ভ্রমর 
ভূল বুঝিয়াছে ; পত্বী ভুল বুঝিলে পতি ভিন্ন আর কে তাহার ভূল সংশোধন 
করির! দিবে ? সকল শুনিলে সে বুঝিত যে ভ্রমরের রাগ অভিমান নহে; 
তাহ! তাহার আদর্শবিকৃতিজনিত যাতনার আর্তনাদ। স্বামীর উপর ইহ! 
তাহার অভিমান নছে। ভ্রমর আপনার হৃদয়ে পুণ্য মহিমামুকুট মণ্ডিত 
গোবিন্বলালের যে মূর্তি স্থাপন! করিয়াছিল গোবিন্দলালের কলম্ককাছিনী 
যখন সেই মূর্তিকে পদাছাতে স্থানচাত করিয়! গেল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
হৃদয় ভগ্ন হইয়! গেল। তাহার রাগ অভিমান নহে, যাঙন1*। গোবিন্দলাল 
রোহিণীর তীত্র রূপ সাগরের ফেনিল উচ্ছাসে সকল ভাবনা, যাতন| ডুবাইতে 
চাহিল? হদর-মন্দিয়ে ভ্রমরের স্থানে রোছিণীকে বসাইল-তখন 
15210 00 02019 225 
0৩ 0015৩ এ111 0187” 

কফককান্তের মৃত্যুর পর শরীর মাসগার! খাইৰ না বলিয়! যে 'তিমান, 
লেট ছত! মাত। পদগ্রান্তে বিনু্টিত1, অশ্রুবি্,ত1, বিবশ! বনিতার প্রতি 
তাহার দয়া হইল ন!, মে ভাবিতেছিল “এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, 





_. * ভারভীতে “ত্রিধায়” সমালোচনায় বারু যোগিনীমোহন গাথা ও কখাটী এই 
জাযে বুবাইয়াছেন।-.লেখক। 
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এখন কিছুদিন রূপের সেবা! করিব।” সে ভাবিল “577০ %7]1 170 
0026৩ ৪ 186 ০: & ৫০৩ ৪” তাহার পর পাপের উপর পাপ বাঁড়িতে 
লাগিল, রূপজমোহ বিরক্কিকর হইয়া আসিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে 
লইয়া হুখে থাকিবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিল,__ 

“পিয়া লাগিয়! জলদ সেবিনু 

| বজর পড়িয়! গেল ।* 

এই সময় চিত্রাতীরে নিশাচরের সহিত রোহিণী সাক্ষাৎ করিল। রোছিণীর 
সহিত গোবিন্লালের যে সম্বন্ধ তাহাতে পদাই অবিশ্বাস, সদাই আশম্কা; 
গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা শুনিল, ভাবিল--*5০ 90810, 50 ঠা, 30 
নি/1010 200 50.88156 1” গোবিন্দলালের হৃদয়ে নরকারি জিয়া 
উঠিল,আর “বালনখরবিচ্ছিন্ন পদ্দিনীবৎ* রোহিণীর গত-প্রাণ দেহ তৃমিতলে 
লুটাইল। হৃদয়ে এই নরকাম্সি জলিলে হৃদয়ে অতীতের স্থৃতি উজ্দ্বল হই! 
উঠিল; তখন গুণের কথ! মনে পড়িল, “জগতে অতুল, চিন্তায় হুখ, সুখে 
অতৃধ্ি, ছংথে অমৃত যে ভ্রমর” তাহাকে মনে পড়িল। কিন্ত সে কেবল 
অতীতের সুখস্থতি। এখন যাতনা ভূলিবার কিছু রহিল না; গোবিন্দলাল 
পুড়িতে লাগিল কিন্তু বীচিতে চাহিল। অগ্লাভাবে কৃষ্কান্তের ভ্রাতশ্পুত্র 
ছয় বৎসর পরে পত্বীকে পত্র লিখিল;--একদিন সে ভ্রমরের সম্পত্তি ও 
তাহার সম্পত্তি ভিন্ন ভাবিয়াছিল--আজিও সে তাহাই ভাবিল,_ভাবিয়া 
হরিদ্র গ্রামে ভ্রমরের গৃহে স্থান চাহিল। ভ্রমর যখন বুঝিয়াছিল যে স্বামী 
তাহার সম্পত্তি ও আপনার সম্পত্তি ভিঙ্গ ভাবিতেছে, সেই দিন সে তাহার 
সকল সম্পত্তি শ্বামীকে দিয়াছিল। যে ছুদ্দিনে গোবিন্দলাল স্বামীস্ত্রীর সম্পত্তি 
ভিন্ন ভাবিয়াছিল, সেই ছুর্দিনে আপনার সর্বস্ব আপনাকে ও স্বামীকে 
সমর্পণ করিয়া আবার জমর লৌকিক ভাবে তাহার সম্পত্তি গোবিষ্বলানকে 
দিয়াছিল। তখন অহঙ্কারী গোবিন্দলাল তাহা লয় নাই--আজিও সে 
পত্ীর পত্র পাইয়া হরিদ্রা গ্রামে যাইতে চাহিল না। পত্রেসেম্পাষ্ট করিয়! 
ক্ষমা চাছিতে পারে নাই, এখনও সে ক্ষমার কথ! ভাবিতে পারিল না! ! 
কিন্ত এইবার গোবিন্মলাল যাতন! অস্থভব করিল, সে হৃদয়ে শতবৃশ্চিক- 
ংশন-যাতনা ভোগ করিতে লাগিল । এইবার সে বুঝিল যে, সে আপনার 
€দাষে সকল হারাইয়াছে। তাহার পর বিষাদক্রিষ্ট। পত্তীর মৃভ্যুশয্যার 
প্রান্তে গোবিললাল--রোহিণীর বয়ণের হেতু গোবিনলাল ভ্রমর 
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মরণের হেতু গোবিদলাল। গোধিন্মলাল দড়াইয়। দেখিল মধ্যাহ্ন তপন: 
স্কাপতপ্ যরুমর় সংসারে যে তাছার পক্ষে--“্ধস্বস্তরি ভাগুনিঃশ্তন্ুধা” 
সেই ভ্রমর তাহারই হূর্ব্যবহারে তাহার পদধূলি মন্তকে লইয়! অকালে 
মরিল-_ফুটিতে ফুটিতে কোমল! অপরাজিত! গুকাইয়। গেল। এইবার 
গোবিন্দলালের ভীষণ অস্থতাপানল জলিল। নগেন্দ্র দত্ত ও গোবিন্দলাল 
উভয়েই সংসারে স্থখ বই ছুঃখ জানিত ন1; সংসারের খেয়ার তুফান দুরে 
থাকুক, ভাহার! কথনও উজান বাতাসও ভোগ করে নাই, তাই গ্রথম ঝড়েই 
নৌক! ডুবি হইয়াছে। ভাহারা প্রথম প্রলোভন জয় করিতে পারে নাই। 
যদি তাহার! কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান দৃঢ় করিত, তবে আত্মনংযম তাহাদিগের 
পক্ষে কঠিন হইত ন1। 

বন্গদর্শনে কৃষ্ণক!স্তের উইল প্রকাশিত হইবার কয় মাস পূর্বে, বঙ্কিম- 
চন্দ্র দ্রৌপদী চরিত্র সযালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, “কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নারিকাগণের 
চরিত্র এক ছাঁচে ঢাল। দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমল প্রকৃতি সম্পন্না, 
লঙ্জাশীলা, সহিষুণতা গুণের বিশেষ অধিকারিশী_ইনিই আর্ধযসাহিত্যের 
আদর্শ স্থলাভিবিক্ত1!। এই গঠনে বৃদ্ধবান্সীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনক 
দৃহ্িতাকে গর়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্ধ্যনায়িক। () সেই আদর্শে 
গ্রঠিত হইতেছে, যদি বন্ধিমচন্ত্র কোথাও নায়িকাকে ভ্রৌপদীর তেজগর্কে 
ভূষিত! করিয়! থাকেন, তবে নে ভ্রমরে। স্থান দোষে, সম্বন্ধ দোষে, 
ক্ষমতার অগ্রাচুধ্যে বিমলায় সে চেষ্ঠা সফল নহে। সীতা ব1 নূর্ধ্যমুখীর 
অপেক্ষা দ্রৌপদী বাত্রমরের পতিপ্রেম অল্প নহে। সীতা বা হৃুর্ধযসুখীর 
আপনার সতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, দ্রৌপদী বাত্রসরের তাহ! আঁছে__এইখানেই 
প্রভেদ, এইখানেই মাধুরী। হৃর্ধ্যমুখী স্বামীর কার্ধ্ের প্রতিবাদ করিতে 
চাহছিতেন না, ভ্রমর জানিত স্বামীর কার্ধয সমালোচনায় স্ত্রীর অধিকার 
আছে; স্বামীকে পাপপথ হইতে ফিরাইতে, পুণ্যপথে লইতে স্ত্রীর মত 
অধিকার আর কাহারও নাই। গ্রস্থারস্তে ভ্রমর হাল্তময়ী, গ্রেমমন্ী, তাহার 
যৌবনম্থলভ চাঞ্চল্য হইতে আনন্ালোক কিরণ বিস্কুরিত হইয়া গৃহ আলে! 
করিতেছে । যখন গোবিন্দলাল তাবখিল রোহিনী উইল চুরি করিতে 
আসে নাই, তখন ভ্রমরও তাহাই ভাবিল? *গোবিন্দলাপের বিশ্বাসেই 
রেয় বিশ্বাম।” আমরের বিশ্বাসে--প্রেমে কোথাও যালিন্য নাই। 


মে, ১৮৯৬। ] বঙ্কিমচন্দ্র ২৩৩ 


ত্রমর়ে দাম্পত্যন্থথের আদর্শ। তাহার পর অন্ধকার আসিল-সউজ্দবল 
আলোক মান হইয়া আমিল। ভ্রমর স্বামীকে লিখিল, “যতদিন তুমি ভক্তির 
যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি) যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও 
বিশ্বাস।” একথা হূর্যামুখী লিখিতে পারিতেন না, ইহা! ভ্রমরেরই উপ- 
যুক্ত কথা। এই পত্র লইয়া! কোন কোন সমালোচক ভ্রমরের নিন্দা করিয়া 
ছেন-_ইহা। “হিন্দু পত্থীর” উপযুক্ত নহে। কিন্তু তাহার! বুঝেন নাই যে, যে 
অবস্থায় পড়িয়৷ ভ্রমর রোছিণীর কথ! বিশ্বাস করিয়াছিল, সে অবস্থায় বিশ্বাস 
কর! অসম্ভব নছে; এদেশের অন্রধ্যম্পশ্| রমষণীগণ বহিজগতের কিছুই 
জানেন না, কাজেই সহজে কোন কথা বিশ্বাস কর! তাহাদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য 
নছে। আর গোবিন্দলাল প্রথমে কথ! গোপন করিয়াই সন্দেহ আনিয়াছিল, 
দোষ ভ্রমরের নছে। রোহিণী আন্দিবার পূর্বেও ভ্রমর ধুলাবলুন্তিততা। হইয়া 
কাদিতে কাদিতে বলিয্বাছিল, “তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহতঞ্জন 
কে করিবে? আমার সন্দেহভগ্রন হইল ন1।” প্রেম ও ভক্তি সতন্ত্র দ্রব্য-_ 
ভক্তি সকলের প্রাপ্য নহে, কিন্তু ভ্রমর কি কখন স্বামীকে ভাল না বাসিয়া 
থাকিতে পারিযাছে? ভ্রমর গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিয়াছেন “কেন না 
রমণী ক্ষমাময়ী, দয়ামনী, শ্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীত্তির চরমোতকর্ষ, 
দেবতার ছায়া” সত্যই 
_. শ্ধাতার করুণ] মর্তে নারী অৰতাঁর 
নরহৃ্দি বেদন। বারিতে ।” 
এখন একবার গোবিন্দলালের “আলুলার্িতকুস্তলা, অশ্রবিপ্রুত।, বিবশী, 
কাতর!, মুগ্ধা, পদপ্রাস্তে বিলুন্টিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতাকে” মনে 
করিলে বুঝ! যাইবে ভ্রমর কি অসীম আবেগের সহিত স্বামীকে ভাল বাসিত। 
তবুও গোবিন্দলাল ফিরিয়! চাছিল না। ভ্রমর বলিল, "আমি এ নয় বৎসর 
আর কিছু জানি ন!, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতি- 
পালিত, তোমার খেলিবার পুতুল ।” গোবিন্দলাল বুঝিলন! পত্বী পতির, 
"গৃহিণী সচিবঃ সীমিথ | 
প্রিয়শিষ্যা ললিতেকলাবিধৌ 1 ২ ূ 

তাহার পর বিদান্ব কালে ভ্রমর বলিল, "আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, 
প্রতিপালিত1--তোমাক্ষ দাসানুদানী--ভোমার কথার ভিখারী--আসিবে ন! 
কেন?” কিন্তু গোবিন্বলাল পাঁষাণে বুক বাধিয়্াছিল! শেষ "অবিকম্পিত 
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কে, ভ্রমর বলিল “তবে যাঁও-_-পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে 
ত্যাগ করিতে চাও, কর। কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবত1 আছেন। মনে 
রাখিও একদিন আমার জন্ত তোমাকে কাদিতে হইবে। মনে রাখিও এক 
দিন তুমি খু'জিবে এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আস্তরিক ন্নেহ কোথায়। * * * 
ভূমি আমারই, রোছিণীর নও ।” বড় ছুঃখে বড় ৰষ্ট্রে ভ্রমর এত কথা! 
বলিল। কোপ-€প্রম-গর্ব-স্ুরিতাধর! ভরমর কর্তব্য সাধন করিল। এসকল 
কথ। ভ্রমরেরই উপযুক্ত । তাহার অন্তরের তীব্র যাতনায় ভ্রমর প্রপীড়িত! 
হইতে লাগিল, "অপরাজিত! ফুল শুকাইয়! উঠিল।”” অন্থস্থ শরীরে ভ্রমর 
পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে আসিল, “যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল ।”” তাহার পর মোকদ্দমার কথ। শুনিয়া সে পিতাকে বলিল, “দেখিও 
আমি আম্মহত্য! ন! কৰি ।” এখন' ভ্রমরের পতিপ্রেম'এতটুকু মলিন নহে। 
গোবিন্দলালের উপর তাহার রাগ যে অভিমান নহে-__যাতনা, তাহা পূর্বেই 
বলির়াছি। ষষ্ট বখসরে অন্ন কষ্টে পড়িয়! গোবিন্দলাল ভ্রমরকে লিখিল 
“পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি--দিবে না কি?” ভ্রমর ষদি 
অতীত ভুলিয়! আজি স্বামীকে পূর্বের মত আসিতে বলিত, তবে বুঝিতাম 
বৃথা ভ্রমর এতদিন একট! উচ্চ আদর্শ অন্ুলরণ করিয়াছে---সে তাহার ভগামি 
মাত্র । ভ্রমর লিখিল,_-“ক্মাপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হই- 
বার সম্তাবন। নাই ।” ভ্রমর জানিত এখন সে আর গোবিন্দলালকে ভক্তি 
করিতে পারিবে না, এখন ছুইঞ্পনে একত্র বাস ন! করিলেই উভয়ের মঙ্গল। 
এইখানে ভ্রমরের যে মাধুরী প্রকাশিত হইল--তাহার যে নৈতিক তেজ 
বিকশিত হইল তাহ! অসামান্ত। যে কর্তব্যজ্ঞান ভ্রমরের মেরুদণ্ড তাহা! দৃষ্ট 
হইল-_-এ অগ্নিপরীক্ষা হইতে ভ্রমর অক্ষু্ন গৌরবাহিতা হইয়া আদিল। 
নগেন্্র দত্ত ও গোবিন্দপালের পক্ষে প্রথম জীবনে “211 ৩0008611929 
2 122171550 0611, তাই তাহার পাপ প্রলোভনে.পতিত হইয়াছিল, আর 
ভ্রমর রমণী হইয়াও কর্তবোর অনুরোধে শ্বামী সন্দর্শনের প্রবল বাসনা রোধ 
করিণ। ভ্রমর কর্তব্যাকর্তব্য ভ্ঞান এমনই প্রবল করিয়্াছিল। যাহাতে 
নগেম্্র দত "বা গোবিন্দলাল কর্তব্য ভুলিল, সে কেবল হৃদয়ের দৃঢ়তার 
অসীম অভাব । তাহার পর মৃত্যু শধ্যায় ভ্রমর-_বাঁমস্্রী জ্যোত্ালোক 
কক্ষ প্লাবিত করিয়াছে, আছি মরিবার সময় পূর্ব কথা শ্মরণ ঢুকরিয়া [ত্রমর 
শব্যার উপর বিকচ কুহ্ম রাশি ছড়াইরা কুন্ষশন্ধন রচন করিয়া! তাহাতে 
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শয়ন করিয়াছে । আজ তাহার শুফ অশ্রুর উৎস হইতে অশ্রু বহিল--তাহার 
হৃদয়ে পতি-সন্দ্শন-লালসা প্রবল হইয়! উঠিল। ভ্রমর ভগিনীকে বলিল, 
“আজিকার দিনে--মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম! 
একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের ছুঃখ ভূলিতাম।৮ ভ্রমরের ভালবাসা! কি 
গভীর !! আজ মরণের কুলে তাহার বাসনা-সাগরে উচ্ছাস উঠিল-_ 
নিবিবার পূর্বে প্রদীপ জলিল। গোবিনদলাল কক্ষে প্রবেশ করিল। শীর্ণ 
হস্ত বাড়াইর! ভ্রমর স্বামীর চরণযুগল স্পর্শ করিল, পদররেণু লইয়া! মাথায় 
দিল। আর বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া, আশী- 
বরবাদ করিও জন্মাস্তরে যেন সুখী হই।” বড় বাথা বহিয়া অক্ষপ্ন সৌরভে 
কুম্থমকলিকা! শুকাইয়া গেল। যাও ভ্রমর তোমাকে 
“যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাগারে, 
রাধে যথ। সুধামূতে চন্ত্রের মণ্ডলে ॥” 

ভ্রমরে পত্বীত্বের আদর্শ বিকাশ। ভ্রমর বস্কিমচন্দ্রের স্থজিত নারী-চরিত্র 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বস্থ বলিয়াছেন, প্বস্কিম 
বাবুর স্য্যমুখী আদর্শ অনুযায়ী হিন্দু পত্ধী এবং তাহার ভ্রমর ঠিক আদশান্- 
রূপ না হইলেও খাঁটি হিন্দুপত্বী বটে।” ভ্রমর আদর্শ হিন্দুপত্রী কিন সে 
বিষয় লইয়! শ্রদ্ধের লেখকের সহিত মতভেদ প্রকাশ করা বৃথা) কারণ 
লোকের রুচির সছিত আদর্শ গ্রভেদ হুইয় থাকে ; একজন আদর্শ হিন্দুপত্থী 
বলিলে যাহা,বুঝিবেন, আর একজনের তাহা না বুঝা আশ্চর্য নহে 1 আমা- 
দিগের মতে আদর্শ পত্ধী হিসাবে শৃর্ষামুখী অপেক্ষা ভ্রমরের স্থান অনেক 
উচ্চে। ভ্রমর নারীচরিজের মর্কোচ্চ আদর্শ। ভ্রমরের চবিত্বে যে সার্ব- 
জনীন আদর্শোপযোগিতা আছে, তাহাকে কোন সন্তীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়। 
তাহার গৌরৰ ক্ষুপ্ন করিলে কবির কল্পিত আদর্শ মহিলা-চরিত্রের উপর 
পাশব অত্যাচার কর হুয়। হার এই উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে আজিও 
কি গুনিতে হইবে যে পতির কোনও কাধ্যে পত্তীর অধিকার নাই।” 
তপনতাপে ছত্রে, কর্দমে পাহুকায় ব স্বামীর ইষ্টানিষ্ঠ দর্শনে রমণীর কি 
কোনই গধিকার নাই!!! যেজাতি রমণীদ্দিগকে নিতান্ত হীন ভাবিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে বরং তাহাদিগের অধীনতা, অজ্ঞানতা এবং যাতলার 
বন্ধন দুঢ় করিতে চাহে, ষে জাতি রমণীর প্রতি সন্মান লিরির জানে না, 
মে জাতির উন্নতির আশা কোথার ? 
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বখন "তীব্র জো]তির্দয়ী, অনন্ত গ্রভাশালিনী, প্রভাত শুক্রহারারূপিণী 
রূপতরঙ্গিনী, চঞ্চলা রোহিণী” প্রথম পাঠকের সম্মুথে উপস্থিত হুইল, তখন 
তাহার উদ্বেলিত হৃদয় লালসায় তরনগসন্কুল। তখন তাহার ভর! যৌবন, 
অসামান্ত রূপ, সে 

“বাহ! ধাহ! পদযুগ ধরই । 

তাহি তাহি স্রোকরহ ভরই ॥৮ 
সে বালবিধবা, কিন্তু নে চিত্তবৃত্তি দমন করিতে শিখে নাই, ইহাই তাহার 
অধ:পতনের হেতু ( বিষবৃক্ষে হীরারও অধংঃপতনের কারণ আত্মসংযমাভাব ) 
হ্রলাল তাহার শ্বকারধ্য সাধনোদ্দেশে তাহাকে মিথা! আশ! দিল, রোছিণী, 
মুগ্ধা রোহিণী সহজেই তাহার কথায় বিশ্বাস করিল। হরলাল তাহার নৰ 
মুকুলিত আশ! পদদলিত করিয়। গেল--রোহিণী জলিতে লাগিল। তখন 
ঢালুদিকে জলের মত, তাহার প্রেম প্রথম অধলম্বন গ্রহণ করিল। সেজল 
আনিতে বারুণী পুষফকরিণীতে গেল। সেই বিচিত্র বর্ণবৈচিত্রধহুল বিকচ 
কুহ্থম, শোভাময় উদ্যান, সেই মুছু মধুগন্ধ, সেই গগনতলপ্লাবী বসস্ত পবন- 
বাহিত কোকিলের কুহু তান, সেই বারুণীর কাল জলে রবিকরের খেলা, 
আর সেই মুর্িমান স্কন্দবীরের সভায় গোবিন্দলাল-_রোহিণীর হৃদয়ে বসস্তের 
সাড়া! পড়িল, হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জ-নিকেতনে কোকিলের স্বর শ্রুত হইল, 
রাশি রাশি কুস্থম বিকশিত হইল, রোছিণী মজিল, সে ভাবিল 1. 

“পত্রপূশ্প-শ্রহ-তারাভর! 

নীলাস্বরে ষগ্ন চরাচর, | 

তুমি 'তারি মাবথানে কি মু আকিলে প্রাণে, 
কি ললাট, কি নয়ন, কি শাস্ত অধর ।” 

“গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর জদয়-পটে দিন দিন গাঁঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত 
হইতে লাগিল। অন্ধকার চিন্রপট উজ্জল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্ছলতর, 
চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল ।” সে শ্গেচ্ছাপ্রণোদিতা হুইয়] 
উইল বদলাইতে গেল, ধয়1 পড়িল। সেই সমযন “কলঙ্কে, বন্ধনে, বোহিণীর 
প্রথম গ্রণয়-সম্ভাষধ হইল (৮, কিন্ত তাহার কথ৷ শুনিয়া! গোবিনলাল 
বলিল, “রোছিণী, মৃত্যুই বোধ হয়, তোমার ভাল ।” রোহিণীর বড় আশায় 
ছাই পড়িল। ত্র্রের কথ! মত সে বারুণীর জলে ডূবিল। গোবিন্দলাল 
বাইয়া! দেখিল “স্বচ্ছ স্ষটিকম্ডিত চৈমগ্রতিমার ভাস রোছিপী জলতলে 
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গুইয়। আছে। অন্ধকার জলতল আলে! করিয়াছে ।” রোছিণী প্রাণে 
বাচিল। একদিন মে “আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত 
দেখিতে পাইব না?” এই ভাবিয়া কলঙ্ক বহিয়াও সে হরিদ্র! গ্রাম ছাড়িতে 
চাহে নাই, আর আজ লে বাচিয়। বলিল, “আমাকে কেন বাচাইলেন।১ 
স্প&ইই বপিল, “চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার 
অপেক্ষা! একেবারে মর1 ভাল।” রোহিণীর হৃদয়ে অগ্নি জলিয়াছে-__হৃদয় 
দগ্ধ হইতেছে! গোবিন্দলাল জমীদানী দেখিতে গেল, রোহিণীর হৃদয়ে 
গোবিন্বলাল-লাভলালস! ভীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। এই সময় 
গ্রামে তাহার কলঙ্কের কথ! রটিল, আর রোহিণীর পাপপুণ্য জ্ঞান রহিল না, 
তাহার হৃদয়ে ভীষণতম সঙ্কল্প স্থির ছইল। এইবার সে ভাবিল, প্রযে ভ্রমর 
আমার স্থথের পথে কণ্টক, আমার আনন্দের অন্তরায়, এ কুব্ধপা আপনার 
কালোরূপে আমার বূপশিখা ঢাকিয়াছে, নহিলে এতদিনে গোবিন্লাল 
পতজ তাহাতে পড়িত, আমার ষে কলঙ্ক হইবার তাহ! ত হইয়াছে, এখন 
উহাকে আমার পথ হইতে অপশ্যত করি । সেভ্রমরকে বুঝাইয়! গেল যে, 
সত্যই তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে? ভ্রমর তাহাই বুঝিল। কয় বৎসর পরে 
যে দিন আত্মীয়স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে কলনাদিনী নিয্নগাতীরে প্রসাঁঘ- 
পুরের “অশোক বকুল কুটজ কুরুবককুঞ্জ” মধ্যস্থিত প্রাসাদতুল্য তবনে 
হম্্যতলে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে গতপ্রাণ! রোছিণী “বালকনথর 
বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ” লুটাইবে, আজ সেইদিন বর্ষণ জন্ত রোহিণীর অদৃষ্টা- 
কাশে করালকাদস্বিনীকুল সমাগত হইতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে 
গোবিন্দলাল ও রোহিণী পাপস্থখরত তখন নিশাকর সেখানে গমন করি- 
লেন। রোহিণী দেখিল, "মনুষ্য মধ্যে নিশাকর একজন মনুয্যত্থে প্রধান ।” 
রোহিণীব অদৃষ্টাকাশে অন্ধকার নাইয়া! আসিল; কিন্তু তখনও তাঁহার 
দৃঢ়সক্কল্প, “গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহৃম্ত্রী হইব না।” স্বচ্ছান্ধকারময় 
চিত্রাতীরে দীড়াইর়! রোহিণী নিশাকরকে বলিল,--“একজনকে ভুলিতে না 
পারিয়। এদেশে আসিয়াছ্ধি; আর আজ তোমাকে ন| ভুলিতে পারিয়! 
এখানে আমিয়াছি।৮ এইস্থানে রোহিণীর চরিত্রে সামঞ্জন্ত রক্ষিত হয় 
নাই। যে রোহিণী অল্প আশায় হরলালকে হৃদয়দানের ইচ্ছ। করিয়া আবার 
সে. চলিয়া গেলেই তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছিল, ইহা সেই রোহিণীক উপ- 
যুক্ত কথা; কিন্তু যে রোহিণী গোবিন্দলালকে দেখিয়1 স্বেচ্ছা গ্রণোদিতা 
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হইয়া উইল বদলাইতে শিষ্বাছিল, যে রোহিণী গোবিন্বলালের দর্শন 
লাভাঁশায় কলম্ব বহিয়াও হরিদ্রাগ্রাম ভাগ করিতে সম্মতা হয় নাই, 
যে রোছিণী গোবিনলালের প্রেম প্রতিদানের সম্ভাবনা লাই দেখিয়। 
বারুণীর জলে ডুবিতে পারিয়াছিল, যে রোহিণী গোবিন্দলালকে বলিতে 
পারিল ;-- 

“এস তবে প্রাণ সথে ; দিমু জলাঞ্রলি 

কুল মানে তব জন্তে, ধর্ম, লজ্জা ভয়ে; 

কুলের পিঞ্জর ভাঙগি, কুল বিহঙ্গিনী 

উড়িল পবন পথে ধর আসি তীরে ।” 
যে রোহিণী এখনও গোঁবিন্বলালের নিকট বিশ্বাসহ্ত্রী হইবে ন! 
স্থির করিল, যে রোহিণী মরিবার পূর্বে ভাবিল “ইহাকে ( গোবিন্দ- 
লালকে) যে মনে ভাবিব, ছঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব, 
এই প্রসাদপুরের স্থখরাশি ধে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত 
এক আশা। মর্িব কেন?” ইহ! সে রোহিণীর উপযুক্ত নছে। যে 
রোহিণীর হৃদয়্পটে গোবিন্দলালের মূর্তি অস্কিত হইয়াছিল, সে রোহিণী 
কেমন করিয়া ভাবিল “নারী হইয়া জের পুরুষ দেখিলে কোন্‌ নারী না 
তাহাকে জর করিতে কামন! করিবে ?* যে রোহিণী গোবিন্দলালের জন্ত 
এত করিল, সে রোছিণী কেমন করিয়! ভাবিল দস্ত্রীলোক পুরুষকে জয় 
করে--কেবল জয়পতাক1 উড়াইবার জন্ত ।৮ ! রোছিণী পাপ করিয়াছিল-_. 
সে ধর্দ ও নীতির, সমাজের পবিত্রতার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল, সে গোবিন্দ- 
লালকে পাপে ডুবাইয়াছিল, নে ভ্রমরের সর্বনাশ করিয়াছিল, সে সুখ 
শান্তিময় একটা সংসার ছাঁরথার করিয়াছিল; কিন্তু তাহার শাস্তির জন্ত 
এত সত্বর তাহার মনোবৃত্তি পরিবন্তিত কর! হইয়াছে যে তাহার পূর্ব চরি- 
ত্রের সহিত তাহ! মিশ খায় না। রোহিণী-চরিত্রে এই সামান্ত খসামঞ্জন্ত, 
এই সামান্ত দোষ। 

মাধবীনাথ ও নিশাকর সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই--ছুই বন্ধুই বিষয়- 

বুদ্ধি সম্পন্ন, চতুর । কিন্তু “নক্ষত্রচ্ছার! প্রদীপ চিত্রাবারি* তীরে নিশা- 
করের চিস্ত! সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। বন্ধুর উপকারের জঙ্ঠ 
রোহিণীর সর্বনশি সাধন পর তিনি বাকা পথ লইয়াছেন বুঝিগ্নাছেন। 
বদি তাহার উদ্দেশ্ত মহৎ হয় তবুও এ স্থানে 


মে,(১৮৯৬।] বঙ্কিমচন্দ্র | ২৩৪৯ 


প্বয়। হৃধীকেশ হৃদিস্থিতেন 
যথা নিযুক্তোন্মি তথা করোমি।” 

বলিয়া আত্মপ্রবোধ বড়ই কেমন। ইহা বলিয়। ত সকলেই আপনাপন 
কার্ধা সমর্থন করিতে পারে! |! সামান্ত বেতনে দারিদ্রের কশাঘাৎ 
প্রপীড়িত হইয়া অনেক সময় লোকে কিরূপে প্রলোভনে পড়ে, পোষ্ট মাষ্টারে 
তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিমচস্ত্র সংসারের অদ্ভুত বা অসাধারণ কিছু 
লইয়! ডিকেন্স প্রভৃতির মত পুন্তকে দন্গিবেশিত করেন নাই, তাই “মল 
পায়ে” চাকরাণীর চির আশ্চধ্য নৃতন বোধ হয়। 

কি চরিত্র স্থজনে, কি ঘটন] সন্গিবেশে দেখিতে গেলে কষ্খকান্তের উইল 
নিশ্চয় বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোৎকৃষ্ট উপস্তাস। ভ্রমরের মৃত্যুর পরেই প্রকৃতপক্ষে 
গ্রন্থ শেষ হইল-_তাহার পরবর্তী উপসংহারের বিশেষ উপযোগীতা নাই। 
ধাহার। প্রসিদ্ধ লেখক কিংস্লির ৬৫৪5 নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহারা 
জানেন যে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ শেষ হুইলে গ্রন্থের তৎপরস্থ অংশ পাঠ কর! 
কষ্টকর কিন্তু বস্কিমের প্রতিভার গুণে কুষ্চকান্তের উইলের শেষ অংশও 
সুন্বর। কৃষ্ণকান্তের উইল ইংরাঁজীতে অন্থবাদিত হইয়াছে, ইহা কেবল 
লেখকের নছে পাঠকেরও সৌভাগা: বলিতে হইবে। অনুবাদে শ্রীমতী 
নাইট অনেকগুলি ভীষণ ভ্রম করিয়াছেন; একে ত আ্যাওুল্যাং সত্যই 
বলিয়াছেন €10176 210 01 02505180000 185 1005010262 01500৮69160. 
তাহাতে আবার লেখিক1 অনেক স্থলে ভাব বুঝিতে পারেন নাই। তাহা 
সত্বেও ইংরাজী পাঠক যে বন্কিমচন্দ্রের আদর্শ মহিলা-চরিত্র (ভ্রমর ) দেখিয়া 
আনন্দিত হইবেন আমাদের এ বিশ্বাস আছে। 

জ্যোতক্গালোকপ্লাবিত অসীম অন্বরতলে ম্লান তটচ্ছায়া বুকে ধরিয়া, 
ক্ষৃতর ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া, মৃছকলনাদে চিত্রাবারি যেমন বহিয়। বায়, কৃষ্ণ- 
কান্তের উইলে ঘটনাজোত তেমনই বহিয়! গিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে 
আলোক জাগাইয়!, কলগীতিতে শ্রবণ বিমোহিত করিয়া! সে শ্রোভ বহি- 
তেছে; তীরে দাড়াইয়! দেই শোভ। দেখিলে, সেই কলকল গদগদ নাদ 
শ্রবণ করিলে এক অলস মাধুরীর শ্বপ্ন হদয় ছাইয়! ফেলে-_যেন গগনতল- 
প্লাবিত করিয়া, শ্রবণে অমিয় ঢালিক্া! দূরাগত ললিত-মধুর গীতন্বরর মন 
মোহিত করিতেছে। শ্রহেমেন্্রগ্রসাদ ঘোষ। 


১ 


অতিথি । 
€ অনুবাদ ) 
লনীলব ছুহখ আমাক সঙ্গে 
বসিয়া! ছিল । 
নিতবছে শ্রদীপ, কক্ষ আধাল : 
বুষ্তি ভাঙ্গিছে শাসেি জানালার, 
ঘোর ছর্ষ্যোগ ১ হছক্ানে ৫০কে আস 
াঘাভ দিল । 
মধুর স্বরে 
কহিল, এসেছি আটিখি হইতে 
€তামার ঘলে। 


কতিহিলাম আমি-ত্ববাক্স, হহখ, 
জ্বালিসা বাতি, 

বস প্রফুল করি” মুখ খানি; 

আম্মি ততে বাই, আঅিথিত্রে আনি, 

সুমি বাখ ভাব বসিবার ভঙ্রে 
আসন পাতি। 
জটিল ছ্াতে 

“গত পথিক, আিত্বি দেবতা” 
কহিন্স তানে। 


সিল পখিক, ভথনো আধার, 
তেখিনি তায । 
বনিল 'াসনে, কআাানলিনি তকে লোক ও 
ক্ষপ পন্সে বাই জ্বলিল আলোক, 
চদৃখিজ আমান জীবন ধহত 
€স দিন, হাযকস 
প্রত আমার 
আ[সিক্াছিলেন, বর্ষিতে হছে 
আম্ত-ধাল”। 





চিত্রা | 


প্রথম হইতেই বলিয়া! রাখি, আমার এই প্রবন্ধটি সমালোঠনা মহে। 
একখাণি নূতন উৎকৃষ্ট কাব্গ্রস্থ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, সেইথানি পড়ি! 
ঘাহা মনে হইতেছে, তাহাই পিখিব | ছয় রিপুর উপর সপ্তম রিপু--অর্থাৎ 
উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন, তাঁহার সম্পূর্ণ বশবর্তী হইয়! হয়ত চিত্রার এক 
চতুর্থাংশ এইথানেই উঠাইয়! ফেলিব--কিছুমাত্র সংযমের চেষ্টা করিব না। 
তাছাতে পাঠকের লাভ আছে, বিনামূল্যে চিত্রার অনেকটা পড়িয়া লই- 
বেন) আমার লাভ আছে, আমার এই কুলিশ-কঠোর গদ্য টুকরা টুকর। 
হইয়া থাকিবে, এবং পরতে পরতে কাব্যরসে ভিজিয়! নিতা্ত বৃদ্ধ ছাড়! আর 
সকলেরই দগ উত্মমনূপে চূর্ণ হইতে পারিবে। হুয়ত এমন কথা বলিব, 
যাহা স্বপ্ং কবিই কখনও ভাবেন নাই; এমন স্থানে সংশয় করিব যাহা! 
নিতাত্তই সরল, এমন স্থানে অভিভূত হইয়া পড়িব যেখানে অন্তে ছন্দ ও 
মিল ছাড়! আর কিছুই দেখিত পাইবেন না, এবং এমন স্থান ছাড়িয়। দিয়া 
যাইব যাহার প্রশংস| করিবার জন্ত ভাষার অনটন পড়ির| যাক। 
রবীন্দ্রনাথ এখন বঙ্গের একমাত্র জীবিত ও যুবক কবি। উকীল হেম- 
চক্ত্র মাথাঘ্স শাম্ল! বাধিয়্া দ্রিবা ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু কবি হেম- 
চন্দ্রের বহুদিন যাবৎ ৮ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কৰি নবীনচজ্্র কথক্চিৎ জীবিত 
থাকিলেও গীতা গীতা করিয়া আপনার বার্ধক্য ঘনাইয়া তুলিতেছেন। 
বর্তমান কালে ফুলের গন্ধ, মলয় বাতাস, প্রেমসঙ্গীত, প্রিদ্নার চাহনি, উচ্চ 
মিষহাম্য ৫কবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই পাওয়া যায়। আরও ছুই একখান! 
গ্রন্থে এবং মাসিক পত্রের ছুই এক সংখ্যায় একটু আধটু পাওয়া গিয়াছে, 
কিন্ত তাহা এমন খাঁটি নহে, এমন গ্রাণভরাও নছে। 
রবীন্দ্রনাথের ইদানীস্তন রচনার সঙ্গে পূর্বের রটন1গুলি তুলনা করিলে 
দেখা যায়, মূলতঃ এক থাকিলেও অস্তরংশে ও বহিয়ংশে ছুইয়ের মধ্যে অনেক 
গ্রভেদ হুইয়। পড়িয়াছে। তাহার পূর্বের কবিতা লঘু গোলাগের মত 
ছিল, এখন স্ুবিকসিত প্মটার মত হইয়াছে ; কিশোরী বালিকার মত ছিল, 
এখন জিমৃন্তাষ্টিকের পৃথাবয়ব যুবকের মত হুইয়াছে। 
* ইযুজ রবীন্্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাত। আছি ব্রাঙ্গমমাজ ৮ হইতে হীযুকত 
কালিদাদ চজ্বর্থী কর্তৃক মু্তিত ও প্রকাপিত। মুল্য ১1. ূ 
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হাছারা বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাহাদের মধ্যে এখন ছুইটি 
দল। একদল রবীন্দ্রনাথের ম্বপক্ষে, একদল বিপঙ্গে। প্রথম দলের 
অধিকাংশই সুশিক্ষিত মাঞ্জিতরুচি নব্য যুবক ;- ইহার! সকলেই প্রায় এক 
প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক-_মনুয্োের 
চিড়িয়াখানা । (ক) বুদ্ধ--তীহাদের কাণে দাণুরায়ের অনু গ্রাস, ভায়ত- 
চন্দ্রের শব্ধ পারিপাট্য এমনি লাগিয়৷ আছে, যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ 
বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কেহ কেহ মাইকেল অবাধ 
নামেন, আর নছে। তাহ! ছাড়! তাহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহাপদোষে 
দেোষী--তিমি অল্পবয়স্ক । যাহাকে এখন উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে 
দেখিতেছি,আমি বৃদ্ধ হইলে এবং সে যুবক হইলে যদি কেহ আসিয়া আমাকে 
বলে-_দেখুন অমুক এমন হইয়াছে ) হয়ত আমি বপিব,-কে অমুক? আরে 
নান); ও সব বাজে কথ!। বৃদ্ধের কাছেযাহা পুরাতন তাহাই প্রাণপ্রিয় 
মনে হয়, নূতন (তৃতীর পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন)কিছুই ভাললাগে না। সুতরাং 
নব্যকবির রচনা কেমন করিয়! ভাল লাগবে? তাহা আশ! করাই অন্তায়। 
মানুষের যৌবনের স্বৃতি সঙ্গীতের মত মৃতুঃক্ষণ অবধি মনে জাগিয়া থাকিয়া 
তাহাকে মোহিত করিয়া! রাখে। তখন দে দিনগুণি যত না মিষ্ট, যত না 
ন্ন্দর ছিল, এখন দুর হইতে সেইগুলিই শতগুণ মিষ্ট ও সুন্দর মনে হয়। 
তখন যে দেশকে, যে দৃশ্থকে, যে রাগিণীকে, যে কবিকে সে বলিয়াছে 
“আহা” সেই দেশ, সেই দৃত্ত, সেই রাগিণী এবং সেই কবিই মৃতাদিন 
অবধি তাহার আহা থাকিবে । এইটি মনুষ্যহথদয় সম্বদ্ধে একটি অব্যথ নিয়ম। 
(খ) প্রৌড-_-এখনকার প্রৌঢ়ের! একদিন কাবো, সাহিত্যে ভারি মাতিয়া- 
ছিলেন--সেই বঙ্গদর্শনের সময় । ইহার! অনেকে হেমচন্দ্রের “আবার গগনে 
কেন স্থুধাংগু উদয় রে” আবৃত্তি করিয়! বয়পকর্ধলে নেক হা! ভ্তাশ করিয়া- 
ছিলেন, ঘদিও এখন তাহ! কোন ক্রমেই স্বীকার করেন না। ইহার! এখন 
রবান্্রনাথের কাব্যকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়! দেন, তাহার কারণ, 
হেমচন্ত্র, নধীনচন্দ্র ইহাদের হৃদয়বীণার যে তত্ত্ীগুলিতে আধাত করিরা 
টুংটাং শব বাহির করিয়াছিলেন, সেই তস্ত্রীগুলিই এখন এমন [চলা হহয়! 
পড়িয়াছে যে, রবীস্ত্রনাথের আঘাতে ছড়, ছড়, শবমাত্র করিয় থামির়। 
বায়।  (গ) ধুবকের মধ্যে বাহার! রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাহারা কেহ কেহ 
খ্থুকামকব। একটি ইংরাপ্ প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থক[রের| মা 
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লোচক (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক)হইয়া ঈড়ায়। ইহারা যাহা 
হইতে চেষ্টী করিয়াছিলেন, তাহ! হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার, 
প্রচুর নিন্দা! করিয়া সাত্বন! ও আম্মগ্রসাদ লাভ করিয়। থাকেন। মানুষ যখন 
প্রতিযোগীতায় ছারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিজ।- 
তীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি,আক্রোশ ও ত্বণা হইয়! থাকে, এটা নিতান্ত স্বাভাবিক। 
ইহারা অনেকে বিদ্বান,কতী, সন্তাস্তশ্রেণীর ; ইহাদের আবার যাহার! ধামাধর! 
আঙ্চে তাহার! শুনিয়! শুনিয়! বলিয়া থাকে, রব্ঠাকুর আবার কবি! সত্য 
সত্য আমি এমন লোকের মুখে এ কথা শুনিয়াছি, যে কম্মিন্কালে রবীন্ত্র- 
নাপের একখানি গ্রস্থ, এমন কি একটিও কর্বিত1 পাঠ করে নাই ।--আমাদের 
করেজের কতকগুলি যুবক অকালে নিতান্ত জেঠা হইয়! পড়িয়াছে, তাহার! 
রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে । এই সকল যুবককে চিনিবার জন্ত কতকগুলি 
লক্ষণ এখানে নির্দেশ করিতেছি । (১) তাহার? অশ্লীল কথ1 কহিয়! যনে করে 
ভারি রমিকত করিলাম । (২) পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েছেলে 
দেখিলে আপন। আপানর মধ্যে কুৎমিৎ হাসি তামাসা করে। (৩) কোনও 
নুহন ভাল বিষয়ে কাহারও চেষ্ট' দেখিলে তাঁহাকে বিজ্রপ করে। (৪) 
কোনও বিষয় পুরাতন হুইলে, যদি নিতান্ত মন্দও হয়, তথাপি তাহার জন্প 
খুব লড়িয়! পাকে _ইত্যা্দি। ছুঃখের বিষয়, প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয়, 
দলের লোক সংখা) অধিক। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা রবি-ভক্তের দল এখন অনেক, 
বাড়িঘাছে-_এ বৃদ্ধি রাজ! ও রাণী” প্রকাশিত হইবার পর হইতে। তাহার 
চমৎকার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতেও শত্রুপক্ষের অনেকে মুগ্ধ হইয়। পড়িয়াছে। 

এট! আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়! দেখিয়াছি, যাহার! রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, 
তাহারা ভারি গৌড়া। কেহ ষদ্দি রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে একটি কথ বলিল, 
অমনি বণংদেহি রণংদেহি বলির] তাহার! গর্জন করিয়া উঠে। বাঁধ হয়, 
এই কারণেই, যাহার বিপক্ষে, তাহারা ও ঘোরতর বিপক্ষে । অনেক ছাত্রা- 
বাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে মালোচনা আরম্ভ হুইয়া শেষকালে 
শত্রপক্ষে মিজ্রপক্ষে হাতাছাতি হইবার উপক্রম হুইয়াছে শুনিয়াছি। 
অনেকে রবীন্দ্রনাণের পক্ষে যুদ্ধ করিতে এতই প্রন্তত, ষে সহসা মনে হত, 
লোকট! এই ম্যানিয়াগ্রন্ত। ইহার কারণ কি? বঙ্গের আর কোনও 
লেখকের ত এপ দৃঢ়বিভক্ত শত্রুপক্ষ মিজ্রপক্ষ নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা! 
সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া! অপেক্ষা করিতেছে। যদি কাহারও হৃদর়বাধে 
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একটু ছিন্তর থাকে, সেই পথ দিয়া অল্পে খালে জলগ্রবেশ করিতে আর্ত 
করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড় আরও বড় আরও বড় হইয়! পড়ে, তখন 
হৃদয়ট। জলপ্লাবিত হইয়! যায়। আর, যাহার হদয়বাধে ছির্রই নাই, তাহার 
কোনও ল্যাঠাই নাই ; তাহার ভিতরে এক ফেশট! জলও প্রবেশ করিতে 
পায় না; এমন লোক তর্ক করিয়া সেই সমুদ্রের অন্তিত্ব লোপ করিবার 
চেষ্টা ত করিবেই! 

এইবার গৌরচন্দ্রিক। ছাড়িয়া! বহিখানাতে হাত দিই। চিত্রা দেখিতে 
বেশ, কিন্ত প্রথম সংহ্করণ সোনার তরীর মত হয় নাই। যাহার! রবীক্- 
নাথের ভক্ত, তাহারা প্রায়ই বাছ। বাছা; তাহার! অনায়াসেই দেড় টাকার 
স্থলে ছুই টাকা দিয়! চিত্রা কিনিতে প্রস্তত ছিল, যদি চিত্রা দেখিতে আরও 
ভাল হইত। কেহ কেহ বলেন, ভাল পুস্তকের খুব ভাল কাগজ, ভাল 
বাধাই, ভাল মলাট না-ই হুইল। আমর! বলি-_তা+ ত বর্টেই, তবে কি 
জান ?1--ইত্যাদ্দি। অর্থাৎ বেশ সন্তোষজনক একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারি 
না, তথাপি ইচ্ছ। করি বছিথানি দেখিতে খুবই সুন্দর হয়। চিত্রার কবিতা" 
গুলি একটি ছাড়া সবই সোনার তরীর পরে লেখা । শেষ কবিতাটির 
তারিখ ২* ফাল্তন,১৩*২। কবিতাগুলির তারিখ দেখিয়া! দেখিয়া! একট! তথ্য 
আবিষ্কার করিয়ছি,--"সাধন1” থাকিতে রবীনত্রনাথ অতি অলপই লিখিয়া- 
ছেন। চিত্রার মস্ত কবিতাগুলি ছুই বৎসরে লেখা, কিন্তু অর্ধাংশের কিছু 
কম, সাধন! বন্ধ হইবার পর এই তিন মাসে রচিত । রবীন্দ্রনাথের লেখনীর 
ক্ষিপ্রগতি দেখিয়! বিস্মিত হইতে হয়। এই তিন মাসে রচিত অধিকাংশ 
কবিতাই তাহার উৎকৃষ্ট রচনাগুলির মধ্ো স্থান পাইবাঁর যোগা। অতএব 
পাঠকগণ এখন চিত্র পাইয়া সাধনার মৃত্যুশোক বিস্বত হউন। এই প্রসঙ্গে 
এখানে একট! সংবাদ দিয়! সকলকে চমতকৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে 
পারিতেছি না । বঙ্গসাহিত্যে অদ্ধিতীয় নাটক “রাজা ও রাণী” রচন! করিতে, 
সংশোধন করির1 পাওুলিপি প্রস্তুত করিতে রবীন্ত্রনাথের এক মাসের অধিক 
লাগে নাই। ইছাতে স্পষ্টই বোধ হুইঞ্জেছে, তিনি বত ক্ষিপ্র রচনা করেন, 
লেখ! ততই ভাল হয়। এটা সামান্ত গ্রছেলিক! নছে। 

প্রথম কবিত1--“চিত/”। আর্ত হইয়াছে 

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি ছে, 
ভুমি বিচিত্র কূপিণী ! 
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এই “তৃমি*্টি যে কে, তাহা কবিতাটি পড়িয়া! ধরিবার যো নাঁই। 
হয়ত অভিধানে সে নাম নাই । হয়ত ইনি সোনার তরীর “মানস স্ুন্মরী,” 
কবির ভ্বদয়ের জাগ্রত দেবতাঁ। কবি তীহাঁকে বলিতেছেন, তুমি 

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ মজল নয়নে, 
ৃ একটি গল্প হৃদয় বৃত্ত-শয়নে, 
্ একটি চন্ত্র অসীম হৃদয়-গগনে, 
. চারিদিকে চির-যামিনী। ূ 

ভাঁহার পর “নুখ'__রবীন্দ্রনাথের নৃতন ধরণের পয়ারে লিখিত! ইহার 
পর হইতে দ্বাদশটি কবিতা সাধনায় ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু 
“প্রেমের অভিষেক” নামক কবিতাটির বর্তমান অবস্থ। দেখিয়া হয়ত অনেকে 
মর্দ্বাহত হইবেন। সাধনার কবিতার সমস্ত উক্তিটি একটি ক্ষুব্ধ লাঞ্ছিত 
দরিদ্র কেরাণীর মুখে দেওয়া! হইয়াছিল, চিত্রায় সে কেরাণীটিকে পদচ্যুত 
করিয়া তাহার স্থানে একটি শাদাসিধে মানুষকে বসান হুইয়াছে। ৰলা! 
বাহুলা সেই সঙ্গে তাহার *অপোগণড সাহেব শাবক” মনিবটিকেও অন্তর্ধযাঁন 
হইতে হইয়াছে । কিন্তু এ পরিবর্তনের কারণ কি? কেহ কেহ সাধনার 
সেই কবিতা পাঠ করিয়! নাকি বলিয়াছিলেন'_-“আফিসের কেরাণীর সহিত 
জড়িত না করিয়া! সাধারণ ভাবে আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছাস বাক্ত করিলে, 
প্রেমের মহিমা অধিক সরল, উদার, উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধতাবে দেখান হয় 1” 
সাহেবের দ্বারা অপমানিত, অভিমান-ক্ষুপ্র, নিরুপায় কেরাণীর মুখে এ কথা 
গুল! যেন অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আক্ফালনের মত গুনায়।-আমি কিন্ত 
এ যুক্তির মাহাত্মা বুঝিতে পারি ন7া। আস্ফালন নহে তকি? আক্ষালনই 
বটে। যে অপমানিত, ক্ষুধিত, সর্ধজনের উপেক্ষিত, সে যখন বলিবে-- 
আমর কিছু নাই, কেবল প্রেম তুমি আছ-_তাহাতেই আমি রাজার 
অপেক্ষা! অধিক সুখী ;-+সেই গ্রেমের বথার্থ মূল্যবান সার্টিফিকেট । আর 
যাহার কোনও কষ্ট নাই, চাকরি করিবার প্রয়োজন নাই,-»দিব্য আহার 
করিয়! নাছুস্‌ নুছুস্‌ চেহারাটি, তাহার মুখে "তৃুমি মোরে করেছ সআট, 
তুষি মোরে পরারেছ গৌরব মুকুট” তেমন শুনায় কি? প্রেমের মহিমায় 
মহীয়ান্‌ ছবিটির পাশের ছবিটি যত প্লান হইবে, প্রথমটি সেই পরিমাণে 
উজ্জল দেখাইবে। এই [8৬7 01 09008%30র জন্ত চিজার ছবিটির উজ্দজলত। 
অনেক হাম হইয়াছে। 
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». পূর্ব প্রকাশিভ রচনাগুলি ছাঁটিরা ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি বড় 
উপজ্রব আরস্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের “কড়ি ও কোমলে” প্রীমত্তী 
ইন্দির! দেবীকে লিখিত পদ্রগুলি নাই। কিন্তু সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে এই পত্র- 
গুলির তুলনা নাই। শ্রদ্ধাম্পদ নব্যভারভ-সম্পাদক মহাশর প্রথম সংস্করণ 
"কড়ি ও কোমল” সমালোচন। কালে এই পত্রগুলি প্রকাশ করাতে দোষ 
দেখিম্বাছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এ গুলি “কড়ি ও কোমলে” না দিয়! 
এইক্রপ কবিতার অন্ত একখানি বহি করিলেই হইত। বোধ হুয় এই সকল 
'[লোচনাদি শ্রবণ করিয়া ্ববীন্দ্রনাথ নূতন সংস্করণে পত্রগুলি বাদ দিয়া- 
ছেন। নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয়ের মতে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধ] 
থাকিলে এটি আমর! গ্রহণ করিতে পারি নাই- অনেকেই পারেন নাইট । 
ষে পুস্তকে গম্ভীর বিষয়ের সমাবেশ থাঁকিবে, তাহাতে লঘু বিষয়, ছালির 
বিষয় থাকিতে পাইবে না, এ নিয়মট! বড় ভাল বোধ হয় না। এ কেমন, 
না কাহাকে ও নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন আগাগোড়া পোলাও খাণয়ান, অন্ধ 
দিন আগাগোড়। চাটুনি খাইতে দেওয়!। হ্বিতীয় সংস্করণ “রাজ। ও 
রাণী”তেও অনেক পরিবর্তন ও ব্যবকলন হইয়াছে। 

.বুবীন্্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করিঘ়াছেন- 

বলেছি যে কথা, করেছি যে কাজ, 
আমার সে নপ়, সবার সে আজ; 

গতরাং প্রকাশিত কবিতাগুলিতে তাহার আর অধিকার নাই । তবে 
তিনি কি হিসাবে প্রকৃত অধিকারীর বিন! অনুমতিতে পে গুলিতে কচি 
চালান ? এ 'অপরাধটা আইনের ভিত্তর আনিশ্ডে পারিলে তাহার নামে 
নালিশ চপিত, কিন্তু তাহ! যখন নয়, তখন আমর] ( অগত্যা) বিনীতভাবে 
তাহাকে অন্গরোধ করিতেছি, যেন ভৃহীর সংস্করণে “কড়ি ও কোমল,” 
“রাজা ও রাণী” অবিকল প্রথম সংস্করণের মত করিয়া মুদ্রিত হয়; দ্বিতীয় 
সংস্করণ চিত্রায়' যেন “প্রেমের অভিষেক” কবিতাটি সাধনায় প্রকাশিত 
কবিতার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে। 

জন্তর্যযামী” কবিতাটি ঝড় কৌতুহলের বিষয় । যাহ! শুনিতে শুনিতে 
একবার সাজঘরে উঁকি মারিবার জন্ত বাল্যকালে বড় আগ্রহ হইত। 
এই যে রাম, এই বে রাবণ, হনুমান, বিভীষণ, এত যুদ্ধ করিতেছে, বজ্জত। 
করিতেছে, ইহারাই সাজঘরে ঢুকিয়! হাসে, গল্প করে, রাবণের হাত হইতে 
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হ'কাটি লইয়া! রাম তামাক খার, দেখি বড়ই বিশ্ব ও আমোদ জন্মিত। 
“অন্তধ্যামী” কবিতাটির ভিতর দিয়া, একবার কবির সাজঘরে উকি 
মারিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, রাণীর মত সজ্জিত একটি মহিমানয়ী নারী- 
মুর্তি স্বর্ণের সিংহাসনে বসিয়া! আছেন; তাহার সম্মুথে আমাদের কখিটি 
নতজানু হইয়। বলিতেছেন--“তুমি কে আমায় বলিয়া দাও। আর আমায় 
অন্ধকারে ঘুরাইয়া মারিও না। তুমি যেবাশী দিয়াছ, আমি তাহাতে 
কেবল ফু দিই )১--ক কল করিয়। রাখিয়াছ, তাহ! হইতে অপূর্ব সঙ্গীত 
উৎপন্ন হয়। তোকে 'ভাবে আমি বাদাই, কখনে! কখনে৷ আমারই ভ্রম 
হয়, বুঝি আমিই বাজাই, কিন্ত আমি ফুৎকার দিই মাত্র। আমি যেকথ। 
কখনও ভাবি নাই, সেই কথা কেমন করিয়।বাশী দিয়াবাহির হয়? যে 
ব্যথ। বুঝি না, সে বাথা কেমন করিয়। হৃদয়ে জাগি) উঠে? আমার 
ভিতরে কি জন্য তুমি অসীম বিরহ, অপার বাসনা গোপনে বসিয়া! রচন। 
করিতেছ? তোমার লীলা! যখন অবসান হইবে, তখন কি আমাকে 
ফেলিয়া রাখিয়া, আমার বাশাটি ফিরিয়। লইয়া, তোমার বুহস্পুরীতে 
লুকায়িত হইবে? যে দিন আমার মৃত্যু হইবে, সেই দিন কি বুঝিতে 
পারিব এই সকলের উদ্দেস্ত কি, তাতপর্ধ্য কি ?* আমরা ত শুনিয়। অবাকৃ। 
আমর| মনে করিতাম, কবি গাহেন আমর! শুনি, কিন্ত ইহার ভিতর ষে 
এত রহস্ত আছে তাহা কে জানিত? এই কবিতাটি এমন চমৎকার 
প্রণালীতে রচিত এবং স্থানে স্থানে ভাষা এত মনোহর, যে পড়িলে মনে 
হয়, ভাগ্যে আমি বাঙ্গাল! জানিতাম ! 

সাধন” কবিতাটি দেবী বীগাপাণির প্রতি কৰির আত্ম নিবেদেন। 

কবি বলিতেছেন, 

দেবি, আঙ্জি আপিয়াছে অনেক যত্ত্রী শুনাতে গান 
অনেক যন্ত্র আনি। 
আনি আনির়াছি ছিন্ন তঙ্ত্রী নীরব সান 
এই ঘ্বান বাণা খানি। 

জগতের সমগ্র যন্ত্রার সঙ্গীতের মধ্যে এ গানগুলির কোথায় স্থান হইতে 
পারে বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গালার এ ক্ষুদ্র আসরে ত ইতিপূর্বে কখনও 
এমন শুন! ধাক্জ নাই। "পুরাতন ভূত্য*-_হাক্তরসের সহিত করুণরমের অপূর্ব 
মিশ্রথ। এই কবিতাটা যাহাদের অপঠিত, তাহার! বোধ হয় সহগ্ষে ধারণ 
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করিতে পাঞ্গিবেন না, এই ছইটি বিপরীত প্রক্কৃতির রস কেমন করিয়! একত্র 
ফর যাইতে পারে /--বাস্তবিক, বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও এমন নাই। 
শ্ছুই বিষা জমি” কবিতা টিও এই ধরণের । ইহার গল্পাংশ নিতাস্তই সাধারণ । 
ইছ! যে কবিতায় রচিত হইতে পারে, এ সম্ভাবনাও অন্তের মস্তকে উদয় 
হওয়া কঠিন হইত। উপেনের দেশে ফিরিবার সময় জন্মভূমির যে স্তোক্রটি 
কবি তাহার মুখে বসাইয়াছেন তাহ! বড় নুন্দর-. 


নমো নমো নমঃ, হন্দরী মম জননী বঙ্গতৃমি 
গঙ্গার তীর লিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তৃমি ! 
অবারিত ম1ঠ, গগন লঞাট চুমে তব পদধুলি, 
ছারা-স্ুনিবিড় শাস্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি। 
পল্লব ঘন আত্কানন, রাখালের খেল! গেছ। 
স্তব্ধ অতল দীধি-কালোজ্ল নিশীথ-শীতল শ্নেহ। 
আবার আমতলায় বসিয়। তাহার পূর্বস্থতি কেমন মধুর, শপ্রময় ! 


সেই মনে পড়ে জৈঠ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম, 

অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম। 
সেই সুমধুর স্তন্ধ-ছুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,--. 
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন! 


সাহিত্যক্ষেত্রে গ্র্যাকৃটিক্যাল্‌-সম্প্রদায় সর্বদা কবিদিগকে আক্রমণ 
করির1 থাকে, কবি “শীতে ও বসন্তে” কবিতার প্র্যাটিক্যালগণকে খুব এক 
হাত লইয়াছেন। যাহার মনোদেশটা শীত-প্রধান, সে বলে ইতিহাসের 
কাঠ কাটি, বিজ্ঞানের পাথর তাঙ্গি, সমালোচনার কামান গড়ি। আবার 
যাহার মনোদেশে বসন্ত ধতুট। প্রবল, সে বলে নাটকের ফুলগাছ তৈয়ারি 
করি, কবিতা-ফুলের মাল! গাথি। সুবিধা পাইলেই পরস্পর পরস্পরকে 
গালি দেয়। “নগর-সঙ্গীত” কবিত! থানা ঘেন এক খণ্ড জলস্ত লৌহ, 
তাহার চারিদিক হুইতে যুক্তাক্ষরের স্কুলিঙ্গ ছিটিয়। বাহির হুইয়াছে। 

“পুণিমা”-কবি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন ; সেখানি পণ্ডি- 


তের লেখ । 
সমালোচনার তত্ব ; পড়ে হয় শেখ! 
সৌন্বরয কাহাণে জাজ কি কি বীজ 
৯... কবিত্ব-কলায়) 





“ * এক প্রকার কল! হয় তাহা! বীজে ভর! | মানুষ তাহ। খাইতে পায়ে দন; কিন্ত আঁশ! 
রা নানরসপ্্রধায়ের কোনও প্রকাদ অহবিধ। হয় নত লেখক । 


মে, ১৮৯৬ |] চিত্রা ২৪৯ 


পড়িতে পড়িতে কবির হয় শুফ হুইয়! উঠিল; মনে হইল, কবিত্ব, 
করনা, সৌন্দর্য্য, হুরুচি, রস সব মিথ্যা--সমস্ত কেবল “শব্ধ মরীচিকা- 


জাল।” অনেক রাত্রে দিক্‌ হইয়া বই ফেলিয়া! যাই তিনি আলে! নিবাইক়া 
দিলেন, অমনি। 


উচ্ছ(সিত শোতে, 

মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দিক হতে 

চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আপি 

ব্রিতৃবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি। 
অর্থাৎ অনন্ত আকাশভর! পূর্ণিমা তাঁহার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া নি£শঙে 
সকোৌতুকে উচ্চহান্ত করিয়া উঠিল। যেন বিশ্বব্যাপিনী সৌ্দর্্যলক্্মী মুর্তি 
মতী হইয়া কবিকে আসিয়া বলিলেন--বাঁতি জবালাইয়!, বছির পাতা উল্টা- 
ইতে উল্টাইতে কোথায় তৃমি আমার অন্বেষণ করিতেছিলে ! আমি থে 
তোমারি ছুয়ারে আসিয়া দীড়াইয়াছিলাম। বাস্তবিক, আকাশের চক্র 
নক্ষত্রের নীলিমায়, ধরণীর পুষ্পে পল্লবে, পর্বতে সমৃদ্রে এত সৌন্দ্ধা, তাহা 
আপনার চক্ষু দিয়া যে দেখিতে পার, তাহার পক্ষে ডাইডেন বা রস্থিন্‌ 
সাহেবের গ্রস্থ হইতে খ.টিয়া খু'টিয়া সৌন্দ্্যতত্ব উদ্ধার করিবার হৃশ্চেষ্টা 
অতি হাস্যকর বটে। কিন্তু সকলের চক্ষের জ্যোতি ত সমান প্রবল নহে? 
যাহ।দের দৃষ্টি নিশ্তে্ম তাহারা এইরূপ পুস্তকের ভিতর দিয়া অনুবীক্ষণ না 
করিয়া আর করেকি? 

পউর্বশী”-_-পৌরাণিক উর্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া কবি বাঁহাকে 

স্তব করিয়াছেন, তাহাকে অনেক কবি অনেক দিন হইতেই স্তব করিয়া 
আসিতেছেন। গেটে ধাহাকে বলেন 10757501708] ৬০010020- 015৩ 
১৮৫1011017৩, উর্বশীনুর্তির মধ্যে প্রতিঠিত করিয়া কবি তাহাকেই পুষ্পাঞ্জলি 
দিয়ছেন। আদর্শরমণীকে ছুই ভাগ করিলে, একভাগে 707 13০5801%ি1 
আর একভাগে 117৩ 0০০৫ পড়ে। উর্বশী কবিতায় প্রথমোক্তার স্তব- 
গান। ইহার পরের কবিতা, প্ন্বর্গ হইতে বিদায়”, তাঁহার একস্থানে দ্বিতীয়ার 
একটি চমতকার ফোটে! আছে, তাহা! ক্রমে উদ্ধৃত করিব। একব্যদ্ি 
"বর্ষ লক্ষশত'” স্বর্গে বাস করিয়াছে, জাজ্ব তাহার পুণ্যবল শেষ হুইজ, 
তাহাকে স্বর্গ হইতে বিদায় লইতে হইবে। দে জাশ! করিয়াছিল, বাইবার 
দিন স্বর্গের দেবতার ভাহায় অন্ত ছুই ফোটা চোখের জল ফেলিবেনই। 


২৫৬ ঘ্ানী [৫ম ভাগ, €ন সংখা।। 


বিশ্ব এখন দেবিত্তেছে, ভাঙতে কাতারও জক্ষেপও নাই। যে ব্যক্তিট 
তাহাদের মধ্যে লর্খশত বর্ষ বাস করিল, সে চলিয়া যাইতেছে, ভাহাতে 
কাহারও প্রাণে বিষাদের লেশমাত্র নাই ! কেমন করিয়া থাকিবে ? স্বর্গে ত 
শোক নাই, অশ্রু নাই; স্থৃতরাং হৃদয় নামক একটা ব্যাপারের অস্তিত্বই নাই। 
ভাই সে যাইবার দিন আক্ষেপ করিতেছে-_ 
অশ্বখ শাখার 

প্রাস্ত হতে খসি গেলে জীতম পাতা 

যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথ! 

্বণোঁ নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত 

গৃহচাত হতজ্যোতি নক্ষত্ধের মত 

মুহত্ঠে খসিয়৷ পড়ি দেবলোক হতে 

ধরিতীর দ্বস্তধীন জন্মমৃত্ু শ্রোতে । 
অনাধিনী বিধবার বালক পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া, লেখ! পড়া শিথিবার জন্ 
কোনও ধনী আম্মীয়ের প্রাসাদে অবস্থানকালীন, সেখানে যদি ক্ষেহ নাপার, 
ভবে তাহার মনের ভাবট। ডিক এইকরপ হর়। মার ঘরে সেই সব ছিল, 
এখানে লোকজন দাসদাসীপুর্ণ পরিবারের মধ্যে সে একটি ক্ষুত্র ভগ্নাংশ 
মান্র। এখানে সে উত্তম আহার পার, উত্তম শয্য। পায়, হর্খ্যশিখরে বাস 
কবে, গাড়ী চড়িয়। বেড়াভে পায়, সকলই ম্থখ, সকলই সুবিধা, কেধল একটি 
জনিষের অভাব। সেই একটি জ্িনিষের অভাবে লবণহীন ব্যঞজনের ভার 
এত আয়োজন সববার্থ হইর! রাহয়াছে। যাইবার দিন শ্বর্গহার নর তাই 
অভিমান করিয়। বলিতেছে-_ 

থাক স্বর্গ হাশ্যসুখে, কর শুধাপান 

দেবগণ। স্বর্গ তোষাদেকি স্্থস্থান-- 

মোর! পরবামী। মর্তভৃমি শ্বর্গ নহে, 

সে যে মাত্ৃতূমি_-তাই তার চক্ষে বে 

অশ্রজলধারা, বদি হুদিনের পরে 

কেহ তারে, ছেড়ে বার হুদণ্ডের তরে! 

বত ক্ষুত্র যত ক্ষীণ বত অতাকন 

বঙ্ পাপী. তাগী, থেপি, ব্যপ্র আপিঙ্গন 

সধায়ে কোমল বক্ষে বাধিবায়ে চা ৮ 


মে, ১৮৯৬।] চিত্রা ২৫১ 


ধুলিমাথ| তনুম্পশে হৃদয় জুড়ায় 
জননীর । স্বর্ণে ভৰে বুক অমৃস্ভ, 
মর্তো থাক্‌ সুখে দুঃখে অনন্ত নিশ্রিত 
প্রেমধার1--অশ্রজলে চিরস্তাম করি 
ভূতলের স্বর্গথগুগুলি ! 
তাহার পর হ্র্গের অপ্মরীগণকে বলিতেছে--তোমরা সুখে থক, 
আমি ত চপিলাম। কিন্তু যেখানে আমি ধাইতেছি দে দেশ এমন হায়" 
হীনতার রাজ্য নহে; সেখানে 
শীনতম ঘরে 
ধ্দি জন্মে প্রেপ্সলী আমার, নদীতীর্রে 
কোনো এক শ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে 
আশ্বখ ছায়ায়, সে বালিকা] বক্ষে তার 
রাখিবে সঞ্চয় করি ধার ভাগার 
আমার লাগিয়া সঘতনে। শিশুকালে 
নদীকৃলে শিবমৃক্ঠি গড়িয়া সকালে 
আমারে যাগিকা লবে বদ। সন্ধ্যা হলে 
জলন্ত গ্রধীপ খানি ভাসাহয়। জলে 
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি এক মন! 
করিবে ষে আপনার সৌভাগ্য গণন। 
একাকী ধাড়ায়ে ঘাটে। একছা সুক্ষণে 
আসিবে আমার ঘরে সরত নয়নে 
চন্দনচর্চ্চত ভালে রক্ত পদ্টান্বরে 
উতৎলবের বাশক্সী সঙ্গীতে 1 তাত পরে 
হৃদিনে ছুর্দিনে, কল্যাণ কষ্কন করে 
সীমস্ত সীমায় মক্জল লিকর হিন্দু 
গৃছলী ছুঃখে সুখে, পূর্ণিষার ইল্দু 
সংলারেক্স সমুদ্র শিক্পরে !. 
কি সুন্দর! এই বর্থলার কেমন ক্রি প্রশংসা করিব! ইহার অপেক্ষা 
ননদর আর কিছু পড়িয়াছি কি 1ম ধীকজ্পাখেত কাব্য পড়ি অনেক স্থানে 
এই কথাই বলিগ্তে হইয়াছে । এ যেন খ্যাধ্য-খির প্রণীস্ত দেবদেবীর 


২৫২ দাসী [৫স াগ, ৫ৰ সংখা।। 


ত্তবের মতহইল। যখন থে দেবতার ভ্তব হইতেছে, তখন তাহাকেই 
বলা হইতেছে--তুমিই গতি, তুমিই মুক্তি, তুমিই সর্বসারভূতভ। আর 
একটা নীচু দরের উপম। দিই ;-_-এক ব্যক্তি বলে, বর্ধমানের সীতাভোগ 
ভাল কি মিহিদান! ভাল, কখনও স্থির করিতে পারিলাম না। যখন যেটা 
খাই, তখন সেইটাই দের! মনে হুর । 

“সান্বনা”-_রবীন্্রনাথের সকল বিশেষত্বই ইহাতে বর্তমান। এটিস্ত্রী- 
উক্কি,__-চমংকার রচনা । বিজগ্জিনী চিত্রার মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট 
কবিতা ; গল্পাশং তিন কথার অধিক নয়। অচ্ছোদ সরোবরে রূপসী স্নান 
করিতেছেন ; তীরে শ্বেত প্রস্তর গঠিত সৌপানে তাহার ত্যক্ত বস্ত্রালঙ্কার 
পড়িয়! রহিয়াছে । মদন ধন্গঃশর লইয়া! এক বকুলগাছের আড়ালে মোতা'- 
যেন আছেন, যুবতী উঠিলেই তাহাকে বাঁণবিদ্ধ করিবেন। রমণী স্গানাস্তে 
তীরে উঠিলেন, অমনি অনঙ্গদেব তাহার সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বাঁণ ত্যাগ 
করা হইল না, 

সন্মুথেতে আনি 
থমকির! দাড়াল সহসা । মুখ পানে 
চাহিল নিমেষ হীন নিশ্চল নয়ানে 
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি পরে 
জানু পাতি” বনি, নির্বাক বিশ্ময় ভরে 
নতশিরে, পুষ্পধন্ু পুষ্পশর ভার 
সমর্পিল পদপ্রান্তে পৃ উপচার 
তৃণশৃন্ত করি। নিরস্ত্র মদন পানে 
চাহিল! সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে । 

এই কবিতাটি আগাগ্গোড়। বর্ণনার বিচিত্র ফুলে খথচিত। একটা অংশ 
এখানে তুলিয়। দিই । রমণীর স্নানের সময় 

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিনী 

জলে স্থলে নতস্থলে; সুন্দর কাহিনী 
কে যেন রচিতেছিল ছা রৌদ্র করে 
অরণ্যের সুতি আর পাতার মরে 
বসব্ত দিনের কত স্পঙ্গনে কম্পনে 
নিঃশ্বাসে উচ্ছাানে ভাষে জাতাসে গুজণে 
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চমকে ঝলকে । যেন আকাশ বীণা 
রবি-রশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুর বালিকার 
চম্পক অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত বঙ্কারে 
কাদিয়। উঠিতেছিল--মৌন স্তন্ধতারে 
বেদনায় পীড়িয়া মুচ্ছিয় । 
প্ণৃছশক্র”--চারিটি শ্লোকের একটি কবিতা। একটু তুলিবাঁর ইচ্ছ! 
ছিল, কিন্ত কোন খানটা তুলিব স্থির করিতে না পারিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
করিলাম । “উৎসব”--এটি তেমন হয় নাই ;-_রবীন্ত্রনাথের অন্ত কবিতার 
সঙ্গে তুলনা করিয়াই বলিতেছি, তেমন হয় নাই। নতুবা বঙ্গসাহিত্যের 
শত শত কবিতার মধ্যে ফেলিলে এটিরও মৃত হস্তীর স্তায় লক্ষ টাকা মূল্য 
হইবে। বাল্যগ্রস্থাবলীর দ্বিতীয় পুস্তক “নদী”্র উৎসর্গ পত্র পড়িলে জানা 
যায়, উৎসব” রচনার দিন কথির বাড়ীতে একটি বিবাহ ছিল। সেই 
উপলক্ষে রচিত বলিয়াই কি ইহা! এমন প্রাণহীন হইয়াছে? অবশ্ত কবি- 
তায় গার্স্থ ঘটনার উল্লেখ মাত্র নাই, কিন্তু তবুও ছুই স্থানে ফাক বহিতেছে-_- 
তুমি কি বয়েছ আবি 
নটবর বেশে সাজি? 


অপিচ 
তোমারি কি প্রবাস 


উড়িছে সমীরে ? 

"্ভ্রীবন দেবত।”--কবির মনে যাহাই থাকুক, এটি সাধারণে একটি স্ত্রী 
উক্তির কবিত! বলিয়াই গ্রহণ করিবে । প্রাত্রে ও প্রভাতে”, ইহাতে 
একটি বড় পুরাতন কথা লিখিত হইয়াছে । যে দিন জগতে প্রথম নর নারীর 
মধ্যে প্রণয় ঘটয়াছিল, সেই দ্রিন হইতেই পুরুষ একট! বিষয় লক্ষ্য কত্রি- 
তেছে-_কিস্ত সে কথা, এই বোধ হয়, কবিতায় প্রথম ব্যক্ত হইল। টকটকে 
খোপার নৃতন অলঙ্কারের রঙ, প্রভাতে দেখিবে এক রকম, মধ্যান্কে অন্ত 
রকম, সন্ধ্যা বেলায় আবার তৃতীয় প্রকারের । প্রেমিক প্রের়সীর ছইটি 
মৃত্তি দেখিতে পান। রাত্রে একরূপ, দিবসে অন্তরূপ। এই কবিতা হুই- 
তেই উদ্ধত করিয়। চিত্র ছুইটি স্পষ্ট করি 

কালি মধু বাহিনীতে জ্যোইক্সা নিশীথে 

কুঞ্জ ফাননে সুখে 
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ফেনিপোচ্ছল যৌবন স্থরা 


ধরেছি তোমার যুখে। 

গু ী ঞ 
আবি নির্মল বার শান্ত উদার 
নির্জন নদীতীবে 


স্নান অবসানে শুত্র-বসন! 
চলিয়াছে ধীরে ধীরে! 
স্ ১৪ | কী 
রাতে প্র্রেক্বসীর রূপ ধরি 
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি, 
পরাতে কখন্‌ দেবীর বেশে 
ভুমি সন্মুথে উদ্দিলে হেসে! 

"১৪৯** সাল” শত বর্ষ পরের কলিত পাঠককে দঙ্বোধন করিস! লিখিত । 
এক স্থলে আছে 

আজি হতে শতবর্ষ পরে 

এখন্‌ করিছে গান নে কোন্‌ নৃতন কৰি 
তোমাদের ঘরে? 

অ(জিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন 
পাঠায়ে দিলাম তার করে। 

“সিন্ধু পারে” এইটি শেষ কবিত!। মৃতু সিন্ধুর পারে, প্রেমিকের সহিত 
তাহার প্রিগার নূতন ক্রিক] বিবাহ হুইল । যৃত্ধ্যু রজনীতে অবগু্ঠিত মুখা 
অস্বারোহিনী এক রমনী 'আসিক্সা পুরুষকে ডাকিল। সঙ্গের দছ্বতীয় অশ্খে 
তাঙাকে বলাই সিষ্কু পারে লয়! গেল। রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরুষ 
একটি গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। ভিতরে অপূর্ব খোদিত ব্হুক ক্ষমুক্ত 
সুমজ্জিত গ্রাসাদ। সমণী এক পালক্ষে বলিয়। পুরুষকে পার্্বে উপবেশন 
করিতে ইঙ্গিত করিল। দশ দিকে বীণ! বেণু ৰাজিতে লাগিল- ক্রমে 
বিবাহ হুইল। বিবাহেক্স বর্ণনাটি বত চমৎকার। 

বাজির! উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু কলরর সাথে, 
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিগ্র বান ছর্বা হাতে । 
পশ্চাতে তার বাখি হই সার কিরাত নানীর দশ 


তে, ১৮৭%। ] চিত্র! ২৫৫ 


কেহ বছে মাল। কেহ ব1! চামর কেহ বা তীর্থজল। 
নীরবে সকলে দাড়ায়ে রহিল,__বুদ্ধ আসনে বলি 
নীরৰে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে থড়ি কসি?। 
অআঁতিতে লাগিল কত ন! চক্র কত ন/ রেখার জাল, 
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন কাল।” 
শয়ন ছাড়িয়। উঠিল1 রমণী বদন করিয়!। নত, 
আমিও উঠিগা দড়াইনু পাশে মন্ত্রচাণিত মত। 
নারীগণ সবে ঘেরিয়! দাড়াল একটি কথা! না বলি, 
দৌহাকার মাথে ফুল দল সাথে বরধি লাজাঞ্জলি। 
পুরোহিত শুধু ষন্ত্র পড়িল আশিষ করিয়! দৌহে,__ 
কি ভাষা কি কথ! কিছু না বুঝিনু দীঁড়ায়ে রহিন্ধ মোহে। 
অজানিত বধূ নীরবে সপিল--শিহরিয়। কলেবর-- 
হিমের মতন মোর করে, তার তপ্ধ কোমল কর। 
পুরুষ, মস্্ব চালিতের মত বিবাহ করিল! গেল, কিন্তু তথনও জানেন, 
রম্ণণী কে? পরে কাকুতি মিনতি করিয়া ষখন মুখ দেখিতে পাইল, 
দেখিল সেই! তখন প্রেমিক প্রেয়নীর ”মমল-কোমপ-চরণ-ক মলে” 
চঙ্বন করিল। ব্যাকুপ-ক্র বাধা না মাশিরা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; এবং 
অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল ৰাশি। 
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি । 





সত্যধর্ম ও সমাজ । 


(৪) 

গত বারে ইহ! উল্লেখ করা হুইয়াছে যে সকল কার্যেরই একটা কারণ 
অনুমিত হইলেও এ সঞ্চল কারণ স্থল বিশেষে কুত্রাপি হেতুগত এবং অপরত্র 
অহেতুক হইতে পারে। ছইটী পদার্থ খণ্ডকে পরম্পর সনিহিভ করিলে 
তাহাদের মণ্যে আকর্ষণের আবির্ভাব লক্ষিত হইবে? কোন হেতু কিন্ত 
উদ্গেন্ত ব্যভিরেকে সচরাচর ইহা! খটিক্সা থাকে । এইরূপ অহেতুক কার্ধ্যকে 
সাধারণতঃ স্বভাবজ বল! বাইত পারে। জগৎ পর্যালোচনা করিলে হচ্ছ 
হুম্পই প্রতিপর হইবে ধে. যে দক? কার্ধয স্ব্ভবজ তাহা উদ্দেশ্তবিযহিত । 
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একারণ তাহাদের বিধান দৃষ্টে ইহা সিদ্ধাতস্ত করা যায় নাঁষে তাহাদের এক- 
জন বিধাতা রহিয়াছেন। যেমন নিভ্্া জীবের স্বভাব, তাই কোন উদ্দেশ্ত 
ব/তিরেকে কেবল নিদ্রা আসে বলিরাই সাধারণতঃ জীব সকল নিদ্রা যায়। 
ইহাকে শারীরিক গ্লানির একটা অবশ্বস্তাবী ফল বলা যাইতে পারে? 
তাহার জন্ত একজন বিধাত। যানিয়া লইতে হয় না। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা 
মানুষের স্বতব নহে; কোন প্রকার মানবিকতাই জীবকে উদ্দেশ্ত ব্যতি- 
রেকে আপন! আপনি বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করে না। বিদাযাশিক্ষা 
উদ্দেস্তগত কার্য ) ইহার উদ্দো শ্বরং শিক্ষাকর্তী। একারণ উদ্দেশ্রের 
মাত্রানুসারে শিক্ষাকার্ষোর উৎকর্ষাপকর্ষত| ঘটিয়! থাকে। 

এই যুক্তি সাধারণভাবে বোধগম্য হইলে আমর জগৎকার্ধা পর্ধ্য!- 
লোচনাতে অনায়াসে ইহা প্রয়োগ করিতে সক্ষম হই। জগতের স্ঙ্টিকার্ধ্যে 
অশেষবিধ কৌশলের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইয়া! থাকে; কিন্তু সেই সকল 
কৌশল জড়জগতের স্বভাব অর্থাৎ উদ্গেম্ঠ-বিরছিত কিনা তাহা বিষেচন] 
করিয়া! দেখিতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক,_গণন! দ্বার ইহা 
সিদ্ধান্ত কর! যার যে, আমাদের রাত্রিমান যদি দ্বাদশ ঘটিকার পরিবর্তে ৪৮ 
ঘটিকা পরিমিত হয়, তবে এক রাত্রিতে সমগ্র পৃথিবী এত শীতল হুইয়! 
যাইবে যে, তাহার কুতাপি জীব কিনব! উদ্ভিদ জীবন ধারণ করিতে পারিবে 
না। ইহাতে দিব! ও রাত্রির পরিমাপ-বিধানকে বিশ্বরচনার এক টী আশ্চর্য্য 
কৌশল বল! যাইতে পাবে এবং জীব-প্রবাহ সংরক্ষণকে ইহার উদ্দেপ্ত বলা 
বাইতে পারে । কিন্তু অপর দিকে ইছা দেখা যাইবে যে হৃর্য্য ও পৃথিবী 
এক্ষণে যে অবস্থায় অবস্থাপিত আছে, এবন্বিধ যে কোন ছুইটী গোলককে 
এমতাবস্থায় স্থাপিত করিলে তাহাদের মধ্যে দিবারাত্রির পরিমাণ ঠিক 
বর্তমানের অন্ন্রপ হইবে। পৃথিবীতে দিবারাত্রির পরিমাপ, তাহার ঘূর্ণন- 
বেগের উপর নির্ভর করে; এবং এ ঘূর্ণনবেগ পৃথিবী ও হৃর্য্ের পরস্পর 
আকর্ষণজনিত এবং আকর্ষণ জড়পদার্থের স্বভাব । অতএব ইহ! সপ্রমাশিত 
হয় যে পৃথিবী ও কুর্ধ্য জড়পিওড বলিয্নাই তাঁহাদের আকর্ষণ বলে ধরা পৃষ্টে 
ধিবারাক্রির পরিমাণ বিধান ঘটতেছে! গণন! দ্বারা ইহাও প্রতিপর হইয়! 
থাকে যে, পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ ক্রমশঃ হাস হুইর! দিবারাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি 
হই] যাইতেছে; কালে রাত্বিমান ৪৮ ঘণ্ট। হইতেও অধিক হুইর! পড়িবে । 
ই হইতে সহজেই এই দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বে পৃথিবীতে দিক 
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রাজি পরিষাঁণ বিধান হূর্ধ্য ও পৃথিবী এবং অপর সকল গ্রহের স্বনত1বজ,---. 
জীবপ্রবাহ সংরক্ষণ তাহার উদ্দেস্ত নহে! এইরূপে লক্ষিত হুয় যে, সাঁধারখের 
নিকট যাহা প্রত্যক্ষতঃ হেতুগত কাধ্যরূপে অনুভূত হইয়া! থাকে তাহার 
অনেকস্থলে বৈজ্ঞানিকের নিকট এ সকল কার্ধ্য অহেতুক বা শ্বভাবজ 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। ইহাই বিজ্ঞান এবং ধর্ষবের বিরোধের একটী. প্রধান 
কারণ। ধর্ম্ববিশ্বাসী যখন এবস্বিধ একটা কাঁধ্যকে হেতুগত ভাবিয়! ভাঙার 
হেতুভূত বিধানের অনুষ্ঠাতা বা বিধাতাঁকে অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন 
যদি বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাহার সুখস্বপ্র ভাঙ্গিয়! তাহাকে বলিয় দেন যে, 
ওঁ কার্ধ্য বস্ততঃ একটা অহেতুক কারণসন্ভৃত, তখন তিনি উক্ত বৈজ্ঞানিককে 
নাস্তিক নামে অভিছিত করিয়! থাফেন। 

জ্যোতির্বিদাগ্রগণ্য লাপ্লীশ ধখন জগদ্ধিখ]াত গ্রস্থাবলী প্রণয়ন করিয়! 
গ্রহমণ্ডলীর গতিবিধি আবির ও জগতে প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে 
মহাবীর নেপোৌলিয়ন ফরাসি দেশের সমাটপদে বরিত হইয়া সিংহাসন!- 
রোহণ কয়েন। একদা রাজসভাতে সম্রাট নেপোলিয়ন লাপ্পাশকে উপলক্ষ 
করির। উপছ্থাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে পগুনিতে পাই, তুমি বিমানবিহারী 
জ্যোতিক্ষবর্গের গতিবিধি আবিষ্কার করিয়! তদ্দিষয়ে এক গ্রন্থ রচন। করিয়াঁছ 
কিন্ত সেই গ্রন্থের কুত্রাপি বিমানেশ্বর সৃষ্টিকর্তার নামোল্লেখ মাত্র কর 
নাই?” লাপ্লাশ তছুত্তরে বলিয়াছিলেন যে “আমি একজন স্যষ্িকর্ত! 
স্বীকার্ধ্য ব| শ্বতঃপিদ্ধ মানিয়! বিমানরাজ্যের কার্ধ্য পর্যালোচনা করি নাই; 
পরন্ত কার্য্যদৃষ্টে কারণান্সন্কানে তৎপর রহিয়াছি। গণন! দ্বারা যদি স্থপর 
কর্তা প্রতিপাদিত না হন তবে মামি তজ্জন্ত নিজকে দায়ী মনে করিব ন1!” 
লাপ্লাশের এই উত্তর কয়েক জন ফরাসি বৈজ্ঞানিকের নিকট বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
পরিচায়ক হইলেও জগতের সমক্ষে তিনি নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইলেন। 
আমর! তাহার সম্পাদিত কয়েকটী গণনফল সমালোচনাম্ন প্রবৃত্ত হইতেছি; 
তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, লাপ্লাশের উপরোক্ত উত্তরের 
তাৎপর্ধ্য কি? | ৃ 

স্্থয কর্তৃক আক হুইর গ্রাহগণ স্ব স্ অবক্ষেত্রাফার ( 019৪০) 
কক্ষে পরিভ্রধণ করিতেছে এবং তাহাদের পরম্পর আকর্ষণ তাহাদিগকে 
ধ কক্ষ হইতে দ্ভ্র্ট* করিয়। নিরভ বিপথে পরিচালিত করিতেছে । এইকপে 
গ্রহদিগের কক্ষ স্থলতং অবক্ষেতআকার হইলেও তাহার ক্ষেত্র-গরিমাণেতে 
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ধায়াকীছিক বিপর্ধয সংঘটিত হইতেছে; এবং কালে সৌয়জগত্তের এরপ 
অবস্থা ঘটিত পায়ে ফেক্ষেত ও গতিপর্ধ্যায়ের সমতা! তপন হইয়া এক কিবা 
ততোধিক গ্রহ কক্ষচা্ত হইয়া 'ধ্বংস* দশীপঞ্ন হইবে ।: এই সক আখনা 
অতিশয় ভাঁতিপ্র্দ; কারণ ইহছাঘার! বিধাতার অস্তিত্ব সপ্রশাণ হওয় দৃষ়ে 
থাকুক বয়ং প্রচুর জমঙ্গবোর কারণ লক্ষিত ছইকা খাকে। প্রত্যেক গ্রহ- 
কক্ষ অবক্ষেত্রাকার ; সকল ক্ষেতের গতন্ব শ্বতর্্র বিকার (০০270101) 
আছে) তাহাদের স্ব স্ব দণ্ড" (2১15) পরিমাণকআছে; প্রতোক কক্গই 
ফোন একটী নিদ্দি্ সমতলের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বক্রতাতে অবস্থিত : 
প্রতোক গ্রছের স্ব স্বকক্ষেভির তির আবর্তনকাল আছে। এইরূপ বিভিন্ন 
জাতীগ্ন পরিমাণ সমূহের পরস্পর গ্বতগ্্রডাবে বিপর্যয় সংঘটিত হওয়াতে 
প্রহজগতের আগত ধ্বংসগ্রাপ্থি হচিত হইতেছে । পৌরজগতের হদি একজন 
স্ষ্টিকর্ত। ব্দামান থাকেন, তবে এইরূপ ধ্বংসশীল জগৎ হি করাতে 
সাগাকে মঙগলময় বিধাতা বল! যাইতে পায়ে না। অধিকস্ত সতরক্ষণই 
বিধানের ধর্দ, অতএব ধ্বংস-শীলতার জন্ত বিধাতা মানিতে হয় না। কিন্ত 
লালাশের মহাগ্রন্থ ইহা ব্যক্ত করিতেছে যে, সৌরজগতের ধ্বংসশীলত! নিরোধ 
করণার্ধ যথেষ্ট কৌশল বর্তমান জাছে। তিনি গ্রতাঙ্গ গণম। স্বায়। ইহ! 
দেখাইয়াছেন যে, গ্রহ-কক্ষের বিকার বিপর্যান্ত হইলেও তাহার “গুরু (ব 
ফুল) ₹ও” (71০৫ ৪:19) সর্বদা অপরিবর্তিত থাকিবে ইছা সৌরজগতের 
ধ্বংলাবসানের একটা অন্তকায় হইলেও তাহা! যথেষ্ট নছে) কারণ গ্র-কক্ষের 
বিকার হাপগ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে অবক্ষেত্র বৃগ্তক্ষেত্রে পরিশত হইতে 
পাবে, ভাগ! হইলে গ্রহের অবস্থা বিষম সন্কটাপর হইবে। এসলে লাগ্লাশ 
আবার খড়ি পাতিকা সৌরজগতের আদৃষ্ট গণনা করিতে বনিয়াছ্ছে ন--তিনি 
বজিক্েছেন, “প্রভোক গ্রহের জতমানকফে (11959) যথাক্রমে তাহায় কক্ষের 
গুরু ব্যাগের বর্গমূল এবং কক্ষবিকায়ের বর্ণফল দ্বারা গুণ ফারিয়া! সমস্ত 
গ্রহষগুলীর উক্ত গুণফলা একত্রে যোগ করিলে যে ফলা প্রণপ্ত হওয়! যার 
ভাহ1 নিয়ত অপরিবর্ঠিত থাকিবে ।* এস্লে কক্ষবিকারকে একটা বন্ধনীর 
অন্তান্তরে ফেলিয়। দেওয়াতে তাছায় শ্বেচ্ছান্ুক্রফিক বিপর্যয়ের কহিকার 
লোপ করা হইক্াছে। এই বিধান কলে হিকারতক ফোন ছুই নির্দি 
পীঙ্খার মধ্যবর্তী ধাকিভে হইযে,অতএব এতদ্বারা গ্রহকক্ষের আক্পতি কখিস 
পরিবর্কিত হইলে ভাঙার প্রকভি-বিপর্যায়ের ফোম সম্তাধনা থাফিতেছে না। 
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ইহাতে এক দিক রক্ষা, হইল বটে কিন্ধম্মপন্প দিকে নির্ভর হওয়! যাই 
তেছে ন। কক্ষপমূহের - গরম্পয় বক্রতা গরিমাশ- বিপর্ধযস্ত হইভেছ্ছে) 
একারণ তাহাদের অবস্থিতিয: তাধতম্যুক্রমে আকর্ষণের মাাতেদ ঘটবে । 
ইহাতে এয়াপ ঘটনা হওয়। আগন্তব নহে যে, কোন সঙ্গে লকল গ্রহ. এক 
লমণুলেতে বিরাজ করিবে; তখন পরম্পরেয় আকর্ধণেষ ব্যঙ্যায়ে প্ত্েক 
গ্রঙ্র স্থিতি ব্যত্যয় এত অধিক্ষ ছইরা পড়িবে যে, তাহাতে প্রলঙ় সংঘটনের 
সম্ভাবনা খাকিবে। লাল্লাশের গপলাতে আধার অপর এক জঙ ফুটিত 
উঠিশ তাঁহার ফলে কক্ষদমূহের বক্তভা-বিপর্ধযয় স্বেচ্ছানুক্র মিফ না ছুইয়। 
কোন ছুই নির্পি্ সীমার অন্তর্কর্ভী থাকিবে । এই. সকল ফল পর্ধ্যালোচম॥ 
দ্বার! ইহা! সিদ্ধাত্ত হইল থে, শ্রহুগণ কদাপি কক্গচ্যত হইয়া শৃন্তে অপগমন 
করিবে ন!। কিন্ত ইহাতেও নিশ্চিন্ত হয়! গেল লা। গ্রহের গতিবেগ 
মন? হইতে খাকিলে তাহার ক্ষেত্রফল পরিষগ্িত্ত হইতে থাকিবে) ইছাতে 
কালে গ্রহের সৌরদেহে সম্পাতেকর লস্তাবন! থাকিবে । তাই লাপ্লাশ জবার 
গণন| করিয়া বলিতেছেন যে, গ্রহদিগের কক্ষাবর্তন কাল অল্লাধিক পরিবধিত 
হইলেও তাহা গড়ে অপরিবন্তিত থাকিবে। 
এই চারিটী ফল সৌরজগতেন় স্থিতি-শীলতার কারণ নির্দেশ করিতেছে। 
সৌরজগৎ সংরক্ষণ বিষয়ে এই চারিটী বিধান প্রয়োজনীয় এবং গুভস্কর। 
কিন্ত ইহার! হেতুগত কিম্বা শ্বভাবজ তাহা বিবেচনা! সাপেক্ষ । লাগ্লাশ 
আবার গণনা করিতেছেন; তিনি দেখাইক়াছেন যে, যে কোন পদার্থ 
মালাকে সৌরজগতের অবস্থাপন্ন করিয়া স্থাপিত করিলেই তাহাদিগের মধ্যে 
উক্ত বিধান চতুষ্য় প্রকটিত হইবে না। লাম্লাশ আরও গণনা করিয়াছেন 
ষে, ইহার কোন এক বিধান হইতে অপয় সকল ত্বিদ্ধা কোন একটা বিধানগ 
সফলিত হইতে পারে না!) অর্থাৎ ইহারা! পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ. অসম্বন্ধ 
শ্বততপ্্র বিধান কাজেই ইহাদের কোন একটী বিধান কোন নির্দিষ পদার্থ- 
মালাতে খটনাক্রমে প্রকটিভ হইলেই জঅপত্ব কোন একটী বিধান জ্ঞাপন 
আপনি ভাহাতে প্রকাশ পাইবে না। জআতংপত্ধ লাপ্লাশ নীরব! ইহাই 
লা্টাশেক নাস্তিকত11। আহরা ও স্থলে লাগ্লাশের গণন। সণন্বয় করি 
দেখিব কি ফল.লাত করা বাইতে পারে। 
গুর্বে উল্লিখিত হইখাছছে, যেযে.সকল দিধান স্বভাব নহে; ১ াহাবিগকে 
ছেহ্গত বিধান যল! যাইবে ।  €কান বিধানের উদ্দে্ত জানত হইলেই 


সি  শঙ্কাশী। [ ৫ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা। 


তাহার একজন উদ্দেই। স্বীকার কয়] যায়। যদি কোন এক বিধান হইতে 
অপর নকল বিধানের সমুন্তবেক্স সম্ভাবনা প্রতিপক্ হইত, তবে ইহা হ্বীকার 
কর! যাইতে পারিত থে, কোন একটা বিধান ঘটনা ক্রমে বা অহেতুক নমুৎপন্ন 
হুইয়! তাহা হইতে অপর সকল বিধান শ্বতাবজ প্রকটিত হুইয়াছে। কিন্ত 
খন পরস্পর ত্বতন্ত্র চারটা বিধান একই উদ্দেস্তে পরস্পর হইতে ম্বতন্্রভাবে 
গ্রকটিত হুইয়।৷ কোন নির্দিষ্ট মাঙ্গল্যের দিকে পরিচালিত হইতেছে তখন 
তাহাতে এক মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত ভিন্ন অপর কিছুই উপলব্ধ হয় না। 
 পাঠকগণ এক্ষণে দেখিতে পাইতেছেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্ের মধ্যে 
ফোননপ বিরোধ থাক! সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ; বদি বাস্তবিক কোন বিরোধ 
থাকে তাহ! কেবল অপূর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং অন্ধবিশ্বাসী ধার্শিক- 
দ্িগের স্থৃলদর্শিতার ফলমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ধর্শই বিজ্ঞানের চরম এবং 
বিজ্ঞান ধর্পের মূল। এবনিধ ধর্মকে কিরুপে সামাজিক ধর্দে পরিপত 
কর! যাইতে পারে, তাহা আগামী বারে আলোচিত হইবে । 





(ক্রমশঃ) 
প্অপূর্বচন্ত্র দত্ত। 
পলাশ বন। 
দ্বাদশ পরিস্ছ্েদে। 


নিত্রিতাবস্থায় একটী ভীষণ স্বপ্ন দেখিলাম । আমাক্স মনে হইল, আরম 
ষেন গৃহে জননীর সন্গিধানে বসিয়া আছি। কিস্তু জননীদেবী রুপা ও 
রোগশধ্যার শারিতা। তাহার দেহ গুফ ও শীর্ণ; মুখমণ্ডল মলিন ও নিশ্রত 
এবং জঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কালিমাময়। রীতিমত চিকিৎসা হুইতেছে বটে, 
কিন্ত চিকিৎসকের! তাহার এ ঘাজ! রক্ষা পাওয়! সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন । 
তাহার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাই! অগ্রজ জাতার1 গৃহে আগমন করিয়া- 
ছেল; জননীদেবী আমাদের সকলকেই ঙাছার সম্মুখে উপবিষ্ট দেখির1 কঠোর 
রোগযস্ত্রণার মধ্যেও যেন সুখ ও আননা অনুভব করিতেছেন।. কখনও 
ডাছার শু গঙস্থল প্রাবিত করিয়! চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রধারা প্রবাহিত 
হইতেছে, আবার কখনও বা! তাহায় সংজ্ঞা! নপপ্রায় হইতেছে। জননীর 


মে, ১৮৪৯৬ টু. পলাশ বন ্‌ ২৬৯ 


আসক়কাল উপস্থিত দেখিক্বা আমি যারপরনাই কাতর হুইলাম। হৃদ 
শোকে অবসন্ন হইলে চক্ষু বাম্পপূর্ণ ও ক রুদ্ধপ্রায় হইয়। আদিল 'এবং 
চতুর্দিকে যেন খোর অম্ঙ্গলজনক উৎপাত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল 
আমার মনে হইতে লাগিল যেন কালরজনী স্বুখ ব্যাদন করিয়া আমাদের 
সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে । কাহারও মুখে একটীও বাক্য 
নাই); সকলেই বিষ, নীরব ও শোকপীড়িত। সকলেরই মুখমগুলে 
নৈরাহ্যের ছারা গ্রতিবিদ্বিত এবং সকলেই অসহায়ের সায় নিশ্চেষ্ট। কাল" 
বৈশাখী অপরাহ্থে ভীম ঝঞ্চাবাত বহিবার পূর্বে প্রক্কৃতির যেরূপ অবন্থ! 
ঘটে, আমাদের গৃহেরও সেইকপ অবস্থ( ঘটিল। শোকমেঘে গৃহ জন্ধকার- 
ময় হুইল ; ঘোর বিপদাশঙ্কারূপ ভড়িতগ্রকাশে আমরা ক্ষণে ক্ষণে চমকিত 
ও শিহরিত হইতে লাগিলাম এবং ক্রালকালের ভীষণ হস্কাররূপ গুরুগন্তীর 
গর্জনে নকলে স্তপ্ভিত হইতে লাগিলাম। জননীর শেষাবস্থা দেখিয়| আমি 
শোকাঁবেগ আর সংযত করিতে পারিলাম না) সকলের নিবারণ সন্বেও 
ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহাস্তরে গমন করিলাম । 

সহসা আমি আহৃত হইলাম । আহ্বান শুনিবামাত্র আমি জননীর গৃহে 
প্রবেশ করিলাম। সফলে আমাকে জননীর সমীপে বমিবার জন্ত ইঙ্গিত 
করিল। আমি তাহার নিকটে বসিয়া বাম্পগরগ্দকঠে কাতরশ্বরে ডাকি- 
লাম “মা” । মা চক্ষুকন্মীলন করিলেন এবং আমাকে আরও নিকটে 
আমিতে সঙ্ষেত করিয় সাশ্রলোচনে তগ্রকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন “বাব 
আমার--উদ্‌--দামীন--হইও নাঁ-দাম্‌-মি-_-তোর মুখ, দেখ--লাম-না 
আম্-_-মি তোর বিশ্বে--এই পর্যন্ত বলির! কণঠরুদ্ধ হইল। হতভাগ্য আমি 
চীৎকার করিয়! কাদিয়। উঠিলাম এবং ভূতলে লুষ্ঠিত হইতে হইতে অচেতন 
হইয়। পড়িলাম। টি: 

সহস! বোধ হইল, কে যেন আমায় তুলিয়া! ধরিল এবং “জল, জল" বধিয়া 
চীৎকার ক্করিতে লাগিল। আমি ধেন ঈষৎ সংজ্। লা করিলাম এবং 
একবার চক্ষু উদ্ীলিত করিলাম; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। 
আমার মন্তক যেন বিঘুর্ণিত হইতে লাগিল এবং আমি যেন পুনর্বার সংজ্ঞা" 
হীন হুইক্। ভূতলে লুষ্ঠিত হইলাম । ক্তক্ষণ এই ভাবে ছিলাম, তাহা শ্মরণ 
হয় না) কিন্ত বীন্ধে খীরে চেতন! নঞ্চার হইবার উপক্রম হইলে, আমি যেন 
কাধার তসৃচক সবর শুনিতে পাইলাম । একটা কোমল বালিকা কও 


২৬২ জালী।.. [৫ ভাগ,৫ম লংখা।-। 


উৎকঠাশৃচক ত্বর়ে থেন বলিয়া! উত্তিল “জিঘি, ভাল ক'রে বাতাস দে, বাতাস 
দে” ভৎপরেই আমি থেন মুখযণুন়ে অঞ্চল-মিধূলিত মৃহ্মন্দ বায়ু ধ্ালন 
অনুভব করিতে লাগিলাম। কিরতক্ষণ পরেই চক্ষু খুলিলাম? খুলিয়াই 
দেখিলাঘ--কেশব ও উপরিভাগে নিবিড় ছরিৎপঞ্জ পাজি । কেশযের উদ 
দেশে আদার অন্তক রক্ষিত ধহিয়াছে, এবং ব্সামায় মন্তক ও কপোল বহিয়া 
জলবিদ্দু বরিয়! পড়িতেছে। ভাবিলাম এ কি? আমি কোথায়? এখানে 
আমার কে আনিল? জননীর সদ্য মৃত্যুচ্ছৰি তখন৪ আমার মানস-চক্ষুর 
লন্ুখে জাজল্যমান ; তখনও .শোকোথিত উ্ণ নিঃখাস আমার নাসার, ও 
গষঠপুটে স্ভরিত হইতেছিল। তাই সহস!কিছু স্থির কর্রিতে না পারিয়া 
উঠি বমিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কেশব জামায় বাধা দিন) বলিল, 
"আপুনি একটু স্থির থাক, ওরূপ ব্যন্ত হবেননা!। এমন ক'রে এক্ল! 
এখানে শুয়ে খাকৃতে হয়?” ন্বপ্লের ঘোর এখনও আমায় সম্পূর্ণক্কপে পরি" 
ভ্যাগ করে নাই; সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার বুবিবার জন্ত আমি ফেশবেক 
কথ! অতিক্রম পূর্বক উঠির! বসিলাম। বসিয়াই দেখিলাম, আযি পলাশ- 
বনে আমার গৃহের অনতিদুরে একটা বৃক্ষতলে উপবিষ্ট এবং আমার সম্মুখে 
যোগমারা, ভূশীল! ও ভূদেব--অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয়ের পুত কল্তার। এক 
একটা পুষ্পপূর্ণ পুশ্পাধার হস্তে দণ্ডামান। মুহূর্ধ মধ্যে আমি লমন্ত ব্যাপার 
বুবিয়। লইলাম। আ!ছিঃ ছিঃ, হ্বপ্র দেখিতেছিলাম! আমান অবন্থ। 
বুঝিতে পারিস্না ঈষৎ লজ্জিত এবং জপ্রতিন হইলাম! ভাবিলাষ, 
এই বালক বালিকার জমায় দ্বপ্নের ঘোরে কাদিতে দেখিয়া দিশ্চিত 
কেশবন্ষে ডাকিয়া আনিয়া্ছে। এরূপ প্রকান্তস্থলে শয়ন কয়াট। 
ভাল হয় নাই। বাহাই হউক, উপস্থিত ছুরবস্থ। হইতে কোনও রূপে যুক্চি 
লাভের আশায় আমি একটু হাস্তের অভিনয় করিয়! যোগমারা ও হ্পীলার 
ধিকে চাছিয়! বলিলাম, “তোমরা বুঝি, ফুল তুলে ফিয়ে কাস্বার সময় 
আমাকে এই গাছের তলায় শুয়ে খাকৃতে দেখে ভয় পেরেছিলে। তাই 
বুঝি কেশবকে ডেকে এনেচ ?* যোগম্ারা সত্রীড়ায় চক্ষুদুট। অধনত করিয়। 
আমার প্রশ্নের কোনই উত্তপ্ধ দিল না; কিন্তু সুশীল আমার কথার যেন 
প্রতিবাদ করিয়া! যরিল 'ত1 কেন? আমর! বনে ফুল ভূলে এই পথে 
বেদ্ধিয়ে জাস্চি, আর দেখ.লুষ, আপনি এখানে শুয়ে ঘুমুচ্চেন, আর এক 
একবার ছাত ছুড়চেন, আর ফুকুরে ফুকুরে কেঁদে উঠচেল 1 তাই মা দেখে, 
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দিদি আর আমি থগ্‌কে দীড়ালুষ। তৃদেব আপনার কাছে গিয়ে *ষেবেন 
বাধু, দেকেন বাবু” লে ছু ভিন বার ডাকলে। বিষ্ত আপনার কোন 
সাড়। পেলে না । আবার আপনি 'ম! মা” ফলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ভাই 
দেখে, আমি তয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলুম ; কিন্ত দিদি বরে 
“ওরে খাম, যাস্‌ নে) ফেশবকে ডেকে আনি ।” তাই আমরা তিন জনে 
দৌড়ে গিয়ে কেশবকে ডেকে আন্লুম। ভূদেষ দৌড়াতে দৌড়াতে আছাড 
থেয়ে প'ডে গেপ-_-“এই পর্যন্ত বলিয়! শীলা উচ্চৈঃক্গরে হাঁসিয়! উঠিল 
হুপ্পীলার সরল হান্ত দেখিয়া আমারও হাদি পাইল। সুশীল! সেইরূপ 
হাসিতে হাসিতে জাবার বলিতে লাগিল “ভূদ্দেব ষেমন পড়েছে, অমনি ওয় 
লাজিন্ুধ ফুল মাটীতে উদ্টে গেছে; আমি বলুম “ওরে আর কুড়োস্‌ নে, 
আর কুড়োস্‌ নে, ভোর ফুল ঠাকুর পৃজোয় লাগবে ন11” কিন্তু ভঙ্গের 
আমার কপ! ন। শুনে, & দেখুন, সব ফুল কুড়িয়ে এনেচে ৮ 

এই বলিয়া সুশীল! আবার হানিতে লাগিল। বেচার! ভূদেব নুশীলার 
উচ্চহান্তে অগ্রতিভ হুইয়া ঘোগমায়ার পশ্চান্তাগে আশ্রয় লইবার চেষ্টা 
করিল। কিন্তু নিষ্ঠুর দয়! হবশীল! তাহাতে ও বাধা দিরা বলিয়া উঠিল “ওরে 
তৃদে দেখিস্‌ আমাদের সাজির সঙ্গে তোর সাজি ঠেকাস্‌ নে, তা হ'লে 
সব ফুল নষ্ট হ'য়ে যাবে।” 

ভূদেবকে বিপনন দেখিয়া আমি তাহার সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইলাম। 
শশীলার মুখে তাঁহার পতনের কথ! শুনিয়া আমি ছুঃখ প্রকাশ করিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাই ভূদেব, তোমার তো কোথাও লাগে নাই ?* ভৃদের 
প্ুষ্তির স্ছিত মাথা নাড়িল। আমি বলিলাম “আহা, তোষার ফুলগুলি 
সব নষ্ট হয়ে গেল!” তৃদেব তৎঙ্ষণাৎ ঘাড় বাকাইয়া বণিয়া উঠিক, “নষ্ট 
হবে কেন? আমি এই ফুলে আমার নিজের ঠাকুর পুষ্ধো কোর্বো।* 

ভূদেৰের কথা শুনিয়। আমর সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। যোগমায়। 
ঈষৎ হাসি তৃদেবের ছিকে ষুখ ফিরাইল। সরলপ্রাণ। হুশীলা উচ্ৈঃশ্রে 
হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে লাগিল “দেবন বাবু, তৃছেবের ঠাকুর 
দেখেছেন? একট! মাটীর পুতুল | ম! ওকে পুতুলটো! খেলা কর্‌তে দিয়ে” 
ছিলেন) ভৃদের সেইটেকে ঠাকুর বানিয়ে রোজ রোজ পূ করে। নিজের 
খাবার থেকে কিছু রেখেছিয়ে ঠাকুরকে তারই ভোগ দেয়, আক মাকে 
আমাকে খর দিদিকে পের্সাদ দেয়” | 
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,স্থশীলার কথা শুনিয়া! ভূদেবের সুখখান। বর্ষপোনুখ মেঘের স্তায় হইল। 
তাহা দেখিয়! আমি বলিলাম “না, স্বশীল!, ভূমি জান না; ভৃদেব সত্যি করে 
ঠাকুর গুঁজে! করে।” এই বলিয়া অন্ত কথ! পাড়িবার ইচ্ছায় গ্থুশীলাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা, তোমর1 কেশবকে ডেকে আন্লে ) তার পর কি 
হ'ল?” স্থশীল! উত্তর দিবার পূর্বেই কেশব বলিল, “আজ্ঞা, আমি এসে 
দেখলাম, আপুনি অত্যন্ত ঘাম্‌চো, হাত মাথা নাড়চো, ঘন ঘন নিঃশ্বাস 
ফেল্চো, আর এক একবার কেঁদে কেঁদে উঠচো। ভাই দেখে আমার বড় 
ডর হ'লো। আমি তোমাকে তিন চারি বার ডাকলাম; গা নাড়া! দিলাষ; 
কিন্ত কোন উত্তর দেওয়া! দূরে থাকুক, আপনি কেঁদে কেঁদে উঠতে 
লাগলে । তাই দেখে আমি যোগমায়াকে বল্লাম, দিদি ঠাঁকুরাণ,.আমা- 
দের ঘর থেকে শীগগীর এক ঘটী জল নিয়ে আস্তে পার?" দিদি ঠাকুরাণ 
জল আন্লে আমি সেই জল তুমার মাথায় ও মুখে দিলাম; আর দিদি 
ঠাকুরাণ আচল দিয়ে তুমাকে বাতা করতে লাগলে! । খানিক পরেই 
আপনি জেগে উঠলে ;যাই হোক, ভাগ্যে তো! দিদি ঠাকুরাণ আনব এই- 
দিকে ফুল তুল্‌তে 'মাস্ছিল, আর আমাকে ডেকে দিয়েছিল; তানা হোলে 
কি হ'তোক্‌ ১ এই বলিয়া! কেশব আমাকে তিরস্কারমিশ্রিত নানাগ্রকার 
উপদেশের কথা বলিতে লাগিল। 

যোগমায়াকে গমনোধ্যত দেখিয়া আমি সুশীলাকফে বলিলাম, পম্ুশীল।, 
তুমি তো আমার দেখে ভয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়,চ্ছিলে ; ভাগ্যে তে! 
তোমায় দিদি ছিল, তাই কেশবকে এখানে ডেকে এনেছিল। আজ 
যোগমায়! ন! খাকৃলে হয়ত আমার কোন বিপদ ঘটতে! ?* 

সুশীলার মুখখান! একটু গম্ধীর হইল। সেক্ষণেক চিস্তা করিয়! বলিল, 
“কন? আমি বাড়ী গিয়ে বাবাকে ঝ'ল্তুষ, আর বাবা এসে আপন1কে 
দেখ তেন?” 
_. হ্থশীলার কথা শুনিয়। আমার মনে অত্যন্ক জানন্দ হইল। তাহার পর 
তাহার ও যোগমায়ার দিকে চাহিয়া একটু কৈফিয়ৎ শ্বরূপ বলিলাম “গত 
াঁজিতে আঁমি তাল ঘুমুতে পারি নাই, তাই এই গাছের তলায় ওঃয়ে 
ঘুমিগ়ে পড়েছিলুষ ৷ দুমিরে ঘুমিয়ে একট! কুম্বপ্র দেখ ছিলুম; আর এই 
ভাবে শুয়ে থাকলে বন কুশ্বপ্নও দেখতে হয়। যাই হোক আমাকে দেখে 
তোমর! যে বড় তয় পেয়েছিলে এই জন্ত আমি অতান্ত হুঃখিত। কিন্ত 
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কেশবকে ডেকে এমে তোমরা যে আমার উপকার ক/রেচ, ত| আমি 
কখনও ভূল্‌্তে পারবে! না । গোস্বামী মশাই মহাত্া! বাক্তি) তার পুত্র- 
কর্াদের এইরাপ উপযুক্ত কাঁজই বটে। আমি আজ কের এই ঘটনার ফণা 
গোস্বামী মশাইকে স্বয়ং বলে আস্বো। মাও এই কথা গুনে বারপর 
নাই আনন্দিত হবেন। তগবান্‌ এইক্ধপ ছেলেমেয়েদের মঙ্গল করেন। 
তিনি তোমাদিগকে সুখে রাখুন।* এরই বলিয়! আমি ভুদেবকে বলিলাম, 
“্ভুয়েঘ ভারা, ভূমি কিন্তু পড়ে যাওয়াতে আমি বড় ছুঃখিত হু'য়েচি। 
আর ফুলগুলি-__-” আমার কথা! শেষ না হইতে হইতে আনন্বময়ী শীলা 
ভুদেবের দিকে চাহিয়া! আবার উচচৈঃশ্বরে হাদিয়া উঠিল। ভৃদেব, বোধ 
করি, বেগতিক দেখিয়া এবং তাহার যে কোথাও লাগে নাই, ইহাই 
দেখাইবার জন্য, সাজি-হস্তে ঘরের দিকে দৌড় মারিল এবং খানিক দূর 
গ্রিক! আমার দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, “দেবন বাবু, এই দেখুন, 
আমার কোথাও লাগে নাই।” এই বলিয়া! আবার দৌড় মারিল। 
হুসীল! হানিতে হাসিতে তাহার দিদির সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল এবং 
“ওরে, দৌড়িস্নেরে, থাম্‌) আবার প'ড়ে যাবি” এই কথ! বার বার 
বলিতে লাগিল। কিন্তু কে কার কথা গুনে? স্বশীলা ষত চীৎকার করে, 
ভূদেব তত দৌড়িতে থাকে । এইরূপ করিতে করিতে তাহারা ধীরে ধীরে 
চক্ষুর অনৃস্ত হইল। 

ধতক্ষণ তাহার! নয়নগোচয় হইভেছিল, ততক্ষণ আমি একদৃষ্টিতে এই 
কৌতুক দেখিতেছিলাম এবং তাঁহাদের কথ! চিন্তা করিয়া আনন্দিত ও 
চষংক্কৃত হইভেছিলাম। দেবরূপিণী যোগমাল্লার দেব-স্বদয়ের কথা মনে 
করিতে করিতে আমার চক্ষুতে জল আদিল এবং তাহার উপর আমার 
রন্ধ! শতগুণে বর্ধিত হইল; সরলগ্রাণ। সুশীলার কথা চিন্তা করিয়া আমার 
হার গ্যানন্দে পরিপূর্ণ হইল এবং দেবশিশু তৃূদেবের বীরদ্ব্যঞজক নতি 
দেখিয়! আমি কিছুতেই হান্ত স্বরণ করিতে পারিলাম না। এই বালক- 
বালিকাগুলিয় পবিত্র আকারে জামি যেন দেবরাজোর ছায়া দেখিতে 
পাইলাম। বহদুরে গিয়া যোগমার! ছলনাক্রমে একবার আমাদের দিকে 
ফিরিয়া চাছিল ; কিন্তু আময়! একূষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছি, ইহা 
বুঝিতে পারি আর ফিরিঙ্ চাহিল না। তাহারা দৃষট-পখের অতীত 
হইলে, জাহি সানশসুখে ফেশধের দিকে চহিলাম। কেশবের সেও 
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ধ্ররূুপ কোনও চিস্তা হইতেছিল; ঘেহ্তু সে আমাকে বলিতে লাগিল, 
“বেমন আমাদের প্রতু, তেমনই প্রভূ ছেলেগুলি। আছি, গ্রডৃয়্ বড় 
কম্ত। যোগমায়াটি যেন সাক্ষাৎ মা লক্গী। যেমন মিষ্টি কথা, তেষনই 
ঘ্যবহার। অহঙ্কার নাই, ধিন্না নাই, সকলের ছেলেফেই কোলে লিচ্চেন, 
আদর কণচ্চেন, ঘরকে লিয়ে গিয়ে খেতে দিচচেন। এইকপ করেন ঝ'লে, 
আমর! গ্রামশ্ুদ্ধ লোক কতডরাই। বলি, একে গুভূ কন্তে, তায় আবার 
ষেন সাক্ষাৎ মা ভগবন্তী। বাপরে, শৃদ্দরের ছেলে কি গর কোলে উঠ্‌্তে 
পারে? আহা, দিদি ঠাকুরাঁণের বিয়ার জন্তে প্রভু কত ভাব্চেন। প্রতুর 
ভাবন! দেখে, আমাদেরও ভাবন! হয় । কিন্তু এফ -একবার ভাবি, পগিদি 
ঠাকুরাণ চলে গেলে, আমাদের পলশ-বন গ্রাম যেন টার হয়ে যাবেক, 
দিদিঠাকুরাণ যেন গ্রামের আল ।” 

কেশবের এই কথা শুনিতেছি, এমন সময়ে দেখি, রি হইতে ভৃত্য 
আসিয়া উপশ্থিত। তাহাকে এ সময়ে হঠাৎ আসিবার কারণ ভিজ্ঞাস 
করায়, সে বলিল, পম! ঠাকরোণ কফি জন্ত আপনার শীগ্শীর ভাকচেন।* 
আমি 'মার ক্ষণমাত্র বিলম্ব ন! করিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে চলিলমাম। 
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জননধ আমান অসময়ে কি জন্ত স্মরণ করিল্লাছেন, তৎসন্বন্ধে স্ভৃত্যকে 
অনেক প্রশ্ন কবিয়াও কিছু জানিতে পারিলাম না। শ্ুতরাং আমি অনন্ত 
মনে ক্রতপাদক্ষেপে বাটাতে উপস্থিত হুইলাম। দ্লেখিলাম, পিতৃদেব 
বহির্ববাটীতে বলির! বৈষয়িক কার্ধে নিযুক্ত আছেন। অতএব, তাহার 
পিকট আর ন| দাঁড়াইয়া একেবারে অগ্ঃপুয়ে প্রবেশ করিলাষ। দেখি- 
লাম, জননীদেবীও গৃহকার্ধ্যে নিযুক্ত) কিন্ত তাহার মুখমণ্ডল বিষঞ্জ ও 
চিন্তাতারাক্রান্ত ; কিয়ৎক্ষণ পুর্বে তিনি রোদনও করিয়াছেন, তাহ! চক্ষু 
দেখিয়! বুঝিতে পারিলাষ। তিনি গৃহের কার্ধ্াদি করিতেছেন বটে; 
কিন্ত তাহাতে যেন তীছার চিত্ত সংলপ্প নাই। না ক্ষপ্দিলে নক্, এইরূপ 
ভাবেই যেন তিনি গৃহ কর্াদি করিতেছেদ।: আমি ব্যাকুল মনে চিত্তিত 
বনে তাহার সন্গিছিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিক্বাই বন্রঞ্চলে সুখ 
চকু আধৃত কনিয়া ফোগন করিতে লাগিপপেন। আখি এই অচিস্তনীয় 
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ব্যাপারে খারশরদাই কাঁতয় ও উদ্বি্ন হইলাম এবং তাহাকে: বারস্কার 
যোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম । কিন্তু তিনি উত্বর দেওয়! 
দুয্ে থাকুক, আরও রোদন করিতে লাগিলেন এবং আমার মস্তক, ও চিবুক 
মার্শ করিয়। হাদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি আমার 
ভ্রাতাথ্ের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইলাম এবং তাহাদের 
নিকট হইতে অদ্য কোনও পত্র আসিয়াছে কি না, তাহ! জিজ্ঞাস! করি- 
লাম। আমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া! মঙ্গল! দাদী গৃহান্তর হইতে আলিয়া 
অ(মায় বলিতে লাগিল “দাদাঠাকুর, তুমি অত উতর হ'চচ কেন? সকলেই 
তাল আছে; আজ কোথ্থেকেও কোন পত্র আসে নি। মা আজ সকাল 
থেকে উঠে অবধি তোমার জন্তেই কেদে কেদে আকুল হুচ্চেন। ভোরের 
সময় স্বপন দেখেছিলেন, তুমি যেন স্গিসি হ'দ্নে কোথাক্ক চলে গেছ। 
ভোরের স্বপন মধ্যে হয় না কি ন1; আর ম| উঠে ভৌমায় আজ দেখতেও 
পান নি; সেই অবধি কেবল কাঁদছেন আর কদছেন। বাপরে ওর কান! 
তো আঙি আর দেখতে পারি ন। খন তখন কেবল তোমারই কথ! 
নিয়ে কানা হচ্চে। বপি, হেঁগ! দাঁদাঠাকুর, তুমি এত লেখাপড়া শি'খেচ + 
বলি লেখাপড়া শিথে কি মাকে এগ্লি করেই কাদাতে হয়? তোমার 
শরীরে কি একটু ও দয়! মায়! নেই? দেখচো। না, মা কেবল তোমারই জন্তে 
ভেবে ভেবে আধখান। হয়ে গেছেন? আর মাকে কাদিয়ে তোমার সুখ 
হয় নাকি 1? খেষ্টানী বিদ্যেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দণ্ডবৎ বাবা। আমরা তে 
মানের চোখে জল দেখ লে একেবারে ম'রে ধেতুম। অত কথাতেই কাজ 
কি? এই ধর না, আমি তো ভশী; আমারই চোখে একটু জল দেখলে 
আমার গদাই ভাই যেন অস্থির হ'য়ে যেতো 1” মঙ্গলার এই তিরস্কারস্চক 
বাকোর শেষ ন! হইতে হইতে পিতৃদেব অস্তঃপুরে আদিয়! উপস্থিত হইলেন; 
আমিও তাঁহাকে দেখিয়! একটু বাস্ত সমস্ত হইলাম। তিনি আসিয়াই 
বলিলেন, “কিসের আবার গোল হচ্চে, মঙ্গল?” মঙ্গল গৃহমার্জন! 
করিতে করিতে মার্জানী একবার জোরে আছাড়িকা বলিল, “কিসের আবার 
গোপ! যে গোল চি্দিনই হয়, আজও তাই হাচ্চে।” এই বণিক সে 
আবায় সজোরে মাঞ্জনী সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিন্তু যে স্থানে ভাছার 
মার্জনী আছাড় খাইতেছিল, ভাহ! এরূপ পরিষ্কত যে, সেখানে একবিন্ছু 
দিলু পড়িণেও অনায়াসে তাহা খু টিয়া লওয়া যাইত! মঙ্জলীর ভাঁবগঞ্জিক 
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দেখিয়া জামি মনে করিলাম, তাহার টন খাকিবে আব সে ক্সামানস বিষ 
ঝাড়িত্া ফেলিত। 

পিভৃদেব 'ার বাক্য ব্যয় না করিয়া তাষুকু সি নিবি একখান! 
বেঞ্চের উপর বসিলেন এবং আমাকেও বসিতে বলিলেন। আমি অদ্যকার 
ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অবহিতচিত্তে তাহার কথা শুনিতে লাগিলাঁষ। তিনি 
বলিলেন, “দেবু, তুমি এতদিন বালক ছিলে; তাই তোযার কিছু বলি নাই। 
কিন্ত এখন বলিবার সময় আসিয়াছে। তুমি জ্ঞানবান্‌ ও বিদ্বান হইন্লাছ। 
তোমার বিদ্যাশিক্ষার প্রশংসা শুনিরা আমরা সকলেই গৌরবাস্িত হুই। 
দেশ শুদ্ধ লোক একমুখে তোমার স্বভাব চরিত্র ও জ্ঞানের প্রশংসা করে 
তুমি ষে কোনও চাকরী বা! কাজকর্ম করিলে না, তজ্জন্ত আমি ছুঃখিত 
নই। তুমি যে উদ্দেগ্তে পলাশবনে বাস করিবার সন্কল্প করিয়াছ, তাহা 
অতীব সাধু এবং আমিও তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্ত আমি 
ফোন মতেই তোমার একটা মঙ্কল্পের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না» 
তৃমি ষে আজীবন অবিবাহিত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, আমার বিবেচনায় 
তাহা কোন মতেই যুক্কিযুক্ত ও সমীচীন নহে । সংসারী না হইলে মানুষের 
প্রকৃত ধর্মজ্ঞান লাভ হয় না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। ক্রঙ্গচর্ধ্য পালন 
করিয়া! এতদিন বিদ্যাশিক্ষা! করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ। অতঃপর 
গৃহী হই! সংসারধর্মা পালন কর। গৃহ্ধর্ম পালন করিতে করিতে ভগবানের 
মহিমা ও কৃপা আরও বুঝিতে পারিবে । তুমি শান্তিপ্রিয়, তাহা! আমি আ্বানি। 
তুমি সংসারের কোলাহল, অশান্তি, বিপদ আপদ্‌ প্রভৃতি চিস্তা করিয়া হয়ত 
তন্মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছ! করিতেছ না। কিন্তু ভাবিয়। দেখিলে, পরমেশ্বর 
মানুষের মঙ্গলের জন্তই তাহাকে বিপদ আপদের মধ্যে ফেলিয়া! থাকেন। 
বর্ণে নিকৃষ্ট ধাতু থাকিলে, অগ্নি দ্বার তাহা শোধিত হয়; সেইক্ষপ বিপদ 
আপদের মধ্যে পড়িলে মান্গষের অহস্কার অভিমানাদি বিনষ্ট হইয়া! যাক্প এবং 
সে নির্মল ও একা গ্রচিত্তে ভগবানের আরাধন1 করিতে সমর্থ হ্য়। 'বিপদ্‌, 
অশান্তি ও শ্বজন-বিংয়াগের আশঙ্ক! করিয়! সংসার হইতে দূরে খাক। পৌর- 
যেক় চিন নহে, বরং কাপুরুষেরই লক্ষণ। এতদ্দার1 তগবানের ইচ্ছার 
বিকুদ্বাচরণই কর! হয়। দেখ, সংসারী হই গৃহধর্দ পালন করাই জগতের 
নিয়ম । এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা সাধ্যপক্ষে উচিত নছে। স্থলবিশেষে 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা দোষের না হইতে পারে; বিস্ত ভুমি যে সেক্ধপ 
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স্থল নও, ইহ বলাই মাছুল্য। ভগবান্‌ সংসারে তোমাকে ছুখই দিন আর 
হঃখই দিন, ছুইই মাথ! পাতিয়। লইবে। সংলার নিরবচ্ছির দুখের স্থান নেন 
সুখের নিত্য সহচর 'হঃখ.। ভুখ ভুঃখ দুইয়ের জন্য সর্ব! প্রত্ত থাঁকিবে। 
ছুঃখ দেখিয়া! ভগ্ন পাইও না, অরপ্যে পলাইবার চেষ্টা করিও না। - তগবান না 
করুন, কিন্ত কখনও ধি তোমার ভাগ্যে হুঃখ ব! বিপদ ঘটে, তৰে তাহ! 
বিধাতার বিধান ও ইচ্ছ! বলিয়াই জানিবে। ছুঃখে, বিপদে অধীর ন| হুইয়! 
তৎসমুদয় সহা করিরে। তুমি সকলই বুঝিতে পারিতেছ.;) তোমাকে এ 
সম্বন্ধে অধিক কথা বল! নিশ্রয়োজন। আর একটা কথ! আমি তোষাকে 
কর্তব্য বোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার নিঙ্গের সম্বন্ধে হইলে, তাহ! 
বলিতাম না; কিন্ত তোমার গর্ভধারিপীর মুখ চাহিয়া আম্বাকে তাহা বপিতে 
হইতেছে। তুমি বিবাহ ন! করায় তোষাঁর জননী যার পর নাই হুঃখিতা!। 
ইনি তোমাকে সংসারী দেখিলে নিরতিশয় আনন্দিত হন। তুমি অবশ্থই 
ইহা জানিতেছে ও মনে মনে বুঝিতেও পারিতেছ। জননীর সস্ভোষ-বিধান 
কর! তোমার একটী অবশ্ত কর্তব্য এবং আমার বিবেচনায় একটা প্রধান 
ধর্ম করাও বটে। পরের মঙ্গল ও সখ সাধন করা যখন তোমার. জীবনের 
একটা প্রধান ব্রত, তখন গর্ভধারিণী জননীর দিকে চাহিবে না, এ (কিরূপ 
কখা? আত্মত্যাগ না করিলে কখনও পরের উপকার কর! যান্ন না এবং 
কোনও মহৎ কার্ধা অনুঠিত হয় না। বিবাহ করিলে বদি তোমার সুথের 
ব্যাঘাত ঘটে আর তোষার জননীর আনন! হয়, তাহা হইলেও তোমা 
বিবাহ কর। কর্তব্য। নিজে কষ্ট না সছিলে কি কখনও পরের সুখ সাধন 
করা যায়? কিন্তু বিবাহ করিলে, তোমার মুখের ব্যাধাতই ব! কিসে 
হইবে? যদি হুর্ভাগ্যক্রমে তোমার সহধর্শিতী তোমার মনোমত ন| হন, 
তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়! কালযাপন করিবে। 
সক্রেটাশের কথা তুমি সবিশেষ অবগত আছ; তিনি কিভাবে কালযাপন 
করিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ কর। কিন্তু তোমার তত দূরও আশঙ্কা 
করিবার কারণ নাই। আমি তোমার জন্ত একটী উপযুক্ত পাত্রী স্থিশ্নীক্কত 
করিয়াছি। পান্্রীটি তোমারই অন্ুরূপ। এবং সর্বপ্রকারে, তোমারই যোগ্য]। 
বালিকাটিকে দেখিয়া! অবধি আমার মনে হইয়াছে, ভগবান্‌ তাহাকে তোমা" 
রই জন্ত এবং তোমাকে তাহারই জন্য অতিগ্রেতত করিয়াছেন। আর তাহার 
এই মঙ্গলমর় অভিগ্রানস দ্ুসিদ্ধ হইবে বলিয়াই বুঝি তিনি তোমাদিগকে 


২৭৯ : দাসী [৫ম ভাগ, ৫ম লংখা!। 


পরস্পরের নিকটে আনয়ন. করিগ্নাছেন। আমি কাছার কথ। বলিতেছি, 
উর পারিতেছ-গোন্বামী মহাশয়ের .কন্তা, যোগমায় |” . . .. 

খই বলিয়া পিভৃদেব আমার সুখের দ্রিকে চাছিলেন। জানি আয. কি 
উত্তর দিব? উত্তর দিবার আমার সুখ ছিল ন1। নিজের স্ুখান্বেষণ কল্সিতে 
গিয়া! আমি জননীদেবীর সখ ছঃখের দিকে দৃক্ধাত করি নাই, .পিভৃদেবের 
মেহমিশ্রিত এই মৃছু মধুর তিরস্কার বাক্যে আমি যারপরনাই. লজ্জিত. ও 
ঘ্রিক্ষমাণ হইলাম । আমি মনে মন আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। 
ভাবিলাষ, ভণ্ড আমি, নরাধম আমি, স্বার্থপর আমি--এইরূপেই কি .আঙি 
ধর্দমজীবন লাভ. করিব? প্রাণ দিলেও বাহার ধরণের পরিশোধ ফর! 
যায় না, বিবাহ করিলে যদ্দি তাহাদের যত্মামান্ত সস্তোষ সংসাধিত হয়, তবে 
সে বিবাহ আমি করিব না? তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞ করিলাম, 
যোগমায়| যদি নরকের কীটও হয়, তথাপি আমি তাহাকে বিবাহ করিব এবং 
বিবাহ করিয়া যদি আমি প্রতি মুহূর্তে হদয়ে শতবৃশ্চিক যন্ত্রণাও অনুভব 
করি, তথাপি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন অগতের আর কেহই তাহা ভ্বানিতে 
পারিবে না। আনাকে চিন্তামগ্র দেখিয়া, পিতৃদেব বলিলেন, “দেবু, তুমি 
আমার কথায় কি বল ?” 

আমি বলিলাম, “আপনার কথার পরথারে আমার | কিছুই বলিবার 
নাই। আপনার ও জননীর. আদেশ ও ইচ্ছা আমার বসত পালনীয়। 
যোগমায়াই হউক, আর যেই হউক, যাহার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, 
তাহারই সহিত আমার বিবাহ হইবে । কদাপি ইহার অন্তথ! হইবে না। কিন্ত 
যোগমার়ার সহিত বিবাহ দেওয়া যদি আপনাদের মত হয়, তবে এক মাস 
কাল এ সম্বন্ধে কোনও কথ! উত্থাপন করিবেন না, ইহাই আমার গ্রার্থন!। 
এক মাপ পরে, যাহা! ভাল বিবেচন!| হয়, করিবেন। আমি আপনার নিকট 
এক মাসের সময় প্রার্থনা করিতেছি ।” 

- পিভৃদেব আমার কথা শুনিয়! হালিয়! উঠিলেন। তিনি দিন “আচ্ছা, 
তাহাই হইবে; আর এক মাস কাল আমিও এখানে থাকিতে পারিতেছি 
না। কোনও বিষয় কাঁধ্যোপলক্ষে শামায় স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। 
তোমার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা, ইনি এই এক মাস কাল তোমার কাছে পলাশ- 
হনেই বাঁস করেন। মঙ্গলাও.কাছে থাকিবে! ভৃত্য এই বাটার রক্ষণা- 
বেক্ষপ রূরিবে । তুমি কি বল??? ইউ 


মে, ১৮৯৬।] ঝরনার পাশে ২৭১ 


আমি বণিলাম, “এ অতি স্থন্দর প্রস্তাব / মা পলাশ বনে থাকিলে, 
আমাকে আর নিভা ছুই বেল! এখানে গতাক্লাত করিতে হয় না।» তারপর 
জননীর দিকে চাহিয়! অনুচ্চকঠে বলিলাম, “কিন্ত মা, গোস্বামী মশাইয়ের 
মেয়ের সহিত আমার বিয়ের কথা তুমি. বা মঙ্গলা কা'কেও ঝলো না বা 
জান্তে দিও না। যদি এই কথা হঠাৎ রাষ্ট্র হরে পড়ে, তা হ'লে ওখানে 
বিয়ে হওয়] সম্বন্ধে গোলযোগ হ'বে, তা ব'লে রাখ্ছি।” 

জননী দক্তে দস্তে জিহবা পেষণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তা কি আমি 
বলতে পারি? আর তুমি যখন মানা! ক+রচ, তখন বলব কেন?” 

মঙ্গলাও বলিয়! উঠিল, প্দাদাঠাকুর, তুমি বুঝি, আমাকে তাই মনে 
করেচো। মঙ্গলার পেটের কথা বা'র করে, সংসারে তে! এমন কা'কেও 
দেখি নি।” এই বপিয়! মার্জনী রঞ্জিত হস্ত! মঙ্গল! দাসী সগর্বে চঞ্চল- 
পাদবিক্ষেপে অন্তত্্র গমন করিল। 

বেলা হইয়াছে দেখিয়া, জননীর অস্থরোধ ক্রমে পিতৃদেব ও আমি 
ন্নানেয় উদ্যোগ করিতে গেলান। 

শ্রীমবিনাশচন্্র দাস। 





ঝরণার পাশে। 


দেবি আমি প্রতিদিন এমনি সময়ে 
থাকিব হেথায় আসিয়!, 

ওই ঝরণাঁর পাশে কঠিন পাথরে 
বলিয়া, 

এই ম্লান জ্যোছন1-কর-মাখা আধারে 
তোমারি পথপানে চাহিয়]। 


তুষি সারাদিন পরে গৃহকাজ সারি 
কলস তুলি কাখেতে, 
ওই কালো কেশগুলি পড়িবে এলায়ে 
:. শিঠেতে, 
আলি সন্ধযাটির মত ধীরে ধীরে, রেখে! 
কলসি আমার পাশেতে। 


২২ 


৮) 


দাসী [৫ম ভাগ,৫ম সংখ্যা! । 
ভূমি একটিও কথা লিও ন।, 


-. আাজ্জারাগ মুখে যাখিয়ে . 


শুধু 


ই 


যাবে 


আমি 


দেব 


তুমি 
দেবি 


আম 


ওগে। 


মধু, 
ধীরে 
ওগে। 


সাঝে 


ওইখানে থেকো! ছবিটির মত 


ঈাড়িকে, 

ঝযণার জল পড়িবে আসি 
চরণের কাছে ছড়িয়ে, 

সান্ধ্য পবনে পুষ্পিত শাখা 
অধরের পাশে ছলিয়ে । 


একবার শুধু দেখিব চাহিয়! 


ওই লঙ্জা-নত মু'খানি, 


নির্করিণী জলে কলনি ভরিয়! 
তখনি, 

আপনার ঘরে যেয়ে! চলে যেন 
আমারে কখনে। দেখনি । 


ওই শাখাটির পরে ভর রাখি 
আধ-আলে! আধ আধারে 
দেখিতে থাকিব কলসি কাখেতে 
তোমারে, 

তুনুখানি তব মিশে যাবে ধীরে 

অদৃর গ্রামের মাঝারে। 


জল কলরোলে পাহাড়ের কোলে 
নির্জন কুটারে শয়নে 

মুদে যাবে আখি, দেখিব তোমারে 
প্বপনে, ৃ 
সারাদিন ধরে গড়িব তোমারে 
মনের মতন যতনে, 

আসিব গে! পুন ভোগারি আশার 


এখানে । 


জীরজেজকুমার চট্টোপাধ্যায় । 


জগ্রাম রায়ের সময় নিরূপণ 
গত ৪র্থ সংখ্যক দানীতে জগপ্রাম রায়ের সময় নিরপণ সম্বন্ধে কয়েকটা 
কথ! দেখিলাম । পড়িয়া মনে হইল, যেন সময় নিরূপণ সম্বন্ধে গোলযোগ 
টানিয়। আনা হইয়াছে। জগন্বাম কৃত “ছুর্থাপঞ্চরাত্রি ও অদ্ভুত রাষায়ণে 
এ পুস্তক রচনাকাল স্পষ্ট লেখ আছে। স্থৃতরাং পুস্তক রচর়িতার 
কালও সহজে জানা যায়। দাসীর সম্পাদক মহাশয় তর্ক-বিতর্কের একটা 
মীমাংস! নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করিয়াছেন দেখিয়া, নিয়ে ছুই একটা 
কথা বলিতে সাহদী হইলাম । 
প্রথমে বলা! আবস্তক যে, প্র ছুই পুস্তকের কোন খানিই আমি দেখি 
লাই। এ বিষক্বে দাসীতে যতটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই আমার মৃল। 
দুর্গীপঞ্চরাত্রির শেষে লেখা আছে, 
ভুজরন্ধ রসচন্ত্র শক পরিমাণে । 
মাধব মাসেতে শুরুপক্ষ শুভ দিনে ॥ 
যোড়শ দিবস প্রতিপদ গুরুবারে। 
কৃত্তিক! নক্ষত্র যোগ সৌভাগ্য সুন্দর ॥ 
এখানে দেখা যাইতেছে যে, ১৬৯২ শকে ১৬ বৈশাখ বৃহ্পতি বার 
প্রতিপদ তিথিতে ছূর্গীপঞ্চরাতি রচন! সমাধ হয়্। রহ, বাছিত্র শব্দ দ্বারা 
চিরকাঙই ৯ বুঝিয়া থাকি। শূন্য, আকাশ ও তাহার যাবতীয় প্রতিশন্ন 
দ্বার! * যুঝায়। বস্তত: ১৬৯২ শক বুঝিতে কোন গোলযোগ নাই! 
কিন্তু দিবস বৃহস্পতিবার ও শুরুপ্রতিপদ ছিল কি? বার তিথি 
নক্ষত্র না মিলিলেওবা৷ শক সন্ধে সন্দেহ থাকিত। কিন্তু গণনা হ্বার! 
জানা যায় যে, ১৬৯২ শকের ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতিবার শুরু প্রতিপদ ততিকা 
নক্ষত্র হইয়াছিল। 
এরপ গণনা করিযার' অনেক সংক্ষিপ্ত নিয়ম আছে। মকলের বোধগমা হইবার 
সম্ভাবনায় একটা সহজ নিয়ম দেওয়। যাইতেছে । আশ] করি পাঠকবর্গ এজন্ত আমার 
ধৃষ্টতা মার্জন! করিবেন। 
প্রায় ৩৬৫" ২৬ দিনে আমাদের একবর্ধ হইয়া! খাকে। উহাকে" (সপ্াহ) দিয়! 
ভাগ করিলে ১২৬ দিন অবশিষ্ট খাফে। অর্থাৎ প্রতিতর্ষে ১২৬ দিন করিয়া বারে বৃদ্ধি 
ইয়। এখন ১৮১৮ শকযাইতেছে। ১৬৯২ হইতে ১৮১৮ শঙ্ক পর্যন্ত ১২৩ খৎনর। নুত্তরাং 
৭ 


২৭ দাসী [৫ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা। 


অন্ত বৎসরে ১৫৮ দিন বারে বাড়ির! আসিয়াছে ৭ দিয়া উহীকে ভাগ করিলে ও অবশেষ 
খাকে। ১৩ বৈশাধ এফৎসর সোমবার ইহা হইতে & দিন পিছইয়। গেলে বুহস্পতিধার হ়্। 
অতএব জাম! যাইতেছে যে..১৬৯২ শতকর ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইয়াছিল। 
“ই দিবসে শুরু প্রতিপদ হইয্াছিজ কি ? দেখ! বায় বে,এক 'অমাবন্তা হইতে অপর অমাবস্থ। 
খর্যস্ত পরার ২৯৫৩ দিন এরং প্রতিবর্ধে ১২টা জমাবন্ত। হইয়া ১*৮* দিন অতিরিক্ত 
থিকে। হুতরাং এ বৎসর যে যে দিন মাবনতা হইল, আগামী বর্ষে সেই সেই দিন হইতে 
১০. »৯দিদ পিছাইয়। অমাবস্ত। ছুইবে এবং গতবর্ষে অতদিন পরে অমাবন্া হইয়াছিল । 
১৬৯২ হইতে ১৮১৮ শক পর্যন্ত ১২৬ বসর। অতথব বর্তমান শক হইতে ১৬৯২ শকে 
১৩৭২ দিন বাড়িয়াছিল । উহ্থাকে ঢাক্্রমাস পরিমাণ ২৯৫৩ স্বার। ভাগ করিলে ১৩ অয- 
শেষ থাকে । অর্থাৎ জানা গেল যে এ বৎসর যে যে মাসের তে যে দি জমা বন্তা। প্রতিপদ 
ইত্যাদি ঘটয়াছে, ১৬৯২ শকের সেই সেই মাসের সেই সেই ছিমেয় ১৬ দিদ পরে অযাযন্তাদি 
ছইয়াছিল। বর্তমাৰ ছর্যে ওরা বৈশাখ প্রতিপদ গিয়াছে । স্বৃতস্কাং ১৬৯২ শকে ১৬+৩ 
»-১৬ বৈশাখ প্রতিপদ্‌ হইয়াছিল । ১৬ বৈশাধ প্রতিপদ তিথি পাইলেই সেই দিবসের 
নক্ষত্র ও যোগ মোটামুটা গণনা করিতে পার! বার। ব্হুলা ভয়ে তাছার উল্লেখ কর! 
গেল ন! । বাহ। হউক দেখ! গেল যে,হ্র্গপঞ্চরাত্রির রচনাকাল সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই। 
পুনশ্চ, অদ্ভুত রামারণের শেষে লেখ! আছে, 
সপ্তদশ শতাব দ্বাদশ যুক্ত তাথে। 
ফাল্তুনের শুরুপক্ষ ভিথি পঞ্চমীতে ॥ 
উনত্রিশ দিবস বারেতে বুহম্পতি। 

_*শৃতাব্ব* লইয়। একটু গোলযোগ আছে। সম্ভবতঃ "শফাব” লিখিতে 
ত্রমক্রমে “শত্তাব্ব” হইয়াছে । যাহ! হউক, গণন। দ্বারা জান! যায় যে, ১৭১২ 
শকাব্দের ২৭ ফবান্তন বৃহস্পতিবার ও শুর্লুপঞ্চমী ছিল। অতএব “শতাব্ 
নইয়া। তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন দেখি না। পুর্বকালে বঙ্গদেশে “সন্বং' 
অন্বানুসারে বৎসর. গণিত হইত কিনা, তন্ধিষয়ে সন্দেহ আছে। বাহ হ্উ্ক 
শতাব অর্থে সন্বৎ। এ স্থলে কিছুতেই হইতে পারে ন1। 

কিন্ত যাঁদ জগ্রাম ১৬৯২ শকে হূর্গাপঞ্চরা্ি এবং ১৭১২ শকে অডভূত 
,রামারণ রচনা করিয়াছিযেন, তবে নিম্নের তশিতাটাতে এরূপ লেখা কেন? 
ৰ ছবাসীতে উদ্ধত তণিতাটা এই, | 
পিতা জগদ্রাম মোর যাম পরাণ । ৰ 
য়ে কাব্য রচিল। অদ্ভুত রামায়ণ ॥ 
তা পর পুগ্তক্ষ হূর্গাপঞ্রাজি বা । 
ছুর্গী শ্রীতে কাব্য কৈলা অতি খঅনুপা ॥ 


ভিডি হি, কার্ধাবিবরণ ২৭৫ 


যেরূপ আকারে “তা; পর” ঘাদীতে ছাপা হইক্কাছে, তাহাতে “ত| পয 
অর্থে “তায় গর” ঝর্থাৎ খকুত রামাণের পরে ছুর্খাপঞ্চযাত্রি রচিত হইয়া- 
ছিল বলিয়া কেহ কেছ পন্দেহ কর্িয়াছেন। অথচ পূর্বে ত্ী পর পুস্তক 
প্রণয়নের থে কাল লিখিত আছে, তাহাতে ছূর্মাপঞ্চরাতরি প্রথমে লেখা 
হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু "ত| পর” অর্থে *তার অপর” বুঝা! 
অন্তায় নছে। আমার বোধ হয় অত রামারণ খানি হূর্নাপঞ্চরাতি অপেক্ষা 
শ্রেঠ। অন্ততঃ জগপ্রামের পুন্র ধর্ূপ মনে করিয়া প্রথমে প্রধান পুস্তক-. 
খানির নাম করিয়া থাঁকিবেম। বাহার নিকট ছুই পুস্তক আছে, ভিনি. 
অনায়াসে এই অনুমানের সত্যাসত্য বিচার করিতে পারিবেন। ৷. 
. কিন্ত আরও একট! কথ! আছে । দাদী পাঠে জানা বায় যে, জগদ্রাম 
রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এখন বর্তমান। বিলাতি সাছেবেরা ৩ পুরুষে 
১** বৎসর গণিয়! থাকেন। আমাদের দেশে ৩ পুরুষে ১** বৎসর হয় 
কি? অবশ্য এ সকল গণনা নিতান্ত স্থূল এবং অনেক পুরুষের সময় জানিতে 
গেলেই এরূপ গড় ছিসাবে সময় কতকট। নিক্ধপণ করিতে পারা যায়। 
যাহ! হউক নান! কারণে আমাদের দেশের লোকের মধ্য ব্মাযুক্কাল ৩৩ বৎনর 
জঅপেক্ষ! অনেক কম। ২৫ৰৎসয় ধয্িলে বড় একটা দোষ হইবে না।% 
এই হিসাবে ৫ পুরুষে ১২৫ বৎনর থাকে। বল! ৰাহুলা ছুই টায়ি পুরুষ 
লইয়া! এরপ গণম! করিলে ভ্রম অধিক হইবার 'সম্ভাধম1। যাহ!-হউক, এই 
হিসাবেও জগত্রীম রায় ২৫* বৎসরের পূর্বে কৰি না হইয়া একশ দওয়াশ 
বৎসরের পুরাতন হন! [1 লা 730. 10, (4 
| র্যা রায়। উড 
| নি 
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উদ্দেস্ত সাধনে নক্ষম হইয়াছে। রোগী ও স্থায়ী আতুর সংখ্যা কছেই বাড়িতে তথাপিও 
এখনও আরও কতকগুলি পুরুষের সান খালি আছে। দাসাশ্রষের বন্ধুগণ অনুগ্রহ করিয়। 
ফোধাও কোন অনাথ তুর দোখিলেই 2 ইজ! করিতে পারিলে আমারিগকে 
সংবাদ দিষেন। ৃ : 
৪১৬78রাহরিরাটিরটা রা নিলয় 


* জীবন বধনার কাগ্ প্‌ দেখিলেও কখাটার ধার্য বকা যাইবে | 


২৭৬ ] শঙ্গামী [৫ম ভাগ, এম সংখ্য। । 


ৃ : খর্তমান বাসের রোগীর সংখ্যা । 

১৪. াবুরা্, ২। গোপাল নন্দী, :৩। দেবীয়া। ৪ । স্বর্ণ, ৫ | ফুলমণি। %। ছুর্গীমণি, 
৭1 নষর্গা, ৮ । হীরামপি, ৯। রাজেশ্বরী, ১*। উপেক্রনাথ বিশ্বার, ১১। ঈশ্বরী, ১২। রাম- 
চরণ, ১৩। কৃষ্চভাবিনী, ১৪। ক্দোরনাধ সার মাতা, ১৫। হুমিত্রা, ১৬। অদ্থিকা১-১৭। চিন্তা. 
মণি, ১৮। ভোলানাথ রজক। | | | | 

গোপালচন্্র নন্দী জাপাততঃ দাসাশ্রম হইতে বিদায় লইয়া কার্যোপলক্ষে স্থানাস্তরে 
গিয়াছেন। হীরামপি-_ প্রায় আরোগ্যলাত করিয়া গৃছে ফিরিয়া গিয়াছে । রাজেশ্ববী__ 
আরোগ্য লাভ করিয়। গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে । উপেজ্্রনাথ বিশ্বাস--আরোগালাভ করিয়া 
গৃছে ফিরিয়! গিয়াছে। রামচরণ--অবস্থা পুনরায় শোচনীয় হওয়ায় হাড়ে প্রেরণ 
করা হইরাছে। 

: কৃ্ভাবিনী-_-বয়স ৩* বৎসর । নিখাস ফরাসভাঙ্গা। সাত বৎসর হইতে চক্ষুর পীড়া 
হইয়। অন্ধ হয়। কলিকাতা! গ্যামবাজারস্থ কোনও ধনবান দয়ালু ব্যক্তির সদ্বাব্রতে 
প্রতিপালিত হইত। সম্প্রতি প্রায় ১২ দিন স্বর ও নিউমোনিয়ায় চ্চোগার পর বাবু নগেন্র- 
নাথ ম্বর্কার কর্তৃক দাসাশ্রমে আনীত হন্ন। পৃথিবীতে হতভাগিনীর আপনার বলিষার 
কেহ ছিল না। অশেষ প্রকারের যন্ত্রণাভোগ করিয়া! অবশেষে ১২ই এপ্রেল ইহ সংসারের 
জাল! যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কতিলাত করিয়াছে । কেদারনাখ সার মাত1--নানাপ্রকার 
শ্রীয়োগে অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসার্ধ এখানে ভাহার পুত্র আনয়ন 
করেন, কিস্তু হাসপাতালের বড় বড় ডাক্তার রোগ একান্ত অসাধ্য বলাতে পুনরায় গৃছে 
কিরিয়! গিক্াছেন। পাবনার বাবু কৈলাসচন্্র বাগচী ইহাকে প্রেরণ করেন। স্মিত 
জাতি কারস, বয়স ৭৫, অন্ধ, নিবাস চাক! জেলায়। অতি কষ্টে ভিক্ষ! করিয়া দিনাতিপাত 
করিত। বাবু প্রাণকষ্চ আচাধ্য যখন চাকার বান তখন ইহাকে আনয়ন করেন। অস্বিকা-_ 
জাতি স্বর্ণবপিক, বয়স আন্দাজ ৮*, অন্ধ, ভিক্ষা! করিয়া] অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিত। 
র।পিগঞ্জের দয়াশীল সেরেগ্তাদার বাবু রজনীনাথ রায় বিশেষ উদ্যোগ করিয়! ই'হাকে 
দাসাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। অস্থিক! এখানে আলিয়া প্রথমতঃ. নাম পর্য্যপ্ত বলিতে 
অস্বীকার করিয়াছিল ॥ কি এক অজ্ঞাত ত্তয়ে যেন একেবারে বিমর্ধ হইয়াছিল। কিন্ত 
এখন তাহ।র ক্ষর্তি দেখে কে? দিবারাত্রি হরিনাম গান করিতেছে। চিস্তামণি মুখো- 
পাধ্যায়--রকুয়ে ব্রাঙ্জণ, বয়ন ২২ কতকগুলি বি ইহাফে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় গীড়িত 
দেখিয়। ইহাকে এখানে আনয়ন করে। রোগ ত্বর, কাশি ও উদরাময়। এখন একটু 
ভাল, কিন্ত সম্পূর্ন আরোগ্যলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। | 

ভোলানাথ রঙ্রক-্পজাতি ধোপা বয়দ ৬৫1 ৩৬, নিবাস বটতল!। রোগ নানাপ্রকার | 
চিকিৎসার হুবিধা হইবে বলিয়! হাসপাতালে প্রেরণ কর। হইয়াছে। 

দানপ্রাপ্তি। 

গ্রত মাসে নিয়লিখিত দ্ানগুলি আমাদের হগ্তগত হইয়াছে। আমর! যাতাগণকে টি 

. তাঁর সহিত ধন্তবাধ প্রদান করিতেছ। 


মে,১৪৯৬।] কার্ধবিবরণ ধৰ 


ষোট আর 

: বাধু'হরিপদ ঘোষাল মার্চ ।*, বাঁধু কেদারনাথ দাস ম1৯) নবাব দৈয়গ আবছুল 
শোৌভ।ন চৌধুরী, মার্চ, এপ্রেল ২২, বাবু দীনেশচন্ত্র চৌধুরী এপ্রেল 8০, বাবু পিয়ারীমোহন 
ভড় মার্চ ।* বাবু নদলাল ঘোষ জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ৪২, বাঁধু রাজেন্রনাথ শেঠ ফেব্রু 
য়ারী ১৬, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, মার্চ 1০, বাবু নন্দকুমার দত্ত মার্চ ১২, বাবু 
গোপালচন্্র চন্দ্যোপাধ্যায় মার্চ ১২৪ 180 0/০ 85 8:68980) 1988 মার্চ ১৬. বাবু 
'্রিপুরাকাণ্ত গুপ্ত মার্চ ।*,রায় উমাকান্ত-দাঁস বাছাছুর যাঁ্চ ১২, বাবু তেজচন্ বন্ধ মার্চ 1৯ 
৪। ২ নং ছকুখানসাঁার মেস মার্চ, এপ্রেল 4০, ৪১1১ কলুটোলা দস মার্চ 8০, বাধু বঙ্ক- 
বিহারী মিত্র মার্চ ।*+ বাবু অনাখনাথ 'দেব, মার্চ এপ্রেল ২৬ বাবু পশুপতিবাধ বন্ধ মার্চ 
১২, বাবু কামিনীকুমার গুহ সার্চ ও এপ্রেল ২২, বাবু রামচন্দ্র মিত্র» এপ্রেল ১৯, বাবু 
মন্েন্ত্রলাল দাঁস ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ২২, একজন ভদ্র মহিলার মাদিক চাদ! ১২, নী 

অন্গদাময়ী দেবী মার্চ ১৬, মোট ২৫৬। ্‌ 

এক কালীন দান। 

জ্রমতী বিন্দুব।সিনী রায় চৌধুরাণী পাঙ্গাশিয়। 1১০, আরমতী মহামায়া! দাসী ১২৬, কুমার 
ব্রিদেবেন্রনাথ দেববর্্ণঃ ১৬১ আদিম উদ্দিন আহম্মদ ৩২, বাবু দেবীর চট্টোপাধ্যায় ১২, 
বাবু উমাচরণ সেন ১২, বাবু কুগ্নবিহারী রায় 8*, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ১৬, একজন বন্ধু ১২, 
বাবু কৈলাসচন্্র বন্দ্যোপাধ্যাক্ ॥+) বাবু দীনবন্ধু সেন ১২. বাবু গণেশচন্ত্র দাদ ১২, বাবু 
পার্ববতীনাথ ঘোষ ॥*, বাবু অশীতকুমার গাক্ুলী ১২. বাবু কাশীশ্বর নাগ ॥* বাবু কালী- 
প্রসন্ন গুহ ১২ বস্কবিহাঁরী বকৃসী ১২* বসস্তকুমার ৬প্ত ১৬, বাবু কালীকুমার চষ্টোপা- 
ধ্যার় ১২,290 [01182 ৩0 ২৯, বাবু হরিপদ দত্ত ।*, বাবু কেদারনাথ মিত্র 1*, 
107 8, ৮, 98879891880 ২৯ বাধু নীলমাধব বসু ১৯৬, বাবু গ্রপতি দত ।*, বাবু 
অমরেজনাথ বন ।*, বাবু হেমস্তকুমার পাল।*, বাবু শিশিরকুমার ঘোষাল %*। বাবু 
ব্রজেন্ত্কুমার চট্টোপাধ্যায় %*, বাবু ক্ষেত্রগোপাল সীকদার |") 1178. 0 01085 
১৬, বাবু কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী 1/*, ১৬ নং মুসলমানপাড়া মেস্‌।*॥ ১২৬ নং ওল্ডবৈঠকখান। 
মেস।+, ৩* নং ওল ভবৈঠকথান। মেস ।/*, বাবু হুর্ধাকুমা র রায় চৌধুরী ২৬, ভ্রীমতী হুশীলা 
দাসী ২৬ বাবু হিরন্কুমার দাসগুপ্ত %*, বাবু রমেশচন্ত্র /০, বাবু ব্রলাল বনু %*) 
বাবু কুপ্নরিহারী রায় ॥*, বাবু শশীকুষার সেন ॥*, বাবু আশুতোষ দত্ব ॥*১ বাধু নিবারণচন্ত্র 
ভটাচাধা %*, বাবু গদাধর দাস।*, বাবু বিভৃতিচন্ত্র মুখোপাধ্যায় /*, বাবু শশীতৃষণ 
মল্লিক ।*, ১,০1২ নং যুক্তারাম বাবুর স্রট মেস ১২, ৬৩১ নং মেছুয়াধাজার মেস $*, 
বাবু চন্্রনাথ বনু এম, এ ৫২, ৪* পঞ্চাননতল! মেস।*, ৮1১ নং বৃন্দাবন মক্পিকের লেন 
মেস (৫,8৮৪ ০70)0800 72801, ২*২,যাবু সভ্োজনাথ আটা ০০, বাবু ইন্দৃভূষণ মুস্তকীঞ *, 
বাবু মহেল্রনাথ বন্ধ ১২, ২* নং পটুয়াটোল। মেস ॥*, বাবু মুকুন্দলাল রায় ১২, ৪০1১ 
পঞ্চাননতলা মেস 1*, বাধু ছুলালহরি ঘোষ &*, বাধু যতীক্রামোহন দত ।*, বাবু শরৎচন্ত্র রায় 
বাবু বনবিহারী বহ।*, বাবু অপূর্বকূমার গাঙ্ুলী %,। বাবু বসস্তকুমার রায় %*, ৪1১ 


হল “.াপী [৫ম ভাগ, ৫ম সংখ্া। 


ছকুখানসঙগার লেন মেস ১", বাবু জানেজপ্রলাগ গুখোপাধ্যায় %*, বাবু রমেশচন্ত্র শীল %৭। 
যাবু বিজযগোপাল মুখোপাধ্যায় ৫. ডাক্তার হীরালাল ঘোষ ৪২, ৭ নং কাশিঘোষের লেন 
মেস ।% ৪২ নং দীতারায ঘোষের ইট মেস।*, ৬৫ নং সীতারাম ঘোষের স্্রট মেস।", বাবু 
উপেম্র মহাপাজ।*, খাবু নধগোপীঘ দত্ত ১২ বাবু যাদবচত্র ঘোষ ১৬, বাবু অধরচন্তর মুঘ- 
গায় ₹*৯75, 3. (90:65 £ঞণু- পুত্রের আর়োগ্যলাভ উপলক্ষে ১৯, বাবু দ্বনভরাম €ঘাষ 
২ বাবু বাফাচরণ, সেন ১২১ জীমতী উর্শিলারাল। দ্বেবী 1" বাবুদেবেভ্রকুমার রায় বাবু 
মোহিম্বীমোহন বহু।৯, গ্রীতী শশীদুখী নাথ ১৫*, প্মতী। সুনীতিবাল। রায়, ১৯৪ ১৬৩ নং 
বাঙ্গাল! বাজার ফেস”, শী্ৃতী অন পত ২২ চাকা৬২, গ্রমতী সরল! দান ৫২ বাধু 
ছর্গাদাস রার কনিষ্ঠ পুত্রের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৭ নববিধান সমাজের একজন বন্ধু ১৭ ১২$ 
বিহু বাজার দেস।*১ ৪০ ৮. 8০5৪ 153. ১৯ ** পাতল| থার গলি ষেস ১৫) মহ্‌ 
বাঙ্গালাবাজার মেন।*১ সোবারহ্গ মেস ৪/। ১৭ নং জাঁলচাদ «মস $*, বাবু বৈকুখকিশোর 
চক্রবন্তা ১৬, 1 ০০6৮৪৪৪ ২২, বাবু দীনবন্ধু মজুমদার 4*, ৭৪ নং ষালিটোলা মেস €* 
৮১ নং কামারন গড় মেস।/,, দিকবাঞ্ধার মেস ১২ সার্ভে বোডিং ১২) বাবু অহ্বৈত প্রসাদ 
দে২২। 4. 33, 008868101 তু ১৯১ 3 0865০6 30058 0989901]1 ৫৬, বাবু ইন্তর- 
চ্ত্র হুধোরিষ। ৫৬ ২১১ পটুয়াটোল। মেস ।* ব।বু তোলানাথ লাহিড়ী ১৯) বাবু বনমালী 
চক্রবর্তী ৬৬ বাবু জানকীনাথ মভুষদার ১২, বাবু গৌরীশঙ্কর দে ১২ বাবু নরেন্দ্রকুমার বন্ধ 
1, সতী যৌদামিনী গুহ ২২১ 170, 73988 7307 ১৯, বাবু রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় 
1০, ঝবু শরতচন্ত্র চক্রবর্তী ।* বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী /*, বাবু যুগলকৃঞ্ণ ত্রিপাটী %*, বাযু 
গোপালচন্র ভ্রিষেদী ৩/*, ১নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় হট ফেদ।*, £ 27000501897 ১৩০ 
বাবু ধ্িক্নাথ বস ১৪8. টব, 109৮ [050০ ২৯) শ্রীমতী হুলোচন! সিংহ 0৮, বাবু রামচন্্র 
হন্দ্যোপাধ্যার কল্ঠ।র আন্ধ উপলক্ষে ২২) বাবু তারকবন্ধু চত্রবত্তা ২২) জ্রীমতী খাকমনি 
ম্বোষ মাতার ঘার্ধিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১২, শ্রীমান ভোলানাথ দাদ ও বিপিনবিহবাত্রী সর্দার 
কাটোয়া ১)+, বাবু বঙ্কবিহারী ফাল $*, বাবু সুরেঞ্জনাথ চক্রবর্তী ১২৬ বাবু বেশীমাধৰ মিত্র 
(হজ্জ ) ১২, বাবু উপেন্জরবাথ মৈত্র এব।এ ৪*হগলী নর্মাল ক্কুলের ছাত্রগণ বাবু বসস্তকুমার 
দংল দ্বার] সংগৃহীত ৮০১০, বাবু ঈশানচত্ত্র দে ১৬ সতী হিরগ্ন্ী গণ পতিপুত্রের 
মনযনার্থে ২৬ বাবু পার্ধতীচরণ মক্কার ১২ বাবু প্রীনাথ বসু ।% বাবু ীপতিচরণ দ্য 1, 
কাবু হুর়েজরনাথ বন্যোগাশ্যার ॥,, বাধু হারাধন মিত্র ॥*। বাবু শরংচন্ত্র চট্োপাধ্যায়।* 
মাব্‌ গৌলাইফাস দাস, বাবু অমর়নাথ রায়।,) বাধু ঈশানচন্তর ভূ৪।, অনাধবন্ধু সমিতি 
১৬ বাছু লক্ষণ দিংহ ১৭ ৬৩ সং স্ারিসন রোড মেস 1, ছাজগণ ২২, পাবনার জনৈক ভর 
লোক: রি ছাত্রগখের নিকট রি প্রাপ্ত মাঃ ছেযচন্ত্র সরকার ৫/%০। মোট ১৭৬।/১৫ 1: 
৮... -অন্তান্ত প্রফানে আর. 

হরাঙসোহিষী ফের হুদ. ২, বাটীতাড়। প্রা 41/৭ ক্ষীরোদচন্্র দায়ের টিলা 
4, পুরাভন বন্ত বিরুপ ১১১০, দাসীর সাহাবা ৬,1,। খুচর| ধন সংখহ ৩1/১২।, সুধীর- 
চত্র হালদায়ের গিল্মাশোধ ১৮১, মোট *২1/২11 


মে ১৮৯৬], ূ মল্যপ্রাপ্ডি রী 


ৃ .. সোট আর়। ্‌ | 
স্াসিক্‌ চা ২৭৬) এফকালিন দান, ১৭৩1/১৫, অন্কান্ত, প্রকারে আল ২), পূর্ব 
মাসের স্থিত.১৫২ হিসাব গরমিল ১1১৫, মোট আয় ২৯৮১২ । | 
বি রা ূ ূ 
' খাই খরচ ৩৬৮২, সাধুনী ৭২, চাকল ৪৪, মেথর ৮/১*, ফাটা ভাড়। ৫০২ কর্দচারীয 
যেতস 8২1%*। রোগী ও আতুরের গাড়ীক্ষাড়া ১৪২১০, দাহ খরচ. ১২৭) ধোঁপা। ২৮ পূর্ব 
মাসের গচ্ছিত শোধ, মাং ক্ষীরোদচজ দান ২৫২, গচ্ছিত্ব রাখ! যায় মাঃ প্রাণকৃফ আচার্য 
২,৯২৬ ওবধ ২৯. ভুলক্রমে ছুইযার জম! 1%/* আদারক|রীর খরচ ৩২1১৫ বিবিধ ২1১৪ 
খ্চর! জমা মা: ম্যানেজার ৯৫ মোট খরচ ২৮৭৮/১২৫। | | 
| 0 আয়বার। 
" যোট আর ২৯০৫৭১২। মেট ব্যয় ২৮৭৮/১২। মোট হস্তে স্থিত ২//, 


” 


চি 


বিশেষ ধন্তবাদ। 
এবার [. 0. 00088 [5৩৫ কে তাহার ১*৯ দানের জন্ম ও বু বিপিনধিহারী রা 
মানিকদহের জমিদারকে ভাহার ঘড়ি দানের অন্য ও রাপিগঞ্জের সেরেস্তাদার বাবু রজনী- 
নাধরারকে তাহার রোগী পাঠাইবার জন্য ক্লেশ স্বীকারে আমরা অস্তরের সহিত 
বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। 


প্দাসী”্র মূল্যপ্রাণ্তি স্বীকার ৷ 


১৯৩৯ বন্কুবিছারী বন্ধ ১২, ১৮৬১ বন্কুবিছারী দত্ত ১২, ১৮১ আমৃতনাথ 
সুখোপাধ্যাক্ম ২২, ২৯ নগেন্্রনারাক্ণ ক্সাচাম্য চৌধুরী ২৬, ৯৪. .জীমতী 
মৃনাপিনী দেবী ২২, ১৫৬৯ তারিলীশঙ্করে ঠাকুর ২৬ ১৯১১ নগেজনাথ বান্দা 
পাধ্যায় ২২, ১৪৮৩ ভাক্তার তা্দিণীচরণ পাল ২২, ১৯১২ লীতলচজা 
সুখধোপাধ্যায় ২২১ ১০১২ ম্তুলচন্দ্র বন্দু ২২৬ ১৩৬০ শ্রীমতী অন্জানন্দিনী 
নায় ২২১১৩২২ রায় কালিকাদান দত্ত ৰাহাহুর ২২, ১৭৮৯ বিপিনবিহথায়ী 
ঝ্ায়চৌধুরী ২২, ১৬৮* যোগেক্নীধ ঘটক ২২, ১২৪১. ডাক্তার কেদারনাথ 
দন্ত ২২, ৫৪ মিন্‌ লাবণ্যগ্রভা বন্থ ২২, ৮৯৪ মিম্‌ হেম্গ্রভ| বস্তু ২২, ১৯৭১ 
মহেশ্রনারায়প সেন ২২ ১৩৫ পৌরিলাল রয়ে ২৬ ১৩? কাকিনিয়! ব্রাক্মদষাজ 
২২, ১৪০৯ ভুক্েত্্রনাথ . সম়কার ২২$ ২০৬ -শশিভূষণ বল্যাপাধ্যায় ২২, 
২২ কুমুদবন্ধু বন ২২১ ১৬+১ হন্নিপদ লামস্ত ২২, ৯৩২ বোগেশ্জ মুখোশাধ্যাক্ 
২১, ৬২৮ সতীশচন্্র সিংহ (সাবেক ) ১০, ১*১৬ বিষুঃপদ ঘোষাল ২২ 
১৫২ প্রীমতী সুশীলা বন্ধ ২২, ১৭৫৯ কুঞ্জবিহ্ারী সেন ২২, ৪৭১ ললিতমোহ্ন 





২৮৩০ _. দাসী [৫ম ভাগ,৫ম সংখা। 


বন্দ্যোপাধ্যার ২৬, ১৮৯২ হুর্ধ্যকুমার সেন ২৬, ১৮৯৭ 1. 8. 19011 ২২, 
১৮৯৮ ডাঃ মৃগেন্্রনাখ মি ২২, ৮৭৫ পূর্ণৈদ্দুনারায়ণ রায় ২২, ১৮৯১ আশু- 
তোষ চট্টোপাধ্যায় ২২, ১৯৯ শ্রীমতী সরলত! ঘোষ ২২, ১৯১ কার্তিকচন্্র 
মি ২৬১ ১৯৯২ ভুবনেশ্বর মিত্র ২২, ১৯৯৫ বিজয়মিংহ ছুধোরিয়া ২২ ১৯০৩ 
সুনিলাল বোথর। ২২, ৪৯৩ শরচ্ন্্র গোম্বামী ১৬ ১৯২ মুলটাদ রায় ২৬ 

১১৩৭ পলমার্থান খীহ্ীয়ান ২২ ৮*৩ হেমচন্ত্র ঘোষ ২২৬, ১১৯১ নারায়ণচন্্ 
সরকার ১২, ১৯১৩ যোগেশ গ্রসন্ন ভাছুড়ি ২২, ১৭৯৪ হুরিচরণ সরকার ২২, 
২১৫৫ বামাচরণ ঘোষ ১২, ১১৫৩ হিরালাল ঘোষ ২৬, ১৭৬৫ রাধিকানাথ 
চট্টোপাধ্যায় ১২, ১৭৯৮ করুণাদাস বন্থু ২২, ১৪৯৩ নগেম্্রনাথ মিত্র ২২, 
১৪৪২ অবিনাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ২২, ১১৯৯ মহিতচন্ত্র বন্থু ২২, ১৯১৪ 
নবকৃষ্ণ গুহ ১২ ১৯১৫ কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় ১২, ১১৩২ অমরেন্ত্রনাথ 
চষ্টোপাধ্যায় ২২, ১২৫৫ প্রপাদদাস বড়াল ২২, ১৩৪৯ ননশলাল মুখো- 
পাঁধ্যায় ২২, ১৪৩১ চারচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ১২, ৮৮৮ সম্পাদক গরিবহিত- 
সাধিনী সভা ২৬ ১১০৫ বিনয়ভূষণ সেন ১২, ১০৪২ ডাঃ নন্দলাল ঘোষ ১২, 
২১০১ শ্রীমতী জগৎলক্ষমী রায় ২২, ৯*১ যোগেশচন্্র দত্ত ২২, ১৮৩৬ উপেম্ত- 
নারায়ণ দে ২১*. ৮০৪ আনন্দচন্দ্র মিত্র ২২, ১৫১৭ ডাঃ আদ্যনাথ বস্থ ২৬ 
১৯১৬ অন্নদাপ্রসাদ মিত্র ২২,১৩৬৯ শ্রীমতী অরুণময়ী দাসী ২২ ১২৯৭ 
ভ্ীমতী ক্ষিরোদবাসিনী রার ২৬ ১৬৭২ কালিদাস রায় চৌধুরী ২২, ১৯১৭ 
11011)0, 04০ ০1 1106 [911 73052 ১৬৬ ১৯১৮ জগতৎকিশোর আচার্য ২৬, 
১১৭০ শরৎচন্দ্র খা! ২২, ১৮১২ জ্ঞানেন্ত্রনাথ দত্ত ২২, ১২৫৪ ডাঃ ক্ষিরোদ প্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় ২২, ১৬৭৬ দেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ ২২,১৫৯৬ যোগেন্্রনাথ_শীমানী ২৯ 
১১৫৯ প্রমথনাথ কর ২২, ১৮১৭ শ্মতী মহামায়! দেবী*২২, ১৪১৪ অমৃতলাল 
রায় ১২, ১০৭২ পূর্ণচন্্র দত্ত ২২,৮৯৭ আদিত্যকুমার চক্রোপাধ্যায় ২২, ১৭৫২ 
কেদারনাথ মল্লিক ২২, ১৬৮৪ বেচারাম মল্লিক ২২, ১০২৪ অলদা প্রসাদ মল্লিক 
২২, ১৪৫৭ প্রমথলাল মেন ১২, ১৯১৯ অক্ষয়কুমার নন ১৬, ১৬৮৬ বেনীমাধৰ 
ঘড় ২৬ ১৯২৭ .কুমারকষ দত ২২, ৮৯৬ ডাঃ. কেদারনাথ দান ২২, ১৯৩৯ 
নগ্রেম্্নাথ স্বর্ণকার ২২, .১৭৩৪ বরদাকান্ক বন্ধু চৌধুরী ২৬ ১২৪৮ রার 
গিরিশচজ, দান বাহান্থর ২২ ৬০১ উমেশচন্তর. পাল ১২ ১২১ টস নবাব 
আলি;ছৌধুরী ২২ | 

বশ: । 





অস্বতে গরল । 

ভারত গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়, এই হতভাগ্য পরাধীন 
দেশের ভবিষাৎ-ৃষ্টিবিহীন কোন কোন সংস্কারকিগের বাছাবায়, এবং 
সর্বোপরি আপনাদিগের অমিত উৎসাহে বলীয়ান হইয়া, বুথ সাহেবের 
মুক্তিফৌজদল সম্প্রতি এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন যে, আমাদিগের দেশের 
দরিদ্র কৃষকদ্দিগের উন্নতিকল্লে ইহার! তাহাদ্দিগের উত্তমর্ণ হইবেন। টাকা, 
বীব্গ, আবান-গৃ€ গ্রভৃতি যাহা চাহি, তাহাই দিয় কৃষকদিগের উপকার 
করিবেন। চারি পাঁচ মাস পূর্বে খন এই ঘোষণ| সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়া! 
অবগত হই, তখন দ্ধঃখে এবং ভয়ে অভিভূত হইয়া! পড়িয়াছিলাম। ভাবিয়া 
ছিলাম, অবশ্যই বুদ্ধিমান দেশহিতৈষিগণ এই হিতব্রতের অস্তরালে যে 
ভবিষ্যৎ অহিত নিহিত রহিয়াছে, তাহ! দেশের লোককে বুঝাইক়া দিবেন 
এবং যাহা হয় একটা প্রতিকারের বিধান চেষ্টা দেখিবেন। কিন্ত কই? 
দেশহিতৈষীদিগের দৃষ্টি সুধুই আকাশে! কংগ্রেস, ভড়ং এবং ফাঁক! 
আওয়াজ লওয়াই দকলে ব্যস্ত; এই ধুলিমন্ন ক্ষুদ্র পৃথিবীর হুথ ছঃখের কথ। 
তাহাদের ভাবিবার অবকাশ নাই। 

একথা কাহাকেও বুঝাইয়। দিবার প্রয়োজন নাই যে, খশবন্ধ এবং 
কতজ্ঞতাবন্ধ কৃষ্গণ দিন দিন স্বদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীক়দিগের বাধ্য 
হইয়া উঠিবে, এবং ধীরে ধীরে গ্রীষ্িয়ান ধন্ম অবলম্বন করিয়া রাম হছু 
প্রভৃতির পরিবর্তে জোহুন সামুয়েল হইয়া! আমাদিগের সহিত সম্পর্কশুন্ত 
হইয়া পড়িবে । গ্রীত্িয়ান হইলেই যে আমাদিগের সহিত সম্পর্কশুন্ত হইবে, 
এ কথার প্রমাণ কই? প্রমাণ আছে। আমি কালীচরণ বন্যোপাধ্যার 
বা রমাবাই প্রভৃতির কথা বলিতেছি ন! ; কারণ শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোকের 
মধ্যে মতভেদ বা ধর্শতেদে কিছু আদিয় যায় না। কিন্তু নিমশ্রেণীর মধ্যে 
যেখানেই খ্রী্টিয়ান ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেই বে রাজনৈতিক মহা- 
নিষ্ট নাধিত্ত হইয়াছে, ইহ! বানি বছ হলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নানা কারণে 


২৮২ দাসী [«ম ভাগ, ৬ঠ সংখা! 


সকল কথ! খুলিয়া লেখা গর্হিত $ বিশেষতঃ বাহার! ইঙ্গিত মাত্রে 
এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না, আমি তাহাদের জন্ত এ প্রবন্ধ 
লিথিতেছি ন!। 

উপমাকেই যুক্তি বলিয়া মনে করি খ্ীষ্িরানের! বলিয়া থাকেন যে, 
পুরাতন বোতলে নূতন সুরা বাখিলে যখন বোতল ফাটিয়া যায়, তখন 
খ্ীম্ত্রে দীক্ষিত করিবার আয়োজন স্বরূপে প্রাচীন শরীরমনও পরিবর্তন 
করাইবার প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের ফল এই হন যে, দেশের প্রাটীনত। 
এবং গৌরবের প্রতি গ্রীষ্টিয়ানগণ হতশ্রদ্ধ হুইয়! পড়েন; এবং কাছেই 
'্যদেশীয় সকল জিনিষকেই দ্বণ! করিতে শিক্ষা করেন। খ্রীষ্ট্য়ানদিগের 
আদর্শ সর্বদাই ফিরিঙিয়ানা ; তৰে পয়সায় বতদিন ন! কুলায়, ততদিন 
নরসিংহ কোন প্রকারে মেষ চর্দাবৃত হইয়া বাস করেন, এই মাত্র। হকার 
নল্চে এবং খোল ছুইই পরিবর্তিত হয়, অথচ জোহন নামে প্রাচীন হুলধর 
বাণ্দিকে আমাদিগকে চিনিয়া লইনে হয়। যাহার! কোন সাওতাঁলদিগের 
সহিত কিছুমাত্র পরিচিত, তাহারাই জানেন যে, এই সকল অসভ্যনামখ্যাত 
সরল সতানিষ্ঠ জাতিয়েরা মাঁদলের বাদ্যে অধীর হুইয়! নৃত্যগীত করিয়া 
কি প্রকার পবিত্র আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু কোলদিগকে যেখানে 
্রীষ্টিয়ান করা হইয়াছে, সেখানেই তাঁহাদের খোল ও নল.চের এত পরিবর্তন 
হইয়াছে যে, ইহার! ইহাদিগের একটি সঙ্গীতে গাইয়! থাকে, যে “& শোন 
মাদল বাদ্দাইয়! শয়তান আমাদিগকে ডাকিতেছে, আর অন্তদিকে ঘণ্টা 
( গির্জান্) বাজাইয়! পরমেশ্বর আমাদিগকে ডাকিতেছেন।” সর্বপ্র যখন 
নিয়শ্রেণীস্থ লোকের! এইরূপে শ্বজাতীয় লোকের প্রতি হীনশ্রদ্ধ হই] পড়ে, 
এবং দেশের গৌরবময় এতিহাসিকতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন 
আর বলিতে হইবে কি, যে দেশের কোন্‌ সৎকাধ্যে আমর! এই প্রীষ্টিয়ান- 
দিগের কোন সহায়ত! গ্রাপ্ত হইতে পারিব না? 

নিম্মশ্রেণী আমাদের সমাজের স্তস্ত-শ্বরূপ; যদি সেই স্তত্ত ক্ষীণবল বা 
অপনারিত হয়, তবে আর ভারত সমাজ কি প্রকারে রক্ষা গাইবে? এই 
আসর বিপদের সময় কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? কোথায় পুনরুথান- 
কারী দল, কোথায় তোমরা. অসার এবং মিথা| বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা 
আপনাদের যুক্তিযুক্ত মূর্খতা আর কত দেখাইবে? এ সময়ে ফাক! আওয়াদ 
ছাড়ি ভারতের কৃষক জাতির উদ্ধার সংকর কিছু করিতে পার কিনা, 
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তাহার চেষ্টা দেখিবে কি? কৃষক জাতি আমাদের হাতছাড়া হইলে 
আমাদের সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। কোথায় ব্রাঙ্মমমাজের উৎসাহ্পূর্ণ 
শবপ্রিয় বক্ত.তাকারিগণ ? লোকে বলে যে একদিন শ্রীহ্িয়ানীর় রাক্ষপ 
করাল হইতে তোমর। শিক্ষিত দলকে উদ্ধার করিক্বাছিলে। আজ কোথায় 
তোমর।? নহরে সহরে বক্তৃত! করিয়! বেড়াইবার পক্ষে নুবিধ! ও স্থথ 
বিলক্ষণ আছে; কিন্ত এই মহাছুর্দিনে আপনার নুখ সুবিধা ভুলিয়া, 
ক্বকর্দিগের হৃদয় যাহাতে দেশের সহিত সংযুক্ত থাকে, তাহার জন্ত চেষ্ট! 
করিবেকি? সমাজ-ভিত্তি ধসিয়া পড়িলে কলিকাতার কীত্তিস্তস্ত কোথায় 
থাকিবে? আর কোথায় তোমর। জযিদধারগণ? তোমাদের আশ্রিত 
হইয়াও যাহারা তোমাদের আশ্রয়, তাছাদের উদ্ধার কামনায় তোমরা কি 
নিরন্ত থাকিবে? যেকাধ্য বিদেশীয়ের করিবে বলিয়! অগ্রসর হইতেছে, 
এ কার্ষ্য যদি আি তোমর!1 অগ্রসর হও, তবে কাহার সাধা যে দেশের 
ধ্বংস সাধন করে? নিক্ষল প্রার্থন! হইলেও তোমাদিগের নিকট যুক্তকরে 
নিবেদন করিতেছি, "হে বুপ্রযুখ মুক্তিফৌজদল, তোমরা! ক্কষকিগের 
প্রতি জনুগ্রহ কোরে, এই কোরো, অনুগ্রহ কোরো! না তাহারে*। 
শ্ীবিজয়চন্দ্র মভুমদার। 





পলাশ-বন। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

আমি বিবাহ করিতে মম্মত হইলে, জননীদেবীয আনন্দের আর পরিসীম। 
রহিল না। তাহার আনন্দ ওস্কুপ্তি দেখিয়া আমারও হৃদয় প্রসন্ন হইল। 
ছুই তিন দিন পরে পিতৃদেব কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলেন; 
আমরাও পলাশবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । জননীদেবী পলাশবনে 
কিয়দিন বাদ করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণে গ্রামের মহিলারা অভিশয় হট 
হইজেন। প্রান্ন গ্রত্যহই প্রবীণা ও নবীনার! অবসর ক্রমে আমাদের গৃছে 
আলিয়! উপস্থিত হইতেন। গেই সময়ে আমি সচরাচর বাটার সংলগ্ন 
শ[লবনে প্রবেশ করিয়া! একটা মনোরম স্থানে স্বকোমল ভূণ-শব্যায় শয়ন 
করিয়া পুস্তকপাঠে নিমগ্ন থাকিতাম। সেখানে অন্ত কোনও জনগ্রাণী 
অসিত লা) কেবল কেশব মধ্যে মধ্যে আসিম! আমার দেখিয়! যাইত 
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মাত্র । সেই দিনের ঘটনা হইতে কেশব আমার গতিবিধির উপর বিশেষ- 
ন্ধপে লক্ষ্য রাখিত এবং বনের মধ. একাকী শয়ন করিয়া থাকিতে আমাকে 
ভুয্পোডূয়ঃ নিষেধ করিত। 

আমি পিতৃদেব ও জননীদেবীকে যে এক মান কাল আমার বিবাহ 
সম্বন্ধে কোনও কথ! উত্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তাহার কতিপয় 
বিশিষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আমি এতদিন বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা 
গস্ভীরভাবে তিস্তা করি নাই। স্থতরাং বিবাহিত জীবনের কর্তব্-পথ 
নির্ণয়ার্থ একটু সময়ের প্রয়োজন হুইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমি মনে 
করিয়াছিলাষ, যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহের কথা রাষ্ট্র হইলে, আমি 
'অসস্কচিত চিতে প্রত্যহ গোশ্বামী মহাশয়ের শান্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে 
যাইতে পাৰিব না এবং যোগমায়াও আমার সাক্ষাতে কদাচ বাহির হইবে 
না। এইরপ ব্যাপার যে, আমার কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা বলাই 
বাহুল্য । তৃতীয় কারণ এই যে, ষেঁগমায়ার সহিত আমার বিবাহ দিতে 
আমার জনকজননী মনস্থ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণমাত্র যোগমায়াকে 
ভাল করিয়া দেখিবার ও জানিবার ইচ্ছাটা আমার মনে শ্বতঃই বলবতী 
হইয়] উঠিল। যোগমায়াকে যে ইতংপূর্বে দেখি নাই, তাহ! নহে। কিন্ত 
কি জানি কেন সে দেখাটা আমার নিকট ধেন তাল করি পেখন ন! ভেল” 
বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। বিবাহের কথা রা হুইয়! পড়িলে, এই 
“দেখা”'র সুবিধা ন। ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা! ছিল। 

এইরূপ নানা! কারণে, পিতামাতার নিকট আমি উক্ত প্রকার প্রস্তাব 
করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা আমার এ প্রস্তাবের কিরূপ অর্থ বুঝিয়া- 
ছিলেন, তাহা! বলিতে পারি না। যাহা! হউক, আমার দূরদর্শিতার ফল 
'আমি সদ্য সদ্যই দেখিতে পাইলাম। জননী পলাশবনে আসিয়! ছুই চারি 
বার গোশ্বাপী মহাশয়দের বাটী গিক়্াছিলেন;) গোম্বামী মহাশয়ের পত্ী 
পুভ্রকন্ত! সহ ছুই চারিবার আমাদের বাটী আনিয়াছিলেন। তাছার পর 
সাংসারিক কার্ধযাদি নিবন্ধন মার কিম্বা গোশ্বামী-পত্বীর প্রায়ই পরস্পরের 
গৃহে যাওয়া আস! ঘটিত না; কিন্ত গোশ্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্কাদের তৎ- 
সম্বন্ধে সেরূপ কোনও বাধ! বিস্ব ছিল না। তাই তাহার! প্রায় প্রত্যহই 
আঁহায়াদির পর আমাদের বাটাতে আগিত। জননীদেবী তাছাদিগকে ত 
গা বন্তঃই ভাল বাসিভেন) এক্ষণে সেই ভালবাস! নানা! কারণে বর্দিত 
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হইয়া উঠিল। বাঁলকবালিকারাঁও জননীদেবীর প্রতি একাস্ত অনুরক্ত হইল। 
তাহার! নিয়তই আমাদের বাটীতে যাতায়াত করিত। যদি কোনও 
দিন কোনও কারণে না আসিতে পারিত, জননীদেবী তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে 
আনয়নের জন্ত মঙ্গলাকে প্রেরণ করিতেন । আমি দ্বিগ্রহরের সময় গৃহে 
বড় একটা থাকিতাম না । আমি সচরাচর এই সময়ে বনমধ্যে সেই তৃণা- 
চ্ন্ন ভূমিতে শয়ন করিয়। ওয়া্ডন্বয়ার্থের কবিত! পাঠ করিতাম। 

একদিন গ্রামের মহিলারা চলিয়! গেলে, আয়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া 
পাঠাগারে উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, আমার পুস্তকগুলি কে অতিশয় 
স্ন্দররূপে সজ্জিত করিয়! রাখিয়াছে। কেশব পুস্তকগুলি প্রতাহ ঝাড়ি! 
রাখিত বটে ; কিন্তু সে তাহাদিগকে যখোপযুক্তরূপে বিস্তন্ত করিতে পারিত 
ন। কিন্তু আজ তাহাদিগকে সাজানো! গোছানো দ্েখিক্স! কিঞ্চিৎ বিশ্মিত 
হইলাম এবং কৌতৃছলপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মঙ্গলাকে ডাকিয়া! জিজ্ঞাস! 
করিলাম, "মঙ্গল! আত আমার বইগুলি কে এমন ক'রে সাজালে ?” 

মঙ্গল! একটু গভীরভাবে বলিল, *্যার কাজ দাদাঠাকুর, সেই 
মাজিয়েছে।” 

আমি বলিলাম, “কই, কেশব ত একদিনও এমন ক+রে বই সাজিয়ে 
রাখতে পারে না? তবে কি তুই লাজিয়েচিন্‌?” 

মঙ্গল বণিল, “না! দাদাঠাকুর। আমর! কি ওসব কাজ ক'র্তে পারি ? 
ভাল করে ঘর ঝাটু দিতে বল, আনাজ কুটূতে বল, বামন মাজতে বল, 
কাপড় কাচ.তে বল, তা এমন ক'রে করবো! যে, কেউ চোখের মাথা খেয়ে 
একটুও খুঁত ধর্তে পার্বে না। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমরা মুখ শুথ খু. 
লোক, আমর! কি তোমার বই গুছিগ্নে রাখতে পারি? যেসংস্ক জানে, 
ভট্চাধ্যির মতন পড়তে পারে, আর লেখাপড়ায় দিগ্গজ পণ্ডিত, সে 
নইলে কি আর কেউ ওসব কাজ ক'র্তে পারে ?” 

আঁমি জিজ্ঞাস! করিলাম, "তবে কে সাজালে? মা! ত এ ঘরে আসেন 
নাই? সংস্ক কেজানে? ভটচাঁধা কে?” | 

মঙ্গল! বলিল, “তাইত মা তো পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্পেই মত্ত ছিলেন ঃ 
ওর অপ্সর কোথায় ? আর অপর ৪৮৪৪ কি উনি তোমার বই এমন 
করে সাজিয়ে রাখতে জানেন?” 

আমি ঈষৎ রাগাথিত হুইয়! বলিলাম,তবে কি ভূতে বই সাজিয়া গেল?” 
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মঙ্গল! বড় ভূতের ভয় করিত! 

ভূতের নামে সে শিহরির! উঠিল; তার বলিতে লাগিল, “আঃ 
আমার পোড়া কপাল । তৃতে সাজাবে কেন গো? তোমার কি ধারার 
কথা গো? ভূতেই এই সব কাজ করে নাকি?” | 

আমি আরও একটু চড়িয়! বলিলাম, "তবে কে সাজালে রে, পোড়ার- 
মুখি, তাই খুলে বল্‌ না?” 

মঙ্গলার মুখখানা মেঘের মত হুইল। চক্ষু ছুটি যেন ছল ছল করিতে 
লাগিল) সে বলিল, প্দাদাঠাকুলস, তুমি গাল দিচ্চ, দাও) আমি কিন্ত কিছু 
জানি টানি নে। আমি নিজের কফাষেই ব্যস্ত; কে তোমার বই সাজালে, 
কে তোমার কি কল্পে, অত শত,খবর আমিরাখিনে; আত্মরাখ্বার 
আমার অপ্সরও নেই ।” এই লিমা মঙ্গল। গমনোদ্যতা হইল। 

আমি বলিলাম, “বেশ কথা, যাও। কিস্ত দেখো, এঘরে আর এক্ল! 
এস না। ত্র যেজানালার কাছে চাপ! গাছটি দেখ্চো,--যার ডাল এসে 
জানালার তিভর উকি মার্চে, গাছে একটা ব্রহ্ষদৈত্যি আছে। দেই 
মাঝে মাঝে এসে আমার বইগুলি গুছিয়ে টুছিয়ে যায়। আজও ভর্তি 
দুপুর বেলায় সে নিশ্চয়ই এসে থাকৃবে। আমি বামুন কিনা; এই পৈতে 
দেখে কিছু বলে না। কিন্তু তুই লুদ্য়ের মেয়ে-খপরদার এ ঘরে এক্‌ল! 
আসিস্‌ না) এক্‌ল! দেখতে পেলেই তোর ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত চুষে খাবে। 
এইটী বুঝে গুঝে কাজবর্ম করিস্।” 

ব্র্মদৈত্যের কথা শুনিতে শুনিতে মঙ্গলা ভয়ে চক্ষু মুদিয়া চীৎকার 
করিয়। উঠিল এবং সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে ফেশবের 
ঘাড়ে গিয়! পড়িল। বৈকালের সময্ন সিড়ি প্রায় অধ্ধকারময় হইয়াছিল। 
কেশব যে উপরে আদিতেছিল, তাহ! মঙ্গল দেখিতে পায় নাই । ভয়ে 
তাহার কিছু দেখিতে না পাইবারও কথ|। যেমন মঙ্গল ফেশবের ঘাড়ে 
গিয়া পড়িয়াছে, অমনি কেশব আহত হইয়! ক্রোধে তাহাকে এক চড় 
মারিয়াছে। মঙ্গল! তাহাকে সত্য সত্যই ব্রন্গদৈত্য মনে করিয়া, “বাপ, রে 
মণলাম রে; বেঙ্গদৈত্যিতে খেলে রে”, এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে 
তিন চারিবার আছাড় খাইয়া নীচের বারাগায় গিক্কা পড়িল। তাহার 
চীৎকার শুনিয়া! জননী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “কি হ'লো, মঙ্গল? কি হলো, হজলা?” 
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আর কি হলো মঙগলা! যঙ্গলাকি আপনাতে আপনি আছে যে, পে 
উত্তর দিবে? যঙ্জলা কেবল চীৎকার করিতে লাঁগিল। কিয়ৎক্ষণ পর্গে 
ফাদ্দিতে কান্দিতে বলিল, “ও, স! গো--আমায় ব্রহ্গদৈত্যিতে. ধ'রে ্ 
গো-্আধি এখনি মরে ছিলুম গো”--. 

জননী বলিলেন, প্রন্ধদৈতিয কি লো? ত্রহ্ষপৈত্যি কোথায় লে! ?” 

"ও গো, সিড়িতে গো!” 

যা বিশ্মিত হইয়! বলিলেন, পর্সিড়িতে কি লে! ? এই যে কেশব উপরে 
ঘাচ্ছিল! ভা'কেই তো আমি উপরে পাঠালুম ! দেখ,, ছড়ি, তুই চোখে 
দেখতে ন1 পেয়ে বুঝি তারই ঘাঁড়ে প'ড়েচিস্‌ ?* 

মঙ্গল ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিল, “ওমা, কেশব হু'বে কেন গো ? 
ওম, বেছগদৈত্যিটা যে কাল ঢেঙ্গ। যুস্ধে। জোয়ানটার মতন গো! ওম1, 
আর একটু হ'লেই যে সে আমার ঘাড়ট! মট্‌কে ফেলেছিল গে! !” 

মঙ্গলার কথ! শেষ না হইতে হইতে কেশব নীচে গিয়া! বলিল, “মা 
ঠাকুরাঁণ, সত্যি বটে, আর একটুকু হ+লেই আমি ইয়ার ঘাড়ট! মচড়ে 
ফেল্ত্যম। আমার নাকের উপরে এমন জোরে মাথা ঠুঁকেছিল যে 
এখনও নাকট! ঝন্ঝনাচ্চে।” 

মঙ্গল তখন দাড়াইয়! বলিল, “হে রে ছোঁড়া, তুই আস্ছিলি, তা আমাক 
বলতে নেই? আর তোরকাতকিশক্তরে? হেরে এমনি জোরেই 
চড় মারতে ছয় 1--মা গোআমি তোমায় গড় কর্চি গে।--তুমি আমায় 
ছেড়ে দেও গো--আমি আব তোমাদের বাড়ীতে থাকৃৰ না! গো-_বাপরে, 
আমায় একট! চাকরের হাতেও মার খেতে হলো? বগল! ঠাকরোন 
আমায় এখানে আস্তে মতই মান! ক'রে ছিল গো! দাদা ঠাকুরের 
কেশব! এক বেক্গটদত্যি; আবার তাঁর সত্যিকার একট! বেক্ষদৈত্যি আছে 
গো। নে নাকি জানালার ধারে এ টাপাগাছে থাকে! মাগো, ভোমরা 
বামুন গে, তোমাদের সে কখনও কিছু কল্গবে ন! গো। আমি লুদ্ধর়ের 
মেয়ে, সে কোন্‌ দিন আমারই প্রাণট! বধে ফেল্ষে গো। সে দাদাঠাকুরের 
সঙ্গে কথা কল এবং তার বই সাজিয়ে দিয়ে যায়। আজ নাই যোগমালা 
ও আমি বই সাজিয়েছিলাম, কিন্ত সে ষে নিত্যই বই সাজিয়ে দিয়েযায় 
গো। হদি কেশবার হাতে বীচি, তা হ'লে তার হাতে যে রক্ষে নেই 
গো! হায়, হার, ম! গো--শেষকালে বেক্গদৈত্যির হাতে আঁদার মরণ 


ছিল ?* এই কথা বলিতে বলিতে মঙ্গল! দাসীর শোকসাগর উথলিয়। 
উঠিল। সে পা! ছড়াইয়া, সপ্তমে স্বর ভুলিয়!, মৃত জননীকে উদ্দেশ করিয় 
দস্তরমত ক্রন্দন করিতে বদিল। সেই ক্রন্দনে গীতির অনেকগুলি করুণ 
পদ ছিল) কিন্তু তাহার প্রধান ধুয়ার অর্থ এই . প্রকার £--"যঙ্গলা- দাসীর 
অভাগিনী জননী তাহাকে কি নির্ভুল হাতে মার়িবার টি গর্ডে 
ধরিয়াছিল ?” | 
মঙ্গল দাসীর অভাগিনী জননী আজ বাচিস্ন! থাকিলে সি, আদরিনী 

কন্তার এই প্রশ্নের একট! সন্তোষজনক উত্তর দিয়! তাহাকে সাত্বন! করিতে 
পারিত। কিন্তু তদ্বিষয়ের কোনও সম্ভাবনা ন। থাকান্ন, অগত] আমার 
জননীদেবীই মঙ্গলাকে তাহার প্রশ্নের একটা সহতর দিয়! ক্রন্দন সম্বরণ 
করিতে বলিলেন; কিন্তু তাহাতে মঙ্গল! দাসীর কণ্ম্বর নিবৃত্ত ন1 হুইয়!| 
অপ্রত্যাশিতরূপে দ্বিগুপিত হইয়! উঠিল। দেখিয়! শুনিয়া জননীদেবী অবি- 
চারিতচিত্তে গৃহকন্ধে ব্যাপৃত হইলেন। 

মঙ্গল! বাম্পজলে সমাচ্ছন্ন থাকায় এতক্ষণ চক্ষে কিছুই দেখিতে পার 
নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্রন্দন সম্বরণ করিয়! দেখিল, তাহার নিকটে কেহই 
নাই! মঙ্গল! তবে এতক্ষণ অরণ্যে রোদন করিতেছিল ! ঠিক এই সময়ে 
কেশবচক্্র মঙ্গলার সম্মুখে উপস্থিত হুইয়! বলিল, “ও মঙ্গলা, তুই অত কাদ্‌- 
চুদ্‌কেনে? বেক্ধদৈতিয কুথায় যে, তোর ঘার মোচাড়ষেক্‌? বেক্ষদৈত্যি 
থাকৃলে আমাকে এত দিন রাখৃতোক্‌ নাকি? আমি ধে কত দিন এক্লাই 
এই ঘরে শুয়েছিল্যম |” | 

কেশবকে দেখিয়! ও তাহার কথা শুনিয়া! মঙ্গল একেবারে তেলে 
বেগুনে অলিয়। উঠিল এবং বলিল, «ওরে, ডাংপিটে, সর্বনেশে ছোড়া 
তুই বকিস্‌নে, পাল! আমার সামনের থেকে--ওরে ছোড়া বেঙ্গদৈত্যি 
তোর আর কি কর্বে ৯ মলে তুইও যে বেক্গদৈত্যি হবি রে ?* 

কেশব বলিল, “আচ্ছ, এখন গাল দিচ্চ,স্দে; রেতের বেলায় দেখ! 
যাবেক। হে বেঙ্গদৈত্যি ঠা, ছি সব গুনে রাখবে” এই বলিয়! 
সে চলিয! গেল। 8.৩ 

মঙলার বড় তয় হইল। কেশব চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া 
জননীর নিকট গমন করিল এবং অন্চ্চকে বলিতে লাগিল £--প্মা, দাদা- 
ঠারুয়ের শিগ্গীর বিয়ে দিবে তে| দাও, জামি আর এখানে থাকতে পার্বে। 
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না। দাদাঠাকুর বষ্ট নিয়ে এখানে থাকুক । আমরা আমাদের বাড়ীতে 
যাই চল। বন জঙ্গলে আমাদের কাজ নেই ) আমাদের 'সেই বাড়ীই ভাল। 
ওগ্সো যেমনি দাদাঠাকুর, বউটিও তেমনি হ'বে দেখচি। বউ কত লেখাপড়া! 
সংস্ক জানে, ভট্চাধ্যি ঠাকুরের মতন মন্তর পড়ে, আবার দাদাঠাকুরের 
মতন বনে বেড়া'তেও ভাল বাসে। সে আহ্বুক্ত মেয়ে, রোজ রোজ বনে 
ফুল তুলতে যায়। হেঁগা, বলি, আইবুড় মেয়ের কি যখন তখন ফুলের 
গাছ ছইঁতে আছে? ফুলগাছে ঠাকুর দেবতা কত কি থাকে। কখন কি 
ছবে, তার ঠিকৃকি? এদের কারুর সঙ্গেই আমার বস্ন্বে না বাছা। 
আবার চাকরচিও তেমনি হ/য়েচে। বাবা বাড়ী এলেই দাঁদাঠাকুরের 
শীগগার বিয়ে দিয়ে দাও । আমি আর এখানে থাকৃতে পারবো ন1। 
আমি গরীবের বাছা; কোন্‌ দিন ভূতের হাতে আমার পরাপট। যাবে ।” 

এই পর্ধ্যস্ত বলিয়1 মঙ্গল! চুপ করিল। বোধ হয়, ভূতের হাতে মরণের 
কথ! ভাবিয়া তাহার চক্ষে আবার জল আসিকাছিল। 

জননী বলিলেন, “তুই ছড়ি কেদে মরিন্‌ কেনঃ তৃত দে! দূরে থাক্‌, 
ভূতের নাম গুনেই বে মলি! দেবুর সঙ্গে তুই লাগিন্‌, তাইতে। দেবু 
তো'কে ভয় দেখায় 1” 

মঙ্গল! কাদিতে কাঁদিতে বলিল, “হে, আমিই লাগি বুঝি? তুমি তো 
সব জান? আগে বিয়ের নামে জলে যেত, এখন একশ বার যোগমালার 
কথা জিজ্ঞেস কর! হচ্চে! আমি মেয়ে মানুষ, অত মার পেঁচ কি বুঝতে 
পারি? জার ওর মত বেহায়াপনাও আমি ক'র্তে পারি ন।” 

আষি দেখিলাম, তামা মন্দ নয়। ঈষৎ কোধব্যজক স্বরে ডাকিনাস, 

“মলা ।” 

মঙ্গলার কণ্ঠশ্বর একেবারে নিস্তব্ধ হুইল। দেই বৃহৎ ধাটা ; খানি 

অনেকক্ষণ আর মানব-কঠধ্বনি শ্রুতিগোঁচর হুইল না। 








পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
দঙ্গলার প্রক্কতিই এইরূপ। মঙ্গল! মিথ্যা কথার একটা বৃঙ্ধায়তন 
ুড়ি। মঙ্গলা যাহাকে বুঝিতে পারে না, তাহাকে মনে মনে দ্বণা করে 


এবং লুযোগ পাইলেই তাহার পৃষ্ঠে বিষাত্ত বাই দেয়। মদলার় দংশনে 
ও | 


২৯০ দারদা [৫ম ভাগ, ৬ঠ সংখা।। 


প্রাণের ফোন আশঙ্কা হয় না বটে, কিন্তু তাহার জালা! বড়ই তীত্র এবং 
সেই জাল! ক্ষণস্থাক্লিনী হইলেও যারপরনাই অসহা। আধ্যাত্মিক অর্থে, 
বগলা সুন্দরী ও ম্ললাদাসী উভয়েই লহোদরা ; কেহ কেহ বলেন, যমজ- 
ভগগিনী। উভয়ের মধ্যে সত্তাবও যথেষ্ট ছিল। এই কারণে জানি ইহা 
দিগকে তয় করিত; আমি করিতাম। 

মঙ্গল! ঘতক্ষণ গ্রসন্ন থাকে, ততক্ষণ সে মঙ্গলমনী। কোনও কারণে 
অগ্রসর! হইলে, নে মূর্তিমতী চণ্ডী । যাহার উপর মঙ্গলার ক্রোধ হয়, ছুযোগ 
পাইলে মক্সল! তাহাকে নিজ হুলাহল ভ্বার1 জর্জরিত করিবেই করিবে। কিন্তু 
ক্রোধের নিবৃতি হইয়া! গেলে, মঙ্গল নিজের উপর উতপীড়ন, আক্রোশ ও 
প্রতিহিংসার আশঙ্কা করিতে থাকে । এই কারণে সে যতক্ষণ ঝাপক্কত 
ব্যক্তিকে সন্তষ্ঠ করিতে ন! পারে, ততক্ষণ তাহার মনে আর কিছুতেই শান্তি 
থাকে না। তোষামোদ, ক্রনূন, অনরল অপরাধ স্বীকার যেরপেই হউক, 
সে অপরুত ব্ক্তিকে সন্তষ্ট না করিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইবে না। যঙ্গলার 
প্রধান ভয়, পাছে কেহ শক্রতাচরণ করিয়। তাহাকে কোনও ভৌতিক 
ব্যাপারে ফেলিয়া দেয়! মঙ্গল! মৃত্যু অপেক্ষাও ভূতকে অধিকতর ভয় 
করিত! এই ভূতভীতিই মঙ্গলাকে মানবীর পদে অবিচ্যুত রখিয়াছিল। 
নতুবা! সে যে কি হইত, তাহ! কে বলিতে পারে ? 

যাহা হউক, অপকৃত ব্যক্তিকে কোনও রূপে মন্ধষ্ট করিতে পারিলেই 
মঙ্গলার আনন্দের আর সীম! থাকিত না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মঙ্গল 
অপর এক ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া! বদিত। এইরপে প্রাক দেশশুদ্ধ 
লোকেরই সহিত মঙ্গলার বিবাদ হইত, আবার ছুই দিন পরে অক্লেশে সেই 
বিবাদ মিটিরাঁও যাইত। বিবাদ মিটিয়! যাইত বটে, কিন্তু কেহই তাহাকে 
ছুইটী চক্ষে দেখিতে পারিত না । 

আমাদের গৃহেও মঙ্গল! গ্রচুর অশাস্তি আনয়ন করিত । মঞ্জলা জলক- 
জননীহীন এবং অল্প বয়সে বিধবা হইয়া! অনাথ! হইলে, জননীদেবী 
তাহাকে আমাদের গৃহে আশ্রয় দেন। সেই অবধি সে আমাদের গৃছে, 
ধেন আমাদের কোনও আত্ীয়ার হ্যায়, বাঁস করিতেছে। আমর! কেহই 
তাহাকে একটী দিনও দানী বলিক্সা ভাবি নাঁই। জননীদেবী তাঁহাকে 
াতৃন্নেছে পালন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সমস্ত “জালা”ই অশ্লান- 
বনে সহ করিতেন। আমরাও তাহাকে জামাদের ভগিনীয় তুণ্া। মনে 
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ক্করিতাদ। আঁমি যখন বালক ছিলাম, তখন মঙ্গলা আমাঁকে মধ্যে মধ্যে 
কঠোর ভাবে তাড়না! করিত। আমিও সেই কারণে তখন তাহাকে বড়-ভগ্ন 
করিতাম। এখন আমি বড় হইয়াছি? বড় হুইয়। আমি নিজের ইচ্ছামত 
কার্ধযাদি করিতেছি । কার্যগুলি আযার মনোমত ছইলেও মঙ্গল! অনেক- 
গুলির অনুমোদন করিত না। সেই কারণে, দে আমার উপর মনে মলে 
অতিশয় অসস্তষ্টা থাকিত। অসস্তষ্া থাকিত বটে, কিন্ত আমার সাক্ষাতে 
সে নিজ যনোভাব প্রকাশ করিতে পারিত না। তবে আমার উপর কোঁনও 
দিন কুষ্টা হইলে, সে অপাক্ষাতে আমার যথেষ্ট নিন্দা করিত। অদ্যও ভাই 
আমার উপর অগ্রসন্ন হইয়া, দে জননীর সমক্ষে একটু বিষ উদগীর্ণ করিয়! 
ফেলিল। আমি কিন্ত তাহাকে বিষোদগীরণ করিতে দেখিলাম ; এবং আমি 
যে তাহ! দেখিয়াছি, ইহ! তাহাকে জানাইয়1 দিবার উদ্দেশ্যে তাহার নাম 
ধরি! ডাকিলাম। মঙ্গল! ব্যাপার বুঝিতে পারিস়া ভয়ে আড়ষ্ট হইল। 
আড়ষ্ট হইবার একটা প্রধান কারণ ছিল-_-তাহ! ব্রক্ষদৈতোর সহিত আমান 
তথাকথিত সখ্য ব! সাহুচর্ধয ব্যতীত ম্মার কিছুই নছে। 
সে দিন মঙগলার মনে ঝড় বহিতে লাগিল। মঙ্গলা আমার নিকট অপ- 
রাঁধিনী ছিল; সুতরাং সে দিন দে আমার আর সম্মুখীন হইতে পারিল ন। 
আমি কিন্তু বাস্তবিক তাহার উপর রাগ করি নাই। এইরূপ একটান। 
একটা ঘটন! প্রান নিত্যই উপস্থিত হইত। এমত স্থলে কতই আর রাগ 
কর। যাইবে? মঙ্গলার ভাব গতিক দেখিয়! বুঝিতে পারিলাম, আমি একটা 
কথ! কহিণেই সে ধেন কতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং পরদিন প্রাতঃকালে 
মঙ্গল! যখন গৃহ্মার্জন করিতে আমার পাঠগৃছে উপস্থিত হইল, তখন আমি 
তাহাকে বলিলাম, “কি মঙ্গলা, কাঁল বড্ড লেগেছিল ন। কি ?* 
মন্গলা বাম্পগদগদকণ্ঠে বলিল, “লাগে নি আবার দাদাঠাকুর? কেশ্ব। 
ছোঁড়া এমন জোরে চড় মেরে ছিল যে, আমার গালে পীঁচটি আঙ্গুলের দাগ 
বসে গেছল। আর কাল এমন মাথাও ধরেছিল যে আমি সারারাত্রির 
মধ্যে একটীবারও মাথ! তুলতে পাঁরি নি। আর প'ড়ে গিয়ে আমার হাটু 
টাটুও ছণড়ে গেছে । আজ পায়ে ভারি বেন! হ”য়েচে | এই কথা বলিতে 
বলিতে তাহার চক্ষু হইতে ছুই চারি বিন্দু অশ্রু পড়িল। 
আমার সহাম্থভৃতির উদ্রেক করাই মঙ্গলার প্রধান উদ্দেস্ত। কিন্তু 
বাস্তবিক তাঁছায় অবস্থ! দেখিয়াও আমি বড় ছুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। 


২৯২ রি রঃ দাদী [৫ম ভাগ, *ঠ লংখা।। 


আগার মনে হইল, মঙলাকে ভূতের তয় দেখাইয়া আমি তাল কাজ করি 
নাই। গত কল্যই জামার যনে অনুতাপ উপস্থিত হুইয়াছিল। যাহ! 
ছউক মঙ্গলার অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়। আমি বলিলাম, “মঙ্গলা, 
মি বড় লজ্জিত হছয়েচি। তুমি যে পড়ে গিয়ে এতকষ্টপাবে,ত 
আমি ভাবি নাই। যাহোক তুমি কিছু মনে ক'রো না। আর কেশব 
ছোক্রাও বড় গৌক্কার দেখ্চি। লাগ্লোই ব! তার নাফে। তা বলে কি 
যেয়ে মানুষের গায়ে ছাত তুল্‌্তে হয়? তুমি কিছু মনে কঃয়ো না, মঙ্গল! । 
আমি তাকে সাবধান ক'রে দেবো।” 

এই সহানুভূতি বাক্যে লার অশ্রপাভ আরও প্রবল হইয়! উঠিল। 
মীরবে মলা অনেকক্ষণ কীদিল, তার পর ঈষৎ সংবত হইয়া! বলিল, প্দাদা- 
ঠাকুর, অভাগিনীর উপর কি তোমাকে রাগ কর্তে হয়? আমি রাগের 
মাথায় কখন কি বলে ফেলি, তার ঠিক থাকে না। তুমি আমার উপর 
রাগ টাগ করো ন!। আমার গদাই ভাইয়ের চেয়েও তুমি আপনার । তোমরা 
আছ ব'লে আমি দাড়িয়ে আছি। তা নইলে অকুলপাথারে আজ কোন্‌ দিক 
ভেসে যেতাম । যে ক'দিন বেঁচে থাকি, তোমর1 আমার পায়ে ঠেলে! ন1।” 

আমি বলিলাম, “মলা, তূই কাদৃছিদ কেন? আমর! কি কখন ভো'কে 
কিছু বলি? কাল তুই মা'কে কত মিথ্যে কথা বল্লি। তাব্লুম, রাগের 
মাথায় যা বল্চে বলুক গে। তোর কথায় আমি আদবে রাগ করি নাই।” 

মঙ্গল! অম্পনবদনে বলিল, “আমি কাল কি বলেছি, দাদ1, তা আমার 
মনে নেই। তুমি কিছু মনে টনে ক'রে! না। আমার পোড়। কপাল, তাই 
আমি তোমার সঙ্গে হাসি তামাসা কর্তে গেছলুম। যোগমায়। আর আমি 
কাল তোমার বই সাজিয়েছিলুম্‌। সে সব কথা তোমাকে পরে বল্ব 
মনে ক'রেছিলুম। কিন্ত তুমি বেক্ধদৈত্যি ঠাকুরের যে তয় দেখালে! 
হে দাদা ঠাকুর, সত্যি এই চাপ! গাছে ঠাকুর আছে ?* 
প্রশ্ন করিতে করিতেই মঙ্গপার গায়ে কাট। দিল এবং দে করজোড়ে 
ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিল। 
আমি হাঁসির! বলিলাম, প্দুর্‌ পাগলি, বেক্গদৈত্যি আবার কোথায়? 
ও সব ঠাকুর টাকুর মিছে কথা; আমি তোকে ভঙ্ব দেখাচ্ছিলুম ।,, 

মঙ্গল! আমার কথায় যেন অবিশ্বাস, করিয়! রলিল, “ন| টা 
তুমি আমায় ভোলাচ্চ।” 


ভুল, ১৮৯৬।] ৃ পলাশ-বন 


আমি বলিলাম, “আমি তোকে সত্যি, বল্চি, চাপাগাঁছে. নী 
মাই। ছয় করলেই ভয়হয়। আমি তোকে একটী কথা: বলে দিচ্ছি, 
সেইটী মনে রাখিস্‌। তোর যখনই তয় হ'বে, তখনই তুই ভগবানকে মনে 
কর্বি। হ'লে আর তোর ভয় হ'বে মা।” | 
মঙ্গল! বলিল, “আচ্ছা, রাম নাম করলেও তো! ভূতের তয় হয় ন1” 
আমি বলিলাম, “সে একই কথা | ক্বাম নামই কর্বি।” . 
মঙ্গলা যেন কিছু আনন্দিত হুইয়! বলিল, “দাদাঠাকুর, তুমি যে আমার 
স্নেহ কর ও আমার মঙ্গল ভাব, তাকি আমি জানি না? যোগমায়ার কথ! 
আমি যা মা জেনেছি, তোমায় এক সময় সব ঝলব। এর শোন, মাকি 
জন্তে ডাক্‌চে, একবার শুনে আদি।” 7 
আমি হাসির! বলিলাম, “্যা”। ভূতের ভয় তিরোহিত হইল, আমিও 
প্রসন্ন হইলাম । মঙ্গলার আর আনন্দ দেখে কে? 








ষোগমায়! সম্বন্ধে যঙ্গল! কি জানিয়াছে, তাহ! অবগত হুইবার জন্ত 
আমার একটু ওৎস্বক্য জস্মিল। জননীর যুখে শুনিলাম, যোগমায়ার৷ তিন 
চারি দিন আমাদের বাড়ী আসে নাই। ' মঙ্জলা তাহার্দিগকে ডকিতে 
গেলেও যোগমায়া আমাদের বাড়ী আর আসিতে চায় না! কথ! গুনিয় 
একটু বিশ্মিতও হইলাম। ব্যাপার কি, তাহ! অবগত হইবার জন্ত একদিন 
মঙ্গলাকে নিকটে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, “মঙ্গল1, যোগমার়! আর 
আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তুই আজ তা'দের ডাকৃতে গেছ.লি ?” 
মক্গলা বলিল, 'এই তে। আমি ওদের বাড়ী থেকে আস্চি দাদ1!। যোগ- 
মায়া কোন মতেই আম্‌তে চান ন।* 
«কেন ?” 
“ত। আমি কেমন ক'রে বল্ব? ওর মা ওকে আমার সন্ধে আস্তে 
কতবার বল্লে। কিন্ত সে না এলে আমি কি ক'র্বো?” 
“তবে তুই কিছু বলেছিস্‌ না কি?” | 
আর মঙ্গলাযায় কোথায়? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাজ অবগ- 
হৃদয়! মঙ্গলা দাসী কাদিয়া দেশ গোল করিবার উদ্যোগ করিল। মঙ্গল! 


২৯৪ - গাদী [৫ম ভাগ, ৬ -সংখা।। - 


এএই তিন চারি দলের মধ্যে বক্ষদৈত্য ঠাকুয়ের কথা একেবারে বিশ্বৃত হইয়া 
পুর্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অঙ্গলার ভাবগতিক দেখিয়া খ্াগায় 
মনোমধ্যে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। হয়ত সে যোগমায়াকে আমার 
বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়াছে, তাই সে আমাদের বাড়ীতে আর 
আসিতে চায় না। আর এই কারণেই হয়ত আজ ক'এক দিন তাহাকে 
গোম্বামী মহাশয়ের ভাগবত পাঠের সময়ও দেখিতে পাইতেছি ন1! 
সন্দেহট। উপস্থিত হুইবামাত্র মনের ভাব গোপন করিয়! মঙলাফে বলিলাম, 
“তুই মিছেমিছি চেঁচিয়ে দেশ গোল ক টি কেন, মঙ্গল? ভাল টি তে 
চুপ কর্‌।” 

মঙ্গল! কিন্ত নীরব হইল না। সে নাতি চিত গদগদকণ্ঠে বলিতে 
লাগিল, "তোমার ও কি কথা, দাদাঠাকুর? আমি কি সে কথা বল্তে 
পারি ?” ৰ 
আমি বলিলাম, “কি কথ?” 

মঙ্গল! আম্ত| আম্ত। করিতে লাগিল। বলিল, "এই যে, সেই কা--. 
যে কথ! তুমি ব'ল্তে মান! ক'রেছ--আমি কি সে কথা কখন পেকাশ ক'র্তে 
পারি, দাদাঠাকুর? এই সেদিন তুমি আমাকে তোমার বই সানানে! 
নিয়ে কত কথ! জিজ্ঞেস ক" র্‌লে। কই, আমি তোমাকে কিছু বঃলে- 
ছিলুষ ?” 

শ্রীমতী মঙ্গলা দাসী তাহার বাঁকা গোপন করিবার শক্তিটি ধে আমার 
উপরেই প্রয়োগ করিবেন, তাহা আমি প্রথমে তত ভাবি নাই। যাহ! হউক 
মঙ্বলার উত্তরটা আমার নিকট ঠাকুর গৃছে কদলী-ভক্ষণ-সন্বন্ধীয় অস্বীকারের 
কায বোধ হইল। সনেহ ক্রমেই বিশ্বাসে পরিণত হইবাঁর উপক্রম হইল। 
মঙ্গলাই যে সেদিন যোগমাপ়াকে আমার বিবাছের কথা বলিয়! দিয়াছে ও 
সেই কারণেই যে ধোগমায়া আমাদের বাড়ী আর আসিতে চাছিতেছে না, 
ইহাই আমার নিকট খুব সম্ভবপর বোধ হইল। আমি কথাটিরাষ্ট্র করিতে 
তাঁছাকে ও জননীদেবীকে ভূয়োতৃয়ঃ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। মঙ্গলা 
এই কথা প্রকাশ করিয়! আমার নিকট অপরাধিনী হইয়াছে) সুতরাং সে 
যে নহজে সত্য কথ! বলিবে ব! অপরাধ স্বীকার করিবে, তাহা বোধ হুইল 
না। অগতা! আমিও চতুরত1 অবলম্বন করিয়া কৌশলক্রমে ভাহার নিকট 
হইতে সত্য কথ! বাঁছির করিয়! লইতে তৎপর হইলাম। 


০০০০০ পলাশ-বন. ২৯৫ 


আমি বলিলাম, “যোগমাঁর়ার-বই দাজানোর কথ! তুই জামাকে সেদিন 
বলিস্‌ নাই, তা সত্যি ঘটে। কিন্তু যোগমায়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বায় 
কথাটা তুই তা'কে ব'লে থাকলেও থাকৃতে পারিস্‌। আর বলাই যন্তব। 
যখন আর ছু'দিন পরেই তার সঙ্গে আমার বিয়ে হু'তে যাচ্চে, তখন বলায় 
আর দোঁধ কি?” এই বলিয়! ঈষৎ হাস্তমুখে তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাষ, 
প্তুই যোগমার়াকে কি ব'লেছিলি, আর যোগমায়াই বা ফি বললে?” 
 প্লামি যদি গাছের তলে তলে ভ্রমণ করি, মঙ্গল! গাছের আগার আগাগ 
ফিরিতে থাকে । আমার প্রশ্ন শুনিয়াই মঙ্গল সাক্ষাৎ সরলতা ও নির্দোষি- 
তার মৃষ্তি ধারণ করিয়! বিন্ময়হ্চক কে বলিয্! উঠিল, "ওমা, তোমার কি 
ধারার কথা গে।! ওমা, আমি কোথায় যাব গো! এ সব মিছে কথা 
তোমার কে লাগাচ্ছে গো! বুঝেছি, পোড়ার মুখে! কেশবাই আমার উর 
বাদ সাধচে !” 
আমি দেখিলাম, এ ভাবে চলিলে উদ্দেশ সিন্ধ হইবে না। তাই 
তাহাকে বলিলাম, “কেশবকে তুই অকারণ গাপ দিচ্চিদ কেন? সেআমান়্ 
কিছুই বলে নাই। আরও কথখানিয়ে তোকে অত ব্যাকুল হ'তে হবে 
কেন? তুই কিছু বলিস্‌ নাই তে বলিস্নাই। আর যদ্দি বলেই থাকিল্‌, 
তাতেই ঝা কি হবে? যাক্‌--যোগমান্না আমার পড়বার ঘরে বসে 
সেদিন সংস্কত পড়ছিল ন|?” 
"সংস্ক মংস্ক অত কে জানে, দাদা। যৌগমায়া তোমার সেই বড় 
বইখান! টেনে পাতা গুলে! উল্টে পাঁণ্টে পড়ছিল ।” | 
“ভট্চাধ্যি রি যে রকম পুথি পড়ে, দেই রকম ক্ঃরে ছিল, 
বল্ছিলি না?” 
“হা, তা বই কি? আমার তোভারি হানি পাচ্ছিল।* 
"তার পর? যোগমায়া কিছু বললে?” 
প্ৰল্লেবইকি। যোগমায়! বই গুলোর ছরবস্থ। দেখে, কেশ বার. কারা 
ক'র্ছিলে।। আমি বনুম, ন! হয় তুমিই বোন্‌ লাজিয়ে দাও। আমি নিজে 
বই লাজাতে জান্লে কি এমন হুঃয়ে থাকে? আমার কথা গুনে যোগমারা 
বইগ্রলি গুছিয়ে রাখতে লাগ.লো, আর আমি ধূলে! ঝেড়ে দিতে লাগলুম। 
যোগমায়ার শ্বভাবই তরী রকম; কোথাও একটু অপরিষ্কার বা ময়লা দেখতে . 
পায়ে না। ঘযোগমাস্স। বখনই আমাদের বাড়ী আসে, তখনই মার বাষনপত্র 
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সাছিয়ে দিয়ে যায়) আজ্নায় একখানি কাপড় বেযানান ছয়ে খাকুলে 
তখনি সেটি ঠিক কয়ে দেয়। মা তো যোগমায়াফে দেখে আনন্দে 
আটখান! ছন 1 মা বলেন, যোগমার়! আমার যেন কত আপনার । যোগ- 
আার। বে হবে, এই কথা মনে হ'লে মার তো! আর আনন্দ ধরে না 
"আচ্ছা, ত নাই হ'লো। তার পর ঘোগমাক়্াকে ডুই কি বলেছিলি ?” 
মঙ্গল! বচিতি বস্মরক্ষায় তৎপর ছইল। দে বলিল “ওম! আমি আবার 
কি বল্বে! গে! ? তোমার ওঁ এক কি ধারার কথা গে! ?* আমি দেখিলাম, 
অঙ্জলাকে সহজে আ'াটিক্সা উঠিতে পারিবার যো নাই। তাই ঈষৎ চিন্তা 
করিয়া! ঘলিলাম, “আচ্ছা মঙ্গল ভেবে দেখ, আর ছুদিন পরেই তে! 
যোগমায়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে বাবে। তখন তো আর কোন বা 
ছাপ! খাকৃবে 7? সবই জান্তে পার্ধো। তবে আর নুকোচুরিতে কাজ 
কিঃ ভাল মান্যের মতন সব কথা ব'লে া।» 
মক্গলা আমার কথ! শুনিষ্কা যেন কির়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর সে 
বলিল, প্দাদাঠাকুর, তবে বলি গুন) রাগ ক'রো না। আজ কালকের 
মেয়েগুলো বড় লেয়ান1? মুখ ফুটে কিছু বলে না, তাই। তা নইলে মনের 
ভাব আর বুঝতে পারা যায় না?” 
আমি বলিলাম, “তুই যোগমায়ার মনের ভাব কি বুঝেছিল্‌, বল্‌।” 
"কিছু ছো+ক্‌ বুঝেছি।” 
“কি বুঝেছিস্‌, তাই খুলে বল্‌ না!” 
“আচ্ছা, দাদাঠাকুর, স্থশীলা তোমার কথা উঠলে “দেবেন বাবু, দেবেন 
বাবু বলে। কিন্ত যোগমায়! কেন একটী দিনও তোমার নাম করে না?” 
আমি হাসিয়া বলিলাম, “নাম করে না তো! তা'তে কি হলো? যোগ- 
মায়! আমার নাম ক'র্বার কোনও দরকার দেখে না, তাই সে নাম করে 
না। মিছেমিছি একট! ভদ্রলোকের নাম করায় ফল? নুশীলা ছেলে 
যায, বার তার কাছে, তার ছোট বড় সকল লোকেয়ই নাম ধ'রে কথা 
কয়। 'কিন্ত যোগমায়ার বুদ্ধিগুদ্ধি হ'য়েচে, সে তা কর্‌তে যাবে কেন?” 
“আচ্ছা, দাদাঠাকুর, তা নাই হ'লো। কিন্ত এই কথাটা ধর দেখি। 
যোগমাক়্ার সই ঘোযালদের ভাবিনী শ্বপুর বাড়ী থেকে এসেচে। তাধিনী 
তোমার এই বাড়ী তৈয়ের হ'তে দেখে যায় নি; তাই সে এ বাড়ীতে এসে 
যোগমায়ার সঙ্গে সব ঘর দেখে বেড়াচ্ছিল। তৃমি গপরে আছ মনে ক'রে? 
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যোগমায়া ছম্ছম্‌ ক'র্ছিল। ভাবিনী অনেকবায় বলাতে” ধোগমাক়। 
শপয়ে উঠতে চায় নি। তাই দেখে আমি বহুম, 'এল না গুহ 
থাই, কেউ নেই। দাদাঠাকুর এখন এ বনের মধ্যে আছে। এখন কার 
বাড়ীতে জানবে না| আমার কথ! গুনে যোগযায়। আর ভাবিলী 
গুপয়ে উঠুলো। আমর! তিন জনেই ওপরের সব ঘর দেখে বেড়াতে 
লাগ্লুম। তোমার পড়বার ঘরে এসে ষোগমায়। তোমার বইগুলো দেখে 
কেশ্বার নিন্দে ক'র্তে লাগ্লো। সে কথা তো তোমায় বলেছি । যোগ- 
মায়া আর আমি বই সাজাচ্ছিলুম, এমন সময় ভাবিনী চাপাগাছের ধার 
সেই জানালাটা খুলে মুখ ঝাঁড়িয়ে বন দেখ্ভে লাগলে! । লে বন দেখেউ 
আমাকে বল্লে, "হে গা, তোমার দাদাঠাকুর কি এই বনের মধ্যেই আছে? 
আষি বুম '£”। তুমি বনের মধ্যে কি কর, ভাবিনী তাই আমায় জিজ্েস্‌ 
করলে; আমি বুম “পড়ে শুয়ে থাকে, কত কি ভাবে । তাই না গুনে 
ভাবিনী বলে, "হে গা, তোমার দাদাঠাকুরকে তোমর। বনের মধো গাছ- 
তলায় এক্ল। শুয়ে থাকৃতে দাঁও কেন? কোন্‌ দিন ঘে বিপদ হ*বে। 
কথা শুনেই আমি চম্কে উঠ্লুম, বন্ধুষ “সে কি কথা গে; বিপদ্দ কেন 
হ'তে যাবে ?” তাবিনী বল্লে, “বিপদ না! হলেই তো ভাল। আমরা কি আর 
বিপদ হোক্‌ বল্চি। কিন্ত কেশবকে দিজ্ঞেস করগে দেখি, ভাগ্যে সে দিন 
আমার পই ছিল, তাই রক্ষে হঃয়েচে । আমি বল্পুষ,'বল কি গো! কই কেশ্বা 
ছোঁড়া তে! আমাদের কিছুই বলে নি। কি হঃয়েছিল, তোমরাই বল না, 
শুনি।” ভাবিনী লব কথ! ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, কিস্তু ফোগবার়। ভা'কে চোখ, 
টিপে দিলে, তাই সে আর কিছু বললে না। দেখে শুনে আমার বড্ড, রাগ 
হ'লো। আমি যোগমায়াকে বন্ধুম, "অত চোখ. টেপাটেপিতে কাজ কি 
ভাই? আর ছ'দিন পরেই তো তুমি আমার দাঘাঠাকুরের রক্ষক ছাবে, 
ত। আর অত লুকোচুরিতে ফল কি? কথাটা ব'লে ফেলেই ঘাদাঠাকুত 
আমি যুখ সামলে নিলুম। কিন্তু ভাবিনী বড় চতুর) সে আমায় সব কথা 
খুলে ঝল্তে বল্পে। আমি কিন্ত কিছু ভাঙগলুষ না। তোমার সেই কখাটা 
মনে পড়ে গেল।” 

আমি বলিলাম, "ভাঙ্গতে তো! বড় বাকী রেখেছিদ্‌! আচ্ছা, যা ক'রে: 
চিন, কঃরেচিস্। এখন যোগমায়ার মারও কাছে তুই কিছু ং গুমেচিস 
নাকি ?* 


২৯৮ রর স্বানী [৫ম ভাগ, ৬ দংখ্য। 


*যোগমায়ার মাও, হাদা, এই কথা জেনেচে। কিন্তু তাকে যেকে বলে 
ভা আমি জানিনা। কথা কতক্ষণ ছাপা থাকে বল? কথা পাচকাণ 
হু'লেই ঢাকের হাঙ্গর মতন বেরিক্সে পড়ে। আহা, মাগী কিন্তু বড় ভাল 
মানুষ । আমি গেলেই আমাকে জিজ্ঞেস করে। “হ্যা সত্যি তোমাদের 
ফণা গিল্লি মত করেচে? আমার কি এমন দ্ডাগ্যিহবে মা? যোগমায়ার 
ভাগ্যে কি এমন বর ঘটবে সা? এমন তপস্তা কি ও ক'রেচে*-+ 

মঙ্গলাকে বাঁধা দিয়! আহি বলিলাম, “থাক্‌, থাক্‌, ঢের হয়েচে। 'চেয় 
হয়েচে। তোকে আর কিছু বলুত হুবে-না। তৃই বাড়ীর ভেতর গিনে 
কাজকর্ দেখগে মা।” 

মঞঙ্জলা বাড়ীর ভিতর গেল। আমিও কিয়ৎক্ষণ পরে আমার পাঠগৃছে 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম । সেখানে উপস্থিত হইয়া! জুসজ্দিত পুস্তকগুলিত 
দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ বান্মীকি-রামায়ণের উপর আমার দুটি পড়িল 
'ষঙ্গলার কথ! সত্য হইলে প্রই পুজকখানিই যোগমায়া পাঠ করিয়া- 
ছিল। 'ঘোগমায়। তবে-সংস্কৃত পড়িতে জানে! যোগমায়। তবে এই পবিজ 
দেবভাষা বুঝিতে পারে ! চতুর্দশবর্ধীরা বালিক! সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতেছে 
ও বাদ্গীকি বুঝিতে পারিতেছে, ইহা আমার নিকট বড়ই বিস্মপনকর বোধ 
হইল। মঙ্গলার কথায় সহজে প্রতায় হইল না। সন্দেছ নিরাকরপার্থ 
তাহাকে একবার উপরের ঘরে আসিতে বপিলাম। লে গৃহ মধ্যে প্রবেশ 
করিলে, তাহাকে বলিলাম, “যে।গমায়! কোন্‌ বইথানি পড়.ছিল, মঙ্গল! ?* 

 অঙ্গলা বলিল, “দাদাঠাছুর, আমি কি সে ধই খুঁজে বার করতে পার্বো ? 
তোষার সেই ডাগর বইখান!। এইটে !”” এই বলির! মঙ্গল বুদ্ধ বানীকি- 
কেই টানিয়] বাহির করিল। 

"আমার আঁর কোনই লন্দেহ রহিল না। কিন্তু আমি মঙ্গলাকে মনে ও 
সুখে বিস্তর গালি দিতে পাগিলাম। আমি তাহাকে তিরস্কারমিশ্রিত 
আবদারের প্বরে বলিলাম, “মুঙ্গ লি, পোড়ারমুখি, ভূই বর্দি এখন সব কথা 
ন ভাঙ্গতিস্‌, ত1 ছলে হল্ন ত ফোনও দিন আমার ভাগ্যে যোগমায়ার সংস্ক 
পড়! শোন! ঘটতে! | কিন্ত তোর পেটে আর কথ! থাকৃল না। পাকৃবেই 
ঘা! কেমন করে? ঘুখিষ্টিরের অভিশাপ যে ত1 ছলে মিথ্যে হয়ে যায়|” 

_. আমার তিরক্কারবাকে মঙ্গলা ঘেন কিছু ক্ষৃতিত হইল। সে বণিল, 
প্রাদাঠাকুর। আমার যা দোষ হ?য়েটে তা তো! তোমায় ব'লেচি। আমার 
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আয় বকুলে কি হবে? জাচ্ছা, তোমায় বি পা ড়! 
শুনিয়ে দিই, তাহলে ত হবে? রা টা 
. আসি বলিলাম, “কেমন করে শোনাবে 1৮ 22 /331 (৪ ঠ ৮ | 
“যেমন করেই হোক্‌.।” 2 

আমি' কিরতক্ষণ ভাবিয়া ' বলিলাম, "না) আর জামি গুনতে চাইনা; ট 
যোগমার়ার সঙ্গে তুই যে কোন চাতুরী খেলবি, তা আমি সহ কর্‌তে পানুবে! 
না। যোগমায়া সরলা.) তার সঙ্গে প্রভারণ করলে, তোকেও প্রতারিত 
হ'তে হবে।” | | 

আমার কথ। শুনিয়া মঙ্গল! দাসী গৃহান্তরে গমন করিল। যাইবার 
সময় সে নিজ অঞ্চলে ঈীষত মুখাবরণ করিল। যোধ হইল, আমার তাৰ 
গুতিক দেখিয়া তাহার, হালি পাইতেছিল। 








৬ হরিনাথ মজুমদার । 
(কাঙ্গাল ফিকিরষটাদ ফকির") 


একজন চিস্তাণীল কবি মানবজীবনকে জল-বুদঘুদের সমান বলিয়া! বর্ণনা: 
করিয়া গিয়াছেন। তাবিয়! দেখিলে সত্য সত্যই ইহ! জল-বৃহ,দ' তিন আর 
কি? তেমনি ক্ষণস্থায়ী, হয় ত বা! তেমনিই অসার, কিন্তু সেই অচিরস্থাযী 
ব্ধদোপম মাঁনবজীবনে কখন করন: এমন একটি বিশাল শক্তি, উজ্দ্বল 
আলো], জ্।ন-ভক্তি-মহত্বের এমন একটি হিল্লোল ফুটিয়। উঠে. যে, সকলে 
চলিতে চলিতে বিশ্ম়ম্ন দৃষ্টিতে সেই সক্ষল দেবপুক্রযের দিকে চাহিয় 
দেখে, তাহাদের চরণতলে বসিক্না আপনাদিগের বৌদ্রতণ্ড মরুময় জীবে, 
শীতল করে, এবং যখন তাহার! নিয়তিক্রমে মাটির দেহ ত্যাগ. করিয়$ ছিব 
ধামে প্রস্থান করেন, তখনও তাহাদের গুণ ভুলিতে পারে না; ভাই .কবি' 
উচ্চকণ্ঠে তাহাদের বিজগ্লগীতি গান করেন, কর্মযোগী তীছাদেত জমর নাম 
্মরণপূর্ব্বক কর্ণক্ষেত্রে অবতরপ করেন, এবং তাহাদের পবিভ্রস্তি বহুদিন 
ধরিয়া অপরিণামদর্শী, অপূর্ণ মানবকে জীবনের অয্লান 'সার্ঘকতার কনক- 
মন্দিয়ের পথ নির্দিষ্ট করিয়। দেয়। আমর? আক এই প্রকার একজন 
স্বদেশহিতৈষী, পরোপকারে-উৎসর্গীকৃত-জীবন, পরমার্থপয়ায়ণ প্রেমিকেকর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী “দাসীর পাঠকবর্শের নিকট কীর্তন করিয।, কিনি আপ” 
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মাকে অকিফিৎকর ক্ষুদ্র কাঙ্গাল বলিয়! জানিতেন, গনেকে তাহাকে সামান্ত 
বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু ভন্মের অস্তরালে যে জীবনী-বহ্ি নিহিত ছিল, 
যাছার! তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাছারাই জানিত, অত্যাচার এবং পাপ 
নেই অগ্রিতে দগ্ধ হইয়! কিরূপে ভল্ম হুইয়! ধাইত। 
নম্র! জেলায় কুমারখালী একখানি সম্পন্ন ভত্রপন্লী। আজ কাল 
গোদ্বাড়ী, কুষ্টিয়া, রাণাঘাট প্রভৃতি নগর নদীর! জেলার প্রধান স্থান বলি! 
দাধারণ্যে প্রথিত, কিন্ত এমন একদিন সিল, যখন এই সকল গ্থানের নাষ 
কেহ জানিত না, তখন রাণাঘাট 'রাণা” নামক দস্গযুসম্প্রদায়ের "ঘাটি' ব| 
আচ ছিল, কষ্চনগরের উত্তর অংশ খড়িয়ার তীরব্্তী গোরাড়ী বিশাল 
জযলে পূর্ণ ছিল, _ন্ুপ্রসিদ্ধ দম্পতি “বিশ্বনাথ” বাবু ও তাছার অনুচর 
বৈদ্যনাধ প্রভৃতির ভয়ে এ দিকে লোক যাতায়াত করিত না, ছই একজন 
সামান্ত লোক, যাহারা কুটীর ঝাধিয়! বাস করিত, তাহারা বড় এক! দস্থ্যয় 
করিত ন!, কারণ দস্থাতে তাহাদের কি লইবে? কিন্তু বাঘ ভালুকের ভয়ে 
তাহার! একপ্রহর বেল! থাকিতে গৃহদ্বার বন্ধ করিত, কুষ্টিয়াতে আজ 
আড়াই দিন রেল হইরাছে, ঘ্নেল হওয়ার পর এখানে আদালত স্থাপিত 
হইগ, স্কুল হইল, স্বাস্থ্যকর স্থান, তাহার উপর নদী-তী রবর্তী বলিয়। র্যবদ! 
বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা, নানাদিক হইতে নান! শ্রেণীর লোক দলে 
দলে আলিয়! এখালে বাস করিতে লাগিল ; কুন্টিন্না একট! বড় কারখানার 
মত, জলে স্থলে চারিপিকেই মহ ধুমধায চলিতেছে - হাটবাজার, দোকান- 
পাট, সর্বত্র লোকের ভ্ভীড়, নদীতীরে অসংখ্য নৌক1; নকল সময়ই হট 
গ্রোল লাগি! আছে; কিন্তু বুনিয়াদি অধিবাসী এখানে একটীও নাই, রেল 
স্থাপনের পূর্বে একটিও ছিল না, কেবল মহাছ্র্দান্ত কুঠিয়াল কেরি সাব 
তাহার প্রকাণ্ড কুঠি এবং অসংখ্য লাঠিন্নাল লইয়! এই জনবিরল স্থানের দরিদ্র 
অধিবসিগণের উপর সভ্যতাসত ডাকাইতি করিত। মেঘের মত ঘন সমিবন্ধ 
নীলবন শত শত বিঘ! জর্মীর উপর বাঘুভরে ছুলিত, আর দূর-বিস্বৃত নদীর 
ৰাভাহত বঙ্গ হইতে দিবারাি অস্ফুট করোল ফুটিয়! উঠিত। 

এই নষয়ে নদীয়। জেলার ক্কঞ্চনগরের খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্বাপেক্গ। অধিক 
ছিল $ কষ্খনগরই নদীয়। দেলার বাজধানী। ধগিতে গেলে, ক্চনগর তখন 
লক্দীর কুধবন, জার নবদ্বীপ সরম্বতীর কমলকানন আখ্য! লাতের উপযুক্ত 
'ছিল। আঁ্গণ ও বৈষ্ণব, জন এবং ভক্িতে তখন নবহ্বীপ ভাগাভাগি 
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হইক1গিয়াছিল। ত্রাক্ষণ পণ্ডিতের টোল, টিকি, ছাত্র এবং নন, ব্যথা, ও 
ব্যাকরণের চোটে নবন্বীপের এক অংশ যেমন মধুকরগুজিত মধুচজরের 
সায় সর্বদা সুখরিত হইত, অন্ত দিকে সেই্জ্প নিমাই পরিতের গুরুখারা 
চেলাদিগের মহাধূম ছিল; মালা, তিলক, ঝোলা, থোল করতান্স লেবা- 
দামী এ সকলের আর অস্ত ছিল ন1। কৃষ্ণনগর ও নবন্বীপের পর শান্তিপুর 
ও বীরনগর (উল) তখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এখনো যেমন, 
তখনে! তেমন; শাস্তিপুর চিরকালই নদীক্ন! জেলার “ফেসানের' রাজধানী, 
শাস্তিপুর, আমাদের নদীয়। জেলার ফ্রাব্প; আমার শান্তিপুরবাসী বন্ধুগণ 
ক্ষম! করিবেন, এই নগরটির উপর পূর্বাপরই কনর্প ঠাকুরের একটু “নেক- 
নজর” ত্বাছে, শাস্তিপুরে কাপড় হইতে শান্তিপুরের সৌন্দর্য, সকলের সঙ্গেই 
থানিকট। সথ মিশানো; শাস্তিপুরে মেয়েদের পাতল কাপড় পর! ছাড়!- 
ইবার জন্ত নামজাদা ডেপুটি ঈশ্বর বাবুর অধ্যবসার়ের গল্প পল্লী অঞ্চলে 
অনেক শুনিতে পাওয়! ঘায়। বাহুবল ও লাঠির কৌশলের জন্ত বীরনগর 
স্বনামধন্ত ছিল। মেহেরপুরের মহাপরাক্রাস্ত জমীদার বাবু মথুরানাথ 
মুখোপাধ্যায়ের গ্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল থাইত, তাহার লাঠির 
চোটে ছুর্দান্ত নীলকর মেহেরপুরের জিসীষানায় ঘেসিবার সাহস করিত 
না। লোকে জমীদারের চাকরী করিত, না হয়, চাষ বাস করির|. থাইত, 
জমীদার-বাড়ীতে যাত্র। পাঁচালী শুনিত, কবির লড়াই শুনিয়। স্ত্রীপুক্ষষে 
আমোদ পাইত, জমীদার বাড়ীতে বারো! মাসে তের পার্বান লইয়া! ধুষধাষ 
করিত;)--খাইয়! শুইয়! যে টুকু সময় বাচিত, তাহ! দলাদলী,লোকের জাতি- 
যাঁরা এবং নিন্দা কুৎসাতেই কাটিত। লোকের সাধারণ অবন্থ! মন্দ ছিল 
ন| বটে, কিন্ত প্রকৃত জীবনের লক্ষণ ফিছু ছিল না, সমস্ত ঠা হুইয়| 
গিস্বাছিল, এবং সর্বা্ধ আধ্যাত্মিক শাস্তি বিরাজ করিতেছিল। 

এই নমর কুমারখালী নদীয়। জেলার “মাঞ্চে্টার' ছিল বলিলেও অত্যুক্তি 
হত্স না, অসংখ্য তাতি নান! রফম বস্ত্র প্রস্তন করিত, এবং ইছার নাম হুদূর 
ইংলও পর্য্যস্ত পরিচিত ছিল) এখানে মাননীয় ইষ্ইঙিয়া কোম্পানির 
রেশমের বুঠী ছিল, এবং “কুমারখালী মার্কা' রেশম অধিক মূল্যে বিলাতের 
বাজারে বিজীত্ত হইত, কুমারখালীর নীলপেড়ে কাপড়ের পাক। নীল রঙ্গের 
স্বন্ত সাহেব লওদাগরদিগেরও মনে লোত্র সঞ্চার হইত। কুমষারখালীতে 
এখন আর রেশষের কুচী নাই, কিন্তু শুনিতে পাওয়া যার, এখনে! 'কুমার- 
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খালী মার্কা, রেশম আছে? যাহা হউক এই রেশমের কুঠী উপলক্ষে এখানে 
অনেক লোক সঙ্গতিপন্ন হইয়! উঠে, অনেকে অন্তত্র হইতে এখানে আসি! 
হাসস্থান নির্খীথ করেন, তাহার! পুরুষান্গত্রমে এখন এখানেই বাস করিতে 
ছেন। তিলিজাতি বহুকাল হইতে কারবারের জন্ত বিখ্যাত, রেশমের 
কুঠী উপলক্ষে অনেক তিলি বন্ুপূর্ব হইতে কুমারখালিতে আনিয়া! বান 
করিতে 'আরস্ত করেন, এবং নানাগ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্যে লিগ হইয়া 
প্রভূত ধনের অধিকারী হন। এই জাতির মন্ুমদার বংশে ১২৩৫ সালে 
হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের জন্ম হয়। তাহার বাল্য-জীবনের কথা, তাহার 
স্বলিখিত "আত্মপরিচয়” নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত করিতেছি। তাহার 
সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত৷ গ্রকাশিকা'র ১২৮৫ সালের ১৩ই আঘাড় তারিখের 
সংখ্যার এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন £-- 

"যখন আমার বয়ন এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন মাতৃদেবী 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি মাতৃহীন হুইয়। অল্রানাবস্থার যে কত 
কাদিয়াছি, তাহ! কে বলিতে পারে? খুল্পপিতাঁমহী আমাকে প্রতিপালন 
ফরেন। আমার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্ত বোধ হয় 
তর্িমিত্বই সংসারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিষয়ক!ধ্যে তাদৃশ মনোযোগ 
বিধান না করায়, পৈত্রিকসম্পত্তি যাহ! ছিল, তংসমুদায়ই নষ্ট হয়। সুতরাং 
 মাতৃ-বিয়োগ হইতেই সাংসারিক দুঃখ যে আমার সহচর হইয়াছে, সে কথ! 
বল! বাহুল্য । বাল্যখেলার সময় অন্ত বালকের! ক্রীড়োপষে।গী বস্ত পিভাঁ- 
'মাতায় নিকটে সহজে পাইয়া! আনন্দ করিয়াছে, আমি তঙ্লিযিত্ত ক্রন্দন 
করিয়া! মাটি ভিজাইয়াছি; এই অবস্থায় কতকদিন গত হয়। পরে বিদ্যা- 
ভ্যাসের সময় উপস্থিত হুইল। পিতৃদেব শ্বর্গারোহণ করিলেন, নিতান্ত 
নিরাশ্রয় হইন়! কত কাঁদিলাম, তাহার ইরতা নাই। এই সময় কুমারখালী- 
বাদী শ্রীযুক্ত বাঁবু কৃষ্ধন মদ্কুমদার মহাশক্সন একটী ইংরাজিস্কল স্থাপন 
ফরিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম । খুল্পতাঁত 
শ্রীযুক্ত লীলকমল মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদির ব্য ও স্কুলের বেতন সাহাঘ্য 
করিতে লাগিলেন। ছুর্ভাগাবশতঃ তাহার কর্ম গেল। অর্ধাভাবে আমারও 
লেখ! পড়! বন্ধ হইল। ক্ষুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু বিন! বেতনে কতক- 
দিন শিক্ষা দিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্নবস্ত্রের ফ্রেশ ও পুত্যকাদির 'লস্ভাবে 
আমাকে অধিক দিন বিদ্যাপনে তিঠিকস। থাকিতে দিল না”. 
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গতরাং বল! বাহুল্য, পড়া গুন বন্ধ হইয়া গেল। হরিনাথের শরীতে 
বিশেষ বল ছিল, ধল ও সাহসে তিনি সেকালের ছেলেদের মধো প্রাযে 
অদ্বিতী্ন ছিলেন ; কিন্তু তাহার সাহস মহত্ধে পূর্ণ ছিল, হুূর্বাল বাঁণকদিগের 
গ্রতি অত্যাচার করিয়! তিনি বলের অপব্যবহার করিতেন না, বরং হূর্বল 
এবং অপরের হন্তে লাঞ্চিত বালকদিগকে তাহার সবল বাহত্য়ের দ্বারা 
নর্বদা রক্ষা করিতেন। প্রতিভা-মম্পন্ন বালক লেখ! পড়া ছাড়িয়। দিলে 
তাহার জীবনের গতি যেমন কিঞ্িং উদ্দাম হইয়। উঠে, ভীহারও তাহাই 
হুইগ্লাছিল | তিনি সমস্ত দিন শুধু মাঠে মাঠে দৌড়িয়া ও খেলা করিয়! 
বেড়াইতেন। তাহার বুদ্ধিমত্ত! দেখিয়। তিনি কিছু লেখা পড়া শিখুন, এই 
অতিগ্রায়ে তাহার একজন ধনবাঁন আত্মীয় তাহাকে করেকথানি বাঙ্গল! 
পুস্তক পড়িতে দিলেন) তিনি তিন দিনের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া! ফেলি- 
লেন। কিন্ত আর্থিক অবস্থ! বড়ই শোচনীয়--একে পিতৃমাতৃহীন বালক, 
তাহাতে জ্োষ্ঠতাতের গলগ্রহ্‌, "তের চৌদ্দ বছরের ছেলে শুধু ছুবেল। খারে, 
কাজ কর্মের নাম নাই”__ ইত্যাদি অনেক কটু কাটক্য তাহাকে প্রতিদিন 
গুনিতে হইত। এই অবস্থার তিনি একটি ভদ্রলোকের জন্ত রামমোহন 
রায় প্রণীত চচর্ণক+ নামক পুস্তকথানি এক রাত্রে নকল করিয়া দিয়া 
একখানি নববস্ত্র উপার্জন করেন। হরিনাথ কতদিন আমাদের কাঁছে এই 
দারিত্রের গল্প বলিয়াছেন, এই নূতন কাপড়খানি লাভ করিয়া! তাহার মনে 
কি আনন্দ হইয়াছিল-_-সে কথ! শেষ জীবনেও তাহার মনে ছিল। 

কুমারখালীতে গ্রচুর কাপড়ের দোকান ছিল, এখনো এই সকল 
দোকানের সংখ্যা কম নছে। হরিনাথ অবশেষে একখানি কাপড়ের 
দোকানে ছিসাব পঞ্জ লেখ! শিখিতে নিযুক্ত হইলেন। কথ! ছিব, তিনি 
মাহিয়ান! বাবদ কিছু পাইবেন না, লন্বৎসরের উপযুক্ত কাপড় পরিতে 
পাইবেন। কিছুদিন এই ভাবে গেল। একদিন মেই দে!কানদার একজন 
পাওনাদারের নামে কিছু টাকার জন্ত নালিশ করে। দৌকানদার হরিনাথকে 
নুন করিয়া এক মিথ্যা হিসাব প্রস্তত করিতে বলিল; মকদ্দমায় কুতকার্ষ্য 
হইলে হরিনাথ যে উত্তম পুরফ্কৃত হইবে, দোকানদার হরিনাথকে তাছাও 
জানাইল। অন্ত সাধারণ বালক হইলে মনিবের এই প্রস্তাবে সে অতি 
উৎসাহের সঙ্গে নূতন জম! খরচ গ্রস্তত করিত লন্দেহ নাই। কিন্তু হরিনাথের 
হদয়ের উপাদান স্বতন্ত্র ছিল। এই নিরক্ষর, দরিদ্র, গ্রাম্য বালক দোকান- 





ধারের কুজতিপ্রায় শুনিয়া আপনার বিপদ ও কষ্টের কথা মুহূর্ত মাত চিন্তা 
না করিয়া, নির্ভীকচিতে সতেঙধে যে উত্তর দিগ়াছিলেন, তাহা সচয়াচর 
গুনিতে পাওয়। যাঁর না, এরূপ কথা গুধু বালকদিগের নীতিপুস্তকের পৃষ্ঠাতে 
অধ মধো তৃষ্ট হয়। হবিনাথ স্বণার সহিত দোকানদারকে বলিলেন, “না 
খাইয়া মরিতে হয় তাহাও শ্বীকার, এমন অধর্থম করিতে পারিব ন11”-- 
দোকানদার ধালককে দোকান হইতে দূর করিয়! দিল, বলিল, হরিনাথ 
কোন কালে কাছের লৌক হইতে পারিবে না। শুধু দৌফানদার নহে, 
খাড়ীর এবং পাড়ার সকলে হরিনাথের উপর বিরক্ত হইলেন। যে জোঠতাঁত 
এক মুঠ! অন্ন দিয়! প্রতিপালন করিতেছিলেন, তিনিও অসম্তষ্ট হইয়া! বলি- 
লেন, “এমন জেঠ! ছেলেও ত কখন দেখিনি, ধর্মের অবতার আর কি 1 
করিনাথের এই কাধ্য সেকালের স্ত্রীপুরুষের নিকট বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছিল । ইহাতে সেকালের লোকের নৈতিক আদর্শ কিরূপ ছিল, 
তাহা অনেকট। বুঝিতে পারা যায়। 

বাড়ীতে এই রকম অবস্থা । গ্রামে না আছে লেখাপড়া শিখিবার স্থবিধা, 
না! আছে অন্ন সংস্থানের কোন উপার। কেহ তাহাকে নির্বোধ ভাবে, 
কেছ এচোড়ে পাড়া জ্যাঠা বলিয়! বিবেচনা করে, সমস্ত গ্রামবাসীর চক্ষে 
তিদি একটা হুগ্রহের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন । এই অবস্থা 
বড়ই শোচনীয় এবং যে বয়সে সাধারণের আমর, সহানুভূতি এবং প্রীতি 
লাভের ইচ্ছ! হয় পূর্ণ করিয়া ফেলে, সেই বয়সে যদি সকলের বিরক্তি 
ও উপেক্ষাই জীবনের অবলম্বন হয়, তাহ! হইলে জীবন বড় ছূর্বহু হইয়া 
উঠে। অনেক মহুৎব্যক্তির বাল্য জীবন এইন্ধপ ক্লেশকর হইতে গুন! 
ধায়। নংসারের সঙ্গে বাল্যকাল হইতেই তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, 
সাহার বালা জীবনের নেই যুদ্বক্লাস্তি পরিণত বয্মসেও তাহার ললাটে 
অঙ্কিত ছিল। গ্রামে কোন উপায় হইল না দেখিয়!, হরিনাথ লেখাপড়া 
শিখিবার সংকল্প লইর়1 কলিকাতায় চল্সিলেন। তখন রেল হয় নাই, নদীপথে 
দশ বারো! দিনে কলিকাতা যাইতে হইত; কলিকাতাতেও কোন স্থুবিধ। 
হইল না. আবার গ্রাষে ফিরিয়া আসিলেন। 
_. কিন্তু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা আর হইল ন!। সেকালে 
পল্লীগ্রামে হই একথাঁনির অধিক পুস্তক পাওয়া যাইত না, সংবাদ পত্রের 
মধ্যে “প্রভাকর* পড়িতে পাইতেন। ইছা পড়িয়াই তাঁছার ভাঙা শিক্ষ। 
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ইইল। হন্গিনাথ “সংবাদ প্রতাকরে* প্রথম প্রথম কবিতা লিখিতেন, 
সেকালের ফধিত| আর একালের কবিতাতে জনেক তফাৎ, সেকালেক 
কবিতা-হু্মরী জঙ্প্রাসেন্স পৌহবর্খে নিতান্ত পীড়িত, ভাব থাক ন! থাক 
ভাষার বঙ্কারে অস্থির) গুপ্তকবি মেই কবিতা 'ওক্তাঁধ* ছিলেন, হরিনাথ 
আঙ্সপদিনের মধ্যে তাহার উপযুক্ত 'সাকরেদ' হইয়! উঠিলেন ; কিন্তু সংবাদ 
পত্রে কবিতা লেখ! অপেক্ষা লেখনী দার্থক করিবার আরে বিষয় ছিল। 
গ্বদেশের হিতকামন! তাহার যুবক-হদয়ে জাগিয়! উঠিল। এখন আমর 
গ্রামে গ্রামে ভারত উদ্ধারের? সন করি, বক্তত। করি, দেশে আজ কাল 
ম্যাটলিনীর সংখ্যাও অগণ্য, কিন্ত হরিনাথের বয়ম যখন ১৮১৯ তখন 
এদেশে রাজনৈতিক সভালমিতির অস্তিত্ব ছিল না। দেশের এবং দশের 
যেব( করা একটা কাজ বলিয়। পল্লী অঞ্চলে কেহই জানিত ন|। সহরে 
ছুই এফজন দেশহিতএ্ভধারী মছাজআ্সাকে দেখ যাইত। তখন দেশ 
এ ক়কম ছিল না, জমীদারের হস্তে প্রজার লাঞ্ছনা সীম! ছাড়াইয়া উঠিয়া- 
ছিল, নীলকর সাহেবের! রাজ-ক্ষমত1 হস্তে লইয়া! দরিদ্র কৃষকের সর্বস্ব 
শোষণ করিতেছিল, এমন কি, শিক্ষিত শ্রেণীও নিতান্ত অকর্্মণ্য জীবন 
বহন করিত ; মেরা গুধু ঝুমুর পাঁচালী শুনিতে ভাল বাসিত, পুরুষের! 
তরজ। ও কবির লড়াইয়ে আমোদ উপভোগ করিত এবং যখন সাহিত্য 
আলোচন। হইত, তখন ঈশ্বর গুপ্ত ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের অপাঠ্য 
কুৎসাকযায়িত কৰিত1 পাঠ পূর্বক তাহার! জীবন ধন্ত মনে করিত। 
ছুঃখের বিষয় এই, কবির লড়াই আমাদের সাহিত্য জগৎ হইতে একেবারে 
উঠিয়া যায় নাই, তবে-এখন জর সে কুকুচি কবিতায় ধ্বনিত হয় না, 
এখন তাহ! গদ]) সাহিত্যবূপে প্রতি সপ্তাহে মুদদীখানার দোকানে প্রচারিভ 
হয়। 
 পঙ্লীগ্রামের যখন ৫ অবস্থা, তখন হঙজিনাথ তাহার শ্বগ্রামের অভাৰ 
অত্যাচার, প্রজাপীড়ন প্রভৃতি কাহিনী গ্রভাকরে প্রকাশ করিতে আরস্ত 
করিলেন। একজন আিলহা যুবকের এইরূপ সাহু দেখিয়া! অনেকে 
বিশ্মিত হইলেন । 

এই সমন্ধে হরিমাথেয় মনে আর এককথা উঠি । গুক্ষমহাশয়ের পাঠ- 
শালার কয়েকদিন পাঠ করিয়া তাহার বিদ্যা শেষ হইয়াছিল, সুতরাং তীছার 
ঘয্ের আফাজ! মিটে নাই। গাছার ইচ্ছ। হইল, দেশের লোক তাল 
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করিয়া বালীল! বেখাপড়া শিক্ষা করে; গুকমহাশয় বে নিরমে পাঠশালা 
পেখাপড় শিখাইয়! থাকেন, সে ভাবে ন! গিয়া তিনি সাধারণকে শুধু বই 
পড়ান দরকার মনে করিলেন, এবং লেই অন্ধুলার়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন? 
ফুখারখালী ধাঙ্গাল! বিদ্যালয়ে অতি নুন্দর ভাব! শিক্ষা হইত হরিনাগ 
কেমন করিয়া! শিক্ষা দিতেন, তাহা! তাছার কথায় লিখিতেছি--“আমার 
ধাল্যনথা মখুরানাথ মৈত্র পাৰন! ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, তিনি 
অবকাশ উপলক্ষে যখন বাড়ী আনিতেন, তখন আমি ভীহার লিকট 
ক্ষেত্রতত্ব, অন্ধ ও অন্তান্ত বিষয় শিক্ষা করিতাম।  *& * বন্ধু যখম 
কুষারথালী ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকত! স্বীকার করিলেন, তখন দ্মামার 
পড়ার ও পড়াইবার সুবিধা হছইল।* স্বর্গীয় মথুরানাথ মৈত্র যহাশছের 
সহিত হরিনাথেয গ্রগাড় বঙ্ুতা ছিল। মথুরানাথ মৈআ মহাশয় একঝান 
সাধু ব্যক্তি ছিলেন, রাজসাহী ব্রাঙ্মষাজ ও কুমারখালীর “দরিদ্র ভাঙার 
তাহার নিকট বিশেধরূপে খনী; মথুতানাথ অনেক হিষনেই হরিনাথের 
ভপযুক্ত বন্ধু ছিলেন। 
ইংরাজী বিদ্যালয়ে যে প্রশালীতে শিক্ষা! দেওয়1 হয়, হরিনাথ বঙ্গ বিদ্যা 
লয়েও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন; সেকালে পাঠশালে ছাপ! 
ঘই পড়িবার নিয়ম ছিল ন1, বালকের! যথাক্রমে তালপাত, ফলাপাত ও 
কাগজে লিৰিত এবং হিসাব শিখিত। চিঠিপত্র এবং দলিল দাখিনা 
লেখায় সাধারণ জ্ঞান হইলেই চগিত। হুরিনাথের নৃতন ধরণের শিক্ষা 
প্রচলন দেখিয়া, উদ্ভো, মার্টিন প্রভৃতি ইনেস্পেইরগণ এই বাজাল। স্কুল 
পরিদর্শনে বিশেষ প্রীতি লাঁত করছেন) পূর্বে বজবিদ্যালয় গরবর্ণমেপ্টের 
সাছাঁধ্য পাইত না, এই অভিনব শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ার পর হরি" 
নাথের বাঙ্গাল স্কুল গবর্ণমেণ্টেয় সাহাষ্য লাভ করে। বর্তমান কালের 
খই গরদেশস্ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই হরিনাখের ছাত্র; আমক্স! বাল্য- 
কাল হইতেই তাহার স্সেহের ক্রোড়ে লালিত ; মধ্যে মধ্যে অবসরকালে 
যে সামা সাহিত্য সেবা! করি, হরিনাথ তাহার আদি গুরু, তিনি ছাতে 
ধরিয়া আমাদিগকে লিখিতে শিখাইয়াছেন, শেষ জীবনেও লেখ! লহ্ন্ধে 
ভান নানাপ্রধার উপদেশ দিতেন! ভয়তীতে যে ভাষা ও ভাবে আমি আমার 
ভ্রমণ বৃস্ান্ত প্রকাশ করি/--দে লন্বন্ধে আজ আট নয় মাস হুইগ তিনি 
£হিয়.জিলেন, প্ভুমি সেটাকে এমন হরি! ফেলিলে ফেন? পড়িতে 
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বেগ মিষ্ট বটে কিন্ধ ভূমি কবি মনে কর বঙ্সাহ্ত্যকে তোমরা এ পথে 
লইগপ/বাইখে। স্বীকান্স করি তোমর! যে ভাষায় লেখ, তাহাতে ভার 
প্রকাশের সুবিধা হয়, কিন্তু ভাষার গাভীধ্য ও বাধুনী নষ্ট হইয়া যায়. 
ও শিক্ষা তুমি কোথায় পাইলে 1” এ বিষয়ে হরিনাথের সঙ্গে আমার 
অনেক তর্ক বিতর্ক হয়, আমি আমার মত বজায় রাখিবার জন্ত বিশেষ 
চৈষ্টা করিতেছি দেখিয়া বৃদ্ধ ছাসিয়! বলিলেন, “তা তোমরা যাহা! ভাল 
বোঝ কর, আমর1 আর কদিন, যে কয়েক দিন বাঁচিব, দীর্ঘ সমাসের 
র্যোক ত্যাগ করিতে পারিব না।* 
 আখনকার মত সেকালে এত পাঠ্য পুস্তক ছিল. না, এই জন্ত হরিনাথ 
নিজে কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন; “বিজয় বসন্ত” তাহান্ 
মধ্যে প্রধান। এই 'বিজয় বসন্তে'ই হরিনাথের লাম বাঙ্গালী লেখকদিগেক 
মধ্যে অতি উচ্স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ক। এখন ছাপাথানার 
কল্যাণে, এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রটলনে উপন্তাস এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ গল্পে 
বাঙ্গল! দেশ চাকিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্ত যে সময় হরিনাথেঃ 
বিজয় বসন্ত ছাপা হয়, সে সহক্ন উপন্তালের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল, এমন কি 
বন্িম বাধুর ছুর্গেশনবিনী বোধ হয় বিজয় বসন্ত প্রকাশের অর্পদিন পুষে 
ঘ1 পরে প্রকাশিত হুইরাছিল। বর্মান সমক্নের বর্পসাহিতোর উচ্চ আদর্শ 
হিসাবেও বিজয় বসস্ত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ; এখানি ধ্যতীভ তিনি আরো 
কতকগুলি গদ্য এবং পদ্য প্রস্থ রচনা করেন, সেই সকল গ্রন্থ একালের 
ছচে ঢালা! না হইলেও তাছার মধ্যে যে একটি সরল মাধুধ্য এবং গ্রস্থকারের 
নিজস্ব মৌলিকতা! আছে, তাহ! কেহই খন্বীকাঁর করিবেন না। 
_'বাঙ্গলান্কুল বখন বেশ চলিতে লাগিল, তখন তাহার দৃষ্টি অন্তদিকে 
আকষ্ট হইল। প্রথম হইতেই তাহার বিশ্বা ছিল যে, আমাদের দেশে স্ত্রী 
শিক্ষায় বিস্তার না হইলে নান! বিষয়ে অমম্পূর্ণত। থাকিয়া যাইবে ;- কিন্ত 
কিক্ধপে এই মহৎ কার্যে হস্তক্ষেপন ধরা যায়, সেই চিস্তায় তাহার অনেক 
দিন অতিষাহিত হুইল । অবশেষে ১৮৬* খৃষ্টাকে তিনি কয়েকটি বালিকা! 
লইরা একটি বিদ্যালগ্ন স্থাপন করিলেন এবং ক্ঠাহার প্রাপতুল্য প্রিক্ন পাঠ- 
শালার পিক্ষাান ভার তাহার জনৈক গুশিক্ষিত প্রিয় ছাত্রের হস্তে সমর্পণ 
পূর্বক যালিক! বিদ্যালকের শিক্ষকত! কার্ধ্য বং গ্রহণ করিলেন। এইরূপ 
করিধার একটা বিশেধ অধ্ধিপ্রায় দ্িগ। 'পে সময়ে পললী অঞ্চলে বালিকা 
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বিদ্যালয়ের প্রচলন হয় নাই ১--ঘরেক মেয়েদিগকে বাছিরে জানিয়! শিক্ষা 
ঘ্বানের 'জন্ত তাহাদিগকে অপরিচিত যুবকের হস্তে সমর্গণ করিতে-ক্নেক 
পিভাই অন্বীকার করিতেন, এমন কি,_-ইহাতে হুরিনাথের সংকলগ বার্থ 
হইতে পারে। তাই তিনি স্বয়ং এই গুরুভার গ্রহণ করিলেন, তাহার বিশ্বান 
ছিল, বালিক। বিদ্যালয়ে তিনি শ্রিষ্ককত| করিলে বিদ্যালয়ে কন্ত। পাঠাইজে 
কাহারও আপত্তি হইবে না; এই বানিক! বিদ্যালয়ে তিনি ষে গ্রণালীতে 
শিক্ষা দান করিতেন, তাহা বালিকাগণের পর্ষে বিশেষ কল্যাণকর ছিল। 
ভাল ভাল পুস্তক পাঠ, সামান্ত হিসাব রাখা! ও স্চীকার্ধ্য শিক্ষাই গ্রধান শিক্ষ| 
ছিল; এমন কি, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের অর্দেকের অধিক.সময় তিন্নি হুচী 
কার্ষ্যের জন্ নির্ধারিত করিয়াছিলেন। আমর! হরিনাথের ছার, শিক্ষ- 
কত! কার্যে কেশ পরিপক্ক হুইয়! আসিল, অনেক স্থানে এ পর্মস্ত অনেক 
শিক্ষক দেখিয়াছি কিন্ত হরিনাথের ভ্কায় শিক্ষাদানে নিপুণ, ক্ষমতাশালী 
শিক্ষক এ পধ্যস্ত একজনও দেখিলাম ন1। কিরূপ ভাবে শিক্ষা দিলে একটি 
নৃতন বিষয়ও বালকবালিক!গণের মনে দৃ়বূপে অস্কিত হইতে পারে এবং 
তাহ! সহজে তাহাদের আয্বত্ত হয়, তাহ! তিনি অতি উত্তম জানিতেন। 
ইযুরোপ প্রভৃতি দেশ হইলে তিশি শিক্ষক-শ্রেষ্ঠ স্পোনসারের সমান 
সম্মন এবং খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন, বিস্ত আমাদের দেশে মানুষ 
মানুষকে চিনিতে পারে না। প্রতিভার পুজা! এদেশে অনেক বিলম্বে আরম্ত 
হয় এবং যখন মাহুষ প্রতিভানম্পর বক্তিকে পুজা! করিতে আরঘ্ত করে, 
তখন তাহাকে দেবতা বা অবতার করিয়া! ফেলে। সুতরাং যাহারা পরের 
সেবার জন্ত এদেশে খাটিতে অ।দেন, তাহার! স্বর্মচাত হুইয়! এই দুরতর 
প্রবাসে একাকী আবীবন অতিবাহিত করেন। মহাত্ব! রাজ! রামমোহন 
সেকালে ঘখন দেশের মধ্যে আলোক ও জীবন সধ্খার করেন, তখন ভিনি 
একাকী ছিলেন । এই শিক্ষিত, উর্বার-মস্তিফ বজমুবক ল্লাবিত একালেও 
যখন বিদ্যামাগর মহাশর দেশের এবং সমাের হছিতসাধনে জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন, তখনও তিনি একাকী! ভক্কবীর হরিনাথ. এইরূপ নীরবে 
একাকী কান করিতে লাগিলেন। তাহার বালিক! বিদ্যালয়টি এখনও 
বর্তমান আছে এবং তাহার প্রদর্শিত পথেই তাহা! পরিচালিত হইতেছে; 
আমর! জানি এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ স্চীকার্ধ্যে এমন পারদর্শিনী হইত) যে 
স্বাছারা গৃহৃকর্শ শেষ করিয়। অবসর সময়ে শুচীকার্ধোর ছায়া গৃহস্থের 


ভূন) ১৮৯৮] হরিনাথ মজুমদার ৩০৯ 


অনেক. শাগাষ্য .করিত। একটি বালিকা অল্প বয়সেই বিধব! হইয়াছিল, 
হন্সিনবখ- তাহাকে ছুই তিন বংসর ধরিয়। শিক্ষা দান করেন, অবশেষে লে 
সুচীকার্্যে এরূপ অভ্ভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিল যে, তদ্বার। যথেষ্ট উপার্জন 
পূর্বক দরিজ্র পিতামাতার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিত। কুমারখালি অঞ্চলে 
এক্সপ বিধবার সংখা! নিতান্ত অল্প নহে'এবং তাহারা সকলেই ০৪ 
ডাঃ হুরিনাথের নিকট খণী। ও 
তঃপর আমর! হরিনাথের মহদ্রতের উল্লেধ করিব | হরিনাথ পরম 

টি এবং পরম জ্ঞানী ছিলেন। সেইজ্ঞান ও ধর্ম তিনিত্তাছার হৃদয়ের 
ছল: অন্তংপুরটির মধ্যেই সংগুপ্ত রাখেন নাই, তিনি বাউলের গানে 
ধর্শের কথা প্রচার করিয়া দেশ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার সরল, মধুর 
ধর্মপদেশ শুনিয়া পাষাণহৃদয়ও গলিয়া যাইত। হরিনাথের সহিত আলাপ 
করিলে তাহার শিশুর সায় সরলতার সহিত পাণ্ডিত্য এবং পবিত্র ভাব 
দেখিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিত। দেশে কিন্ত হরিনাথ অন্ত নামে 
পরিচিত ছিলেন, হরিনাথ বলিলে তাহাকে কেহই চিনিত ন1, সকলেই 
সল্গিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিত-_“কোন 
হরিনাথ 1”--"কাঙ্গাল ফিকিরঠাদ* বলিলে অনেকে চিনিত, কিন্তু “এডিটার 
মহাশয়" বলিলে তিন বৎসরের শিশু পর্য্স্ত বুঝিতে পারিত, হরিনাথের কথা 
হলা হইভেছে। দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মহাশরকে ঈশ্বরচন্দ্র বলিলে 
লোকে হা! করিয়া থাকিত, 'বিদ্যাসাগর/'--তাহার দার্বজনিক নাম, 
'“এডিটার মহ্থাশয়' 'ও সেইরূপ হরিনাথের সার্বন্জনিক নাম .ছিল। হরিনাথ 
গগ্রামবার্ত। প্রকাশিকার' সম্পাদক ছিলেন বলিয়! সকলে তাহাকে ৬৮ 
মহাশয় হলিত। 

 বাঙ্গল! ১২৭ সালে তিনি বার প্রকাশ রি অনি কযেন। 
সেসময় সোমপ্রকাশই বাঙ্গালায় সর্বশ্রেষ্ট সংবাদপত্র .ছিল। প্রামবার্তী 
প্রকাশ করিবার রমন তাছার মনোভাব এবং সংকল্প. তাহার লিখিত নি 
ন্‌ এখানে উদ্ধত কর! যাইতেছে ₹__ | 

"এই আরামে বদযাবদধি ও অর্থসম্পশ় কত লোক আছেন, তাহারা: নে 
দি গ্রাগরার্থার স্ঞাক়- কত পত্তিক সম্পাদন করিতে পারেন। এত 
লোক থাকিতে আমি বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্বপ্রকার ক্ষমতাশূন্ত দীনহীন কাঁজাল 
হইয়া! এপ দহ কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইলাম কেন? এ কথার উত্বর কে 


[৫ম ভাগ, ৬ নংখ্যা। 





১১১৫ 


করিবে 1. তবে আমি এইদাজ বলিতে পারি, কুমারখালীবালী লঙ্াস্ত মহা 
জনগণ একবার: জমীদারকর্তৃক ধৃভ:ছ্ইয়। হারিপরনাই অপমানিত হন 
বং কয়েক হাছার টাকা খণ দান করেন; তখন আমায় বয়স ১২১৩ 
বদরের অধিক নছে। আমি শ্বচক্ষে নির্দোষ মহাজনগণের অপমানজনিত 
অশ্রপাত দেখিয়া, ইহার কোন প্রতিকারের পথ আছে. কিনা লর্ধাদা নেই 
চিন্ত! করিতে প্রবৃত্ত-হই, কিন্ত কে যেন দ্দামার হাদযেঞ্র যছ্ে লর্বাদাই 
উপদেশ ছিতে লাগিলেন, “সংবাদপত্র ব্যতীত্ত একপ অত্যাচার নিবারণের 
আর উপায় নাই*__কিন্ধ সংবাদপত্র কি?. কিরূপে ভাঙার কার্ধ্য চালাইতে 
হুর, ইহার কিছুই জানি না। বিদ্যা সম্বলের যধ্যে কুমারখালীর ইংরাজী 
বিদ্যালোক-দাতা বাবু কৃষ্খধন য্ভুমদার মহাশয়ের দয়! বিতরিত-ফাই 
মস্বর রিভারের ছুই চারিটি গল্প ও তিন চারিখানি বাঙ্গাল পুস্তকের উপদেশ 
(কি করি, কি করি, ফিরূপে এই কার্য সম্পঞ্জ হইবে বুঝিতে পারি না, অধ্চ 
বিনি হৃদয়ে বসিয়া! উপদেশ দ্দিতেছেন, তিনি ছাড়েন না। সৌভাগ্যক্ষসে 
এরই সময়ে কলিকাতা৷ আদি ব্রাহ্মসমাজের গ্রধানাচাধ্য মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেজ্র 
মাথ ঠাকুয় কুমারখালীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রাক্ষধর্দের উপদেশ দিলেন, 
অনেকে 'থাভাই' ব্রাহ্ম হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়াল চাদ শিয়োমণি 
উপাচার্য হুইয়! কুমারখালী আমিলেন, তাহার নিকট পদ্ডিতে আরস্ত 
করিলাম, কিঞিৎ ভাষাজ্ঞান হইল, প্রথম খণ্ড হইতে তত্ববোধিনী পঞ্িকা 
উক্ত পঞ্ডিত মহাশয়ের নিকট যত খণ্ড ছিল, তৎলসুপয় পাঠ করিলাম । পূর্বে 
কেবল স্বতাঁবতঃ পদ্য পিখিতে জানিতাম, এক্ষণে গদাও লিখিতে শিখিলাম। 
বাঘ প্রভাকর গতিকে সতিকে আনাইর। সংবাদপঞ্জ কি এবং তাহা 
কিন্ধুপে সম্পাদন করিতে হয়, তাহাও দেখিতে লাগিলাম। মধো মধ্যে 
প্রভাকরে লিখিক্া পরিশেষে প্রভাকরের একজন সংবাদদাতা বা লেখক 
মধ্যে গপ্য হইলাম । আমি ইতিপূর্য্বে নীলকুীতে ও মহাজনদিগের গদিতে 
ছিলাব, জমীদায়ের বেরেস্তা দেখিয়াছিলাম, এবং দেশের আন্তান্ত বিষয় 
অনুসন্ধান করিয়! অবগত হুইয়াছিলাম ॥ যেখানে বত প্রকার অত্যাচাক হয়, 
ম্ভাহ! আদার হৃদয়ে গাধা ছিল। দেশীয় সংবাদপজের অক্ুবাদক রবিদ্দন 
স্বাহেব বখন ধাম কার্ধযালয়, ক রি টির রা 
ডা করিলাম |” টপ 

:. গ্রষিবার্ডায় তিনি: জন্যাচানীয়: অত্যাচার, কাহিনী টি বারি 





কোন ছ্বিম কুষ্টিত ছিলেন না, এজন্ত তাহাকে অনেক সময়ই বিপর হইতে 
হইয়াছিল, এমন কি ছুই এক লময় তীছার শ্রাণনাশের আশঙ্কা পর্ঘান্ত 
খটিরাছিল, কিন্তু তিনি কর্তব্যচ্যুত হন নাই। সেই সকল কাহিনী বর্তমান 
প্রবন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে ক্ষুত্রকার়! দাসীতে স্থান সংকুলান হইবে ন!, 
স্তরাং অগ্পত্যা খামরা মে সকল বিবরণ বর্ণন কক্িতে বিশ্নত হইলাম, 
বিশেষতঃ ঘোগ্স্য তর €লখকগণ অন্ত পত্রিকায় সকল কথার উল্লেখ করিবেন 
এরূপ সন্ভাবন! জাছে। অতএব হরিনাথের সম্বন্ধে অবস্তজ্ঞাতব্য আরও হর 
চারিটি কথা বলিয়া আমর! এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব | | 

বিদ্যালয়ের পরিশ্রম, শ্রামবার্তীর গুরুতর সম্পাদনভার, তাহার পর 
অরচিত্তা, এ সমস্ত অনিয়ম তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়! সাহসী বীরের ভা সহ 
করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্ত মানুষের সহা করিবারও একট! সীমা আছে, 
তীছার খণভার ক্রমে বাড়িঘ1! উঠিল_-শরীয় রোগে ত্রীর্ণ হইয়া! গেল । তখন 
তিনি অগতা। গ্রামধার্তার সম্পাদনভার আসাদের অযোগা হস্তে সমর্গণ- 
পূর্বক ১২৯৯ সালে কিঞ্িৎ কালের অন্ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। 

তখন বজে নৃতন আ্োত প্রবাহিত, নগরে বড় বড় সংবাদ পত্র, বড় বড় 
লেখক, গ্রবল উৎসাহ, প্রচণ্ড কোলাহল, তখন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাষের কথ! কে 
গুনিবে? গ্রাঘবার্ত।র জীবন থাকিল না, ২২ বৎসর কাল স্বদেশের সেবা 
কষির! ১২৯২ সালে গ্রামবার্ত। খানি উঠিয়া! গেল। বৃদ্ধ হরিনাথ হদেশের 
পথ্ধিটর্ধ্যা করিষা জীবন বিপদ-সন্কুল করিয়], খণভার মন্তকে লইয়1, তগ্র- 
হৃদয়ে, জরাজীর্ণ দেহে, গৃহপ্রাঙ্জণে বসিলেন। দেশের জন্ত তিনি দ্বে এত 
খাটিলেন, এজন্ড কেহ তীহার নামটি পর্যযস্ত করিল না। এত দ্দিন্‌ পরে শ্ীযু্ষ 
রামগোপাল সান্যাল মহাশয় তৎপ্রণীত 8010591 00160116155 নামক রর 
হরিনাথের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। 

দেশের জন্ত যাহা! করিবার সাধ্যাজুসারে হরিনাথ তাহার, টা করেন 
| নাই । অতঃপর তিনি ধর্জালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন । বার্ধকোর সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার হৃদরনিছিত ধর্মমভাব প্রশ্দুচিত হইয়া! উঠিল। এতদিন রাজ- 
নীতি ক্ষেত্রে তাছার বিকাশ শুধু বক্ষসঙ্গীত ও সংকীর্তনের মধ্যে আবদ্ধ 
ছিল, এক্ষণে সে ক্ষেত্র হইতে বিদাক্জ লইয়া! তিনি বাউলের গান লইক়! 
গড়িলেন, কাঙ্গাল ফিকিয় ঠাষের গানের পরিচয় দেওয়ার স্থান এ কুত্ 
খুদদ্ধে সংকুলান হইতে পাকে ল!। ' হরিলাথের “অঙ্গাও বে? এক আপুর্য 
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লামশ্রী-্ভাহ! মাসিক াকারে খণ্ড খণ্ড হইয়! শ্রুকাশিত হইত, জ্ঞানী ধর 
পিপাস্থগণ 'ব্রক্ধাও বেদে' অনেক অমূল্য বন্ধ লা করিতেন; কিন্তু অর্থ. 
ভাবে তাহারও কিরদংশ ছাপা হইল না, মৃত্যুর হর্ন র্যা তিনি 'বঙ্গাও 
বে্দ'.লিখিয়াছেন। 
- সুঙ্িনাথ শ্বভাবকবি ছিলেন। বালাকাল হইতেই কবিতা রচন। ভিত 
পারিতেন। সেকালে কুমারখালীতে বড়ই সংকীর্তনের ধুম ছিল,' অনেকে 
কন্দর সুজ্জর পদ প্রস্তত করিয়া! গান করিতেন, কিন্তু হরিনাথের রূচিত 
গপদ্রগুলি মহাজনবিরচিত পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নছেও 
আমর। হরনাথের সমস্ত সঙ্গীত সংগ্রহ করি৷ প্রকাশ করিবার সংকল্প 
ক্রিয়াছি। আমর! গুনিযাছি, একদিন একজন বিখ্যাত পদকর্ত। একটি 
গান রচনা করিম! কিছুতেই শেষ চরণ মিলাইতে পারিতেছেন না; অনেক 
চিন্তা করিতেছেন কিন্তু শেষ চরণটি মনের মত হুইতেছে না, বালক হরিনাথ 
সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, স্বীগ্ন প্রতিভাবলে বালক এমন ন্ুন্দর ভাবপৃণ 
শব্দ যোজন! করিয়া শেষ চরণটি মিলাইয়! দিলেন যে, সকলে অবাক্‌ হই! 
গেল। তাহার ব্রক্ষলরঙ্গীতগুলি শুনিয়া অনেকে মুগ্ধ হুইয়াছেন, তাহার 
মংকীর্তনে অনেকের চক্ষে প্রেমাশ্র প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহার বাউলের 
গানে এক সময় বলের অনেক স্থান মাতিয় উঠিয়াছিল, বিশেষতঃ উত্তর ও 
পুর্ব বের জাবালবৃদ্ধ তাহার বাউলের গানের সহিত পরিচিত; এখনো 
রাখাল বালক সন্ধ্যাকালে ক্লাস্তদেহে গোচারণ ক্ষেত্র হইতে ফি্সিতে ফিরিতে 
উচ্চকণ্ে চতুপ্দিক প্লাবিত করিয়া স্তব্ধ সান্ধা আকাশ প্রতিধ্বনিত্ত করিয়া 
গ্াহিতে খাক ;-_ | 
“বাশের দোলাতে উঠে, কেছে বটে, 
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে ।” ৫ 

এবং বর্ষার রাত্রে কুলপ্লাবী পল্সার বিশালবক্ষে উন্মত্ত তরঙ-ভজ-চঞ্চল 
কষুত্্র ডিঙ্গিধানিতে বদিয়! ষাছ মারিতে মারিতে জেলে উচ্ছ'সিত হি এক 
একবার নি উঠে ;-- 

| মন আমার টোপাপানা) ডুবতে চায় না, 
ডি আসি এ উড ১ সেই ভাবন! রাত্রি দিনে ।” 

 চরাচর হইতে তাঁহার কণ্ঠশ্বয়ের প্রতিধ্বনি উঠিয়! যেন ক্ষণকালের জন্ত 

স্বাহার অন্তরের, মানুষটিকে জাগাইগ্রা তুলে। অনেকের সঙ্গীতে বিশ্বের 
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'ক্মনেক দুখ ছুঃখ ধ্বনি হইয়াছে-_কিন্ত হরিনাথের বাউল নঙ্গীতে: বেক 
মাধ্যে যেমন নিষেধ।যেষন আঅনাসক্ত তাৰ জাগাইয়া তুলে এমন আর কিছুতে 
নছে। ক্ধপের গর্ব, প্রশ্বর্ষ্যের অভিমান, বাসনার বহি হইতে “ক্ষুদ্র 
নরজদয়কে রক্ষা করিবার পক্ষে হরিনাথের সঙ্গীত এক অমোধ বর্ন শ্বূপ:। 
বর্তমান জীবনী-লেখক হুরিনাথের সঙ্ষে অনেক সমক্ক অনেক স্থানে : এই 
বাউল গান উপলক্ষে গিয়াছেন। ঢাকা, ফরিদপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, 
রঙ্গগুর প্রভৃতি জেলার অনেক লোক হব্রিনাথকে দেবতার স্তায় ভক্তি কর্ধি- 
তেন। চাকায় যখন হরিনাথ পঙ্ডিত বিজয়রুষ্ গোস্বামীর আশ্রমে অতিথি 
হন, তখন চাকা সহর হরিনাথের বাউল-নঙ্গীত-শ্রোতে প্লাবিত হুইরা 
গিক়্াছিল। অনেকে অনেকদূর হইতে হবরিনাথকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। 
ইহাতে হরিনাথ নিজেকে মহ! অপরাধী জ্ঞান করিতেন--তিনি এত আলোক 
মহিতে পারিতেন না1। অপরের অলক্ষো থাকিয়। কাজ করাই তাহার কামনা 
ছিল। প্রস্ফুটিত পুশ্পের স্তায় পত্রা্তরালে খাকির়!, সৌরত রিকাশ করাই 
তিনি মহাব্রত বলিয়া জ্ঞান করিতেন. তাই, যদি কোন সময় তাহার কোন 
কথা ন্বরণার্থ নোট করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা: যাইত, তাহা হইলে তিনি 
অপ্রতিভ ভাবে বলিতেন, "তোমর! কি আমাকে পাগল করিবে ? নীরবে 
কাজ কর, গ্রোলমালে কাজ নাই ।”৮--তিনি অগৎ হইতে কার্ধ্য করিবার 
গ্রণালী শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন । - প্রতিদিন স্্য্য উঠিতেছে, পৃথিবীয় 
গতি পরিবর্তিত-হইতেছে, তাহাতে নীরবে এক.বানুকাকণাবৎ বীজ হইতে 
গ্রকাও অশ্বখগাঁছ উত্পন্ন হইতেছে; তিল তিল করিয় বাড়িক় প্রক্কৃতি- 
মাতার কোমল ক্রোড়ে কিন্ধপে অভ্রভেদী-কানন-শ্রেণী মাথ! ভূলিয়! ধাড়াই- 
তেছে:--কোন প্রকার শব নাই, অসন্তোষ নাই; অখণ্ড সহিষ্ণুতা, অনস্ত 
শান্তি; আমজ। কেন অলহিষুঃ, অশান্ত হইব? আমাদের ক্ষুত্ কাজে কেন 
উচ্চ কলরব উঠিবে? ইহাই তাহার প্রদর্শিত শিক্ষা যী নত 
কথ্খন এই পথ হইতে ত্রষ্ট হল নাই। তু 

বা্ধকাকালে হরিনাথ ' সর্বদা ধর্্মচিস্তায় নিষপ্ন খাকিতেল । সংসার়- নীরা 
অন্রকপ্ট কিছুই তাহার হৃদক্বস্পর্শ করিতে 'পারিত না। পরের উপকার 
করা তাহার জীবনের কার্য ছিল, অন্তিম মুহূর্ডেও তিনি লেই পরম পবিভ্র 
ত্বত পালনে উদ্দামীন ছিলেন না । ছুংখী, ভাপী, অনাথ, অসহার, রোগী, 
শোককাতর- খ্যন্ধি মকলেই কাঙ্কালের স্েহ পাইত। তিনি পিভৃহীনের 
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পিভা, মাডৃহীনের ষাঁতা, বিপন্েের বন্ধু, সম্পন্ন ব্যক্তির সুপরামর্শ-ঙাতা, এবং 
সুপখগানী জনগণের জুপথ-প্রদর্শক ছিলেন। দাসের স্তায় তিনি অনাথের 
সেবা কক্ষিভেন। বিপন্ন ব্যক্তি তাহার উপর নির্ভর করিয়! নিকুত্েগ হইত। 
যৌধন্কালে হয়িনাথ অত্যাচারীর ঘম. ছিলেন। ধনী জীদার, প্রভাপশালী 
নীলকর, ছদ্দান্ত মহাজনদিগের সহিত তিনি একাকী অসহায় হইয়াও 
বিধাতার চিরদঙ্গল আদেশ শিরোধার্যয করিয়া, অক্লান্ত ভাবে যুদ্ধ করিয়- 
ছিলেন.। বার্ধক্য তিনি রোগী ও তাপীর সাস্বনার স্থল ছিলেন। উত্ধানশক্কি- 
রহিত সৃন্তকয় চিরয়োগী তাহাদের এই দেখহদক় বন্ধুটিফে দেখিয়া! একবার 
লসন্ত্রমে উঠিবার চেষ্টা করিত, পারিত না) শুধু জেযোতিহীন ছুইটি দীন নেত্র 
হইতে অবসাদপূর্ণ হৃদয়ের কৃভজদৃষ্টি প্রেরণ করিত। হরিনাথ ধীবে ধীরে 
€লাগীর মন্তকপ্রাস্তে আসন গ্রহণ করিয়! তাহার শিরম্পর্ণ করিতেন, কুশল 
জিজ্ঞান! কঠিতেন, কত আশার কথা বলিতেন; শুনিতে গুনিতে সেই 
ম্বতত্রায় দেছে যেন নবজীবনের সার হইত। রোগীর শব্যাপার্খে তাহার 
সেই তেজঃপূর্ণ, উন্নত হ্থুগৌর দেহ, শ্বেত শ্শ্র, গৈরিক বস্ত্র, নগ্পদ এবং পৃষ্ঠ. 
বিলম্বিত শ্বেতবর্ণ কুত্প কেশভার ধেখিলে মনে হইত হ্বর্গ হইতে বিধাত! 
বুঝি কোন দেৰদুতকে এই রোগীর সেবার জন্ত পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন । 
হরিনাথেত জীবনী প্রকাশের ভার কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে স্তত্ত 
করিয়া আঙি বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার স্তাঘ» অযোগ্য লেখকের 
দ্বার! তাহার সহৎ চগ্রিতের কাছিনী যথাষথরূপে বর্ণিত হইতে পারে ন1) 
কিছ! আমি চরিত্র-সমালোচকের আনলনও গ্রঙণ করি নাই? তীহার সদ্‌গুণ 
সমূহ প্ররণপূর্বক আমার শোকাবেগ লাঘব করিবার জন্কই এই প্রবন্ধের 
জঅৰতাঁরণা করিয়াছিলাম। হরিনাথের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনীর অনেক কথ! 
জানি না, যাহ! জানি তাহা'ও সকল বলিতে পারি নাই, এবং যাহা! বলিয়াছি 
ভাহাও যেখন করিস! বলা উচিত ছিল, তাহ! হয় নাই। হরিনাথ আমাদের 
অনেক উপকার করিয়াছেন, আমর! তঁ(হার কিছুই করিতে পারি নাই। কিন্ত 
হার? বদি তাছারই মির্দেশসত দেশের জণ্ত--আর্ত, পীড়িত, বিপন্পের জন্য 
দ্র খাটিতে পারিতাস ! তীহারই দিকে চাহিক়্! যদি বলিতে পারিতাম-- 
শতোমারই চরণ করিয়ে শরণ চলেছি তোমারই. পথে, 
পাটানি ভাবেতে রি টি! ধরি চি মলোরথে।” 


কবিতা নুম্দরী। 


মম ক্ষুষ্ধ ভূষিত চঞ্চল তে 
| সঞ্চর সদ 

কেন, ওগো কবিত। হুম্দরী? 
বসমার, জীর্ণ, বিদীধ হাদয় কুটীরে 
তোমায় বরিষ কেমন করি? 

সুখ হেখ। নাই, নাহিক শাস্তি 

মরীচিক! ঘেরা অনত্ত আাকি 

দিগন্ত হতে আনিছে কান্তি 

আমার শ্রাস্ত বক্ষ-তরি, 

আমার, জীর্ণ, বিদীর্ণ হঘয়ে, গে! দেবি। 
তোগায়, বরিৰ কেমন করি? 


কোন্‌ অনস্ত দুরে বাস তব দেবি, 
আমি ধুলির মাঝারে পড়ি! 

আঁশাহীন প্রাণে সংশয় লন্বে 

অ।গে পাছে চাই সগ্ষে6 ভয়ে, 

বহিরূপিণী হে চিত্রহারিণি। 
ভুমি আলোক অঞ্চল ধরি 

চঞ্চল সম লঘু পদ-ভরে 

সঞ্চর সদ। দিক আলে! ক'রে 

কি আছে কি দিয়ে পৃিব তোমারে 
বুঝিতে নারি। 

তাই, বিফল চিস্তার জন্ধ আবেগে 
ঘৃরিয়] মরি, 

ওগো, বিকল চিত্ত মাঝারে তোমারে 
কেমনে বরি? 


তুমি কখন আকাশে, কখন পাঁতালে 


কতু বল তুমি অরুণের ভালে, 


নাচ গঙ্গার মাঝে বন্ড্রের তালে 
অপি, অব্যক্ত আনন্দমত্তি। 
তুমি এস মম হৃদে 
তোমার প্রসারে 
. হইব পৃথিবীজয়ী। 
আমার আধার হাদয় আলে!-করা ধন, 
এই অনাধ-বাঞ্চিত-ছুর্মত.রতম, 
. ভর থাক দেব এ মরঙগীঘন 
আমি জজর, অময় হই; 
আমি জগৎ ভুলিয়ে তথ প্রেমহধা 
অগ্রলীপুরে লই। 


পাখী ঘবে গাছে গাঁন করে ছুখে 
মেলিয়ে গুলকে পাখা 


বের কানে উবা আলোকে ৰ 


কাপায়ে তরুর শাখা 
জধব। সন্ধ্যার গগনের কোলে 
দেখি জলদেরে বামুতয়ে দোলে ... 
চিত্রিত চারু পাধাখানি মেলে. 
| বধে রামধনু দেয় দেখাত. 
তৰ হুখখানি হাসিমাখা॥ 
রমণীর সুখে, প্রক্কৃতির বুকে, 


তুমি বূপহীন রূপে বিশ্বের মাঝে . 
বিরাজিত দিন রাঁতি, 
নিশীখ গগনে ধরে তারাগণে 
তেমারই স্গি্ধ ভাতি ; 
নিবিড় কফ তব কেশপাশ, . 
নিশার আথার করিছে প্রকাশ, 
চন্্রে তোমার হাসির জাভা 
চকোর-চিত্ত মাতি, 
অঙ্গের তব গ্ুরতি গন্ধ 
বহে, চম্পক য্‌খি বাতি 


ফোন কালে, দেবি) তব সাথে মন 
হয়েছিল নাকি দবেখ1!? 
পারনি ভুলিতে, এতকাল পরে 
এসেছ আবার নারীরূপ ধরে, 
নয়নে কৌতুক, মধুর অধরে 
হাসির সরস রেখা, 
যুঝি গে। ও হালি, জানি আখি কোখে 
রয়েছে কি কথা লেখা। 


বগি এসেছ, গে! দেখি, যেয়ো নাকে চলি, 
গাও করুণ কোমলঙরে, 

আমি, বাখিতের ব্যথা, আর্তের গান, 

টানিয়.আনিব ভন্ি মন -প্রাগ, 

করিব তোমায়ে উপহীর ঘবান। 
দেবি যেয়োনাকে। চলে দুরে 

আমার চির সাধ তেক়েচুয়ে। 


শধ। বিখের হধা, আকঠ পিয়া ্ 


দিতি শীতি অগ্রলী পুয়ে। 
_ শ্রধীনেকুমায রায়। 





শেষ দান। 


মনে পড়ে সাধের মে গেছ) সাথে সখে ঝাপিয়ে! স্ব্দা। 
সাহা কত পের আলয় ১-- অকুশল আসিবে ন কাছে) ৮ 
জমে কষে সে ছিব আসিল পাপদুরে পলাইয়। যাবে. 


যেদ্দিনেতে নাআসিলে নয় 


মা আমার কহিলেন-_প্বাছ। 


সে দবেশেতে বড় তয় দাছে ৮. 


ময়নের নিবে গেল জ্যোতি সেই ফুল ধরিয়া হাদয়ে 
' ). ধয়ধৈর হীসিগেল ঝরে? )-- লিলা দীর্ঘপথ বাঁহি। 
গৃহ ছাড়ি রহিতে হইবে আজিও ভা রয়েছে হদয়ে। 
পরছেশে দীর্ঘকাল ধরে । নিশিষ্িম তারি পানে চাহি । 
' 'ন্বেহময়ী জননী কামার, 
ভার পানে-প্রণাম করিয়। শ্লেহময়ী প্রকৃতি-জননী . ' 
রাজপথে বাহির হইন --ওগো মহ! জননী আমার র্‌ 
: আশধিজলে নয়ন ভরিয়।।. আদিয়ছি পৃথিবী প্রবাসে, 
সাধে লয়ে সে ফুল তোমায়) 
গুফতার! তখনে! ডোবেনি। ভাগো মাত দিয়েছিলে ইহা 
গাছপালা তখনো আধার ; . তাই তমা রয়েছি বাচিয়। ; 
বেশী দুয় আসি দাই আমি, এখানে যে শক্র পদেপদে 
শুনিলাম পদশব কা'র। ফিরিতেছে রাক্ষস সাজি |: 
দেখিলা-_পশ্চাতে জননী এ যে হেখ। মরুভূমি মাগো... 
আসিছেন কিসের লাগিয়।; দে আমার হুধা নির্রিণী ) 
ফই? কিছু, মনে ত পড়েনা, এ ফে মহ! বাধির নয়কে 
এসেছি কি ফেলিয়া! রাখিয়! ? 


সে আদার মৃতসন্লীবনী। 
ুস্তিমতী বিষেকহৃনারী 
সে আমার এ পাপ নিলয়ে, 


আপনার ইষ্টপ্েবতায় 
যে ফুলেতে পৃজ1 করিয়াছি, সেআমার সুখ, সে সস্তোষ। 
সেই ছুল দিলাম ভোমায়। সেই আশা, উৎসাহ হৃদয়ে । 


শীপ্রভ। তকুম।র মুখোপাধ্া।র। 





বঙ্কিমচন্দ্র । 

. আনন্দমমঠ ।-_-আমরা ইতিপূর্ক্েই বলিয়াছি যে, আনদদমঠ বস্িম- 
চক্রের জাতীয়তাব-বিষয়ক উপন্তাস। গ্রন্থের বিষয় কিছু জটিল হইলেও 
গন্কাংশে ব! চরিজে জটিলত! নাই। গ্রন্থের বিষয় নৃতন এবং প্রতিভার 
অবতার বন্ধিমচন্্র তাহা নূতন ভাবে ব্যবহার করিতেই প্রস্থান পাইয়াছেন; 
কিন্তু এই গ্রন্থে প্রত্ধিতার শ্নানত! অনুভূত হয়-ইছাতে নৃতন সৌনর্যয 
সৃটটির প্রভূত, চেষ্টা সত্বেও যেন বোধ হয়, যে জীবনব্যাপী গুরুতয় পরিশ্রমে 
 কর্রান্ত নানাবিষয়োস্াঁবিনী গ্রতিতা খিশ্রাম চাঁহিতেছে। যখন অশোক, 


জুন, ১৮৮৬] বঙ্কিমচন্দ্র ৩১৭ 


বকুল প্রভৃতি তরুরাতীর ঘনবিন্তন্ত পত্রাবরণে শতখত বিভক্ত উ্যালৌক 
উজ্জলতয় হইয়1, নদীতীরে গ্কামপুষ্পোপরিস্থ শিশিরবিন্দুর উপর জলিতে 
খআরস্ত করে, তখন যেমন বিহগের প্রভাতী সঙ্গীতে একটু ক্লান্তির স্বর শ্রুত 
হয়,-আনলামঠেও সেইরূপ কিছু কলাত্তির লক্ষণদৃষ্টহয়্। উপমার পুনরা- 
বত্তি ও ভাবের পুনরাবৃত্তি এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। হয়ত ইহা বস্কিমচন্ত্রের 
গ্রভূত পর্যবেক্ষণের অভাব হইতে উৎপন্ন । ধাহারা বছু ইংরাজী উপঙ্ঠাস 
পাঠ করিয়াছেন, তাহার! জানেন ইংরাজী উপন্তাসিক এক একটা অধ্যায় 
রচনায় কত চিন্ত! ও পধ্যবেক্ষণের পরিচয় প্রদান করেন). কিন্তূ, এই 
ম্নতাঁর অন্ত কারণও নির্দেশ কর যাইতে পারে,_-এই গ্রন্থ রচনাঁকালে 
বঙ্ষিমচন্ত্রের হদয়ে যে অত্যুজ্জল কিরণমন্ব ধর্ধরচিন্তার উদয় লক্ষিত হয়; 
তাহার আলোকে অন্য চিন্তার উজ্জল কিরণও ম্লান পরিদৃষ্ট হওয়! বিস্মহকর 
নহে। এই ধর্মচিস্তার বিশেষ স্কৃপ্তি দেবীচৌধুরাণী ও সীতা রাম গ্রস্থদ্ধয়ে। 
এই গ্রস্থান্তর্গত গ্রধান চরিত্র, শান্তি ও জীবানন্দ, কল্যাণী ও মহেন্দ্র, 
তবানন্দ এবং সত্যানন্দ। ৃ 
আনন্দমঠের সকল চরিত্রই অল্লাধিক পরিমাণে রহস্তকুহেলিকাচ্ছন্ন। 
তাহার কারণ, আমর! সম্পূর্ণরূপে কাহাকেও দেখিতে পাই না। ম্ঘে 
মধ্যে বিছ্যুদ্থিকাশের স্তায় সকলকে অন্নক্ষপণের জন্য দেখিতে পাই, যতটুকু 
দেখিতে পাই, তাহাতে সেই অন্ধকার-চিত্রপটে তাহাদিগের উজ্জলত] 
অনুভূত হইলেও, সে দর্শন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আনন্দমঠে তীহারা 
যতক্ষণ এবং আনন্দমঠে তাহাদিগের যতটুকু, আমর! প্রায় কেবল ততক্ষণ 
তাহাদিগের ততটুকু মাত্র দেখিতে গাই। শান্তিরও প্রায় তাহাই। 
পূর্ববর্তী সংস্করণ সকলে শ্রাস্তির জীবন আরও রহন্তাবৃত ছিল--পরে 
বঙ্কিমচন্দ্র ভাহার প্রথম জীবনের একট ইতিহাস দিয়াছেন । তাহাতে 
গ্রন্থের সৌনরয্য কিছু বদ্ধিত ছই়্াছে এমন মনে হয় না। বরং এখানে 
বলিয়। রাখি যে, পরবর্তী সংস্করণে, গ্রন্থে যে সকল পরিবর্তন হইয়াছে 
তাহাতে শাস্তি-চরিক্রের মাধুরী একটু বিনষ্ট হুইয়াছে, ইহাই বলিতে 
হুইবে।  শাস্তিচরিত্র আদ্যোপান্ত বিশ্ময়ফর-+অভূত। অভি শৈশবে 
মাতৃহীনা হইয়া শ্রাস্তি পিতার ছাত্রদিগের সহিত মিশিয়া কতকট! 
পুরুষভাবাপন্না ..হইয়াছিল ;--বাদ্র সহবাসে থাকিয়! মানবশিশু- ব্যাক্স 
ভাঁবাপন্ন “হয়, শাস্কির পুরুষ ভাহাপয় হওয়া আশ্চর্য্য নছে।' বিবাহের পর 
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নেই বন্ধমবির়োধিনী বালিকার গৃহত্যাগ ও তাহার সন্যাসী সম্প্রদায়ের 
সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ বিস্ময়কর সন্দেহে নাই। বন্ধনবিরোধিনী বালিকার 
জয়ে প্রেমোদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক--বিশেধ শান্তি যখন সন্ন্যাপী সাজিয় 
পলাইতে পারিয়াছিন, তখন আর শান্তি শিশু নহে । * কিন্ত শাস্তি সন্ন্যাসী 
বন্প্রদায়ের সহিত দেশে দেশে ঘুরিয়।, শেষে অবস্থাচক্রের আঁবর্ভনে পতির 
নিকট কিরিক! আসিল। বিবাছের পর প্রেমের ভার প্রজাপতির উপর 
অর্পণ করিয়া! নিশ্চিন্ত হওয়াই পুষ্পধবার উচিত; কারণ বিবাহের পর 
স্বামী স্ত্রীর প্রেমে ষে পবিভ্রভাব থাকে, বিবাহের পুর্বে ভাহা! থাকে না। 
গ্র্যান্ট আযালেনের ৭75 ৮/০17917 %11০ 010এর কার্ষ্য পরিণত হইবার 
সময় ষে এখনও আইসে নাই, তা! নিশ্চিত। গৃহে ফিরিয়া জীবানন্দকে 
দেখিস্বা শাস্তি ভাবিল ১. 
“শিখে পুরুষের বিধ্যা, পরে' পুরুষের 
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এত দিন 
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই 
আপনাতে আপনি অটল মূর্তি ছেরি' 
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে নারী 
আমি।” 
সেই সাক্ষাতের সময় উভয়েই মনে করিল £-- 
| সুগভীর কলধ্বনিমর় 
এ বিশ্বের রহুস্ত আকুল; 
মাঝে তুমি শতদল ফুটে ছিলে ঢপঢল 
ভীরে আমি দীড়াইয়! সৌরভে আকুল। 
তাহার পর গৃহ্ত্যাগী সন্তান-সম্্রদায়ভূক্ত জীবানন্দের সহিত পাক্ষাং 
হইতে শাস্তির জীবন অদুত। তাহার সন্তান-সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়া, যুদ্ধগ্গেত্রে 
সেনাদিগকে সাহস প্রদান করা, লিওনের অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন 
কর1--সকলই অদ্ভুত। শান্তির এই রঙ্গাঙ্গনা বেশে অক্বার়োহণের অভুতত 
বিষয়ে গু প্রসিদ্ধ গীতিকবি বাবু খিজেক্্রলাল রায় ধলেন, প্ধৃতি চাদর পরিয়া 
খোড়ায় চড়ার হান্তকরত্ব ল্বন্ধে আমার অণুমাতজও সনোহছ নাই এবং বোধ 





শ্রদ্ধেয় বাঘু রবীন্রাবাখ ঠাকুর ঠাহার “সখাখি* মাধক গড়ে এইয়াপ একটি শন্ধন" 
বিযোধিন্বী বালিকার হ্দয়ে প্রেমোজেক হুল ভাবে বর্ন! করিকাছেল। লেখক 
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হয় কাছারও.নাই। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় . এই -ষে, ইহার অপেক্ষাও 
হান্তকর ব্যাপার 'শান্তি' নায়ী বীরবঙ্গনারীর -লাড়ী পরি অশ্বারোহ্প ও 
নলের গত দিয়! অঙ্ পরিচালনার কিন্তৃতত্ব বঙ্ছিম বাবুর স্তর এক জন 
সুনিগুণ মৌনদরধ্যতবজ “আটিষ্টে'র হৃদয়ঙগম হইল না। মলের গুতা 
খশ্ব চলিতে পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালী রমণীর মত (বেসেলাই ) সাড়ি পৰ্বিয়া 
পুরুষের মত করিয়! ছুই দ্রিকে পা ঝোলাইয়! ঘোড়ায় চড়! ও সাড়ি পরি- 
ধানের সার্থরত! রাখা কিন্গুপে সম্ভব, তাহা আমার চক্ষুর ও মনেরও 
জঅগোচর। এই সব করন! উক্ত গ্রস্থকারের শেষ বসে বিকৃত মন্তিষ্বের 
চিন্ধ বলিয়া কোধ হয়। * কেবল শেষকালে যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন সকল তুলিয়া 
শান্তি, পসামান্ত স্ত্রীলোকের ভ্তায় উচ্চৈঃশ্বরে কাদিতে লাগিল, তখনই 
শাস্তি প্রকৃত শাস্তি। সত্যই তারকাকুস্তল! সন্ধার স্বচ্ছান্ধকারময় গগনে 
যেমন উষ্ালোক ভাল লাগে না, তেমনই শান্তির চরিত্রে এই কঠোর বীর- 
ভাব ভাল লাগেন!। শাস্তিচরিত্র আমাধিগের তাল লাগে না, তাহার 
কারণ প্রচলিত আচার ও ব্যবহার ফলে ধে নকল ধারগ!| হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া 
যায়, সে নকলের আঘাত-মহনীর়তার একটা সীমা! আছে। সেই লীম 
অতিক্রান্ত হইলেই গোল বাধে। দেশকালপাত্রভেদে আবার সে ধারধা 
পরিবর্তিত হয়। আ্ত্রী-্বাধীনতায় আমর! এখন কতকাংশে অভ্যস্থ হইলেও 
কাশীদাসের সুতদ্রার অনুকরণে হুর্যামুখীর গাড়ী হাকানট। অনেকের ভাল 
লাগে না। বর্তমান সময়ের একট! দৃষ্টান্ত লইলে কথাটা পরিফাররূপে 
বুঝাইবর সুবিধা হইতে পারে । ইংলগ্ডে রমণীর অধিকার সম্বন্ধীয় শত বাদ 
প্রতিবাদ সত্বেও যে নরনারীর আবির্ভাবে ইংরাজী সাহিত্য এখন কলুষিত, 
যে নরনারীর প্রস্তাব বর্ধিত হইলে ইংলগ্ডে বিবাহ-প্রথ| বদি বিলুগ্ত না হয়, 
তবে কেবল দীর্ঘকেশপালী পুরুষগণ হস্বকেশশালিনী রমণীগণকে বিবাহ 
করিবে, আর রমণীগণ ফুটবল থেলিয়া, দ্বিচক্ররথ চাঁলাইয়! কাল কাটাইবে 
এবং সভাস্থালে সমবেত হ্ইয়! তীব্র ও কণর্যয ভাষায় সন্তানের জন্মের অনা- 
বস্তকত। এবং অন্তায় ভাঁৰ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা! রুরিবে, ইংলঙ্ে সেই নর- 
নারী এখনও ঘ্বণিত। শাস্তি, আমাদিগের বহুকালের ধারণ! এবং প্রচলিত 
আচার নিষুর দ্বার চক্ষে দেখে বলিয়াই আমাদিগের নিকট তাঁহার চরিত্রের 
৮ ঘুক্ষিত হয় না। এই ি্ময়কর চরিত একমান্র হলসভান-প্রেম। | 
“ ভায়ন্ী্ চে ১৩৯২) ১ 
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প্রেমহীন মানব-হদহ সাগরমধ্যস্থ পাঁদপহীন, জীববাসের অযোগা, মরুময় 
্বীপের সছিত তুলনীয় । £প্রমহীৰ নারীচক্রিত বামর! দেখিতে পারি-না, 
তাই আজকালকার বিখ্যাত ওপন্তাসিক 7367500 স্থজ্িত [9০০ চকিক্র ব 
7০৪র & 55110 5051 নামক গ্রন্থে 312: এর চরিত্রের গ্রতথমাংশ 
রাক্ষসীর চরিত্র বলিয়া বোধ হয়। রমণীর প্রেমই রমণীর মাধুরী ্ি 
কোমলতা, সর্বস্ব । ইংরার্থ কৰি বলিয়াছেন, 
41210151055 25 0£ 0381731106৪ 0১106 9021, 
৬05 501705015 12016 5%15651000,% | টি 
কুরুক্ষেত্রের কবি বলিয়াছেন, "রমণীর €প্রম আহ, নী ও প্রাণ ।* 
জন্মদ্দেশীয় কোনও গীতিকবি আরও উচ্চে উঠিয়া বলিয়াছেন ;-+.. 
প্প্রণয় রমণী জীবন, 
ইহকাল পরকাল ।” 
ঘখন শাস্তি সত্যানন্বকে বলিল, “আমি আর আমার স্বামী এক আত্ম! 
বাছা যাহা তোমার সঙ্গে কখোপকখন হইল, সবই বলিব)* যখন সে 
বলিল, “ইহলোকে স্ত্রীর পতিসেবা, কিন্ত পরলোকে সবারই ধর্ম দেবত?_ 
আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষ1! আমার ধর্ম বড়, তার অপেক্ষা 
আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম বড়;” তখন সে সতাসত্যই তেজো- 
গর্ব্বিতা বঙ্গরমণী। আবার যখন পে জীবানন্দকে বলিল, “তুমি. আমায় 
ভাল বাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহ অপেক্ষ! ইহুকালে আর কি 
খুরুতর ফল জআাছে 1” তখন মে সত্য সত্যই রম্ণী। তাহার হৃদয়ে এই 
প্রেম আছে বলিয়্াই বিচিত্রচরিক্র! সন্গ্যাসিনীর হুথ ছুংখের .কথা কমর 
শুনিতে পারি। তাহার হৃদয়ে এই . প্রণয় না থাকিলে শাস্তি এই বীর্য 
সত্বেও কোনিরূপেই আমাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পান্িত না। 
পনির্বাপিত-অরুণ-লাবধ্য-লেখা র্‌ 
. উবার মতন যে রমপী আপনার 
শতত্তর তিমিরের লে বসে থাকে .. 
ৃ  বীর্ধয-শৈল-শৃঙ্গপরে নিত্য এক্সাকিনী*:. রি 
দেই প্রেমহীনার, চিত্র আমাদিগের ভাল. লাগে না). টির 
 জীবানন্দ অসাধারপ "চরিত নছে। যে দিন জীবানন সাধের তয় 
ৰ বিবাহিতা পত্থীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই, সেই. দিন তাহার 
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বামসিফ বলের পরিচয় ধা হওয়া বায়। কিন্ত তাছার পর .জার-সে 
কর্তবা-পরাদ্ষণ,নহে। সস্তানলম্প্রদায়ভূক্ত হইয়! সে শান্তিকে: পরিত?াঃ 
করি! অনিষ্িষ্ট কালের জন্ চলিয়া! গেল, ভাহার *“রফণীতে নাহি বাধ” 
সন্ঠয নছে। পতি হইপা--পত্ধীভ্যাগী পতি হুইয়1_কোন্‌ যুখে জীবানব্ 
শাস্ভিকে বলিল, “তোমার ত খাইবার পন্রিবার অভার নাই।” 1! . গতি- 
দর্শন-স্থথ ও ধে রমণীর ভাগো নাই, সে কি খাইলে পরিলেই হুখী হয়? 
মুর্খ জীবানন্দ তখনও পত্ভীকে চিনে নাই, পত্বী যে পতির সকল কারো 
সহায় তাহ বুঝে নাই। সত্যই প্নারী জানা, মণি কেনা দুর্ধট ঘটন1।৮ 
তবে তাহার মনে তখনও ভালবান! ছিল, নছিলে সে কাদিত না। তাহার 
পর তাহার মঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শাস্তি তাহার প্রেম বর্ধিত করিয়াছিল; 
নহিলে বখন “সন্তান্গণকে উৎসাহিত করিবার সময় সহসা ইংরাজের 
বনী কামানের শব্ব শুনিয়! সত্যানন্দ বলিলেন, 4১৮0] | 4১৫0) 11015 
৮8619 00902000173 ০7108 1০211 তখন জীবানন্দ কাতর দৃষ্টিতে 
পার্বস্থিতা পত্বীর দিকে চাহিত না1। জীবানন্দের সাহস ছিল; হৃদয়ে 
বলও ছিল, নাহলে সে শত্রনাশ ও আত্ম জীবননাশোদ্যোগ করিতে পারিত 
না। জীবানন্দের দোষও ছিল, গুণও ছিল। | 
কল্যানী করবার মাত্র পাঠককে দেখা দিয়াছেন। তীহার সেই নি 

হুর্ধযদীপ্তগগনে মেঘচ্ছায়ার ভ্যাঁয় বিয়াদযয় হৃদয়ের দৃঢ়তার মাত্র 
পরিচ পাইয়াছি! ছুইবার সে দৃঢ়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়--একবার 
খন তিনি বিষপান করিয়াছিপেন-_-মাঁর একবার যখন তিনি ভবাননকে 
বলিরাছিলেন_-”( তোমাকে ) ব্রতচাত অধন্ী বলিয়া মনে রাখিব” 
(পাঠক ! ইহার সহিত অমরনাথের গ্রতি লবঙ্গলতার কথা তুলনা! করুন।) 
কিন্তু কল্যানীকে দুর করিবার জন্ত সেই স্বপ্নের আবির্ভাব কেন? কল্যাণীকে 
ওরূপে দূর করা কি নিতান্তই প্রয়োছন হইয়াছিল? কল্যাণী ভাবিয্বাছিলেন 
যে ছোট ছোট ধর্মেস্্ী স্বামীর সহায়) কিন্তু বড় বড় ধর্মে কণ্টক। গ্রস্ধ- 
কারও বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর 
প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়।” বলিতে ক্ষতি নাই যে আমরা 
এখনও বুঝি নাই বাঙ্গালীর স্ত্রী কেন অনেক সময় বাঙ্গালীর প্রধান সহায় 
নহে। কল্যাণী বলিয়াছেন, প্যার বুকে কাঁদাপোরা কলমী বাধ! সেকি 
ভবসমুক্জে সীতার দিতে পারে?” আমরা বলি পত্ধীকে যদি কলদী বলি- 
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তৈই হয়, বল) কিন্ত ফার্দাপোরা বলিও না, কললীটা লইয়া হয়ত সময় সময় 
একটু ব্যতিবাস্ত হইয়! পড়িতে হয়, কিন্ত সংসারসমুদ্রে সীতার দিতে সেই 
কলমীর মত সহায় আর নাই। গ্যারিবন্ডীর পার্থ আযানিটা, অর্জুনের 
পার্থ ভ্ৌপদী না থাকিলে বীরগণের বাহুতে অতিশক্তি হয়ত সঞ্চারিত 
হইত না। পত্বীর সাহামা-_অস্ততঃ সহাঁচুভৃতি পাইলে অনেক প্রতিভ! 
অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত না। আমর! হীন, তাই মনে করি *ড/০00020 15 16 
1555৬ গাও |” আশ্চর্ষেযের বিষয় ধে মহাভারতে দেখিয়াছি “কামিনীদিগের 
নিকট, বিবাহ স্থলে এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাঁতক 
নাই” (দ্রোখপর্ব)। আবার স্ত্রীর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও 
পাপাবহ নহে। (শান্তিপর্ব )। প্ররত প্রস্তাবে *্ভার্ধ্যা ভর্তার অর্ধা 
স্বরূপ, পরমবন্ু এবং ত্রিবর্গ লাভের মূল কারণ। ভার্ধ্যাবান লোকেক়াই 
ক্রিশ্লাশালী হয়; ভার্ধ্যাবধান লোকেরাই গৃহী বণিয়া! পরিগণিত ছয়; 
ভার্ধ্যাবান লোকেরাই সর্বদা সুখী হয় এবং ভার্যাবান লোকেরাই সৌভাগা- 
সম্পর হয়। প্রিয়ম্বদা ভার্ধ্যা অসহায়ের সহায়ন্বরূপ, ধর্মমকার্ষে; পিতা স্বপ্নপ, 
আর্তব্যক্তির জননীম্বরূপ এবং পথিকের বিশ্ামস্থান শ্বরূপ।” € আদিপর্ব )। 
শান্তি সত্যানন্দকে বুঝাইয়াছিলেন ধে নে তাহার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতেই 
আসিয়াছিল। সে বলিয়াছে পঅঞ্জুন যখন যাদবীসেনার সহিত অস্তরীগ' 
হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল, কে তাহার রথ চালাইয়াছিল ?* দ্রৌপদী সঙ্গে না 
থাকিলে, পাণ্ব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত ? 

শান্তি বলিয়াছে £-_ 

"পুরুষের বাম! বন্ধু, বাম! মন্ত্রী তার, 
বীরের একাই সেই সহায় রমণী ।” 

মহেন্তের ঘদয়ের বল তেমন অধিক নছে। তাহা অধিক হইলে সে 

অভ সহজে সস্তান সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে সম্মত হইত না । যে সম্প্রদায়ের 


* সুভজ্রার রথ. চালানার কথার উল্লেখ “বিবরৃক্ষেও'' পাইয়াছি। কিত্ত যুল মহা- 
ভারতে তাহা নাই । বক্ষিমচন্ত্র আপন 'কৃঞচরিত্রে বলিগ্পাছেন- অর্জুন সুষপ্রাকে হরণ 
করিয়। লইয়া গেলে বাগবসেনার় সঙ্গে তার খোয়তর ধুন্ধ হইল, গুতদ্র। তাহার সারখী হই! 
গগনমার্গে তাহার রখ চালাইতে লাগিলেন-"এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে। কিন্ত 
ফুল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। হহ। কাঁপীরাম দাসের খ্রস্থেই প্রথম দেখিতে গাই, 
ফি এ সফল তাহার সৃষ্টি ফি তাহার পূর্বববন্ধাঁ কখকদিগের কৃষ্টি, তাহ! বল] যায় না" 
(২২৫ পৃষ্ঠ) । তয়ে শান্তির মুখে কখকের কথা বা ফাঁশীদাসের কখ।ই শোভা! গায়। লেখক । 
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জন্ত সে কল্যাণীকে হারাইযাছে, দহজে সে সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে 
চাহিত না। | 
 জবানন্দের গ্রন্থ মধ্যে বিশেষ উপযোগিত। নাই। । তবে ব বিচি সুখ ছ্‌ঃখ 
হানি অশ্র বিরহমিলনময় গৃহ, চিরপুরাতন অথচ চিরনুতন শিশুর হান, 
সারের স্থখ হৃদয়ের বন্ধন পত্ধী, সকলু হুইতে. দুরে আসিয়। মানবকে 
প্রকৃতির বিরোধী কার্ষ্যে নিযুক্ত রাখিঝে তাহার "অধঃপতন যে সহজেই 
হয় এই চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । আমর! যেরূপে ভবানন্দকে 
পাইয়াছি, তাহাতে তাহার [৩077 1100 0186 05109610001 13 £080৩* 
কল্যাণী সম্বন্ধে তাহার-_ 
40306 00 588 1501 ৮25 00 1055 161, 
1,056 006 1368) 200 196 101 6৮০1. 
কিনতু তাই বলিয়। এই গৃহত্যাগী সন্গ্যাসীর এই চিত্চাঞ্চলয, এই বাসনা- 
নিবৃত্ি-ক্ষমতাভাব নিতান্ত অমার্জনীয়] জীবানন্দ যখন প্বন্দেমাতরম্‌” 
গাহিতে গাহিতে গ্রাণত্যাগ করিল; তখন গ্রন্থকার বলিলেন, প্হায় ! রমণী 
রূপলাবণ্য ! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিকৃ।” বহৃকাঁল হইতে,-_ 
116 1151)6-009011655 
11 দা 01021075665 
সংসারে নানা অনর্থের হেতু বলিয়! কথিত হইয়াছে। সীতার রূপানলে 
রক্ষোরাজের,-- 
“কুনুমদাম-সঙজ্জিত, দীপধবলি-তেজে 
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম* | | 
হুনরীপুরী ট, বিরাটবংশ, বিচিত্রবল, সকলই ভক্দীভূত, হেলেনের রূপ 
বক্ধিতে টয় ধ্বংসপ্রাপ্ত । কিন্তু, আমর! কাঁহাকে ধিক্কার দিব--রমণীরূপ- 
লাবখ্যকে ন! পুরুষের মনকে ! শোভামক়ী গ্ররৃতিয় অনস্ত শোভার মধ্যে 
রমণীও এক শোভা, কিন্তু পুরুষ সংযত এবং কর্তব্যবোধী হইলে তাহা 
হইতে কুফল উৎপত্তির কোনই সম্ভাবনা থাকে ন1। পুরুষ সকল সমর বুঝেন না, 
৮ ... শ্ষে বিছাৎ ছট! 
| কমে আখি, মরে নন্গ, তাহার পরশে ।” | 
আমরা বলি পুরুষের আঁত্মসংযম চেষ্টাভাঁধ, তোমাকেই ধিক |. 
ভবানদের লন্বন্ধে কেবল বলিবার আছে £-- ডিবির এ 
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'লত্যানন্দ ও সন্তান-সম্প্রদায় ' বড় বিজড়িত। সন্ত্যাননদোর উদদে 
মহৎ হইতে পারে; কিন্তু তিনিভূল বুঝিযাছিলেন। যখন প্মীরজাকর 
গুলি খার ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্পাচ লেখে 
বাঙ্গালী কাদে আর উৎসম্ল ধায়।” তখন জনকতক লোকের পক্ষে 
ঈলবন্ধ হুইয়! গোটাকতক তিতুমিরের লড়াই ফতে কর! বিল্ময়কর নহে। 
কিন্ত থে সম্প্রদায় মানবকে সকল সঙ্গীত ও সৌনধ্্যের সার প্রেম হইডে 
দুরে রাখে, যে সম্প্রদায় পতিকে পত্বীর গ্রতি কর্তব্য, পিতাকে সন্তানের 
প্রতি কর্তব্য তূলিয়৷ যাইতে বলে সে সম্প্রদায় স্থায়ী হইতে পারে না। 
"পত্ী স্বামীর অন্ুপরণ করে, সে কি পাপাচরণ*? সস্তান সম্প্রদায়ের 
ধর্থোশ্বত্বতা ছিল ন!। ধর্মোন্সত্ততায় মানব যাহা করিতে পারে, তাহা 
আর কিছুর জন্ত করিতে পারে না। ক্রিশ্চিয়ানের ক্রুসেড, মুসলমানের 
দিখ্বিজস্জ তাহার পরিচয়। যখন মুসলমান "করালক্কপাঁপ মুখে ধর্শের 
বিস্তার” করিতে অগ্রনর হুইয়! বাহুবলে প্রাচীন ভূতাগ কম্পিত করিয়।- 
ছিল,--বখন মুসলমান রোমনগরীতে সেপ্টপিটার্সের বেদীর উপর আপনার 
তুরঙ্গকে ওট ভোজন করাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তখন সে কেবল 
বর্শে।ন্ত্ততায় তাহ! করিয়াছিল। মুসলমানের থে অসীম বলশালী নিষ্ুর- 
তার অনলশিখ! এখনও অতীতের অন্ধকার মধ্যে দেদীপ্যমান তাহা এই 
ধর্োন্মাদ হইতেই উত্ভৃত। এই ধর্দোন্মত্তত1 থাকিলে সম্তানস্প্রদায় অত 
সহজে বাত্যাসুখে শুক্ববৃক্ষের পত্রের মত ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইত না। 
সম্ত।ন সম্প্রদায়ের. বল ছিল ন|। 
 দেবীচৌবধুরাণী গ্রন্থের ভূমিকার বস্কিমচঞ্জ বলিয়াছেন যে, দেবীচৌধুরাপী 
»|আনন্মমত .এতিহাসিক উপন্তান নহে । সুতরাং এঁতিহাসিক হিসাবে 
আনন্দমমঠের আলোচনার প্রপোজন দেখি না। (সন্ন্যাসীবিজ্রোহের কিঞ্চিৎ 
বিবরণ পাঠক পরিশিষ্টে পাইবেন ।) বিশেষ সন্নাপীবিদ্রোহ ধতিহানিক উপ- 
নাসের উত্তম ভিত্তিই নকে। তবে সর্যাসীবিদ্রোহ যদি মুসলমানের হস্ত হইতে 
ইংরাজের হুন্তে এ দেশের শাসনভার অর্পপে কিছু সাহায্যও করিয়! থাকে 
তবে যে সর্যাসীবিজ্রোছে এ দেশের প্রতৃত উপকার হছে তাহাতে 
আর সনে নাই। রর 
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আননামঠের শেষ কথী-“বনেমাতরস্।” - শ্রদ্ধেয় বাব লত্যেন্্নাঁথ 

ঠাকুরের “মিলে ঘৰ তারতসস্তান" উহাতে একটি সুন্দর কোরান থাক! 
প্রযুক্ত সভাস্থলে বা বৃহৎ বৃহৎ সমাগমে গীত হইবার বিশেষ উপধেগৌ। 
কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে বঙ্গতাষায় সর্বদ। সর্বত্র গে জাতীর 
সঙ্গীত-গুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্ত্রের “বন্গোমাতরম্* এবং রবীন্ত্বাবুর 
"একবার তোরা মা বলিয়া! ডাক” সর্বোত্কৃষ্ট। “বনোমাতরম্” জননী 
অন্মভূমির পুজার পবিত্র মন্ত্র। কোনও সতাস্থলে একবার প্বনদোমাতিরস্প 
গীত হইলে বন্িমচন্ত্রের মুখে যে ভাবময় হান্ত ফুটিতে দেখিয়াছিলাম 
আজিও তাহা ভুণিতে পারি নাই। “বন্দেমাতরম্”এর মত জাতীয় সঙ্গীত 
যে কোন ভাষাতেই হউক দুল্লভ'। এখন জাতীয় মহাসমিতির কৃপায় 
আমর! শিখিয়াছি ;-- 

“আপনার মায়ে ম! বলে ডাকিলে, 

আপনার তায়ে হৃদয়ে রাখিলে,-- 

সব পাপতাপ দুরেযায় চলে 

পুণা-প্রেমের বাতাসে ।” 


আশ! করি জাতীয় মহা! সমিতিতে যে জাতীয় তাব এখন পর্বাকাশে 
গুকতারা রূপে উদ্দিত হইয়াছে, যখন তাহার ন্িগ্ধোজ্জল কিরণে আমা- 
দিগের জাতীয় জীবন উদ্ভাধিত হইবে, তখন গৃে গৃহে গীত হইবে £_- 
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম 
তুমি হদি তুমি মর্খব 
বং হি গ্রাণ! শরীরে। 
বাহুতে তুমি মা! শক্তি 
হৃদয়ে ভূমি মা ভক্তি 
তোমারই প্রতিম! গড়ি 
. মন্দিরে মন্দিরে ।” 


. শীহেমেজপ্রসাদ ঘোষ। 





৫ ). 
আমি এযাবৎ ইহা নি করিতে প্রয়াস পাইর়াছি যে বিজ্ঞানই 
ধর্মের মূল এবং ধর্ম বিজানের চরম। বেধর্দের মূল বিজ্ঞানাবিষ্ট নহে, 
ভাহাকে সত্যধর্ম বলা যাইতে পারে না; বিজান অগৎকার্ধের বিধান 
প্রকটন করিতেছে, অতএব ধাহা বিজ্ঞানবিরোধী তাহা জগকার্ষেযর বিধান- 
বিগঠিত। আবার বিজ্ঞান প্রন্কৃতির কুটিল ক্রিয়াকলাপ হইতে সত্যোদ্ধার 
করিতেছে, অতএব যাহা বিজ্ঞান-বিরোধী তাহা সত্য নামে বাচ্য হইতে 
পারে না। এস্কলে কেহ হয়ত বলিবেন যে, বিজ্ঞান কি সমস্ত সত্য আবি- 
ফার করিয়া ফেলিয়াছে যে বিজ্ঞান যাহাকে সত্য বলিবে না, তাহা জগতে 
সত্য নামে বাচ্য হইতে পারিবে না? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পানে 
ষে, যাহ! সত্য বলিয়া! প্রতিপন্ন হইতেছে তাহাই বিজ্ঞান নামে অভিহিত 
হইতেছে ;--অতএব ইহ। বুঝ! যাইবে যে বিজ্ঞান যাহাকে সভা বলিয়। 
গ্রাহ্থ করিতেছে না, তাহা! গ্ররুত প্রস্তাবে রব সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় 
নাই। এইরূপে দেখা যায় যে, সত্য যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয় তবে বিজ্ঞানই 
তাহার একমাত্র আশ্রয় এবং অবলম্বন। প্রথম প্রস্তাবে ইহা স্থচিত হই- 
যাছে ধে সত্যের সম্মাননা ও অসত্যের অবমাননাকে ধর্ম কহা যায়। এক্ষণে 
দেখা যাইতেছে-_-অপতোর নির্যাসন ও সত্যের অভিষেক বিজ্ঞানের কার্ধ্য। 
এ কারণ ইহা! সিদ্ধান্ত কর যাইতেছে যে সত্যধর্দ্বের মূল বিজ্ঞানে গ্রতি- 
ঠিত, এবং ধর্ম অর্জন ও সাধন বিষয়ে বিজ্ঞানই প্রকৃষ্ট উপায়। 
যে সমাজে বিজ্ঞানচর্চা বল পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়! থাকে, 
এবং বিজ্ঞানকে ধর্মের মূল ও ধর্মকে বিজ্ঞানের চরম বলিয়া গণ্য করা 
হইয়া থাকে, অধিকস্ত যে সমাজে এ্রক্ূপ বিজ্ঞানচর্চাকে ধর্সাধনের 
সোপানরূপে পরিগপিত করা হয়, সেই সমাজে উপরোক্ত প্রকার বিজ্ঞান 
চষ্চার অবশ্থাস্তাবী ফল ধর্ষ্ের উৎকর্ষ সাধন । 
পুর্বে ইছাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমাজ গঠিত হইলেই তাহাতে 
“লংস্কার” জন্মাইতে আরভ করে। যে সমাজে বিজ্ঞানকে ধর্শসাঁধনের 
সোপান বলিয়! পরিগণিত কর! হয়, সেসমাজে ধর্শবিষয়ক সংস্কার বিক্ঞান- 
মূলক হইয়া প্রতিভাত হয়, অতএব তাহা সত্যাশ্রিত হুসংস্কাররূপে জন্ম গ্রহণ 
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ও পুিপাভ করিয়া! থাকে। প্রাচীন আর্ধ্যবিগণের নিকট এই মত এস্ত 
পরিস্দুটরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল যে জনৈক জ্যোতির্কিদ্ কৰি 'জ্যোতিষকে 
স্ার্থকাম ও বশোলাভের একমাত্র ই প্রতিপন্ন করিতে গিয়। এ 
52 হ্প | ৃ 
এন দনিন্রিনান 
পুপাং রহস্তং পরমঞ্চ তত্বস্‌। 
যো জ্যোতিষং বেত্তি নরঃ ন সম্যগৃ 
ধর্ার্থকামান্‌ লভতে যশশ্চ 0 
তাহাদের নিকট প্রত্যেক বিদ্বযাই *বেদাঙ্গ* বলিয়! গণা হইত এবং প্রত্যেক 
জানই ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়া! অধীত ছইত। নিদান, জ্যোতিষ, শব্দ- 
শান্ত, ছদাশান্ত্র, উক্ত, নিরুক্ত যাহ! কিছু বিদ্যা আছে, হিন্দুর নিকট সমস্তই 
ধর্মদাধনের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে । এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
আমাদিগের প্রাচীন মতের মুলে কুঠারাঘাত করিয়াছে "এক আঘাতেই 
আমাদের শিক্ষাকে ধর্সপাধন হইতে মূলতঃ বিচ্ছিন্ন করিয়। দিয়াছে। আমা- 
দের যাহা কিছু পূর্বার্জিত জরাজীর্ণ সংস্কার সম্বল ছিল, তাহ! অবিদ্যা- 
সমাশ্রিত হইয়া! ঘোরকৃষ্জ কুসংস্কারে পরিণত হইয়া! গিয়াছিল; এক্ষণে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া! আমাদিগকে সম্পূর্ণ 
'স্কারবর্জিত অসামাজিক সমাজের অন্তর্কস্তী করিয়া ফেলিয়াছে। 

এক্ষণে আমাদের শিক্ষার সহিত ধর্মের সামন্ত লোপ পাইয়াছে এ 
কারণ আমাদের মধ্যে ধর্মসংস্কার জন্মাইতে পারিতেছে না। ধন্দবিষয়ে 
আমাদের পরম্পর মতের সমন্থয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, একারণ আমর! 
সমাজ গঠন করিয়া! উঠিতে পারিভেছি না। উপরস্ত বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত 
সত্োর সহিত আমাদের ধঙ্মমতকে সম্মিলিত করিয়। পরম্পরেক় একীকরণ 
করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, একারণ আমাদের ধর্মম-বন্ধন শিখিল হইয়া 
যাইতেছে । এইরূপ সষগ্বে এবং এবসিধ অবস্থাতে ভারতে -ব্রাঙ্গধন্মের 
অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্রাঙ্মনমাজ সত্যধর্দের গ্রচারে ব্রতী /--এই ধর্খের 
তত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়! পুজ্ধাপাদ শ্রীযুক্ত রাঁজনাবায়ণ বন্থ মহাশয় তাহার 
প্ধর্মতত্বদীপিকা” গ্রন্থে বলিয়াছেন, জগতে ছা! কিছু নুতন সত্য যেকোন 
সময়ে আবিষ্কৃত হইবে তাহা সমস্তই ত্ান্মধর্থের, মত এবং অঙ্গীভ্ত হইবে! 
এই মত ত্রাঙ্ধর্শের পরিসর পধ্যস্তদুর কত বিস্তৃত করিয়া দিতেছে এবং 
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ত্রাক্ষধর্্রকে কি পরিমাণে সত ও বিজ্ঞানমূলক ধর্শের পদবীতে 19 
করিয়া দিতেছে, তাহ! প্রত্যেক ব্রান্ধেরই চিন্তনীয় । | 

ক্লাজনারারণ বাবু ত্রান্ধর্্ম বিষয়ক্ক ঘে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বর্তমান 
প্রবন্ধোক্ত নত্যধর্থোর সহিত তাহার বিলক্ষণ সামঞ্জন্ত রহিয়াছে, একাকণ 
আমর! ব্রাহ্ধর্মকে সত্যধর্ম আখ্যা প্রদান করিতে সাহুপী হইতেছি। 
কিন্তু ব্রাহ্মদমাজ এই মতকফে সমর্থন এবং কার্ধ্যতঃ তাহাকে ধর্মতরূপে 
গ্রহণ করিতেছেন কি না, তাহা! বিবেচনানাপেক্ষ । যদি ত্রাঙ্গধর্মম সত্যধর্ম- 
রূপে পরিগণিত না হয়, তবে জগতে ভাহা। কি পর্যন্ত সাফল্য লাভ করিবে 
তাহাও বিবেচনাসাপেক্ষ। আমর] প্রথম প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে 
ব্রাঙ্ষমমাজ নূতন সমাজ, একারপ তাহাতে এ পর্যান্ত সংস্কার জন্মাইতে পারে 
নাই। ব্রাঙ্মদমাজে যে একেবারেই সংস্কার নাই তাহা বঅবস্ত বল! যাক্স.না) 
কারণ অধিকাংশ ব্রাহ্মই বর্তমান হিন্দুমমাজজ হইতে লমাগত। পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রকোপে তাহাদের পূর্ব সংস্কার বু পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও একে. 
বারে ধ্বংস প্রাপ্ত হুয়নাই। যদি নূতন সমাজে আঁ সংস্কার জন্মাইবার 
প্রয়াম না দেখ! যায়, তবে ইহা সহজেই অনুমান কর! ধাইতে পারে যে, 
অনতিবিলম্বে তাহাতে পূর্ব সংস্কারের প্রতিচ্ছার! গ্রতিফণিত হইতে 
আরম্ভ করিবে। ইহ! সমাজের পক্ষে শুভ কিশ্বা অণ্ডতকয় তাহা! সমাজের 
নেতাগপ বিবেচনা করিয়া! দেখিবেন। | 

পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ব্রাঙ্গধর্মের মূল সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত; 
এবং যখন যাহা সত্য বলির গৃহীত হইবে, তাহাই ব্রাঙ্গধর্শের মত বলি! 
পরিগণিত হুইবে। তাহা হইলে এই নিদ্ধাত্তে উপনীত হওয়া যায়যে, 
বিজ্ঞানই ব্রাঙ্গধর্শের একমাত্র অবলম্বন । বিজ্ঞান বলিতে কেবল যন 
সমন্বিত শিক্ষা বুঝাইবে ন1) কার্য্যপর্ধাবেক্ষণ ও তাহার কারণাহুসন্ধানে 
মনোনিবেশ করাকেই বিজ্ঞানচর্চা বল! যাইবে। এইরূপ চর্চা ব্রাঙ্গের 
ধর্শনাধনের মুখ্যাঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে। ব্রাঙ্গধর্ণের স্থিতি এবং ক্রমোপ্নতি 
বাহারা কামনা! করেন, তাহারা ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, জ্ঞানার্জনই 
ব্রা্মের পক্ষে প্রকৃষ্ট ধর্শসাধন। ব্রাঙ্মবালকবালিকাগণ বাল্যকাল হইতে 
মাতৃচুষ্ধের সহিত যেমন কুসংস্কার বর্জিতীন়ত সকল অন্তরস্থ করিতে শিক্ষা 
করিবে, তেষনই বিদ্যাশিক্ষাকে ঈশ্বরোপাসনার সোপান এবং মিথ্যাকথন, 
পরদ্রব্যাপহ্রণের সায় বিদ্যার্জনে সবহেলা ও জ্ঞানলাভে অয়ুচিকে পাপ- 
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কার্য বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা! করিবে । প্রাচীন খবিকুমারগণ যেকপ 
বেদাধ্যয়ন ধর্দসাধনের অঙ্গ মনে করিয়া তাহাতে অভ্িনিবিইিত্ত, হইয়া! 
থাকিতেন, ব্রাহ্মসন্তান সেইরূপ স্তানার্জনকে ধর্দ্সাধনের মুখ্য সোপান, 
বলিরা গণ্য করিতে শিক্ষা করিবে। বিদ্যালয়ে বে কল বিষয় শিক্ষা কর] হ্য়, 
তাহা ব্রাহ্মসস্তানের নিকট প্রকৃষ্ট ধর্মমশিক্ষা বলিয়! ধারথ! হইবে । বিদ্যালয়ের 
পরীক্ষায় অরুতকার্ধ্য হওয়! ব্রাঙ্ষসস্তানের নিকট অধর্ম্ম বলিয়া! গণ্য হইবে। 
বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা! ব্যতিরেকে ব্রাহ্গসস্তানের একটী বিশেষ 
শিক্ষা দরকার; তাহা! বিজ্ঞানবিষয়ক। বিজ্ঞানে বুুৎপন্ন এবং বিজ্ঞান 
চর্চাতে তৎপর না হইলে ব্রাঙ্গের সন্তান ব্রাহ্ম নাষে পরিচিত হইবার উপ- 
যুক্ত হইবে না। ব্রাঙ্ষের নিকট বিজ্ঞান গ্রস্থগত বিদ্যা না হুইয়া প্রত্যক্ষতঃ 
ধ্যান ও ধারণার বস্তব হইবে। এইরূপ জ্ঞানসাধনকে বঙ্গের ধর্্সাধনের 
মূলে প্রতিষ্ঠিত করিলে ব্রাঙ্গধন্দ জগতে সত্যধর্্ররূপে চিরজীবী হুইয়! 
থাকিবে এবং ব্রাঙ্গলমাজ জগতে আদর্শ-সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
আমাদের দেশে শিক্ষার সহিত ধশ্্ব ও জীবনের. সমবায় নাই বলিয়া 
আমর! বাপের ছেলে” খুব কম দেখিতে পাই । ইয়ুরোপে শিক্ষা ও জীবন 
ওতঃপ্রোত ভাবে সমন্বিত হইয়। যায় বলিয়াই তথায় এক ব্যক্তির স্থশিক্ষার 
ফল তিন পুরুষেও মলিনতা৷ প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রবণ শিক্ষার ফলে 
ডারইনের পুক্রগণ সকলেই জগন্ধিথ্যাত ডারুইন; হর্শেলের বংশধরগণ 
সকলেই গগতে সত্যের প্রতিষ্ঠাতা ও আবিষবর্তা; (এই বংশে €ময়ে পর্ম্যস্ত 
জ্যোতিষিক আবিক্রিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়। গিয়াছেন !) | 
অনেক পিতামাতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াই শিক্ষার যথেষ্ট 
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; অনেকে অপরের 
সম্তানের শিক্ষাতে অধিকতর নিনিষ্ট থাকিয়] আপন মস্তানকে অবহ্কে। 
করেন। সন্তানকে জ্ঞানদান কর! যে একটী অবস্তা কর্তব্য এবং ধর্ধানু- 
শাসিত কার্ষা তাহা ভাবেন না। অনেকে আবার কন্তাদায় হইতে মুক্ত 
হইবার জন্ত যত অর্থ ব্যয় করিতে গ্রস্তত, তাহার অংশবিশেষ পৃত্রকন্তা 
দিগের শিক্ষাতে ব্যয় করিতে কুন্িত,--কারণ তখন তাহাদের অর্থাভাব 
মনে উদয় হয়। ইহার! এইটী ভাবেন না যে কন্তার বিবাহদ্দান পিভামাতাঁর 
যত অবশ্ত কর্তব্য নহে, শিক্ষাদান তদপেক্ষা সহত্র গুণে অগ্নিক কর্তব্য। 
ইহার একমাত্র কারণ সমাজে এখনও জ্ঞান ও ধর্্বের পরম্পর সম্বন্ধ-বিরোধ। 
প্রতোক পিতামাতা ইহা স্মরণ রাখিবেন যে সম্তানের জীবনের সন্গে সন্ধে 
তাহার জন্মকাঁল হইতে তাহার জ্ঞানার্জনের দায় অধিক পরিমাণেই পিতা- 
মাতার উপর নির্ভর করে। ব্রাঙ্গসয়াজে যে পর্মযন্ত জ্ঞানার্জন ও বিজ্ঞান? 
চর্চা ধর্্মসাধনের মূল বলিয়া! গণ্য ন$.হইবে এবং রস্তানদিগকে ভ্ঞানদান 
পিতামাতার ধর্ধ্সাধনের অঙ্গীভূত কপিয় ধারণা না হইবে, ততদিন খধ্যস্ 
ব্রাঙ্মদমাজের ও ব্রাঙ্মধর্ণের দ্থাগিত্ব ও ক্রমোন্নতি সুদুরপরাহত। ট 


প্রতিবাদ । 


প্নীমী” প্জিকায় শ্রীযুক্ত বাবু অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায় যে “সাহিত্য” 
পত্রিকার প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্ত্র বটব্যাল মহাশয়কুত "রামমোহন 
রায় ওরামজয় বটব্যাল” শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে 
আমার কিছু বক্তব্য আছে। 

উমেশ বাবুর কথার অসত্যতা গ্রমাণার্থ অধোর বাবু সর্বপ্রথমেই 
বলিয়াছেন যে “নগেন্দ্র বাবু সবিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছেন,» কিন্তু কিরূপ 
অনুসন্ধান তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইন্বাতেই প্রমাণিত হুইভেছে যে 
অঘোর বাবু নগেন্্র বাবুর অনুসন্ধানের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। কিন্ত 
আমর! যতদূর জানি, ভাহাতে তে বোধ হয় যে, সেই গ্রামস্ত বৃদ্ধগণের মুখে 
শুনা কথাই অনুসন্ধানে জানা কথ।। কারণ এতদ্বাতিরেকে আন্ত কোন 
উপার দ্বার! সেই মহাত্বার জীবনের বিষয় অবগত হওয়া অসম্ভব। অতএব 
আমার বিবেচনার বৃদ্ধদিগের মুখে যাহ শুনিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান। 
কিন্তু আবার অঘোর বাবুর বিশ্বাস দেখিতেছি বিপগীতরূপ। তাহার মতে 
বৃদ্ধদিগের কথা বিশ্বাস্ত নহে, কেন তাহা বলিতে পারি না। অব্্ঠ বৃদ্ধের! 
সামান্য বিষয়কে গুরুতর করিয়! তুলে, কিন্ত তাহার মূলে যে সত্য আছে 
তদ্বিষয়ে সনেহ নাই। 

রায় ও বটব্যাল বংশে যে পূর্ব্ব হইতেই বিবাদ ছিল, তাহা অঘোর বাবুও 
স্বীকার করিবেন ও ব্রাহ্গধর্শগ্রচার যে সেই বিবাদের পুনরারস্তের কারণ 
তাহাও সম্ভব, « বোধ হয় তাহারই প্রতিশোধ স্বরূপ রামজয় রামমোহনের 
উপর অত্যাচারের শুত্রপাত করে। কিন্তু এই সামান্ক অত্যাচার হইতে 
কথাটি বাড়াইয়! বাড়াইয়! বৃদ্ধগণ ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে ও বোধ হুয় সেই 
ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া নগেন্্র বাবু সেই ভীষণ অত্যাচারের কথ! 
লিখিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু ধদি এততিন্ন কোন কথার উপর নির্ভর করিয়া 
এই কথা লিখিয়া থাকেন ও তাহার সত্যত| যদি প্রমাণ করিতে পারেন, 
ভবে তিনি যেন অন্ুগ্রহপূর্বক “দাসী” ব! “সাহিত্য” পত্রিকার আমার 
কথার প্রতিবাদ করেন। 

অঘোর বাবু একম্থানে বলিয়াছেন যে রামজয় বোধ হয় মিথ্যা মোকাম! 
করিকাছিল ও রামমোহন কোন বন্ধ কয়েন নাই তাই বাদী ডিগ্রী পাইয়া- 
ছিলেন। হঠাৎ 'মোকদাম1! মিখা। প্রমাণ করিতে প্রয়াস কর! নিবু্ধির 
কবার্ধ্য হইয়াছে। তিনি রামমোহনেক্গ চক্িত্র সমর্থন করিতে গিকা কি সকলকেই 
নিতান্ত হীন বলিয়। জ্ঞান করেন? তিনিকি বিশ্বাম করেন না যে চন্ত্রেও 
কলঙ্ক আছে? তিনি কি নগেন্জ বাবুর ভূলে বিশ্বাস করেন না? তীহার 
ফি জ্ঞান নাই যে "9৩0 [70761 50076117769 003 ?” 
_ অন্তত্র অধোর বাধু মোকদ্দমার কথা মিথা। সগ্রমাণ কক্িবার জন্য 
উমেশ বাবুর প্রকাশিত হোহয়ঘুক্ত ফর়সলার নকল মিথ্যা প্রমাণ করিতে 
পান পাইয়াছেম। রামযোহন রা সিলেউ কমিটিতে যে যে উত্তর 
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দিয়াছেন, তন্ধার| সেই ফয়সলার নধল মিখ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা! 
করায় তিনি হাশ্কাম্পদ হুইয়াছেন। সেই উত্তরের প্রথমটি হইতে আমর! 
জানিতে পাই যে "0806111 তাহারা পারস্ত ভাষায় জমানবন্দী লিখে, 
9৩0675117 শব্দ হইতেতো! আমরা সাধারণতঃ বুঝি; অঘোর বাবুর মত 
পোষণার্থ কি পদর্বতঃ* বুঝিতে হইবে? আবার এক স্থানে আছে যে 
45908050105 38055” এস্থানে 9০17৩ অর্থ কি “সমস্ত” বুঝিভে হইবে? 
অঘোর বাবু নিশ্চরই “2৩799119 অর্থে *সর্বত2” ও ৭5০27৩৮ অর্থে প্সমস্ত” 
বুঝিয়াছেন, নতুবা এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি উমেশ বাবুর 
মোহরযুক্ত ফয়নলার নকল মিথ্য। বলিবেন কেন? ঘোর বাবুর প্রমাণের 
কাছে ইংরেজী ভাষ! হারি মানিল। 

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে ষে কোন কোন স্থানে বাঙ্গালা ভাষায় 
জমানবন্দী লওয়! হইত, কিস্ত বোধ হয় সেই জমানবন্দীর পারস্য অনুবাদ 
সদর আদালতে প্রেরিত হইত । যাহ! হউক উমেশ বাবুর ফয়সলার নকল 
যে মিথ্যা নহে, হুগলী আদালতের মোহর হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। 
মোকদ্দম। যে মিথ্য। নহে, তাহাও বিশ্বাস কর! যাইতে পারে, কিন্তু মহাত্ব! 
যে এ বিষয়ে কতদূর দোষী তাহা বলায় না। কারণ অধোর বাবু এক 
স্থানে বলিয়াছেন যে “মহাত্ব।/ এই সময়ে কলিকাতায় বাস করিতেন ও 
হয়ত জ্াছার কর্মচারিগণ রামজয়ের অত্যাচারের প্রতিশোধার্থ তাছার 
বাড়া লুট তরাজ করিয়াছিল। এই হেতু মোকদামাহয় ও মহাত্মা সতোর 
পোষ্ণার্থ সেই মোকদদমার হস্তার্পণ ন। করায় রামজয় ডিত্রি পায়। 

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে উভয় পক্ষের কেহই কাহারও গ্রতি 
ভীষণ অত্যাচার করেন নাই। কিস্তু এক গ্রামে ছুইজন প্রধান লোকে 
যেরূপ বিবাদ সম্ভব, তাহাই হুইয়াছিল। ইহ! বাড়াইয়। যেরূপ কথা করা 
হইয়াছে, তাহাতে রামমোহুনের ম্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় লোকদিগের মধ্যে 
খোর বিবাদ হওয়ার অসম্ভাবিত। নাই। 

আর এক কথা, অঘোর ধাবু পরিশেষে উমেশ বাবুকে যেরূপ বিষদৃষ্টিতে 
দেখিয়াছেন, তাহ! তাহার নিতান্ত অন্তায় ; কারণ, তিনি যেন [76179এর 
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এই কথাটি মনে করিয়। তাহার উমেশ বাবুর পূর্বের কার্যের বিষয় 
উল্লেখ কর! উচিত ছিল না ও যদিও [79109 এই কথাটি এক সংসারবামী 
অন্যকে নির্দেশ করিয়। বলিয়াছেন, তথাপি আমার মতে এই নিয়ম সমস্ত 
পৃথিবীর জনগণের মধ্যে গ্রচলিত হুওয়! উচিত । আর অঘোরবাবু ষে বলিক্া- 
ছেন উমেশ বাবু বটব্যাল বলিয়া এইরূপ বলিয়াছেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি 
না, ফারণ তীঙার লিখনতর্জী দর্শনেই কোধ হয়, তাঁহার এরপ লিখিবার 
কারণ এই থে তিনি অতিরঞ্জমের পক্ষপাতী নছেন। ভ্রীনরেশতজ্ লেন। 


_ প্রতিবাদের উত্তর। 


_. গ্রতিবাদকারী আসল কথার কোন উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাইি। 
অপিচ প্রকারাস্তরে শ্বীকারই করিয়াছেন যে, পত্রাহ্মধর্ প্রচার যে সেই 
বিবাদের পুনরারস্ের কারণ তাহাও সপ্তব, ও বোধ হয়, ভাহারই প্রতিশোধ 
গ্বরূপ রামজয় রামমোহনের উপর অত্যাচারের হৃত্রপাত করে।” কিন্তু 
শ্ীধুক্ত উমেশ বাবুর ধারণা এই যে, প্রকৃতপক্ষে রামঞ্য় রামমোহমের 
উপর উৎপাত কর! দুরে থাকুক, রামমোহনই তাহার উপর উৎপাত করিয়া- 
ছিলেন ।* (সাহিত্য, গগ্রন্থায়ণ ১৩ জ্যেষ্ঠ )। রামজয়ের সহিত রামমোহনের 
বৈষয়িক বিধাদের কথা আমি অস্বীকার করি নাই। আমি লিখিয়াছিলাম 
যে, “রামকাস্ত রায়ের সছিত রামজয় বটব্যালের বিবাদের কথা সত্য বলিয়! 
অবধারণ করিলেও, রামজজয় বটব্যাল যে ব্রঙ্গজ্ঞান প্রচার উপলক্ষে রাম- 
মোহনের গ্রতি কখিত প্রকার অত্যাচার করেন নাই, একথা সপ্রমাণ হয় 
না। অপিচ, এই উপলক্ষে রামমোহন রায়ের প্রতি উতপীড়ন কৰিয়! রাম- 
জয় বটব্যাল ধেরামকান্ত রায়ের সছিত শত্রতার প্রতিশোধ দিতে চে 
করিয়াছিলেন,একথাও বলা যাইতে পারে ।” উমেশ বাবু রামজয়কে নির্দোধী 
প্রতিপন্ন করিবার জন্ত রামমোহনের মস্তুকেই সমস্ত অপরাধ সংস্থাপন 
করিয়া! ব.ঠয়াছেন যে, “রামমোহনই তাহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন ।” 
উমেশ বাবুর এই একদেশদর্শিত। দর্শনে ক্ষুন্ধ হইয়া! আমি মে মাসেয় দাসীতে 
প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, নরেশ বাবু 
উমেশ বাবুকে সমর্থম করিতে অগ্রসর হইয়া গ্রকারাস্তরে আমাকেই সমর্থম 
করিয়াছেন। মুতরাং নরেশ বাবুর সমঘন সম্বন্ধে উদ্দেশ বাবু বলিতে 
পারেন, ৭58৮6 176 6000 007 [15005 !” 

নগেন্্র বাধু গৃছে বসিয়! কণ্পীমা করিয়া রামমোহনের গ্রতি রামজয়ের 
ভীষ্বণ অত্যাচারের উল্লেখ করেন নাই । উমেশ বাবুর স্তায় তিনিও "স্থানীয় 
বৃদ্ধগণের মুখে” এবং রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও তাহার সহিত সংস্য্ 
বহু প্লোকের খুথে অবগত হুইয়াই লিখিয়াছেন। তবে উমেশ বাবুর “কথ! 
বার্থ ঘে, নগেন্দত্র বাবু অমর্ধযাদার সহিত রামজয়ের নামোম্লেখ করিয়া! ভাল 
করেন লাই ॥। নগেন্দ্র বাবুর “রামমোহন রায়ের জীবন চরিত” গ্রন্থের 
ভূতীয় সংস্করণ বন্রঙ্থ। আশ! করি তিনি স্ীয় প্রান্থে এ বিষয়ের যথোচিত 
আলোচন। করিবেন। 
-. উমেশ বাবুর কথিত ফয়সাল! সন্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মোহরধুক্ত ফয়- 
লীলাক্স কল উমেশ বাবু প্রকাশিত করেন নাই। কর়সালার যে অংশ 
তিনি উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। নরেশ 
বাবুর মতে “কোন কোদ স্থানে বাঙ্গল! ভাষায় জমানবন্দী (1) লওয়! 
হইত কিন্তু বোধ হয় সেই জমানবন্দীর পারন্ত অনুবাদ সদর আদালতে 
প্রেরিত হইত |” “€বাঁধ হয়” ক্ধপ অকাটযযুক্তির সাহায্যে নরেশ, বাবু এই 
জিদ্ধান্তে উপদীত হইগ্লাচছগ। দরেশ বাবু বোধ হয় আদালতের কাঁধ্য' 
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প্রণালীর সহিত ছুপরিচিত নহেন,নতুবা জবানবন্দী ও ফয়সাঁলাকফে এক মনে 
করিতেন না। সর্দর আদালতে পারস্ত অনুবাদ থাকার কথা প্রতিবাদকারী 
নিজেই শ্বীকার করিয়াছেন, এবং উমেশ বাবুও লিখিয়াছেন, “এই মকদদমার 
জজ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রী পাহয়াছিলেন।* 
সুতরাং নরেশ বাবুর কথান্থুদারেই আমি বলিতেছি যে সদর দেওয়ানী 
আদালতের পারন্য ভাষায় লিখিত ফয়সালার নকল উপস্থিত কর! আবন্তক । 
সিলেক্ট কমিটাতে রামমোহন রায়ের সাক্ষ্যের বাঙ্গাল! অনুবাদ আমি 
প্রকাশিত করি নাই, সুতরাং £6091811 শবের অর্থ লইয়! বিদ্য! প্রকাশ 
করার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সেই সময্বে পারসী যে ০০8 
18788885 ছিল, তাহাই প্রতিপাঁদন করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। 
নরেশ বাবু বলিতেছেন, ইহা] “হইতে আমরা জানিতে পাই যে, 29761211 
তাহারা পারস্য ভাষার জমানবন্দী লিখেন ।” 7:9০5801055 ০৫ 09 ০000 
বলিলে কেবল জৰানবন্দী বুঝায় না। নরেশ বাৰু হহ। স্মরণ করিবেন। 
নরেশ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন, "মোকদাম। যে মিথ্য। নহে, একথাও 
বিশ্বান কর! যাইতে পারে।” কি অন্য? রামজর ডিক্রী পাইয়াছিলেন 
বলয়। কি? প্রতিবাদ-প্রবন্ধে আমি এ কথার যথেষ্ট আলোচন। করিয়াছি । 
কিন্তু হু:খের বিষয় নরেশবাবু তাহার কিছুমাত্র উত্তর দিতে চেষ্ট! করেন নাই । 
নরেশ বাবুর প্রবন্ধের একটা স্থল পাঠ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম। 
আমি লিখিয়াছিলাম প্রাজ। রামমোহন রাক্ম এই সময়ে বিষয়ব্যাপার 
হইতে এক প্রকার অবসর লইয়। ধরন্মপ্রচার কার্যে কলিকাতায় বাস করি* 
তেন। তান এই মোকদ্দমার বিষয়ে মনোযোগ না করার কর্মচারিগণের 
তদ্বিরের ক্রটিতেই বোধ হয় এই মোকদদমায় জয়লাভ করিতে পারেন 
নাই।* কিন্তু নরেশ বাবু পিখিতেছেন-_-“অঘোর বাবু একস্থানে বলিয়া- 
ছেন ষে মহাত্মা এই সমন্মে কলিকাতায় বাস করিতেন ও হয়ত তাহার 
কর্মচারিগণ রামজয়ের অত্যাচারের প্রতিশোধার্থ তাহার বাড়ী লুটতরাজ 
করিয়াছিল। এই হেতু মোকদ্দম! হুয় ও মহাত্বম নত্যের পোষণার্থ সেই 
মোকদামান্ম হস্তার্পণ ন|! করায় রামজয় ডিগ্রি পায়।৮ নরেশবাবু আমার 
উক্তি বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণ দেখিবেন, তাহা! লম্পূর্ণ মিথ্য|। 
নরেশ বাঁবুকি এই প্রকারে সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়। পাঠকসাধা- 
রণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? 
. নরেশ বাবু পুনর্বার বলিয়াছেন, “আমার বক্তব্য এই যে উভয় পক্ষের 
কেহই কাহারও প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন নাই। ইত্যাদি।” সুতরাং 
উমেশ বাবুর এই কথাটি অর্থাৎ *গ্রকৃত পক্ষে রামজয় রামমোহনের উপর 
উৎপাত কর দুরে থাকুক, রামমোহনই তাহার উপর উৎপাত করিয়া" 
ছিলেন ।” এই কথাটি নরেশ বাবুই খণ্ডন করিতেছেন। অতএব উমেশ 
 বাঁধু নরেশ বাবুর সমর্থন মন্বন্ধে পুনর্ধবার বলিতে পারেন, ১৪৮৩ 006 0 
73 17161805 1* জীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


দাসাশ্রমের মাসিক কার্ধ্যবিবরণ | 


বাহার অশেষ করণায় আর এক মাস নির্বিগ্থে কাটিয়া গেল সেই দীন দুঃখী অনাধ- 

বিগের দেবতাকে বার বার নমন্কার করি। 
বর্তমান মানের রোগীর সংখ্যা । 

১ বাবুরাম, ২ দেবিয়া। ৩ স্বর্ণ) ৪ ফুলদশি, € ছুর্গাতারিলী, ৬ মবদুর্গী। ৮ ঈশ্বরী, 
৯ হুমিত্রা, ১* অদ্থিকা, ১১ চিদ্তামপি ১২ রুল্সিণীকান্ত সরকার, ১৩ ঘামন, ১৪ বুবাওন, 
১৫ সারদা, ১৬ গঙ্গা, ১৭ সরম্বতী) ১৮ নিপ্ত।রিণী, ১৭ শোভনকাহার, ২* গোবিলবালা। 

ঈশ্বরী।-_উদরী রোগে শেষ অবস্থাপন্ন হইয়া দামাশ্রমে জাসিয়াছিল। হাত পা কুলির! 
গিয়াছিল এবং নিশ্বাস প্রবল ও ঘন হওয়ায় হাফাইতে হাফাইতে যখন উপস্থিত হইল 
তখন মুহুর্তের জন্তও আশা করিতে পার! যায় নাই যে সে আবার ফিরিয়। বাড়ী বাইবে। 
হীসপাতালে পাঠাইবার নামে একেবারে নারাজ। অগত্য। তাইাকে আশ্রমে রাখিয়াই 
চিকিৎসাদি করাইতে হয়। যাহ! হউক দীনবন্ধুর কৃপায় আরোগ্য লাত করিয়া গৃছে 
প্রতাগমন করিয়াছে। 

চিন্তামণি।-_অবস্থা যেশ আশঙ্কার কারণ হইয়। উঠিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে জায়োগ্য 
লাভ করিয়া চলিয়! গিয়াছে। 

রুঝিনীক(ত্ত সরকার ।-_ কঠিন গীড়াক্রান্ত, হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। 

ঘামন (পায়ের ক্ষত অনেক আরাম হইয়াছে, ভয়ানক হুর্বল। 

বুঝাওন_-বাতরোগ্ণে একেবারে পঙ্গু হইয়া উঠিবারমত হইয়াছিল। অনেক তাল হইয়াছে। 

সারদ।-__এই হততাগিনীর তারকেন্গরের নিকট বাড়ী; কোলে একটী ৪ বৎসর বয়স্ক 
সন্তান। হাড়ির মেয়ে; বাত হইয়াছিল বলিয়া ফোন চিকিৎসা করে নাই। তাহার 
আতীয়ের। তালপাতার ঘর করিয়। কোন মতে এক মুঠ ভাত দিয় আদিত | বখন যাতনা 
একেবারে অসহ হই়। উঠিল, হাত প1 সব কপ্কালসার হইয়া উঠিল, সেই সয়ে বাবু 
উমাপদ রার মহ।শয় অংনক কষ্টে নিজের খরচে কলিকাতায় আনিয়। দাসাশ্রমে পাঠাইয়। 
দ্বেন। দেখিবামাত্র ডাক্তার মহ।শয়ের! হাড়ের মধ্যে টিউমার হইয়াছে এবং একেবারেই 
চিকিৎসার বার হইয়। গিয়াছে বলিয়। অতিমত প্রকাশ করেন | হতভ।গিনী যে কটা দিন 
জীবিত ছিল রোগের বিষম যন্ত্রণায় ও ছেলেকে দেখিবার জন্য দিবানিশি চীৎকার করিত। 
কিন্তু এছেন যাতনা রও শেষ আছে এবং মৃত্াই সেই অমৃত ম্বরূপের শেষ অমৃত বিধান । 
অতাগিনী ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিয়। সমস্ত বস্ত্রণ! চিরদিনের মত বিশ্বত হইল । যাইবার 
সময় ছেলেটার সম্বন্ধে কিছুই বলিব! যাইতে পারে নাই। 

গঙ্গা ।__ঠাতির মেয়ে বর্ধমান জেলায় পূর্বনিবাস। পুরগ্রামে দ্াসীবৃত্তি করিগ্ছ॥ পরে 
গরু পুবিয়। জীবন-যাআ। নির্বাহ করে| হঠাৎ চচ্গুর পীড়। হওয়ায় চিকিৎসার জন্ত আপনার 
যথা সর্বন্ধ বিক্র়্ করে কিন্তু চক্ষু আর পাইল না। এই অবস্থায় একটা স্দাশয় ভগ্রলোকের 
বাড়ীঃবাসনাদি সাজিত ও তিনও খাইতে পরিতে দিতেন | শেষে ভয়ানক বাতগ্নেনা গ্রস্ত 
হইয়| একেবারে অকর্মণ্য হইয়া! বার ও উন্মাদগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় বাবু, শৈলেজ্্রনাথ বন 
খরচ পত্র দিয়া দাসাশ্রমে রাখিয়। গিয়াছেদ। | 

সরক্বতী' ।-__নদাঁ়। জেলার মধ্যে শবিবপুর গ্রামে ইহার বাড়ী। প্রায় ছুই হতৎসর হইল 
পক্ষাঘাত রেগে ইহার বাম জঙ্গ একেবায়ে পতিত হইর গিয়াছে, উঠিবার শক্তি একেবারে 
নাই। বাযু আনলচন্ত্র ওই মহাশয়ের পত্র গাইয়। ইহাকে আনিবার জন্ত দাসাশ্রম হইতে 
একজন কর্মচারী পাঠান হয়। এখন ইহার অবস্থ। ভাল নয়। তিনিই ইহার পাথেয় দেন। 

নিপ্তারি্ী।_রেভারেও এ, নিম্‌স্‌ মহোদগ মুরশিদাবাদের ফোন রাস্তায় ইহাকে পাইগ 
নিক্ের বাড়ীতে আনিয়। প্রায় মাসাবধি ইছাকে রাখেন । পরে দাসাশ্রমে পাঠাই 

লী | | ও 


ভূর ২৮৯৬] মাসিক কার্য্যবিবরণ ৩০৫ 


শৌভানকাহায় ।-অনেক দিন হইতে আমাশয় ও হর হওয়ার শোখ হইয়! পড়ে। 
ইহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। 

খোবিঙ্গবাল!।_বাড়ী টাপাতল।। বস প্রায় ৮* ঘৎসয়। বাবু অধরচন্ত্র সজুমদার 
ইছার ঘোরতর দুর্দশা দেখিয়। দাসাশ্রমে পাঠাইয়। দেম। এখানে ক্সসিয়া ভয়ানক জরাক্রান্ত 
ছইয়। গড়িয়াছে। 


দ্ানপ্রাপ্তি। 
আমরা আত্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানসমূহ ম্বীকার কমসিতেছি। তগবান 
দ্রাতাগণকে আশীর্বাদ ক্ষন। 
মাসিক চাদা। | 
কেদারনাধ দাস এগ্রেল ও মে4* & 1507 00 138১৪ 91760080) 1)88, এগ্রেল ১২ 
তেজচন্দ্র বু এপ্রেল ৫*, ত্রিপুরাকান্ত বন্থ এপ্রেল।*, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর এপ্রেল 
১৬" পন্দকুমার দত এপ্রেল ১৯, গোপালচন্ত্র বন্োপাধায় এপ্রেল ১৯, টৈ. 1). 998০ 
3৫. এপ্রেল ১২, পিয়ারীমোহন ভড় এপ্রেল।* গ্যামাদান কবিভূষণ এপ্রেল ॥* দ্নেবেন্তর- 
নাথ মুখোপাধ্যায় মার্চ ।*, ১*নং আমহাষ্ট রী মেস মার্চ ॥*, বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী 
এপ্রেল ১৯৪ অভরচরণ মল্লিক এপ্রেল 1* যছুনাথ ধর।ট, এপ্রেল ১২, নবীনচন্ত্র বড়াল মার্চ 
১৬১ কালীশঙ্কর সুকুল মা্চ ১২, জীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী চৈত্র ১৬, অভয়চরণ মল্লক মে 
॥.। রামচন্ত্ মিত্র মে ১২, বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী মে ১২৬, রাধাগোরিন্দ লাহ। চৈত্র হইতে 
জোষ্ঠ ১০) রা পশুপতিনাথ বনু বাহাছুর এপ্রেল ১৬ বঙ্কুবিহারি মিত্র এপ্রেল।*, যছুনাথ 
বরাট মে ১২. নবীনচন্ত্র বড়াল এগ্রেল ১, প্রসন্কুমারী বনুজানুয়ারী হইতে এপ্রেল ১৬ 
হরিপদ ঘোষাল এপ্রেল ।*, রাথালদাস মিত্র জ!মুয়ারী হইতে এপ্রেল ॥*) হরিপদ ঘোষাল 
মে।* মহেন্্রনাখ দাস এপ্রেল ১২, প্রমধনাধ দাস মার্চ ২২১ মোট-_২৫$। 
এককালীন দান । 
ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ডিক্রগড় ১২১ বীরেখর সেন গৌহাটী ২৫০১ 4. 7085 0€ 11998881900 1") 
ম্েবেন্দ্রনাথ বনু কৃষ্ণনগর ৬২, ৯নং পঞ্চাননতলার ছাত্রগণ ১৪, জীমতী শরৎকুমারী গুপ্ত? 
২/০১ & (0900 20110809011, শরৎকুমার বনু 4১ কালীকিশোর চক্রবর্তী 1/*, 
ক্ষেত্রপাল নিংহ রাষ চৌধুরী ১৯ চন্ত্রকালী ঘোষ ১৯৬১ ৯7 007811018875, 0907 ৪7990 |*$ 
নগেক্্রনাধ সরক!র ২২) 1198878 চু, 0. 9508911 & 0০০, বসস্তকুম।র মলিক ১২ 
নারারণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এপ্রেল ১৯৩ & 09১০০: ৯৬ বেপীমাধব বিশ্বাস) নন্দলাল 
মুখোপাধ্যায় ।*, চারুচন্ত্র সরকার ১৬, ক্ষুদিরাম বসু এপ্রেল ॥*, সৈয়দ আবদুল জব্বর 
চৌধুরী ২২, হরিশচন্ত্র নিয়ে।শী ১২, 1৪, 4. 3800৪ ১০৯ আ্মতী কাদস্থিনী দেবী ১৬, 
নবীনচন্ত্র দপ্ত দ্বারভাঙা! রোগী পাঠানর জন্ত ১৫২১ 1. 3. 070১8 8:5৭ মাতৃশ্রদ্ধ উপলক্ষে 
২৫২) শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী খাওয়াইবার জন্ত ২২, কালীগ্রসন্ন দে ২২, কবিরাজ সীতানাথ 
গুপ্ত ১৬ তারিণীচন়ণ দেন ১২, সতীশচন্ত্র ঘোষ ॥*, শ্রীচন্্রদাস ৪*, হরেন্ত্রলাল রায় এম, এ, 
বি এল ১৯২, নিতেক্্িয় ভট্টাচার্য ৫২, গোধিনচন্ত্র দান এম-এ বি-এল ১২ আ্যতী 
প্রতাবতী মল্লিক ১২, দেবীচৌধুরাণী ১২, দ্বারিকানাথ চক্রবন্তী এম-এ বি-এল ২৬, রান 
কালিদাস চৌধুরী বাহাছুর ২২ ডাক্তার রানবিহারী ঘে।ষ ১৬, অবিনাশচন্ত্র ঘোষ ৪২, 
চ০:০চ0186০0: [01988156 891] ২৬, রাধাকিশোরি ঘোষ ২৯, & 81900 01198885780) 1৭ 
8. তব. 99৮৮ ৩৭ ১৬ পঙিত মহেশচন্ত্র ভায়রত *৬, গঙ্গধর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ সত্যান্ন্দ 
বন এম-এ বি-এল ২২, পুলীনচন্ত্র কৃ নাতির বিবাহ উপবাক্ষে ২২ 2, 0. £৪91 1950 ২৭, 
মহেন্নাথ ঘোষ ১৬১ গে।প/লচন্ত্র সিংহ ১৬, ৪. 0. 810887195 69৫1*, ১২৩ নং ওজ্ড 
বৈঠকখান] মেস্‌।*) গ্ীব হিতসাধিনদী সভ। ৩২১. উপেন্ত্রনাথ দেন ১৯ মহীতোব বিশ্বাস 8৫, 
অিপুয়াকান্ত দাস গুপ্ত ৫২ রমাহুদ্বরী খোষ ২২। লেখ বাজি মহশ্মদ সা।*। মু্সী আসি- 


৩৩৬ | ফাসী [৫ম ভাগ, ৬ সংখ্যা। 


রুদ্দিন /,। মস্টথিরচত্র দাস /*, জগল্লাথ বেজ বড়,য়া 4*, উমেশচল্ গুহ ০০ লঙ্কান 
খারগড়িয়! /*, হারাশচন্্র দে /*, অডিট আভিস ডিক্রগড় ১1/,, কাকিনিয়! মধ্যশ্রেণী ইংরাজী 
ইন্ব,লের ছাত্রগণ ১)*, রাধানাথ ঘোষ ১২১ ফৈলাসচন্ত্র মিত্র। *। ছুর্লভিনারায়ণ বিশ্বীস %৫, 
ফালীপ্রম্ন আচার্য্য ।*, মহম্মদ ছলিম %*, আদিনাথ নিয়োগী /*, জ্রীনাথ বিশ্বাস ১৬ 
রেষভীমোহন সেন ১*, মহেশচন্ত্র সাহা /,, কৃপানাথ চৌধুরী 1, জগচ্চজা ঘোষ ॥*। 
হরিনারায়ণ রায় ।*, টাজাইল সবরেজিষ্টীরস্‌ অফিসের আমলাগপ ॥*) বিনোদচত্ত্র যুখো- 
পাধ্যার ১২, খশিভুষণ তালুকদার ২? হরচঞ্জ চক্তবত্তাঁ ১৬, মহিমচ্ত্রী দে।*, ছুর্গাদাস 
চক্রবর্তী ২২ শরচ্চন্ত্র বিশ্বাস ॥*, প্রসন্নস্রি মিত্র ১৬ টাঙ্গাইল ক্কুলের ছাত্রগণ 1০ 
জনৈক ভদ্রলোক %০, দুর্গাচরণ সান্তাল 1*, 73, 3. 81861798017 20৪0৮ ২৭, দীনবন্ধু নন্দী ২২, 
ুর্গানদ্দ ঘোষ ২২, রজনীকান্ত চৌধুরী ।/ ঞ্রমতী মাতঙ্গিনী মিত্র ।/*১ আনন্দগোপাল গুই 
রোগী আনার জন্ত ও২) কামিনীকাস্ত গুপ্ত ১২, 4 71700 1905 ১০৯, মানসকুমার রায় ।*। 
হরিদাস চট্টোপীধা।য় ১৬, রাধারমণ সাহা ২২৬, কবিরাজ এন্‌, এন্‌ সেন কল্তার বিষাহ 
উপলক্ষে ১২ সুরেক্নাথ সরকার ২২ & 1705 ০1 3010% পুজের ধিবাহ 
উপলক্ষে মাং বিপিনবিহ্বারী রায় চৌধুরী ৫২, কালীকিশোর চত্রবর্তা 1/, গৌপালচন্তর 
বন্দোপাধার় ৩।/০, রাজা কাজেজ্জনারায়ণ রায়বাহাদুর ভাওয়েলের রাজ] ১**৬, শ্রীমতী 
জীবনবাল! দত্ত পুত্রের আরোগা উপলক্ষে ২২, হীরালাল দত্ত ১২, সতীশচন্ত্রী দাঁস।/*, 
দেবীপ্রসন্্র রায় চৌধুরী কল্ঠার জন্মদিন উপলক্ষে ১২, রমণীকান্ত দাম পিতার বার্ষিক 
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১২ মোট-_---৩১৯৮৭ 1 
অন্তান্ত প্রকার আয়ু। 

পুক্তক বিক্রয় ২৮০, ঘেতন জমা ১৭, পুরাতন জিনিস বিক্রয় ২৯ বাক প্রাণ্ত 
২১৫, খ্ধণশোধ বাবৎ প্রাপ্ত ৫২, গচ্ছিত লমা ২*৯* কর্মচারী খোরাকবাবৎ প্রাপ্ত ১৪/৯*, 
ফেরৎনসম! মাং ইন্দুভৃষণ রায় ১৬, পূর্ববমাসের কাধ্যাধাক্ষের স্থিত 1১৭ মোট-_--৩৪/১৭ ) 

বস্ত্রাদি দান। 

চন্দ্রনাথ চৌধুরী নূতন কাপড় ১। পুরাতন কাপড় ১। কুঞ্লবিহারী সেন নুন কাঁপড 
একজোড়া 1 হেরম্বচন্তর মৈত্র পড়িয়া পাওয়। রুপার যোতাম ১। 795, 4, 808 নৃতন 
কাপড় এক । সতাচরণ সেন সন্রঞ্ধি ১ লেপ ৩ বালিস ৪ বিছানার চাদর ১ থাল। ১ 
টীলের প্লাস ১ রেকাব ১ বড়বাটী ১। বিহারীলাল চক্রবর্তী চাউল ১মপ। সত্যচরণ সেন 
মোটা চাদর ১ সরুচাদর ১ বালিসের ওয়াড় ১ হাফমোজ! ১জোড়া, চাকু ১ আয়না ১ ব্রাস ১। 
বিপিনবিহারী রায় ঘড়ি ১। শ্রাসতী প্রতারতী মলিক কামিল ১ প্যান্টালুন ১। জিিপুরা- 
কান্ত দাস গুপ্ত কোট ১। রুলীপ্রসন্র দত্ব মোজা! ৩, পিরাঁণ ১ মসারি ১ চাদর ১ ব্াযাপার। 

আয ব্যয়ের হিসাব। 
আর। 

মাসিক চাদ ২৫৪ একক।লীন দান ৩১৯৮, অন্যান্ত প্রকারে আয় ৩৪/১৫ গূর্বব- 

মাসের হন্তেস্থিত ২//* মোট জমা! ৩৮২১৫ । 
ব্যয় । 


খাইখরচ ৪৩1/১৫ যাধুনী ৭৬১ চাঁকর ৪1০, মেছতর ৭1/, কর্পচারীয় "যতন ৫৪৮১৫ 
রোগীর গাড়ী ভাড়া €/, আসবাব খরিদ 1/, গোয়ালা ১২১২। দাহ খরচ ১১/* ধোখা 
১৪, উষধ 1/* রোগী, আনার খরচ ১৯1৭" কর্ছদেওয়া যার ৫৫২ বস্ত্রাদি থরিদ ৫৯ 
'আদ।য়কারীর খরচ ৩৪১১ বাটাভাড়া ৫৯ খণটাকার হৃদ ২৬ রিপোর্টছাপার কাগজ ৩*৯ 
্তিরিক্ত জম! শোধ ।%, দাসাশ্রমের অধ্যক্ষের হস্তে স্থিত ৩১২৪ অন্ঠান্ত খরচ ১/৫ 
মোট বায় ৩৪২/১*। মোট আয় ৩৮২১৫ মোট বায়ু ৩৪৯।/১* মোটহত্তে স্থিত ৩২/%/৫ | 





একট! কথা । 
যোগবল। 


সেদিন রপ্টনের (7২০0620) আবিষ্কৃত তাঁড়িতের রূপের কথা পড়িতে- 

ছিলাম । সবে ৫৬ মাস মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহারই মধ্যে উহা 
বিজ্ঞান-দগংকে বিলোড়িত করিয়াছে । নিবিড় অন্ধকারের ভিতর হইতে 
কত কি ক্ষীণ আলোকের কিরণ দেখা যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে 
ছার্জ (1761 ) সাহেব তাড়িতের অন্ত এক রূপ দেখাইয়াছিলেন। এখন 
আর এক। এই রূপের আলোকও তত অপ্রতুল নছে। আমাদের অজ্ঞাত 
ছিল বলিয়া রণ্টেনের আলৌক এত বিশ্বয় জন্মাইয়াছে। আবার সেদিন 
দেখিতেছিলাম ফ্রান্সের ব সাহেব ([1.0০ 909) সামান্ত কেরোসিন 
আলোকের এক বিচিত্র গুণ আবিফার করিয়াছেন। লোহা! ও সীসের 
পাতে মোড়! ফটোগ্রাফ তুলিবার কাচে এ আলোক ছবি অঙ্কিত করিতে 
পারে। পূর্বে পূর্বে কেন, এখনও ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় গা অন্ধকার 
আবন্তক হয়। কিন্তু অন্ধকার বলিয়! জিনিমটাই বা কই? লোহার, 
সীসায় পাত যখন আলোক বন্ধ করিতে পারল না, তখন ফটোগ্রাফির জন্ত 
আর কাল কাপড়ে কি করিবে 1 1010615 215 01016 01005 

এই সকল ব্যাপার চিন্ত/ করিতেছিলাম, এমন সময় আমার এক নব্য 
বন্ধু আপিয়া উপস্থিত হইলেন। 

ব্ধু। কিভাবছেন? 

আমি। ভাবছিলাম, আমাদের পুরাতন পাস্ত্রে যে সকল যোগবলের 
কধা লেখ! আছে, সে গুপা কি সব মিথ্যা? সে গুলা খাটি কল্পনা, না 
মূলে কিছু সত্য আছে? 

ব্ধু। (ঈবৎ হানতে) দেখছি আপনিও যে একজন শান্তচুড়ামণি 
হ'তে বসেছেন। যেটা 50781560000) সেটার জন্ত মাথা ঘামান কেন? 


৩৩৮. | দাসী [৫ম ভাগ, "ম সংখ্যা । 


অমি। আপনি কি সে গুলা 50115016070 বলির! স্থির সিদ্ধান্ত 

করেছেন? কোন গ্রকার পরীক্ষা! করিয়! দেখেছেন, বা কোন... 
বন্ধু । সৰ কথাই কি পরীক্ষা করিতে হয় ? যেটা 7919919 ৪9810, 

তাকে লইয়া পরীক্ষা! করিতে হইলে নিজেকে 1০০] বলির প্রমাণ করিতে 
হয়। | 
আমি। এ ত মন্দ 5/202)616 নয় ! কোন বিষয় না দেখিয়াই,ন! শুনিয়াই 
একটা! সিদ্ধান্ত করিতে পারা, বড় সহজ্ধ কখ নয় । তার উপর পাছে লোকে 
[০০1 বলে, এই আশঙ্কায় সকল বিষয়ে নাস্তিক! গ্রকাশ কত্াটা আরও 
ভাল। 

বন্ধু। (কিঞ্চিৎ কুপিত স্বরে) তা বলিয়া সাপনার মত আর্ধ্যামি 
দেখানও ভাল নয়। আব্বকাল কি একটা হাওয়। উঠেছে, সে হাওয়। এত্ত 

সংক্রামক বলিয়া জানিতাম ন1। সকল বিষয়েই "আমাদের শান্ত” প্ামা, 

দের শান্তর । যেন শাস্ত্রের ভিতর কত কি অমূল্য ধন স্তপাকার হইয়া 
আছে। . 

আমি। যাহা হউক, শ্ান্্রগুলা আমাদের ত? অত বিরক্ত ছলে চলিবে 
কেন? 

বন্ধু। না হইয়! থাকিতে পারি কই? সোজা কথা গুলা ভালিয়। 
চুরিয়। কত কি ব্যাখ্যা বাহির হইতেছে। কেহ ভাবে না যে, যোগবলের 
ভিতর ঘদি কিছু সত্য থাকিত, তাহ! হইলে তাহা! এতর্দিন লুকান থাকিত 
না! এখন 10105056100) ০6100019র শেষভাগ যাইতেছে, মনে রাখিবেন। 
[9910 9895 নেক দিন গত হয়েছে। আপনি যে তখনকার গাজাথুদীর 
কথা আন্দোলন করিতেছেন, তাই বিশ্বয়ের বিষয় । আর বিশ্মপ্সই ব| কি? 
কত 6917918190এর 58061501610) আমাদের রক্তমাংসের মঙ্গে এক হইয়। 
গিয়াছে, ত! কি ছুই চারি দিনের লেখ পড়ার ঘুচে? আরও এক ০670019 
ন1 গেলে আমাদের ০৫0০9100এব কোন ফল হবে না। সহরের “ভাগ্য 
গ্রপনা! আফিদূ”” “অনৃষ্ঠ পরীক্ষালয়” গণিয়! দেখেছেন; বাঙ্গল! কাগজে 
“নন্ন্যামী দুও মহৌবধ” “স্বপ্রল্ধ আশ্চর্য্য ওবধ,” প্রভৃতির কতগুল! বিজ্ঞাপন 
বাহির হইতেছে, একবার ভেবে দেখেছেন? বিধাতা এ দেশটাকে 
০1)911550দের জন্তই টি করেছেন ] 

'আমি। জামাদের 881004)8ট1 বড় ভাল হুল না। কখাটাও বড় 


ঘুলাই, ১৮৯৬।] একটা কথা ৩৬ 
0005৩ হয়ে পাড়ল। বান্তবিক, যোগবলের কথাগুলা কি একেবারে 
মিথা। মনে হয়? 

বন্ধু। আচ্ছা, যোগবলের ব্যাপারটা কি, আমাকে বই ৭ রি 
পারেন? | 
আমি। না জানিয়াই বুঝি, হাসিঙ। উড়াইতেছিলেন। তাযাক্‌। 
এটা আপনার দে।ষ নয়, দেশের হাওয়ার দোষ। যে দেশের শিক্ষিত লোক 
অগ্লানবদনে বলিতে পারে যে, "বদি এটা সত্য হইত, তাহা হইলে কি 
জানিতে বাকি থাকত, সে দেশে নৃত্তন তত্ব উদ্ভাবনের অনেক বিলম্ব। 
আমি নিজে যোগসাধন কখনও করি নাই। যাগশুনেছি, তাতে বোধ হ্য় 
ষে, যোগনাধন দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আপনার 
আমার কাছে যাহ! অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, যোগীদের নিকট তাহ! সম্ভব। 
যোগপাধন দার! ভৌতিক জগতের উপর ক্ষমত। বিস্তৃত হয়। 

বন্ধ। কি মাছি অপেক্ষ। ক্ষুত্র হওয়া, আকাশ অপেক্ষা বড় হওয়া, বায় 
অপেক্ষ হাল্কা হওয়া, এই সব বুঝি যোগের ক্ষমতা ? 

আমি। শুধু ও সব কেন, আরও অনেক ক্ষমতার বর্ণনা! পাওয়! যায়। 
মোটের উপর, আমাদের অনেক অজ্ঞাত বিষয় যোগিগণের নিকট প্রত্যক্ষ 
বোধ হয়। 

বন্ধু। ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য বাড়াইতে ইচ্ছা থাকে ত 
বিজ্ঞান শিখুন। চোখ বুজে ঘুমাইলে চলিবে না £:01501এর 14919018107 
তে গিয়! 8001৩16০ হউন! 

আমি 1 কথাটা কতক সভ্য। কিন্তু মনে হর, একটা স্থানে যাবার কি 
দুইটা পথ থাকিতে পারে না? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মনকে জড়ের পরিণাম বলিতে 
গ্রয়ান পাইতেছে। এন 75)০)01065কে 17075101989 একটা শাখ। 
বলি! গণনা করে। কিন্তু আরাগণ অন্ত পথে গমন করিতেন। তাহারা 
বলিতেম, মনই জড়ের চালক। এজন্ত তাহার! জড়কে একেবারে ত্যাগ 
করিতেন না, কিন্তু উহা হর ব্যতীত অন্ত কিছু নছে। তাহার! ভাবিতেন) 
তরী নইলে ঘত্ত্রটাপান কে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যন্ত্র লইয়া নাড়া চাড়া 
করিতেছে। যন্ত্রটা নবিশেষ শিক্ষা করিতে হনত্রীর কথ! কতকটা জানিতে 
পার! যাক বটে, কিন্তু একেবারে হন্ত্রীকে অনুসন্ধান করাও চলে। 

বন্ধু। কথাটা মন নয়! মন বলিয়া একটা জিনিস যাকে ধরতে 


৩৪৭ দাসী [৫ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা? 


ছ'ইতে পার! বাক না, যেটা! বার পৃথিবীর.একট!1 রেণুও নড়ে ন1, সেটাকে 
অনুসন্ধান করিতে ঘাওয়। আর গঞ্জিকার টানে বিশ্ব্রক্ষাণ্ডের তত্ব অবগত 
হওয়া এক কথা। 

আমি। উপহাস না করিয়। একটু ভাবিতে দোষ কি? চক্ষকর্ণাদি 
পাঁচট। ইজিয় আমাদের যত কিছু জান গরিমার পুজি । মনে করুন যেন, 
যোগসাধন দ্বারা মেই লকল্‌ ইন্ত্রিয়ের কাধ্যসীম| বাড়িয়া! যায়। একপ 
ঘটিলে, যাহ! আপনার আমার কাছে. অনস্তভখ, তাহা! তখন কতকট! নত্ভব 
হইবে। যোগ শবটায় যদি আপত্তি কথাকে, ভৌতিক বিদ্যা বলুন, ন1 হয় 
বিজ্ঞান বলুন। 

বন্ধু। .(ব্যগ্রভাবে ) বিজ্ঞানের সঙ্গে ষেগুল। জড়াইবেন না। আর, 
পাঁচট। ইন্জ্িয় না বলিয়! ছয়টা 560১6 01890 বলুন। :7800021 5৫956এর 
সঙ্গে 285০912£ 56056 মিশাইলে দোষ .পড়ে। যাহা বলিবেন, তাহ! 
যেন বিজ্ঞাননন্মত হুয়। নতুব! বৃথ! তর্কে ফল নাই। | ঃ 

আমি। যাক আপনার এভাব দেখিয়। একটু ভরসা! হ*'ল। দেখুন, 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বলে যে, ভাপ আলোক তাড়িত প্রভৃতির বাহ্‌ কারণ 
ঈথরের কম্পনবিশেষ। সেই ঈখরের কম্পনবিশেষ চক্ষুর ন্গাধুকে উত্তেজিত 
করে ও তৎদঙ্গে বাহ্‌ বস্তর দৃষ্টিজ্ঞান হয়। সেই জঈথরের কম্পনবিশেষে 
ভাপ, গাড়িত, চুম্বকত্ব, সব ঘটিতেছে। শুধু তাই নয়, এককে অন্তে রূপা- 
স্তরিত করিতে পার! যার । যেমন ক্ষুদ্র পুফরিণীর ক্ষুত্ব তরঙ্গ এবং বাত্যা, 
বিক্ষোভিত সাগরের উর্শি বস্ততঃ এক, অথচ রূপে ও কার্যে কত প্রতেদ, 
তেমনই তাপ আলোক ভাড়িত প্রভৃতির কারণ এক, কেবল রূপে ও কার্য্ে 
গরভেদ। ঈখরের নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরঙ্গ বহির! যাইতেছে, কতক- 
গুলি আমাদের শরীরের কোন কোন অংশের বিকাশ জন্মাইতেছে এবং 
সেই সঙ্গে আমাদের এক এক বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে। প্ুক্ষরিণীর ক্ষুত্র 
তরঙ্গে নৌক! বিচপিত হইবে না, কিন্ত সাগর-তরঙ্গে গ্রকাও জাহাজ ওলট্্‌- 
পালট্‌ হইয়] যায়। সেতারের তার আল্গ! করিয়া বাধিয়! ভারে আঘাত 
করুন, তার নদ্িবে বটে কিন্ত কোন শব গুনিতে পাইবেন না। আবার 
সেই ভার খুব টান করিপ। বাধিয়| ভারে আঘাত করুন, তার নড়িবে কিন্ত 
শব গুনিবেন না। ভবেই, যখন ভারের কষ্পনসংখ্যা এক একট! সীমার 
মধ্যে থাকে, তখনই আমাদের শব জান হয়। সেই নীম! অতিক্রম করিলে 


ভুলাই, ১৮৯৬। ] একটা কথ ৩৪% 


তার নড়িলে কি হইবে, আমাদের কাণ তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে 
না। আমাদের অপরাপর ইন্জ্রিয় সম্বন্ধেও তাই। মনে করুন যেন, কোন 
উপায়ে আমার চক্ষু কর্ণের ন্নাযুকে অত্যন্ত দ্রুত ব! অত্যন্ত মু কম্পন 
গ্রহণ করিবার যোগ্য করিলাম । তাহা হইলে আপনি যে বস্তু দেখিতে 
পাইবেন না বা ষে শব্ধ শুনিতে পাইবেন ন1, তাছ! আমি পাইব। আপনার 
কাছে যাহা অজ্ঞাত, তাহ! তামার কাছে জাত হুইবে। দেওয়ালের আড়ালে 
বাদুর়ে কেছ থাকিলে তাহা আমি দেখিতে পাইব, আপনি পাইবেন ন! 
মনে করুন, এইরূপে আপনাতে আমাতে কত প্রভে? হইয়া পড়িবে। 

বন্ধু। আপনি যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ব্যস্ত হইয়াছেন! বৈজ্ঞানিক শু 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দোকানে দেশটা! ভরিয়া! গিয়াছে । আৰার ফেন? 

আমি। একটা বৈজ্ঞানিক ধ্যাথ্য| ভ্রমাত্মক বলিয়া সকল গুলিই কি 
ভূল? তা ছাড়, ধোগসাধন ভ্বার! অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশের একটা! 


80100919 খুজিতে ছিলাম । তাই এই রফম একটা ব্যাখ্যা করিতে হইল। 
এইটাই যে ঠিক, অবশ্ত ত। আমি বলি না। কিন্তু এই রকম একট!না 


একটা ব্যাথা দেওয়। যাইতে পারে। যেমন করিয়া হউক, আমাদের 
পাঁচটা ইন্জিয়ের কার্ধাসীম! বাড়াইতে পারিলে আমাদের জান কত বাড়িতে 
পারে, তাহারই আভাস দিতেছিলাম। পাঁচটা ইন্ছ্রিয়ের মধো চক্ষু কর্ণই 
প্রধান। ত্বকৃ, জিহ্বা ও নাসিক! ইন্দ্রিয় বটে। কিন্তু একট! রসাস্বাদ, একট 
গন্ধ আ্রাগ ব| একট! ম্পর্শস্থখ আমাদের কত দিন বা মনে থাকে? যাহা 
হউক, সংসারে যে এই পাচটা মাত্র ইন্দ্রিয় আছে, অপর ইন্দ্রিয় নাই,এমনও 
মনে করিতে পারা যার না। যদি আমাদের আর. একট! ইঞ্জিয় থাকিতঃ 
তাহা হইলে আমাদের আরও কত কি জ্ঞান হইত! 

বু। আপনি কজ্নার চোখে অনেক ব্যাপার দেখিতেছেন। এই 
কয়না-বলেই আপনি যোগ-বলের পরিচয় পাইর়। থাকিবেন । যনে বাখি- 
বেন, দূরবর্তী লোকের মূর্তি দেখিতে বা তাহার কথা শুনিতে বিশেষ. বিশ্যে 
বন্ত্রের প্রয়োজন। লেই সকল যন্ত্র ব্যতীত আমাদের ইঞ্জিয় এ এবিষর 
গ্রহণ করিতে পায়ে না। কল্পনাকে একট। ইঞ্জিয় মধ্যে গণিতে পারিলে 
আপনার কথা কতকটা সত্য হইত। আমাদের ছয় সাতটা কেন, ছয় সাড় 
ডজন ইন্জিয় আছে মনে করিতে পারিলে কত জ্ঞান বৃদ্ধি হইভ। 

আমি। কেন? কোন কোন নিকট প্রানীর অপর একট! বত ইন্টি 
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স্পষ্ট না থাকিলেও, যে কয়টা আছে, তাহাদের কার্ধ্য ক্ষমত। অধিক বলিয়! 
মনে হয়। আমরা আলোকের কতটুকুই ব! গ্রহণ করিতে পারি? নূর্ধো- 
কিরণের যতখানি 92০0010 হয়, ' তাহার প্রা ৭ ভাগের ১ ভাগ মাত্র 
আমাদের চক্ষুর গ্রাহা। আমর 9%2০০৮০০) এর ৮1০1৩ বর্ণের পর আর 
কিছু দেখিতে পাই না। পিপীলিক। তাহার কিয়ত্বংশ দেখিতে পায় বলিয়া 
বোধ হয়। আমর! যে শব্ধ শুনিতে পাই না, কোন কোন কাট তাহা গুনিতে 
পাঞ্ধ। : 
বন্ধ। তাতেকি? কোন্‌ প্রাণীর কি প্রকার দর্শনশক্তি আছে, 
তাহার বিচারে আমাদের যোগনাধন হবে না। 
আমি । €বাধ করি আপনি 1)87%170, 17260%61 প্রভৃতির 0101 

01125015000 এ বিশ্বাম করেন? 

বন্ধ। খুব বিশ্বানকরি। অমন 61904 0০0০109 আর আছে কি ? 

আমি। আপনি সেই [51190 £১০৮৩র নিষটুর পরীক্ষার বিষয় পড়িয়া- 
ছেনকি! তিনি ঘরের কড়ি হইতে কতকগুল! দড়ি ঘরের মধ্যে ঝুলাইয়! 
দিয়াছিলেন। পরে কয়েকটা বাছুড়ের চোখ কাপ নষ্ট এবং নাক বন্ধ 
করিক়। সেই ঘরে ছাড়িয়! দিগ্নাছিলেন। কিন্তু বাড গুলা সেই ঘরের 
ঝুলান দড়িগুলার মাঝে এমন উড়িতে লাগিল যেন তাদের কোন ইন্জ্িয়ই 
নষ্ট হয় নাই। একগাছি দড়িও তাদের গায়ে ঠেকিল না, বাকিয়। বাঁকিয়া 
ধেখানে যেমন, তেমনই ভাবে ঘুরিয় আকেশে ইতত্ততঃ উড়িন! বেড়াইতে 
লাগিল। | 

বন্ধু। ইহা ধারা কি প্রমাণ করিতে চান ? 

আমি। ইহাতে এই জান! যায় যে, বাছুড় গলার চক্ষু কর্ণ ব্যতীত হয়ত 
তাদের অপর একট! ইন্ত্িয় আছে, হয় ত তাদের চর্শময় পক্ষে ঈথর তরঙ্গের 
কম্পন জালোক-জ্ঞান ব1 বস্তজ্ঞান জন্মাইতে পারে । আরও একটা সৃষ্টান্ত 
দেখুন। পুং ও স্ত্রী দুইটি গুটিপোকার ডিম্ব জাপান হইতে আমেরিকার 
চিকাগো নগরে আনা হয়েছিল। তখন সে নগরে সে রকম গুটিপোকা 
আর ছিল না। ছুইটি ডিম্ব প্রায় দেড় মাইল অন্তরে রাখ! হয়েছিল। ডিম 
ফুটিবার পর দিন দেখা গেল যে, ছইটি পোঁক। একত্র বসিয়া! আছে। এখানে 
কিবলিবেন? দুরে থাকিয়! কোন ক্রমে তাহার রি মনের ভাব 
জানিতে পারে, স্বীকার ধরিতে হইবে। ক 
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বছু। স্বীকার করি, না করি, এ সব হরে নঙগে আমাদের তর্কের 
সম্বন্ধ কি? 

আমি। সম্বন্ধ বিলক্ষণ আছে। নিকৃষ্ট প্রাণী রিনি ছায়ার 
মানুষের উৎপত্তি হইয়! থাকে, তাহা হইলে মানিতে হইবে ষে নিকষ্ট প্রানীর 
যেমকল গুণ ব1 ক্ষমত! ছিল বা আছে; তত্সমুদয় আমাদেরও আছে।. তবে 
কোন কোনটা 1200 ব1 7০065708115 আছে আর কোনট। ব! প্রত্যক্ষ 
কর! যাইতেছে । তাহা হইলেই দেখুন, আমাদের ইন্দ্রিযগণের কার্যদীন। 
বৃদ্ধি কর! একেবারে অসম্ভৰ হইল ন|। 

 বন্ধু। বছ, বহু পূর্বকালে কোন্‌ প্রাণীর কি ক্ষমতা ছিল, আর আমা" 

দের উৎপত্তির সময় কতগুলি ইন্দ্রিয় কি ভাবে কান্ত করিত, তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ নাই। আপনি 10792108610)কে 08515 ক্রিয়া! | তা সম্ভব অস- 
স্তব বলিতে পারেন। 

আমি। আপনার কথাট! বিজ্ঞানসম্মত হইল ন1। আপনি [0811 
এর ৪800 0০০010৪ এ কথায় বিশ্বান করেন কিন্ত তার 007056010611059 
এ বিশ্বান করিতেছেন না। এখানে কোন করনা দেখিতে পাই না। 
যাহ! হউক, আমার বলিবার উদ্দেশ্ত এই যে, আমাদের কোন ফোন ইন্দ্রি- 
য়ের কার্ধ্য-সীমা বুদ্ধি কর! একেবারে অসম্ভব বলিতে পারেন না। ত! 
ছাড়া, আরও আছে। অন্ধ ব্যক্তি দিগের কাজকর্ম দেখিয়াছেন কি ন!। 
বলিতে পারি না। যথন কোন অন্ধ নির্জন নিঃশব্দ ঘরে এক! বসিন্া 
থাকে, তখন সেই ঘরে কেহ প্রবেশ করিলে, সে তাহা কথন কখন টের 
পায়। কথন কখনও অন্ধকার ঘরে আমরাও বুঝিতে পারি যেন কেহ 
সেখানে আছে। বোধ হয় ব্যবহার অভাবে আমাদের নিকট প্রাণী হইতে 
প্রাপ্ত কোন কোন ইন্্রিক্ন একেবারে লুপ্ত না হইলেও পূর্বের জমত1 হার!” 
ইয়াছে। কলিকাত! সহরে 91১01 5121)050 ছেলের সংখ্যা কেমন বাড়ি" 
যাছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন? | 
. বন্ধ। আপনি যতই প্রমাণ প্রয়োগ করুন, আলল কথাট। যেমন তেম- 
নই রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্ত কোন প্রমাণ বিশ্বাস করিতে পারি 
না। যদ্দি যোগবলের সত্যতা প্রমাণ করিতে চান, ভবে প্রত্ক্ষ প্রমাণে 
আঙ্ুন। | 

আমি। সকল বিষই কি মাপনি প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্ব ব করেন? 
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আগ্তবাক্যে বিশ্বাস ন! করিয়! আপবি কি ছুই দণ্ড চলিতে পারেন? আমর! 
কেবল কথায় বলি, নার প্রত্যক্ষ ;* কিন্ত কাজের বেলায় আধ্বাককাই 
সন্বল। 

বন্ধু। কিন্তুযার তার কথাকে আপ্তবাক্য বল! বাইতে পারে ন!। 
আপনার রাম। শ্তামার কথ! আর বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের কথাম্ন আকাশ পাতাল 
প্রতেদ। সচরাচর বে ব্যাপার দেখ! যায় না, এমন বিষয়ে বিশ্বাস জম্মাইতে 
কি প্রকার প্রমাণ আবশ্তক, তাহা! ত আপনি জানেন। জলের উপর দিয়া 
কোন ব্যক্তি রাত্রে খড়ম পায়ে দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এ কথ। সত্য 
হইতে পারে; কিন্তু বিলক্ষণ কঠোর প্রমাণ চাই। নতুবা! তাহ! বিকারে 
রোগীর প্রলাপ মাত্র জানিবেন। 

আমি। আচ্ছা, আপনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের কথ! আগুবাক্য বলিয়! 
জ্ঞানকরেনকি? ্‌ 

বন্ধ। এক শবারজ্ঞান করি। 

আমি। আপনি জানেন, অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক টার ধর্দের 
অলৌকিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাহার! অনেক কথা বলেন »। 
মানেন, যাহা! আপনি মানেন নাবা মানিক! চলেন না। সুতরাং দেখুন, 
কোন্‌ বিষয়ে কাহার কথ! মানিব, তাছ! আমর! নিজে নিজেই ঠিক করিয়া 
লাই। বান্তবিক দেখিতে গেলে, এ বিষয়ে আমাদের বিবেক বুদ্ধিই একমাত্র 
সম্বল। 

বন্ধু। (বিরক্ক হইয়া) আপনি ঠিক 17910 1106এ ধাকিতে পারেন 
না। কথার কথায় [27:9079110 না! আনিয়। বা বলিবার থাকে বলুন। 

আমি । আমর সুখে অনেক কথা বলি। বলি এট! বিশ্বাম করি, 
ওট1 90019010970) কিন্তু বখনই কাজে দেখিতে যাই, তখন অনেক 
বিষন্েে জন্তথা দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকের আগ্ুবাক্যে আপনার কতদুর 
আস্থা, তাই জানিবার জন্য দৃষ্টান্তট! দিয়াছিলাম। আমরা আগ্তগ্রমাণে 
বিলক্ষণ বিশ্বাস করি। তবে কোন্ট! আপ্ত বলিয়! মানিব, তাহা আমাদের 
শিক্ষা ও রুটি অনুসারে ঠিক করিয়া লই। অমুক বিলাতী সাহেব ব| অমুক 
দেশী সাহেব যোগের কথা বিশ্বাস করেন না, স্থতয়াং...... 

বন্ধ। আপনি আমাকে ০০০৬17০০ করিতে বৃথ! চেষ্টা করিতেছেন। 
আপনি সহ কথা বলিলেও, যেগুলা 0058 50061511601, সেগুলাকে 
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মানিতে পারিব না। একট! সত্য ঘটন। বধি। সেদিন কোন এক ক্যক্ি 
এক জন যোগী সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। কয়েকজন শিক্ষিত শ্রোত! জুটিক়া- 
ছিল। তিনি 96110851% বলিলেন যে, "সেই যোগী গাঁজার একটানে 
পিতলের একট! কলিফ| ফাটাইয়! ফেলিয়াছেন।” শ্রোতার অমনই বলিয়! 
উঠিল, “মহাশয়, আপনি সেই কলিকাট! নিজে দেখিয়াছেন ? উত্তর হুইল, 
“নিজে দেখেছি বই কি--নইলে কি বলিতাম ? এমন মোটা পিতল, এত বড় 
কনিকা,” ইত্যাদি । আমি থাকিতে ন! পারিয়! বলিলাম, “মহাশয়, একথাট! 
কি 591100517 বল্ছেন ?” লোকটা বলিল কি,--“আমার কথার বিশ্বাস না 
করেন, তবে যে দোকানে আর একটা নৃতন কলিক! কিনির1 দেওয়! হইয়া- 
ছিল, সেই দোকানদারকে প্িজ্ঞাসা করিবেন। সে সধজানে।* লোকটার 
কি সুন্দর 2০০7 06 00521586017 । কি সুন্দর 170001017এর জ্ঞান ! 

আমি। আমি কি বল্ছি যে, যে গাঁজ। থাম্ম, সেই যোগী ? 

বন্ধু। আপনি না বলুন, দেশের লোকগুলা ত ভড়ং দেখে, গাঁজ। টান 
দেখে যোগে বিশ্বাস করে। 

আমি। দেশের লোকে অনেক কথা বলে। শুধু আমাদের দেশ কেন, 
যেখানে 128301657 7774511এর জন্ম, যেখানে [01507 বিরাজ করিতে- 
ছেন, সে দ্বেশের লোকদের মধ্যেও এই রকম জ্ঞান দেখবেন। আর, 
51109117200121 005/9£ সম্বন্ধে বদি 0211 225 হইতে এ পর্য্যন্ত সকল দেশে 
বিশ্বাস আছে, তাহা হইলে তাহার মূলে কিছুই নাই, বলিতে পারেন কি? 
কোন বিষয়ে 017156158] 1151 থাকিলে তাহ! একেবারে উপহাস করিয়া 
উড়াইবার উপযুক্ত নয়। বহু পূর্বকাল হইতে আমাদের দেশের লোকের! 
যোগবলে বিখ্বা করিয়! আমিতেছেন। আমাদের কোনও শাস্ত্রে তাহার 
বিরুদ্ধে কোন কথ! পাই না। | 

বন্ধু। ও সব 1)915591৩ জুয়াচুরী । 

আমি। পিতৃপুরুষদিগকে ওরকম কথ! বলায় পাপ আছে। 

বন্ধু। মত কথা বলিতে পাপনাই। 

আমি। কথ বলিতে পাপ নাই, যদি কথাটা! সত্য হয়। এ সব শিক্ষার 

,গণ। যাহা হউক, যার আসল নাই, তার নকল হইতে পারে কি? যদি 
ভগডযোগী দেখিয়া থাকেন, ভবে আসল ঘোগী নাই বাছিলন!কি? 

বন্ধু। ও সব কেবল কথার মায় পেঁচ। কোন প্রত্াক্ষ প্রমাণ আছেঃ 

খ্‌ 


৩৪৬ দাসী [৫ম ভাগ ৭ম সংখ্যা। 


কোন ০১9০%৪7 এবং £05501007 লোক কখনও যোগবঙ্গের অদ্ভুত 
ক্রিয়া দেখেছেন ? 
 আমি। সাহেবদের সাক্ষ্য চান? হরিদাস সাঁধুর বিষয় ইতিহাসে 

দেখুন। একজন নয়, ছু জন নয়; কতজন সাহেব এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। আমি একট। ঘটনা দেখেছি । যদিও তাহ! যোগে হয় নাই, 
তথাপি সেট! ভাবিবার বিষয় বটে। 

বন্ধু। আপনার কথার বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্ত আপনাকে 
01560 দেখিতেছি । আর আপনিও ৫০61৮ হুইয়! খাকিতে পারেন। 

আমি। আমি যাহা দেখেছি, তাহ! একবার একজন বাজীকর দেখাইয়া- 
ছিল। অনেক দিনের কথ! বটে, কিন্তু এখনও আমার কাছে প্রত্যক্ষবৎ 
বোধ হইতেছে। 

বন্ধু। যোগের কথ। আর ভেন্কি বাজীর কথ! এক ন! কি.? হতেও 
পারে। হয়ত যাকে যোগবল বলে, তাহ। তেক্কি মাত্র । 

আমি। ভেম্কিকি না, তাহা পরে বুবিবেন। কি দেখেছি, আগে 
বলি। সকাল বেল! ৯১০ টার সময় ৮১* হাত দূর হইতে দেখেছি। 
একটি ১০1১১ বৎসরের মেয়েকে একথান কাপড় দিয়! ঘেবিয্া ২৩ মিনিট 
পরে বাজীকর কাপড়থান তুলিয়! লইল। তখন দেখা গেল, মেয়েটি পল্মাসন 
করিয়া তিনটি কাঠির উপর উপবিষ্ট । হ্কাঠি তিনটি প্রায় এক হাত লম্বা; 
মাটিতে গর্ত করিয়! পৌত1 ছিল না। ছুই জানুর নীচে ছইটি কাঠি ও 
অপরটি পশ্চাদভাগে লাগান ছিল। মেরেটি নিস্তন্ধ ও নিমীলিত নেত্র। 
ক্রমে ক্রমে একটি জানুর নীচের কাঠিটি রাখিয়া অপর দুইটি সরাইয়! লইল। 
মেয়েটি একটি কাঠির উপর জানু রাখিগ্জ। ৮১০ মিনিট কাল বসিয়। রহছিল। 
কোমরে কৌপিন মাত্র পর! ছিল; কোন প্রকার কল কজা লোহার পাত 
ইত্যাদি ছিল ন|। ধরিয়! নামাইবার পর দেখা গেল যে, মেয়েটির সর্বা্ন 
অবশ হুইয়! গিয়াছে । 

ব্ধু। কুস্তকযোগ নাকি? যাহা হউক, এর ত বেশ 65012179601 
আছে। শরীরট1 50? করিয়! একট! কাঠির উপর 60111911017 করিয়। 
ছিল। 

আমি। নামে কিছু আসে যার না। আর, ৪%:018173 করিতে পার 
যায় না। আপনার 15%5 ০1 63811191107 6501751760 হয় ন1। 
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অবশ্তু, সকল ব্যাপারেরই একটা না! একট। 95015108610) আছে। কেবন 
কোনটার বা আমর] জানি, কোনটার ব1 জানি না। 

বন্ধু। যাহা! হউক, ওট1 আর ভাবিবার, কথা কি! বোঁধ হয়, চোকে, 
ভেক্কি লাগিয়া! থাকিবে। বাস্তবিক এখন বোধ হইতেছে, তেন্কিই উহার 
যথার্থ 3:012780101) | | 

আমি। আপনি ভেন্কিতে বিশ্বাস করেন 2 

বন্ধু। সত্য বিষয় বিশ্বাস করিব না? ভোন্ক কথাট। 1)70906157এর 
বাঙ্গালা বই ত নর । বোধ হয় আপনাকে 17010905৩ করিয়া ফেলিয়া- 
ছিল। 17000061502 9) 5155850০0 একট! ভয়ানক জিনিস আবিফার 
হয়েছে। 

আমি। 17009050॥এর মূলকারণ যাহাই হউক, তাহা আপনিও 
জানেন ন আর আপনার পাশ্চাত্য ডাক্তারগণও জানেন না। ফলে দাড়ায় 
একই। আপনার যাকে 75990051150) 1)5190005 বলেন, তাহাকে 
আমাদের দেশে বহু পূর্বকাল হইতে মন্ত্রশক্তি বলিয়া আমিতেছে। কিছু- 
কাল পুব্বে আপনাদের পওতগণ মন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন ন]। 

বন্ধু । কথাট। উঠিবামাত্রই ত বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণ চাই। 
যাই হউক, 17/01,90510এর বাঙ্গাল। মন্ত্রশক্তি বলিতে আমি রাজী নহ।. 

আম। কেন, 715317)67 একশ সওয়া শ বতৎনর পুব্বে তাহার £02305- 
[15172 প্রকাশ করেন। তিনিও আবার /৪18০91১॥১এর পধান্ুনরণ করেন। 
তাযাক্‌। পাশ্চাত্য দেশে 2010791 00800160151)), 1079300911510, 10502- 
1)90150)8 0100861)6-0518509161025 প্রভৃতি লোকে আর অবিশ্বাস করিতে 
প[রিতেছে না। আম বণিতেছিলাম, এসব গুলা বহু পুব্বকাল হহতেহ 
এদেশে জান। ছিল। ইহারই প্রকারান্তর ম্পশ দ্বার রোগ-চিকিৎসা বন্ধ 
পুব্বকালে চীনদেশেও ছিল। যুরোপেও কোন কোন ডাক্তার এহরূপে 
রোগ চিকিৎসা করিতেন। 

বন্ধু । 01১8119651) 200 100105607 সকল দেশেই সন্তবে। 

আমি। কৃথাট। বোধ হয়, না ভাবিয়াই বলেছেন। যাহাত্উক, চুম্বক 
সাহাষো রোগশাস্তি যদি সম্ভব হয়, আর আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানের 
যদ চুম্বক-ধন্দন থাকে, তাহ! হইলে অনেক কথা বুঝিবার আশা কর যায়। 

আর, একট! 65:0191)8101) দিতে পারা যাক্‌ আর নাই যাক্‌, প্রত্যক্ষ ফলে 
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কখনও অবিশ্বাঘ করিতে পারা যায় ন। বেশী দিনের কথা নয়। ৮ সীতা- 
নাথ ঘোষ এই কলিকাতায় চুম্বক সাহায্যে রোগ নিবারণ করিতেন। এখনও 
অনেকে 17581600০৩5 ব্যবহার দ্বারা উপকার পাইয়া থাকেন। 
[1৩০0০৪% বলিয়! একট। নূতন চিকিৎস! প্রণালীর হৃচনা হইতেছে । 

বন্ধু। কি কথাহইতে কি কথায় আপিতেছেন? 

আমি। বেশী দূর যাই নাই। এই সকল ঘটন| হইতে জানা যাল্প যে, 
আমাদের শরীরে চুম্বকের ধর্ম আছে এবং তাহাচুম্বক ছার। বশীভূত হইতে 
পারে। কিন্তু মনে রাখিবেন, চুম্বকের গুণট! ঈথরের কম্পনবিশেষ জনিত । 
আবার, আলোক 121000:078950900 185 বলিয়া! পণ্ডিতের ঠিক 
করিতেছেন। তবেই আমাদের শরীর দ্বার। ঈথরে কম্পন বিশেষ উৎপাদন 
করিতে পার। যায় কি না, তাহ! ভাবিবার বিষয়। এই একটা বিষয় সত্য 
হইলে অনেক রহস্ত জানিতে পারা যাইবে। এক রণ্টেনের আবিষ্কারে 
[১০551)111055 কত বাড়াইকাছে মনে করুন, তার উপর শরীর যন্ত্রের সুক্ষ 
ইন্দ্রিয়ের কথ। 

বন্ধু। আপনি কেবল [১05911110165ই দেখছেন । কিন্তু কাজের কথ! 
একটাও হ'ল না? যোগীদের যদি এতই বিদ্যা আছ্ছে, কাহাকেও একটু 
বিদ্যা দান করিয়া বিদ্যার নমুন| দেখাতে আপত্তি কি? তারা নাকি 
হিমালয়ে বাস করেন বা করিতেন। পৃথিবীর উপর দিয়া, আমাণের দেশের 
উপর দিয়া কত বিদ্র বিপত্তি চলিয়া! যাইতেছে, একটু আসিয়! বাচাইতে 
পারেন না। ষোগীদের ক্ষমতা থাকিকোও তাহার! যে পুর! 961791) তা 
শ্বীকার করিতে হইবে। 

আমি। অমুকে কেন একাজ করে না, তাহার জবাব আমিকি দিব! 
আর, আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি যে, কোন যোগীকে আমি এপর্য্যস্ত দেখি 
নাই কিনব! দেখিলে ও চিনিতে পারি নাই । আমাদের কথাটাও এ ভাবের 
হ'য়ে আসে নাই। তাযাক্‌। আপনি 82101 1২6$01)0170801)5 15569101065 
গুল! একেবারে অবিশ্বাস করিবেন কি? তিনিই 7760108) 17822090570 
এর দৃঢ় ভিদ্ভি স্থাপন করিয়। গিক়াছেন। তিনি এই পরীক্ষা করিয়।" 
ছিলেন। বহুবিধ লোক, শিক্ষিত অশিক্ষিত, রোগী নীরোগ, স্ত্রী পুরুষ, 
একট! অন্ধকার ঘরে বসাইয়। তাহাদের হাতের নিকট তাহার নির্দিত চুস্বক 
ধরিতেন। ছুই এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার! আলোক ছট| বহিরগিত হইতে 
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পেধিত। ম্ৃতরাং এমন একটা পদার্থ আছে, যাহ! চুম্বক দ্বার! ক্রিঝাবান্‌ 
হয় এবং তখন আমাদের ইন্দ্রির়গোচর হয়। কোন কোন শ্ষটিকের এই 
গুণ আছে, কোন কোন ব্যক্তির দেছের এই গুণ আছে। তন্দ্ারা আলোক 
নির্গত করা যাইতে পারে। 

বন্ধু। আপনি ক্রমে ক্রমে 10109950917 85081 102601এ আসিতে- 
ছেন। ষোগের কথাগুল! কোন 11150501917 কাগজে পাঠাইয়! দিবেন। 
আদর করিয়! ছাপা হইবে। 

আমি। তাতে কিঃ এ পদার্ঘটাকে আকাশ বলুন, ৩10" বলুন 
আর 8508] 17261 বলুন, নামে কিছু আসে যায়না। হক্ষলি, টিগাল এ 
বিষয়ে কিছু বলেন নাই বলিয়া, ইহ! নাই, এমন নয়। আর, এও বলি, 
এ বিষয়ে তাহারা কিছু বলেন নাই বলিয়া তাহাদের কীত্তিরও লাঘব হয় 
না। যিনি যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সেই বিষয়ই বলিতে 
পারেন। অন্ত বিষয়ে তিনিও যেমন প্রমাণ আপনি আমিও তেমনই হইতে 
পারি। মন্ত্রশক্তি শব্ধ ব্যবহার করিতে আপনার অভিমত নাই। কিন্ত 
নামে যাহাই হউক, উহার আধুনিক প্রকাশিত ক্ষমতার সম্বন্ধে পূর্বকালের 
অনেক কথার উক্য দেখা যায়। | 

বন্ধু। মন্ত্রমন্ত্র করিলে গাছে আবার উচাটন বশীকরণ মনে আসে, 
এজন্ড 10507090510 বলিতে বলি । 

আমি । আপনি তবে 1)0006910এর সমুদয় ক্ষমতা শুনেন নাই । 
তদ্বার উচাটন ও বশীকরণের সহঅ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । এমনকি, 
1১911191001) এবিষয়ে একটা 7311] হবার কথা শুনিতেছি। যেসে 
লোক যাকে তাকে 100009859 করিলে সমাজ রক্ষা হইবে না, এই 
আশঙ্কায় অনেকের মন ব্যাকুণ হুহয়াছে। উচাটন সব্ন্ধে 7১5115এর 101. 
(০187000এর 15995010651 এর 1007. পড়িবেন। 

বন্ধু। মারণ সন্বন্ধেও প্রমাণ যোগাড় করেছেন নাকি? 

আমি। যোগাড় করিতে হয় না, অমনই প্রমাণ আগিয়! পড়ে। 
10108 1010550010১--1201 1105১ 15600515 101215 2700. ৮/০20 09 2. 
11910121)0 পড়িবেন ।ইহার সংক্ষিগ বিবরণ গত জানুয়ারি মাসের [২০1০৬ 
91 [২০৮16%/5এ আছে। 

বন্ধু। ব্যাপারট। কিঃ বাণমারার কথা নাকি? 


৩৫০ ... বাসী [৫ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা । 


আমি। ব্যাপারটা এই । ৪1154 £1708) 01506 13210210কে 
মারণমন্ত্র ঘারা হত্যা করে । আবার ১৮৮৬ গ্রীষ্টান্বে 0108. যখন ইংলগ্ডে, 
সেখান হইতেই ফ্রান্সে 2৪৮1] 73০1চ৮কে হত্য। করে। এই মেয়েটা নাকি: 
ঢ856এ:কেও বাণ মারিতে চেয়েছিল । | 

বন্ধু। মেয়েটা নিশ্চয়ই ডাইনী ছিল! 

আমি। ডাইনী কিনা, জানিনা । কিন্তু তাহার চরিতলেখক লি থিয়া- 


ছেন, 1 16091 60 0069 1690010 ০6 09 2559591191010105 17101) 516 
06110615651 915101)60, 1 ০811 00610 25583511)9.01015 10602056 01) 
৮০16 90060200500 10701061--10001061 1706 19 47721001901 0 
09895619900 009 09051001090 6১061015901 28 $2056100) ৪1)4 
০091)02061950 ৮/111. 


বন্ধু। কি জানেন, সব সময় সব কথ! বুঝিতে পারা যায় ন1। 

আমি। এতক্ষণ আমি তাই বলিতেছিল"ম। অমুক ব্যাপারট। আপনি 
দেখেন নাই বলিয়! যে তাহ! ঘটিতে পারে না, একথা বলিতে পারা যায় না। 
অবশ্তা একেবারে বিশ্বাসও করিতে বলি ন1। আপনি [7051575 চ095$101- 
1105 ৪170 [0209951011165 থানি মনোযোগ করিয়া পড়িয়াছেন কি ? 

বন্ধ। আমি তাবছি, যোগবলরূপ এমন একট ভয়ানক ব্যাপার 
রহিয়াছে, অথচ ক্হে তার সন্ধান পেলে না? আশ্চর্য বটে! 

আমি। কেহই সন্ধান পায় নাই, বলায় একটু দোষ পড়িতেছে। সে 
দিন আমার--বন্ধ এক সাহেব ডাক্তারের একথান ইংরাজি বহির কথ! 
বলিতেছিলেন। আমার বন্ধুটি যোগ সম্বন্ধে অন্প বিস্তর পড়িয়াছেন। তিনি 
ইংরাজি বহিখানি পড়িয়া বলেন যে, এখানি পূর্বকালের হঠযোগের আধু- 
নিক সংস্করণ মাত্র। অর্থাৎ সেই ডাক্তার যে সকল প্রক্রিয়ার কথ! 
লিখেছেন, সে গুলি পড়িলে মনে হয় যেন তিনি আমাদের শাস্ত্রের হঠযোগ 
আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন। 

বন্ধু। এইটুকু বাকি ছিল। যাহা হউক, আজ অনেক কথ! জানা 
গেল। অনেক কথার আভাস পাওয়! গেল। আবার হবে। 

এই বলিয়! আমার বন্ধুটি চপিয়! গেলেন। বোধ হয় ভাবিতে ভাঁবিতে 
গেলেন যে লোকট! কি £০০] ! শ্রীসত্যকাম। 


ছুইটি সঙ্গীত। 
(১) 
প্রিক্ন মাধবী, ও মাধবী গো-_ 
তোর বদন থানি হেরি, 
হ'ল নয়ন কেন ভারী ।-- 


পরশ-লত! তুমি সই গে! পতি-পাগলিনী ; 
(আছ) পতি-অঙ্গে মিশে রঙ্গে দিন যামিনী। 
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(মর্জি, মরি কিবা শোভা গো, যুগলরূপ মাধুরী হেরি) 
শ্তাম তন্থু খানির শোভ] গে, শ্তামল প্রস্থুনে, 

স্বামীর সোহাগ-রাগে শোভে শত গুণে। 

( গ্রেম উছ্ুলিয়ে যায় গো, অনস্ত ফোয়াঁরায় ) 
সোহাগ-পুতলী দই গো, অনিল হিল্লোলে 

বামর তরঙে ভাসি তনুখানি দোলে 

হেরে আখি (নীরে ) ভরিল, কি জানি কি মনে হ'ল। 


সই বলনা, সেকি সাধন! 
যায় পুরালে মনস্কামনা । 
মরমের টানে, ও সই প্রাণে গ্রাণে 


রব জড়িত হয়ে ছু জনে ।-- 
(সই গে! তোমার মত )-_ 

( তখন) দিঠে দিঠি (দিঠি) বাধা রবে ; 
(মুখের ) কালে। আধার ঘুচে যাবে, 
(প্রাণের ) কালো জলে চাদ থেলিবে, 
(তখন) লত! পাতায় ফুল ফুটিবে, 

(ও সই তোমার মত) 
(তখন ) অলি আপি গুঞ্জরিবে 
(তথন ) তখন দিয়ে পিয়ে বিভোর হবে। 
( তখন) তখন আপনারে হারাইবে। 
এ 

নিশীথ শয়নে একাকিনী 

কার লাগি আখি নীরবে ভাসি! ! 

উ--উ--উ উবৃক ফেটেযায় 

কোথা নাথ,-দেখ মরে তব দাসী 

নিশীথ ঘুমের সোহাগ তুলিন্ 

কুহকী আশার টানে, 

পিয়াসার ঘোরে, 

ধৈরজ না ধরে 

.». আলেরা কীর্তন- লোফা। 


৩৫২ 


' দাধী (৫ম ভাগ, ৭ম লংখা!। 


মরমে হানিয়ে মুরছ! ড।কে 

ক্ষণেক ভুলিতে তারে ; 
বুক ভাঙ্গি চাছে উদ্দাম হুদয় 

ছুটিতে গে। কার পানে; 
হ'ল এ হদয়, অনল নিলয়, 
যার তরে; কোথ! বল সে হইয়ে উদাসী। 
আকাশের তার! বৃথাই চাহে গো 
তুলায়ে রাখিতে মোরে। 
নিশার আধার বুথাই চাহে গে! 
ঘুমায়ে রাখিতে ঘোরে ; 
জালাময়ী স্থৃতি, না! পায় নিবৃতি, 
ঘুমন্ত জ্ঞানে জাগায়ে তুলি গে পোড়ায় রতি রতি; 

মানের গরবে-_  মরিব নীরবে 
আঅশাখির নীরে তর্পণ করিবে 

অস্তিমেতে আসি । * 

প্রকৃতি গায়িকা। 





পলাশ বন। 





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ | 


কথ! আর ছাপ। থাকিল না। এক কাণ, ছুই কাণ হইতে হইতে 
গ্রামগুদ্ধ লোক বিবাহের কথ! গুনিল। গুনিয়া অবশ্য দকলেযার পর 
নাই আনন্দিত হইল। যোগমায়া তো বাড়ী হইতে বাছির হওয়া অনেক 
দিন বন্ধ করিয়াছিল; আমাকেও বাধ্য হুইয়! গ্রামের মধ্যে গতা়্াত বন্ধ, 
করিতে হইল। সকলেই আমার মতিগতির প্রশংসা করে, যোগমায়ার 
রূপগুণের কথা! পাড়ি! প্রাচীন উপমাটির উল্লেখ করে এবং গোশ্বামী 
মহাশয়ের চিন্তাভার লাঘবের কথা মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। 
গ্রামবাসীদের ভাবে প্রকারে ইহাই বোঁধ হুইতে লাগিল, যোগমাক়াকে 


" * কাফিদিক্কু-টিমে একতাল। অখব। চৌতাল। 
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বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া আমি গুধু গোস্বাধী মহাশয়ক্ষে নহে, যেন 
তাছাদিগকেও চিরকালের পন্য কিনিয়! রাখিতেছি ! দেখিলাম, বিধঙ্গ 
বিপত্তি ! এই বিপত্তিতে পড়িক! আমি গৃহ হইতে আর বহির্ণত না হইবার 
মন্কল্প করিলাম । কিস্ততাছাতেও হুবিধা দেখিলাম 'না।. সমন্বে অসমঙ্্ে 
গ্রামের বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢ়ারা দলে দলে আমাদের বাড়ীতে' আমির 
জননীর মহিত বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন । বাপিক! প্রৌঢা- 
দের কথা দূরে থাকুক, অবগ্ডঠনবতী যুবতীরাও অকুতোভয়ে ও হুর্জয় সাহমে 
দ্বিতলে উঠিয়া আমার পাঠগৃ্ছে উঁকি ষারিতে লাগিলেন বাহার! নিত্য 
আমার দেখিতেছিলেন, তাহাদেরও  দিমৃক্ষা 'অমস্তবন্ূপে বলবতী হহয়া 
উঠিল। আমি দেখিলাম, বাড়ীতে তো তিষ্ঠান ভার। আমার মত 
ঘবস্থাপন্ন লোকের বনবাসই শ্রেয়স্কর । এই পদিদ্ধান্ত করিয়া আমি কতি- 
পর দিবস গ্রত্যুষ হইতে প্ররন্দোষ পর্যাস্ত বনেক মধ্যেই অতিবাহিত করি- 
লাম ;কেধল আহারাদির প্রয়োজন বশত£ই এক একবার বাড়ীতে আসিতায় 
মাত্র। কিন্তু বন সর্বক্ষণ ভাললাগিবে কেন? স্বেচ্ছায় বনবাস, আর 
ঘ্মনিচ্ছায় বনবাস, ইহাদের মধ্যে ঘেকি প্রভেদ, তাহ সকলেই বুঝিত্তে- 
ছেন। কি করি, আর কাহাকেই বা ছুঃখের কথা বলি, কিছুই স্থির 
রুগ্িতে পান্িলাম না। একদিন কোনও গ্রয়োজনবশতঃ বনরূপ দুর্গ 
হইতে বহির্গত হইয়া সশস্কচিত্তে, মৃড্পদসঞ্চায়ে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম । 
উপস্থিত হইয়! দেখি, মৌভাগ্াক্রমে সেখানে কোনও প্রতিবাসিনী রমনী 
নাই ; কেবল জ্রননীদেবী মঙ্গলাকে লইয়া! ক্ষি গ্রহন্তে একা গ্রচিত্তে কলাইয়ের 
বড়ি দিতেছেন। আমি কিন্পৎক্ষণ দাড়ায়! ক্লাড়াইয়! তাহাদের বড়ি 
দেওয়ারূপ কার্ধ্যটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং বাল্যকালে এই ষদা- 
জাত ্সগুফ বড়ি তক্ষণে' ফেন এত অনুরাগ প্রকাশ করিতাম, কিঞিংৎ 
বিশ্বয়ের সহিত তদ্বিষয়েও চিন্তা করিভে লাগিলাম। কিন্ত এই নিকৃষ্ট 
বিষয়ের চিত্ত! হইতে গর্ব্বিত মন মহাশয় শীঘ্রই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 
আমি জননীদেবীকে একটী কথ! বগিবার অভিপ্রায় করিতেছিলাম ) 
সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিঝ! এ বড়ি তো টি? আমার 
একটা কথ গুন্বে ?” 

জননী অনি বড়ি দেওয়া! যন্ধ' করিস দঃ ৪ হন্তে বাকুলনেতে আমার 
রিকে ঢাহিয়। বলিবেন,-“কি কথ। বাবা 1 তোমার আবার কথা শুলবে না?» 
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আমি বলিলাম, স্পপ্বেশী কিছু নয়; বলি,আমাকে রি এন শীঅই বনবাল 
ফল্তে হবে?” 
প্রশ্ন শুনিক্বাই মা চঙ্মকিত হনে ও তন বলিলেন, “্বনবাম কিরে 1 
যনবাস তৃষি কেন ফর্তে যাবে, বাবা? ' শক্রকেও যেন কখনও বনবাল, 
ফর্‌তে না হয়!” 
আমি বলিলাম,--"ত। তে! ঠিক ব কথা! কিন্ত আমার যে সত্যি জি 
বনবাস হঃয়েচে। তৃষি কি কোন খবর রাখ? কেবল না'বার খাবার সদ- 
ক্নেই ভূমি আমাকে বাড়ীতে দেখতে পাও; ভারপর সমস্ত দিনটা! যে আমি 
কোথার থাকি, তা কি তুমি জান? তুমিতো বড়ি দ্বিতে, আর কলাই 
ভাজতে, আর বিয়ের উদ্যোগ ক+র্তে ভোর থেকে রাত্রি দেড় প্রহর পর্যস্ত 
ব্যস্ত থাক। আমার কোন খোজ খবর রাখকি? আমি যেবাড়ীতে হই 
দণ্ড তিঠিতে পার্চি না? সকাল থেকে সন্ধা পর্য্স্ত ফেবল বনবাসই আশ্রয় 
ক'রেছি। যদিবিয়ের আগেই বনযষাস ক”র্তে হলো, তবে বিয়ে আর 
কে ক'র্বে।” 

“কেন বাব! কি হ'য়েচে ? তুমি বাড়ীতে থাক ন! ফেন? তোমাকে তো 
সত্যি আমি সমস্ত দিন দেখতে পাই না। তোমাকে একটা কখ! জিজ্ঞেস 
ক'র্তে হলে, কোথাও খুজে পাই না। তুমি বনের মধ্যে একৃল! কেন 
থাক, বাব? আমি তে! তোমার নেক দিন মান! ক'য়েচি ?* 

আমি বলিলাম,__“তা তো! ক”র়েচ, সত্য । কিন্তু আমি যেপাঁড়ার 
মেয়েুলোর জালার় অস্থির হলুম। যারা বার মাস তিশ দিন আমায় 
দেখে, তারাও যে ওপরে উঠে আমার ঘরে উ'কি মার্চে! বলি, হ। মঙ্গলা, 
বিয়ের কথা হচ্চে ব'লে আমার. চেহারা] খানারও কিছু পরিবর্তন হয়েছে 
নাকি? পাড়ার মেয্েগুলো আমায় দেখবার জনে এত উকি ডি মায়ে 
কেন, তা বলতে পান্নিস্‌ ?” 

বস্‌! আমার কথ! শেষ না. হইতে হইতে মঙ্গল! দাসী হক্কার ছাড়িগ 
উঠিয়! ধাড়াইল এবং ক্রুদানের শ্বরে বলিতে লাগিল,_প্যত দোষ, ননদ ঘোষ ! 
পাড়ার যেরেয়া ওপরে উঠে কে দেখতে বায় কেন, তারও কৈফিক্গৎ 
আমার দিতে ছবে। মা বুঝতে পান্চ দাদাঠাকুরের কথা ? আমিই যেন 
ও-কে বনবাদী করেচি। (দিই যেন পাড়াশুদ্ধ মেয়েকে ডেকে এলে ও-র 
ওপর ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি জাদি নে আদার উপর বাদ সাধচে 'ফোন্‌ 
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গোড়ার মুখে! মা গে, ভূমি শীগ্গীর আমাদের ও বাড়ীতে চল; আমি 
এখানে আর থাকতে পারবে! না। হে গো, এক মাস হ'য়ে গেল, বাধ! 
হে এখনও বাড়ী এলেন ন!! জাঁজকে যে চিঠি এসেচে, ভাতে বাথ কি 
লিখেচে গে £" | 

চিঠির কথা গুনিয়! মা বলিলেন,--“সত্যি তো) কই চিঠখানা চ 
দেবুকে দিস নেই? তোকে যে দিয়ে আস্তে বুম ?” 

“ল্লে তো।কিস্ধ বনের ভিতর কে একুল1 যাবে, বাবা ? কেশ্বা ছেড়া. 
ই যে কখন হাটে গেছে, এখনও তো ফিরে আসে নি! আমি এ দাঞ্ধি 
শের নীচে চিঠিখান! রেখে দিয়েচি ।” 
 খ্আমি বলিলাম,-বেশ  করেচেো। আঁ, তোমার মত্ত লক্ষ্মী মেসে কি 
আর ভূ-ভারতে আছে? দেখলে চোখ ভুড়োয় ?” 

. ভক্ষণ গর্জন হুইতেছিল, অতঃপর জত্য 'সতাই বর্ষণ এ 
জরস্ত হইল। 

আমি কোন দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়ি! 
ফেলিলাম। ম1 বলিলেন, “কি লিখেচেন ?” 

আমি বলিলাম,--“সংবাদ ভাল; বাব! ফাল সকালে এখানে এসে 
পৌছিবেন। সঙ্গে বড় বৌ, মেজ বৌ ও ছেলেরা আসচে ! বড় দাদা 
এখন ছুটী পাবেন না, স্থতরাং তাঁরই কেবল আসা হচ্চে না। মেজ দাদ! 
বিয়ের কাছ! কাছি হই চারি দিনের ছুটানিয়ে আস্বেন। আর যতীনও 
আস্বে। কিন্তু মাসীমাকে আন্তে এখান থেকে লোক পাঠাতে হ'বে। 
দেখ মনা, বাব! বুঝি সেখান থেকে আমার বিয়ের নন্বন্ধে গোষ্বামী মশাইকে 
চিঠিপত্র লিখেছিলেন ? এই শোঁন না! বাবা কি লিখচেন :-_-গ্রভ পরিণয় 
ফার্ধ্য যাহাতে এই ফাল্তন মাসেই সম্পর হয়, তজ্জন্ত গোস্বামী মহাশয় 
অত্যন্ত ভিদ্‌ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমারও বিবেচনায়, আর কাল 
বিলম্বে প্রয়োজন নাই। তোমার গর্ভধারিণীফে বলিবে, তিনি যেন 
উদ্যোগ আয়োজন করিতে তৎপর হন। আমিও শীঘ্ব যাইতেছি, ইত্যাদি ।, 

বৃষ্টি পড়িতে. পড়িতে রৌদ্র উঠিল। অশ্রমুখী মঙ্গল! এই শেষোক্ত 
কথাগুলি গুনিয়! আহলাদে আটক্ান! হইয়া বলিয়া উঠিল,--“দাদাঠাকুর, ভূমি 
আমার দোষ দিচ্ছিলে 1 এই দেখ না, বাধাই ওদের পত্র লিখেন! ভাই তে! 
আয় যোগায় আফাদেক্ বাড়ীতে আদ্তে চাক-না1” :. 


. ধ্সামি মলাকে চক্ষুত্বার! ইিত করিয়। 'নীরর হইতে বলিলাম এবং 
তংপরেই বলিলাম,--"তুই ব'কে মর্চিস কেন? এখন শীগ্শীর বড়ি দেওয়া! 
শেষ করে, বর ছুয়োর পরি্া় পরিচ্ছন্ন কর্‌গে বাঁ। বৌদিদিরা আস্‌চে,- 
যতীন আস্চে--জানিস্‌ তে যতীন ধুলো ময়লা দেখতে পারে নাসজারার 
ধতীনের সুখ খেকে মর্বি 7. | | 
মঙ্গল! হাসিতে হাঠিতে বপিল;--ণইন্‌, আমার রি ্িঃ তেমন ছেলে 
নত, ব্তীন আমাকে বড় বোনের মতন ভক্তি করে। যেমন মাসী.ম!. তেমনি 
ধতীন। যাই হো+ক্‌, ভুমি সত্যি ব'লেচো, আমার ঢের কাজ আছে। মা, 
ভূমি বাপু এক্লাই বড়ি দেওয়া সাঙ্গ কর। আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে 
ক্লাখি গে। বৌরা ফেউ এই বাড়ীখান। দেখে ধায় নি? আমাক কোন 
দোষের জন্তে যদি ' তারা এই বাড়ীর নিন্দা করে, তবে ত। ভাল দেখাবে না, 
ৰাছা। দাদাঠাকুর, ভূমি কেশবক্ষে ডেকে বাইরের ঘর আর উঠোন পরিষ্কার 
করতে বল গে। আমি ভেতরের সৰ দেখচি। ওগো, তুমি কলকেত। 
থেকে যে ছবিগুলি এনেচো, পেগুলি ওপরের নীচের থরে টাঙ্গিয়! দাও না? 
কখন আর টাঙ্গাবে? আমি সব নিকিয়ে পুছির়ে ঠাকুর ঘরের মতন পরিক্ষার 
ফ'র্বো। মঙ্গলার যে কেউ দোষ ধর্বে, তা তো প্রাথ থাকৃতেও সহি 
হবে নাঁ'দাদা।” এই বলিয়া মঙ্গল! বড়ি দেওয়। পরিত্যাগ পূর্ধক উঠিয! 
দাড়াল এবং দক্ষিণ হুন্তের অঞ্জুলিগুলি পিট কলাইয়ে লেপিত থাকিলেও 
বান হন্তে মার্জনী ধারণ করিয়। তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রক্ষালন করিতে গমন 
করিল। | : এ. ক 
জননী'দেবীর অবশ্ত আননের আর পরিসীম। রহিল না। পুত্রবধূ, 
পৌত্র, পৌত্রী এবং তগিনী-পুত্র আমিতেছে শুনিয়া তিনি বড়ি দিতে দিতেই 
আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি মঙগলার উপদেপক্রমে উপরের 
ও নীচের ঘরে যথা স্থানে ছবিগুলি টাঙ্গাইবার উদ্যোগ করিতে গেলাষ। 


ররর 


নর অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ |... ..... 
..: খৌধব গাহাদের বুক 'ও ছাসীবের গহিত শের: সত 
'্যাহাগ্জে পলাশবনে উপস্থিত হইলেন। বতীজও .আমিল। আধার, খথা- 
সময়ে মাসিম| ও রাছুদিকিও € আমার মাম্ডুঙ তঙ্গিনী) আসিয়া! উপস্থিত 
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হইলেন । বড় দাঁদার কন্ঠ অষ্টম বর্ষায় বালিকা নীরা ও মেজ.দাঁদার গুজ- 
দয় চুনী ও মতির আনন্দ কোলাহুলে গৃহ সর্বক্ষণ প্রতিধ্বনি: হইতে 
লাগিল। তাহার উপর গ্রামের বালক বালিক| ও যুবতী প্রৌঢ়াদের, নিয়ত 
গমমাগমনে ও কথোপকথনে গৃহ বেন ছাটে.পরিণত হইয়া উঠিল। আমার 
তো আর গৃহে তিষ্ঠিবার যে ছিল না'। আননানয়ী মেজ. বৌ দিদি অবসর ও 
হুযোগ পাইলেই বিজ্ঞপ ও উপহাস দার! আসাকে ব্যতিবাস্ত ফরিগ্পা তুলি- 
তেন। আমি তাছার ভয়ে আমার বনরূপ দুর্গে আশ্রয়, লইয়াছিলাম। যে 
দিন তাহার! পলাশবনে আসিলেন, সেই দিন গৃহে পদার্পণ করিয়াই ভিনি 
আমাকে কিন্ধপ 'অপ্রতিভ করিয়াছিলেন, তাহা! এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। 
, মেজ বৌ দিদি আমাকে দেখিয়াই হাপিতে হাসিতে বলিয়া! উঠিলেন, 
“তবে ঠাকুরপো, আমাদের কিসের জন্তে নেমন্ত্রণ কর! হ+য়েচে ? বলে ছিলে 
মা এজন্মে কখন বিয়ে করবে না ? মনে আছে, আষি বলেছিলুম, বেঁচে থাকি 
তে। দেখবো! আমার কথ! সত্যি হ'লে! কি না দেখ। বলি, কনে মনে 
ধ'রেচে তে? কোথায় ক'নের বাড়ী? আমরা একবার দেখতে পাৰ লা?” 
আমি বলিলাঁম,-"এত বান্ত কেন, বৌ দিদি? আগে বস, ঠা হও) 
ছুদিন থাক) তার পর রঃ রর | বিয়ে হ'লে যত নি তত 
দেখে 1» | 
*ও ভাই, তোমার কথায় আমি কঃ না। বিয়ে চলে, আমরা বুঝি 
আর ইচ্ছেমত দেখতে পাব । আমাদের বুঝি কার কাধবর্্ম নেই। আর 
তখন আমর! দেখ ব, ন! তুমি দেখবে? উহ", তা হ'বে না। বলি, ও মঙ্গল! 
ঠাকুজ্জি, তুই বুঝি ক'নেকে এনে রাখ.তে ভূলে পি আমর ষে নীরোরীর 
তা জাতির তুই মনের মাথ। থেয়ে ভূলে গেছিস্‌?” | 
_ বঙ্গলা হাসিতে হাসিতে বলিল,--“আস্তে তর নাই ভাই, গাল্‌ জে 
আর্ত 'কপ্রূলে ! দেখ.চি, বিয়েবাড়ীতে আমাকে আর লুচিমণ্ডা থেয়ে পেট 
রানে বে না। তোমার গাল্‌ থেয়েই আমার পেট ভ'রে বাবে! কিন্ত 
সত ধল্চি, ভাই, তোষার গাল্‌ লুচিষগ্ডার চেয়েও মিষ্টি। খআক অনেক 
দিন ভোমার-গাল্‌ খাই লি। বলি, বৌ দিদি, আমাদের কি গরমনি ক ই 
ভুগে থাকতে হয়? দাঙগাঠাকুর তো. বেশ ভাল আছে? . 
-”: ভাজ আছে বই কি ?-এই খপ বলে). ছুদিন; গে ডাকে, দেখতে 
পাবি । এখন তুই ক'নে খানায় ফি কচ্চিস্ বল দেখি? শীগৃগীর গিয়ে 





৩৫৮ | . ছাষী [হম ভাগ, এম বংখ্য)। 


একবার. ক'নেকে ধয়ে নিয়ে জায়। ক'নেকে ধল্গে যা, ঠাকুরপো। একবার 
দেখ তে চেয়েচে। 

আমি বলিলাম,_প্বল কি, বৌ দিদি ভুমি যে খিল ক'র্লে ?”. 

“মুস্কিল কিসের ? আমরাই বুঝি একল! দেখবে! আর তুমি চোখ, বুঝে 
থাকৃবে ! তোমার দেখাই দেখা? আমরা তো! কেবল চোখেই দেখব; ভুমি 
যে চোখে ও মনে দুইয়ে মিলিন্ে দেখবে!” 

“ত| তে! আমি অনেকবার দেখেচি আর নিত্তিই দিখচি। এখন ্্ 
দেখতে চাও, সে স্বতন্ত্র কখা।” | 

“আচ্ছা! ভাই হবে। আমরাই দেখবো, কিন্ত দেখো, নি কনে এলে 
ভূমি যেন উকি ঝুঁকি মেরে! না । আমি মঙ্গল! ঠাকুজ্জিকে কড়াকড় পাহার! 
দিতে ব'লে দেবো । ঠাকুর বঃল্ছিলেন, তুমি এ বনের মধো কোন্‌ খানে 
দিন রাত বসে থাক; তুমি সেইখানেই যাও। আ। আমার পোঁড়। মন,-- 
ঠিক কথাই তো, ভুমি যে আজকাল বনের মানুষ বনমানুষ হয়েছো! । তোমার 
আবার ক'নে দেখ। কি? তুমি কতকগুলে! বই নিয়ে সেইখানে শুয়ে ওয়ে 
পড়গে, যাও ।” 

“ইস্‌, বৌ দিদি যে ভারি পণ্ডিত হ'য়ে এসেচ দেখচি।” | 

“হব না কেন? যার ঠাকুরপো! পণ্ডিত, তার বৌ দিদি পঙ্ডিত হবে 
না 1” “ঠাকুরপো! তে! বনমাহুষ, ঠাকুরপোর মতনই বুঝি বৌদিদি পঞ্িত 1” . 

“তা কাষেকাযেই। এখন মঙ্গল! ঠাকুজ্জি, তুই ক'নে আন্তে যাচ্চিস্‌ ?” 

' মঙ্গল! বলিল, “যাব না! কেন? এই চনুম। কিস্তর'নে যদি ব্সসে, ত! 
হলেই তো ? আজ পনর দিন সাধ্যিসাধন। ক'রে তাকে তো একটাবারও 
এ বাড়ীতে আন্তে পানুম না ।" 

*ক্সাচ্ছা, তুই ক'নেকে ব'ল্গে বা, আমাদের এখানে রর ভয় নেই। 
খর জুন্ধু থাকলেও, দিনের বেলায় ষে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে । তৰে 
ভার আর তয় কিসের? তাঁকে আরও বলিস্‌ সে যেসম্পর্কে আমার বোন্‌ 
হয়! যোগণায়ার মা আমার হরপিসীর সাক্ষাৎ জা রে! আমি ঠাকুরের 
কাছে যোগমায়ার বাপের কথ! গুনে তখনি সব সম্পর্ক বলে দিয়েছিলুম ।” 

মঙ্গল! বলিল,--”বটে 1 রত্যি না কি?” কিন্তু সংবাদ শুমিয়াই সে জননীর 
নিকট উপস্থিত হইক্সা বলি, "ওম! মা, আর শুনেছ, যোগমায়! যে আমা- 
' মের মেজ বৌ দিদির কি বুক বোন হয় গো! .. ..... 


্ রা ৯ নি 


ছুলাই, ১৮৯৬]... পলাশবন ৩৫৯. 


জননী তো! মঙ্লার কথা তিন চারি বারেও গুনিতে পাইলেন না। মতি: 
তাহার কোলে চাপিয়! তারম্বরে চীৎকার করিতেছিল। জননী দেবী 
তাহাকে জোর করিয়! কোলে রাখিতে চেষ্ট! করিতেছিলেন কিন্তু সে কোন- 
মতেই কোলে থাকিবে না। মতির চীৎকারে, মঙ্গলার উচ্চস্বরে, ও জননীর 
ভতৎসন। শঝে গৃহথানি শবায়মান হইতেছিল। আমিও জুযোগ বুঝিয়! মেজ 
বে দিদিক বিজ্ঞপবাণ হুইতে মুক্তি লাভের আশার বহির্বাটীতে আলিয়া 
উপস্থিত হইলাম । 

আনিয়াই দেখি, নীরদ! ও চুনী ভিত্তিবিলস্বিত চিত্রপটগুলি মনোযোগ 
সহকারে দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাদিগকে স্র “নেয়, 
চুনী, ভাপ আছিস্‌?” : 

আমার শ্বর শুনিয়াই ছুইজনে দৌড়িয় আপি! জামার দুই হাত ধরিল 
এবং অতিশয় বিনন্ব ও ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে লাগিল, “কাকাবাবু, 
আমাদের একবার এ বনের মধ্যে নিয়ে চল ন|। যত্ীনকাক1 ওর মধ্যে 
বেড়াতে গেল; আমরাও যাচ্ছিলু ম, কিন্ত বতীনকাক আমাদের যেতে দিলে 
ন।; বল্পে, বিকেল বেলায় তোদের নিয়ে যাব। কাকাবাবু, তুমি এখনি 
একবার আমাদের বন দেখিয়ে নিয়ে এস না?” 

আমি বলিলাম, “আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে ।” এই বলিয়া! দুইজনকে 
ছুই হাতে ধরিয়। বনের মধ্যে গ্রবেশ করিলাম |” 

নীরো! ও চুনীর নানা প্রকার অস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমি 
তাহাদিগকে বনের কিয়দংশ দেখাইয়! লয়! আসিলাম। পরে গৃহসুখে 
প্রত্যাবর্তন করিবার কালে দেখিতে পাইলাম, একটা ছায়াসমন্থিত মনোরম 
স্থানে, কতিপয় পুষ্পিত শাল বৃক্ষের তলে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপরে 
যতীন্ত্র ভায়া! নিম্পন্দ হুইয়! বলিয়া গাছে। যতীনকে দেখিয়াই বলিলাম, 
“কি, বতীন, বাড়ীতে না গিয়ে সোজান্গুদিই যে বনের মধ্যে ুকেচো 1 হু 
হাত ধুলে না, স্নান কল্পে না, কিছু থেলে ন। ?”” 

“এই বাচ্চি) এখনও তত বেলা হয় নাই; আর নি দেরী | হলেও 

তত ক্ষতিনাই-। কিন্ত যা' হোক, দাদ1, বড় হুনর যায়গাতেই জাপনি 
বাড়ী ক'রেচেন। আমি তো এমন অনোরম স্থান কোখাও দেখি নাই। 
এতবাক় এ দেশে এসেচি, কই. একবারও তো! পলাশ বনটা দেখে বাই নাই। 
এত নিকটে যে এমন স্থান খাকবে, তা তে। মি একটী দিনও ভাবি নাই। 
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ামি এ পাহ্ছাড়টার উপরে উঠেছিলাষ । : ব্মাহা। গর উপর থেকে -কি 
নুন্দরই শোভা ! একটা ছোট নদী ওয় তলে কয়ে যাচ্চে । জআঁমি' সেই 
নদীটি ধ'য়ে বঝের মধ্যে গ্মনেক ঘূর. বেড়িয়ে এলাম। জামার তো এখান 
থেকে উঠংতে মন যাচ্চে ন্ধ (++. ৪ 
 পঙ্থা, জায়গাটি খুব মনোরম বটে; তু এখানে নিস থাক চ-ভোনার 

সঙ্গে দিনকতক খুব সুখে কাঁল কাটানে। যাবে । এখানে ক্মামান্ন ঘড় এক্‌ল! 
একলা ঠেকে । কারুর সঙ্গে কথা বার্তা কইতে পাই না) কেবল যাকে দাঝে 
বই পড়ি আর এদিক ওদিক্‌ বেড়িয়ে বেড়াই । তোমাদের বি, এ, পরীক্ষার 
ফল এখনও বেঝোক্ন নাই? . 

প্না; শীগগীর বেরুবে। পাশ হ'বার ঙে৷ অনেকটা | আশা কঃ | 
তবে এখন কি রকম হয়, ত| বল্তে পারি ন1।” 

“ছ'বে আর কি ? ভালই হ'বে। এখন চল বাড়ী যাওয়া যাক্‌। এই ছেো- 
গুলে! এসে অবধি এখনও কিছু খাপ নাই। আর তুমিও কিছু খাবে চল”. 
. সৃত্তীন্্র দ্বিরুক্তি ন! কিক! উঠির! আমার সঙ্গে চলিল | . 

, প্রথিমধ্যে কেশবের সঙ্গে দেখ! হইল । সে বলিল “রহাশয়, আঙি তে! 
আপনাকে খু'জে খু'জে হায়রান হলাম । ঘণ্টা খানেক আপনার, ব্তীমবাবুর 
ও এই ছেলে হুটার তল্লাসে ঘুরে বেড়াচ্চি। ইনার! এখনও কিছু খায় নাই। 
আর মা কিসের তরে তো আপনাকে 'ডাকৃচেন। মঙ্গল! বল্লেক, তিনি 
উপরে আপনার পড়বার ঘরটাতে বসে আছেন 1, - 

আহি তাড়াতাড়ি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়। উপরে উঠিলাম। পড়িবার 
ঘরে 'গিয়। দেখি, দেখানে মা নাই; কিন্তু 'এক ঘর মেয়ে ছেলে। মেজ 
বৌদিদি, বড় বৌদিদি, তাহাদের দাসীন্বয়, আমাদের ভ্ীমতী মঙ্গল, প্রতি- 
বাঁসিনী ছুই খকটী নবীনা, ভূদেব, সুপীলা, ভাঁবিনী ও যোগমায়! ! সর্ধনাশ ! 
সব মেকবৌদিদি, চাতুরী! আমাকে দেখিয়াই মেজবৌ, নড়বো ছালিয়া 
উঠিলেন। মঙ্গল! ও দাসীদ্বর়ও সেই হান্তে যোগদান করিল | ঘ্আমি 
ব্যাপার দেখিয়া! চম্পট দিবার. উদ্যোগ করিভেছিলাম /; কিন্ত মেজবৌদিদি 
আমার ভাবভর্ী বুঝিতে পারিধ/ নিমেষে. মধ্যে ক্সামার ছাত খরিয়া 
ফেলিলেন এবং বলিতে লাগিগেন, “| ঠাকুরপো, যাও কোথায়? এমন 
শোভ। দেখতে মন বার না! এরবাক চোখ খুলে দেখ দেশি] কেরল 
বন. দঙ্গল ক্সার পাহাড় দেখে কি কমন: এদন- চোখ জুদ্ধোয়:? ই দেখ 
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না, খোকাবাবু (মতি ) এরই মধ্যে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে): যোগমায়ারক 
দেখে খোক। বল্পলে,প্মাএ কে 1” আমি বলুম,-”তোর কাকীমা?” পমা 
আমি কাকীমার কোলে ভাপকো।” : শুই দেখ না, .খোক! বাবু সেই 
অবধি তার কাকীমার কোল দখল” ক'রে বসেচে। ছেলে .নারাকণ, 
আপনার লেক দেখেই চিন্তে পেরেচে।--বলি ঠাকুরপো, তুমি তো 
আর মেয়েমানুষ নও ; তুমি এত্ত লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্চ কেন ?$” 
আমি বলুম,-"নীরো ও চুনীকে বন দেখাতে নিয়ে গেছ লুম 
_ বৌদিদি সে কথার কর্ণপাত ন! করিয়! ষোগমায়াকে বলিল,--“ও ভাই, 
তুমিও একবার চোখ ছুটী তোল দেখি। ঠাকুরপো আমার বনমান্ুষ নয়, 
জুভুও নয়; কান্তিকের মতন ছেলে। বিদ্যের জাহাজ । এক দণ্ডের 
তরেও যে তুমি একে চোখের আড়াল ক”র্বে না, তা তে! বুঝ তেই পাচ্চি। 
এখন একবার আমাদের সাম্নে ও'কে শুভদর্শন কর দেখি ? দেখে এক- 
বার আমাদের পোড়া চোখ জুড়িয়ে যাকৃ।” ; 
আমি বৌ্দিদির হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম) কিন্তু 
কোন মতেই কৃতকাধ্য হইতেছিলাম না।. সহসা এই সময়ে পিতৃদেবের 
আহ্বান শুনিতে পাইলাম। | | | 
 পিতৃদেবের কণ্শ্বর গুনিবামাত্র, বৌদিদি হাত ছাড়িয়া দিলেন। আমিও 
যেন হাফ ছাড়িয়! বাচিলাম এবং তদ্দগ্ডেই উর্ধশ্বাসে নীচে ধগহা 
আসিলাম | " 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 
- : বিবাহ বাড়ীতে আত্মীয় ম্বজনের! প্রায় সকলেই আদিয়। পহুছিলেন। 
আফিলেন না কেবল বড় দাদা ও বন্ধুবর সত্যেন্্রনাথ। বড়দাদ! ছুটী পান 
নাই বলিয়া আমিতে পার্িলেন না। আর সত্যেন্্র শারীরিক অন্ুস্থতার 
জন্ত আসিল না । সত্যেন না আসাতে আমি বড় হুঃখিত হইলাম ॥ তাহার 
উপর আমার একটু অভিমানও হইল। : কিন্তু তাহার পত্রথানি ভাল করিয়। 
পড়িয়া! দেখিলাম, সে বাধ্য হুইয়াই আসিতে পারিল না। আজ প্রায় ছর 
'মাস কাল সত্যেন্্র ম্যালেরিক্স। জরে কষ্ট পাইতেছে; তাহার শরীর এখনও 
ফত্যন্ত দুর্বল । : ভাক্ষারের! তাহাকে কলিকাত! পরিত্যাগ করিয়া কিছু- 
'কাল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাদ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। 'তাই সে 


এক বতমঘ্ধের অবকাশ লই! কিছুদিন এলাহাবাদে ও কিছুদিন গন্ততর বাস 
করিবার সঙ্থল্প করিয়াছে। সতোন্ত্র অবকাশের জন্ত প্রার্থন! করিয়াছে । 
এখনও প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ হইলেই মে এলাহাবাদ যাত্র/ করিবে। 
এস্থলে বল! বাহুল্য যে, সত্যেন্ত্রের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। স্থরমারই 
সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথ! বার্ড স্থিরতর হইয়া! আছে। কিন্ত 
সত্যেন্ত্রের শরীর অস্থৃস্থ এবং কিছুদিন পুর্বে সুরমারও জননী-বিয়োগ 
হওয়াতে, তাহাদের বিবাহ কিয়ৎকালের জন্ত স্থগিত আছে। যাহা হউক, 
সতোন্ত্র বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত হইতে না পারিলেও, পত্রে হৃদয়ের সহিত 
নবদম্পতীর স্থুথ ও মঙ্গল কামনা করিয়াছিল এবং যোগমায়ার ও আমার 
বন্ত যথাযোগ্য উপস্থার প্রুরণ করিয়াছিল। 
বিবাহের লগ্ন ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল; অবশেষে রি আসিন। 
পড়িল এবং যোথমায়াকে ও আমাকে পরি বন্ধনে বন্ধ করিয়! নিমেষের 
মধ্যে অতীতের অন্ধকারে মিলাইয়! গেল। যোগমাঁয়ার সহিত পরিণীত 
হুইন! আমার মনে হইতে লাগিল, যোগমায়! ষেন আমার কত কালের 
প্ররিচিত1 ; যোগমায়! ষেন আমার কতকালের পরিণীত। পত্বী; যোগমায়। 
ষেন চিরকালই আমার ছিল ; তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন যেন 
কোন্‌ দূর-স্দূর-স্মরণাতীত যুগে গ্রথিত হুইয়! গিয়াছে; সে গ্রন্থি ষেন 
এখনও তেমনই অটুট ও ছশ্ছেদ্য ! ব্যাপার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম 
ন1। সবই যেন মায়ার ক্রীড়া, সবই যেন স্বপ্ন বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। 
দেছের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম যোগমায়াতে ও আমাতে যেন কিছু 
মাত্র গ্রতেদ নাই--আমর1 উভয়েই অভিয়দেহ! মনের দিকে চাহিলাম, 
দেখিলাম আমর! উভদ্নেই একমন! আত্মার দিকে চাহ্লাম, দেখিলাম 
আমর! উত্তয়েই অভিন্নাত্ম। ! আশ্চর্য্য ব্যাপার! অদ্ভূত কাণ্ড! যোগ- 
মায়ার সহিত আমার এই বিন্ময়কর মিলন একদিনে--এক মুহূর্তে কিরূপে 
সংঘটিত হুইল, তাহ! কোন মতেই বুঝির উঠিতে পারিলাম না।. 
বিবাহের পর বরবধূর বিদার। কন্যাবিদায়-রূপ স্বর্ণ গ্রতিম! বিসর্জন 
ব্যাপার গৃহে গৃহে নিয়তই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ম্ুতরাং এ সম্বন্ধে নুতন 
কথ! আর কি বলিব? ভবে এই স্থলে এই মাত্র উল্লিখিত হইতে পারে যে, 
কন্তা বিদায় করিবার কালে গোস্বামী মহাশক্বের জ্ঞান সংযতচিত্ত ব্যক্তিও 
বালকের মত্ত রোদন করিম! ফেপিয়্াছিলেন এবং ধন নকলেই নয়নজাগে 
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গালিতেছিল। তখন ভূদেব ভায়। বিজ্ঞের হায় আশ্বাসনূচক সরে পিতা 
মাতাকে বলিয়াছিল, “ম|, বাবা, তোমরা কাদ্চ কেন? আমি দিদির ঘজে 
যাব। তোমাদের 'ভাঁবন কি 1” বালকের এই কথা শুনিয়া অশ্রু ফেলিতে 
ফেলিতে সকলেই হর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। “দুঃখের উপর হাদি” 
যাহাকে বলে, ভৃদেব ভায়া তাহারই অভিনয় করিয়াছিল। 

বধূকে লইয়া আমি গৃহে উপস্থিত হইলাম । জননীদেবীর আনন্দের 
আর পরিসীমা রহিল না। তাহার মনের সাধ এত দিনে পূর্ণ হইল। তিনি 
প্রায় সর্বক্ষণই আনন্দা্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে কতিপয় 
দিবস আনন্দোতসব চলিতে লাগিল। আমাদের পূর্বগরিচিতা বগলাপিপীও 
নিমন্ত্রিতা হইয়া পলাশবনে আসিয়াছিলেন। ভিনি বাড়ীতে পদার্পণ 
করিয়াই মাকে বলিযাছিলেন,_-"দেখলে বৌ, আমার কথা সত্যি হলে! কি 
না? আমি বলেছিলুম, তুমি দেবুর জন্ত তাবচো! কেন? দেবু তো! তোমার 
তেমন ছেলে নয়) অত লেখাপড়া শিখেচে; জানমান হ'য়েচে) ওকি 
কখন তোমার মনে কষ্ট দিতে পারে? আহা, দেবু বড় শান্ত শিষ্ট ছেলে 
গো। আমাদের সকলকেই বড় ভক্তি করে।” 

কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম,--"তার আর সন্দেহ কি 1 
বিত্ত, বাপু, আগে যোগমায়াকে দেখে দেবু এই পলাশবনে নিশ্চিত ঘর 
ফাঁদায় নাই।” | 

বৌদিদিদের জালাতনে আমি সর্বদাই অস্থির হইতাম। কিন্তু আমি 
তাহাদের বিদ্রপ বাণের ভয়ে বনরূপ দুর্গে আর আশ্রয় লইতাম ন|। 
যোগমায়াকে দেখিবার ও তাহার সহিত কধোপকথন করিবার স্থযোগ 
আমি সর্বদাই খু'জিয়া বেড়াইতাম। দেখার সুযোগ গ্রায়ই ঘটিত; কিন্ত 
কথোপকথনের স্থুযোগ বড় একট! ঘটিত না। এই কারণ অনেক সমস 
বড় ক্ষুদ্ধ হুইপ থাকিতাম । 
- বিবাহের গোল ক্রমে কমিতে লাগিল। দুরস্থিত আত্মীয় রিও 
একে একে বিদায় লইয়! হ্ব স্ব গৃছে গমন করিল। যোগমায়াও মধ্যে মধ্যে 
পিআালয়ে যাইয়! ছুই চারি'দিবম থাকিত। আবার আমাদের বাট আদিত। 
আমি অল্নে অলে যোগমায়ার অন্তরের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। কিন্ত 
মেপরিচয়ে গ্রথমে ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1।  দ্বিবাহের 
খর আমাদের দেশে প্রেম জরে। পুতরাং বিবাহ করিয়াই কেহ বলিতে 


৬৩৬৪ ১. আলী, [৫ম ভাগ, ৭ম সংখা, 


পারেন ন! তিনি দাম্পত্য স্থখের অধিকারী হইবেন ক্ষিংনা । এই সুখ 
অধিগত .ন1 হওয়া! পর্যযস্ত, সকলকেই লংশরদোলাক় .ছলিতে.হয়। .এই 
সংশয়ের কালটি বড়ই যন্ত্রণাক্নক। তবে আশাটুকু মাত্র স্ুনিপুণ শিল্পী 
হইলে আমর! মনোমত দেবতা গড়িক। লইতে পারি । 


(৮1 


. মাসী-মা ও রাজু দিদি শ্বদেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিস্ত 
জননীদেবীর বিশেষ অনুরোধ ক্রমে তাহারা! পলাশবনে আরও কিছুদিন 
থাকিতে সম্মত হইলেন। যতীন্ত্র ভায়! তো! পরীক্ষার ফল বাহির ন৷ হওয়! 
পর্য্যস্ত আমার নিকটে থাকিতে স্বীকৃতই হইয়াছিল। কিন্তু ভায়াকে 
গৃহে বড় একট! দেখিতে পাইতাম না। ভায়া আমার বলের মধ্যে পাঁহা- 
ডের উপরে ও নিকটস্থ কৃষকগ্রাম সমূহে পর্বাদাই খ্ুরিয়া বেড়াইত এবং 
নীরো, সুশীলা, ভূদেব প্রভৃতি বালকবাপিকাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সথ্য স্থাপন 
করিয়া তাহাদ্দিগকে নান! স্থান দেখাইয়া লইয়া বেড়াইত। নীরো ও 
স্থবশীলার মুখে আমি তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রতিদিনই শুনিতে পাইতাম এবং 
সেবনের মধ্যে বপিয়। তাহাদিগকে পেম্সিলে যে সকল সুন্দর সুন্দর পণ্ড 
পক্ষী, পুষ্প ফল, বুক্ষলতার ছরি আকির়। দিত এবং ছোট ছোট সরল 
' কবিত। লিখি! দিত, তাহাও আমি দেখিতে পাইতাম। যতীন্দ্র এটরূপে 
বাহিরে বাহিরেই প্রায় সমস্ত দিন কাটাইত; প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ীর 
মধ্যে বড় একট আমিত ন।। : 

একদিন বৈকালে, আমি পাঠ-গৃহে বসির পাঠে নিমগ্ধ আছি, এমন 
সময়ে যোগমার1 কি প্রয়োজন বশতঃ সেই গৃছে প্রবেশ কৰিল। কিয়ৎক্ষণ 
পরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুশীল! এবং ভূদ্দেবও আসিয়৷ উপস্থিত হইল। 

ভূদেব ও সুশীলাকে দেখিয়। আমি বলিলাম, “কি গো, খবর কি 1” 

স্থশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, প্থবর আর 2 এই একবার দিদির 
সঙ্গে দেখা কণ্র্তে এলুম।” ্‌ ? 

আমি বলিলাম, বেশ ক'রৈচো। আজ বে 'সঙ্গে তোমরা নু 
এ বেড়াতে গিয়েছিলে।” রি হই 8 

_ ক্পীলা বিল, "আজ আমরা বেশীদুর যেতে পা নি ধানে 
টি হি ০ 








লাই, ১৮৯৬1]... পলাশ বন ৩৬৫. 


“কেন? যতীক্ন্ট্বান্ কি কচ্ছিল ?” 

"্যতীনবাবু আজ দর্মীমাকে একট1ছবি একে দিয়েচেন, আর ভূদেবের 
জন্তে একটা কৰি লখে দিয়েচেন।” এই বলিয়া সুশীল! ভূদ্বেবের দিকে 
চাহিয় হাসিতোন্ীগিল। 44 

অ[মি বপিলাম, “কিসের কবিতা? আর কি ছবি দেখি. 1৮ 

সুশীল। ছবি ও কবিতা দেখাইবার পূর্ববে হাতের মধ্যে তাহ! লুকাইয়! 
রাখিয়া, বলিতে লাগিল “আজ, ভূদ্দেব, তোমার গোলাপ গাছের একটী বড় 
ফুল তুলে তার পাপড়ীগুলি নষ্ট করেছিল। তাই 'ন! দেখে যতীনবাবু 
বল্লে 'ভূদেব, তুমি ফুলটি নষ্ট করে ভাল কর নি। এস আজ.তোমার জন্তে 
একটী কবিতা লিখে দ্ি। এই বলে তিনি একটা গাছের তলার বসে 
এই কবিতাটি লিখলেন । আমি বল্ুম, “যতীনবাবু আমায় একটা ছবি এঁকে 
দাও না?” তাই শুনে ষতীনবাবু তোমার ফুলগাছের ও ভুদেবের এই 
ছবিটী একে দিয়েচেন।” এই ৰলিয়া আনন্দময়ী সুশীল হাসিতে হাসিতে 
আমাদিগকে সেই ছবি ও কবিতাটি দেখাইল। 

আঁমি' বলিলাম, "বেশ ছবি হয়েচে। কিন্ত টি টি এই 
রকম উস্কে! খুক্কো না কি ?* | 

সুশীল! ও যোগমায়া৷ ছবি দেখিয়! াসিয় উঠিল | ভুদেব অপ্রতিভ 
হইয়া তাহার বড়দিদির পশ্চাতে আশ্রয্ন লইল। 

আমি বলিলাম “নুশীল।, ছবি তো দেখলাম, এখন ধতীন কি কবিতা 
লিখেচে পড় দেখি শুনি ।” 

স্থশীলা পড়িতে আরম্ভ করিল :-₹. 


টিপার 







ফুলের র উদতি রি 
ওছে শিশু ভাই, .. - কিন্তু ওছে যবে। ১: 
: ভালবাস তুমি মোরে, .. গাছের ডালেতে বসি, 
“কাদহ আমার তরে, : ; অনের-কানন্দে হাসি, 
আকবার. মোয়ে পেলে. কেন ' মোরে তুলে ফেরে 
নাচ ছুই হাত তুলে; ছিড়িয়া আমান দলে, . 


বড় গ্রীতি-পাই । লাশ হাঁি তবে ?. 


৩৬৬ _ ন্বাসী [£ম ভাগ, ৭ম লংখ্যা। 


৩ 2 ৪, 


ভাই হে তোমার, ভবে, ভাই, কেন, 
হাসিটি কাড়িয়ে লয়ে, . বেচারী ফুলের গ্রাণ, 
তার স্থানে কারা দিয়ে, কর ভূমি খান খান, 
যদি কেহ মঞ্জ! দেখে, হাসিটি কাড়িয়ে লজ, 
ভাল কি বাসিবে তাকে, তার স্থানে কান্সা দাও ? 
বল দেখি সার? ভাল কিছে হেন ?” 


দিন মুখে কবিতাটি গুনিয়া আমি সানন্দচিত্তে বলিলাম, “যতীন তো 
বেশ কবিতা লিখেছে, সুশীল! ?” 

_স্থশীল! কিছুই উত্তর দিল না। কিয়তক্ষণ পরে সে যেন ঈবৎ ভাবিয় 
বলিল,--”আচ্ছা, দেবেন বাবৃ, তবে আমর! যে রোজ সি ০৪ জন্কে 
ফুল তুলি, ত1 তে। দোষ ?” 

আমি এ প্রশ্নের যষেকি সহুত্বর দিব, সহস! ঠিক করিতে পারিলা'ম ন। 
একটু ভাবিয়। চিত্তিয়। বলিলাম, ঠাকুর দেবতার পুজোর জন্যে ফুল তোল! 
দোষের নয়। ফুল তুলে মিছেমিছি নষ্ট করাই দোষ। এই শোন না, 
আমাদের দেশের একজন কবি বলেচেন £-- 

“কিস্ত রে কুন্ুম, আর্ধ্যন্থতগণে, 
দিয়াছে তোমারে দেবত। চরণে, 
দেই সে তোমার ঠিক্‌ ব্যবহার, 
এই কথা আমি ভাবি মনে মনে 
এমন সুন্দর এমন কোমল 

দেবপদ ভিন্ন কোথ! যাবে বল।, 

আমার উত্তর শুনিয়] স্থশীলার মুখ যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। 

ন্ুশীলার সঙ্গে কথাবার্তী কহিবার আর কোনও বিষয় নাই দেখিয়! 
আমি তাহাকে বলিলাম,--“স্ুশীলা তোমার দিদির তে। একটী বর জুটে 
গেল, এখন তোমার একটী রাঙা বর জুটুলেই আমর! বড় সুখী হই।” 

ন্থশীল] তাই শুনিয়া ঘাড় বাকাইয়! বাকাইয়! হাসিতে হাসিতে আমার 
হাত ধরিয়া নূহ ষধুর অস্পষ্ট স্বরে বলিয় ৫ "কেন জমি যণ্তীন 
বাবুকে বিয়ে ক”র্বো (৮ র 

কথ গুনিয়াই যোগতায়া ও আমি সনগমিজিত বিশে টমকিত 


হইয়া উঠিলাম। আমি গ্রফুল্লম়ুখে বলিলাম, “অ], যতীন তোমাকে কিছু 
বলেচে না কি, সুশীল! ?” | 

প্বলেচে বই.কি? হীনবাবু আমাকে বল্ছিল, জুশীগা আমার বে” 
করবি? আমি বন্গুম, “কার্ব। | 

আমি জিজ্ঞাস! করিলাম, “য তীনকে তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে 7৮ | 

্থশীল! বলিল, “হয়েছে ৮. 

এই কথ শুনিবামাত্ত আমি হশীলাকে সবলে তুলির বারাণডায বাহির 
হইয়া বলিলাম, “ওমা, ও মালিমা, ওগো, আর একটী আমাদের বৌ হৃয়েচে 
গো। স্থপীল! যতীনকে বিয়ে ক, রূবে বলেছে, শুন্বে এস।” এই 
আকন্দিক ও অসস্ভাবিত বিপৎপাতে সুশীল! অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া আমার 
হত্ত-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আশায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। 
পরিশেষে কোনও রূপে কৃতকার্ধ্য হুইয়া আনুলায্লিত বেশে ও বিগলিত 
কুন্তলে হস্ত হইতে নিপতিত সেই কবিতা ও ছবিটি পর্য্যন্ত তুলিয়া লইবার 
অবসর ন! পাইয়া, উর্ধাশ্বাসে দৌড়িয়! পলাইল। ভূদেব ভাত! ভগিনীকে 
কোনও খুরুতর বিপত্তিতে বিপন্ন! মনে করিয়! তৎপূর্বেই বেগে চম্পট 
দিয়াছিল। ভাদ্নার বোধ হয় এইরূপ কোনও নীতি মনোমধ্যে উদ্দিত হয়! 
থাকিবে £--৭্বঃ পলায়তে, স জীবতি 

হাসিতে হাসিতে আমাদের তে! দেহের বন্ধন খসিবার উপক্রম হুইল। 
কিয়ৎক্ষণ পরে মা, মাসিমা, বড়বৌ, মেজবৌ, রাজুদিদি প্রভৃতি উপরে 
'সসিলেন। আম তাহাদিগকে দেই ছবি ও কবিত| দেখাইয়া! সমস্ত 
ব্যাপার বলিলাম । আমার কথা শুনিয়া মা গালে হাত দিয়। বলিলেন, 
“ওমা, কি আশ্চধ্যি মিলন গো! এই যে এই মাত্র দিদির সঙ্গে আমি এই 
বিষয়ে কথা কচ্ছিলুম !৮ | 

মেজবৌদিদি তাহা গুনিয়! বলিলেন, "মাসিমা, আর কি দেখ্চে বাছা, 
তোমার ছেলের বে'তে লুচিমও! ন। থেয়ে আমরা আর যাচ্চি না” 

মানিমা হামিতে হাসিতে বলিলেন, “তাই হোক্‌ মা, তাই হোক মা) 
এত আনন্দেরই কথা ।* 
. এই গোলমালের নময় বাঁব। সেখানে আসিয়া উপস্থিত হুইবেন। | আমিও 
কালবিলঙ্ব না করিয়া আন্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। 


ধরগছগেতে ভরাট 
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. একবিংশ পরিচ্ছেদ।  . 

_ মমেজবৌদিদি যতীন ভায়াকে লইয়া কতিপন্ন দিবস আবার খুব হান্ত 
পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতীন সহজে অগ্রভিত হইবার ছেলে 
ছিল না। ছুই জনে সমানে সমানে পড়িয়াছিল। একদিন যতীন ও আমি 
পড়িবার ঘরে বসিয়! সাহিত্যালাপ করিতেছি, এমন সময়ে মেজবৌদিদি, 
যোগমায়ার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। যতীন যোগমায্াকে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়াই উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল ; কিস্তু আমি 
তাহাকে নিবারণ করিলাম, তাহ! দেখিয়া মেজবৌদিদি বলিলেন, 'ঠাকুরপো, 
তুমি যতীনকে আটকিয়ে রাখবে কেন? ওর যে সময় নষ্ট হবে।” 
যতীন বলিল, “কি রকম?” 

মেজবৌদিদি বলিলেন, শাক রকম! ন্যাকা আর কি! ভাই আমার যেন 
কিছুই জানেন না! স্থশীলা, ভূদেব এসেচে যে, শালার সঙ্গে বেড়াতে 
যাবে না।” নিস 

প্যাব বই কি? কিন্ত কেবল স্ুশীলারই সঙ্গে তে! আর বেড়াই না। 
সুশীলা, ভৃদেব আর আমাদের বাড়ীর ছেলের! সকলেই তো! সঙ্গে যায় 

"ত তো যাঁয়; কিন্তু স্থশীলারই সঙ্গে আন্র কাল আসল বেড়ানোটা! 
হ'চ্চে।” | 

“কি রকম ?” 

*কি রকম! যেন কিছুই বু্তে পাচ্ছেন না ! বলি, ছেলেমান্ুষ পেয়ে 
ফুস্লে ফাস্লে বে কর্বার যোগাড় করাটা তোমাদের পৌরুষের কাব না 
কি? এই তোমার দাদ। তো! 'একটা মেয়েকে ফাদে ফেলে নিজন্ব ক'রে 
ফেল্লেন। তুমিও দাদার ভাই কি না, তাই তুমিও আবার আর একটার 
যোগাড়ে ব+সেচে। |” 
আমি বলিলাম, "তুমি আমার এমন কথ! বলে! না, বৌদিদ্ধি! এই 
তোমার সামনেই তো! যোগমায়। রূয়েচে। একে জিজ্ঞাস! কর দেখি, 
বে" হবার আগে একটা দিনও আমি যোগমায়ার সঙ্গে কখনও কথা কঃয়ে- 
ছিলাম ? যোগমায়! তে| বে হ'বার আগে কতবার আমাদের বাড়ী এসে- 
'ছিল? কই একদিনও আমি যোগমারাকে জিনা 1 সত বনের ধম 
তো সমস্ত ধিন থাকৃতাঁম।” | টি বিজ ২ 

মেজ বৌ দিদি বলিলেন, "না, যোগমায়ার সঙ্গে কোন কথা কও রর ; 
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আর যোগমায়াও তোমার সঙ্গে কোন কথ! কয় নেই। তা সকলই সত্যি 
বটে। কিন্তু গাছের তলায় তুমি ঘুমিয়ে পড়লে যোগমায়! এসে তোমার 
উঠিয়ে দিত । তোমার মুখ ধোবার জন্তে বাড়ী থেকে দল এনে দিত আর 
তুমি ঘাম্তে আরম্ভ কর্লে অচল দিয়ে বাতাস দিত। কথা কার 
দরকার কি ভাই? কথ! নেই বাকইলে?* 

যোগমায়! অপ্রতিভ হয়া অঙ্গুলি দ্বার! মেজবৌদিদির গা টিপিতে 
লাগিল। 

আমি হাসিয়। বলিলাম,_-"তুমি তাই শুনেচো বুঝি ?* 

"যাই শুনি; বলি এখন নেই তোমাদের বে” হয়ে গেচে। যা হবার 
তা তে! হয়েচে; এখন আর কেউ তার দোষ ধ/র্বে না। কিন্ত যতীন 
ভাই, ভূমি যে স্ুশীলাঁকে বে কা'রূবে বলেচো, ফুস্লে ফাস্লে তার মনটি 
কেড়ে নিয়েচেো, যর্দি কোনও গতিকে নুশীলার সঙ্গে তোমার বে ন! হয়, 
তা হ'লে তে! মেয়েটার মাথা থেয়ে ফেল্চো। দেখ.চি ।” 

ধতীন বণিল, “বে” হবে ন/ কেন? এফ শবার হবে ! আমি স্ুশী- 
লাকে বে করবে ; আর স্থশীলাও আমাকে বে* কর্বে বলেচে।” 

“কিন্ত ছেলেমান্ষের মন, যদি তার মন ঘুরে যায়?” 

“যায় তো যাবে ; তার জন্তে আর ভাবনা কি? আমার মন তো ঠিক্‌ 
থাকলেই হ'লো। নুশীলা! যদি বে' করতে চায়, আমি পেছ্প! হ'ব না।” 

"বেশ, বেশ। খুব কবিতা লিখতে শিথেছিলে যাই হেশাক। তোমার 
মতন আর গোটা কতক কবি এ অঞ্চলে থাকৃলে দেখচি আইবুড়ো! মেয়ে- 
দের মা বাঁপকে পাত্র খু'জে খু'জে হায়রান্‌ হতে হ'ত ন1। বেশ ভাই শিগ্গীর 
বেটা ক+রে ফেল ; আমরাও দেখে যাই। আমাদের তো আর বেশী দিন 
থাকবার যো নেই। ,কই তুমি একদিন আমাদের বন জঙ্গল পাহাড় 
দেখিয়ে নিয়ে এলে না? আমরা চ*লে গেলে, দেখাবে নাকি? আর তুমি 
যে কোন্‌ সভীর বিষয়েকি একট। কবিতা লিখেচো ব'ল্ছিলে? সে দিন 
আমাদের অপসর ছিলনা বলে তোমার কবিতা শুন্তে পানুম না। তা” 
আমাদের আর শোনানে! হ'বে না, নাকি?” | | 

যতীন বলিল,_-"বেশ কথ! আজই তৌঁমর| বেড়াতে চল। আজই 
তোমাদের সব দেখিয়ে আন্বো আর দেই পাহাড়ে বে সেই কবিতাটা 
শোনাবে |” 
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মেজবৌদিদি যোগমায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ভাই, আজই যাবে? 
থিকেল বেলাতেই যাওয়! যাক্‌, চল। ঠাকুর এখন বাড়ীতে নেই। আর 
সকাল বেলাতে কাজের ঝঞ্কাটে আমাদের তো মর্বারও অপর থাকে 
নাঁ! চল, রাজু ঠাঁকুজ্জি ও বড়দিদিফে বলি গে।” এই বলিয়া মেজবো- 
দিদি, যোগমায়ার সহিত নীচে গমন করিলেন। 

আমি বলিলাম *কি বিষয়ের কবিতা লিখেচো, যতীন ?” 

“সিন্দুরে পাহাড় সম্বন্ধে” 

“সিন্দুরে পাহাড় ? সিন্দুরে পাহাড় কোথায় ?” 

ধতীন বিশ্রিত কঠে বলিয়া উঠিল, “সিন্দুরেপাহাড় জানেন না? কি 
আশ্চর্য ! এই যে আপনার বাড়ীর উত্তরে ছোট কাল পাহাড়টা, যার 
নীচে যমুনা নদী বয়ে যাচ্চে ।” 

“ওটার নাম সিন্দুরে পাহাড় না কি? কেজানেভাই অত? আমি 
জানি একট! কাল পাহাড়। রোজই তো! ওর উপরে বেড়িয়ে আমি) 
কিন্ত নাম টাম তে। একদিনও শুনি নাই। তুমি নাম গুন্লে কোথায় ?* 

"কেন এই পলাশবনেরই লোকের কাছে। 

এ পাহাড় সন্বন্ধে একটী সতীর অতি সুন্দর গল্প আছে । আমি সেই 
গল্প শুনে এঁ পাহাড়ের উপরেই বসে, এক কবিত1 লিখেচি। মেজ বৌদিদি 
সেই কবিতারই কথ! বল্ছিলেন।» 

আমি হাসিয়া বলিলাম,--“তুমি দেখ চি আমাদের ওয়ার্ড-স্বার্থ। ওয়ার্ড- 
ত্বার্থও এই রকম বেড়াতে বেরিয়ে মনের মধ্যে কোনও ভাবের উদয় হসলে 
পকেট থেকে কাগজ পেন্শিল বা'র করে কবিত1 লিখতে বস্তেন। তার 
অনেকগুলি কবিত। এই রকম ক'রে ঘরের বাইরেই লেখা হয়েছিল ।* 

“ই, তাজাদি। কিস্তুকার সঙ্গে কার তুলন! ক/র্চেন ! ওয়ার্ডশবার্থ 
ছিলেন ম্বর্গেরকবি। জগতের মধ্যে একমাত্র তিনিই আদর্শ কবি-জীবন 
যাপন করেচেন।” 

_ শতিনি যে আদর্শ কবি.জীবন যাপন ক'রেচেন, তদ্বিষয়ে কোনই সনেহ 
নাই। কিন্তু এবিষয়ে জগতের মধ্যে তিনিই একক ন'ন।*. 
যতীন্ত্র কিঞ্চিত বিশ্মিত হইয়! বলিল, “আর কে?” 
আমি বলিলাম “আমাদের দেশে, এই ভারতবর্ধেই এরূপ কৰি হি | 
“আমাদের দেশে ছিলেন? কে?” 
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আমি হাসিয়া! বলিলাম "কবিকুলগুর মহর্ষি বান্দীকি।”. 

প্ৰান্মীকি !” 

বতীন্তরের বিন্ময় উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে দেখিয়া আমি, না হাসির 
থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, “তুমি কি মহর্ষি বান্মীকির রামায়ণ 
পড় নাই ?” 

ফতীন্ত্র বলিল “ছেলে বেলায় তো! রা কৃত্তিবাসের রামায়ণ প*ড়ে- 
_ছিলাম। তা'তে তো লেখ। আছে, বান্সীকি রত্বীকর ডাকাত ছিলেন। 
পরে রাম নাম ক'রে তার পাপক্গয় হওয়াতে ব্রঙ্গা এসে তাকে রামায়ণ 
লিখতে বলেন ।” 

আমি বলিলাম,--“মহর্ষির মূল রামায়ণে রত্বাকরের কোনই উল্লেখ নাই। 
তিনি বত্বাকর ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহও আছে। আর 
যদিই ধর, তিনি গ্রথম জীবনে কুকন্দী রত্বাকর ছিলেন, তা হ'লেও মনে 
রাখতে হবে, আমি রত্বাকরের কথা বল্চি ন7া। আামি মহর্ষি বান্সীকিরই 
কথ। বল্চি।» 

"আচ্ছা, বাঁজীকি কি প্রকার জীবন ষাঁপন ক'রেছিলেন ?* 

“বান্সীকি মহর্ষির জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি সেই সত্য, সুন্দর, 
মহথান্‌, এক ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষের ধ্যানধারণায় জীবনের শেষসুহ্র্ত পর্যযস্ত 
যাপন করির! গিয়াছেন। লোকালয়ের বহির্ভাগে, মহারণ্যের মহান্‌ 
সৌন্দর্য্যের মধো, শাস্তিপূর্ণ আশ্রমে বাস করিয়া, কতিপয় অনুরূপ শিষোর 
সহবাসে, তিনি কালযাপন করিয়! গিয়াছেন। তাহার হৃদয়ে যে কি অপূর্ব 
সৌনদর্যের লীল। হইয়াছিল, তাহা! আমি মুখে প্রকাশ করিতে অক্ষম। 
সেই সৌনর্য্যের কণিকা মাত্র ধারণ করিতে গিয়৷ আমার হৃদয় অভিদ্ভত 
হই! পড়ে। জগৎপুজ্যা মীতাদেবী ধাহার অপূর্ব সৌনধ্যকৃষ্টি, মহাত্মা! 
রামচন্দ্র, ধীমান্‌ লক্ষ্মণ ও ভ্রাতৃভক্ত ভরত ধাহাঁর অদ্বিতীয় গ্রতিভাবলে 
আজিও ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যে জাজল্যমান থাকিয়! সমানভাবে পৃজ্য 
হইতেছেন, তাহার সৌন্দর্যযজ্ঞানের কথ! কি আর বলিতে হয়? রামায়ণ 
কিরূপ প্রথমতঃ রচিত হইতে আরম্ভ হয়, ভাহ। তে। তুমি জান ?” 

“না ।” 

“তবে অবহছিতচিত্ে শ্রবণ কর। মহ শ্বভাবকবি ছিলেন।, দেই 
রব মৌন্দরধ্য ও পুর্ণ পৰিজ্রতার একমাত্র আধার মহান্‌ পরবেশ্রের জাঝাধন। 


৩৭২ জ্জাসী [৫ম ভাগ, "ম সংখ্যা। 


করিতে করিতে, জগতে তাহার এই পূর্ণতার অভিনয় দেখিবার জন্ত, মহর্ষির 
হবদয়ে শ্বভাবতঃই এক অদম্য আকাজ্ষা জন্মে। জগতের সমস্ত মহা- 
কবিরই হৃদয়ে এইরূপ আকাঙ্কা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জগৎ অপূর্ণ; 
বোধ হয়, সেই পূর্ণ মহাপুরুষের ইচ্ছাই এই প্রকাঁর। কিন্তু অনেকে জগতে 
অপূর্ণতা দেখিয়। ক্ষুন্ধ ছয় এবং সতর্ক না হইলে জগৎবিদ্বেধী ও মান ববিদ্বেধী 
হ্ইয়। পড়ে। মহর্ধিরও জীবনে এক সময়ে এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হুইয়াছিল। 
তিনি সংসারের মধ্যে কোথাও পূর্ণতা ন! দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন, এমন 
সময়ে একদিন দেবর্ষি নারদ তাহার আশ্রমে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। 
দেবর্ষি ত্বিলোক ভ্রমণ করিতেন; স্মতরাং বান্দীকি ইহাকে দেখিয়াই 
জিজ্ঞাসা করিলেন,--“ভগবান, আপনার তো! কোন স্থান অগম্য ও অবিদিত 
নাই; আপনি বলিতে পারেন, জগতে এমন কোনও ব্যক্তি আছেন, ধিনি 
পূর্ণ, আদশস্থানীয় ও সর্বগুধোপেত।” নারদ বালীকির মনোগত ভাব 
বুঝিতে পারিয়। কিয়তক্ষণ চিন্তা করিলেন । চিন্তা করিয়! বলিলেন,__“মহর্ষে, 
আপনি যেরূপ পুরুষের কথা বলিলেন, জগতে তন্্রপ পুরুষ একাস্ত দুর্লভ । 
কিন্তু বর্তমান কালে, এইরূপ এক মহাপুরুষ প্রাছুভূ্তি হুইয়াছেন। তাহার 
নাম রামচন্দত্র। তিনি অযোধ্যার রাজা ও মহারাজ দশরথের পুত্র । এই 
বলিয়! তিনি রামচন্দ্রের জন্ম হইতে তাৎকালিক ঘটন! পধ্যস্ত সমস্ত বৃত্বাস্ত 
ক্ষেপে বর্ণিত করিলেন। ভগবান রামচন্দ্র এই সময়ে লঙ্কা হইতে সীত! 
সমুদ্ধার পূর্বক অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমারূঢ হইয়া গ্রজাপালন 
করিতেছিলেন। 

“্দেবর্ষধি নারদের মুখে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী প্রভৃতির বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিয়া বান্ীকির ক্ষুব্ধ হদয় আনন্দ ও উল্লাসে উৎকুল্প হইয়। উঠিল। তাহার 
চক্ষুপ্ধয় হইতে এক অলৌকিক দীপ্তি নিঃস্যত হইতে লাগিল। তাহার 
হৃদয় যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি এই সংসারক্ষেত্রে যেন ্বর্গরাজোর 
অভিনয় দেখিতে পাইলেন। কিয়তক্ষণ পরে দেবর্ষি নারদ স্থানাস্তরে 
গমন করিলেন। বান্সীকিও প্রাত্যহিক অবশ্ঠকর্তব্য কর্ান্ুরোধে প্রিয়শিষ্য 
ভরদ্বাজের সমভিব্যাহারে তমসার শ্বচ্ছজলে অবগাহন করিতে গমন করি- 
লেন। কিন্তু বান্ীকির হৃদয়ে তখনও বীণার অমৃতময় বঙ্কারের নিবৃত্তি 
হয় নাই। তিনি মহান্ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। জগতের গ্রত্যেক 
পদার্থেই তিনি অলৌকিক পবিত্রতা ও সৌন্দর্য দেখিতে পাইতেছিলের। 


ছাই, ৯৯]... পলাশ বন ৩৭৩ 


'তমসার স্বচ্ছ জল দেখিয়াই তিনি উল্লাসে ভরঘাজকে বলিলেন,-_-প্বৎস,দেখ, 
দেখ, তমসার জলরাশি সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের ন্থায় কিরূপ শ্বচ্ছ ও নির্্মল। * 
স্বচ্ছজল দেখিয়াও তাহার হৃদয় যেন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ভরদ্বাজকে 
বলিলেন,-_”বৎস, তুমি আমার বন্ধল দাও; আমি এই নদীতীরবর্তী অরণ্য 
একবার পর্যটন করিয়া আমি । এই রলিয়। তিনি অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন--_--_-” 

এই পর্য্যন্ত বলিয়াছি, এমন সময়ে নীরো চুনী, স্ুশীলা, ভূদেব প্রভৃতি 
একদল বালক বালিকা আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "আমি যাব, আমি যাব।” 

আমি বপিলাম,_-”৩কাথায় রে ? 

নীরো ষলিল,_-“এই যে মা, কাকীমা,রাজুপিসী, মঙ্গলাপিসী সবাই কাপড় 
পঃরে তোমাদের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে যাচ্চে। আমাদেরও নিয়ে চল 
না, ক/কাবাবু। মা আমাদের নিয়ে যেতে চাচ্ছে না। তোমরা যদি ন! 
নিয়ে যাও, তবে আমরাও তোমাদের পেছু পেছু যাব।” 

আমি বলিলাম, “আচ্ছা, যাবি। গোল করিস্‌ নে, থাম্‌।” 

এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র মতিও উপরে উঠিয়া আমার নিকট 
উপস্থিত হইল। তাহার পর আমার কৌছ। ধরিয়া ও মুখপানে চাহিরা, 
ইাপাইতে হ্পাইতে, ব্যাকুলভাবে, তাহার স্বর্গীয় ভাষায় বলিতে লাগিল 
"কাকাবাবু আমিও দাব ; আমিও দাব।” 

আমি বলিলাম,__”আচ্চা যাবি ; আমার কোলে ওঠ।” 

বান্মীকির বৃত্বাত্ত আর আমার শেষ কর! হইল না। বৌদিদিরা, যোগ- 
মায়া, মঙ্গলা, রাজুদিদি, বৌদিদিদের দাসীঘ্ঘয় সকলে পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ 
পরিধান পূর্বক উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেদ বৌদিদি আসিয়াই 
বলিলেন, «কই, ঠাকুরপে!, যতীন্ত্র,--তোমরা চল।” 

আমি সকলের পরিচ্ছদ্দের দিকে চাহিয়া! বলিলাম, “মেজ বৌদিদি, 
তোমর! কোথাও নেমন্ত্রণ খেতে বাচ্চ না কি? আমরাও ছুই একটা মেঠাই 
দদদেশ পাব তো 1” 

“তা পাবে বই কি? আমরা কি আর একুলা খাব?” 
:. আমি বলিলাঁম,--"্ষতীন্ত্র ভায়া ওঠ) আর দেখচো কি? অন্ত কোনও 
লময়ে আবার বান্সীকি সম্বন্ধে গল্প কর! যাবে ।” | 


৩৭৪ | দাসী [৫ম ভাগ, ৭ম দংখা।। 


এই বলিয়া! আমর! সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হুইলাম। গৃহে কেবল 
জননী, যাসীমা ও কেশব রছিল। মেজ দাদ1 বাবার সঙ্গে কোথায় গিয়া" 
ছিলেন। | (ক্রমশঃ) 





দেশীয় বস্ত্র 

. 00009) 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে তুলাজাত ভ্রব্যের উপর গু সম্বন্ধে ষেকি পরি- 
বর্তন ঘটিয়াছে, তাহ! অনেকেই জানেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টের চির- 
কালই অর্থের টানাটানি হইবারই কথা। আয় বুঝিপ্াা বায় কর! গবর্ণমেন্ট 
ইভরত1 বোধ করেন। যেমন একজন ধনী লোকের আব্দেরে ছেলে 
থাকিলে কাজে কাজেই তার ব্যয়বাহুল্য হুইয়! পড়ে, সেইরূপ আমাদের 
গবর্ণমেণ্টের অনেক আব্দেরে ছেলে থাকায় কিছুতেই ব্যর সঞ্কুলান হই- 
তেছে না। আদ বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে সেই জন্ত কিছুদিন পূর্বে 
আমদানী ও কতকগুলি মোট! ধাতুর বস্ত্র ছাড়। কলে প্রস্তত দেশীয় বস্ত্রের 
উপর শতকরা! ৫. টাকার হিসাবে কর লওয়| ধার্য হ়। ইহাতে মাঞ্চে্টারে 
মহা গোলযোগ পড়িয়। যায়। জিনিসের উপর কর লইলেই তাহার দাম 
বাড়ে, এবং দাম বাড়িলেই প্রায় কাটতি কমিয়! যায়। মাঞ্চে্টারের 
গণ্ডগোলের এই এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ দেশীয় কতকগুলি মোট! 
বস্ত্রের উপর শুনব ন! লওয়া । যদিও ওরূপ বস্ত্র বিলাত €ুইতে আমাদের 
দেশে আমদানী হয় না, এবং ভহা! শুক হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় 
মাঞ্চে্টারের কোন ক্ষতি হুইবার সভাবন! ছিল ন!, তথাপি মাঞ্চে্টার 
বুদ্ধিমান বলিয়! ইহ! জানে যে যতদিন দেশীয় কলকয়ট! বর্তমান থাকিবে 
ততদিন তার উদ্বেগের কারণও বর্তমান থাকিবে, এবং তাহাদের উচ্ছেদ 
সাধন না! করিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। এই ছুই 
কারণের অন্ত তুলাঙ্জাত দ্রব্যের উপর গুক্ক স্থাপনের পূর্বোক্ত আইন পাশ 
হওয়ার দিন হইতেই মাঞ্চে্টার আন্দোলন আরম্ভ করে। মাঞ্চে্টারের- 
ভোট অনেক, সুতরাং বিলাতের প্রত্যেক রাঁত্ধনৈতিক দল তাহাকে ভয় 
করিয়! চলেন। মাঞ্চেষ্টার ভারত সেক্রেটেরির নিকট ধন দ্বন প্রতিনিধি 
পাঠাইতে লাগিলেক। প্রথম দিন কয়েক সেক্রেটেরি মহাশয় ভারতের 
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অর্থের অনটনের কথ! ভূহিগাছিলেন। কিন্ত মাঞ্চে্টার নাছোড়বানদ।। 
এ দিকে মন্ত্রীসম্প্রদারও পরিবর্তন হইয়। গেল। বর্তমান মন্ত্রীসম্প্রদার 
পূর্বোক্ত মন্ত্রীসম্রদায়ের পরিবর্তনের প্রাক্কালে নিজেদের স্থার্থসিদ্ধির জন্ত 
মাঞ্চেষ্টারকে আশ! দিতে কখন অবন্ত তুলেন নাই। ইহার! ক্ষমত! 
পাইলেই দে ইহাদিগকে চাপিয়া ধরিল। ফল এই হুইল যেকিছু দিনের 
মধ্যে বিলাত হুইতে বস্ত্রগুন্ব পরিবর্তনের জন্ত ভারত গব্ণমেপ্টের হুকুম 
আসিল। কাজেই গত ফেব্রুয়ারী মাসে পুর্ব আইন পরিবন্তিত হইয়! স্থির 
হইল যে আমদানী ও কলে প্রস্তত সমুদাক্ন বস্ত্রের উপর শতকর! ৩।* টাকার 
হিসাবে মাসল লওয়া হইবেক, এবং সকল প্রকারের আমদানী তুলা মানু 
হইতে অব্যাহতি পাইবে । এই ব্যবস্থা কি কি ফল হুইল? (১) 
মাঞ্চইটোর পস্ত্ই হইল। ইহাতে যে বর্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের কি সুবিধা 
হইল তাহ! ধাহারা বিলাতী রাজ্য-শাসন-নীতির উপর দৃষ্টি রাখেন তাহার! 
অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পার্পেমেপ্টের আগামী সভ্য নির্বাচনের 
সময়ে বর্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের ইহাতে বিলক্ষণ নুবিধ! হইবার সম্ভাবনা! । 
(২) মাঞ্চে্টারের সন্তোষ সাধনোদ্দেশে ভারতের ৫* পঞ্চাশ লক্ষ টাকা 
সয় পরিত্যাগ । ভারতের যদি সচ্ছল অবস্থা হইত তাহ। হইলে বাহাই 
হউক না কেন, কিন্তু তাহার বর্তমান অবস্থায় এরূপ আয় ত্যাগ যে কতদূর 
অন্তার ও অযৌক্তিক তাহ! বুঝাইবার প্রয়াস অনাবশ্তক। লবণ করের 
মত পীড়ক কর আর আছে কিনা! সন্দেছ। যদি ইহা উঠাইতে বা 
কমাইতে বল তাহা হইলে গবর্ণমেপ্ট অনটনের দোহাই দিবেন ব| ভ্রু কুঞ্চন 
করিবেন। যে ব্যক্তির বার্ষিক ৫০*. টাক আয় তাহাকে প্রতি টাকার 
৪ পাই করিয়া! আয় কর দিতে হয়; এবিষয়ে যদি গবর্ণষেণ্টকে বিবেচন। 
করিতে বল; সেই এক কথা । অথচ মাঞ্চে্টারের জন্য ৫* লক্ষ টাকা আয় 
ছাড়িয়া দিতে কোন উচ্চ বাচা হইল না। (৩) দরিদ্র নিপীড়ন। 
পূর্বে কতকগুলি মোট! ধাতুর কাপড় শুন্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। 
ফল এই হইয়াছিল যে কতকগুলি গরীব লোকের সন্তায় বস্ত্র পাইবার পক্ষে 
কোন ব্যাথাত হয় নাই। এখন এই গ্ীড়াইল ধনী হও, দীনই হও, 
একধান! কাপড় কিনিতে হইলেই মাঞ্চেষ্টারের খাতিরে কাপড় খান! পিছু 
৪টা পল্সা করিয়া দেলামি দিতে হইবে। (৪) আমদানী হৃতার উপর 
মাশুল উঠিগ্না ধাওয়াতে উক্ক নুতার় প্রস্তত হনে নির্শিত দেশীয় হস্তে 
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দাম কিছু কমিতে গারে। বদি হম্তনির্শিত দেশীয় বস্ত্রের দাম কমে, 
তাহ! হইলে তাঁতিদের কিছু সুবিধা! হইতে পারে। কিন্তু ইাতে প্রতি 
বস্ত্র খানার কত দাষ কমিতে পারে ? তাতিদের যেরূপ অবস্থা ঈাড়াইয়াছে, 
দেশীয় কাপড়ের অবস্থা যেরূপ হইয়! পড়িয়াছে, কাপড়খান! পিছু সম্ভবতঃ 
ছুই চার পয়স! দাম কমিলেও কোন পক্ষের যে বিশেষ সুবিধা! হুইবে বপিয়া 
বোধ হয় না। 

অনেকে ভারতগবর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে বিশ্মিত হইলেন। কেহ 
€কহ বড় নহজেই বিশ্পিত হন অথব| তাহার। বিশ্মিত হুইয়াই আছেন 
বলিলে হুয়। বস্ততঃ ইহাতে বিম্মিত হইবার কিছুই দেখা যায় না। ভারত 
গবর্ণমেণ্টের কোন স্বাধীনতা নাই। ভারত সেক্রেটেরির আদেশ গ্রতি- 
পালনই ইহাদের কার্ধ;। তাহার নাম হুকুম, ইহাদের নাম তামিল। উপরে 
যে ধে কথা বল! হইল ইহা কল্পিত নয়। ভারতীয় কাধ্যনির্বাহক সভার 
কোন কোন সন্ত আইন সভায় বসিয়! ঈদৃশ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
অতএব ভারত সেক্রেটেরি যদি কোন আদেশ করেন, তাহার অন্যথ| করি- 
বার ক্ষমত1 ভারত-গবর্ণমেণ্টের নাই। আর এক কথা, মাঞ্চে্টার হইল 
প্রতৃত ক্ষমতাশালী ইংরাজ বণিক ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়, আর আমর! হইলাম 
প্রাপশূন্ত নিশ্চল ভারতবাসী। প্রবলের আবদারের কাছে ছূর্বলের মঙ্গলা- 
মঙ্গলের কথ! টেকিতে পারে না। প্রবলের জয় ও ছর্বলের পরাজয় হই- 
তেছে প্রাকৃতিক নিয়ম। এ নিয়মের বিপরীতে মন্তকোত্লনের চেষ্টা 
বাতুলভ! ছাড়! আর কিছুই নয়। হইতে পারে এমন সময় আসিবে, যখন 
গ্রবলের জয় ও ছূর্বলের পরাজয় না হইয়া! প্রবলের পরাজয় ও দুর্বলের 
জয়ই নিয়ম হইবে। কিন্ত যতদিন এ বিপর্যয় না ঘটিতেছে, ততদিন বর্ত- 
মান নিয়ম শিরোধাধ্য করা ছাড়া উপায়াস্তর নাই। আর একটু কথা 
আছে। মাঞ্চে্ঠার দল হইল জেতা, আমরা বিজিত। তাহাদের স্বার্থ 
আগে ন! আমাদের স্বার্থ আগে? ভারত সেক্রেটেরি ব। ভারত গবর্ণমেপ্ট যে 
নিজেদের জাতীয়দের মঙ্গলের কথা৷ পাকে পুতিয়। কিছ! তাহাদের স্বার্থের 
মন্তকে পদাঘাত করিয়া, আমাদের দিকে তাকাইবেন, এরূপ আশ! কর! যে 
অধিকতর বাতুলতা তাহাতে আর দন্দেহ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 
গ্রত্তি বিরক্ত হইবার, কিন্বা ইহাদিগকে গালি দ্রিবার পূর্বে আমাদের 
ভাবিক্। দেখ! উচিত যে, ইহাদের অবস্থায় পড়িলে আমর কি করিতাম। 
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যাউক, এ লব কথা এখন যাউক। আমাদের কথ! পাড় বাউক। বশ্র-শু্ক 
আইন পরিবর্তিত হইবার পর মধ্য-প্রদেশ ও তারতের অন্তান্ স্থানে হই চারিটি 
সভা হইয়া গেল। সভার লোকে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদুর সম্ভব বিলাতী 
বস্ত্র ব্যবহার ভ্যাগ ও দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবেন। বাঙ্গালীরা আজ ফাল 
দেশের মধ্যে অগ্রণী__তাহারা ছাড়িবেন কেন? তাহারাও ছুই একটা সভা 
করিলেন। সভায় হইল কি? প্রথম বিশ পঞ্চাশ জন লোকের আগমন। 
দ্বিতীয় বাঙ্গালা কিনব! ইংরাজীতে ছুই একজন বক্তার শ্বদেশানুরাগোন্দীপক 
রাঝ-নিনা মিশ্রিত বক্তা । “দেশের সর্বনাশ হইতে বসিক়াছে ; ইংরে- 
জের! তাক বিধিমতে সহায়ত করিতে বধিয়াছেন, দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায় 
আজ লুপগ্তগ্রায়; অন্াভাবে আজ তাতীদের ঘরে হাহাকার। আমর! 
যি দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি, এক টিলে ছুই পাথী মারা 
হুইবেক ; দেশীর শিল্পীদের উপকার ও ইংরাজদের অপকারসাধন। 
খতাইয়। দেখিলে দেশীয় বন্ত্র ব্যবহার করিলে মোটের উপর লাভ বই 
ালাত নাই; দেশীয় বস্ত্র টেকে বেশী। যতদিন ব্যবসায়ের উন্নতি না 
হইতেছে, ভতদিন দেশীয় বন্ত্র ব্যবহারে কিছু লোকনান হইতে পারে বটে, 
কিন্ত দেশের খাতিরে আমাদের মে লোকসান সহা করা উচিত। অতএব 
ভাই সকল আন্ুন, আমরা যতদূর সম্ভব দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ত 
করি।৮ ইত্যাদি, ইত্যার্দি। সর্বশেষ বহুল পরিমাণে দেশীয় বস্ত্র প্রচ- 
ললের উপায় উদ্ভাবনের জন্ত এক সমিতি গঠিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইণ। 
বোম্বাই কিন্ত! মধ্য-প্রদেশের অবস্থা বিশেষ অবগত নই। বিলাতী বন 
ব্যবহার ত্যাগের 'গ্রতিজ্ঞা সেখানে কতদূর কার্ষেয পরিণত হুইয়াছে বলিতে 
পারি না। কিন্তু উক্ত গ্রদেশদ্বয়ের লোকের! ঠিক বাঙ্গালী নয়। ছুই দশট। 
কাপড়ের কল তাহারা করিক়্াছে ও চালাইতেছে। উহাদের “মরদ্‌ কি 
বাত” হইতে পারে। | 
. আমাদের কি হইল? ইংরাজী শিক্ষার প্রমাদাৎ আমাদের মুখ ফুটি- 
যাছে। কোন একটা উদ্দেগ্ত সাধন করিতে হইলে আমর। মনে করি, যমি 
একট! সভ। আহ্বান করিয়। উদ্দেশ্ত সাধনের উপার়াবলম্বনার্ধে একটা 
লমিতি গঠিত করিয্প। উঠিতে পারি, তাহ! হইলে সমস্ত না হউক উদ্দেশ্তটার 
ধেনিদান সাড়ে বার আনা আন্দাজ কাজ সাধিত হইল তাহাতে আঁর সন্দেহ 
নাই পমিতি গঠিত হুইয়। বস্ত্রনতা সকল দন্ধ্যার পরেই ভঙ্গ হয়। 


৩৭ দামী [৫ম ভাগ, ৭ম সংখা 


দমিতির স্বস্তগণ অবস্ঠ বাঁতে নিত্রা গিয্লাছিলেন। আজও তাহাদের 
নিদ্ঞ। ভঙ্গ হুইয়াছে, তাঁহার প্রমাণ এখনও পাওয়। যায় নাই। যদি ভাযাদের 
কখন নিদ্রা ভাজে, তাহা হইলে তাহার! সমিতি গঠনের উদ্দেস্ঠ কতদুর 
গফল করিয় তুলিতে পারিবেন দেখা যাউক। 

ূ ৫ এ (২) টি ভা ও 

দ্বেশীয় বস্ত্র উঠিল কেন? ৩০৩৫ বৎসর পূর্বে এদেশে বিলাতী বস্ত্রের 

প্রচলন খুব কমই ছিল । বেশ মনে হয়, ছেলে বেলায় আমর! আটপহুরে 
দেশী কাপড় ব্যবহার করিতাম। দেখিতে দেখিতে উহার ব্যবহান্ন কমিয়। 
আসিতে লাগিল, এবং বিলাতী কাপড়ের কাট.তি বাড়িয়া গেল। এখন 
বোধ হয় কম লোকই আছেন ধাহার আটপহুরে দেশী কাপড় ব্যবছার 
করেন। অনেকে পোষাকী কাপড়ও দেশী তুলিয়৷ দিয়াছেন। সবার 
একটা কধ! আছে, আজকাল তাতে বোনা যে সকল দেশীয় বস্ত্র গ্রচপিত 
তাহাদের অধিকাংশই বিলাতী সৃতান্ম তৈয়ারি। ৩০।৩৫ বৎনরের মধ্যে 
দেশীয় বস্তা ব্যবহার প্রায় উঠিয়। আদিল কেন তাহার কারণান্ুসন্ধীনে বেশী 
দুর যাইতে হুইবেক না । ইহার কেবল একই মাত্র কারণ আছে। বিলাতী 
কাপড় দেশী অপেক্ষা ঢের সন্ত।। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কেহই 
বিলাতী কাপড় ধরিত না। ১1৯ টাক! দামের এক জোড়া বিলাভী ধুতি 
যেরূপ কাপড় হইবে সেইক্প এক জোড়! দেশী ধুতি যদি পাওয়া যায়, তাহ! 
হইলে ২/ টাক! ৩২ টাকার কম পাঁওয়! যাইবে কিনা সনেহ। বোধ হুর 
হাতে বহরে সেইরূপ এবং সেইরূপ জমিওয়াল! দেশী কাপড় খুব বিরল। 
এ কথ! নিশ্চয় যে, যে সময় বিলাতী কাপড় প্রচলন আরম্ত হয, সে সময 
এক জোড়া বিলাতী কাপড় যে দরে পাওয়। যাইত, তজ্প এক জোড়! দেশী 
কাপড় সেই দ্বরে কিন্বা! তাহা অপেক্ষা কম দূরে কখনই পাওয়। ধাইত ন1। 
আজকাল যে দেশী কাপড়ের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে তাহ। ত বোধ হয় ন1। 
উহ্থার. কাট.তি যেরূপ কম অবনতি হুইবারই সম্ভাবনা । লোকের যখন 
কাপড় দরকার হয় তখন তাহার! দেশী বিলাতী ভাবিবার অবয়র গান ন1। 
প্রথমতঃ সন্তা খু'ঁজেন এবং দ্বিতীয়তঃ যে দাম দিতে তাহারা সক্ষম নেই দামে 
ঘতদূর ভাল কাপড় পাওয়! সম্ভব তাহাই খুঁজেন। বাহার তাতে বোগ! 
দেশী কাপড়ের পক্ষপাতী তাহার! তিনটা কথা বলেন )--(৯) দেশীয় বস্ত্র" 
খ্যবসানীর! হাহাকার করিতেছে, তাহাদের অন্ন জুটিতেছে না, দেশের একট! 


জুলাই ১১৮৯৬] দেশয় বন্ত্র ন্ত ঃ 


শিল্প নষ্ট হইয্| যাইতেছে এবং দেশের ধন দেশ হইতে বাহির হুইয়া গিয়া 
বিদেশী লোকের উদ্নর পুর্ণ করিতেছে । এক্সপ হইতে দেওয়। কখনই উচিত, 
নগ্ন, অতএব নিদান দেশ-হিতৈষিতার খাতিরে আমাদের দেশী বস্ত্র যতদূর, 
যস্তব ব্যবহার করা উচিত। (২) দেশী কাপড় আপাততঃ কিছু মহার্ঘ, 
হইলেও দামের পক্ষে উহা! সম্তা। (৩) চেষ্টা করিলে বিলাতী কাঁপড়' যে দরে. 
পাওয় যায় অনেক সময় সেই দরে সেইরূপ দেশী কাপড় পাওয়1 যাইতে 
পারে । উত্যাহ নাই বলিয়া! আর দেশে আবশ্তক মত নানাগ্রকার কাপড়, 
তৈয়ারি হইতেছে না, এবং অনেক হাত ফিরে বলিয়া সময়ে সময়ে দেশী 
কাপড়ের দর অকারণ বৃদ্ধি হয়। তিনটী কথারই পর পর আলোচন!. 
কর যাইতেছে । 

0১) এ স্থলে শ্বদেশ-ছিতৈষিতার দোহাই বৃথা । দোষই বলুন আঁর 
গুণই বলুন মনুষ্য স্বভাব হইতেছে সস্তা পাইলে আর কেহ অধিক দাম দিয়! 
জিনিস কিনিতে যায় না। ইহা যে সুধু আমাদের দ্রেশে দেখিতে পাওয়া! 
যায় তাহ! নহে, পৃথিবীর সর্বত্রই এই নিয়ম বলবৎ । স্থলবিশেষে ও সময় 
বিশেষে ইহার অন্তথার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহা 
সাধারণ নিয়যের ব্যতিক্রম মাত্র । মনে করুন একজনের এক জোড়া 
কাপড়ের দরকার । ১।* টাকা হইলে তিনি তার পছন্দসই এক জোড়া 
বিলাতী কাপড় পান। ধরিয়া লইলাম ঠিক সেইরূপ এক জোড় দেশী 
কাপড় ছুই টাকায় পাওয়া ধায় । তিনিকি তখন ভাবেন যে ১1* টাক! 
দিয়! কাপড় জোড়াটা কিনিলে একজন বিদেশীয়ের উপকার কর! হয়, কিন্তু 
২২ টাকা দিয়া কিনিলে একজন শ্বদেশীয়ের উপকার কর! হইবে, অতএব 
আমার দ্ইই টাক! দিয়া দেশী কাপড় জোড়াটাই কেনা উচিত। হয়ত 
কোন মহাপুরুষের মনে এইরূপ ভাবের উদ্দয় হইতে পারে, কিন্ত গ্কগতে 
মহাপুরুষ বড় বিরল। অচরাচর লোৌকের মনে একপ ভাবের উদয় হয় না। 
জার এক কথা, এরূপ ভাব মনে উদয় হইলেও কয়জন লোক ইহ! কাধ্যে 
পরিণত করিতে সক্ষম? প্রত্যেক গৃহ্স্থকে তার পরিবারস্থ গ্রত্যেক 
ব্যক্তির জঙ্ত অন্ততঃ বৎসরে ৩1৪ জোড়া কাপড় কিনিতে হয়। উড়ানি 
শিক়াশ প্রভৃতি ধরিলাম না, কারণ অনেক দরিদ্র গৃহস্থকে মাধারগতঃ 
ফল জিনিসের ব্যবহার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এন্ধপ গৃহস্থের যদি 
' নিেকৈ লইয়া ৫1৬ ভবন পোষ্য থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বৎসরে অস্ততং 


৩৮৩ মাসী [৫ম ভাগ, গম সংখ্যা, 


১৫২* জোড়! কাঁপড় কিনিতে হুইবেক। অর্থাৎ যদি তার দেশী কাপড় 
ব্যবহারের সথ হয়, ভাহ! হইলে স্বাছাকে অন্ততঃ বৎসরে ৮1১৭ টাকা! অর্ধিক 
বার করিতে হইবেক। জিজ্ঞাসা করি দেশে এরূপ করজ্ন গৃহস্থ আছেন 
বাহারা এইকপ অতিরিক্ত বায় করিতে পারগ 1? যে হিসাবটা উপরে দেওয়। 
গেল তাহ! সকল দিকেই কম করিয়া ধর! তাহা! অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। 
পরীক্ষ! করিয়া! দেখ! গিয়াছে ১ জোড়া ১।* দামের বিলাতী কাপড় অপেক্ষ 
এক জোড়। ছুই টাক! দামের দেশী কাপড় ঢের নিকৃষ্ট। অনেক গৃহস্থের 
৫৬টীর উপর পোষ্য এবং প্রত্যেকের প্রতি বস্ত্রের অন্কে সুধু ৩৪ জোড়! 
কাপড়ের দামের অপেক্ষা অনেক অধিক খরচ হয়। একজন ২০২৫ টাক! 
মাহিনার কেরাণীকে বা একজন সামান্ত কৃষককে মধু দেশ:ছিতৈধিতার 
খাতিরে অধিক ব্যয় করিতে বল! কতদূর যুক্তিসঙ্গত বপিতে পারি ন। 
আর যাহারা অতি কষ্ট করিয়াও নিজেদের মোট! ভাত মোট! কাপড় 
যোগাইয়। উঠিতে পারে ন! তাহাদিগকে এরূপ করিতে বল! বিদ্রপ ভি 
আর কিছুই মনে হয় না।. কেহ কেহ হয়ত বলিবেন আমর! "যতদূর 
সম্ভব” দ্বেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহার উত্তরে 
যাইতে পারে--অনেকে তাহা! করিতেছেন। অনেকে আজও. 
পোষাকী কাপড় দেশী ছাড়! ব্যবহার করেন না । অনেকে কানপুর, নাগ- 
পুর ও অন্ঠান্ত স্থানের জিন প্রভৃতি মোট! কাপড় ব্যবহার করিতে জারস্ত 
করিয়াছেন । বোস্বাই মিলের পরণের কাপড় অত্যন্ত মোটা বিয়া বাঙ্গ।- 
লান্ন তার ব্যবহার কম। দেশ-হিতৈধিতার খালি ২।১০ অন হ্য়তঃ উহা 
ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু সর্বসাধারণকে সুধু দেশ-হিতৈধষিতার হান 
রুচি ও শ্বচ্ছন জ্ঞান পরিত্যাগ করিতে বল, কিন্বা তাহারা গ্রকূপ করিবে 
আশা কর|, অথব! ভাহার! এরূপ না করিলে তাহাদিগকে টা দেওয়া ০ 
অধিক বলিয়1 বোঁধ হয়। | 
(২) দেশী কাপড় আপাততঃ কিছু মহার্থ হইলেও দামের পক্ষে সম্ভ]। 
এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে । একট! উদাহরণ দেওয়া যাক। এক 
জোড়া রেলির ৪৯ নং ধুতি বা সাটা ২ সিক1 হইতে ২1%* আনায় পাওয়! 
যাইতে পারে। গ্রীরূপ এক জোড়! কাপড়কে সময়ে সময়ে এক বতনরেরও 
'অধিক যাইতে দেখাযায়। উহার দেড় কিন্বা ছুনা দাম দিয়! যদি এক 
জোড়া! দেশী কাঁপড় কেনা যায়, কেহ কি বছিতে পায়েন যে উহা! ছুই হনব 
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পর্য্স্ত যাইবে ? ছুই বৎসর না যাইলে আর দেশা কাপড় ব্যবহারে লান্ত 

নাই। ছুই বৎসরেও ঠিক লাভ হয় না। বিলাতী এক. জোড়া ১%* টাক! 

দামের সাটা যদি ৬ মাস যায় এক জোড়া ২. টাকার দেশী কাপড়কে ৮ 
মাসের কিছু উপর যাওয়। চাই। কিন্তু ধরিয়! লইলাম দেশী কাপড় দাষেত 
পক্ষে সম্ত। তাহাতে আসিয়। গেল কি? দ্বনেকের পক্ষে একেবারে. 
বেশী টাক! বাহির কর! কঠিন। সকলেই জানেন যে চাউল খুচরা না. 
কিনিক্! যদ্দি বেলিয়াথাটার কোন আড়ত হুইতে পাইকেরি দরে বেশী: 
কিনিয়। আন! যায় তাহা হইলে অনেক লাগত হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতা! 
সহরের মধ্যে কয়জন তাহা করিতে পারেন ? আমর! জানি যনি ৩ টাকার 
এক জোড়! ধেলে! জুতা! ন! কিনিয়! ৫. টাক! দিয়া এক জোড়া টেকসই 

জুত| কেন! যায় তাহা হইলে মোটের উপর লান্ত বই লোকসান ছুম্ব' না। 
কিন্তু এই জ্ঞান সত্বেও কয়জন জুত1 কিনিৰার সময় এক দমে ৫. টাক! 
খরচ করিতে পারেন। পর়সার অভাবে অনেক সময়ে লোককে খেলো 
জিনিসে সন্তুষ্ট হইতে হয়। মনে করুন, একজন গৃহস্থের এক মাসে ৪ জোড় 
কাপড় আবশ্তক। দেড় টাক! করিয়া! হইলে ৪ জোড় বিলাতী কাপড়ে 
৬. টাকা লাগিবে। যদি ২. টাকা দিয় বিলাতী অপেক্ষা টেকসই দেশী 
কাপড় পাওয়! যায় তাহ] হইলে তাহাকে ৮. টাক! খরচ করিয়া ৪ জোড়া 
দেশী কাপড় কিনিতে হইবেক। দ্রেশের মধ্যে কয়জন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র 
গৃহস্থ এইরূপ ব্যয় করিতে সক্ষম তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। 

(৩) ধাহারা! ববেন চেষ্টা করিলে দেশী কাপড় বিলাতীর দরে পাওয়া 
যায় ভাহাদিগকে বলি, মর্ধসাধারণ এরূপ চেষ্ট| করিতে অপারগ; তাহারাই 
কেন চেষ্টা করিয়! যাহাতে লোকে সুলভ মুল্যে অর্থাৎ বিলাতীর দরে তজ্রপ 
দেশী কাপড় পাইতে পারেন সেইরূপ বন্বোবস্ত করুন ন1? যদি সাত 
হাত ফিরিয়া দেশীর মূল্য অকারণ বৃদ্ধি হয় এরূপ সাত হাত ফেরা বন্ধ 
হয় না কেন? যখন বিলাতীর গুল্যে ভত্রপ দেশী পাইয়। লোকে শেষোক্ত 
কাপড় ব্যবহার না৷ করিবেন তখন স্াহাদ্দিগকে ছুই কথ। গুনাইবার সময়: 
হুইবেক। কিন্তু একট! কথ! উঠিতে পারে। ৩০৩৫ বত্মর পূর্বে ত দেশীই 
ছিল। তখন ত উৎসাহের অভাব ছিল না । তবে দেশী উঠিল কেন?. 
“বিলাতীর যন্ধে প্রতিযোগিতা করিতে ন। পারিয়াই দেশীকে পশ্চাৎপদ হইতে: 
:ছইক়াছে। 
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| ূ 6৬) রও উরি 
| ফাহারা বস্ত্র সম্বন্ধে আন্দোলন পথিক: করিয়াছেন, তাহারা বদি সন্ভায় 
লোককে কাপড় যোগাইবার কোন উপাম্ব করিতে পারেন, তাহ! হইলে 
তাদের আন্দোলনের কোন ফল হইবে, নতুবা! কেবল উহা! অরণ্যে রোদন 
মাত্র। হস্ত কখন কলের সঙ্গে গ্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না এ কথা 
মনে রাখ! কর্তব্য । যেরূপ দিন কাব পড়িয়াছে, কাপড়ের কল হয়'ত ভাল, 
নতুবা ম্যার্ধাষ্টারের সুখাপেক্ষা ছাড়া উপারাস্তর নাই। কলযে বলিলেই 
হয় তাহা নয়। তাহা হইলে দেশে এত দিন কল ছাইয়াপড়িত। বিলতে 
কল এক দিনে হয় নাই। কল চালাইতে হইলে শিক্ষ1 চাই, অধ্যবসাক্ষ: 
চাই, মূলধন চাই, বিশ্বাস চাই। মুখে আমর! যতই বলি না কেন, আমা. 
দের মধ্যে এ সমস্তরই অভাব । ভারতের অন্যান্ত গ্বানে ছুই দশট। 
কল হইয়াছে বটে কিন্ত সে সব কলের অধিকারীর। বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গা- 
লীরা ইংরাজী শিখিয়াছেন, গলাবাজী করিতে শিধিয়াছেন, কিন্ত, ইহা 
ছাড়া ষে আর কিছু শিখিয়াছেন তাহার প্রমাণাভাব। অন্তান্ত স্থানে 
যে কয়টী কল হইয়াছে তাহাদের বিলাতী কলের সহিত প্রতিযোগিত। 
করিতে কত কষ্ট হইতেছে তাহা উহাদের ম্বত্বাধিকারীরাই জানেন। পরি- 
ণামে ফল কির্দীড়াইবে তাহা! কেহ বলিতে পায়েন না। আমাদের দেশে 
পরিশ্রম সম্ত1 এবং তুলাও অনেক অন্সিয় থাকে ও আবশ্তাক হইলে আরও 
অধিক উৎপন্ন কর! যাইতে পারে। কিন্তু পরিশ্রম সুলভ হইলেই, কাচ! 
মাল যথেষ্ট হইলেই হইল ন!। শ্রমিকের নিপুণতা ও কার্যকারিতা, 
ব্যবসাহরীস্ব বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও অধ্যবসায়, মুলধনের বহুত এ, মব সঙ্থন্ধে 
ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আমাদের দেশ এখনও অনেক দুরে । ৰ্যাব- 
সায়ের লাভালাভ অনেক পরিমাণে ইহাদের উপরই নির্ভর করে। 
য্দি কোন একটা শিল্প এক দেশে অধিক কাল ধরিয়া প্রচলিত থাকে, 
তাহা! হইলে সেই শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন পক্ষে দেই দেশের ক্রমে ক্রমে 
অনেক স্ুবিধ! হইয়া উঠে। দেই দেশের অ্মিকের এ শি সম্বন্ধে 
বিশেষ নিপুণতা লাভ করে, এ মন্বস্বীক্ কল কারখানার বিশেষ উরতি 
সাধিত হয়, ধাহারা এ শিলে আপনাদের মূলধন নিযুক্ত করেন; নানা, বিষয়ে 
তাহাদের এ সম্বন্ধে বিস্তর অভিজ্ঞতা অন্ায়। অভএব সেই দেশে এ 
শিল্পজাত দ্রব্য যত সম্তাঁয় উৎপাদিত হইতে পারে, এক নূতন দেশে-তাঁঙ 
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সম্ভব নয়। অনেক বৎসর হইতে বিলাতে কলে কাপড় প্রস্বত হুইরা 
আলিতেছে। তবে বস্ত্র-বুনন প্রথ| প্রথম প্রচলিত করিবার সময় আবহ 
আনেক বাধ! বিস্ন উপস্থিত হইয়াছিল।. আজ কাল কিন্ত সে সমস্ত অতি" 
ক্রান্ত হুইরাছে। আমাদের যদি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, 
তাহ! হইলে অনেক বাঁধা বিস্ব অতিক্রম করিতে হইবেক। অতিক্রম 
করিতে সক্ষম হুইব কি ন। তাহ! ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। কোন দেশে 
একট! নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা! এত কঠিন বলিয়াই অনেক সমর সে দেশের 
গবণমেণ্ট বিদেশীক্ আমদানী দ্রব্যের উপর মান্থুল লইয়া! থাকেন। ইহার 
গ্রধান উদ্দেশ দেশে নূতন শিল্প প্রচলনে উৎসাহ দেওয়া। ইহার ছুই 
একটা উদাছরণ দেওয়! যাইভেছে। অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তর পশম জন্মে। 
পূর্বে গর পশম প্রায় সমস্তই বিলাতে রপ্তানী হইত। পশমী বন্্র উৎপাদন 
শির বিলাভের এক প্রধান শিল্প। এদিকে অষ্ট্রেলিয়াকে অনেক পশমী 
বস্ত্র কিনিতে হয়। কিছুদিন পরে লোকে দেশেই পশমী বস্ত্রের কল 
প্রস্তুত করিতে আরস্ত করিল। কিন্তু নূতন দেশ ও নূতন শিল্প। বিলাতী 
পশমী বস্ত্র সঙ্গে গ্রতিদ্বন্দিত কর! সহজ নয় বুঝিয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রাদেশিক 
গব্ণমেণ্ট সকল আমদানী পশমী বস্ত্রের উপর শুদ্ক স্থাপন করিলেন। ফলে 
এই হুইল যে, বিদবেশীয় বস্ত্রের দাম বৃদ্ধি হইল এবং দেশীয় বস্্রকাঁরকগণ 
বিদেশীঘ্বদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইল। আমেরিকাতেও 
ঠিক ্রন্বপ হইয়াছে । জনেক বিষয়ে খুব সুবিধা সত্বেও আমেরিকা নৃতন 
দেশ। এেঁশীর শিল্প স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্ত আমেরিকান গবণমেপ্ট 
আনেক বিদেশজাত দ্রব্যের উপর মাসুল লইয়া থাকেন। কথা হইতেছে 
এ প্রথ! ভাল কি মন্ব। চিরস্থায়ী হইলে ইহাতে অপকার ভিন্ন উপকার 
হইবার সন্ভাবনা নাই। ইহা! দ্বার! কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি করা 
হয় এবং ভ্ব্য উৎপাদকদের খাতিরে দ্রব্য ব্যবহারকদের ঘাড় ভাঙ্গা হুয়। 
কিন্তু যদি এই প্রথ! দ্বারা এক নুতন শিল্প স্থাপনের সহায়ত! হয় মাত্র, 
এবং . শিক্পটী স্থাপিত হইলে ইহা রদ করা যাইতে পারে, তাহ! 
হইলে দিনকতক শিক্পজাত ভ্রব্য ব্যবহারকদদিগের অন্থৃবিধ! হইলেও 
পরিণাষে ইহা দ্বার! দেশের গ্রভৃত উপকার দাধিত হয়। দেশে নুতন 
শিল্প যতই প্রচলিত হয় ততই তার মঙ্গলের বিষন্ন) ততই 
লোকের অন্ন সংস্থানের সুবিধা হয়। কিন্তু যদি কোন দেশে কোন শিল্পজাত 
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ব্য সন্ধে কিছুদিন পরে এই উপায় রদ করিবার অসম্তাবন। দৃষ্ট হয়, তাহা! 
হইলেই বুঝিতে হইবেক সেই শিল্পটী সে দেশেষ উপযোগী নয়। দেশের 
মূলধন ও পরিশ্রম এঁ শিরে নিয়োজিত ন! হই! শিল্পান্তরে নিয়োজিত হওয়াই 
ভাল। অনেক সমম্ন শিশুকে হাটান শিখাইবার জন্ত ক্কত্রিম বহার 
'বশ্তক হয়, কিন্তু সে বড় হইয়াও বদি কৃত্রিম সহায় ব্যতীত হঁটিতে ন 
পারে, তাহা হইলেই বুঝ! গেল ভার পায়ের দোষ আছে, ও সে কখনই 
আপনি হাটিতে পারিবেক না। তক্রপ যে শিল্পকে কৃত্রিম উপায় দ্বার! 
চিরকাল খাড়া করিয়! রাখিতে হুয় তাহাতে দেশের কাহারও উপকার হয় 
মা। যাহার! এ শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করে তাহাদিগকে বেশী দাম দিয়। 
উহা কিনিতে হয় । যদ্দি বল যে, মূলধনের ও শ্রমিক্দিগের উপকার হয়, 
তাহাও নয়; কারণ যে ধন ও শ্রমিকগণ এই শিল্পে নিয়োজিত উহ! না 
থাকিলে তাহার! শিল্পাস্তরে নিয়োজিত হইতে পারিত। এস্থানে ইহা বল! 
উচিত যে আমেরিকান গবর্ণমেন্ট যখন দেখিতেছেন, যে শিল্পবিশেষ দেশে 
বদ্ধমূল হইয়! পড়িতেছে তখন তাছার। সেই শিল্পজাত বিদেশীয় দ্রব্যে 
ডপর মান্থুল কমাইয়। ব1 উঠাইয় দিতেছেন। 

এখন কথ! হইতেছে উপরে যে প্রথার বিয়য় উক্ত হুইল উহ আমাদের 
দেশে অবলম্বিত হইতে পারে কিনা। না, উহ! পারে না। আমাদের 
গবর্ণমেন্ট বিলাতস্থ তারত সেক্রেটারির অধীন । ভারতের উপকার সাধনো- 
দেশে ইহার! বিলাতের অপকার করিতে পারিবেন না। আমেরিকা স্বাধীন, 
অস্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা প্রভৃতি নামে মাত্র বিলাতের অধীন-__ইহার! মাতৃভূমির 
তোয়াকা রাখেন না। ভারতের অবস্থা যে সেরগ লয় বুঝাইবার প্রয়াস 
অনাবন্তক। পূর্ববোলিখিত বন্তুশ্ুক্ব-আইনের পরিবর্তন ইহার জলস্ত 
প্রমাণ।' কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যখন অষ্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান প্রভৃতির! 
দেশের মঙ্গলের জন্ত উচিত মূল্যাপেক্ষা বেশী দিয় অনেক দ্রবা কিনিতেছেন 
তখন আমর! কেন আবশ্তাক হইলে বেশী দাম দিয়। দেশীয় বস্ত্র কিলিতে 
পারিব না? ইহাদের বুঝ। উচিত যে, অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতির বেশী দ্বাম 
দিতেছেন পরম্পর! সম্বন্ধে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয় । এ উভয়ের প্রতেদ অনেক 1 
জিনিস (কনিবার দমর তাহার! অনেক সময ভাবির! দেখেন না বে, বেশী 
দাম দিতেছেন, এবং ভাবির দেখিলেই বা হইবে কি? বেশী দাম দেওয়া 
ছাড়! আর উপায় নাই। কিন্ত আমাদের অবস্থা! আন্যনূপ। সন্ত! বিগাতী 
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ও মহার্থ দেশী বস্ত্র আমাদের সন্মুথেই থাকে, এবং কোনটী লইব তাহা স্থির 
করিবার স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করে না। এখন দেখ! যাইতেছে যে 
আমাদের দেশে বন্ত্রশিল্পের পুনজীবন দান করা কত ছুব্ধহ ব্যাপার । প্রথম 
বিলাতের ভ্তায় শিল্পকুশলী দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা, দ্বিতীয় গতর্ণমেণ্টের 
সাহায্য অভাব। অন্কুলাচরণ কর!| দূরে থাকুক গবর্ণমেণ্টের নিক্বট হইতে 
প্রতিকুলাচরণেরই সম্ভাবনা । 

এই প্রবন্ধে নিয়লিখিত কয়টী বিষয় নর প্রয়াস কর! গিয়াছে 
(১) দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে যে একটু সামান্ত আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার মূল ভূল। দেশ-হিটতবিতার দোহাই দিয়া দেশজাত বস্ত্র 
ব্যবহার প্রচলন অসম্ভব । (২) ষদ্রি লোককে আমরা দেশজাত বস্ত্র পরাইতে 
ইচ্ছা করি তাহা হইলে আজকালকার দিনে কল গ্রচলন ছাড়া উপাগ্াত্তর 
নাই। দেশী কলের কাপড় বিলাতী কাপড়ের স্তায় সন্তা হওয়৷ চাই। 
(৩) বিলাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, করা বড় কঠিন, এবং ইহাতে আমরা 
গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্য পাইব না। আমর! বাঙ্গালী এবং নিজেদের 
জাতিকে বেশ চিনি । সমন্ত স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বাধ! অতিক্রম করিয়। 
বাঙ্গালীর! যে কথন স্বদেশীয়দিগকে দেশের কলজাত বস্ত্র পরাইবেন এক্প 
আশাত হয় না--তবে বলা যায় না। 

দূ। 


রবীন্ত্র বাবুর 


নোনার তরী। 


বহুবার গুনিয়াছি বাসস্তীর সালে 
কোয়েলার প্রেমগীতি ; জ্যোৎস্ন! নিশীথে 
পাপিয়ার *পিউ কাছা” নভোনাট্যশালে ) 
দূরাগত বীণা বঙ্কার, যাহা চিতে 

অপূর্ব উল্লাসমধু দিয়াছে ঢালিয়! ; 
রজনীতে শৈলশিরে সেই গ্রীক্মাবাসে 
স্ুশীতল উপাধানে মস্তক রাখিয়া 
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': ছুর কল্লোৌলিনী মৃদু শঙ্কাপূর্ণ ভাষে 
শুনেছি ক্রন্দন করে *হদি চুর চুর।” 
প্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গন তলে যার! 
ঢালিতেছে স্বাভাবিক সঙ্গীতের ধার! 
শতবার শুনেছি সে সকলের সুর ; 
কিন্তু মম প্রিয়তম-কণস্বর ছাড়া 
আর কিছু শুনি নাই অমন মধুর । 
শ্রীদৌদামিনী শ্রপ্তা। 
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“নানা বিশ্ব বিপত্তি এখং অভাবের মধ্য দিয়া ধাহার করুণ। মিরস্তর দাসাশ্রমফে ঘক্ষা 
স্করিয়া আসিতেছে মানাস্তে সেই অনাথনাঁথ দেধতাকে বার বার নমস্কার করি। 

বর্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখ্যা । 

১। বাবুরাঁম, ২। দেখিয়া, ৩। ন্বর্ণ, ৪। ফুলমপি, ৫। ছুর্গাতারিণী) ৬। মবদুর্গী, "1 
সুমিত্রা, ৮। অস্থিকাঃ ৯। রুত্ম্িণীকাস্ত সরকার, ১*। ঘামন, ১১। বুঝাওন, ১২। গঙ্গা, 
১৩। সরন্বতী, ১৪। নিস্তারিণী, ১৫। গোবিন্দবাল।, ১৬। খুবলাল দোসাদ, ১৭। ফণীন্ত্রনাথ 
দস) ১৮। বিধু প্রামাণিক, ১৯। ভুলো, ২০1 কৃঙ্জনাথ বহু, ২১। সখী, ২২ । বাবুলাল, ২৩। 
রাজেশ্বরী এবং ২৪। দ্রবময়ী। 

বাবুরাম। এবার বেচারা, তয়ঙ্কর জ্বর ও প্লরিসি হওয়ায় সাক্ষাৎ মৃতার কবলে পড়িতে 
পড়িতে বাচিয়। শিক্পাছে। প্রায় /২। সের জল বাহির করিয়া! ভাহাকফে রক্ষা! করা গিরাছে। 
এইজন্য আমর! বিশেষভাবে ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, মহোদয়কে ধন্ত-বাদদি। ' 

রুক্সিণীকান্ত সরকার,বড়ী নদীয়! জেলায় । পশ্চিমে রেলওয়েতে চাকরী করিতেন। নান। 
প্রকার কঠিন রোগে একেবারে অবসন্ন এবং চলৎ শক্তি রহিত হওয়ার দ্বারভাঙ্গার সহাদয় 
ডাক্তার বাবু নবীনচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে এখানে আনীত হয়। রোগ কঠিন দেখিয়া 
ইহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। কিছুদিন পরে একদিন নিজে একখান পালকি 
করিয়। এখানে পুনরাগমন করিয়াছেন । 

গোবিন্ববাল!। জ্বর ও বাতঙ্লে্সা রোগে এই তগবত্তক্তি পরা য়ণ! বৃদ্ধ! ইহলোক ; ত্যাগ 
করিয়াছে । ইহার প্রকৃতি অতি সুন্দর ছিল। যতদ্দিন জ্ঞান ছিল, আপন জপমালা! কথ- 
নও পার্থচ্যত করে নাই। ভগবান ইহার আত্মাকে ঠ মাগনার অমৃতকোলে স্থান দিন ইহাই 
আমাদের অন্তিম প্রার্থন| 
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খুবলাল দোশাদ। ইহার রোগ অত্যন্ত কঠিন বলিয়। হাদপীতালে পাঠান হইয়াছে । 

কীভ্রনাথ দান। ইনি একটী স্কুলের ছাত্র এবং নিতান্ত নিরা শ্রয়। ম্যালেরিয়। অনিত, 
অয্নের পাড়ার অত্যন্ত কষ্ট পাইয়। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আমেন। মেডিক্যাল 
কলেজ হাষপাতালে গ্রহণ যোগ্য বিবেচিত না! হওয়ায় ইনি, একেবারে নিরুপায় ও. 
নিরাশা্রস্ত হইয়া! পড়িতেছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে একটা হ্কলের ছেলের সঙ্গে ইহার পথে. 
সাক্ষাৎ হয়। তাহারই উপদেশ ভ্রমে ইনি আশ্রমে আসিয়। উপস্থিত হন। এখানে আসি- 
যাই জ্বর হইয়াছিল। এখন অনেক ভাল আছেন | 

বিধু। জ্বরাক্তান্ত হইয়। পথে পড়িয়া ছিল। একটী; ভদ্রলোক উদ্দ্যোগী হইয়।, 
গাঠাইয়। দেন। আরাম হইয়! চলিয়। গিয়াছে । 

ভুলো ॥ ম্যালেরিয়। জনিত দ্লীহ! রোগে প! ফুলিয়। গিয়াছিল। হাঁনপাতালে-ষাইতে, 
হইবে শুনিয়া, “ভাইকে জিন্তাস1! করিম! আসি? বলিয়া চলিয়!, যায়। আর আসে; 
নাহ। 

কৃষ্ণনাথ বন্থ। বাড়ী পাবনা! জেল। ; বয়স ২৫ বৎসর । একমাত্র বৃদ্ধ। জননী জীবিভ। 
রোগ কঠিন দিয়! হাসপাতালে পাঠান হয়। ডাক্তারের হতভাগ্যের জীবনের আশ।. 
করেন না । | 

সী । বাড়ী সারাঘাট, বয়স ৩৫, বিধব! রংপুরে স্বামীর সহিত প্রবাসী হয়: স্বামীর, 
মৃত্যুর পর কোন প্রকারে জীবন যাত্র! নির্বাহ করিত। পায়ে ক্ষত হইয়। পা পচিয়া যার; 
এইজন্ত সেখানকার ডাক্তার সাহেব তাহার প1 খানি কাটি! ফেলিয়া দিতে বাধ্য হন। 
ৰাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ উদ্যেগে এখন সে দাসাশ্রমে আনীত হইয়াছে 

বাবুলাল। ভয়ানক চক্ষুর পীঁড়াও মাথার যন্ত্রণা। দাসাশ্রমে চক্ষু রোগ চিকিৎসায়, 
উপযোগী উপকরণাদ্ি ন! থাকায় তাহ।কে চক্ষুরোগ চিকিৎসার. হালপাতালে পাঠাইবার, 
কথা হয়। ইহাতে অন্বীকৃত হইয়। চলিয়। গিয়াছে। 

রাজেশ্বরী। হৃদরোগ; পুর্বে একবার আরাম ইইব। চলিয়। গিযাছিল কিন্ত পরে. 
অত্যাচার করিয়। আবার মৃত্যুদশাপন্ন হইয়। আনিয়াছে। এখন অনেকট। তাজ আছে। 

জ্বময়ী। বাড়ী যশোর জেলায় আড়ুয়া কান্দি গ্রামে। কনজ কারস্থের কন্স। | জর! 
ভবীর্ণ অবস্থায় লোকের বাড়ী বাড়ী, ঘুরিয়। কোন প্রকারে জীবন যাআ- নির্বাহ কক্ধিত। 
শেষে একেবারে অন্ধ হওয়ায় চলৎ শক্তি রহিত হইয়া যায়। এ অবস্থায় বাবু আগুতোষ, 
মৌলিক মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে দাসাশ্রমের. একজন কর্মচারী গিক। তাহাকে জাশ্রমে, 
লইয়। আমেন। | | 


দ্বানপ্রাপ্তি। 


আমর! আস্রিক কৃতজ্ঞতার সহিত নিমলিখিত দান সমূহ স্বীকার করিতেছি। তগবান 
দাতাগণকে আশীর্বাদ করুন। 


৩৮৮ .... আাসী [৫ম ভাগ, "ম সংখ্যা। 


মাসিক চাদা। 
বাধু ভূতনাথ ঘোঁষ মে 1৯ বাঁধু কামিনীকুমার ওহ মে, জুন ২২, বাবু বঙ্কুবিহারী সিত্র 
মে।*; বাবু প্রসন্নকুমার বহু মে, জুন 1*$ বাধু রাঁধানাথ দেব এপ্রেল ॥*, বাবু তেজচন্জ বনু 
মে ॥*, বাবু ষ্তামাদাস কবিতৃষণ মে ॥*, নবাঘ সৈয়াদ আবছুল শোতান চৌধুরী মে, ভুন ২২ 
বাবু অস্থিনীতৃষণ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয়, ভ্রেমালিক ১৬, বাধু ষছুনাথ বরাট জুন ১২, বাবু 
পিয়ারীমোহন ভড় মে।*) বাবু নন্দকুমার দত্ব মে ১৬। বাধু গোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মে 
১৬, মি, ঘু. 0088 1850. 0. 9. মে ১৯০ & 1807 0/০ 385৮৪ 81980800 1088, মে ১৯ 
বাঁধু মহেন্্রলাল দাস, মে, জুন ২৬, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী জুন ১২. বাবু রাধা- 
গোবিন্দ সাহা! আধাঢ় ॥* বাবু হরিপদ ঘোষাল, জুন 1৯ বাবু গৌরীশস্কর দে মে ॥*, ৮০০, 
16071012100 295 বৈশাখ হইতে আষাঢ় ৩৬, বাবু ক্ষুদিরাম বহু, মেঃ জুম ১২ 
বাবু রাধানাধ দেব এপ্রেল, মে ১২, বাবু অভয়চরণ মল্লিক জুন ॥*, বাধু অনাথনাথ দেব 
মে, জুন ২৬, বাবু পশুপতি নাথ বন্থ মে ১২, বাবু কামিনীকুমার গুহ মে; জুন ২৯) বাহু 
নষীন চাদ বড়াল দে ১৬, জ্রীমতী অরদ্দ। ময়ী দেবী ফাস্তূন হইতে বৈশাখ ৩২ । 
এককালীন দান। 
বাধু রুক্সিণীকাস্ত নিক্বোগী ॥*$ বাবু দ্বারকানাথ বস ২২, ওয়াজেদ আলি খ|, জঙিদায় 
২৬, বাবু চন্ত্রকাস্ত দে ১৬, বাবু প্রসন্ননাথ ভাছুড়ী ॥*, বাধু মনমোহন হালদ্বার।*, বাবু 
রজনীকান্ত গণঙ্গাপাধ্যায় ।*১ বাধু গোবিন্দচন্ত্র নিয়োগী ॥*, ডাঃ ভারতচন্ত্র ধর ১২, বাধু 
রুত্রচ্ত্র মির ১, বাবু কৈলাশচন্দ্র বনু ১২, বাু কৃষ্টচত্ত্র সরকার ১২ বাধু তারকচন্ত্র রায় 
১৯, বাধু নীলকান্ত বনু ॥*১ বাবু দীননাপ চন্দ ।*, বাবু হ্বারকানাথ পোদ্দার ।*, ধাবু গিরিশ 
চন মজুমদার ॥*। বাবু হদর়চত্ত্র দে ১২ বাধুচন্ত্রকাত্ত বন্দোপাধ্যায় ॥*, বাবু যাদবচন্তর 
ঘোষ ১৬১ & 11600 ০০, বাবু উপেন্্রচঞ্্ মুখোপাধ্যায় ॥*) বাবু মথুরানাথ গুহ ১৬, বাষু 
প্রসন্নচন্ত্র গুহ ১২ হরশস্কর চত্রবত্বাঁ ।*+ ছলিমদ্দিন ॥*১ বাবু জরবশঙ্কর গুপ্ত ১২, বাঁধূ 
ভামাশক্কর মিত্র /*। বাবু শশীকুমার বনু %*, শ্রীমতী ক্ষাস্তমোহিমী বন্ধু আতর জন্য ১২, 
বাবু শশীতৃষণ তালুকদার ১২ ঘাযু বিহারীলাল রায় ১২, বাবু জানকী নাথ ভটাচার্ধ্য «২, 
বাধু গোপীকৃ্ সেন ১৯ ধাবু শ্।মাচরণ সেন ॥*, ঘাবু লালমোহন সাহা ২২, বাধু নবীনচন্ত্ 
ঘোষ ১৬ ১ শ্রেদী সিচিম্ব,ল ১1/১০, বাবু শ্রীনাধ ভট্টাচার্য্য ১৬, বাবু তেলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
২৯ ডা, 0. 10989 25৩৫. ২২ আবগীরী মহলের আমলাগণ ১/, একজন মিল! মাঃ 
বাবু নবদ্ধিপচন্ত্র দাস আম ও ছুগ্ধের জন্য ৪, ভারত মহিল1 সষিতি ঘড়ির জন্য ১৬, একজন 
তত্রমহিল! শ্ামবাজারের গাড়ী ভাড়11*, বাবু মাধবরাষ বড়দলুই ॥*, বাবু কালিনারায়ণ 
উপ্ত পড়ীর ঝ্লাদ্ধ উপলক্ষে ৫০২, 8, 0. 1101591160 77508. 1«, বাৰু সারদা প্রসাদ ঘোষ ২২ 
4, 67800 0৫109898150 ১৯ বাবু প্রমধনাখ দত ২৫২, ববু ব্রজেশ্রকুমার বনু ১৯ বাবু | 
নগেন্রনাথ মলিক ১৯৬ বাবু শিরিশচন্ত্র যোষ ২২, বাবু দেবেন্্রনাধ ধর জুন, জুলাই ১২, 
বাবু লালমাধব মুখোপাধ্যায় ২২, বাবু বেণীমাধব বহু, পিতৃ শ্রান্ধে ৫২, বাবু ভ্রিপুয়াক্াস্ত 
১1৭) & (0509 01 0058981900 ১৬ বাবু কালিনা়াযণ সাম্গযাল ১৯, বাবু নবীবত্র 


মুখোপাধ্যায় মে।*১ বাবু শ্তামলাল নাগ ১৬ বাবু অস্থিকাচরণ বন্থ ২৬, ডাঃ পূর্ণানঙ্গ চটো- 
পাধ্যায় পুজের জন্মদিনে ১২ একজন দাসাশ্রমের় বন্ধু মাঃ বাধু দ্বারকানাথ সরকার ৫. 
বাবু রজনীকান্ত সেন ধুবড়ী ৪২. বাবু শশীতৃষণ চক্রবন্াঁ বাবু অন্নদাচরণ সেনের মাতৃত্রান্ধ 
২৯ বাবু সোমনাথ রায় ১২ জমিদার পাল্লালাল সিংহ ১২, জমিদার রাধারমন 
মজুমদাৰ ১২৬ বাবু কৈলাশগোবিদদ দাস ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ১২১ সবডেপুটী 
মৌলবী হুজাতালী আহম্মদ ॥* পর্িত যাঁদবেশ্বর তর্করত্ব ॥*, জনৈক ভদ্র মহিলা ॥০, 
ডাঃ হরিনাথ সিংহ ১৬, স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে রংপুর ১৬ বাবু প্রীগোবিন 
সেন %/১*, বাবু অনিলচন্দ্র ব€ জন্মদিনে ১২. বাবু হরনাথ ঘোষ ১২. শ্রীতী তারামণি 
দাঁসী 1২৫১ ২১১ পটুয়াটোল! মেসের ছাত্রগণ ॥*, ডাঃ মতীলাল মুখোপাধ্যায় 
১৬ শ্রীমতী ক্ষীরোদ| মিত্র ১২, বাবু যোগেন্ত্রনাখ ঘোষ।০, বাবু শ্রিকনাথ দত্ত, কন্যার 
বিবাহে ২৬, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল ॥*, বাবু মুক্তিনাথ সেন।০, 2. ম' ৪৪$$ 2৪0 ১০ 
বাধু উপেন্ত্রনাথ বসু ১৬, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ২২, & 18770 01 008881900 ৪২, বাবু 
রাখালদাস ঘোষ ১২, 7010880 150085 088065 730% 1১, বাবু অঘোরন।থ মিত্র. বি, এল 
পুত্রের অরপ্রাননে ৫২, সেবালয় দর্শক %* | 
অন্ঠান্ধ গ্রকারে আর়। 
পুস্তক বিক্রয় ১*/%১০, বাক্সের দান ।%,, স্বত গ্লোবিন্দের জমা 1/*; খুচর। দান, রংপুর 
শুদ্ধ ৭/4১*, ভুলক্রমে জম। ১৬ মোট ২৯০ । 
বস্ত্রাদি দান। 
একজন বিধব। মৃত কন্তার ম্মরনার্থ আত্্র ও চাউল। বাবু বিপিনবিহারী সেন, কাপড় 
১, বাবু উমাপদ রায় বেহুপ্যান ২, বাবু হেমচন্ত্র ভট্টাচার্য দোয়াত ১, বাবু হরেক্্রনাথ 
দা ধুতি ২ বাবু স্ুরেশচন্ত্র দাস কাপড় ২, বেধুন কলেজ মেরুন ফ্রক ১, বডিস্‌ ২১ সাদ। 
কুক ৯» ইজার বডি ৩) গরম মোজ। ১২ জোড়া, পেনিক্রক ১, সাদামোজ! ২ জোড়া, পরদা! ২ 
চাদর ১। এ. 0. 1006৮ 7580 795 এ, (1. 10099£1888 কাপড় ১.ও চাদর ১। 
আয় ব্যয়ের হিসাব। 
আর। 
মাসিক চদা ৩১৪*, এককালীন দান ২১৩/*, অন্তান্ত প্রকারে জায় ২৯, গত মাসের 
হত্তেস্থিত ৩২/০/৫। মোট আয় ৩১৭1৫ । 
বায়। 
গ্রত মাসের গচ্ছিত শোধ ২২ আদায় খরচ ৩০১০১ কর্জদান দাসীকে ৪২ 
জিন্মা শোধ ১1%,১ ভুলক্রমে ছুইবার জমার শোধ ১, খাইখরচ ৬*৩২॥*১ রশাধুনী ৭//* 
মেখর ১,/%/%। বাটা ভাড়া! ৫৯১ কর্ণচীরীর বেতন ৩২ রোগীর খাড়ী ভাড়। ১৪/%৭1, 
আসবাব খরিদ ৪/২।*, দ্ধ ৯1১২৪, খরচ ৪1১ ধোপা ১৯ শুঁষধ 1৯, বিবিধ 
18৯) মোট ৩১1১৫ । টি 


৩৯০ | দাসী [৫ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা। 


ূ আয় ব্যয়। 

মোট আয় ৩৯৭1৫, পুর্ব নাসের কার্যাধ্যক্ষের হস্তেস্থিত ৩৭১২৭, মোট ৩১*॥১৭।*১ 
মোট ব্যয় ৩*১।১৫, বর্তমান মাসের কার্যযাধ্যক্ষের হস্তেস্থিত ৩/১২/*১ মোট ৩৪৮৭০, 
মোট হস্তেস্থিত ৫৪৮১০ । 

বিশেষ ধন্তবাদ। 
বাবু কালিনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় ভাহার পত্বীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫০১ টাক! দান করিয়ছেন। 

সে জন্ত আমর! তাহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। 

বাবু প্রমথনাথ দত্ত ২৫২ টাক। এককালীন দান করিয়া! আমাদিগকে কৃতজ্ঞত। পাশে বদ্ধ 
করিয়াছেন। 

শ্রীমতী তার।মণি দাসীর ২৫) ট।ক। বিশেষ দানের জন্ত আমর। ভাহাঁকে অন্তরের কৃত- 
জ্ঞত। জানাইতেছি। 

বাবু আশুতোধ মল্লিক বিশেষ যত্বসহকারে দ্রবময়ীকে পলীগ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া, 
এবং গ্রামে গ্রামে ভিক্ষ। করিয়! তাহ।র পাথেয় সংগ্রহ পূর্বক দাসশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন । 
তাহার ম্যায় দাসাশ্রমের বন্ধুর নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ। ভগবান তাহার সহৃদয়তার জন্য 
তাহাকে আশীর্বাদ করুন । 

বাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ অনেক কষ্ট ত্বীকার করিষ। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়। পাথেয় 
সংগ্রহ পূর্বক সখীকে আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন বল্রিয়। আমর! তাহাকে ধন্তবাদ দিতেছি। 





বিশেষ দ্রব্য । 


দাসাশ্রমে সম্প্রতি নিম্নলিখিত জিনিষগুলির নিতান্ত প্রয়োজন । যেগুলি 
আছে, নমস্ত অত্যন্ত পুরাতন ভগ্ন ব1 ছিন্ন, সেগুলির দ্বার আর কাজ 
চলে ন৷। 

প্লেট ১৫ বাটা ২* গেলাস ১৫ ডাল প্রভৃতি ঢালিবার জন্ত বড় বাটী ৪ 
পট ২ পিকদানি ২ জগ গরমের কেটলি' বড় ১ লেপ কাথা, কাপড়, 
কাচি ১ গজ করিয়া অইল ক্লথ ৪ খান চামচ বড় ছুরী ১ হারিকেন ২টা 
এবং ওয়াল ল্যাম্প ৪ট1। 

ধাহার। অনাথ নিরাশ্রয় রোগী ও আতুরদিগকে একটু সচ্ছন্দে থাকিতে 
দেখিলে আনন্দ লাভ করেন আশা করি তাহার! এ সময় উদাসীন থাকিবেন 
না। এখনও কয়েকটা পুরুষের স্থান খালি আছে। 


“দামী”র মূল্য প্রাপ্তিম্বীকার। 
(১০ই মার্চ হইতে ২৬শে মার্চ পর্য্যন্ত ) 


১৩৯৩ দামোদর দত্ত ২২, ৯৬৬ শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ২২, ৬১৬ 
উপেন্ত্রনাথ সেন ২৬, ৬১৭ মনীন্তর প্রসাদ বিশ্বাস ২৬, ১০৭ মানসকুমার রায় 
১২, ১১৪৪ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২২১ ১৩১৫ পরেশরঞ্জন রায় ২২৪৭ 
দিননাথ গাঙ্ুলী ২২, হরেন্ত্রনাথ সামন্ত ২২, ১৯৪৭ নৃসিংহমুরাঁরী পাঞ্জা ২২, 
৩৪২ মহিমচন্ত্র দত্ত ২২, ১৯৪৮ স্থুকুমার হালদার ২২, ১৯৪৯ অবিনাশ চক্র 
মিত্র ২২, ১৯৫০ সজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ২২, ১৯৫৪ রাজচন্ত্র দত্ব ২২, 
8২ হরিদাসী দেবী ২২, ১৯৫৬ শ্রীনাথ মজুমদার ২২, ১৩৭০ শ্লীনাথ চন্দ ২২, 
১৮২৮ তারকনাথ মিত্র ২৬ ১৪৫৪ গুরুদয়াল সিংহ ২২, ৭০৭ বৃতিকাস্ত 
মজুমদার ২২, ১৫৫২ উপেন্ত্রনাথ সেন ২২, ৫৫১ চারুচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ২২, 
১৪৬৭ কৈলাসচন্ত্র ঘটক ২২,২৭৫ নাথমাল চাঁড়ালিয়! ২২, ১১৩৯ শশীভূষণ 
সেন ২২, ২৯২ প্রমথনাথ সরকার ২২, ২৯৪ রাজেন্ত্র লাল লাহিড়ী 
১৯৬ পুরণচাদ চ্ছনার ২২, ১৫২১ মহেন্ত্রনাথ সেন ২২, ১৯৬০ সম্পাদক, 
প্রয়াগ পাঠ-মন্দির ২২, ১৩৫২ বরদাকাস্ত রায় ২২, ৩৪১ রাঁমরতন গুপ্ত ২২, 
১৭৩৮ নগেন্ত্রনাথ ঘোষ ২২, ৪৯ শশীভূষণ তালুকদার ২২, ১৯৩১ বিহারী 
লাল সরকার ২২, ১৯৩২ রাঁজেন্্র নারায়ণ মজুমদার ২৬ ১২৫১ গ্রসন্নকুমার 
গুহ ২২, ৪৮৬ সম্পাদক, কেদারপুর লাইব্রেরী ২২, ৯৬৯ সরযুবালা দাসপ্ত 
২২, ৯৪৩ রাজেন্ত্রচন্দ্র গুহ ২২, ১০৮৪ ডাঃ পি, এম," গুপ্ত ২২ ৭৯ কুমুদিনী 
কান্ত বন্দ্োপাধাঁয় ২৬, ৮৪৪ শিবনাথ সিংহ ২২ ১১১০ পরেশনাথ অচোর্ধা 
২২, ১৮২৫ কুমার বলভদ্র দেব ২৬, ১৭১২ চিদানন্দ চৌধুরী ২৬, ১৬১৪ 
উমাচরণ উপাধ্যায় ২২, ৫১ শ্রীমতী সুতদ্রা দেবী ১২, ২৩৮ ভারাগ্রসন্ন 
ভট্টাচার্য্য ২২, ৩৫৬ ঈশানচন্ত্র বেরা ২২, ১৯৩৪ সুরেশচন্ত্র রায় চৌধুরী ২২, 
৮৪ কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধাঁয় ২২, ২৩ কৈলাসচন্ত্র প্রধান ২২ ৯৪৫ 
13. বি. 10৩ 8501. ২২১ ১২৪৭ কালীকুমার রায় ২২, ৭০৬ শ্রীমতী জ্ঞানদ। 
গ্রতা দে ২৬ ১৬৭৮ রাধারমণ সিংহ ২২, ১৯৩৩ বৈকুষ্ঠনাথ দেব ২২, 
৮২৪ রাপানাথ দেন ১৬, ১৯২৬৩], 14 ডি 5] ২২০ ৯১৯ প্রফুল্পচন্তর 
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সেন ২২, ১৫৫৬ কুমুধনাথ মজুমদার ২২, ১৫** ডাঃ সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় 
২২ ৮৬৩ অধিলচন্ত্র বিশ্বীয় ১২৬ ১৪২৭ ভূবনমোহন বিশ্বাস |, ১৩৯২ 
1119. ০. 101005৫২৬ ১২৭১ ডাঃ বৈকুষ্ঠনাথ দত্ত ২৬, ১৪৮২ নারায়ণচনত্ 
বন্যোপাধ্যায় ২৬ ১১৪৫ নয়দিংহ বন্ধু ॥০, ১২৯২ দেবেন বিজয় বন্ু ২২, 
১৭৫৪ বিপিনবিহ্বারী সেন ২২, ১৫৬৭ পূর্ণচন্ত্র দে ২২, ১৪৬৫ শরতচন্ত্র দত্ত 
১২ ১৯৬৪ হেমমোহন রায় ২২, ১৯৬৫ অস্বিকাচরণ মিত্র ২২, ১৯৬৬ দেবেন 
চন্ত্র ঘোষ ২২, ১৪৫৯ ধরদীধর মজুমদার ১২, ১৯৬৭ অগদীপচন্ত্র গোস্বামী ২৬ 
১১৬৯ অস্বিকাচরগ দাস ১২, ১০৮৬ হারাধন বনু ১২, ১৬৭৫ দুর্াগ্রসাদ 
ঘোষ ১.. ১৭৬৩ রাজকৃষ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬ ১৩৮৬ কুলদাকিস্কর রায় ২৬, 
১৩০৯ চন্দ্রশেখর রায় ১২, ১০৯৮ গিরিশচন্ত্র চৌধুরী ১২, ১৯৬১ দক্ষিণা- 
গ্রসাদ বন্থু ২২, ১৩৫৯ ১, 6, 91012 [ও ২৬ ১৩৮২ বরিজ্্রনাথ ঠাকুর 
২৬ ১৯৬২ জ্যোতিতন্ত্রনাথ সিংহ ২২, ১৬৩০ শিশিরকুমার দত্ত ১২ ১৭৯৯ 
উপেন্তরনাথ ঘোষ ২২, ১৬৭* লগিতমোহন শীল ১৬ ১৫৯৩ ডাঃ বিহারীলাল 
বনু ২৬, ১৮০৫ ননলাল দত্ত ২২, ১৮০৭ দয়ালচন্ত্র বনু ২৬ ১৫২৪ চারতন্ত্র 
বন্থু ২২, ১৪৪৬ গোপালচন্ত্র বন্থু ২২ ১১৬ ডাঃ নীলরতন সরকার ২২, 
৪৩৭ শরৎচন্তর রায় ২২, ক্রমশ; | 








ভারপরায়ণ 
রাম শাস্ত্রী । 


(১৭৫৯ খৃঃ--১৭৯০) 

থে পুণ্য-শ্লোক মহাত্মার নামে এই প্রবন্ধের শিরোপেখ ভূষিত কর, 
হইয়াছে, তিনি চতুর্থ পেশওয়া মাঁধর রাওয়ের সময়ে মারার দেশের “মুখ্য 
ভাকাধীশ” (0101519560৩) ছিলেন। রাজোর যাবতীয় বিবাদের 
চূড়ান্ত মীমাংসার ভার তাহার উপরই স্তস্ত ছিল। প্রজাগণের মধ্যে কোন 
কারণে বিবাদ বিসংবাদ সংঘটিত হইলে, তাহার! প্রথমতঃ স্থানীয় গ্রাম 
ধিকারী ও বাদী-প্রতিবাদীর নির্বাচিত পঞ্চায়তের * সাহাযো তাহাদিগের 
বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করিত। তাহাদিগের মীমাংস| মনোনীত ন! হইলে, 
বথাক্রমে মামলেদার (0011001 01 [২৪৮৪1859) ও স্থভেদারের নিকট 
ভাহার আপীল চলিত। তীহারাও গপঞ্চারতের সাহাষো বিচারকার্ধ্য 
নির্বাহ করিতেন। সেখানে বাদীর অভীষটসিদ্ধি না হইলে, তাহাকে মুখ্য 
স্তায়াধীশ রামশান্ত্রীর নিকট আবেদন করিতে হইত। রামশাস্ত্রী সর্বদা 
মহারাষ্ট্র রাজধানী পুণায় থাঁকিতেন। তিনি বার্ষিক দুই সহস্র টাকা বেতন 
পাইতেন। তত্তির পাল্কী খরচের ও পোষাক পরিচ্ছদের' জন্ত তাঁহার 
বার্ধিক ১২ শত টাক! বরাদ ছিণ। তাঁহার সহায়তার জন্য, কয়েকজন 
ধর্মভীরু ও কর্তব্যপরায়ণ ধর্দশান্ত্রজ্ঞ পঙ্ডিত নিয়োজিত ছিলেন। যুখ্য 
সায়াধীশ ও তাহার সহকারিগণ বিচারকালে (খুরুভর মোকদাম। হইলো ), 
স্থানীয় অন্তরাস্ত ব্যন্িগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তারপর যেরূপ 
প্রপালীতে বিচার কার্ধ্য নিপ্পর হইত, ভাহ। বর্তমানকালের হাই কোর্টের 
জুরী প্রথার সব্পর্ণ বমুরূপ ছিল ৃ 


. * পঞ্চায়তের সত্য- সংখা। বিশার্যয বিষয়ের রু অসার, কখনও কখনও গা 
হইতে পঞ্চাশ পর্ধাস্ত ব্ধীত হইত । : 


৩৯২  দ্বাপী [৫ম ভাগ, ৮ম সংখা । 


(১৭৬১ তৃ১--১৭৭২ থৃঃ) 

মহারা্্পতি চতুর্থ পেশওয়ে মাধব রাও স্বয়ং যেরূপস্তায়পরায়ণ ও 
রজারঞ্জক ধার্মিক নরপতি ছিলেন, তীঁহার সৌভাগাক্রমে তিনি তাহার 
অনুরূপ স্তায়াধীশ পাইয়াছিলেন। স্তায়াঁধীশ রামশাস্ত্ীর ন্যায় প্রগাঢ় 
বিদ্যাবতা, তীক্ষধীমত্তা, অপরিমের ধর্মনীলতা, কঠোর ন্যায়নিষ্ঠতা, তথ! 
অপূর্ব নির্ভীকতা, নিরপেক্ষতা ও নিল্লেভত! প্রভৃতি দেবোপম গুণ, পৃথিবীর 
যে কোনও দেশে, অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়! যায়। 
মহাত্ম। রামশান্ত্ী, পা্িত্য ও শাস্্রবিচারে, তদানীন্তন প্রায় সমস্ত পঙ্ডিতেরই 
অজেয় ছিলেন। স্ুতীক্ষ বুদ্ধিবলে, তিনি অতি কূট চক্রাস্তেরও মর্ম্মভেদে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার ধর্শীলতা, নির্লোভতা ও সদাচরণ, তৎকালের 
মহারাষ্ট্র-জনসমূহের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। তাহার কঠোর স্তায়নিষ্ঠত 
দর্শনে স্বয়ং মহারাষ্ট্রপতিও তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি এরূপ 
তেজস্বী, স্ষ্টবাদী ও স্তায়ের পক্ষপাতী ছিলেন যে, অন্তাপ্ন আচরণ করিলে, 
স্বয়ং নরপতিও তাঁহার তীব্র তিরস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি - পাইতেন 
না)--তীহার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও তাহার নিকট বিন্দুমাত্র অন্যায় 
অনুগ্রহ গ্রাপ্তির আশ! করিতেন না। উপযুক্ত দোষ পাইলে, তিনি স্বীয় 
প্রভু, নরপতিরও '্রাণদণ্ডের আদেশ বিধান করিতে কুষ্ঠিত হইতেন ন|। 
তাহার এই সকল দেবোচিত গুণের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, 
তাহাকে ততই মহৎ হইতে মহত্তর বলিয়! প্রভীতি জন্মে। এই কারণে, 
আমর! মহারাস্র ইতিহাস হইতে এই মহাপুরুষের জীবনের কতিপয় অলৌ- 

কিক ঘটন! বঙ্গীয় পাঠকের সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। 
র্ামশান্জী সাতার! (58918) জেলার অস্তঃপাতী “মাহুলী” নামক 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারস্তে, বারাণসী গমনপূর্ব্বক 
তথায় থু বর্ষ শাস্্রাদি অধ্যয়ন করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। 
স্বদেশে গ্রত্যাগমনের বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই, তাহার স্তায়পরায়ণত। 
ও নিঃম্পৃহতা এভূতি অলৌকিক গুণের সৌরভ সমস্ত মহারাষ্রদেশে ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। মহারাষ্পতি বালাজী বাজীরাও ( মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট 
নানাপাহেব প্রেশওয়ে নামে পরিচিত *) তাহার গুণগ্রাম শ্রবণে এতদূর 


. *ইনি কানপুরের হত্যাকাণ্ডের নৃহিত সংসষ্ট নানাসাহেব হইতে শ্বতন্ত্র ব্যক্তি। ১৭৪, 
পৃষ্টা হইতে ১৭৩১ থৃঃ র্যা ইনি রে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন । ইহার 


ুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ১৭৫৯ খৃঃ মহারাষ্ট্র রাজের তদানীত্তন “সখ্য ভায়াধীশ”, 
(0০1/511056০8) বিসাঁজী (বিশ্বনাথজী ) কৃষ্ণ মহোদয়ের মৃত্যু -ঘ্টিলে, 
তিনি শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামশান্জীকে এ মহাগৌরবকর পদে প্রতিঠিত 
করিলেন। তীহার পূর্ব বৃত্তান্ত ও পরিচয় সম্বন্ধে ইহার অধিক আর 7 
জাত হওয়া যায় না। | ্‌ 
বিন! প্রার্থনায় রাজ সরকারে ডি পদ প্রাপ্ত নী রামশান্ী 
ক্ষণকালের জন্যও কখন মনে মনে অহঙ্কার বোধ বা কোনও প্রকারে সেই 
ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তাহার আচরথ যৎপরোনাত্তি সরল 
ও ধর্্মান্থগত ছিল। তিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, প্রাচীনকালের 
কামক্রোধবিবজ্জিত, লোকহিতব্রত দরিদ্র ব্রাহ্মণগণের স্তায় অতিশয় সামান্ 
তাবে জীবন ঘাঁপন করিতেন। তাহার শান্তিময় কুটারে বিলাস বা বিষাদের 
ছাঁয়া কেহ কখনও দর্শন করেন নাই। তিনি কখনও এক কপর্দকও 
সঞ্চয় করিতেন না। তাহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে, তিনি মাত্র দৈনন্দিন 
ব্যয়ের উপযুক্ত দ্রবাদি গৃহে বাখিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই দরিদ্রগণকে বিতরণ 
করিয়া দিতেন। পরদিবসের জন্ত কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখ! তাহার 
স্বভাব-বিরদ্ধ ছিল। হিন্দুশান্ত্রামোদিত ক্রিয়াকলাপের' প্রতি তাহার 
বিশেষ আস্থা ছিল। শাস্ত্রকাঁরগণ ব্রাঙ্মণদিগের প্রতি যে সকল কর্মানুষ্ঠানের 
আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি অতীব শ্রদ্ধার সহিত ও যখাসাধ্য 
সম্পূর্ণভাবে তৎনমুদায়ের আচরণ করিতেন। 
তাহার দৈনন্দিন ব্যবহার এতদূর ধর্মর-সঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত ছিল যে, 
তাহার আদেশ ও উপদেশ অপেক্ষা, তাহার আচরণে মহারাষ্ট্রবাসিগণ 
অধিকতর শিক্ষা ও উপকার লাভ করিয়াছিলেন। তাহার অক্রাঙ্ক অধ্যবসায় 
ও অকৃত্রিম হিতৈষখার 'আশ্চর্যযকফলে, তিনি তাহার স্বদেশের সর্বশ্রেণীর 
লোকের অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।* তিনি ধার্শিকের 
একমাত্র বন্ধু ও ছুক্র্মান্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষে যমস্বরূপ ছিলেন। তিনি 
ধর্মাধিকরণের সর্ষোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, দেশের কোনও 
কোনও গণ্যমান্ত ও ধনশালী ব্যক্তি ছু-একবার তাহাকে ' অর্থ বার! বশীভূত 
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৩৯৪ দাসী. [৫ম ভাগ, ৮ম নংখা।। 


করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদিগের সেই চেষ্টা মমপূর্ণ নিক্ষল 
হওয়ায় এবং এইরূপ গহিত উপাদ্র অবলম্বনে বিপরীত ফলেছ্স উৎপত্তি 
হওয়ায়, আর কেছই শাস্ত্রী মছোদয়কে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা! করিতেও 
সাহসী হন নাই । শান্্রীমহোদয়ের গ্রনীত নিয়মাদি ও তাহার কৃত 
বিবাদের মীমাংসাদি এখনও মহারাষ্ট্রদেশে সর্বত্র ভ্রান্তি ও পক্ষপাত শুত্ত 
বলিয়া! বিবেচিত হয়। ্‌ 

বামশাস্ত্রী যখন গ্তায়াধীশের পদ প্রাপ্ত হন, তখন গেশওয়ে মাধব 
রাওয়ের বয়ঃক্রম ১৫শ বৎসর মাত্র ছিল। ইহার তিন বৎসর পরে, ১৭৯১ 
খৃষ্ঠান্দে পেশওয়ে বালাজী বাবীরাওয়ের মৃত্যু হইলে, ১৮শ বর্ষবয়স্ক 
মাধব রাও মহারাষ্ট্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রামশাস্ত্রী এই তরুণ- 
বয়স্ক নরপতিকে প্রঞ্জাপালন ও রাজ্যশাসন বিষয়ে নান। সময়ে নান। 
গ্রকার সহৃপদেশ প্রদান করিতেন। মাধব রাও শাস্ত্রী নহাশয়কে 
খুরুতুল্য ভক্তি ও সর্বা প্রষত্ধে তাহার আদেশ শিরোধার্ধা করিতেন । 
ক্রমে মাধব রাস্য়ের বয়োবৃদ্ধির সহিত, তাহার রাঙ্গা ও ক্ষমত৷ গ্রভৃতির 
বিস্তার হইলে, তাহাকে উপদেশ দ্বারা সৎপথে চালিত কর! রাম 
শান্ত্রীর পক্ষে অনেক সময় বড় কইটকর হুইর়। উঠিত। মাধব রাও, সময়ে 
সময়ে, কাহারও উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, স্বেচ্ছামত কার্ধ্য করিতে 
প্রবৃত্ত হইতেন। কখনও কথনও বা অপরের উপদেশে পরিচালিত হইয়া, 
রাম শান্ত্রীর সাহাধা গ্রহণে অবহেল! প্রকাশ করিতেন। একদা. কয়েকজন 
যোগপন্থী ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন করিয়া, মাধব রাওয়েক মন সহসা 
এরূপ পরিবর্তিত হইয়া গিয়্াছিল যে, তিনি রাজকাধ্যে অমনোযোগিত। 
প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্বদ| “দেবারাধন! ও জপ, ধ্যান” প্রভৃতিতে নিমগ্ন থাকিতে 
লাগিলেন। বলা অন।বস্তক যে, উহার ফলে অল্প দিনেই রাজকাধ্যে নান! 
প্রকার বিশৃঙ্খল ঘটতে লাগিল। রাম শাস্ত্রী দেখিলেন, সাঁধারণ উপদেশের 
গ্বার! মাধব রাওয়ের কাধ্যের প্রতিবাদ করিতে গেলে, তাহার সহিত মনো- 
 আলিন্ত ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । মাধব রাওয়ের অসন্তোষ তীছার প্রিয় 
_ পান্ধ ও সহচয়গণেরও সহিত অকৌশল ঘটা অবশ্তস্ভাবী। এই সকল 
ভাবি রাম শাস্ত্রী বিষম বিপদে পড়িলেন। কিন্তু মাধব রাভফে সহৃপদেশ 
দিয়! রাজ কাঁধে মনোযোগী করিবার ২ জন্ত চেষ্টা করিতে তিনি গান 


০ হইলেন ন'। 





একদিন রামশীন্ত্ী কোনও কার্যা উপত্রঙ্ষে মাধৰ রাওয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি. মৌন অবলম্বনপূরর্ব+ জপে নিযুক্ত 
স্বাছেন। রাধশান্ত্রী তাহার জন্ত অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়। গৃহে প্রতি- 
গমন করিলেন। অনস্তর আহারাদি কার্য্য সমাপন ও আরশ্কীয় 
জ্ব্যাদি একটা অশ্ে স্থাপন পৃর্বক, পুপ1 পরিত্যাগের উদ্দেশে গৃহ হইতে 
বহির্গত &ইলেন। গমন কালে একবার স্বীক্ষ প্রভু মাধব রাওয়ের সহিত 
নাক্ষাৎ করিবার জন্ত রাজসভার় গমন পৃব্বক তীঞ্চার নিকট, স্তায়াধীশ পদ 
পরিত্যাগের ও বারাণসী গমনের অন্ুমণ্ডি প্রার্থনা করিলেন । মাধৰ বাঁও 
সভাবিলেন, যে, তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত যথাসময়ে সাক্ষাৎ করিতে 
পারেন নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি অসন্তষ্ট হইয়! চলিয়া যাইতেছেন। 
আই কারণে তিনি স্বীয় বাবহারের অন্তান্থাত। স্বীকার করিয়া! শাস্ত্রীর বিকট 
ক্ষম! চাহিলেন। | ... 
শাস্ত্রী বলিলেন। মহারাজ, জপ ও তপস্ত! অবলম্বন করায়, রাঁজকার্যে 

ও প্রজাগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার উপক্রষ হইয়াছে। সুতরাং আর 
এ রাজো থাক উচিত নহে । 

মাধব রাও। ব্রাঙ্গণের পক্ষে জগ, তপন্তা ও পুজা অতি গ্রশ্বস্ত ও 
শান্ত্রবিহিত্ত ধর্ম নয় কি? 

রাম শান্ত্রী। নিশ্চয়ই প্রশস্ত, একথ। আমি স্বীকার করি। কিন্ত 
আপনি যখন ব্রাঙ্মণধর্্প পরিত্যাগ পুর্বাক রাজ্যশাসন ও খ্রজাপালনরূপ 
ক্ষত্রিয় ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তথন উক্ত ধর্ম পালনে বদ্ধ করিলে, 
আপনাকে পাপভাগী হইতে হইবে। নরপতির পক্ষে প্রন্জাগণের ছঃখ 
মোচন ও ভাহাদ্িগের উল্নতি লাখনেন্স চেষ্ট। কর। অপেক্ষা! শ্রে্ঠতর ধর্শ 
খর নাই । এক প্রজাপালনের দ্বার) আপনি জপ, তপ শু পুজ। ঘ্যান 
প্রভৃতি সর্ব প্রকার শ্রেয়ন্কর কার্য্যের ফল লাভ করিতে পান্ধিবেন। 
ঘৰে যদি আপনার শাহ্তধিছিত শ্রাঙ্গণ ধর্ঘ পালনের আন্তরিক ইচ্ছে 
জন্সগিয়া থাকে, তবে এই সিংহাসন পরিত্যাগ কৰিয়া-সংসাক্সের যোহপাশ 
ছেদন করিয়া, আমার সঙ্গে আম্থন। উভয়ে গঙ্গাতীরে বান পূর্বক জপ, 
গুঁজা ও তপন্যাদি চাহনি নহি ধর্দের রা ্বার। পয়্ম, টি লাভ 
'করিব।, ৰ 

মাধধ রাও এই উপরেপপর্ণ ভৎ নার হাতা স্বীকার রারিকের ) এবং 
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এসেই দিন হইতে জপ, পূজা ও তপন্ডাদির মাঝ! হ্রাস করি কার্য 
ক্নুষ্ঠানে পূর্ব মনোযোগী হইলেন । | 

পেশওয়ে বংশীয় নরপতিগণ প্রতিবৎদর শ্রাবণ মাঁসে ব্রাহ্মণ তি 
দক্ষিণা বিতরণ করিতেন। প্রথম বাতীরা ৪য়ের সময়ে, ১৭৩১ খুঃ এই 
প্রথ! প্রবর্তিত হয়। এই উত্নব উপলক্ষে শ্রাবণ .মান্চসর শুরুপক্ষীর গ্রতি- 
পদ হইতে পঞ্চমী পর্যস্ত পাচদিন ব্রাহ্মণ ভোজন ও তৎপরে ছুইদিন দক্ষিগা 
বিতরণ হইত। শাস্তান্থরাগী বিদ্বান্‌ ব্রাঙ্গণের! খুণান্ুসারে ২০২ টাক! 
হইতে ১০০২ টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা গপাইতেন। যজেপবীত মাত্রধারী আাঙ্ষণ- 
গ্ণকে সাধারণতঃ ২২ টাকা মাত্র প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। আমর ষে 
সময়ের কথ! বলিতেছি, সে সময়ে এই "শাবণ মাসীর দক্ষিণা-সমারোহ” 
এতদূর গ্রসর লাভ করিয়াছিল যে, মিথিলঠ, কাশী ও রামের প্রভৃতি অতি- 
দুরবর্ভী প্রদেশের পণ্ডিত ব্রাঙ্গণেরাও দক্ষিণাগ্রহণের জন্ত পুণায় আগমন 
করিতেন! প্রতি বৎসর প্রায় ৩১1৪০ সহত্র ব্রাহ্মণের সমাগম হইত 7 এবং 
পেশওয়ের বার্জকোঁষ হইতে ৩৪ লক্ষ টাকা এই উৎসবে ব্যয়সিত হইত। 
কথিত আছে, মাধব রাওয়ের পিতার সময়ে (নাঁনাসাহেব পেশওয়ের 
সময়ে ) একবার এই উৎসবের জন্ত ১৬ লক্ষ টাক! ব্যয় কর! হইয়াছিল। 

এই শ্রাবণ মাসীয় দক্ষিণ বিতরণের ভার স্তায়াধীশের প্রতি সমর্পিত 
ছিল। নানাফড়ণবীস (রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাঁব পত্র পরীক্ষক সর্ধ্বোচ্চ কর্ম্ম- 
চারী) টাকার তোড়। লইয়া নিকটে বসিয়! থাকিতেন এবং ভ্তায়াধীশ রাম 
শাস্ত্রী ব্রাহ্মণগণকে গুণানুনারে দক্ষিণা প্রদান করিতেন একদা দক্ষিণা 
বিতরণ কালে, রামশান্ত্রীর সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাত1 দক্ষিণাগ্রহণের জন্ত তথার 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন। সম্পর্কে জোষ্ঠ ভ্রাতা! হইলেও, তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে 
শান্ত্রী মহাশয়ের সমকক্ষ হুওয়| দুরে থাকুক, সামান্ত ব্রাহ্মণপঙ্ডিতগণের 
অপেক্ষাও হীন ছিলেন। নানাফড়ণবীস তাহাকে চিনিতে পারিয়া ২০২ 
টাক দক্ষিণ। দিবার জন্ত শাস্তী মহাঁশয়কে অনুরোধ করিলেন। বাম শান্ত 
এই: স্তায়বিরুদ্ধ অনুরোধে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,__“শাস্রজ্ 
পণ্ডিত তির অপর কেহ ২*২ টাক! পাবার অধিষ্কারী নহে। তিনি আমার 
কেষ্ট ভ্রাতা, একা রণে তাহাকে লক্মান গ্রদর্শনস্বব্ূপ যাহা কিছু দিষ্তে হয়, 
তাহা! আমিই স্বয়ং অন্ত সময়ে দিব। কিন্তু এই ধর্ম্ার্থ উৎস্ষ্ট অর্থ (ধক্গি- 
পার টাকা) তাহার ভার শান্জানতিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিলে, আমাকে, এ অর্থের 
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'পব্যর ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পক্ষপাত জনিত পাপের ফলভাগী. হইতে 
হইবে । অতএব ইহাকে সাধারণ প্রথানুসারে ২২ টাকাই প্রদত্ত হউক ৷ 
নানাফড়ণবীল শান্ত্রী মহাশয়ের এই রূপ নির্লেভতা ও ন্যায় নিষ্ঠতা! দর্শনে 
অতিশয় বিশ্মিত হইয়া! তুষীন্তাব ধারণ করিলেন। রাম শাস্ত্রী অ্লানবদনে 
জ্োষ্ঠ ভ্রাতাঁকে ছুইটা মাত্র টাকা দিয় বিদায় করিলেন। 
 জেষ্টভরাতার স্তার়, রাম শাস্ত্রী মহাশয়ের গোপাল নামে এক অতিশয় স্থল- 
বুদ্ধি ও মূর্খ পুত্র ছিল। তিনি তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে অনেক যদ্ব 
করিয়াছিলেন ; কিন্ত কিছুতেই তাহার জ্ঞানলাভ হয় নাই। গোপাল বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হইলে, একদ| পেশওয়ে মাধব রাও, তাহার জীবিকানির্বাহের ব্যয় 
সংকুলনার্থে, তাহাকে জায়গীর ত্বর্ূপ কিছু ভূমি প্রদান করিবার ইচ্ছা- 
প্রকাশ করিলেন। রাম শাস্ত্রী ইহা অবগত হয়! মাধব রাঁওকে বলিলেন, 
“মহারাজ ! এই মূর্থকে জায়গীর দিয় কি হইবে? ইহাকে না দিয়া! অপর 
কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে দিলে অনেক কাজ হইতে পারে। আমাদের 
গোপাল মহারাজের শাণগিদ্দগণের (বাঙ্গণ ভূত্যগণের ) সহিত প্রাসাদে 
থাকিয়া, জলোক্তোলন গ্রভৃতি কার্ধ্য করিবে, এবং তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ 
ছুবেল! পেট ভরিয়। ভোজন করিবে। এতদপেক্ষা অধিকতর অনুগ্রহ 
প্রাপ্তির যোগ্যত। গোপালের আছে বলিয়া! আমি মনে করি না।” পেশ- 
ওয়ে মাধব রা৪ রাম শান্জ্ীর এইরূপ নিরপেক্ষতা ও নির্লোভতা দেখিয়া 
স্তম্ভিত হইলেন। শাস্ত্রী মহোদয় জীবিত থাকিতে, গোপাল. কোনও ব্বপ 
রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৯* খুঃ শাস্ত্রী মহোদয় ইহলোক পরিত্যাগ 
করিলে, তাহার পুত্র গোপাল (তখন গোপাল শাস্ত্রী নামে পরিচিত !) 
ত্বর্গীয় রাম শান্ত্রীর পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্বাহার্থ জিকো 
হইতে বার্ষিক ৩২ শত টাক! পাইতে লাগিলেন। 
রাম শান্ত্রীর ন্তাক়পরত। ও নির্লোভভার ন্যায়, তাহার সিসির 
বিপেষ উল্লেখযোগা । শাস্ত্রী মহাশয় ভ্তায়াধীশের কাধ্য করিতেন বলিয়া 
রা লরকার হইতে তিনি পাল্কী ও “আবদ্রাগীর* ( ছত্র) প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন। প্রত্যহ দেই পাল্কী আরোহণে তিনি রাজসভায় যাইতেন। 
বছু দিনের ব্যবহারে, পাল্কীটা পুরাতন ও কিন্বৎপরিমাণে জীর্ণ হইয়া 
গিরাছিল। এই সময়ে নানাফড়ণবীদ পেশওয়ের মনিত্ব পদে উদদীত হইহা- 
ছিলেন। তিনি রাম শাস্ত্রীর শিবিকা জীর্ণ হুইয়াছে দেখিয্কা, তাহাকে 
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একী নূতন, শিবিক! পাঠাই দিলেন । মানাফড়গবী়ের অনুচয়ের] জী 
শিরিক1 লইর। শান্্ীর গৃছে উপস্থিত হইলে, তিলি তাহাঙ্গিগের আগয়নের 
কারণ জিব্ঃ/স। করিলেন। অনুচক্টেরা বলিল বে, “নানাপাছের জাপনার 
দত্ত এ লিবিক! প্রেরণ রুন্িয়াছেন ” এস্কলে বজীয় পাঠকগপের অব্গতিন্ন 
অন্ত ইহা বলা আবশ্তাক যে, মহারাজ মাধৰ রাওয়ের পিত! পেশওকে বালাজী 
বান্ীরাও (রাগ কাল খুঃ ১৭৪৭-৮১৯৬১ ) “নানাসাহছেব পেশওয়ে” লামে 
মহারাস্রীয়গণের নিকট পরিচিত ছিলেন। এবং মহারাট্রদেশের তাৎকালিক 
প্রথান্থপস্ারে পেশওয়েগণ ও তাহাদিগের আত্ধীদ্ববর্গ ভিন্ন অপর কাহারও 
নামের সহিত “সাহেব” এই সম্মানহ5ক উপাধি বাবহৃত হইত লা। এই 
কারণে, লান। 'ফড়ণবীসের নাঙ্গের সহিত “সাছেব” উপাধিযুক্ত হইয়াছে 
প্রেবিয়1, রাম শাস্ত্রী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইবেন । এবং নানার বর্ণ, 
চূর্ণ করিবার জন্ত অনুচরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;--*কি ? নান! সাছেৰ, 
এই পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছেন ? নান! সাহেব কে? তিনি ত অনেক দিন 
ইছলোরু পরিত্যাগ করিয়াছেন 1, এই বলিয়। তিনি শিবিকাটী ফিরাইতরা 
পাঠাইয়! ধিলেন; এবং আজীবন তাহার সেই পুরাতন প্রভুর প্রদত্ত 
জা শিবিকাটী বাবহার করিয়াছিলেন | 

এই গেল এক শ্রেণীর নিভঠকতা । আর এক শ্রেনীর নির্ভীকতার কথা 
বলিতেছি। এই উনবিংশ শতাবীর শেবভাগে, ইংরাজী শিক্ষার গুণে, ভারত- 
বামীর মন বহুলপরিমাণে সংস্কৃত হওয়ায়, তাহার! অনেক পরিষাণে, স্বাধীন- 
চিদ্তত। শিক্ষ। করিয়াছেন। তথাপি লোকাচারের ব! শাস্ত্রকারগণের বিরুদ্ধে 
কোন যতামত প্রকাশ করিতে গিয়া সময়ে সময়ে কিরূপ বিষম বিপদে 
পতিত হুইতে হুয়, তাহা! সকলেই অবগত আছেন। খ্ষ্টান্ন ১৮শ শতাবীর 
মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাম শাস্ত্রী এ বিষয়ে যেরূপ স্বাধীনচিত্ততা 
প্রক্কাশ করিয়! গিয়াছেন, তাহা! গুনিলে হাদয়ে বিশ্বয়ের উদ্রেক হয়্। . 

ঞকদা কোনও বৈষ্ঞবী রাজপ্রাসাদে সন্ীর্থঘন ও ক্ষথখফত1 করিতে- 
ছিলেন। কথাগ্রসঙ্জে, কলিযুগের রমণী সম্বন্ধে শাস্ত্কারগণের মতের 
উল্লেখ করিয়া, বৈষযী রাম শান্ত্রীকে জ্রিজ্ঞাস। করিলেম যে,্“কলিযুগের 
্লষলীগণ কহুভোজিনী ও অধিকতর রিপৃপরবশ| হইবে বলিয়া! শান্জকারের! 
 তাছাবিগের নিন্দা! কথ্সিয়াছেন, অথচ বর্তমান ঘুগে, পুর্ধুগ এচলিত ঘিধরা- 
 বিধাছাদদি প্রথারও প্রতিষেধ করিয়াছেন। ইছার কারণ কি?” বৈষবীর 
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মুেে এই অন্ভুত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়! সফলেই রাম শীন্ত্রীর উত্তর গুনিবার অন্ত 
ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।' ইত্যবসরে শ্বাধীন-চিত্ত 
শান্রী মহাশয় বলিলেন,__দম| ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহ! অতি বধার্থ। 
বন্ততঃ এ বিষয়ের কোনও সরল মীমাংসা! নাই। তবে আমার বিশ্বাস, 
শান্্রকারগণ পুরুষ ছিলেন বলিয়াই তাহারা স্থলে স্থলে রমণীগণের অযথ। 
নিদ্দা ও তাহাদিগের সম্বন্ধে পুরুষগণের স্থবিধা মত নিয়মাদি প্রণয়ন 
করিরাছেন। শান্ত্র-গ্রণেতগণের মধ্যে যদি কেহ রমণী থাঁকিতেন, 
তাহা! হইলে নিশ্চয়ই শান্্রমধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে অনেক অনুকূল 
নিয়ম পাওয়া যাইত!” রাম শান্ত্রীর হায় ধর্ম-নিরত, ষট্‌কর্্শালী 
ব্রাহ্মণের মুখে এই নরল সত্য, শান্ত্রকারগণের সম্বন্ধে এই স্থতীত্র মন্তব্য, শ্রবণ 
করিলে, তাহার নিতাঁকতা ও স্বাধীনচিত্ততা সম্বন্ধে কোনও রূপ সনে 
থাকে ন।। 

শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ সময়ে ও ধেরূপ সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার ন্যায় কঠোর সত্যপ্রিয়, নিরপেক্ষ ও নিলোভ ব্যক্তি ভিন্ন 
অপর কেহ এন্ধপ লৌকিক বিশ্বাস-বিরোধী সত্য স্পই ভাবে প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হইতেন ন1। যিনি এরূপ সত্যদর্শা ও নির্ভীক, বিধবা-বিবাহু 
সম্বন্ধে তাহার কিরূপ মত ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একদা 
পেশওয়ে মাধব রাওয়ের জনৈক ব্রাঙ্গণ-ঘেনাপতি সর্দার পরগুরাম ভাউ*ব 
অইম বর্ষার। কন্যা! বিবাহের চতুর্থ দিবমে বৈধব্য দশ! প্রাপ্ত হইলে, 'ভাউ? 
রাম শান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-"আপনি ইহাকে স্বামীর চিতায় আরোহণ 
করিতে, অথবা অপর ম্বামীর পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করেন? এ বিষয়ে 
শান্্রকারগণের অভি প্রায় কিরূপ ?” শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্র আলোচনা করিয়া 
উত্তর দ্বিলেন,_-“আমার বিবেচনায় শান্ত্রানুদারে ইহার দ্বিতীয় বার বিবাহ 
দেওয়াই কর্তব্য 4” অনস্তর এই অশ্রুতপুর্বব মতের মীমাংসার জন্য. ঝাজ- 
প্রাসাদে পঙ্ডিতগণের সভা আহত হইয়াছিল। সভার সমস্ত পশ্তিতগণের 
বিচারে রাম শান্ত্রীর মতই শান্ত বণিয়া প্রমাণিত হইল। নান! 
ফড়নরীসের পরামর্শ অনুসারে এ বিষয়ে কম্কণের ব্রাঙ্গণ সমাজের ও বারা- 
ণসীর পণ্ডিতগণের মতও গৃহীত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসার 
বিরুদ্ধে কেহই মত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এইন্ধপে বহুজনসম্মতি- 
ক্রমে-বিধবা-বিবাহের শান্্ীয়তা প্রমাণিত হইলেও বোধ হয় কন্বণবাসী 

ন্‌ 
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সামাজিকথ্ধণের অনিচ্ছাছেতু ও অপর কতিপর কারণে সে সময়ে আর 
পরপ্ত স্বা ভাউর কন্তাঁর পুনর্বিবাহ ঘটিয্া উঠে নাই। 

: জাম শান্্রীর জীবনের আর একটা ঘটনার তাহার জীবনের সর্বশেষ ও 
সর্ধ প্রধান ঘটনার--উল্লেথ করিয়া! এই: প্রবন্ধের উপসংহার করিব । ৫পশ- 
ওয়ে মাধবরাও ১৭৭২ থুষ্টাবে অকালে রাজধক্ষা। রোগে প্রাণত্যাগ করিলে, 
তদদীষ্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা “নারায়ণ রাও নিংহাসনের অধিকার প্রাপ্ত হুন। 
'রদুনাথ রাও নামক নারায়ণ রাওয়ের এক পিতৃব্য ছিলেন । তিনি মাধব, 
রাওয়ের পিত! বালাজী বাজী রাওয্ের মধ্যম সহোদর। এই কারণে 
বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি মহারাষ্ট্র রাজের অর্ধাংশ 
পাইবার জন্ত চেষ্টিত ছিলেন। মাধব রাও যত দিন জীবিত ছিলেন, তত 
দিন রঘুনাথ রাওয়ের আশা পূর্ণ হয়নাই। এক্ষণে নারায়ণ রাওকে. অল্প 
বয়স্ক ও ছূর্ববল দেখিয়া, তাহাকে বন্দী পূর্ব তিনি স্বয়ং সিংহাসন অধিকার 
করিবার চেষ্ট| করিতে লাঞ্িলেন। রঘুনাথের স্ত্রী ছু্টমতি আনন্দীবাই 
স্বামীর সিংহাসন প্রাপ্তির সহায়তাকল্পে এক অতীব অঘন্ততম পৈশাচিক 
উপায়ের অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি স্থমের সিংহ ও খঙ্জা নিংহ 
নাষক দুই জন সেনানীর সাহাযো নারায়ণ রাওকে গোপনে হত্যা করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ্যলুন্ধ রঘুনাথও পরোক্ষ ভাবে এই কার্ষ্যের 
অনুমোদন করিয়াছিলেন। তার পর যেরূপ নিষ্ঠুর ভাবে বালক নারায়ণ 
রাওকে সহস! হত্যা কর! হইয়াছিল, তাহ! গত বর্ষের “সাহিত্য” পত্রে 
প্রকাশিত “নারায়ণ রায়ের বথর” শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হই- 
রাছে। মেই বিবরণের সহিত বর্তমান প্রপ্তাবের কোনও ঘনিষ্ই সঙন্ধ 
নাই বলিয়া, এ স্থলে তাহার বর্ণনায় ক্ষাস্ত থাকিলাম। 

নারায়ণ রাও নিহত হুইলে, নান! ফড়নবীস প্রভৃতি সচিবগণ রঘুনাথ 
রাওকে “রক্তের তিলক, পরাইয়! সিংহাসনে বসাইলেন। রঘুনাথ রাওয়ের 
প্রতি অনেকের সন্দেহ থাকিলেও, তাহার বিরুদ্ধে কোনও মুস্পষ্ট 
প্রমাণ না পাওয়। পর্য্যস্ত কেহই তাহার সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে বাধ! 
দিবার চেষ্ট। করেন নাই। ন্তায়াধীশ রাম শান্্রীও এ বিষয়ে কোন 
আপত্তি উখাপিত করেন. নাই। কিন্তু তিনি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে 
গোপনে এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে গ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রায় ৬ সপ্তাহ 
কাল শুক্মভাবে অনুসন্ধানের পর, তিনি রদুনাথ রাওয়ের. বিরুদ্ধে নুম্পষ 
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প্রমাণাদি প্রাপ্ত হইপেন। তিনি রঘুনাখের লিখিত এই ঘটনা সংক্রান্ত 
চিঠি পত্রের আবিষ্কার করিয়। রঘুনাথ রাওকে দোষী সাব্যস্ত কর্পিলেন। 
রঘুনাথ শাস্ত্রী মাশয়ের নিকট আংশিক দোষ স্বীকার করিয়! বলিলেন থে 
'সঙ্গদোঘষে আমি আকারণ জনাপবাদের ও অভিশাপের ভাগী হইয়াছি। 
এজন্ত আমার কি প্রারশ্চিত্ত কর! উচিত?” রঘুনাথ রাও লচিবমণ্ডলী 
পরিবেষ্টিত হুইয়! সিংহাসন হইতে শাস্ত্রী মহাশয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন। নির্ভাকহৃদয় রাম শাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য সভায় রথু- 
নাখের দোযোল্েখ পূর্বক বলিলেন,_-“প্রাণদণ্ড ভিন্ন আপনার পাপের 
আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। কারণ ভবিষ্যতে আপনি আর কখনই কোনও 
প্রকার নৎকার্ষ্ের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। আপনার নিজের 
অথবা আপনার রাঁজ্যেরও উন্নতি কখনই হইবে না। আর আপনি যত 
পিন রাজপদে প্রতিঠিত থাকিবেন, ততদিন আমি আর এই পাপরাজ্যে 
পদার্পণ করিব না।” এই বলিয়া ভ্তারপরারণ রাম শান্্রী রাজ কার্ষ্যে 
জলাঞ্জলি দিয়া, সপরিবারে পুণা পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণ নদীর তীরবর্তী 
কোনও নির্জন প্রদেশে গিয়! বসতি করিলেন; এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ 
পরমার্থ সাধনে অতিবাহিত করিক্া পরম ন্থথে কাল ষাপন করিতে 
লাগিলেন। 
“নিষ্পৃহশ্ত তৃণং জগৎ ।” 
প্রীসধারাম গণেশ দেউস্কর । 
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গত মাপের আমার কথায় কেহ বাঁ সন্তষ্ট,_-কেহ বাআমার বন্ধুর মত 
নিাস্ত বিরক্ত হয়াছেন। থঘনিষ্ঠ-বন্ধুদিগের মধ্যেও কোন বিষয়ে মতভেদ 
ঘটিতে পারে, এ কথাট। অনেক লোকে ভুলিয়া যান। কোন বিষয়েই 
মতভেদ ন! হওয়াই বিচিত্র, এবং এরপ না হওয়ার অর্থ এই যে, সেবিষন়ে 
আমর] রীতিমত মনোষোগ করি নাই। প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণন করিতে 
গেলেই যখন মতভেদের সম্ভাবনা, তখন বিবাদবস্তর সত্যতার বিচারে 
মততেদ অনিথাধ্য। আপনার শিক্ষা ও সংসর্গ অনুসাত্ে আপনাত্স মনের 
গতি হইবে, আমার শিক্ষা ও সংসর্গ জনুসারে আমার মনের গতি হইবে। 
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ঘে প্রন্থাণ, আপনি যৎসামান্ত মনে করিবেন, হয় ত তাহাই আমার নিকট 
যথোচিত বলিয়া বোধ হইবে? | 
ভন ৯ ক. রঃ 
এই মতভেদ অনেকে সহ করিতে পারেন না। তাতার মনে করেন 
যে, বখন মতেই মিলিল ন1, তখন বন্ধুতা কিসের ? আমি সরল মনে তাহার 
মতের ঠিক বিপরীত মত পোষণ করিতে পারি, এ কথ! বলিলে তাহার! 
আশ্চর্য বোধ করেন। কিন্তু বিষয় অনুসারে মতভেদ ন হওয়ার অর্থ-- 
ওদাসীন্ত, প্রবল স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশের ব৷ বুদ্ধি চালনার অভাব মাত্র । 
আপনার “রায়ে' সায় দিতে পারিলাম না বলিয়। দুঃখিত হইব, কিন্তু আপ- 
নার মনস্তটির জন্ত যদি নিজের বুদ্ধি বিবেচন। জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহ! 
হইলে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে। : 
রি রঃ ঁ সী 
এই দীর্ঘ ভূমিকার উদ্দেশ্য এই যে, আজও একট! বিবাদবস্ত সম্বন্ধে 
হই চারি কথ। বলিতে .ইচ্ছা করি। আজ কাল চবিত্রান্থমান বিদ্য। সম্বন্ধে 
অনেক কথা শুনিতে পাওয়! যায়। কথাটার ইংরাজী অন্থুবাদ করিলে 
90161109016 19901100 0139790661 হয় | বিদ্যা শব্দটা 9010709 বই আর 
কিছু নয়। কিন্তু আপনার কোন কোন পাঠক উহাকে বিজ্ঞান শ্রেণীর 
অন্তর্গত করিতে দ্রেখিলে মর্মাহত হইবেন। হয়ত তাহারা! পূর্ব সংস্কারের 
বশবন্তী হইয়া মনে মনে শাকুন শাস্ত্র, পঞ্চপক্ষী, রমল যামল প্রভৃতি টানিয়। 
আনিবেন। কিন্ত এসকলের সহিত চরিত্রান্মমান বিদ্যার আকাশ 
পাতাল প্রভেদ। 
৯ সং 
বন্ততঃ চরিত্রান্থমান বিদ্যাট! তত ছুলভ নহে। বরং বিলক্ষণ স্থলভ। 
কেন না, কোন নূতন লোক দেখিলেই দকলে তাহার একট! না একটা! 
ভাল মন্দ চরিত্র খাড়া করিয়া! ফেলেন। “অমুক লোকটির মুখ দেখিলেই 
তাহাকে সরল-ম্বভাঁব বলিয়া মনে হয়, 'অমুকের স্বর শুনিলেই তাহাকে 
ক্রুর বলিয়! বোধ হয়, “সে ব্যক্তির মনে মুখে এক নয়, ইত্যাদি নান! 
প্রকার চরিত্রান্থমান আমর! সর্বদ। করিয়! থাকি । কিন্তু কথায় বলি আর 
মনে ভাবি, এগুল! চরিত্রন্মান বই অপর কিছু নছে। মুখের ভঙ্গীতে, 
নালিকাঁর বিস্ফারণে, নেত্রের দৃষ্টিতে) জদপ্নের উর্ধ গতিতে, ললাটের 
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আঁকুঞ্চনে, অধরোষ্ঠের দৃঢতায় লোকের মনের গতি প্রকাশিত হুইয় 
পড়ে ।. | টিক ২৮ 8 ৮ 
. জী ৮ 4 . | 
কিন্ত সকল সময় আমাদের অনুমান ঠিক হয় না। মুখ দেখিয়! যাছাকে 
অতান্ত সরল-প্রকৃতি মনে করিয়াছিলাম, কার্য্কালে হয়ত সে বিপরীত 
ভাব দেখাইয়াছে। কত লোককে বিশ্বাস করিয়া বিপদ্গ্রস্ত হইতে হুই- 
য়াছে। এইবপে প্রতারিত হইতে কেহ ইচ্ছা! করে না; পরস্ত প্রতারিত 
হইলে বিশ্ময্ গ্রকাশ করিয়। থাকে । এই বিন্ময় প্রকাশেই জানা যাইতেছে 
যে, মুখ দেখিয়া লোকের চরিত্র অনুমান করিতে পারা যার। বস্ততঃ 
সবিশেষ অভ্যন্ত ও সাবধান না হইলে মনের ভাব মুখে প্রকাশ নিবারণ 
করিতে পার! যায় না। ধাহার। দৌত্য কার্যে নিপুণ, তাহাদিগকে মনের ভাঁৰ 
মুখে গোপন করিবার ক্ষমতা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল । মনে মুখে এক ন! 
দেখানই তাহাদের ব্যবসায় | কিন্তূ, এট! সাধারণ নিমের ব্যভিচার মাত্র | 
ক ও সঃ ক. 
লোকের মুখ দেখিয়াদসহজে তাহার চরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়া! থাকি । 
কেন না, লোকের মুখ আমরা যত দেখি, অন্ত অঙ্গ তত দেখি না। এক 
মুখেই কত স্থানে কত প্রকার কুঞ্চন লক্ষিত হয়। কুঞ্ণচনের রূপান্তয় 
মনের ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে । প্রেমিক গ্রণয়িনীর একটু দৃষ্টিতে 
কত কথ! বুঝিতে পারে । এমন কি, কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত লোক বুঝিয়া 
চীৎকার করে। লোকের চলন, বস1, দাড়ান প্রভৃতি লইয়া আমরা কত 
সময়ে উপহাস করিয়া$থাকি। ইহার তাৎ্পর্য্য এই যে, লোকটিকে আমর! 
যেমন প্রকৃতির দেখিতে ইচ্ছ। করি, তাহার অঙ্গ-চালনায় সে প্রকৃতির 
অন্তথ! দেখিতে পাই। লোকে কথায় বলে, যে ষাহাকে দেখিতে পারে না, 
সে তাহার চলন বাঁক! দেখে। অর্থাৎ যাহার সোঁজ। চলন তাহার মন 
ভাল, যাহার মন ভাল নয় তাহার বাকা বই দৌজ1 চল! ঘটিবে কেন? 
ন ্ | ক নু 
ইহাতে আশ্চর্ধযই ব। কিআছে? আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চেষ্টিত 
মনের গতির উপর নির্ভর করে। মনের বিভিন্ন ভাবে, অঙ্গ প্রত্য- 
জেন বিভিন্ন অবস্থ! ঘটে। সুতরাং এই সকল চেষ্টিত দেখিয়া মনের তাৰ 
অবগত হইতে পারা-যায়। লোকে ষখন শোকে কাতর হস, কেহ ব বুক 
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চাপড়ার়, মাথা কুটিতে থাঁকে, ছাতে হাত ঘধিতে থাকে । াঁগের সময় 
লোকে ভূমিতে পদাধাত করিতে থাকে । “অমুকের কথা যেন খেতে 
আসে, “সে রাগে গর গর করিয়া! হাত কামড়াইতে লাগিল, ইত্যাদি কত 
প্রকারে আমর! চরিত্রান্থমান-বিদ্যার পরিচয় পাই। 
০ দ্ী বং 
কেবল তাহাই নহে । আমাদের অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে সকল কাজ 
করিয়া! থাকি, তৎসমুদয়েও মনের ভাব অল্প বিস্তর প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্ত 
স্বব্ধপ হাতের লেখার উল্লেখ কর! যাইতে পারে । কলমের চালক হাত বটে, 
কিন্তু হাতের চালক মন। ন্ুতরাং মনের অবস্থান্ুসারে হাত চলিতে 
থাকে, এবং সেই সঙ্গে লেখার ব্ূপাস্তর ঘটে। তাড়াতাড়ি লেখার আর 
ধীর স্থির চিত্তে লেখার মধ্যে কত প্রভেদ, তাহা! সকলেই জানেন। কিন্ত 
তাড়াতাড়ি লেখার র্থ মনের অস্থিরত। (সইরূপ কর ব্যক্তির লেখা 
এক প্রকার, সরল ম্বভাবের লেখা অন্ত প্রকার) অসহিষুঃ লোকে লেখা 
এক প্রকার, আর ধীর শান্ত পুরুষের লেখ অন্ত গ্রকার। বাস্তবিক 
বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের লেখ! সবিশেষ পরীক্ষা করিলে লেখা দেখিয়। 
চক্ধিত্র জমান করিতে পার! যায়। এইরুপে বিলাভে 64801১95065 ব| 
লেখন-বিদ্যা বলিয়া একট! চরিব্রান্থমান-বিদ্যা হইতেছে । 
ধা শি ১ 
আর একটু অগ্রসর হওয়া যাকৃ। চলন দেখিগা লোকের চরিত্র 
অনুমান কগিতে পারাধায়। গরবের চলন, চিস্তিতের চলন, মাতালের 
চলন, স্থির-প্রতিভক্তের চলন, এ সকল কাহাকেও শিখাইতভে হর না। 
স্থতরাং লোকের জুতার কোন্‌ অংশ কি প্রকারে ক্ষয় প্রা্ড হয়, তাহাও 
দেখিয়া তাহার চগ্জিত্র অনুমান করিতে পার! যায় । সমান ভারী ছইজন 
লোকের জুতা ঠিক একই সময়ে ছিড়েনা। পা চিপিয়! চলার, আর 
বালকের নায় চঞ্চল চলায় ভুত! সমান টিকিবে কেন? বালকের ও বৃদ্ধের 
বস্ত্রাদি সমান টিকিলে উভয়ে এক হুইয্] পড়িবে । 
মি, খু ক 
তবেই দেখুন, চরিআহুমান বিদ্যাটা কতক্ুলভ। কোন এক বিষয় 
লইয়াই লোকের ভাল মন্দ চরিত্র অন্থমান করিতে পারাযাঁয়। মনের 
'তেজঃ দেহে ফুটিয়া বাহির হয়। তেজীয়ান্‌ পুরুষের লক্ষণ ও কাপুরুধের 
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জক্ষণ এক নহে। ক্ষীণ ও মেদল দেহের প্রতি এক নছে। হুর্বল ও 
মাংসল ব্যক্তির নিকট একই প্রকার ব্যবহার আশ! কর! যায় নাঁ। “সক 
লোকটার বুকের ছাতি দেখ, এ কথায় অনেক সত্য লুকান ভ্ধাছে। 
আমাদের মস্তক, বক্ষঃ প্রভৃতি অঙলের দৈর্ঘ্য প্রস্থাদির পরিমাণ লইয়া! 
73010110% সাহেব মানব-চরিত্র অনুমান করিবার সন্ধান বাহির করিতে" 
ছেন। পুরুষ লক্ষণে দেখ! যায়, 
সমবক্ষসোহ্থবস্তঃ পীনৈঃ শূরাম্থকিঞ্চনান্ততিঃ | 
_ ষে পুরুষের বক্ষঃ সমান অর্থাৎ উচ্চনীচ নহে, সে ধনবান্‌। যাহার বক্ষঃ 
গুষ্ট সে বীর, যাহার ছোট সে অকিঞ্চন ঘর্থাৎ পুরষার্থ হীন। 
খা ঞ ক | 

সেদিন কোন বিলাতি কাগজে দেখিতেছিলাম, এক ব্যক্তি আমাদের 
আঙ্গুলের নথ দেখিয়! চরিত্র সম্বন্ধে অনুমান করিবার কয়েকটা! নিয়ম বাহির 
করিতেছেন। বাস্তবিক একটু সন্ধান ধরাইয়৷ দিলে, মানুষের নখেও তাহার 
চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইক্প, 70001500108 ব| মন্তিষ্ক-বিদ্যার 
আলোচনায় ধাছার! নিপুণ, তাছার। নাকি মন্তকের জংশ বিশেষের পরি পুষ্টি 
দেখিয়া, আমাদের অভিরুচি ঝ! দক্ষতা, সমুদয় বলিতে পারেন। সকল 
লোকের সকল প্রকার কাজে মন যার না, কিন্বা সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষা 
হর ন1। বুদ্ধি বিবেচনার আঁধার আমাদের মন্তিক। সুতরাং মন্তিফের 
পরিপুষ্টির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কাজে নিপুণতার মন্বন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। 
আবার, আমব| যে অঙ্গ সর্বদা চালনা! করি, তাহার পুষ্টি ঘটিয়া খাকে। 
আমি যদি বীর পুরুষ হই, তাহ। হইলে আমার হস্তাদি অঙ্গ বিশেষের চালন। 
সর্বদা আবশ্তক হয়। সুতরাং হাতের গঠন, আঙ্গুলের বিশ্বাস, দৈর্ঘ্য, স্থলতা 
গ্রভৃতির দ্বার! বিচক্ষণেরা পুরুষ নিণয় করিতে পারেন । এইরূপ প্রায় সকল 
অঙ্গেই অন্ন বা অধিক লক্ষণ বর্তমান । তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি থাকিলে 
চরিত্রামান-বিদা। অভ্যাস হইয়া! পড়ে। 

ক ১ দী 

অবস্থাত্তর ব মনের ভাবাস্তর ঘটলে মুখের শ্রী বিলক্ষণ পরিবর্তিত হয়। 
বৃদ্ধের ললাট-কুঞ্চনের মধ্যে কত চিন্তা, লুকান থাকে। বাহার! চিন্ব বিদ্যা 
জানেন, তীছার! বুকিবেন বে, কত সহজে 'ছাসি হানি' মুখকে 'কাদ কাদ' 
কমিতে পার! যায়। কেবল মুখের পাশের ছুইটা রেখা লীচের দিকে বা 
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উপর দিকে ধাকাইয়া দিলেই সুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়! যায় । . ফটোগ্রাফে 
অনেকে নিজের বা বন্ধুর মুখ ঠাওরাইতে পারে না। না বুঝিজ্বা অনেক'সময় 
ফটোগ্রাফারের দোষ দেয়। আলোক ও ছায়ার তারতম্যে আমার মুখের ছবি 
অপরের মুখের মত দেখাইতে পারে বটে, কিন্ত আমি যেমন মুখ করিয়া 
থাকিব অর্থাৎ ফটোগ্রাক্ষ তুলিবার সময় আমার মনে যে ভাবের উদয় হইবে 
তদনুসারে ছবি উঠিবে। তাহ ছাড়া, দীন ব্যক্তির টাকা আপিতে থাকিলে 
বা] স্থখীর দুঃখ ঘটিলে মুখের কত পরিবর্তন ঘটে । চোর ডাকাতকে জেল- 
খানায় পাঠাইবার পুর্বে তাহাঁব মুখের ফটোগ্রাফ রাখা! হইত । উদ্দেশ্ত এই 
যে, পরে অন্ঠ দুফর্থ্ে লিপ্ত ছিল কি না, তাহা সেই ফটো গ্রাফ দেখিয়! 
স্থির করিতে পার! যাইবে। কিন্তু ফটোগ্রাফ বড় কঠোর সাক্ষ্য দেয়। 
অবস্থাস্তর ব। মনের ভাবান্তর ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফ ব্দলাইতে হয়। 
অর্থাৎ ফটোগ্রাফের সাক্ষ্য ভ্রমে ফেলিতে পারে । 
না ্ঁ , কু | 

এজন্ত আজ কাল জেলখানার কয়েদীদিগের হাতেব আঙ্গুলের রেখার 
ছাপ রাখা হুইয়া থাকে। বৃদ্ধানুষ্ঠের ছাপ দেখিয়া মানুষ ঠাওরাইতে পার! 
যায়। তবেই মুখের বা অন্তান্ত অঙ্গের পরিবর্তন হইলেও হাতের রেখাগুজির 
বক্রতা যেমন তেমনই থাকে । তবেই এক এক ব্যক্তির হাতেয় রেখাগুলি 
তাহার আমরণ সহচর। ইহাই সামুদ্রিক শান্ত্র। উহা একট! সত্য বিদ্য 
কিন, এবং সেই বিদ্যার পরিসরই বা কত, সে বিষয় পরে বিবেচন। করা 
যাইবে। এখন দেখা যাইতেছে, করতলের রেখাগুলির সঙ্গে আমাদের 
বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। যদ্দি আমার আঙ্থুলের রেখ! অপর কাহারও মত 
না হইল, তবে সেই রেখ! দেখিক| আমাকে চিনিতে পারিবেন ন। কেন? 
আমার মুখ দেখিয়া যদি আমাকে চিনিতে পারেন, আমার আঙ্গুলের রেখ 
দেখিয়া চিনিতে পারিবেন না! কেন? মুখের বরং পরিবর্তন হয়, করতলের 
রেখার নাকি পরিবর্তন নাই। 

৬ ০ রঙ 

কিন্ত করতলের রেখার সঙ্গে আমার জীবনের সম্বদ্ধ আছে, একথ৷ 
ভাবিতে পারি না। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে, 
তাহ! কল্পনাও করিতে পারি না। যদি এমন প্রশ্ন হুইত যে, আমার -কর- 
তলে এই প্রকার রেখ আছে, আমি কি কর্ম করি ব! আমার সাংসারিক 
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অবৃস্থ। কিরূপ? একথার উত্তর দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ 
হাতের রেখ! দেখিয়1 ভূত ঘটন! বল! সম্ভব হইলেও, তবিষাৎ "ঘটনার অন্থু- 
মানও করিতে পারিব কেন? বাহার! সামুদ্রিকের পক্ষপাতী, তাহার! 
উত্তর দেন যে, “উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, ইহাই বলিতে পারি। কেন 
এক্ধপ সপ্ন্ধ আছে, তাহা জানি না। কিন্তু, প্রত্যক্ষ ফলে অবিশ্বাস করিব 
কেন? শুন্তে স্থিত লোষ্ ভূমিতে পতিত হয়; ভূমির সহিত লোট্টরের কেন 
সম্বন্ধ অছে, তাহার উত্তর জানি না।” | 
ঞ [ও সু ৬৬ 

কিন্তু এই থানেই বিবাদ। হাতের রেখার সঙ্গে তাগোর মন্বন্ধ বাস্তবিক 
দেখা যায় কি? অনেকে গণককে হাত দেখ।ইয়াছেন এবং গণকের অন্ততঃ 
ছুই চারিট। কথ! ষে সত্য, হয়ত তাহাও বলিবেন। তীহারা বলিৰেন 
যে, “যে ছুই চারিটা গণন1 মিলে না, তাহা গণকের দোষ বা সামুদ্রিক 
শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতার দোষ। সামুদ্রিক শিক্ষা করুন, উহার উন্নতি 
বিধান করুন, দেখিবেন যে তন্বারা লোকের চরিত্র, ভাগ্য, ধর্ম কম্ম, 
পুজকলঙ্, আযুঃ প্রভৃতি সমুদয় বলিতে পারা যার়।” বল। বাহুল্য, এবপ 
যুক্তি করগণন! ও জাতকগণন!, উভয়ের পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে। 

৬ রে ক 

ধাহার। এরূপ গণনার বিরোধী, তাহারা বলেন যে, “যদি বিধাতা এপ 
লক্ষণ দিয়াই আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়। থাকেন, তাছ। হইলে আমাদের 
নিজের নিজের কৃতিত্ব থাকে কই? যদি আমাদের ভাগ্য বিধাতা বাঁধিয়া 
দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমর! কলের পুতুল মাত্র। আমার চেষ্টা, 
অধ্যবসায়, উদ্যম প্রভৃতির কোন ফল নাই কি? বিধাতার এ প্রকার নিম্বম 
মত্য বলিয়। স্বীকার করিতে পারি না।” 

ঁ রঃ খা 

কিন্তু এযুক্তি তত বলবতী নহে। আমার আকাজ্ার সহিত কোন 
প্রাকৃতিক নিরমের কয হইল ন। বলিয়। নিয়মটা উপ্টাইয়া যাইবে কেন? 
এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না বল! ধৃষ্টত। মাত্র। যে সকল ব্যাপার অব- 
লবন করিয় তুমি তোমার কৃতিত্ব দেখিতেছ, সেগুলি হয়ত ঠিক ধরা হর 
নাই। বিধাতার নিকটে কলের ভাগ্যই বাধ! আছে। বিখাতা কপালে 
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বাছা লিখিয়া। দিয়াছেন, তাহা উপ্টাইয়। দিবার সাধ্য কি? কুপমণুকের 


তায় কৃপটাকেই বিশ্বচয়াচক্প ভাবা উচিত নছে। 
৬৬ রঃ ৬ 

বাস্তবিক সামুদ্রিক বিশ্বাস করিতে হইলে ছনৃষ্টবাদে বিশ্বাস করিতে 
হয়। শিক্ষা ও সংসর্গ গুণে কেহ বা বিশ্বা করিবেন, কেহ ব! তাহ! 
কুমংস্কার বলিয়া ত্যাগ করিবেন। আমার বোধ হয়, সকল বিদ্যারই যেমন 
একট! দীম। আছে, সেইরূপ অপরাপর চরিত্রান্থুমান বিদ্যার ও সামুজিকে রও 
একটা মীমা আছে। অপরাপর বিদ্যার সীমার বাহিরে গেলে যেমন গণন। 
মিথা! হইয়া গড়ে, সামুদ্রিক সন্বদ্ধেও তাই। জ্ঞানের বাহিরে গেলেই 
ঠকিতে হয়। সামুদ্রিক শান্্রব্যবনায়ীর। যি আধক আন্ষালন ন। করেন, 
ভাহা হইলে কোন কথাই থাকে ন। 
.. শ্রীদত্যকাম। 
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গ্রন্তি বৎসর বারুণীর দিনে “মাধবে?” বহু লোকের সমাগম হন্দ। 
আমাদের এখান হইতে মাধব দশ এগার মাইল ব্যবধান। 
আমর কয়েক জন শেষরাত্রে উঠিযা পদব্রজে মাধব দর্শনে যাত্রা করিলাম। 
ববাত্রি শেষ প্রায়, ছুই একটী মাত্র ঝিঝি'র শব্ধ শুনা যাইতেছিল। প্রকৃতি 
প্রশান্ত-_নিস্তব্ধ, অতি ধীরে নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে) ছুই একটি 
জোনাকী রাস্তার ধারে ভৃণ আস্তরণে ঝিকিমিকি করিতেছে; দুরবন্তী 
গ্রামে কচিৎ কুকুরের ছুই একটা ডাক শুন! যাইতেছে। 
এই সময়ে মনে প্রায়ই পবিত্র ভাবোদর হয়, কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র 
গতিশীল দলের মধ্যে কখন কখন হানির কল্লোল উঠিতেছিল। বিস্তৃত 
মাঠের মধ্যে, সেই নিস্তদ্ধ সময়ে, এই হান্ত পরিহাস পৈশাচিক কিলিবিলির 
স্তায় বোধ হইতেছিল। অদুরে নদদী,-পার হইতে হইবে। 
তখন উষা প্রভাসিতা, পূর্বদিকে নমুজ্জল শ্বেতাভ। প্রকাশিত হইয়াছে। 
নদীর তীরে বৃক্ষতলে দূরাগত ধাত্রিগণ নিশিযাগন করিতেছে। নিদ্রা যায় 
*ন্মই, আগুন জালিয়। গান গাহিতেছে, আনন করিতেছে । নিরাশাদগ্ 


£ 
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ব্যক্তির মুখমওলের স্তায় সে অগ্নির আর দীন্তি ছিল না। উৎসবাস্তে পরিশ্রাস্ত 
ভগ্নকণ্ঠ ব্যক্তির বাক্যের ন্যায় মে অসামগ়িক গীতও হ্খশ্রাব্য ছিল না। 

অদূরে ক্ষুদ্র পাহাড়, যোগমগ্ন পুরুষ যেন স্থির হুইয়! ধ্যানে বলিয়! 
রহিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে আমরা জঙ্গলাকীর্ণ পথে আসিয়া! পৌছিলাম। 
রাত্রি তখন প্রভাত প্রায়। একটী বৃক্ষঝোপ অতিক্রম করিয়া ৩০৪০টী 
মণিপুরী স্ত্রীলোক যাত্রীর সঙ্গ পাইলাম। ইহাদের অধিকাংশই অবিবাহিতা 
কুমারী, মণিপুরীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। ইহাদের সঙ্গে রক্ষক শ্বরূপ 
৫1৭ জন মাত্র পুরুষ। 

গ্রকৃতি-সন্তান মণিপুরী বাঁলার! সোঁৎসাহে সেই পার্বত্য পথে চলিতেছে । 
ইহাদের সরল শ্বভাঁব ও পরিপাটিবিহীন বেশভৃষাদি তাহাদের বাভলা- 
বর্জিত রূপশোভারই স্তায় নির্মল--পবিত্র। কর্ডিতাপ্র কুন্তলগুলি তাহাদের 
শুভ্র ললাটে নৃত্য করিতেছে; তাহাদের যৌবনম্থলভ অনাবৃ হাম্য-লহরী 
স্থললিত সৌকুমার্ষের লীলাস্থল, ক্ষণে ক্ষণে তাহ। পাহাড়তল কম্পিত 
করিতেছিল। সেগান্তে কোন কাপট্য নাই-_-মলিনতা নাই, তাহাদের 
নগ্নরূপেরই-্ায় তাহা শুত্র_-পবিভ্র | 

মণিপুরী রমণীগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া সেই সঙ্ীর্ণ পথে পরমাননেে 
যাইতে লাগিল; কখন ব! বন্ত কুন্থম সাগ্রহে সংগ্রহ করিতে লাগিল ;- দৃশ্ত 
মন্দ নহে। শীত্রই আমর! ইহাঁদিগকে পশ্চাঁৎ ফেলিয়া চলিলাম। 

সম্মুখে পাহাড়, নবীন হৃর্ধাকিরণের সহিত আমর! পাহাড়ে উঠিতে 
লাগিলাম। কখন ৫০1৬০ হাত উপরে উঠিতেছি, কখন বা তত নীচে 
নাঁমিতেছি। কথন কখন আমাদিগকে পর্ধতগ্রবাহিত।” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আ্রোত 
অতিক্রম করিতে হইতেছে । এইরূপে আমর! একটী অত্যুচ্চ টিলার উপর 
উঠিলাম, তাহার উচ্চতা! প্রায় চাঁরিশত হস্ত হইবে। ইহার উপর হইতে 
চতুঙ্ধিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, বড় সুন্দর দৃশ্ত নয়নগোচর হয়। টিলার 
তল হইতেই বংশ কানন প্রসারিত । অতি রমণীর শোঁভা। ঈষৎ হরিপ্রাভ 
নবনধর গ্ামল পত্রাবশী বিশোভিত বংশাবলী সত্েজত্তা ও সৌন্দর্য্য 
পৌকুমার্ষেযর জীবন্ত ছবি। ক্রোশের পর ক্রোশ-দৃষ্টি যতদূর চলে, তরঙ্গের 
পর তরঙ্গ, অনস্ত জলধির ন্তায় চলিয়াছে। নিবাত-_নিষ্ষম্প, একটা 
পাতাও নড়িতেছে না, একটা শব্দও শুনা যাইতেছে ন1। দেখিতে দেখিতে 
দর্শকেন্ন মনে অজাতে ভাব-তরঙ্গ নমুখিত হয়, দেখিতে দেখিতে তাহাকে 
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আত্মহ।র! করিয়া ফেলে। বিস্তৃত মাঠে অবিচ্ছিন্ন ধা তরজের শোড। 
মোহনীয় বটে, ইহা ততোধিক সুন্দর--ততোঁধিক মনোরম । ্. 

এই স্থানে আমর! কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া! আবার চলিতে লাগিলাম। 
সম্ভবতঃ শত হস্ত নীচে নামিয়াই একটা পার্বতা স্রোত ধরিয়া চলিলাম। 
জলের গভীরতা অর্দ হস্তের অধিক হইবে না। বল! বাহুল্য, এই শ্রোত 
পাহাড়ের উপরেই প্রবাহিত, তৃপৃষ্ঠ হইতে তাহ! অনেক উচ্চে। 

ছুই দিকে উচ্চ পাহাড়, বড় বড় নানাজাতি বৃক্ষ) আমরা দেখিতে 
দেখিতে চলিলাম। যাইতে যাইতে ঘন বনপ্রদেশে উপস্থিত হইলাম । 
হুর্ধ্যের তেজ সেখানকার ঘন পত্রাবলী ভেদ করিতে অল্পই সক্ষম। ক্ষুদ্র 
ঝোতটা ক্ষুদ্র কুত্র পাষাণখণ্ড বুকে করিয়! অশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে । 
ক্ষুদ্র আোতটার বক্ষে কোথাও বা বৃহৎ বৃহং গ্রস্তরখণ্ড জল আটকাইয়া 
রাখিতে সমুদ্যত, জল বথাসাধ্য বলে চীৎকার করিয়া সেই প্রেম-বন্ধন 
হইতে পলাইতেছে--পথ করিয়া লইতেছে। কতকদূর অগ্রসর হইয়া! আমরা! 
পর্বত প্রমাণ বৃহৎ একটা পাষাণ দেখিয়া বিম্মিত হইলাম। কেহ কেছ 
সোৎসাছে উহার উপরে উঠিলেন। আমাদের অনুদঙ্গী ভারবাহী এই 
কার্যে আমাদিগকে নিষেধ করিল, এবং সে স্বয়ং ভক্তিভরে এই পাষাণকে 
গ্রাণাম করিল। তাহার এই ভক্তি দেখিয়!, গীতার-__ 

প্যদ্যদ্বিভৃতি মৎসত্বং শ্রীমদূজ্জিতমেৰ বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজো২হংশসম্তবঃ 1” 

প্লোকটা মনে পড়িল। 

পাষাণ থণ্ডের সম্মুখে পাষাণের গায়ে লাগিয়! একটা কুপ্ত, পরিসর বৃহৎ 
নহে কিন্ত গভীর, স্থচিকণ নীল জল টলমল করিতেছে । এইরূপ আমরা 
ক্রমশঃ ছয়টা কুণ্ডই গ্রাপ্ত হইলাম। তৎপর সপ্তম কুণ্ড উপর হইতে পাহা- 
ডের নীচে দেখিতে পাওয়1 গেল। পূর্বে যে আোতটার উল্লেখ কর! গিয়াছে, 
পাথরের উপরে দ্বিভাগিত হুইয়া, এই স্থান হইতে তাহ! হঠাৎ পাহাড়ের 
নীচে পড়িয়! গিয়াছে। পাহাড় আশ্রয় করিয়া পড়ে নাই, পাহাড় ফেন 
সম্মুখে নত হুইর়। রহিয়াছে; তাহার উপর হইতে জলরাশি সলন্ছে শৃন্ত দিয়। 
পড়িতেছে। আন্দাজ ৩০* শভ হাঁত উপর হইতে মহাশবে সবেগে নীচে 
পড়িতেছে। 
থে স্থানে জল পড়িতেছে, তাহার চতুর্দিকে উচ্চ পাঁহাড়, মধ্য-দেশ এক টা 
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ওহ! বিশেষ । দীর্ঘ ্রস্থে অর্ধ মাইলের অধিক হইবে না । ইহার কতকট! 
স্থান ব্যাপি! কুণ্ড। ইহাই “মাধব ।”---একট। ক্ষুদ্র জল-প্রপাত মাত্র। 
বারুণী দিনে সাধারণ লোকে এখানে গ্লান তর্পণ করিয়। খাকে। আমর! 
উপর হইতে দেখিলাম, সে স্থানটি লোকে পূর্ণ-ছিদ্র নাই। স্থান না 
পাইয়া লোকে পাহাড়ের গান্স গায় বসিয়াছে,_দৃশ্ত সুন্দর বটে। কিন্তু বারি- 
পতন শব্দের সহিত লোৌককোলাহুল মিশিয়! যে অদ্ভুত শব উৎপন্ন হইতেছিল, 
তাহাই সর্বাপেক্ষা সুন্দর। এবং আপতিত জল হইতে কণারাশি চতুর্দিকে 
উড়িয়া এবং তাহাতে হৃর্য্যকিরণ পড়িয়। যে শোভার ভাগ্ার স্থষ্ট হইতে- 
ছিল, তাহার তুলন! নাই। 

আমর! বৃক্ষ লতা অবলম্বনে বড় কষ্টে নীচে আদিলাম । লোকের ঠেলা- 
ঠেলিতে কুণ্ডের কাছে যাওয়৷ কষ্টকর। 

এইবার আমাদের সাধ মিটিল, মাধবকুণ্ডে ঝাপ দিলাম । কোন কোন 
সাহসী ব্যক্তিকে আমরা ধারার তলে যাইতে দেখিয়াছিলাম। আমাদেরও 
সে সাধ জন্মিল। কিন্তু কুগুটী বৃহৎ, আর জল অতি শীতল, এই ঘা! বাঁধা। 
বাধা কোন ক্রমে অতিক্রম করিয়া! সেই ক্ষুত্র ধারাতলে উপস্থিত হইলাম । 
এখানে পাহাড়ের গায়ে একটী পাথর আছে, আমর। বুকজলে সেই পাথরে 
দাড়াইলাম। ধার] অবিশ্রাস্ত শিরে পড়িতেছে। অধিক দীড়ান অসম্ভব, 
এই ক্ষুদ্র ধারাটির পতনরেগেই ঘাড় শুদ্ধ মাথাট! ভাঙ্গিয়া৷ পড়িতেছে, 
বোধ হইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি সরিয়! পড়িলাম। তীরে আসিয়া শু 
বন্্র পরিধান করিলাম, কিন্তু শীত আর যায় না। 

অল্পদূরে অগ্রিশিখ| দেখিয়া সেদিকে গেলাম । একট! গুহার ভিতরে 
অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ একত্র বসিয়া অগ্নি সেবন করিতেছে । উপরে প্রস্তর, 
যেন প্রস্তরের একথানি একচাল। ঘর বহুষতে মানুষে নিশ্বাণ করাইয় 
রাখিয়াছে। এই গুহায় এককালে শত লোকের খসিবার স্থান স্বচ্ছন্দ 
হইতে পারে। ইহাঁকে কাপ” বলে। 

অতঃপর ইতর লোকেরা স্থানে স্থানে যেসব অদ্ভুত 'মাককৃতির দেবত। 
স্বাপন করিয়! পয়স। ও তওুল সংগ্রহ করিতেছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে 
আমর! পাহাড় হইতে বাছির হইয়। পড়িলাম। মাঁধবের বাজারে যাইবার 
গথ একটী চা-বাগাঁনের ভিতর দিয়!। স্থশ্রেণীবন্ধ সতেজ চাগাছ, নান। 
কল কারখানা, কুলিনিবাঁস দেখিতে দেখিতে ও কুলিদের অদ্িশগু দীন জীবন 


৪১২ . ছাাসী [৫ম ভাগ, ৮ম সংখা! । 


আলোচন! করিতে করিতে মাধব বাজারে উপস্থিত হইলাম। বারুণী 
উপলক্ষে সকাল হইতেই ন্ুবিস্তৃত শুন্ত মাঠে বাঁজার বসে। বাজারে স্ত্রী' 
লোকের সংখ্যাই অধিক। তাহাদের উৎসাহ-ক্রয়-প্রণালী প্রভৃতি" 
অধিক মূল্য দিয়! আক্ষেপ, কখনব। শস্ত| হইয়াছে বলিয়া আন্না, এবপ 
গ্রত্যেক দৃশ্তই বড় তৃত্তিকর বোধ হইল। 

সম্মিকট গ্রামবাসী একটা কুটুম্ব আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার 
গুছে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। অগত্যা আমরা 
তখন সেই আভম্বরশূন্ত দৃশ্তাবলী ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম । 

সেই কুটুম্বের আলয়ে আমরা একখানি প্রাটীন বাঙ্গাল! গদ্য গ্রন্থের 
অনুসন্ধান পাইলাম । দেখিলাম; পুথিখাঁনি জীর্ণ, বঙ্গীয় ১১৫* সনের লিখিত 
প্রতিলিপি খানি আমরা প্রাপ্ত হইলাম। ইহ1 একখানি বৈষ্ণব গগ্রন্থ। 
ইহার পুর্ববন্তা বাঙ্গাল! গদ্য গ্রন্থের অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি। অদ্য 
ইহাই উপহার দিয়া আমর! বিদায় গ্রহণ করিলাম ।* 
শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী । 


আধুনিক সূত্রকাতন। 


[11077 0001 57] তে] 
(১) ৪ 

অতি ছঃখের বিষয় যে বঙ্গ-ভাষায় বৃত্তি-শাস্তর (760)00102 ) বিষয়ক - 
গ্রন্থের অত্যান্ত অভাব। ইনু! কতকটা লেখকের অতাঁবে ও কতকটা বঙ্গ- 
বাসীর বৃত্তি শিক্ষায় অমনোধোগ-হেতু । বাহা হউক, নিয়লিখিত প্রবন্ধটি 
বঙ্গীক্প পাঠকগণের জন্ত লিখিত হইল) যদি তাহাদিগের ইহ! ভাল লাগে 
(আর যদি আমার বিদ্যার কুলাইয়! উঠে), তাহ! হইলে স্ৃত্রকাঁতন ও বয়ন 
বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও লিখিবার বাঁপন| রাখি। কিন্তু পাঠকগণকে এই 
বেলা বলিষ! রাখা ভাঁল যে, তীহারা ধেন' আমার কাছে অধিক প্রত্যাশ। না 
করেন, কেন না আমি একজন সামান্ত ০০০17 50101761 মাত্র, লেখা পড়াঁর 





* বিশ্বকোষ সম্পাদক বন্ধুবর নগে্্র বাবুকে শ্রস্থখানি দিয়াছি। বিঙ্বকোষে 
প্বাঙ্গালা ভাষ।” শবে ইহার আলোচন| ধাঁকিবে বলিয্ন। এখানে এ গ্রন্থ হইতে মমুনা 
উদ্ধত হইল না। ৃ 


ভাগ, ১৮৯৬ 1 আধুনিক সুত্র-কাঁতন ২. ৪১৩ 
বেশি ধার ধারি না। তাই অনেক লময়ে ভাঁব যুটিলেও কথা ফোটে না। | 
মেকামিকের সকলেই মুর্খের দলে। : | 

স্ত্র-কাতন বিষে কিছু লিখিবার আগে উপকরণ (1২৪৮ 8০3 ূ 
বিষয়ে কিছু লেখ নিতান্ত প্রয়ো্ন। অতএব প্রথম পরিচ্ছেদটি কার্পাস 
বিষয়ে লিখিত হইল। বঙ্গতাষার অসম্পূর্ণতা হেতু মিশ্রত ভাষার আশ্রয় 
লইতে হইয়াছে। | 

কার্পান বৃক্ষ--প্রধানতঃ চারি জাতিতে বিভক্ত 7 যথা--093570822 
চ7151560900) 00555770000 45109210005 00995550010 17105086510 এবং 
(50555010 73811)9061956. প্রথম জাতীয় বৃক্ষ ৩।* হাত হইতে ৩%০ হাত 
পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহা ভারত, চীন, তুর্কিস্থান, আরব্য ও মিশর দেশে 
দেখিতে পাওয়। যায়। দ্বিতীয় জাতীয় বুক্ষ গড়ে ১* হাত উচ্চ হয়। ইহা! 
ভারতের কোন কোন স্থানে, চীন ও মিশর দেশে দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
তৃহীয় জাতীয় বৃক্ষ উচ্চে চার হাত, ইহা! আমেরিকাঁতেই অধিক জন্মে। 
চতুর্থ জাতীয় উচ্চে ৭ হাত লম্বা; ইহা কেবল ফুঁরিডা ও জর্জিয়া দেশেই 
পাওয়া যান্ন। এই শেষ জাতীয় হইতেই “সমুদ্র দ্বীপ জাত” (5০৪. [91800 ) 
তুল। উৎপন্ন হয়। উপরে যে জাতিগত নাম দেওয়া! হইল, তাহা উত্ভিন শাস্ত্র 
প্রদত্ত । কিন্তু তত্তিন্ন তুলার বাণিজ্যগত্ত (0012006012] ) নাম আছে, যথা, 
__সমুদ্র দ্বীপ জাত, মিশর দেশীয় (758526919 ), ব্রেজিলীয় ও পেরুদেশীয়, 
(1315211190 2100 7১2105120 ), মার্কিন ( £00611081] ), স্থরাট * অর্থাৎ 
ভারতীয় তুলা । কাঁতকগণ (52101765 ) তুলার বাণিজ্যগত নামই ব্যবহার 
করিয়। থাকেন ; সেজন্য আমরাও সেই নাম ব্যবহার করিব। এই সকল 
নাম তুলার জন্মস্থানের বা তদ্দেশীযর় কোন প্রধান বন্দরের নামানুসারে 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

কার্পাস বৃক্ষ অনেক গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বিনা চাষে উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
এই সকল বৃক্ষের ফদল হইতে স্ন্দরন্ধপে হুতা কাতা যাইতে পারে না। 
অতি যত্বের সহিত আবাদ করিলেও কাঁতকের মনোমত অর্থাৎ কাতন: 
প্রক্রিয়া মহন-শীল ভাল তুল! পাওয়া কঠিন। 
.. অন্ুবীক্ষণ ভ্বার] দেখিলে তুলার আশ বাতারকে (11515, 65010001551] 


* মুসলমান রাজত্ব কালে হুরাট ভারতের প্রধান বদর ছিল। এদেশীয় তুলা মেই 
বলার হইতে দেশদেশাত্তরে রানি হইত। সেজন্য আজিও ভারতীয় তুলা বণিকদিগের মধ্যে 
“ুর(ট” নামে বিখ্যাত। 











৪১৪. দ্বাধী. [হম ভাগ, ৮ম সংখ্য। 


081150 50901 ) * ফাপ। বাশের মতন দেখায়; তাহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
শ্রকোষ্ঠ আছে। ইহার পরিধি একেবারে গোল নহে, ঈষৎ বাদামি ভাবে 
চেপ্টা ; উত্তমরূপে বর্ধিত ও স্থুপরক তার পেঁচের ন্তায় মোড়া (0০7০180৩0 
07 50119117 (51506) 7 তুলার পক্ষে ইহা একটি মহাগুণ, কারণ ইহাতে 
এই উপকার হয়, যে হৃতা কাঁতিলে একটি আশ তংপার্খস্থিতটিকে উত্তমরূপে 
জড়াইয়া ধরে, ইহাতে সত! অধিক শক্ত হয়। তুলার তারের ব্যাস আগার 
ভাগ অপেক্ষা গোড়ার ভাগে (অর্থাৎ যে ভাগ বীজে লাগিয়৷ থাকে ) অধিক 
দীর্ঘ। এই আঁধক্য সমুদ্রধীপজাত তুলায় 5ভহ ইঞ্চ ও ভারতীয় তুলার 
তত ইঞ্চ। তুলার আশের দীর্ঘত! ও সবলতা তাহাদের জাতি অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়! থাকে । সবলত। সম্বন্ধে ভারতীয় তুলাই প্রথম, সমুদ্র-দবীপ- 
জাত তুল! অধম ও মিশর দেশীয় তুল! মধ্যম। কিন্তু ইহা! জানা আবশ্যক, 
যে তুলার গুণাগুণ তাহার বলের উপরই নির্ভর করে না, কারণ যে তুলার 
মোড়নে সমতা নাই, সেই তুলাই মোট! ও শক্ত হয়। মোড়নে সমতাই 
তুলার প্রধান গুণ; যে তুলার তার দীর্ঘ, সমভাবে মোড়া ও শক্ত সেই 
তুলাই সর্কোত্রুষ্ট। কিন্ত কোনও তুলাতেই এসকল গুণ একত্রে পাওয়। 
যায় না। এই সমস্ত গুণ কতক পরিমাণে মিশর দেশীয় তুলায়- দেখিতে 
পাওয়। যায়, সেজন্ত ইহার আদরও অধিক। তুলার তারের উপর মোমের 
আবরণের স্তায় একটি আবরণ আছে। সেজন্ত নৃতন হত কিন্ব। কাপড় 
শীঘ্র জলে তিজে না। সাদ! কাপড় কিন্বা সুতায় ইহা থাকিলে হানি নাই, 
কিন্ত কাপড় কিন্বা! সুতা রং করিবার সময় ইহাকে আগে ধুইয়া ফেলিতে হয়, 
নচেৎ রং প্রবেশ করে না। 

তুলার এই নাধারণ বিবরণের পর বোধ হয় জাতিগত বিবরণ দেওয়া! 
যাইতে পারে। 

১ম--সমুদ্রদ্ধীপ-জাত তুল।--( 568 1519070 )। এই জাতীয় তুলাই 
সর্বোৎকৃষ্ট । ইহার তার দীর্ঘ, মিহি, নমনশীল (76115 ), এবং ইহার 
মোড়ন নমভাবাপন্ন । যদি ইহা খুব সাবধানে জিন (10)1 কর হয়, 


* বন্বের কাত কগণ ৪৮৪01 কে “তর” বলিয়। থ|কে । | 

+ কার্পান হুইতে বীজ আল।িদ্| করিবার প্রক্রিপ্পাকে ছিন্‌ করা বলে। পাঠকগণকে 
এই খানে বলিয়! রাখ| ভ।ল যে বোন্ছে অঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে বীজ শুদ্ধতুলাকে কাস! 
অর্থ(ং কার্পাস বলে এবং বীজ বিহীন তুলাকে তুল! ব|রুই বলে? আ[মর[ও সেই অর্থে 
উক্ত শব্দ ব্যবহার করিব। | | 
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তাহা হইলে ইহা! হইতে অতি উত্তম-ও মিহি নগরের * কতা কাঁতা যাইতে 
পারে। এই জাতীয় তুলার তার ২+২* ইঞ্চ পর্যন্ত লঙ্কা হইন্া থাকে । কিন্ত 
ইহার দৈর্ঘ্য গড় পড়তা ১৮ ইঞ্চ। কেবল ক্লুরিডায় যাহ! জন্মায় তাহাই 
২-২* ইঞ্চ লম্বা, নচেৎ অস্ত্র কম। যথা--পেরু ১:৫৬ ইঞ্চ, ফিজি ১৮৭ ইঞ্চঃ 
এবং অষ্ট্রেলিয়া! ১৬৫ ইঞ্চ। এই জাতীয় তুল! রেশমের ন্যায় ঈষৎ নিসা ঃ 
এই গুণ আর কোন তুলায় নাই। | 

২য়-_মিশর দেশীয় তুলা (7:670657 ০০:০7) দৈর্ধোয। বরে ও অতনতি 
গুণে পরস্পর বিভিন্ন। গালিনি জাতি বর্ণে সোনার মত, তার কড়া, শক্ত এবং 
মোড়ন অপম ; ইহা! দীর্ঘে গড়ে ১। ইঞ্চ। মিশর দেশে আর এক প্রকার 
ভুলা পাওয়1 যায় তাহার বর্ণ পিঙ্গল (৮:০7), দীর্ঘ গালিনির মত, 
কিন্ত তার গালিনির মত কড়া ও শক্জ হইলেও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, ও মোড়নে 
সমত! আরও কম, গড়ে ১.৪ ইঞ্চ লম্বা হইয়! থাকে; ইঙ্কার ব্যান হর ইঞ্চ, 
ইহা বর্ণের নামেই বিখ্যাত। মিশর দেশে আরও এক প্রকার তুলা জন্মাপ্, 
তাহ! তদ্দেশীয় তুলার মধ্যে বর্ণে ও অঙ্তান্ত গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ ;) ইহা বর্ণে 
ঈষৎ দ্বর্ণাত, ইহার তার.শক্ত এবং নমনশীল কিন্তু ইহার মোঁড়ন অতি 
অল্প, সেজন্ত ইহা হইতে ষে শৃতা হয় তাহা ওজনে সমান হইলেও, অন্ত 
তুলা-জাত স্থতা অপেক্ষা ব্যাসে মোটা হয়। ইহ! শ্বেত তুলা বলিয়। বিখ্যাত 
ও ইউরোপে অত্যন্ত আদৃত। কেন নাইহা অন্ত জাতীয় তুলার সহিত 
মিশাইলে তাহার গুণ বর্ধন করে ও অন্ত তুলায় সে গুণ বেশী নাই (অর্থাৎ 
কাতন প্রক্রিয়! সহুনশীলত। ) ইহা তাহা দ্রান করে, কারণ ইহা অত্যন্ত 
নমনশীল। ৮৮ 

ওয়__ব্রেজিল ও পেক্ষ দেশীক্ তুলা_ পর্ণাঘুকে। গ্রদেশ-জাত ভুল! ঈষৎ 
বর্ণাভ এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন; ভন্লিমিত্ত ইহা কাপড়ের টানার উপযুক্ত ১ 
ইছা ১.৯ ইঞ্চ দীর্ঘ। মারানহাম প্রদেশজাত তুলার বর্ণ সোনার মত ; ইহা 
মার্কিন তুলার সহিত স্ুন্দররূপে মিশ্রিত হয়। পেরু দেশজাত তুলা কড়া, 
'আবর্জন! শৃন্ত ও শক্ত; বর্ণ ঈবৎ মলিন, মোড়নে সমত। নাই, দীর্ঘ গড়ে 
না 
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সুক্ত রাঝোর দক্ষিণ প্রদেশে এই তুলা জগ্মার। দীর্ঘে অলিন্স তুলাই গ্রধম, 
খই জাতীয় তুল সমভাবে দীর্ঘ, সাফ ও বেশিয় ভাগ নির্মল শ্বেত বর্ণের । 
ঘনিন্দ তুল! কাতকের (92170515) বড় আদরের ধন, কেন না ইহ! 
অত্যন্ত নমনশীল ও প্রক্রিয়! সহিষুঃ ) ইহা অত্যন্ত সমভাবে মোড়া ও দীর্থে 
১ইঞ্চ। টেকসম্‌ প্রদ্েশীয় তুল! বর্ণে আপিব্দ অপেক্ষ! ময়লা ও সেরূপ 
নমনশীল নহে এবং প্রায়ই অবর্ধিত তার বিশিষ্ট; দীর্ঘ প্রায় আলিক্সের 
ভায়। অন্তর্থত (02-127) প্রদেশ সকলের তুল! অতি পরিফার ও আবর্জন! 
রহিভ। ইহা হইতে সুন্দর পড়েনের সুত! প্রস্তত হুইয়। থাকে, কারণ ইহ! 
কোমল ও নমনশীল । - অবিনিশ্র ভাবে ব্যবহার করিলে ইহা! হইতে ৪২ 
নন্রের গত! প্রস্তত হইতে পাঁরে কিন্ত মিশর দেশীয়ের ঘহিত মিশাইলে 
আরে! মিহি সৃতা হইতে পারে। মোবাইল তুল! বর্দে আলিব্দেন মত ও 
বলে অন্তর্গত গ্রদেশীয়ের মত, কিন্তু ইহাদিগের ন্যায় মিহি কাধের উপযোগী 
নহে, কারণ ইহাতে অনেক আবর্জন! আছে ও তার অপেক্ষাকৃত চেপ্ট!। 

«ম ন্ুরাউ বা ভারতীয় তুলা--পৃথিবীতে যত প্রকার তুলা জন্মাগ্ 
ভাকসভীয় তুলা তন্মধ্যে সকলের অধম।* তারতীয় তুলার আদপে যোড়নে 
সমতা নাই, দৈর্ধে্যও সেইরূপ । ভারতীয় তুলার এই অদনতা এত অধিক 
যে একই বৃক্ষের একই কোয়ার তুলায় তারের সমতা অতি কষ্টে পাওয়া! 
যায়। ভারতীয় তুগার মধ্যে হিঙ্গনঘাটের তুলাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু 
ইহারই যোড়নে সমতা আছে; কিন্তু ইহাতে তারের ব্যাস ও দীর্ঘতার 
সামগ্ন্ত আদপে নাই, হিঙ্গনঘাট গড়ে ১:*৩ ইঞ্চ লম্বা। হিঙ্গনঘ্বাটের নীচেই 
ভড়োচ প্রদেশীয় তুল! । ইহার বর্ণ হিঙ্গনঘাটের ন্কায় সাদা নহে, ঈষৎ 
ত্ব্াভ$ বৃক্ষের পত্র ও অকাল মৃত তার ইহাতে অনেক পাওয়। যায়, তবে 
ইহ! মন্দের ভাল এই মাত্রও দীর্ঘ *'৯ইঞ্চ3 ইহাতে হিঙ্গনঘাট অপেক্ষ। 
দৈর্ঘ্যের কিছু সমতা আছে কিন্ত মোড়ন নিতান্তই খারাপ। ঢলের! প্রদে' 
শের তুল| বর্ণে শ্বেত ও পড়েনের হত হইবার উপযোগী। অমরাবতী 
প্রদেশের তুলা ঈষৎ মলিৰাত, তার ছোট কিন্তু শক্ত; ইহাতে আবর্জন! 
নেক কিন্ত মোড়ন অপেক্ষান্কত তাল। মান্দ্রাঙ্গ টিনিভলি তুলার জন্ম 
স্থান, ইহার বণ অমরাবতীর ন্যায়, তার শক্ত কিন্তু নমনশীল। বঙ্গীয় তুলা 
জগতে সর্ব নিকৃষ্ট । সাধারণতঃ ভারতীয় তুল! মাত্রেই খারাপ, তাহ অগ্রে 
. * ইহ! ভারভব্াঁয কৃুষকগণের পঙ্গে একাতই আাঘার বিষয় বটে] 
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বলা হইছে, কিন্তু বঙ্গীয় তুলা সকলের সেরা খারাপ । আঁশ্র্য্যের বিষয় ষে; 
যে বঙ্গদেশ মস্লিনের অন্ত চির প্রসিদ্ধ, যে বঙ্গদেশ হইতে অতি পুরা কালেও 
পারস্ত সুর রুম প্রভৃতি দেশের সুলতানগণের নুন্দরীবর্সের মনোরঞ্জনার্থ 
হাওয়ার ভ্তান়্ মিহি মস্লিন যাইত, সেই বঙ্গদেশেয তুল। সর্ব নিকৃষ্ট। ইহা 
ষেমাটির গুণে তাহা নয়, ইচ1 বাঙ্গালী জাতির অলসতার ফল, আর 
ইহা বাঙ্গালী জাতির পরমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করিতেছে। কারণ 
বিদেশীয় তুল] ভিন্ন, বঙ্গদেশীয় তুলার হৃতাঁয় কখনও ঢাকাই, শান্তিপুরি। 
ফরেশডাঙ্গার ন্যায় কাপড় হুইতে পারে না। আজও মেঞ্ে্টারে এ 
সকলের হ্যাঁ কাঁপড় কদিচ হইতেছে) কিন্তু আর বেশী.দেরী নাঁই। 
আমরা! মূর্ধের স্তাঁয় *শ্থায়ত্ব শাসন” * *ম্বায়ত্ব শাসন” করিয়া চেঁচাইকে 
থাকি আর বিদেশীয়ের গালে চড় মারিয়া মুখের অর কাড়ির। লয়! 
যাউক। পুরাকালে ভারতের মাঠে মাঠে তৃলার চাষ হইত ও ঘরে ঘরে 
সত কাভা হইত। ভারতের স্থথের দিনে অর্দেকেরও অধিক লোক 
সুতা কাতিয়! কাপড় বুনিয়। জীবিক1 নির্বাহ করিত। অন্য দেশ হইতে, 
এমন কি অন্ত গ্রাম হইতে কাপড় ক্রয় করা কি তাহারা তাহ! জানিত না। 
মধা প্রদেশ, বেরার, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি প্রদেশ নিচয়ে অতি সহজেই কার্পাস, 
জন্মিরা থাকে | সাধারণ কৃষকেরাই এই ব্যবসায় করিয়া থাকে, সে জন্ত 
ফসলও ভাল হয় না; যদি কোন উদ্যমশীল ধনবান আধুনিক প্রধানূসারে 
ইহার চাঁষ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতীয় তুলার আনেক উৎকর্ষ 
সাধন হইতে পারে। | (ক্রমশঃ ) 
শীসত্ন্দ্রনাথ বনু । 





আমাদের উন্নতি । 


দেশে কতকগুলি লোক জন্ষিরাছেন, ধাহারা আমাদের বর্তমান অবস্থার 
কিছুই ভাল দেখিতে পান না, কোন উন্নতির লক্ষণই তাহাদের নয়নগোচর 
হয় ন!। ইহাদদিগ্রকে ছুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল প্রাচী নত্বে্ 
গোঁড়া ইহাদের যা, দেশ উৎসঙ্ যাইতে বসিয়াছে,সনাতন আর্য রীতি নীতি 





* বাহ! আসমা কোন পুর্বে জানি নাঃ লগা জীলি ্ি মাসশেহ। .. : 


৪২৮ ১ জাসী [৫ম ভাখ, জহ সংখ্যা। 


লোপ পাইতে বঙ্িন, লৌকের এখন দার দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই, 
জরদ্ধ তর্পপাদি উঠিয়া গেল, লাহ্বেদের চর্ধিত চর্বণে সকলেই ব্যন্ত। . অপর. 
দল “সাহ্বৌ”--আনার গৌঁড়া। ইহার] বলেন দেশে ইংরাজী শিক্ষ। প্রচলিত্ত 
হইয়াছে রটে, কিন্ত অন্ত লোকের কথ! দুরে থাকুক, ইংরাজী শিক্ষাভিমানী রা 
খর্ধান্ত আজও মাছুরে বসেন, ধুতি পরেন, সম্পূর্ণ ইংরাজীতে কথ! কন না, 
সী স্বাধীন্ত! দেন নাই, এবং মেয়েদের সাড়ী পরিতে দেন। ক্সআমরা। অদ্য 
দেখাইতে চেষ্টা করিব যে অভিনিবেশ পূর্বক দেশের অবস্থা পধ্যালোচন। 
করিলে কোন দলেরই হতাশ হওয়ার কারণ দৃষ্ট হয় না। 

আর্যকুলধুরন্ধর প্রাচীন খধির! সকল বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখা- | 
ইয়। গিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতার কথ আর কি বলিব! . পুরাকালের 
কথ! ন। তুলিয়া, বর্তমান পতিত হিন্দুরাও পূর্ববপুরুষ-প্রসাদাৎ আধ্যাস্মকতায় 
আক্ধও জগতে অদ্বিতীয়। এখনও এ সম্বন্ধে-- 

“কোন জাতি মোদের সমান 1” 
এখনও এ সত্বন্ধে আমাদের | 
“পদ চিহ্ন ধরে অন্য জাতি দন্ত করে।”: 

পার্থিৰ বিষয়েও আর্য খধির জগতের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাহাদের 
দর্শন, তাহাদের বেদ ইত্যাদি তাহার সাক্ষ্য। বৈদ্যশান্ত্র, জ্যোতিষ, পাটা- 
গণিত, বীজগণিতাদি সমস্ত শাস্ত্র অন্ত জাতির! হিন্দুদিগের নিকট হইতে 
চুরি করিরাছে। খষির! অস্থিও পাঁটাগণিত আ্বানিতেন, মাধ্যাকর্ষণ জানি- 
তেন, এবং বিজ্ঞানের এখন বিলুপ্ত অন্ত অন্ত কুটতত্ব সকল জানিতেন। 
গ্রাত-স্বরণীয় আধ্যসস্তানগণ তাঁড়িত বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন। ত্াহ- 
দেরই ব্রঙ্ধান্ত্র, তাহাদেরই আগ্রেয়ান্ত্র, তাহাদেরই বকুণান্ত্র, তাহাদেরই 
পুষ্পক রথ। উহাদের নিগুড় তত্ব ভুলিয়! গিয়া আজ কালকার ভ্রান্ত নর 
উহাদিগকে কাল্পনিক মনে করে। বাহুল্য স্তরে অনেক কথার উল্লেখ কর! 
গেলনা । কাঁলের করাল শোতে আজ সেই আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত, এবং 
নেই সঙ্গে সেই বৈজ্ঞানিক উন্নতিও অন্তমিত। আজ কিনা সাহেবের! 
আমাদিগকে, ধর্ম শিখাইতে আসেন, এবং তাহাদের সামান্ত কলের গাড়ীর 
ও ম্যাকৃশিম কামানের ও টেলিগ্রাফের বড়াই করেন; এবং আমর! পুর্ব 
গৌরব তুলিয়? ভহাদিগকে বাহবা দিই! কিন্তু আজ কান একটু স্থুর 
ফিরিয়াছে। পূর্বাবস্থ। আর হইবে না) কলিতে তাহা অসম্ভব । উর্বাছ' 


আগষ্ট, ১৯৬1]. আমা 





র উন্নতি 858 . 


হইলেও জামরাঁ বামন। কিন্ত জনকত মনিধী জনাগ্রণ করিয়াছেন, 
বাছাদ্দের হিন্দু ধর্শের ও হিন্দু আচার ব্যবহারের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক; 
ব্যখ্যা শুনি আজ ইংরাজীশিক্ষা্থেতু বিরুতমস্তিফ বালালীও টকিত, 
স্তত্তিত ও তক্ত্যাপ্ত। আমরা আমাদের পূর্ব্বগৌরব বুবিতেছি ও পুর1 
কালের আধ্যাত্মিকতা নিদান কিয়দংশ পাইবার চেষ্টা করিতেছি। ক্রমে 
আরও উদ্নতির আশা করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অন্তান্ 
উন্নতি আপনি আসিয়া পড়িবে। দেবদিজে ভক্তি বাড়িলে কমল! ও 
বাগ্দেবী সদয়া ছইবেন। তাই বলি বর্তমান ববস্থা পর্যালোচনা করিলে 
রক্ষণশীল দলের নিরুৎসাহ হুইরার কারণ দেখা যায় না। যেরপ চেষ্টা 
করিতে তাঁহার! আরম্ভ করিয়াছেন, একা গ্রতার সহিত তাহ। করিতে রছন, . 
সফল মনোরথ হইবেনই হইবেন। তাহাদের ভরসার আর একটা বিশেষ 
কারণও আছে। সংস্কৃতের আলোঁচন! বাড়িতেছে, গীতাদি গ্রন্থ অনেকেই 
পাঠ করিতেছেন, শাস্ত্রের গুঢ়মন্্ম অবগত হইতেছেন, এবং যাহারা সংস্কৃত 
রসে বঞ্চিত, তাহাদের জন্ ধর্মগ্রন্থ নিচয়ের সুন্দর ও নুলভ বঙ্গানুবাদ বাহির 
হইতেছে।” কিছু দিনের মধ্যে ধর্মালোক যে দেশময় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে 
আমাদের ত তাহাতৈ!অণুমাত্র সংশয় হয় না। | 
এখন অপর দলকে ছুই একটা কথা বুঝা ইবার চেষ্টা করা যাউক। আমা 

দের স্থানাভাব, বেশী কথ! অবশ্য বলিতে পারিব না। প্রথমতঃ ধরুন শিক্ষ! ; 
উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হু হু করিয়া হইতেছে। ১৮৫৭সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের গ্রথম পরীক্ষা গৃহীত হয় । তাহাতে কেবলমাত্র ২৪৪ জন প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দেয়। ১৮২৮ সালে ৪৬৪ জন প্রবেশিকা ও ১৩ জন বি.এ, পরীক্ষা 
দেয়, এবং একজন ও এম, এ, পরীক্ষা দেয় না। ১৮৯৪ অন্দে প্রবেশিকা 
৫৩৯২ জন, বি,এ, ১৪৩* জন, এবং এম,এ, পরীক্ষায় ১৪৮ জন উপস্থিত 
হয়। অপরে যাহাই বলুন আমরা ইহাকে সামান্ত উন্নতি বলিতে প্রস্তত 
নই। এই হারে বৃদ্ধি পাইলে বৎসর কয়েক পরে উচ্চ শিক্ষার চেউ কিনপ 
প্রবল হইবে, একথ! ভাবিয় দেখুন দেখি। কেহ কেহহয়ত বলিবেন যে 
যে সব লোক উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে তাহাদের সব বাঙ্গালী নয়। স্বীকার 
করিলাম। অধিকাংশ যে বাঙ্গালী তাহাতে কি কিছু সন্দেহ আছে? 
১৮৯৪৯৫ সালে মধ্যম শিক্ষ। পাইয়াছে ২*৬৯৮৯ জন, তার পূর্বব বৎসর প্র] 
শিক্ষা ১৯৮ ৭৩৬ জন বই পাক নাই। এই ছুই ও পরবর্তী হই সংখ্যা অবস্ত 


৪২৭ .. গ্াসী হেমভাগ,৮ষ সংখা 


বঙ্গবিহার ও উড্িষ্যার জড়াইক়্া, কিন্তু ইহা! হইতে বাঙ্গালায় মধ্যম ও নিম্ন 
শিক্ষার একটা আভাস পাওয়া যায়। প্রায় বার আন! ছাত্র বাঙ্গালী। 
তারপর নিয় শিক্ষা। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের রিপোর্টে জান! যায়-_ 
১৮৯৪-৯৫ সালে ১২০৬১৩১ জন নিয় শিক্ষা পাইরাছে। তার পূর্ব্ব বৎসন্ 
উহাদের সংখ্যা ছিল ১১৩৯২২৮। নিম্ন শিক্ষার বিস্তারের দিকে গতি খুব 
প্রবল না হইলেও অগ্রতিহত। এই হারে বৃদ্ধি পাইলে ৪1৫ শত বৎসরের 
মধ্যে দেশে আর.অশিক্ষিত পুরুষ থাকিবে না । বৎসরের সংখ্য। দেখিক়! 
কেহ কেহ হতাশ হইতে গারেন। তাহাদের বুঝা উচিত জাতীয় জীব্যন 
৪1৫ শত বতসর অতি সামান্ত সময়। শেষস্ত্রী শিক্ষা । ইহারও বিস্তার 
হইতেছে মন্দ নয়। বিধুন কলেজে মহিলার] উচ্চ শিক্ষ! পাইতেছেন। 
দেশের মধ্যে বালিক1 বিদ্যালয়ও কম নয়। ১৮৯৪-৯৫ সালে শত কর 
২ জন বালিক। শিক্ষা লাভ করিয়াছে । তার পূর্ব বসর শত কর! ১.৯ জন 
শিক্ষা পাইয়াছিল। স্ত্রী শিক্ষা! বিস্তার আশানুরূপ হইতেছে ন। বলিয়। 
বাহার) ছুঃখ করেন, তাহাদিগকে বলি এত উতল! হইলে চলিবে কেন? 
২৫ বৎসর পুর্বে স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল একবার ভাবুন। এখানে 
একটা মাত্র ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিতে চাই। তাহা আইন। দেশ 
আজ কাল স্বিদ্বান দক্ষ ব্যবহারাজীবে পরিপুর্ণ। সমাজের পরম সৌভাগ্য 
বলিতে হইবে ইহারাই আমাদের সমাজের নেতা । কি চরিত্র-বলই বলুন, 
কি স্তায়পরতাই বলুন, ইহারা ছুইয়েতেই সর্ধ প্রধান। পরোপকারই 
ইইদের জীবনের ব্রত হইয়া ঈাড়াইয়াছে। ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে 
ইহারাই প্রধান সহাক়। মিথ্যা! হইতে সত্য বাছিয়! বাহির করাই ইঞ্ছাদের 
গ্রধান কাজ। কিনৈতিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, যে কোন 
উন্নতিই বলুন না কেন ইই!রা সবই সাধন করিতে বন্ধ-পরিকর হইয়াছেন। 
যে দেশে এমন চরিত্রবান, হদয়বান, ধর্গ্রাণ কার্ধযততপর, দেশ ছিতকর 
ব্রতে-রত, উৎসাহী ও দক্ষ উকীলদল স্থষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন,মে দেশের 
যে সর্ধাঙ্গীন উন্নতি অবশ্থপ্তাবী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার! 
সকলেই বৃযস্বন্ধ, দেশের ভার ইহাদের উপর দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে পার! 
বারি 3.৮ &৭ | ক ক নিও ৭ 

শিক্ষা বিস্তার কিরূপ হইতেছে তাহা উপরে দেখান গেল। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উন্নতিরও কিঞ্িৎ আতান দেওয়া! গিয়াছে। নৈঠিক 
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ফলই প্রধান ফল, এবং সকলকেই শ্বীকার করিতে হইবেক যে আন কাল 
কার শিক্ষিত বাঙ্গালী নেশ! ভাঙ. ব্যতিচারাদি হইতে এক প্রকার বিরত, 
সতযাব্রত ও কর্মননিষ্ঠ ) সামা্রিক কোন দোষ দৃষ্ট হইলেই তাহার! সভ! 
করিয়া তার গ্রতিবিধানের চেষ্টা করেন। “সমাজ-শৃঙ্খল মাল নবহৃত্রে” 
গঁথিতে তাহারা কত উৎন্ক। তাহার! বাল্যবিবাহের বিরোধী, বিধব। 
বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী। অধিক আর কি বলিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী 
স্বতঃ পরতঃ আজ দেশহিতে রত, এবং নৈতিক উন্নতি না হইলে প্রকৃত 
গেশোরতি হয় না বলিয়া যাহাতে সর্বাঙ্গীন নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় সেই 
চেষ্টাই একরূপ তাহাদের জীবনের মৃখ্য উদ্দোশ্ত হুইয়! দীড়াইয়াছে। ছুই 
দশজন শিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যাইতে পারে ধাহার! বাল্যবিবাহের বিরোধী 
ও বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী নন। ইহাতে কিন্তু হঃখিত হইবার কারণ 
নাই। উন্নতিশীল সমাজে মতভেদ থাকিবেই। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার 
প্রথম অবস্থার ও এক্ষণকার মততেদে একটু নামান্ত প্রভেদ আছে । এখন- 
কার মতভেদে উচ্ছ্‌ঙ্খলতার আমেজ মোটে নাই। ঘিনি বাল্যবিবাহের 
বিরোধী ও বিধবাবিবাহের পঞ্চপাতী তিনিও যেমন শাস্ত্রের উপর নির্ভর 
করিতেছেন, তার প্রতিদ্ন্দীরাও সেইরূপ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছেন। 
এ দৃশ্ত যেকি অনির্বচনীক্ব প্রীতিপ্রদ তাহা ক্ষুদ্র লেখনী দ্বারা ব্যক্ত ক্র! 
যায় না। এইক্সপ উন্নতি ত হুইবারই কথা! হিন্দু নীতির চেয়ে আর 
নীতি নাই, এবং এত দ্রিনের পর শিক্ষিত হিন্দু সন্তানের সনাতন নীতির 
প্রতি যখন মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন আর ভাবন!। কি? আবার দেখুন 
দৈছিক বলের অনাবশ্তকতা আজও মন্ষালমাজে হয় নাই। আমরা তাহাও 
বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। হিন্দু আচার ব্যবহার অবশ্ত সম্পূর্ণরূপে দৈহিক বল 
বৃদ্ধির সহকারী। দিন কতক ধাঁধায় পড়িয়। আমরা ও সব কথা ভুলির়! 
গিয়াছিলাম। এখন চারিদিকে ব্যাক্সাম চর্চার ধুষ পড়িয়া গিয়াছে । এমন 
কি যে সব বড় লোক কন্মিনকালে এক প৷ ইাটেন নাই তাহারাও ব্যাক 
মের উপকারিতা! এতদুর বুঝিগ্নাছেন যে যখনই ম্যাঝিষ্ট্রেট সাহেব জেলার 
ব্যায়ামের উৎসাহ দিবার অর্থে টাদ] তুলেন, তাহার। অকাতরে মোটা মোটা 
টা! দিয়া থাকেন। অনেক পিতামাতা আজ কাল যে স্কুলে ব্যায়মের 
চর্চা নাই সে স্কুলে ছেলে পাঠাইতে বিরত হইতেছেন। এ 

আমাদের কার্ধা-কুশলত! কিনপ বুদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু'না 
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ধলিয়। থাক! খেল না। রেলওয়ে নি ও. পরিচালনা এক ছুরহ ব্যাপার । 

এ হেন ছুরূহু ব্যাপারেও বাক্কালী পশ্চাৎপদ নন । বাঙ্গালী জগতকে নেখাই- 
স্াছেন যে রেলওয়ে নির্মাণ ও পরিচালনায় তাহারা কোন জাতি অপেক্ষ। 
হীন নন।. তাহাদের পথে যে কত বিস্ব ইহা ধিনি ভাবিয়া! না দেখিক়্াছেন 
ভিনিই কবল বলিবেন যে বাঙ্গালী যাহ! দেখাইয়াছেন তাহা কিছুই নয়। 
বাঙ্গাণীর! দেশলাইএর কল করিয়াছেন, তেলের কল ও ময়দার কল চালাই- 
তেছেন, শী বোধ হয় কাপড়ের কলও করিবেন, এবং ব্যান্ক পর্য্যন্ত 
স্থাপিত করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন যে কাজ ফতই কঠিন হউক না কেন 
বাঙ্গালীর! চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের কাছে তাহাকে অবনতমস্তক হইতে হইবে। 
চা, রেশম ও নীলের কাজে বাঙ্গালী আছেন এবং ইহারা খনি হইতে 
পাথুরিয়া কয়ল! পর্য্যন্ত তুলিতেছেন। ভরসা আছে ক্রমে বিদেশীয়গথ 
এই সব এবং এখানে স্থানাভাবে উল্লেখ কর! গেল না এমন 
আরও সব কঠিন ব্যবসা হইতে বিদুরিত হইবেন। যে দিন 
জর্ড রিপন আত্মশাদন আইন জারি করেন দে দিন কত লোকে 
কত কথ বলিয়াছিল! বাঙ্গালীর শক্ররা কতই না হাসিয়াছিল ! অনেকে 
বলিয়াছিল, অকর্ধণ্য বাঙ্গালী ধাহার। ভাজ! মাছখানাও উপ্টাইয়| খাইতে 
জানেন!, তাহাদের হাতে আত্মশাসন ! আজ কয়েক বৎসর ধরিয়!1 
সেই ত্বণিত বাঙ্গালী মিউনিসিপাল সভায় ও জেলা বোর্ডের অধিনেতৃত্ব 
করিয়! আমিতেছেন। জেলায় শিক্ষা, রাস্তা ঘাট, স্বাস্থ্য প্রভৃতি এখন 
তাহাদের হাতে । দেশের ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল নগরগুলিরই তাহার! 
হর্ত| কর্ত। বিধাত1। এই সব গুরুতর কার্ধ্য তাহার! যে কিরূপ দক্ষতার 
সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, এক কথায় তাহ! বুঝাইয়া দিব। সকলেই 
জানেন প্রেসিডেন্পী বিভাগের কমিশনর ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের মত 
বাঙ্গালী বিদ্বেষী আর জগতে আছে কিন! সনদেহ। বাঙ্গালী বাবুকে গালি 
দেওয়াই তার প্রধান কাজ। মিউনিমিপালিটি ও বোডগুলির কার্ষয 
এমন সুচারুরূপে সম্পর হইতেছে যে কখন কখন ওয়েষ্টম্যাকটু সাহেবের 
কলমকেও গালাগালির বেগ সংহার করিতে হয়। বাঙ্গালীর ইহা অপেক্ষা 
গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালীর! যদি এইকপ শীন্র পদে 
উন্নতির দিকে ধাবমান হন, তাহা! হইলে ওয়েইউমাঁকটু সাহেব ও তার 
লঙ্গে সঙ্গে আরও জন কয়েক সাহেব শীঘ্র ঈর্ষায় ফাটিয! মনিয়| যাইবেন। 
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- শ্রকবায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দিক মূহি দিক্ষেপ কর! ফাক। কাঁজালী়া 
বেশ বুঝিয়াছেন যে, পরের উপর দেশ রক্ষার ভার দেওয়! ভালনগ্ন 1 ' দেই 
জন্ত তাহার! তলপ্টি্রর হইবার ক্াশাখ গভর্ণমেক্টের দ্বারে নিত আঘাত 
ক্ষক্সিতেছেন। ত্বপর স্মার যাহা! দোৰ 'াকুক না কেন, ইংরাজ গবর্ণমেট 
কিন্ধ বোকানন। সুখে ফাহাই বলুন না ফেন,ইংরাজ রাদপুরুবগণ বাক্গালী- 
দিগকে 'চিনেন, এবং একটু গ্ন্নও ককেন। তাহার! দলে করেন বাঙ্গালীফে 
ক্কলপ্টিক্লর হইতে দেওয়া ভারত হার়াইবাঁর ইত্ছিহাসেক্ প্রথম আধ্যার 
ছইবে। সেই জন্ত বোধ হুদ বাঙ্গালী শীঘ্র তলন্টিয্নর দলে প্রবেশআাত 
কদ্সিতে পারিবেন লা । কিন্ত ইহাতে বর্তমানে বাঙ্গালীদের স্বদেশ হিতৈ- 
বিভা! ঝর শৌর্ধ্য বীর্যের কোন লাঘব হইতেছে না। প্মপূর দিকে দেখুন, 
বৃটিশ ভারত ও ভারতসভা প্রমুখ রাজনৈতিক সভা বাঙলার যত হিন্দ 
স্থানের আর কোন প্রদেশে তত দুষ্ট হইবেক না। জান্তীয় জীব ষে কত 
তেজোপুর্থ তাহার ইহা অপেক্ষ! উত্তষ্তর প্রমাপ আর দেওয়া খাইতে পারে 
না। ফেখানে এক কআর্ধটী রাজনৈতিক সভা! নাই, এমন গহন দেশে গুধ 
বিরল, এবং প্রত্যেক সভাই সজ্জীব। প্রত্যেক ম্লাজদৈচিক প্রশ্ন এই 
সভাগুলি কর্তৃক পুঙ্থানুপুঙ্ঘরপে আলোচিত হল্স, এবং ইত! দেশের জান 
বৃদ্ধির এক প্রধান সহায়। তারপর দেখুন বাঙ্গালী গারিচালিত রাঙ্কালা ও 
ছংঘাজী লংবাদ পত্র। লভ্য দেশে সংবাদ পত্র এক প্রধান ক্ষমতা, এবং 
লোক-শিক্ষার এক বিশেষ উপায়। আমাদের সংবাদ পত্র দমৃহ যে খুব 
দক্ষতার মহিত চালিত, তাহা! ক্ষি শক্র কি মিন্র সহালেই মুক্ষকণে স্বীকার 
করেন। ইহাদের দলাষখি আছে, কিন্ত ইতরত। নাই, তীব্র লদালোচনা 
আছে, কিন্ত গালাগালি নাই, ওজন্বিত। আছে, কিন্ধ বূঢ়ত। নাই, কর্তন নিষ্ঠা 
গাছে, কিন্ত অন্ধাতা নাই, ক্গমত1 আছে কিম্ত অপব্যবহার নাই । জংয়ামপহ্ 
দেশে নুতন, কিন্তু উন্নতি দেশিয় বোধ হয় যে জল্প গিনের মধ্যেই ইহার 
লমকক্ষ গাওয়া মাইবেক ন।। এ প্রসঙ্গে আর একভী কথা মাত্র বলিতে 
চাই। ভারতের রাজনৈতিক গগনে আজ কংগ্রেস উজ্দতম নক্ষপ্ন । এ 
হেন কংগ্রেস বাঙ্গালীর কথ । শুনিতে পাই লাক্ষি একজন হনামখ্যাত 
মাঙগাদী উাকীজ ইহার জন্মদাতা । “যে কংগ্রেসের দামে আজ ইংযবজ চকিত, 
বার খ্যাতি ক্মাজ ইউরোপ সঙ্াখগ্ডে প্রতিধ্বনিত, বাঙগালীই'দেই কংগ্রেলের 
প্রা, শ্রুকান নাঙ্কালী উর্টীল লেই কংগ্রেসের জন্গমযজ, একঝা 
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'ভাবিতে গেলে মুখগত, আনদ্দিত উউনিরিরিডিন ৮ যে 
ফা এ 558) পুরন নামাগী অবকজাধি,* 

'ষে হয় ভয়ানক হিংসথৃক, নয় নিরেট বোকা। কেছু কেহ মনে করেন 
কংগ্রেম হইতে কোন উপকার হইতেছে না। আমর! বলি যখন কংগ্রেসে 
শিক্ষিত লোক আছেন তখন ইহা দ্বারা গ্রভৃত উপকার সাধিত হইবেই। 
'ভাহার সম্ভাবন না থাকিলে আমাদের দেশীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্তায় কাজ- 
"পাগল ও কার্ধ্যদক্ষ সম্প্রদায় কখনই ইহাতে যোগ দান করিতেন না। ইহার! 
যোগ দেওয়াতে পবিণামে কংগ্রেসের সফলতা আমাদের কাছে জ্যামিতির 
স্তঃসিদ্ধের সায় জ্ঞান হয়। জাতীয় উন্নতির আর-ভুইটি চিত্রের কথা হী 
করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। 

(১১) শিক্ষিত বাঙ্গালীর পোষাক। সভ্য জগতে পোধাকই সব। 
ছাই সভ্যতাত্যঞ্জক, ও তাহার মাত্রার পরিচায়ক । একজন ইংরাজীতে 
প্রগাঢ় পণ্ডিতের নিকট গুনিয়্াছি কার্লাইল নামে জনৈক শ্গ্রসিদ্ধ ইংরাজী 
গ্রন্থকার পোষাক সম্বন্ধে এক বই লিখিয়াছেন, এবং তাহাতে বলিয়াছেন 
€পোষাকই মন্ুষ্যের মনুষ্যত্ব । পোষাক খুলিয়! লও, রাজ! গ্রজার কোন 
প্রভেদ থাকিবেক না। একবার এক সভাস্থলে আমাদের দেশী একজন 
ন্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মহোদয় বলিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারেন না শিক্ষিত 
বাঙ্গালী কি করিক্ন। ধুতি চাদর পরিয়! বেড়ান। শিক্ষিত বাঙ্গালী এত 
দিনের পর তাঁর ভুল বুবিতে পারিয়াছেন, পোষাকের মাহাত্বা অনুভব 
করিয়াছেন। ধাহার!] বিলাত পর্য্যস্ত গিদাছিলেন, তারা ত সভ্য জগতের 
গোষাকই অবলম্বন করিয়াছেন। বাহার! বোম্বাইয়ের অধিক যান নাই 
হাহারাও ধুতি দেখিলে শিহরিয়া! উঠেন। যাধারখ শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
(পোষাক যে ক্রমে সভ্যভারাপর হইয়া উঠিতেছে, তাহা বাহারা পোষাকতত্ব 
ছদাোলোচন তৎপর, তাহার! বেশ বুঝিতেছেন। মহিলারাও মাথায় বনেট 
কিতেছেন। এখন পরিবর্তনের সময় নান! সুনির নানা! মত। প্রত্যেক 
শিক্ষিত পুরুষ বা স্ত্রীলোকের পোষাকে একটু না! একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়, 
€পায়াক দেখিলেই হঠাৎ বাঙ্গালী, বুঝা! যাঁয় না, কিন্ত এমন লময় শীত আগিবে 
বখন পুরোছিত ঠাকুর হইতে মেখর পর্যন্ত সকলকেই একই বিলাতী ছাঁচে 
“গাছ! পোন্বাকে জাবৃত চেখিতে পাও! যাইবে, এবং কাজে কান্দেই জাতীয় 
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উন্নতি চরম সীমায় উঠিবে। পরিবর্তনের দিক-ও গতি দেখিয়া সকল দেশ. 
হিতৈষীই এক্সপ আশা করিতে. পারেন।. (২) শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভায়া). 
একজন অয়াদৃটি লোক একবার বলিয়াছিলেন ফে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা, 
ইংকাজ্ধী না জানিলে বুঝ! যায় না! শাদা! বাঙ্গালারাই সম্ঘন্ধে যখন এই, অত. 
তখন তিনি ইংরাজী কথা. ব1 বাকোর দ্বার! অলস্কৃত, সাধারণ কথোপকথন 
গুনিলে যে কি বলিতেন বলিতে, পারি ন1।. বস্ততঃ কিন্তু এইরূপ. 
ইংরাজীষিশ্রিত বাগ্গালা জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক। বিস্তীণ ইংরাজী 
ভাবায় যত ভাব প্রকাশ কর! যার সন্কীর্ণ বাঙ্গাল। ভাষায় তাহা যায় না॥. 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাব-রাজ্যের উপর এত দখল জন্মিয়াছে ষে তার.সমান. ভা. 
প্রকাশ করিতে গরিব বাঙ্গাল ভাষা অক্ষম। কাজে কাজেই তাহাকে 
ইংরাজী ভাষার আশ্রয় লইতে হয়, এবং বাঙ্গাল! বলিবার সময় তাহার, সঙ্গে 
রাজী বুকনি মিশাইতে হয়। এই কারণে বাধ্য হুইয়া চিঠি পত্রগ্ু. 
তাহাকে ইংরাজীতে লিখিতে হয় ও. বক্তত! আন্দোলনাদি ইংরাজীকে. 
করিতে.হয়। মনোভাবের সংখ্যার তারতম্যই সভ্যত! অসভাতা, এবং 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অবস্থার গ্রতেদ.। বাঙ্গালী যতই উর্তত হুইতেছেন, 
ততই তীছায় মনোভাবের সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই তাহাকে: বাঙ্গাগ হইতে: 
অন্তর হইতে হইতেছে । এ উন্নতির শেষ সীম। দেশ হইতে বাঙ্গালা রা 
যাওয়া । কে বলিতে পারে ফলে তাহা ঘচিবে না? | 
আমাদের উপপাদ্য বিষয় আমর! এককপ খাড়া করিয়া তুলিলাম বলির, 
মনে হইতেছে। রক্ষণশীলতার দ্বিক হইতেই দেখ আব পরিবর্তনশীলতার, 
দ্বিক হইতেই দেখ বাঙ্গালীর উন্নতি হইতেছে। সকল দিকেই যে সমান 
বেগে হইতেছে তাহা বলি না, কিন্ত মোটের উপর চারি দ্রিকেই উন্নতি 
হইতেছে বলিয়! বোঁধ হয়। যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি এ প্রবন্ধ মনো 
যোগের সহিত পাঠ করেন নাই; তিনি একটা! আপত্তি তুলিতে পারেন। 
তিনি হয়ত বলিবেন প্রবন্ধ অসঙ্গতি দোষে ছৃষ্য। প্রবন্ধের প্রথমে প্রমাণ 
কর! হইয়াছে, ক্রমে.হিন্দু ধর্মের চর্চা আমাদের মধ্যে বাড়িতেছে, এবং 
পরে যে আরও. বাঁড়িবে এরূপ আশা কর! হুইক়াছে। লোক যে ক্রনে: 
অধিকতর হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়! পড়িবেন এ. কথাও বল! হুইয়ান্ে। প্রবন্ধের 
শেষ ভাগে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা. কর! হইয়াছে যে শিক্ষিত বাঙালীরা, 
মে ইংরাজী চাল চালের পক্ষপাতী হইয়া! পড়িতেছেন, এবং দেপ. হজ 
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অন্দর -হুইয়ে উংয়াজী ভাষা ও ইারাজী, পোষাক দেশে তত প্রবল হৃইয়া 
উঠিয়ে ভুইটী রন্ত পরস্পরের বিরোগ্ী, এবং একটা, সত্য হইলে অপরটা 
স্জ্য হইতে. পারে না। . এই আপত্তির উপরে. আমর! বলি যে প্রবন্ধে বে 
লাম .বক্ষি্ত হইতে. পারে, ভাহা বাছিক। আভ্যত্তরিক দয়। বন্ততঃ 
মংদান্ভাধের সঙ্গে পোষাক চাল চলস বা ভাফার কোন সন্বন্ধ নাই । হিন্দুভাক 
পোঁধতিকর ধঙ্গেও জনিত নয়, চাল চলনের সঙ্গ নয়, এবং ভাষার সঙ্গেও 
নর্+। জাপন্নরাঁকি কেহ এপ লোক দেখেন নাই বিমি বাহিরে সপ্পূর্ণ 
সাব, ইংরাজী ছাড়া কথা কন না, আখ সম্পূর্ণ কিন ?. ষদি দেখিয়া ন। 
থাকেন) একপ লোকের কথা গুনেনও নাই কি ? যদি দেখিয়া ব শুনিয়। নল! 
থাকেন ব। কঙ্গনাতেও আনিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনারা কপার 
পাত্র আপনানের় অনৃষ্টি য্দ। দেশীয় পোষাক উঠিয়া গেলে জোর এই 
হইবে ধে আমাদিগকে ফাহেধী যতে শোক প্রকাশ করিতে হইবে ; গ্রবং 
দেশীয় ভাঙা উঠিয়া গেলে নাহয় বে বেদাস্তাদির ইংরাজী অন্গুবাদ পাঠ 
করিতে হুইবেক) ন! হয় দর্শন তগবাগীতা, পাহিত্য ও সংহিতাদি রোমান 
তক্ষরে পাঠ করিতে হইবেক। ইহাতে হিন্দু ধর্্মাচরণের বে কি ব্যাঘাত 
হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় ন1। কত খাস সাহেব যে হিন্দুত্তাবাপন্ন হৃইয়। 
গড়িতেছেন। এবং ছই চারি পক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া পড়িবেন, 
ইহা কি আপনাদের জানা নাই? এত কথার পরও যঙ্দি কেছ বলেন মে 
বন্ধের অসাহ্ঞরন্ঠ মুলীভূত এবং দুধ হইধার লয়, তাহার প্রতি এইমাজ 
বধ, আমর! যুক্তি দিতে পারি, হুদ্ধি দেওয়া আবাদের ্ষমতাতীত। 

মা | ০ নর 
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নাদা-বৈচিত্র। 


 অভিকাধীগণ মন্ততৈর ধিভিক্স অংশ পরীক্ষা! করিক্জা মাধব প্রকৃতির 
মিঙ্গেশ ফরেম, করচিহ দ্বারা ফোন ফোন দেশে জীবনের গুভাগ্ুত নির্বীত 
হর্গ। “পাষি্ পত্রিকার উনৈক লেখক লিখিঙ্জাছেন যে মালবচপ্রিত্র 
নাঁসিকাঁর গঠনের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর ফরে।- এত্যেক বাজি 
 নঁসিফার গঠনের মধ্যে কিছু সা. কিছু নৈচিন্র দেখিতে পাঁওয়া। বাঁ কি 
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মানব নাসিকাকে সাঁধাধ্ধঃ তিন. প্রেন্তে বিভক্ত করা হাইতে শপারে। 
কাহায়ও নানিকার মূলদেশ, কাহ্যরে! মধ্যভাগ এবং কাহারে! কঞ্রভাগ 
ক্ষত ব উচ্চ দেখায়? প্রথম শ্রেণীর নাদিকাকে “মিলিটারী” ছিভভীয় -শ্রেবীর 
নাসিকাঁকে রোমাপ্টিক' এবং তৃতীয় শ্রেণীর নাসিকাকে “দেলফিষ+ নাঁয়ে 
অভিহিত কর! হুইপ থাকে। ঘাহাদের নালামুল উচ্চ তাহাদের চরিত্রে 
প্রবল কার্যযকুশলত1, অলাধারণ বল এবং নেতৃত্বের ক্ষমত। প্রকাশ পায়, 
এই প্রকার নাসিকাকে অনেকে “গয়েলিংট নীয়” এই আখ্যা প্রমান করেন? 
সেনাপতি গয়েলিংটনের নাপিকা এই জাতীয় নাসিকার শ্রেঠ আদশরূপে 
গণ্য হইত; "প্যালেশ থিয়েটারের” সুমোগ্য অধাক্ষ মিঃ চার্শশ মর্টনের 
নামিক! বর্তমান কালে “মিলিটারী” নাসিকার সর্বোৎকৃষ্ট উদাছরণ। 
রোষান এবং প্রীনিয়ান নাদিক!। 

যাহাদের রোমাশ্টিক শ্রেনীর নাসিক1, অন্তের লহিত সধ্যত। লাভের 
ইচ্ছা! তাহাদের অত্যান্ত অধিক। তাহারা উৎপীড়কের হস্ত হইতে আর্তকে 
রক্ষা করিবার জন্ত বিশেষ যত্ব করে এবং নিতান্ত স্বার্থশূন্তভাবে অন্তে র 
উপকারে প্রবৃত্ত হয়। “সেলফিষ” শ্রেণীর নাস! বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ 
যাহাদের নানিকার অগ্রভাগ শ্বীত বা উচ্চ তাহারা শ্বতঃপরতঃ স্বার্থ | হুসন্ধানে 
ব্যস্ত; স্থার্থই তাহাদের জীবনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য, নিজের স্বার্থ- 
দাধনের জন্ত তাহার! অন্তের সুবিধা অন্ুবিধা বা ক্ষতি লাভের দিকে 
দৃষ্টিপাত করে না। নাসিকার অগ্রভাগ উপরের দ্রিকে ঘৃরান হুইলে মানু 
অত্যন্ত কুটিল, রসিক এবং বিজ্বুপ-পরায়গ হয়, এই বিজ্ধপ ও রূসিকতায় 
অনেকেই মন্দ আঘাত পান । এই প্রকার নাসাধারিগণের কলহ-প্রবৃত্তিও 
অত্যন্ত অধিক); ক্ষমত| না থাকিলেও শ্বেচ্ছাগ্রবৃত হইয়। প্রত্যেক কাজে 
হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা! তাহাদের বিশেষ প্রবল । যে সকল স্ত্রীলোকের 
নাক এই প্রকার ভাহারা সাধারতই কলহপ্রিয় হয়। 

যে কল নাপিকার উপরিভাগ উচ্চনীচ নহে, ঠিক সমতল, ভাবারিগকে 
গ্রীপিয়্ান নাসিক! কছে। যাহাদের এই প্রকার নাসিক! তাহাদের ক্ছি' 
মাত্র চরিত্রবল নাই, তাহারা জুক্ুচিসম্পন্ন এবং আরামপ্রিয়। | 

| ' মাসিকায় 'আকার। | 

"জাষিধণর আকার সন্থন্ধষেও আনেক কথা বল! হইয়াছে । ধেসকল 


প্‌ 


শোকে নাপিকা দীর্ঘ এবং নাসাগ্র নিষগামী, তাহারা ধূর্ত, ললিত, 
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নতর্ক, বড়বন্প্রিক্র এবং মতলব-কাঁজ লোক ।. ইহ্দীদিগের মধ্যে লাসিকার 
এই বৈচিত্র বিশেধরূপে লক্ষিত হয়। এই প্রকার নাসিক থাকার ভাহাঙ্গা 
সহজেই বুবিতে পারে কোন কার্ধ্যে হ্তক্ষেপ করিলে কিঞ্চিৎলাভ হওয়া! 
সন্ভব। যাহাদের এই শ্রেণীর নাসিক আইনেও তাহাদের যথেষ্ট পারদর্শিতা 
দেখা যায়। লর্ড টীফজষ্টিস্‌.রসেল, তাহার প্রধান দৃস্তাত্ত। | 

'নাসিকার আয়তন ক্ষুদ্র হইলে মানুষ চঞ্চলচিত হয়, তাঁহাদের চরিত্রধল, 
থাকে না, ইহ] সর্বত্র অবিসম্বাদিতরূপে সত্য নহে; কোন কোন ইংরেজ 
লেখক বলেন “যাহার নাক যত বড় সে ব্যক্তি তত গুপবান। কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র নাসিকাধারী অনেক ব্যক্তিকেও প্রধান্ত লাভ করিতে 
দেখ! যায়। যাছাদের নাসারন্ধ, অত্যন্ত বিস্তৃত তাহার! দরিদ্র এবং জ্ঞান!- 
হুসন্ধিৎস্থ হইয়া থাকে ; যাহাদের নাসারন্ধ, সংকীর্ণ তাহার! ধনবান হক 
বটে কিন্তু অমিতব্যরিতা দোষে তাহার! অর্থ সঞ্চয় ৪ রাখিতে 
পারে না। 


নাসাগ্র। 

যাহাদের নাসাগ্র স্কুল, তাহারা অত্যন্ত বচনবাগীশ হয়। তাহারা 
গৃহস্থালী সম্বন্ধে বা অন্য কোন সামান্ত বিষয় লইয়া এমন উৎসাহের সহিত 
গর আরম্ভ করে যে সহজেই শ্রোতার সহিষ্ণুতা নষ্ট হইয়! যায় কিন্ত 
তাহাদের বাক্যন্ত্রোত বন্দ হয় না। এইরূপ নীরস গল্পে তাহার! অনায়াসেই 
ছুই এক ঘণ্টা কাটাইর় দিতে পারে এবং গল্পের মধ্যে হাস্যরসের বিন্দুমাত্র 
সম্পর্ক না থাকিলেও বক্তার মুখবিবর হইতে ক্ষণে ক্ষণে প্রচুর ছাসরস 
উদগত হইয়া অসহিষু শ্রোতাদিগকে অস্থির করিয়! তুলে । | 

যাহাদের নাসাগ্র সরু তাহার! সতর্ক এবং গম্ভীর । যাহাদের নাসিকার 
অগ্রভাগ অত্যন্ত অধিক সচল, তাহাদিগকে জীবনের অনেক হ্থুবিধাই 
হ্বরাইতে হয়। রাঅদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকের নাসিক! 
এই শ্রেণীর । সামান্ত বায়ুর শবেও তাহার! ভয় চঞ্চল হই সাবধানতা 
অবলগ্বন করে। | 


সংক্রামক পীড়ার নিদ্ান। 


সময়ে সময়ে এক এক স্থানে সংজ্ঞাসক  গীড়া আবিকৃতি হুইয়! ভত্রত্য 
বহুসংখ্যক অধিবাসীকে মৃতামুখে : পাত্তিত কবরে; জলে বা বাযুমডলে 


আগত, ৯৮৯৬]: বিবিধ প্রসঙ্গ ৩৯. 


গ্রথল কীটাধুর আধিকাই ইহার কারণ বলিয়া বর্তমান যুগের তৈমজ্যতন্কিখ- 
গণের বিশ্বাদ হইলেও সংক্রামক রোগের প্রকৃত. কারণ আজও, রহল্তপুল 
'বলিয়া প্রতীয়মান হয়।- এরূপ ভূরি প্রমাণ কীটাণু কোথা. হইতে আসে ? 
এই প্রশ্নের মীমাংস! করিতে গিয়া ডাক্তার টমাস বেয়ার 'মেডিক্যাল নিউস” 
নাক পত্রিকা এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন 
“পার্থিব বায়ুমণ্ডলের বহির্দেশে তাহাদের উৎপত্তি, অর্থাৎ তাহাদের স্থান 
প্রকৃতপক্ষে নক্ষরলোকে। আমর! উক্ত ডাক্তারের লিখিত প্ররদ্ধের -সর্বা- 
'পেক্ষা চিত্তাকর্ষক অংশটির অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। 
প্হাঁজার হাজার টন উক্কাপিও এবং ধুলি বৎসর বৎসর পৃথিবীর বহির্দেশ 
হুইতে পৃথিবীর উপর আসিয়! সঞ্চিত হুয়। এই সকল সঞ্চিত পদার্থ যে 
বহুবিধ দূপাস্তর প্রাপ্ত হয় তাহা সর্ববাদী সম্মত । কেহ কেহ পধ্যবেক্ষণ 
ত্বার! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল পদার্থ বছুল পরিমাণে জীবাণুর 
(11হি £০ণ) সহিত সংহত হয়। ডারউইন সাহেব বর্ণন৷ করিয়াছেন 
যে একবার দশ লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ডের উপর এক আশ্চর্য ভৌতিক পদার্থ 
বর্ষিত হইয়াছিল। ইহা যে ভূবামুমণ্ুলের বহছির্টেশস্থ পদার্থ তাহ তিনি 
প্রমাণ করিয়াছেন। জার্মানীতে পেকেলো নামক স্থানে একবার পীতবর্ণ 
তুষার ধার! বর্ষিত হুইয়াছিল। ওয়েবার নামক একজন প্ডিত তাহাতে 
পুর্তীকৃত কীটাণু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাবে 
ইটালীর উত্তরভাগে একবার ভৌতিক পদার্থের বর্ষণ হয়, তাহাতে ছয় শত 
বর্গমাইল ভূখণ্ড একেবারে আচ্ছন্ন হুইয়া গিয়াছিল, এবং আল্ল পর্বত নয় 
ফিট পুরু রলীন বরফে আবৃত দেখ! গিক্লাছিল। . ১৮৪৬ খুষ্টান্বের অক্টোবর 
মাসে ফরাসীদেশে এক প্রকার আণবিক (21070500010 ) পদার্থ বর্ষিত 
ুইয়াছিল, তাহার! প্রায় শতাধিক বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট) ইরেন্বর্গ 
নামক জনৈক পণ্ডিত গণনার দ্বারা স্থির করেন যে, ইহার সহিত পরতাল্লিশ 
টন কীটাণু বর্ষিত হইয়্াছিল। ১৮০৩ থুষ্টাবে ইটালীদেশে, এবং ইহার 
ঘশ বৎসর পরে ১৮১৪ থৃষ্টা্নে কালেব্রিয়াতেও এক প্রকার কীটাগুবর্ষণ 
লক্ষিত হুইয়াছিল। আর একবার প্যালেষ্টাইনে এবং পশ্চিম কেপ্টকীতে এই 
“ঘটনার পুনরাভিনগ্ন হয়। এ সমস্ত ঘে পার্থিব পদার্থ তাহা অন্যান করা 
কঠিন। আধুনিক পর্যবেক্ষণে স্থিতরীকৃত ভুইয়াছে যে রঞ্জিত তুষার সমূহ 
ন্কীটাধুখুজে পরিপূর্ণ এবং মের প্রদেশেশ্থ তুষারে তিনশত বিভিন্ন প্রকারের 
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জীবাণু বর্তদান গাছে) তুপৃষ্টস্থ বাঘুষুলে এই সকল শীবাগর যব 
সম্ভবপর নছে বলির অনেকে স্থির ক্রিজাছেদ । 

াহান্ের সহিত অগ্রির কোঁদ সম্বন্ধ আছে সেই সকল ভিঙ্ সন্ত সমস্ত 
পার্থিব পন্ার্থই শীবাণুতে পরিপূর্ণ । বঙ্ধাণ্ডের লর্ববতই জড় পদার্থের স্বর 
ভিন্ন, অভএব র্যান্টেরিস্! বা! উদ্ভিজ্ঞাধু যে আনভ্ান্ত গ্রহ এবং গগনবিল্বী 
মেঘসসূ পরিব্যাণ্ড কতিয়। আছে, একথ! অতি লহ্‌দ্ধেই বিশ্বাস করা 
যাইতে পারে। 

পৃথিবীর বহির্ভাগস্থ অসংখ্য কীটাপুর অধিকাংশই মৃত অবস্থায় পৃথিবীতে 
আসিরা পৌছে, কারণ তাহাদিগকে অতি শৈত্যময় শুন্তের মধ্য দিয়া 
অগ্রসক্ব হইতে হুয়। কিন্তু কীটাধু ও উত্ভিজ্জাগুর জীবন শীঙ্ব বিনষ্ট হয় লা!। 
তুষার রাশির মধ্যেও অনেকে দ্দীৰ অবস্থায় থাকে; আবার প্মবেক্ 
উত্তিজ্জাণু কালক্রমে অধিক উত্তাপ লহ করিবার ক্ষমতা লাভ করে । কোন 
কোন জাতীব্ব কীটাণু কিছুকাল জীবিত থাকিক্প। অবশেষে বিলষ্ট ক্ইয় যায়, 
ছুতরাং ইহার! যে সংক্রামক রোগের উৎপত্তি করে, ইহাদের বিনাশের সঙ্গে 
সঙ্গে সেই যোগও স্তহিত হয়। 

ৃষ্টায় চতুর্দশ শতাবীতে 'ব্যাক্ষ প্লে” নামক নড়কে পৃথিবীর পাচ 
কোটা অধিবানী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ফোগ-কীটাধু ছবারাই থে 
এই সংক্রামক ব্যাধি স্বীয় অধিকার বিস্তার কররিগ্কাছিল, তাহার আর সনে 
নাই। বাধিজ্যোপলক্ষে এক দেশের সহিত অন্ত দেশে সংশ্রঘে এই রোগ 
এত শীত্র বিস্তৃত হুইতে পারিভ না। জলে স্থলে সর্বান্রই ইহাপ্স প্রাহুর্ভার 
লক্ষিত হইয়াছিল। এই রোগ বিস্তার উপলক্ষে একখানি প্রাচীন পন্বিকান্স 
লিখিত হইয়াছিল--*দুবিত বাছু যখন মৃত্যুভার বহন করি জাসিত, তখন 
তাহ! প্রক্কতই দৃষ্টিগোচর হইত, আকাশ তগ্জানক ঘন কুম্বাশামস ম্যাচ্ছন্ 
হইয়! যাইত” অনেক সময় কোল কোন বিশেষ লক্ষণাক্রাত্ত মেঘ 
সংক্রাঙ্গক পীড়ার বীজ বহন করিগ আনে! পৃথিরীতে “ব্যাক প্লেগেক' 
আবির্ভাব এবং তিঝোতাবের কারণ ক্ষি--এই প্রশ্ন লইয়া তৎকালীন 
বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক মহলে বিশেষ আদোলন পড়ি! পিয়া ছিল--” 
অবশেষে স্থির হয় যে রোগ-কীটাণুষ বিস্তারই ইহার কারণ । পৃিবী-ভাহানর 
বসবর্তনপথে ধুন্তমণ্ডলের এইরূপ কাীটাধুপুর্ণ ভক্ে আপিরা পড়িয়ান্ছিপ, 
আবার ঘুক্ষিভে ঘুরিতে সেই অংশ অতিক্রম করিলেই পৃথিবী হইতে দোগ 


আগষ্ট, ১৮৯৬।] বিবিধ প্রসঙ্গ ৪৩১ 


বিদুরিত হইয় গেল, পৃথিবীর জলবায়ু এই রোগাণুর অনুকূল: না হওয়াকে 
তাহার! অধিক দিন পৃথিবীতে স্থানী হইতে পারে নাই। পপটেভ্‌ ফিভার+ 
নামক এক প্রকার অরের আবির্ভাবেরও ইহাই কারপ। এই জরের কথা 
এখন অনেকেই অবগত নেন এবং এই পীড়। পৃথিবী হইতে নির্ঘুল হইয়! 
গিয়াছে, কিন্তু ১৮৬৬।৬৭ খৃষ্টাবের 180. 0620এর ক্কার এক সময় ইহা 
অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। গন্তান্ত সংক্কামক পীড়ারও 
আবির্ভাব এবং হটাৎ ভিরোভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু প্রচলিত 
“থিওরি; দ্বারা তাহাদের কার্ধযকারণ নি্দিরণ করিতে যাওয়! নিক্ষল। 

ডাক্তার বেয়ার তাহার মতকে অত্রাস্ত বলিতে প্রস্তত নহেন, কিন্ত তিনি 
বিশ্বাস করেন ইহ! দ্বার! একটি অভিনব চিন্তার পথ গ্রশস্থ হইবে ) এবং এ 
সন্বন্ধে গভীর পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনীয় । ডাক্তার বেয়ারের এই নৃত্তন 
আবিষ্কার (আমর! ইহাকে আবিষ্ধীরই বলিতেছি) চিত্বাকর্ষক এবং কৌতুকো- 
জ্বীপক। ইহান্বার! একদিন জগতের প্রকাণ্ড অভাব নিরাককত হইতে পায়ে। 

বেলুনে ছয় মাইল উর্ধে । | 

ডাক্তার এ. পারসন নামক একজন গগনবিছারী জঙ্ব্নীয় ই্াটগার্ট নগরে 
“ফিনিক্স নামক বেদুনে আরোহণ করির! উর্ধাকাশে উঠিয়াছিলেন। তাহার 
এই আকাশ বিহার বৃত্তান্ত “দি জর্ণাল অব দি এরোঁনটিক্স+ নামক পত্রিকার 
প্রকাশিত হুইয়াছে। পাঠকবর্গের কৌকুহল দুর করিবার জন্ত আমরা 
এই গ্রবন্ধেব সার সঙ্কলন করিলাম £-.. 

এই বেলুন ছুই হাঞ্জার কিউবিক মেটার জলজান বাশ্পে পরিপূর্ণ করা 
হয়) এবং আকাশস্থ বাষুর গতি, চাপ ও শীতোষ্ত। পরীক্ষা করিবার জন্ত 
ইহাতে বাুমান যন্ত্র, ভাপষান যন্ত্র গ্রভৃতি যন্ত্রাদদি লওয়! হুইয়াছিল। বেলুন 
আকাশে উঠিবার পনেরে| মিনিট মধ্যে ইহা! ছয় হাজার পীচশত ফিট উর্ধে 
উঠিল। ঠিক এক ঘণ্টা হইলে দেখা গেল ইহা ১৬ হাজার ফিট উচ্চে 
উঠিয়াছে, সেখানে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ_-.১৮ সিপ্টিগ্রেড। ছুই ঘণ্টার 
মধ্যে বেলুন ২৬ হাজার ফিট উর্ধে উঠিল) অর্থাৎ তখন বেলুন এক, 
হিমালয়ের উচ্চতম শৃ্ক ব্যতীত পৃথিবীস্থ সমুদয় পর্বত শৃ্জের উর্ধে বিচরণ 
করিতেছিল; এখানে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ ৩৯ সেন্টিগ্রেড। ডাক্তার 
পারসন পুর্ব হইতে যেক্ধপ সাবধানত! অবলম্বন করিয়াছিলেন ; তাহাতে 
উর্দন্থ বায়ুমণ্ডলের লঘৃতা এবং নিদ্ধারুখ শৈত্য তাঁহার কোন অপকায় 
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করিতে পাত্রে নাই; বাঘু অত্যন্ত পাঁতল! হইয়া আঁদিলে তাহাকে মধ্যে 
মধ্যে অপ্নজান ধাশ্পের সহায়ত! গ্রহণ কব্দিতে হুইন্বাছিল। কয়েক সেকেণ্ডের 
জন্য অযনজান বাপ্পপুর্ণ ব্যাগের সাহাযো নিশ্বাস গ্রহণ না করাতে তিনি 
অত্যন্ত হূরধ্বল হইয় পড়িয়াছিলেন,ম্তক ঘুরিতে লাগিল এবং দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত 
লুপ্ত হইয়া আসিল! কিন্তু অক্জান বাপের পুনঃ পুনঃ শ্বাস গ্রহণে এত- 
উর্ধেও তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই। বেদুনে আরোহণের আড়াই ঘণ্ট! 
পরে ডাক্তার ত্রিশ হাজার বারো ফিট উচ্চে উঠিলেন, এখন তিনি হিমালয় 
পর্বতের সর্ধ্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজজ্ঘারও প্রায় হাজর ফিট উর্ধে। ডাক্তার 
পারসন এখানে বাধুশান যন্ত্রে দেখিলেন বায়ুর চাপ দুইশত একত্রিশ 
মিলিমেটার। এখানে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ--৪৭'৯০ সেশ্টিগ্রেড। 
ডাক্তার আরও কিঞ্চিৎ উর্ধে উঠিতে কৃতসন্বর হইয়া বেলুন চালিত করিলেন, 
কিন্তু শীত্রই তাহার অঙ্গুলী অসাড় হইয়া আসিল এবং তিনি অত্যন্ত 
অন্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাঁগিলেন। 

_ অনন্তর বেলুন ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিল। ডাক্তার পারসন 
স্থয়েনওয়াস্ত নামক স্থানে এক শন্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উর্ধস্থ বাধু 
মণ্ডলের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব সত্য তিনি আবিষ্কৃত করিয়া- 
ছেন। শীতোষ্মগুলে পাঁচহাজার ফিট উচ্চ হইতে ত্রিশ হাজার ফিট উর্ধ 
পর্য্যন্ত বায়ুর বেগ এবং শৈত্যের পরিমাণ বিশ্ময়জনক ক্রমে পরিবর্তনশীল। 

ফরমোজা। 

 চীনযাঁপান যুদ্ধের সালে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার সহিত 
ফরমোজাদ্বীপের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাঁকাঁয় এই দ্বীপ সহস! বিশেষ প্রাধান্ত 
লাভ করিয়াছে । চীন সম্রাট এই দ্বীপ যাঁপানের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। ইহা লাঁভ করিয়া! যাপানের বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ স্থৃবিধা 
হইয়াছে এবং ইহাতে যাপানের প্রাধান্ত আরও বদ্ধিত হুইবে। চীন ভাষায় 
এই স্বীপের নাম তাই,--ওয়ান ; ইহ চীনের কো-কিন প্রদ্দেশ হইতে ৯০ 
মাইল দূরে অবস্থিত। ফরমোজা দ্বীপ ২৪৫ মাইল দীর্ঘ, ইহার সর্বাপেক্ষা 
অধিক বিভৃতির পরিমাণ একশত মাইল। আকার সিংহল ত্বীপের 
অর্ধাংশেরও অধিক, পরিমাণ ফল ১৪৯৮২ বর্গ মাইল। ইহার লোক সংখ্যা 
ত্রিশ লক্ষ) : এই দ্বীপের পশ্চিম অংশ কো-কিন প্রদেশের শাসনকর্তার 
অধীন ছিল, এবং পূর্বাংশ অসভ্য বন্জাতির অধিকার ভুক্ত ছিল। এক 


সুদীর্ঘ পর্বত শৃঙ্খলে এই দ্বীপকে দীর্ঘ ছুই 'ভাগে বিতক্ করিয়াছে; এই 
পর্বত অল্প উচ্চ নহে, ইহার কোন কোন শৃঙ্গ বার হাজার টি 
অধিকাংশ শৃঙ্গই শুভ্র তুষার মণ্ডিত। পর্বতের সাহুদেশ সুদীর্ঘ সুন্মর বৃক্ষ 

রাজীতে ও তৃপপূর্ণ শ্যামল গোচারণ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ । সমুদ্র হইতে গ্রই প্ 
গ্রাচীর-বেষ্টিত দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অতি রমণীয় বলির। প্রতীয়মান হক্ব । 
ইহার ভূমি অত্যন্ত উর্বর এবং 'জলবাযু স্বাস্থ্যকর । এখানে বহুসংখ্যক 
উষ্ণ প্রজ্রবণ আছে, গন্ধক ও কেরোদিন তৈলের খনি - অপধ্যাপ্ত ; আপ্রেক 
গিরির অগ্পাৎপাতও মধ্যে মধো হইয়া! থাকে চীনের পূর্নবর্তী প্রদেশ 
সমূছের সহিতই প্রধানতঃ এই দ্বীপ বাণিজ্যব্যাবসায়ে লিপ্ত । প্রধান পণ্যদ্রব্য 
চাউল, তত্ডিন্ন কপুর, চিনি পাথুরিয়া কয়লা, কাষ্ট, চ1 গ্রভৃতি দ্রব্যও অল্পা- 
ধিক পরিমাণে রপ্তানী হুইয়! থাকে । ফরমোজার অরণ্য প্রদেশে ব্যাঘ্ব, 
চিতাঁবাঘ এবং নেকেড়ার সংখা। অত্যন্ত অধিক। কিলঙ নামক স্থানের 
নিকট পাথুরিয়। কয়লার খনি আছে। আদিম অসভ্য অধিবাসিগণের 
আকার দীর্ঘ, বর্ণ কটা, ইহার! মস্তকে সুদীর্ঘ চুল রাখে এবং দত্তে ক্ৃষ্ণবর্ণ 
মাজন ব্যবহার করে। এই অসভ্য জাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; কোন 
কোন সম্প্রদায় লেখাপড়ার চষ্চা আছে। ইহারা সত্যবাদী, স্তায়বান, কিন্ত 
অত্যন্ত গ্রতিহিংসাপরায়ণ । যুরোপীয়গণ বহুদিন হইতে ইহাদ্দিগের আবাম- 
স্থানে গ্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এ পর্যযস্ত- কৃত কার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই। এই দ্বীপের চীনসাত্রাজ্যের অস্তভূক্তি অংশ চারিটি জেলায় 
বিভক্ত। তামস্থই এবং কিলং প্রধান. বন্দর, এতত্তিন্ন আরও ছুইটি বন্দরে 


বৈদেশীকগণ পণ্যদ্রব্য আমদানী করিতে পারিতেন । ্ 
| শ্রীদীনেন্্রকুমার রায় । 





বরফ। 
কলিকাতা ও অন্তান্ত সহরবাসী অনেকেই বরফ “আহার” «বা বরফজল 
পান করিয়া থাকেন। কিন্ত সকলে এই প্রাণ-মন-সুগ্ধকাঁরী, শ্রীন্ম-ক্রেশ- 
নিরারণ-কারী, হুইফ্রি-পেগ-শীতল-কারী দ্রব্য যে কিরপে প্রস্তত. কর! হয় 
তা, বোধ, হয় জানেন না। অনেকের জানিবার ইচ্ছ। থাকিতে পারে 





৯ ৬০৯০০ সা সপ ০. পা 


* বাঙ্গালায় সকলেই জল “খাইক্স। থাকেন কদিচ কখনও পুস্তকে "শান করিয়া” 
থাকেন। 





৪৩৪ . বাসী [«ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা । 


সেজন এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল। বরফসেবীদিগের মধ্যে অনেকেই 
ইংরাজী জানেন, অতএব এই প্রবন্ধে যদি ইংরাজী £5০01091 52:315381909 
বারহার কর! হয়, তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না । 
 ক্কতিম বরফ, অর্থাৎ যে বরফ সচরাঁচয় বাজারে বিক্রয় হয়, তাহ! কৃত্রিষ 
শীত সাহাব্যে প্রস্তত হইয়া থাকে । এই শীত কার্বনিক এসিড, জল, 
এমোনিগ1, সালফিউরাস এসিড ও ইখর প্রভৃতির সাহায্যে পাওয়। যায়। 
অনেক কারণে আজকাণ ইথরের বেশী ব্যবহার ও আদর, অতএব এক্ষণে 
ইহারই বিবরণ দেওয়! যাকৃ। 

ইথর অত্যন্ত ভতলেটাইল (%০1211 )* নচরাচর (অর্থাৎ 80৩1 
800009010110 0£355015 ) ইহা ৯০০ (5919) গরমে বাপ হইর! যার, 
কিন্তু ভ্যাকুয়ামে (৮৪০9810 ) ইহা ফ্রিজিং পয়েন্টের (0952108£ 9০910) 
অনেক ডিগ্রি নীচে বাম্প হয়। এইকপ শীগ্র বাশ্পোদগমন (7589 
৩৬৪10180109 ) হেতু ইথর হইতে অতি সহজে শীত প্রা হওয়া যায়। 

ইথর-বরফের কল নিম্নলিখিত অঙ্গ সকলে বিভক্ত, বথা-_-একটি বাশপ- 
পণ্প (521০এ-০৪৪), একটি শীতোৎপাদক বাক্স (78018615008 ) 
একটি বাম্প-তরল-কারক যন্ত্র (0০৭4803০:), একটি জলের পাম্প, জার 
একটি লব-অলাধার (737106-১০%.) ও কতিপর বরফের ছ'চি (106 56596] 
০: 22001 ), উপরি উক্ত ছইটি পাম্প চালাইবার জন্ত একটি এপ্রিন আর 
এই এঞ্জিন চালাইবার অন্ত একটি বয়লারের আবশ্তক। 

এই সকল অঙ্গের কার্ধ্য “নামেন পরিচিন্নতে।” বাশ্প-পান্পের কাজ 
হইতেছে শতোৎপাদকর বাক্স হইতে ইথরের বাম্প নিকাশ করা। ইখক 
ইহার শোষক (3০0০1) মুখ দিয়! বাষ্প হুইয়] প্রবেশ করে এবং নির্খমনের 
(415089155) মুখ দিয়া ০০০৫61250এ যায়। শীতোৎপাদক বাকের 
কাঁজ হইতেছে লবণ-জলকে শীতল কর1। এই যন্ত্রের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়! 
নল (212৩) গিয়াছে ; তাহার ভিতর দিয়! লবনগল বর্বর! পম্প সাহাধ্যে 
যমান। 

বাষ্প তরলকারফ যন্ত্রের কার হইতেছে ইধর বাম্পকে পুনর্ধীব তরল 

_ শ্াগহদাএর বাঙাল জাসি এ; অভিধানে দেবিলায ইহার সনে উড নাড 
তাহাতে ইছার মানে পক্ষীই বুঝুন আর অল্প গরমে যাস্প হইয়! যায় এমন ফোন তরল 


পদার্থ ই বুঝুন, যাহ। হয় বুষিয়া লইবেন। 
+ এই ঘুক্পর অর্ধেকের কিফিৎ জধিক তরল ইথরে পূর্ণ। 


আগষ্ট, ১৮৯৬।] বরফ | | রনি 


ইথর করা; ইছাতে সর্বদা ঠাগ1 জল পড়িতেছে ও আগনার কাঁজ করি! 
অন্তদিক দিয়! বাহির হইয়া! যাইতেছে। জল সমান পরিমাণে আসা বাওরা 
হেতু এই যন্ত্র সর্বদা জলে পরিপূর্ণ থাকে। এই জলের ভিতর দিয়! ইখর 
বাম্প বাইবার জন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া পাইপ গিয়াছে; ইথর এই. পাইপের 
ঠা গান্নে লাগিক়! পুনরায় তরল হইয়া যায়। 

জলের পাম্প--ইহা! একটি ছোট দমকলের ন্তায়; ইহ! লবণজবের আধার 
হইতে শীতোৎপাদক বাক্সের মধ্য দিয়! লবনজল টানিয়! পুনরায় ইহাকে 
লবণজলাধারে পাঠাইর! দেয়। 

লবণজলাধারে সারি দিয়া নির্মল জল পূর্ণ ধাতু নির্মিত বরফের ছাচ 
সকল রাখা হয়, এই ছাঁচের ভিতরকার যে জল তাহাই জমিয়! তক্ষনীয় 
বা পানীয় বরফ তৈয়ার হয়। 

বরফের কলের উপরি উক্ত অঙ্গ সকলের কাজ নিয়লিখিতরূপে চলিয়! 
খাকে--বয়লারের ধ্রীম এঞ্জিনকে চালায়, এঞ্জিন বাশ পাম্পকে চালায়, এই 
পাম্প রিফ্রিজনেটরস্থ ইথর হইতে ভ্যাকুয়ম (৪০০) ) সাহায্যে বাম্প 
উৎপাদন করিয়া! আকর্ষণ করে; সেই বাম্প এই পাম্পের নির্গমন পথ 
€(415079155 5109) দিয়া তরল-কারক (০02087501) যন্ত্রে যায়) 
সেখানে যাইর! ইথর বাশ্প পুনরায় তরল হুইয়া পশ্চাদস্থিত বাশ্পের ধাকার 
পুনরায় রিফ্রিজিরেটরে যায়। ইহাতে এই কার্ধ্য সাধিত হয় যে- রিক্রি- 
ভিরেটরস্থ তরল ইথর শীত্ব বাপ্পোদগমন (19010 €%৪১০%৪0০০ ) হেতু 
অত্যন্ত শীতল হুইয়! যায় ; এই শীতকেই কাজে আন! হয়; ইহার দ্বারাই 
জল জমান ইরা থাকে । রিফ্রিজিরেটরস্থ ইথর অতি অন্পই খরচ হই! 
থাকে, কারণ তাহ। বাশাবস্থা হইতে পুনরায় ইথর হইয়! রিক্রিজিরেটরে 
'যাইয়। পুনরায় কার্ধ্য করে। ইথর-বাক্সের কার্ধয অবির্তভাবে চলিতে 
থাকে, সেজন্ত শীতও অবিরতভাবে জন্মিতে থাকে । 

ইথরের শীত নিয়লিখিত ভাবে কান্ধে আনা হয় ।--বরফের কলের অন্ত 
পাম্পটিও এগ্রিন ছ্বার। চালান হয়। তাহার শোষক নল (500000 731) 
রিফ্রিছিরেটরের ভিতর দিয় ঘুরিয়া ফিরিয়া লোনাজলের আধারে যোগ 
হইয়াছে, এই নল দিয়া গম্প লবগ-জলাধারস্থিত জলকে আকর্ষণ করে ; 
এই লোনাজল রিফ্রিজিরেটরস্থিত পাইপের ভিতর দিয়া যাইবার. সময 
শীতল ইখরের সংস্পর্শে আনিয়! অত্যন্ত ঠা হইয়। যার) এই শীতল 


৪৩৬ দাসী [৫ম ভাগ, ৮ম সংখা? 


লোনাজল পন্পের নির্গমন পথ দ্বার। পুনরায় ব্রাইন-বক্ে প্রেত্বিত হইয়া 
ধাকে ; সেখানে ধাইয়া এই শীতল জল বরফের ছাচের গায়ে লাগিয়! 
ফিরিয়! পুনরায় রিক্রিজিরেটরে গিয়া ঠা! হইয়া! পুনরায় এই বাক্সে আসে। 
এইন্ধপ অবিরত শীতল লবণজল বরফের ছাঁচের গাকে লাগার জন্ক ছাঁচের 
ভিতরস্থিত নির্মল জল শীত সংস্পর্শে ক্রমে জমিয়! বরফ হইয়া যাঁয়। 
 এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈয়ারি হয়। বরফ জমিতে সচরাচর 
প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগিয়! থাকে; অত্যন্ত গরমের সময় আরে! অধিক সময় 
লাগে; শীতকালে কিছু কম সময়ে জমিয়া যায়। বৃহৎ এ জমাইতে 
হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। 
- বরফের কলের উপ-মঙ্গও অনেক আছে; কিন্ত সে সব রা ব্যতীত 
অন্তের জানিবার আবশ্তক নাই। বরফের স্াচ সচরাচর পাচ হুইতে 
ছয় ইঞ্চ পধ্যস্ত চওড়া হয়, কারণ তিন ইঞ্চের অধিক বরফ জমাইতে নেক 
অধিক সময় লাগে ; ছীচ পীচ ছয় ইঞ্চ হইলে দুধার হইতে বরফ জমিয়! বেশ 
নিরেট চাঙ্গড় জন্মে । এই ছাঁচ সকলের গায়ে ঠাগ্ডাজল উত্তমরূপে লাগ! 
উচিত ; সেজন্ধ ব্রাইন-বাক্সের ভিতর কাঠের বাধ ও ব্রেকার (:58157) 
প্রভৃতি অনেক দেওয়া! থাকে যাহাতে শীতল জলের জোত হ্ুন্দররূপে 
ছাচের চারিধারে লাগিতে পারে। বরফের কলে লোন! জলের সাহাধ্য 
লওয়! হয়, কারণ ইহা কখনও জমে ন1, ইহার টেম্পরেচর প্রায় ২০১ (891৮) 
নিয়ে, আর ৩২০ ডিগ্রিতে জল জমে অতএব খালি জল হইলে ব্রাইন-বাক্সস্থিত 
জল রিফ্রিজিরেটরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় জমিয়া যাইত, সেজন্ত লোন! 
জল বাবহার করা হয়। 
আজকাল বরফের কলে বেশ ছুপয়সা লাভ আছে। কারণ বরফ খাইিতে 
লোকে জাতিতে মানে না; সকলেই খাইয়! থাঁকে সেজন্ত বরফের কাটতিও 
অধিক। সহর ও মফস্বলে বরফের কাটতি আরে! বাড়িতে পারে, যদি দাম 
আরে! সন্তা করা হয়। নিজ কলিকাতা সহরে আরো! দুইটি বরফের কল 
উত্তমরূপে চলিতে পারে। হুগলি, চু'চুড়া, চন্দননগরের মধ্যে একটি ছুই-টন 
বরফের কল্পে বেশ লাভ হইতে পাঁরে। বর্দমানেও একটি দুইটন অন্তত এক 
টনের-কল চলিতে পারে । এইরপ সাহেব ফিরিঙ্গী ও বাবু লোক প্রধান 
মফন্বলস্থ সহর সমূহে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বরফের কলে বেশ লাভ হইতে পারে! 
আমাদের দেশের বড়লোক ও ব্যবসামীদ্দিগের এবিষয়ে মনযোগ হইলে, 


আগ, ১৮৯৬৭ ৬ তাঁরকনাখ-গাঙ্গোপাধ্যায় ৪৭. 


তাছাদ্িগেরও বিশেষ .ছুপয়মা! আসিতে পারে আর অনেক গরিব লেকেও 
তাহাদের আশ্রয়ে খাটিয়। খাইতে পারে, এবং অনেক খাড়াগেযেও বর্ষ 
নিত ব্বভা হইতে পারে ।. 

উনত্যন্নাথ'র বস্থ । 


৬ তারকনাথ াঙ্গোপাধ্যায়। | 


স্বর্ণনতা", প্রণেত। তারকনাথ গজোপাধ্যায়ের নাম বাঙ্গালী মাত্রেই 
বগত আছেন। আজ পাঁচ বৎসর হুইল তাহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটি 
স্সাছে, কিন্ত এ পর্য্যন্ত তাহার জীবন সম্বন্ধে কোথাও এক ছত্র লেখা বাহির 
হইল ন1,--ইছ1 অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অনেকের মতে স্বর্থলত। বাঙ্গলার 
একথাঁনি অতি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস। পকলিকাত1 রিভিউ” এই পুস্তক 
সমালোচনায় বলিয়াছিলেন,--্উপন্তান বল ত স্বর্ণলতাই বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপন্তাস ; বঙ্কিমের বছিগুলি ত উপন্তাস নহে-_সেগুলি কাব্য ।” ম্বর্ণলতাই 
তাঁরক বাবুর প্রথম উদ্যম ; শ্বর্ণলত| লিখিয়াই তিনি ষশন্বী হইয়াছিলেন; 
কিছু অর্থাগমও হইয়াছিল। ন্বর্ণলতার মুনাফ! হইতে তারক বাবু গৃহ্ণীকে 
কিছু স্বর্ণালঙ্কার গড়াইয়! দিয়াছিলেন-_-তাই তিনি সর্বদা শ্বামীকে তাগাদা 
করিতেন-_”বই লেখ না-_-আরও বই লেখ ন1।৮ কিন্তুস্ত্রীর প্রবর্তনায় বা 
তাড়নার স্বর্ণলতার পর আর যাহ কিছু তাঁরক বাঁবু লিখিলেন, তেমনটি আর 
হইল ন।। যাহ! হউক, একা স্বর্ণলতার অনুরোধে বঙ্গভাষার ভাগ্ারে 
তাহার জীবনচরিত রক্ষিত হইতে পারে । বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আপি. 
তেছি, তিল কুড়াইয়। তাল হয়; তারক বাবুর জীবনীর গুটিকতক তিল 
প্বাসী* মারফত বঙ্গনাহিত্যক্ষেত্রে ছিটাইয়। দিলাম ; দেখ! যাউক ইহ 
কুড়াইয়! কথন৪ কেহ তাল গড়িতে চেষ্টা করেন, অথবা 00115107-পক্ষী 
আমি! তাহার সুদীর্ঘ চঞ্চপুটের দাহীয্যে এগুলিকে ট্ আপনার জঠরা- 
নলে আহুতি দেয়। 

. তারক বাঁবুর নিজের কথায়, ভাহার জন্ম ১৮৪৫ ্াে। যশোহর 
জেলার বনগ্রাম মহকুমার বাঘ-আঁচড়া গ্রামে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে তাহার 
জন্ম হয়।. কলিকাতা অঞ্চলের লোক বশোহছর জেলার লোককে “স্তরে 
বাজল” বলিয়। বিদ্রপ করে জানিয়া তিনি সর্বদ1 কিছু সশক্কিভ থাকিতেন। 
'সাপনার বাড়ী কোন জেলায় 1” জিজ্ঞান! করিয়া অনেকেই এই 
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প্রকার উত্তর পাইয়াছেন-্ণআমাদের গ্রামটা চিরকালই নবীর! জেলার 
ছিতর ছিল হে, বন্প্রতি যশোর হয়ে গেছে।” গ্রামের গুরুমহাশয়ের 
নিকট কিছুদিন বিদ্যা ও বেত সেবন করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। 
ভবানীপুর এল্‌, এম্‌, এস্‌, ইনৃষ্িট্যুত্টনে ইংরাজী পড়া আরম করিয়! 
প্রবেশিক! পরীক্ষায় ১৮২ বৃত্তি লইয়! উ্ভীর্ণহন। তাছার পর মেডিক্যাল 
কলেজে প্রবেশ করেন। ব্থাসময়ে মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির 
হুয়া কিছুদিন মেটুপলিটানে রসায়ন-অধ্যাপফের ক্ষার্যা করেন। 
তৎপরে ১৯০ বেতনে গবর্ণমেন্ট তাহাকে ভ্যাকৃসিনেসন্‌ ইন্ম্পেক্টরের 
পদে নিযুক্ত করেন। এই সরকারী কার্যে তীহাকে গ্রাম হইতে 
গ্রামাস্তর্রে পর্যাটন করিতে হুইত এবং এই সময়ই হ্বর্ণলতা রচিত হয়। 
গল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী যোটে না, সুতরাং গোরুর গাড়ীই ভরস!। 
যধ্যা্থে পথিমধো কোনও বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিযক্দু রে 
তাহার পাচক ত্রাঙ্গণ সদা-নির্শিত ইঞ্টকের চুল্লীতে হাড়ি চাপাইয়াছে। 
ডাক্তার বাবু গোরুর গাড়ীর তলায় শতরঞ্জ বিছাইয়া বনিয়া হ্বর্ণলতা 
লিখিতেছেন। ন্বর্ণলতার অধিকাংশ এইবপে গোরুর গাড়ীর তলায় 
রাজপথের উপর রচিত হইয়াছিল । 

পুস্তক খানি ক্রমশঃ জ্ঞানাস্কুর নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তখন 
উহা! সাধারণ পাঠক কর্তৃক কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা জান! 
নাই। জ্ঞানাঙ্কুরে, সরলার পীড়ার বর্ণনায় এরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
অবতারণ! করিয়াছিলেন যে, পড়িলে সহজেই মনে হইত গ্রস্থকর্থী চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ী। পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সময় সেইজন্ঠ সেগুলি কতক 
ছণটিয়! দেওয়া হইর়াছিল। | | 

মনে মনে তারক বাবুর বিশ্বাস ছিল, স্বর্ণলতার মত উপন্তাস বাঙগলায় 
আর নাই। বঙ্কিমের উপর তিনি অত্যন্ত চটা ছিলেন। কেহ বদি বন্ধি- 
মের নিন্দা ও শ্বর্ণলতার শৃখ্যাতি করিল, ত মহাখুসী। তৎক্ষণাৎ তাঞাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়। পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত করিতেন। তিনি বলিতেন 
--প্বক্কিমের উপন্তাস গুল! প্রায়ই ফেলিয়োর্--অন্বাতাবিক |” বলিতেন 
স্প্বক্িষের মত লেখকের ছুই তিন খানির অধিক উপস্তাঁস লেখা উচিত 
ছিল না; কতকগুল! লিখিতে গিয়। অধিকাংশই রাঁবিষ, হইয়! গিয়াছে । 
এ বিষয়ে 71510106কে অনুসরণ করাই উচিত। চ151108 অধিক উপস্ভাপ 


আগ, ১৮ ৯৮।] ৬ তাঁরামাথ গ্সোঁপাধ্যায় ৪৩৯ 


লেখেন নাই; যাহা-লিখিক্াছেন, তাহ! অতি উতর হইয়াছে।» নিজেকে 
র্ণণতা-প্রণেত! বলিয়। পরিচয় দিতে তাহার অত্ান্ত আগ্রহ ছিল। একবার 
আমার এক আত্মীয় তাহার সহিত রেলে এক কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
দুইজনে আলাপ হইলে, একথ! সেকথা পাঁচ কথার পর তারক বাবু বলি- 
লেন-_“ন্বর্ণলত| পড়েছেন কি? লে খানি আমার লেখ!” বল! বাহুল্য, 
কথাটা সম্পূর্ণ অনাহৃত ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল। 

পান দোষট! তাহার কিছু প্রবল ছিল। বকৃনারে অবস্থানকালে, কোনও 
রেলওয়ে কর্মচারীর পুল্লের কলের| হয়। অনেক রাত্রিতে বিপন্ন পিত! 
আসিয় বু চেষ্টায় ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়! তারক বাবুকে লইয়! 
গেলেন; তারক বাবু রোগী দেখিয়া প্রেশ ক্রিপষ্যন্‌ লিখিয়া দিয়! আসি- 
লেন। প্রভাতে ধন সে ব্যক্তি ডাক্তার বাবুর কাছে পুনরায় উপস্থিত 
হইলেন, তখন তিনি পূর্বরাত্রির ঘটন! কিছুমাত্র ম্মরণ করিতে পারিলেন 
না। “গিয়েছিলাম? প্রেশক্রিপ্যন্‌ লিখে দিয়ে এসেছি? কিছু ত 
মনে নাই ;_একবার আন দেখি, সেখান! দেখি ।”” প্রশক্রিপ-ষান্‌ আন! 
হুইল, দেখিয়। বলিলেন,--ঠিকই লিখেছি।” গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া 
ক্রমে তাহার ২৫০. বেতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু চিকিৎমক বলিয়৷ তিনি 
সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই। বাহিরের লোক শীত্্র তাহাকে ডাকিত 
না। রোগীর প্রতি বিশেষ একটা! যে যত্ব বা মনোযোগ, তাহা কখনও 
তাহার দেখ যায় নাই। তিনি নিজ মুখেই বলিতেন, যাহাকে কালে 
ঘিরিয়াছে, সেই যেন আমাকে ডাকে । 

অনেক প্রতিভাশালী লেখকের কেশ বেশের প্রতি যে অমনোষোগ শুন! 
যায়, তারক বাবুর তাহার লেশমাব্রও ছিল না। বর্তমান লেখক বাল্যকালে 
এক দিন তাহার কাছে বলিয়া ছিলেন। তারক বাবুর পকেট ঘড়িটা 
বিগ্ড়াইয়। যাওয়াতে এক ঘড়িওয়ালাকে ডাকিয়া! আন! হইয়াছিল। 
ঘড়িওয়ালা বলিল, মেরামত করিয়া পরশ্ব দিয় যাইবে। তারক বাবু 
ঝলিলেন-..*বিলক্ষণ ! কাল 75116 বাবুর মেম্ের বিবাহ; আমি কি 
ঝূলাইয়া যাইব? কালই সন্ধ্যার পুর্বে ঘড়ি চাই ।” 

তাহার ধর্মমত সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। হিদুসমানের 
গণীর ভিতর তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু এ পর্যস্ত। নিষিদ্ধ পক্ষীবিশেষের 
মাং না হইলে তাহার রাজিভোজন সম্পন্ন হইত ন!। এক হিন্দু সহিস 


৪8৬. ১৮১ দাসী [৫ম ভাগ, ৮ম সংখা। 


ছিল, নে বেচারী চাকরীর দায়ে প্রত্যহ সন্ধ্যায় &্েশনের কেল্নার্‌ ভট্রা- 
চার্্যের বাড়ী হইতে এক প্লেট “কারি” আনিয়! দিয়! গঙ্গাপ্নান করিত। 
অনেক লোক আছেন, যুব! বয়সে কিছু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির থাকেন, বয়স 
একটু চলিয়া আসিলেই সন্ধ্যা-আক্কিকট। আরম্ভ করেন) তারক বাবু? 
আরে রামঃ--সে দিক দ্রিয়াও যান নাই। তিনি বলিতেন,_-“ধিনি প্রাতঃ- 
কাঁল করেছেন, তিনিই "সন্ধ্যা করিবেন, আমাদের ও হাঙ্গামায় কাঁধ কি?” 
চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বে তাহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি 
দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। কেহ এবিষয়ে অনুরোধ করিলে 
বলিতেন-_+““ক্ষেপেছ ; বুড়ে। বয়মে কি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তৈয়ারি 
করে যাব? সুপ্ধবোধ ব্যাকরণট1 কি রকম জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়! 
আওড়াইতেন £-- 
সুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে 
সুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া । 

তিনি বড় বড় গবর্ণমেপ্টের কর্মচারী অপেক্ষা সামান্ত বেতনভোগী 
কেরাণী গ্রভৃতির প্রতি সমধিক অন্ুরক্ত থাকিতেন। বলিতেন, ডেপুটি, 
মুনসিফ$ সবজজ, গ্রভৃতি শ্রেণীর লোক বড় অহস্কারী। “হরিষে বিষাদে” 
ডাক্তার বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রিতা মছিলা-মহলে এক কোন্দল বাধিয়াছে। 
মুনপিফ, বাবুর স্ত্রী বলিতেছেন,--"ডেপুটি আবার হাকিম; আরন্ুলা আবার 
পাঁখী--আ আমার পেখড়! কপাল !” | 

বর্ধমানের উকীল বিখ্যাত লেখক বাবু ইন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় তারক 
বাঁধুর সহপাঠী ছিলেন। তিনি তীহার বাল্যকালের অনেক সংবাদ দিতে 
পারেন। ভাগলপুর সেপ্টাল্‌ জেলের বর্তমান অধাক্ষ বাবু বিষুচন্্ 
চট্টোপাধ্যায় অনেককাঁল তারকবাবুর সঙ্গে বন্ধুভাবে বক্সারে কাটাইয়াছেন। 
তিনিও সম্ভবতঃ তাহার জীবনের অনেক কথা অবগত আছেন। তারক- 
বাবুর আর আর আত্মীয় বন্ধ ধাহার| জীবিত আছেন, নকলে কিছু কিছু 
সাহায্য করিলে তাহার জীবনীর উপাদান অনাক্জাসেই সংগৃহীত হইতে 
পারে। ইন্দ্রনাথ বাবুই কেন তাহার বন্ধুর একথানি জীবনচরিত প্রণয়নের 
ভার গ্রহণ করুন না? 


গ্রন্থ-নমালোচনা। 
মাঁধবিক1 | শ্রীযুক্ত বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাঁত! আদি 
ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র হইতে শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক গ্রকাঁশিত। 
মূল্য 195। | 
নাম দেখিয়াই অনেকে বুঝিতে পারিবেন এখানি কবিতা-পুস্তক। 
বলেন্ত্র বাঁবু সাহিত্যা-ক্ষেত্রে স্থপরিচিত ;_-গদ্য-লেখক বলিয়াই সুপরিচিত ) 
কবিতা তিনি অধিক লেখেন নাই। যাঁহাও দুই চাঁরিটি মাসিক পত্রা্দিতে 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাঁহা এ পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট করেন নাই। কাব্যে 
স্থতরাং এই তাহার প্রথম উদ্যম ;- আমরা নবকবিকে ম্বাগত সম্ভাষণ 
করিতেছি। 
গদ্য রচনায় বলেন্ত্র বাবু যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। 
সাধনায় উড়িষ্যার কলারক মন্দিরের তিনি যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, 
সেরপ ললিত-সুন্দর ভাষা আজ কাল প্রায় পড়িতে পাই না। তাহার 
অধিকাংশ গদ্যই গদ্যচর্দাবৃত কবিতা; এবার ছন্দ ও মিল সেই আবরণ 
উন্ুক্ত করি দিয়াছে । মাঁধবিকার অধিকাংশ কবিতাই সনেট.। ভাবের 
নৃতনত্ব আছে। আজ কালকাঁর অধিকাংশ নব্যকবির রচনার স্তায় অধশূন্ত 
হ] হুতাশে পূর্ণ নহে। এক একটিতে তিনি বিলক্ষণ রমিকতার পরিচয় 
দিয়াছেন, নিয়ে দুইটি নমুন। তুলিয়া! পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। 
মুঢতা। 
রমণী গ্রলয়স্করী বলেছে থে কেহ 
বিষম সাঁহস তার নাছিক দন্দেছ, 
বুদ্ধি কিছু কম, নহিলে সে মূঢ়মতি 
এক বাক্যে হারায় কি সকল দগ্দতি! 
বৈকুষ্ঠে আছেন লঙ্্মী, কৈলামে ভবানী, 
 ইন্ত্ালয়ে শচীদেবী, মর্ত্যে সুনয়ানী 
ঘরের গৃহিণী মহাদেবী;--হে অজ্ঞান 
কৌঁথ। হবে ঠাই ভব? করিবে প্রয়াণ 


৪৪৭ 
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কোন্‌ রসাঁতল পুরে নাহি নাগবাল। 

যেথা নাহি অনুক্ষণ দিতে বিষজাল। 
শিরায় শিরায় তব? জেনেছিলে মনে 
গ্রলয় লুকান যদি এ আখি কোণে, 
ফুৎকাঁরে জাগালে কেন তাহা? মর দহি? 
তুধানলে পলে পলে রহি+ রছি' বহি” । 


বৃথা গর্বব | 


নরজাতি অন্ত্রহীন অক্ষম অগতি, 
নারীদল সর্ব-অঙ্গে মায়া অশ্রমতী । 
বল, হে মন্মথ, তব কারে পক্ষপাত--. 
কার গ্রতি খরতর তব শরাঘাত € 
আপন জাঁতির কিছু রাখ কি খাতির, 
অথবা তাহারে হান বাছা বাছ! তীর 
নারীর যৌবন-ছুর্গে লুকাইয়। বসি ! 
এই কি গৌরভ তব, হে মহা সাহসী, 
যে জন মরিয়া আছে নুপুর তাড়নে, 
জর্জর নিজ্জীব বন্দী মেখলা বন্ধনে-- 
পঞ্চত্বের বাকি নাই, পঞ্চশর তার ? 
যে মরেছে মুগলোচনের মুগয়াঁয 

সে মৃগ বধের গর্ব তুমি কর কে হে 
তৰ নামাঙ্কিত শর বিধি তার দেহে! 


বাঙ্গাল ভাষার কৌন কোনও কবি আসরে অবতীর্ণ হইয়! যাই ছুই 
চারিটী রাগিণী একটু ভাল করিয়া গাহিয়াছেন, অমনি চতুর্দিক হইতে 
মুষল ধারায় প্রশংস| বৃষ্টি হইয়! গিয়াছে । তাহার পর সেই যেতাহার! 
অন্তধণন হইয়াছেন, আর দেখ নাই। দৈবাৎ কখনও মাসিকপত্রের 
আড়াল হইতে একবার উকি মারেন, কিন্তু সেমানুষ বলিয়া! আর চেন! 


যায় ন|। 


তাই নবকবিকে ভয়ে ভয়ে প্রশংসা করিতে হুয়। আমর৷ 


বলেন্দ্র বাবুর কবিতার উত্তরোত্তর বিকাশ দেখিতে পাইলে সুখী হইব ।* 





* এই সমালে।চন। সম্পাদকীয় নহে। 


দানাশ্রামের মামিক কার্যযবিবরণ । 


ধ।হার কৃপায় দাসাশ্রম জীবিভ থাঁকিয়া আপনার উদ্দেস্ঠটপথে আর এক মাস অগ্রসর 
হইতে সক্ষম হইল, সেই দয়ার সাগর ভগবানকে বার বার নমন্কার করিয়া আমর জুলাই 
ম।সের কার্য বিবরণী সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি! 

বর্তমান মানেৰ রোগী এবং আতুর সংখা|। 

১। বাবুরাম। ২। দেবিক্লা। ৩। স্বর্ণ, 91 ফুলমণি। ৫। ছুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গাঃ 
৭1 সুমিত্রা, ৮। অন্বিক। »। রুক্মিণীকাস্ত সরকার, ১*। গঙ্গ1, ১১। ঘামন, ১২। বুষাওন। 
১৩। সরম্বতী, ১৪। নিস্তারিণী, ১৫ সথী, ১৭। রাজেম্বরী, ১৮। ভ্রবময়ী, ১৯। সির 
১* | নবিসেধ, ২১ । হুখময়ী, ২২ । আশাবিবি, ১৩। সোপামণি। 

এই মাসে এই নকল আতুরগণেব মধ্যেই অনেকেই ভ্বর ও কাশিতে ভূগিয়াছে। 

গঙ্গ।। গঙ্গার অবঙ্থ। ক্রমে শোচনীয় হইয়। পড়ে এবং বেডসোর হইয়া শধ্যাগত হয়। 
ক্রমে ক্রমে তাহার আহার একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়।তে তাহাকে হাসপাতালে 
পাঠ।ন হইয়াছে । সেখানে গির। তাহার অবস্থা একটু তাল হইয়াছে । আবার জীবনের 
আশ! হইয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার সংবাদ লওয়। হয়। আর একটু ভাল করিয়া 
আরোগা হইলেই আবার ফিরাইয়। আন! হইবে। 

ঘ/মন। আরোগা লাভ করিয়! ফিরিয়! গিয়াছে । 

বুঝাওন | অনেক চেষ্টাতেও বিশেষউপকার ন! হওয়ায় হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। 

বিধুকাহার। রোগবিশেষ গুরুতর দেখিয়া হাঁসপ।তালে প্রেরণ কর! হইয়াছে। 

নবিসেখ। বয়ন ১২ মুসলমান। নিবাস যশোহর জেলাস্থ খলকুলি গ্রামে। রোগ 
পচা ঘা। চলিয়! যায়। 

হুখময়ী। বরন আনা ৪৫, হিন্দু, নিবাস কলিকাতায় । ডিস্টিকউউট চ্যারিটেবল 
সোসাইটির সম্পাদফ বাধু ঈখরচক্রমিত্র ইহাকে অসহায় অবস্থায় পাইয় দাসাশ্রসে প্রেয়ণ 
করেন। সেখানে স্থায়ীভাবেই থাকিবে বলিয়া তাহার বাস! ছাড়িয়! দিয়! কাপড়াদি 
আনিতে যাইবে বলিয়! এ মর্মে এক চিঠি লইয়। ঈশ্বর বাবুর নিকট যাই বলির়। চলিয়। 
ষায়। কিন্ত আর ফিরিয়। আসে নাই। 

আশাবিবি। নিবাস নিল্ফামারি। তথাকার দয়ালু মোক্তার বাবু বিশ্বেশ্বর সেন 
ইহাকে আয়োজন করিয়! প্রেরণ করেন। বয়স ১২ বৎসর, মুসলমান কন্যা, রোগ গলিত- 
কুষ্ঠ। শুন! গেল তাহার বাপ আছে, কিন্তু তাহাকে রাখিতে প্রস্তুত নহে। যাহ।দের সঙ্গে 
আশ্রমে আনে, তাহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বল! হয়, কিন্তু তাহাঁর। বারাওায় 
ফেলিয়। দিক়্। সরিয়। পড়ে । আমাদের আশ্রমে কুষ্ঠ রোগী থাকিবার নিয়ম নাই। তখন 
আমর! বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়।, বনৃকষ্টে ও অনেক আয়োজনের পর কলিকাতা কুষ্ঠ।শ্রমে 
তাহাকে রাখিয়। আঙিয়।ছি। তাহাকে দেখিতে যাওয়৮হইয়াছিল, সেখানে বেশ আছে। 
তাহার ঘা বেশ পরিষ্কার করি দেওয়। হইয়াছে । তব সে তাহার বাপের সংবাদ পাই- 
বর জন্য বড় ব্যস্ত। হায়রে মায়া॥ ষেবাপ সন্ত।নকে ফেলিয় দ্বিল, সম্তান সেই বাপের 
মায়ায় অশ্রুবিসর্জন করে। 

সোণামপি। বয়ন ৮৫ বৎনর। হিলু, নিবাদ বরিসাল জেলায় সোরকুল। অতাান্ত 
অসহায় অবস্থায় মলিপুরের রাস্তায় গড়িয়াছিল। তথাকার দয়াশীল মাঝিষ্ট্রেট তাহাকে 
লোক দিয়! গাড়ী করিয়! দাসা শ্রমে প্রেরণ করেন। এই বৃদ্ধার ভয়ানক উদরাময় গীড়াহয়। 
তাহাকে কিছুতেই উৎধ খাওয়ান যাইত ন1, অথব। ভাত ন! দিলে সে কিছুতেই ধাকিতে 
চাহিলন। | আমরা বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়। তাহাকে অবশেষে ই।মপাতালে প্রেরণ করিস্বাছি। 


দানপ্রাপ্তি। 


আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিষ্মলিখিত দানগুলির খতডিশ্বীকার নিত ভগবান 
দীতাগণকে আশীর্ববাদ করুন। 


৪88৪ দ্শসী [৫ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা। 


্‌ ৰ মাসিক উদ । 

আীমতী অন্নদাঁমত্ী দেবী োষ্ঠ ১৬ বাবু কেদারনাথ দাস জুন।০) বাবু নন্দকুমার দত্ত 
জুন ।*, বাবু পিয়াক্সীমোহন ভড় জুন।*। 4 1805 049 3909 81689086) 188 জুন ১২, 
বাবু গৌরীশঙ্কর দে জুন ॥*, বাবু গ্রীশচন্ত্র চক্রবর্তী এপ্রেল হইতে জুন %*, বাবু যছুনাথ 
বরাট জুলাই ১৬ বাধু নবীনচন্ত্র বড়াল জুন ১২,বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র জুন।*১ বাবু তেভচন্্ 
বন জুন ॥*, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দো।পাধ্যা জুন ১৬ টম. 4. 8089 7৩৮. জুন ১২, বাবু 
সামাদ।স কবিভূষণ জুন, |, বাধু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মে হইতে জুজ।ই ॥*) 8২ নং 
ছকুখাননাম। মেন জুন জুলাই %*) বাবু নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় জুন।*) বাবু রামচরণ মিত্র 
জুন ১৯, বাবু নন্লাল দত্ত, মে হইতে জুলাই ৩২ বাবু করুণাদাঁস বন্, জুলাই ।*, বাবু 
কুঞ্জবিহারী রান্ম মে ॥*) ৬৮।১ নং বেছু চাটুর্জির স্ত্রী জুন ।*, বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, 
জুন 1*) 1)156106 0081152016 8০০19৮5 (০:6 081996৮9 100038688 ১৮৭৬, বাবু ভূত- 
নাথ ঘোষ জুন।*, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বৈশাখ ১৬ বাবু প্রমখনাথ দাস, 
এপ্রেল হইতে জুন ৬২ ব|বু হরিপদ ঘোষাল, জুলাই ।* বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্য।় 
জুলাই ॥*১ বাবু বিপনবিহারী র।য় চৌধুরী জুলাই ১২, ব।বু রামচন্দ্র মিত্র জুলাই ১২ বাবু 
পশুপতিন।থ বহ্‌ জুন ১৯, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা শ্রাবণ ॥*১ বাবু অভয়চন্দ্র মল্লিক জুলাই 
॥ বাবু কেদারনাথ ঘোষ ভুন।০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন জুলাই ১২ ডাঃ চুনিলাল বহু জুল[ই 
১৯ বাবু পৃথীশচন্ত্র রায় চৌধুরী ভুলাই ১২। 

এককালীন দান। 

বাবু গৌরীলাল রায় কাকিনিয়। ১৯, বাবু ইন্দুভূষণ রায়, পড়িয়। পাওয়া %*. ঞ্রীমতী 
থাকমণি ঘোষ, আজের জন্য ১২, বাবু শীতলদ।স রায় ১২, বাবু চন্ত্রকান্ত গুহ মৌলীক|*, 
বাবু রসিকলাল পাল ১২, বাবু রজনীকাস্ত ঘোষ ॥* বাধু কৃষ্ণনাথ বন্থ 1”, বাবু চর্জতুষণ 
রায়।*, বাবু চারুচন্ত্র সরকার |” বাবু কান্তিভূষণ বিত্র!*) বাবু বামচন্জ্র' ভাছুড়ী।*, বাবু 
.কেদারনাথ ঘটক ।*, বাবু বঙ্কাবহারী কন্মকার।*, বাবু উমেশচন্ত্র সম।দ্দার ।*, বাবু গতি- 
ন।থ সরকার ।*, বাবু ত্রেলোক্যনাথ কাঞ্জরিলাল।*, বাবু বিপিনবিহারী সেন।*, বাবু অমৃত- 
লাল কর।*, বাবু কালিকিন্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।*, বাবু কেশবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় /*, বাবু 
গতিনাথ মৈত্র ।+ বাবু শশীভূষপ খোধাল।*, বাবু লোকনাথ ঘোষ ।*, বাবু লালবিহ।রী 
বহ।* বাবু ছুগাদান তাছুড়ী |, ফজনদ্দি বিশ্বাস।*। বাবু সন্তোষচন্ত্র রায় ।*, বাবু 
দ্বারিকানাথ মিত্র ।*, বাবু মহিমাচন্ত্র দত্ত ।০, বাবু তারিণীচরণ মৌলীক ১৯, বাবু কেশব- 
চত্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ।*) বাবু পঞ্চানন মৌলিক |*, বাবু সত্যচরণ বহু ।*। বাবু পরেশনাধ 
'মজুমদ্বর /* বাবু ইন্দ্রন্্র কন্মকার/*, কুটির দেওয়ান ৭*, €সকেন্টার চোকীদার ১০ 
দাসাশ্রমের হিতৈষী ভদ্রলোক ॥*, পড়িয়া যাওয়। €১*, বাবু আদামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮০ 
বাবু যোগেন্্রন।থ বন্দ্যোপধ্যার /*, বাবু কৈলাসচন্ত্র দত্ত ।* বাবু গৌরহরি সাহ। /* 
বাবু আদ্যনাথ সাহ! /*। বাবু চুনিলাল আগরওয়।ল|।*, ঝবু জামকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় /*, 
বাবু কেদারনাথ রায় 1*, বাবু গদাধরকুণ %*ঃ বাবু নকড়ি ঘোষ %*, বাবু প্রসন্নকুমার 
প্র।মণিক 8০) বাবু ক্ষুদিরাম ধর1%০। বাবু যছুনাথ কম্মকীর ।০। বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবন্তী *, 
বাবু রামলাল সরকার %*, বাধু হীল্লালাল পান।”, কুদিকুমারনী ১০) ্ীতী বিধুবণী 
দস্তা! ১*, মুন্সী কারাও খা ১৬, বাবু বনচারী প্রামাণিক ১৯, বাবু পূর্ণচন্ত্র মৌলীক ॥*, 
বাবু হীযালাল মৌকীক ৮, বাবু গোপাল সাহাজী &*, বাবু ্রীরামচন্ত্র প্রামাণিক ।*, বাবু 
ঘ্ীননাথ কুন্ি ।*১ বাবু কেশবলাল কুরি।*; বাবু রামচরণ কুরি %০) বাবু হরিনাথ মজুম- 
ধ্বার।*, বাবু রতিকান্ত চক্রবর্তী %*) বাবু প্রাণনাথ সর্দার /১, বাবু গোপীনাথ মণল /*) 
বাবু হরিনাথ মণ্ডল /*, বাবু কার্ঠিকচন্ত্র সর্দার /*। বাবু কালিচরণ বিশ্বাস %*, বাবু ভীমনন্ত্র 
সর্দার €, গ্রীমতী শীল! বহ্থ মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১২ বাবু চারচন্ত্র গুপ্ত, পিতৃশ্াদ্ধ 
উপলক্ষে ১২ বাবু হেমেন্প্রনাদ খোষ ১৯, বাবু সারদাকাস্ত সেন ১৬, বাবু বিহারীলাল 
ঘে।ব ১২, ১৭ নং কানাইলাল ধরের মেদ্‌ /*, বাবু শশীডূষণ ঘোষ ১২, ২১ নং গটুম্মাটোল! 
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মেন্‌।*, &৫] 13810100050 ২৭ মৌলভী সিরাজউল ইস্লাম বাহাঁদুর ৫২ ৪. মং 
ছকু খানপাম। মেস্‌/০, ১০৭ নং ওক্ডবৈঠকখান। মেস্‌ %০, ৬৭ নং ওলডবৈঠকখাঁন! মেস ৭১৫, 
বাবু ব্রজেন্ত্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 1%* বাবু ক্ষেত্রগোপাল সরকার ॥* বাবু গোবিন্বচন্র 
১৯, বাব, নিমাইচরণ ঘোষ ১৬, শ্রীমতী দেবী চৌধুরাণী ॥*, ১২৬নং ওল ভবৈঠকথান। মেস।*, 
বাবু সতীশ মুখোপাধ্যায় ।*, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার ২২, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ১1 
৬৫ নং সীতারাম ঘোষ ্রীট মেস্‌ |», বাবু সহেন্দ্রনাথ "বন্ধ ১৬, বাধু হেসন্তকুমার পাল ॥*, 
বাবু যোগেন্্রপাথ বন্ধ ১৬, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল.।* বাবু 'হেমেজ্রনাথ সেন গুপ্ত পুত্রের 
বিবাহ উপলক্ষে ১০২, 10৮. ঢ. 73800091199 ১২১ বাবু উপেন্ত্রক্ষিশোর রায় চৌধুরী ১২, 
১১৮ নং ওলডবৈঠকথান। সেস্‌ '%৯ শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ২২, বাবু ললিতকুমার গুহ ১৬১ 
এক জন শুভাকাজ্জী ২২, ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাসার বালকগণ ১%*, বাবু ভূত- 
নাথ ঘোষ ২১৫) ংনং সরকার্স মেন মেস ॥* বাবু অক্ষয়কুমার দাস গুপ্ত 1) বাবু হরেক্দ্র- 
কুম।র সেন।*। বাবু গোরাটাদ দাস বরিশাল ২৯১৮৫ নং হ্ারিসন রোড মেমের জিনিস 
বিক্রয় ৩২ বাবু শরৎচন্দ্র মজুমদার কন্যার বিবাহ ১ আ্রীমতী নিতম্থিনী দেবী ।*) বাবু অবি- 
নাশচন্ত্র ঘোষ ৫২॥ বাবু পরেশনাথ সেন ১৯, বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ আচারধ্য চৌধুরী ১২, 
জনৈক দাসী শ্রমের বন্ধু মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মাঃ নবদীপচন্ত্র দাস ৪২৬, বাবু বিনোদবিহারী 
পাল ১২' বাবু সুরেন্রনাথ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ১২, 4 01600 ৩০) বাবু নির্দলচন্তর 
বহু ০০, বাবু প্রিয়নাথ রায় ॥*, বাবু রামচন্দ্র রায়।*, বাবু শরৎচন্ত্র ঘোষ ১২১ ৪1৩ ছকু- 
থানসাম। মেস্‌ !*, ৩৮1৪ স্থকীয়াত্রীট মেস্‌।*, বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ১২ বাবু কালিচয়ণ লে।ম 
১৯, বাবু কুমুদনাথ মজুমদার ৪২, & ৪5100601890 01 00101008107 ২৬ বাবু শ্ঠামা- 
চরণ হাজর। ১২. বাবু শিশির কুমীর ঘোষাল ।4০, বাবু হরেন্দ্রনাথ সরকার ৫২ ১* নং 
টলডাঙ্গ। মেন ॥*) বাবু জগদীশচন্দ্র সেন গুপ্ত /*, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বন ।*, বাবু বন- 
বিহারী ঘোষ ।*, বাবু অমরেন্ত্রনাথ মজুমদার %*, বাবু শশীকুমার দেন 1%*, বাবু শরৎ- 
কুমার বসু ।%*ঃ বাবু ইন্দুতূষণ মুস্তফি ।%*১ ৮৫ নং হা(রিসন রোড মেস্‌ ১২, বাবু ব্রজলাল 
বনু %*) ৫৮ নং মৃজাপুর স্্রট মেস ।+, ২২ নং রাধনাথ মল্লিক লেন মেস ।০, বাবু রাজেন্্র- 
নাথ সেট ১৬, ৯নং পঞ্চানন তল! মেস %*, বাবু প্রভাচন্ত্র সিংহ ২৬ গনং কাশিঘোষের মেস 
১৫, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল।*, বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৬১ 108. 4, ৫, 309৪ ৫২৬ 
2015, নৈ1175027 9171550 ২৯ বাবু যছুনথ ঘোষ ২২, একজন দাসাশ্রমের বন্ধু ২০৬, বাবু 
সুর্যাকাস্ত রায় চৌধুরী ১৯, জনৈক সন্তান্ত যুসলমান মহিলা! ১৫ট। গ্লাসের যুল্য বাঁবৎ ৪২. 
বাবু সতীশচন্ত্র সিংহ ১২, বাবু নরেশচন্দ, মজুমদার বায় স্ত্রীর ন্মরণার্থ১২, বাঁবু সতীশচন্দ্‌। 
রায় ১৯, ব।বু নরেন্দকুমার বন ১৯, বাঁবু রমেশচন্দ্‌। হাতী /*,বাবু নিবারণচন্দ্‌, ভট্টাচাধ্য রঃ 
বাবু বিস্ারীলাল দে, জুল।ই ॥*, বাবু কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী 1/,। 
অন্তান্ত প্রকারে আয়। 
পুস্তক বিক্রয় ৩/*) বাবু 758 রায়ের প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১২৭১০ 
দাসীর দাহাষ্য ২৬ মোট ১৭৮%১৭ 
বস্ত্াদি। 
বাধু উপেশ্‌ কিশোর র।য় চৌধুরী, গ্রপ্রি ১, সার্ট ১, কোট ১, তে? ৪, কমু ১, 
চাদর ২। বাবু নির্খবলচন, বন্থ মিঠাকুমড়। ২। 
আয় ব্যয়ের হিসাঁব। 
আয়। 
মাসিক চাদ। ৫.0", এককালীন দান, ১৫১।*) অস্তাগ্য প্রকারে আয় ১৭/৮১*, গ্রত- 
মানের হস্তেস্থিত ৫/%১*, মোট আয় ২২৫1/*। 
বায়। 
থাই খরচ ৪1৮১৫) বধুনী ও চাকর ১, মেহতর ৮1০৯, বাটা ৫৯ কর্ারীয 


৪৪৬  দাঁপী হেমভাগ, ৮ম সংখা । 


বেতন ৩৬২ রোগী আনার গাড়ীভাড়। ১৩১০) ছুগ্ধ 8//১৫) ধোঁপা ২1”, আমানিত ১৩৫, 
খাড়ীভাড়া অভ্ান্ত ৩/৮/১৫ আদায় খরচ ১৯।/১*, বিবিধ ১1/৫) উধধ1%* খআনবাব ১1১৫, 


মোট ব্যয় ২১৭।* ৪. ৪৯, | 

মোট আর ২২৫1/,, পূর্ব্বমাদের দ।সাশ্রমের কাধ্যাধ্ক্ষের হস্তেস্থিত ৩/১২।, মোট ২২৮1%১২। 
মোটখরচ ২১৭। দাসাশ্রমের কার্য্যধাক্ষের বর্তমান মাসের হস্তেস্িত ৫/০/১২)) মোট খরচ 
২২৩।/১২।, মোট হস্তেস্থিত ৫১/০। . 


বিশেষ ধন্যবাদ । 

বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত তাহার পুজ্রের শুভবিবাহ উপলক্ষে ১০২ 
দানের জন্ত আমর বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। | 

একজন দাপাশ্রমের পুরাতন বন্ধু মাসকাবারে আমাদের ২২ বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়াছে গুনিবামাত্র ২*২ এককালীন প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে 
বিশেষ চিন্তার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেজন্ত তাহাকে আমর! অন্ত- 
রের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

ডিছ্টীক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটির নেটিভ সেকৃনের সম্পাদক বাবু 
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র সি, এস, বিশেষ চেষ্টা কক্জিয়! ছয় জন কলিকাতাস্থ আতুরের 
মাসিক ৩২ ছিঃ ১৮২ সাহাষ্য মঞ্জুর করিয়! দিয়াছেন বলিয়া আমর! উক্ত 
সোসাইটিকে এবং উক্ত মহাত্মাকে বিশেষ ভাঁবে ধন্যবাদ দিতেছি । 


বিশেষ দ্রব্য । 


দানাশ্রমের বিশেষ অভাবেব জন্ত আমরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি- 
তেছি। আশ! করি দানশীল মহাম্সা এবং দানরশশাঁলা মহিলাগণ আমাদের 
অভাব ত্বরায় দূর করিয়া! আমাদিগকে ক্লতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন। 
প্লেট অথবা থাল! ১৫, বাটি ২*, বড় বাটী বা ছোট গামল। 
৪, পট ১০, পিকদানি ১*, জল গরমের কেটুলি ১, লেপ, কাথা, কাঁচি, 
অয়েল কথ, চামচ, বড় ছুরি ১, হারিকেন ২, ওয়াল লাম্প ৪। | 
টাঙ্গাইলের একজন মুসলমান মহল! দয়! করিয়া আমাদের গ্যাসের 
সকল অভাব দূর করিয়াছেন। হাইকোর্টের উকিল বাবু ছুর্মামোহন 
দাস এবং বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বিশেষ দয়] করিয়! আমাদের আপাততঃ 
কাপড়ের অভাব একেবারে দূর করিয়াছেন। কিন্তু থালার অভাবে রোগী- 
দিগকে পাতে ভাত দ্বিতে হইতেছে । বড়বাটি ও গামলার অভাবে ভাত 
ব্যঞ্জন পরিবেশনের বিশেষ অস্থবিধা হইতেছে । 





_ পুজার ছুটিতে অনেকের ঠিকান! পরিবর্তনের আবশ্তকত। হয় বলিয়া, 
বতনর বদর দুই মাসের কাগজ একব্ে বাহির হয়। তানুসার়ে এ বৎসরও 
সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের অর্ধেক আগামী মাসে বাহির হইবে! 





একটি রৌপ্যুদ্রার জীবন-চরিত। 

আমি একদিন রাতে আহারের পর রাস্তার ধারে বারানায় ঈজিচেক্লারে 
অর্ধশয়ানাবন্থায় আল্বোলার নলটি মুখে দিয়া ঢুলিতেছিলাম। দার গ্রীষ্ম- 
কাল, কিন্ত সেদিন সন্ধ্যা হইতে ঘণ্টা ছুই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হুইয় 
যাওয়াতে কিছু ঠাণ্ডা ছিল। পরীগ্রাম,_-অধিকরাত্রি হইবার বহুপূর্বেই 
পথে লোক-চলাচল বন্ধ হইয়াছে। হালদায়দের বাগানের ভিতর .এক্ট| 
নারিকেল গাছে ছুইট! পেচক বাসা করিত, তাহারাই মধ্যে মধ্যে ঝঞ্কার 
দিতেছিল, আর সব নিন্তব্ধ। ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ যেন মনে হুইল, 
আমার মুখনলট! আস্তে আন্তে বলিতেছে--“্বলি শুনিতে? এত ত 
লেখ, আমার ভ্বীবনের ইতিহাসটা লিখিক! ছাপাইয়। দাও না) বেশ একটা 
গল্প হইবে।* আঁমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম,-.“তুমি এক স্থান হুইতে অন্ত 
স্থানে ঝাতায়াজ, করিতে পার না-+অচেমন পদার্থ, তোমার আবার ইতি- 
হাস কি?” সে বলিল,_-"আছি এখনই অচল হইয়াছি, চিরদিনই কি এমন 
ছিলাম? যখন জীবিত ছিলাম, তখন স্ইফি যেমন দ্রুত ও নিত একছান 
হইতে অন্ত স্থানে যাতায়াত করিতাম, তেন ভোমার জীবতগঠতয় কেহ 
পারেনা কি?" আমি বলিলাম, ভাল, তৃমি না হয় সচলই ছিল) ত। বলয় 
তোষার ইতিহাস ম্মাকার কি?” মুখনল এক মুখ হানিয়! উত্তর কিল) ২ 
প্রুধ। এতকাল 'ভোমার় ধুমপান করাইয়াছি! মানুষেরই বুঝি সখ ছঃখ, 
(বিগদ্-সম্পদ্‌, দোণারূপার বুঝি সেসব কিছুই নাই? তবে আমার জীবনে 
রা শ্রবণ কর, তাহার পর বিচার কৰিছে! ।” বলিয়া আরস্ভ করিল.১- 

, আমার জন্মছিনটা ঠিক মর্নে নাই, বৎসরট| গায়ে লেখাছিল, নেখিয়া- 
পে, কি!. আশ্িনমা্-শীধই পূজার বলদ হইবে বলিয়া! টাকশালে 
কাযের ভারি ধুম পড়ি গিয়াছিল।. দিবারাতি যন্ত্রের ঘটুধট শবে, মদে 
হইত, চিরবধির হই! জঙ্গি ভাম দেই. ভাল ছিল। আমার জন্মের ছিন 











৪৪৮ দাসী £ে ভাগ, ৯ম সংখ্যা। 


চারি দিন পল্পেই বড়বাজারের এক মাড়যারি যহাজন বড় বড় খ্লি করিয় 
ঘশ হাজার টাকার নোট ভাঙবইয়। ,লইয়! গেল--আমাকেও সেই সঙ্গে 
যাইতে হইল। আমি তখন সংসারের ব্যাপার কিছুই জানি না; 
| করিলাম, ভারি মহাজনের দোকানে যাইতেছি, দোকানে বসিয়া! কত রঃ 
 ফেখিতে পাইব, গুনিতে পাইব, কত আমোদ. হইবে। ও মহাশক়্, গা়্ি 
হইতে নামির়া হুট মহাজন, ইন তূতোর সাহায্যে থলিগুল! একটা অন্ধ 
কুপের মত ঘরে পাইয়া গির! যেঝেছে বমাপম্‌, করির| ফেলিল,! তাহার পর 
রুযাঁচকড়াৎ করিয়া! একটা শব্দ হইল, তাহার পন ঘটাং করিয়া! আর 'একটা 
শব্ষ হইল, তাঁকার পর বলিল, পলে আও ।* ভাঁছায় পর এক এক করি 
"  থলিগুল!র নিগ্কর্ণ ভুইটা ধরিয়! লোহার মিন্দুকে ছড়, হুড় করিয়া! ঢালিতে 

লাগিল 1 আমাদের শরীকট। শৈপব হইতেই কিছু কঠিন, নচেৎ এসেই 
পত্তনেই, বিয়োগান্ত নাকের পঞ্চমান্ধে রাজা বা রানীর রা, বা টিটি 
ন্ার্ধা হইত। . : টির 

মহাজন যন সিন্দুক বদ্ধ করি, চাখি দিক, চলিয়া গেল, তখন আমর! 

সকলে মিতাস্ত ভীত হইদ্ঈ! গড়িলাম। সকলেই ছেলেমানুব; সংসারের 
কিছুই জানি না। বাঙ্গালীর ঘরের কচিমেয়ে শ্বশুরবাড়ী 'সসিলে তাহার 
যে কি মনে হয়, তাহা অন্তবে অন্তরে বেশ অন্থভব কতিতে পারিলাম। 
যাকা! হউক, সকলে মিলিয়! নীরবে আপনাপন ক্ৃষ্টের নিন করিতেছি, 
এমন সময় মহাজন শাসক! সিন্দুক খুলিল। একমুঠাঁ টাচ বাহির ফরিয়। 
 গণিকা দেখিল, আরও ভিনট! লইল, লইঙ় লিক্দুক বন্ধ করির1 চলিয়া গেল। 
তখন পুজার বাঁদার, গ্রাতঃফান্ হইতে বাজি দশটা বারো! অবধি 
দোকানে ক্ষেতীগপের অধিশ্রাম কোলাহল শুনিতে পাইভাম। অধিকাংশ 
লোকই নোট লইয়া আসিত, তাছাযের বাকী টাক! ফিরাইয়1 দিবা লময় 
সিন্দুক খোলা হইতে লাগিল, ' এবং সুঠা- মুঠ! টাক বাহিল্গ হইয়া? যাইতে 
লাগিল । দেখি! শুনিয়া গামাঁদের আশা হইল, শু অন্ধ কারাগার হইতে 
মুক্তিণাঁভ হইবে, -পীই হউক আর বিলগ্বেই হউক। ছুই দিম পরৈ আমি 
বাহির-হইলাম 1 পল্লীবাসী 'এক বৃদ্ধ তাহার পুত্রবধূর অন্ত এ্রধখানি খোস্বা।ই 
শাড়ী ও অন্তান্ঠ বন্দি উর 'কমিলেন, পঞ্চাশ টাকা এরি 
ছিল, ফেরৎ? টাকার সঙ্গে আদি তাহার ছাতে গিয়া পড়িলাধ। ূ 
বিদ্ধ বৃদেগনিফট জআর্দাকে বহক্ষণ খ/ফিতে হইল না। বড়বাঁগাঃ 





গেখে 


ছাঁড়াই্বার পৃর্কেই:এক ব্যক্ষি কাঁচি. দিয়া, তাহার পিরাগের: পকষট নি 

করিল একংপ্লেই ক্ন্ধ আমাদের জাইয়া সরিষা পন্দিল। : বোধ: ছি বাসায় 
ফিরিয়া তিলিঞ্দাসাদের বিরছে আনেক দ্বঞ্পাত হা. হতাশ: করিষ্কাছিলেন,, 
আমন! তাহার কোনই সংবাদ পরই নাই। আমরা. দুরমন্ধ্ গলির ভিতর" 
দি] বআাকিয়। কাঁকিয়' একটি খোলার চালের ঘরে দীত হইলাম এবং 
দেখানে.কিছুদিন রহিলাম। জয়ন্ত দিন ঘরে কেহ -থাকিত না.) সন্ধা 
৮টার পয়ে সহম! বহুলোকের সমাগম হইত, .বোতবা বোতল মদ আসিত, 
গান বান্না হইত, অড়ুত অদ্ভুত: গল্প চলিত-তাহারাঁ সযগ্ত দিন কেমন 
করিয়! কৌপলে লোককে. ঠকাইিফ়া অর্থ উপ্ার্ন করিয়াছে, তাঙ্ছারই: 
কাহিনী তাহার! একভাগ মত্যের সিত তিনগ্ভাগ :মিখ্যা মিলাইয়া বলিত, 
শুনি বিন্ময়ে আমি স্তত্তিত. হইয়া থাঁকিতাম। একদিন টাকা ভাগ 
হইল, আমি বাহার ভাথে পড়িলাম'সে আমাকে জইয়া যাইতে 'যাইতে পথে: 
এক দোকানে আমাকে দিস এক ফোড়া ভুত! কিনিয়! লইয়া, গেল । পরদিন 
প্রভাতে ভাড়ার টাকার মধ্যে আমি ধা শিক্েডায় বাড়ীগয়ালার জা 
গিশ্কা পড়িলাম। ৮ ছা 

' ধাহাক বাড়ী, তিনি মধ্যবিত্ত গৃহ, মর টানি 'কয়েন, , ছইট পুজ 
চাকরি করে, আরু ছুইটি বিবাহিতা কল্তা,, তাহার মধ্যে ছোটটি পিত্রালক়ে 
ছিল, দেই আষাকে অধিকার করিজ। বাড়ীভাড়া আদায় বরিষ্ব। আলিয়া 
ঝাবুটি টাক্ষাগুলি বাঁকে. রাঁখিবার সময় দেখিলেন, ক্ঞামিই সর্বাপেক্ষ। দুতর 
ও উজ্দ্ল। মেয়েকে ভাকিয়! বলিলেন,””প্চ।রু; একট! জিনিষ, নিবি 1”. 

কি বাবা!” 

- “এই দেখ,” বলিয়! তিনি, বানি ও তর্জনীর মধ্যে আয়াকে ধরি 
হিতে হাসিতে ঘুরাইতে লা্িজ্নে।- মেয়ে বলিল;--"দাও বাবা, স্বাও 
বাবা, দাও 1”. ০ ৮০,8৮৯ ছু 
।" "রোজ কিন্তু আমার পাঁকা চুল হন নিচে হাবে।'+.. .... 

7 পতাদ্বোব।% রর 

ওপরে আইনেশ-মেক়েটি জারা না তারি করস উন 

পান্টিক়া দেখিতে বাদিন .দেখা:- শেষ ৪ নিস রের কোটার ড্র 
আমাকে রাখিয়া, ভিজা : রি | 
স্বাঙ্ধীর পিলয়ের ধা ্ধিত জবামাকে অনেক মাদ বহি ই 


ঃ মর ১৮৯*)] একটি রৌধ্যমুদ্রার জীবন-চরিত 
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[৫ম ভাগ, ৯ সংখা) 





০8 
এ বট 


ছিব . “অধ মধ সেই পোজকগ্া ছোট মেঙ্কেটি আষাকে বাহির কগয 
 দেখিত, আছি কি নাই। ক্সামি কি পালাই ? পা তনাই, সুতরাং একথা 
বলা স্বামাক্স সাছে না; কিন্তু যদি থাকিত, তরে শপথ করিয়া! বলিতে 
পারি, আমি পলাইভাম না। তত হ্ুখ, তত ঘর আর কোথায় 'গাইতাম ?. 
আমি ভখন দেখিতে কি নুন্দরই হইয়াছিলাম; যকতর হইতে সদ্য বাহির: 
হুইয়াছি; ঝক্মক্‌ করিতেছি) দেছে স্থানে ছা ০ মাখা) শমম 
অতি অন্প টাকান্দই ভাগ্যে ঘটিয়। থাকে 1. 
: কদিন বাড়ীতে কোলাহল শুনিতে টনিক মাই. এসেছে, 
স্বাাই এসেছে” ছুদদিন খুব বোকজন, ছান্তপরিহা'সে বাড়ী গুলজার্‌ রহিল) 
ভাঁহাক পর দিন ক্রন্দন; মেয়েটিও ফুপিস্না ফু'পিয়া কাদিতে লাগিল। 
ীষাইটার উপর ভারি রাগ. হইল ; মনে হইতে লাগিল, যদি আমি. উচ্ছার 
হইতাম, তবে এই দণ্ডেই হারাইয়া যাইভাম।. বেন. হারাইয়! যাওয়াটা, 
সম্পূর্ণ আমার,জজায়ত্তাধীন ! তোষার পাঠকের! বোধ হয় এ কথায় কেহ 
আপত্তি কম্িবেন. ন1 তাহারা কি শতবার সহশ্রবার এমন ইচ্ছা করেন নাই: 
যাহা তাহাদের পক্ষে আমনই অসম্ভব £ দে কথাযাক্‌। হোড়ার গাড়ী, 
তাহার পর.রেলের গাড়ী, তাহার পর হ্রীমারে চড়িয়া আমি কলেকদুর 
গেলাম ?'জ্রামে মেয়েটির শ্বশুরবাড়ী পৌছিলাম। বিবাহের পর. বধূ এই 
প্রথম “ঘরব্সত” করিতে আদিল। দেখিলাম, তাহার শ্বশুর খ্বাগুড়ী দিদ্র; 
ছেলেটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করে, গুটিকত টাকা বেতন পায় .তাছাতেই, 
কষ্টে-্ষ্টে সংসারটি চলিয়া যায়। ছেলের ম!-টি রুগী, মারের মধ্যে পনেরো 
দিন তাহাকে শহ্যাশায়ী থাকিতে হয়। চারু আসিয়া, রম্ধনশালাক় ঠাছার 
প্রবেশ নিষেধ” করিল। যেচাক্ষ কলিকাহার অউ্রারিকায়' বাস করিত, 
মায়ের «কোলপৌছা” মেয়েটি, কত আদরের, তিনি কখনও তাহাকে একটি 
কাঁজ করিতে দেন নাই, সেই চারু সকালে উঠিয়াই চৌকাঠে জল দিতে 
_ জাগিল, ঘর বারান্দ। আঙ্গন পরিফার করিতে লাগিল, দেখিয়! আমার : যেমন 
ছুঃখ হইত, তেমনই আহ্লাদও হইত। একটি ঠিক! ঝি ছিল, সেই বাসন 
মাদিদ্া কাপড় কাচিরা দিয়া যাইত; চারু ধুচুনি করিয়া পুকুরের ঘাট হইতে 
চা'ল ধুইয়া আনিয়া, তরকারি কুটিয়া, মযল! বাটিয়া, দশটার. সময় স্বামীর" 
স্কুলের তাত?” প্রস্তত করিয়! দিত। চারু তাহাদের পরিবারে আসিয়! যত 
_খোতা করিল, তত কাজ করিল, তত সঙৃও: করিল। তাহার ' গ্বামীটিও 
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দোথিলাঞ বেশ আনিষ, অর্থারান্ি 'অবর্ধি 'তীহীদের- কত ৪ হই ক এ 
হামিখুসি হই; কোনিও কোনও দিন প্রদীপ লগ] ইবনে ভীম" খোদিতে 
বদি। কিন্ত তাহাদের এ হখ অধিক দিন রহিল নাঁ। “তাহার শবাদী ছে 
পড়িল, ভিম' মাস মীহিলা পাইল-না) সংসারে দীনাশা  ধিরিয়া আঁ না 
পিতার নিট চাক্ষ সাহাধা প্রাথনা কর্ধে নাই-_দিজের বতগুলি উাকী প্লট 
সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছে ; শেষে একদিন বাক খুলিয়া আমার খাঁকিবরি 
কৌটাটি বাহির করিল। আমাকে লইয়া আমার গায়ের সিন্দুর বন্ধে: ধিক 
ঘবিয়া সুছিয়! ফেলিল, তার পর জলে ধুইয়া ফেলিল, যখন দেখিল কোথা 
সিন্দুরের আর চিহ্মাত্রও নাই, 'ভখন দাসীহন্তে দিয়া চাউল কিনিতে 
পাঠাইল। একটু ছুঃখ করিল না, একটি দীর্ঘনিষ্বাস ফেলিল না, অকাতর- 
চিত্তে আমাকে বিদায় দিল। তাহা দেখিয়া প্রথমটা আমি অত্যান্ত মনঃকষ্ট 
পাইয়াছিলাম, পরে ভাবিয়! দেখিলাম, আমাদের জাতিটাই বড় খারাপ; 
আমাদের.ষে অধিক ভাববানে, সেইনিন্দার পাত্র হয় চারু যদি, আমার 
বিদায় দিবার সময় অশ্রপাত করিত, তবে সে কাঁধ্যটা নিতাত্ত অচারু হইত, 
সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি সে রাত্রি চি ০5 বাক্সে মাগদ 
করিলাম। : ্‌ ৃ 

পরদিন প্রভাতে কমে বনি বেচাকেনা, 'দরদস্র, তাগাদা শোকে: 
বাক্যের বিচিত্র কোলাহল-গুলিতে লাগিলাম। যত বেলা হইতে লাগিল, 
ততই খন্রিদ্দার বাড়িতে লাগিল । বেলা ৯টার পর ক্রমে কষিয়া আসিল; 
ঘণ্টা ছুই পরে দোকান একেবারে নিন্তন্ব। কেবল মধ্যে মধ্যে পথে ছুই 
একখানা গোকুর গাড়ীর চাকার ক্য]চছকোচ এবং চালকের - জিহ্বা ও হালুর 
সাহায্যে অন্ভুত অন্ুত শব কর্ণগোচত্র হইতে লাগিল। বেল! যখন হ্বিগ্রহ্র। 
তখন মাখার গামছ। বাধির়! পান চিবাইতে চিবাইতে মুদির ছেলে আদি 
বলিল, বাবা, খেয়ে আগে, আমি দোকান আগ্রুই।” যুদি তহবিল 
বাক্সে চাবি-বন্ধ কিয়! চাবির -গোচ্ছ! ঘুদ্সিতে বাধিয়! লইল 7 চেলেকে 
বলিল) «দেখিস্‌ যেন খদ্দের ঠকিয়ে ন1 যায়-্জার বেশী টাকার -ছ্িনিস 
চায় ত বলিস, বসো, ত!মুক খাও, বাধা এ্রল বলে ।%” ও 'চলিক্া গল; 
অন্পক্ষণ পরে গুন্‌ ু্‌ করিস সুদিপ্ু্ গান: ধরি. 

 প্রাণপতি- করি এই. মিলতি,-:. | 
আমার জীবন রামকে বনে দি বলির ঠা 


















৪৫২ ফানী এষ দ্াগ, ৯ম 


করার পথে নামিয়$ দেখিয়া, আমিল, -বাঁবা আনেক ..দুর চলিয়া ঝি্বাছে। 
তখন দে. আপনার ঘুদসি ২ হইতে একট চারি বাহির. রি: তহবিল, বাটি, 
খুলিয়। ফেল্লি। : বেরা কা্মুখয ওল : গুতব স্বগংতিক শোভা বিশ্ভায় 
করিয়া বলিল_-+এ7, আজ আদ মেলা নেই) বেশী মিলে ঘাব1 শীল! টপ্‌ 
করে ধরে ফেল্, ব৮-বনিকা আমকে ভূবিদা! লইল) আয একটা কসধুলি 
অইল, লই! কৌচার খু'টে বাধিল, ব্যয়) লব্্ট! পেট কাপড়ে খ জিয়া, 
যাখিক। বাক্স বন্ধ করিরা, তখন সাকার নী ছাড় কাপাইযা টাই 
দলীতচর্চা চলিতে লাগিল”... মি | 
'ীবদ রামকে সঙ্গে করে, নাহয় খাব কিক করে, 
অযোধ্যা গুরে | তি 
আীবন রামকে বনে দিলে, : | 
. জীবনে জীবন রবে না-_আ-আ-ন্মা। -. ইতি 
তাঁছার আচরণ দেখিস আমি মনে মনে হালিতে .লাগিলাঁা); ভাবিল্গাম। 
দেখ একবার, ফলিকাঁলে বাগ বেটাত্ব বিশ্বাদ নাই, অন্ত লোকের মাধ 
থাকিবে কি করিয়া 1 দেই দিন বৈকালে তাহার পেটকাপড় হইতে 
একটি ময়লা ছিটের থলির মধ আশ্রক্ প্রাপ্ত হইয়া একটি ভাঙ্গা টিনের 
পেটরায় বন্ধ হইল । এ-আবস্থায় আমায় মাস ছুই থাকিতে হইর়াছিল। 
- এক দিন গুনিলাঘ, সুদিপুত মামার বাড়ী যাইতেছে। যাহা আনা 
 করিয়াছিলাষ, তাহাই ঘটল ) যাত্রা করিবার 'সময়. আমর খন্নিটি চুপে চুপে 
বাহির করিয়া লইয়া গেল। 'পথে যাইতে বাইতে পিতৃদত ষছুপা়ে 
অর্জিত আঁরও কয়েকটি টাকা থলির ভিতর রাখিয়া দিল। গরক্কর গাড়ীর 
গাঁড়োয়ান, কৃষাণ, রাস্তামেরামততকারী কল্ট্যাক্টর মিষ্্ী গ্রভৃতি বহলোকের 
নিকট হইতে কলিকা-লইয়া ভামকি ধাইতে খাইতে, কখনও -উচ্চৈঃ্বরে 
কখন গুণ গুণ করিয় গান গাহিতে গাঁহিতে, সহচায়ী লোক িগের মাম 
ধাম, গস্তবাস্থান, পিতৃপুক্ষষের পরিচয় সন্বগ্ধে সহন অনর্থক প্রহী ফিতে 
করিতে, বগলে ছাতা, খামহস্তে ভূর্তা ও: দক্ষিণে পৃটুষি লইয়া অবশেষে 
ষ্টেশনে উন্ীর্ন হইল। টিকিট.কিনিবাঁয় সময় আর্মীফে টা টি জি 
সেই ছূরন্ধময় বস্তরকারাগা- হইতে গুক্তিলাতি করিয়া বাচিলাম 
টিকিট বাবু আঁমাকে পাইবামা্ একবার ঠং কলিজা টৌবিলে ও আছাড় 
_দিলেন-আমি তাবিলাম, "বাবা, ধছনি হইল মদ নক) এইনপে.বারকতক 








সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬1] একটি রে প্যমুদ্রার জীবম-চরিত 


সাক হইলেই ত-গিরাছি।”:;মতজণ টিকিট বিজয় টানানী। নাবিল, 
শতক্ষণ-আছি চিৎ হুইগা টেবিলের উপরই পড়িয। রহিলাগ। আমার 
উপরে, পাশ্থে, ঝন্বন্‌ করিয়া আরও টাকা, আধুলি, পিকি,। ছানি, পয 











দয়! পড়িতে লাগিল। বিক্রপ্ন শেষ হইলে, বাধু ভিন্ন ভিন্ন সুজোর: সুরা 
আলাদা করিয়া গণিয়! লাজাইয়! ক্যাশ মিলাইতে লাগিলেম। - শেধ জআঁল- 
মারি বন্ধ করি! তিনি চলিয়া! গেলেন । অনেকক্ষণ পারে পুনবাস টিকিটের 
খণ্টা বাঁজিল। সাবার আলমাপ্ধি- খুলিল। : কিয়ৎক্ষপ পয়ে টিকিটবাবুর 
একটি কার্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম | আঁলম্বারর একটি 
কোণে একটি টাকা একাকী পড়িয়া! ছিল) "বেশ 'করিঝা চাহিয়া চাহিঙ্না 
দেখিলাম, বুঝিতে পারিলাম সেটি 'অতিজাত বংশীয় নহে,-অর্থাৎ তোমরা 
যাহাকে বল মেকি টাকা টিকিট বাবু এক' ব্যক্তির নিকট টাক1 লইয়া, 
সা! করিপ। সেই মেকি' টাকা বাহির ক্রিয়া তাহাকে ফিরিয়া দিলেন, 
বধিলেন, ব্দ্লাইয়া দাও; এট! চলিবে না। : লে বেচাত্ী, তাহার জুাচুরি 
খরিতে পারিল না) বলিল, “দৌহাই হুজুর, আর আমার, একটিও টাকা 
নাই, এই দ্যাখেন আমার ক্ষাপড় চোঁপড়। যেমন করে কোক্‌, দান 
আমায় নিব্বাহ করে কতা।” বাবু রূঢন্বরে বলিলেন--“এরকি কতাঁর 
বাবার ঘরেপ্ কথা? কি কয়ে ভোমায় নিব্বাহু ক'রে দোব? যখন 
আমার মাইনে থেকে কেটে মেঘে তখম কোন বেটাকে ধরবো?” লোকট! 
ধত কাকুতি মিনতি কফিতে লাগিল, বাবু মহাশয় ততই দৃগ্তমে চড়িতে 
পাগিলেন। তিমি অনাগ্জালেই সেই টাকা-পরে অন্য কাহারও স্বন্ধে চালা- 
ইতে পাক্িতেন, কিন্ত কি জানি 'কেনতিনি রণে ভঙ্গ দিতে চাহিলেন না । 
বাধু অবশেষে অস্ষিশর্খ! হইয়া! তাহার বাকী টাক! পরদ! শুলি ঠা করিয়। 
হুহঙ্কারের সছিত পেই গৰীবের গায়ে ইন্টাইঘা ফেলিয়া দিগেন )' সে ব্যক্ষির 
বার যাওয়া হষ্টল না।' আহা, আবার বোধ হয় তাহাকে পাঁচ সাঁত কে?শ 
ছাটিকনা বাড়ী ফিরিয়া একটি' তাল টাকা সংগ্রহ ফরির আনিতে হইয়াছিল ।- 

- 2 সেই “দিন রাত্রে ভাকগাড়ীর পূর্বে এক লাহেষ ক্জাদিক়া বোশ্বাইক 
টিকিট 'টিহিলেন। ।সোট দিয়া ভীহার (যে টাক! ফিরল, তাহার সহি 
আমীকেও ফান্ডে ছইল। আমিআফোঁসল অনিব্যাগে দ্ধ হইয়। সংহেকে 
গক্ষেটে ধাপ ক্পিলাম | : পথে াইডে যাইতে কথায় রার্ডায় াস্রিভে 
লাক্সিলাম, তিনি নূতন মাগিষ্রেট হুইল ইংলগু হইতে আনিস্জা ছিলেন, 
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জনপ্রতি ছুটি লইরা পরিধার.আনিতে িহিতিন আমি মনে. করিলাম, 
তি যোগে, এক্বায় বিলাঙটা বেড়াইরা, আসা.কইবে; ক্ষাশায় উৎকূলল 
ছুইয়া ক্ষালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্ত জামার মনোরথ পুর্ণ হইল 
না) সাছেব জলরখে আরোহণ করিবার পূর্বে যে হোটেকে পানাহার 
করিলেন, তথায় আমায় পরিত্যাগ করিয়। গেলেন । আি রি 
'ক্্যাশবাকে এবং ক্যাশবাক হটতে আযরণচেষ্টে স্থান প্রাপ্ত হইলাম). 
আমি এই সময়ে তাহাকে বাঁধা দি! বলিলাস,--*ওহে তোমার, গল্প ষে 
সণ: "ডল হইয়া! পড়িতেছে ; . আমার পাঠকেরা, যে বিরক্ত হইয়া 
উঠিবেন ; তাহা ছাড়া তোমার জীবনের প্রতি ঘটনা এক্সপ পুঝ্থাস্থপুত্ঘরূপে 
'লিখিতে গেলে প্ররদ্ধের কলেবর যে নিতান্ত ্র্ঘ হইয়া, পড়িরে-স্সম্পা; 
মহাশয় আমাকে লাঠি নিয়! তাড়। করিয়া! আসিবেন। তুমি বরং তোমার 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বলিয়। বা$।”. মুক্গনল বলিল, 
্পবূটে ? আচ্ছা তাহাই হইবে। আর আমার শীবনের €রশী বাকীও 
নাই, কিন্ত আসল ঘটনাগুণিই বাকী রহিম্বাছে। উঃ--আমি এত সন্থ 
করিয়াছি, এত হখভোগ করিয়াছি যে তোমর! হইলে আতিশয্যে দম ম কুড়ি 
রিক্তা যাইতে। মন:দিন্া শুন। 

-. , হোটেলের জর রণচে্ প্রত্থিদিন টাক! যাহা জম] হয়, পর বস লন 
| ব্যা্ে গিয়! পৌছে--কিস্ত আমাকে ব্যান্ক যাইতে হইল না। হোটেল" 
সাহেবের কনিষ্ঠ গুটি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। লে সেইদিন বু বন্ধ সমভি- 
দ্যাঙারে দূরদেশে শিকার করিতে চলিল। পথখরচের জন্ত একখান! নোট 
-. দবাঙ্জাইয টাক! লইল, তাহার. মধ্যে আমি পড়িয়! গেলাম ।. সাহেবতনয়- 
গণ বোস্বাই ষ্টেশনে গাড়ী চড়িয়! পাচ ছয় ঘণ্টার পর এক স্থানে অবতরণ 
করিল। ছ্রেশনের কিছু দূরে তাদু ফেলিল; তাহার পর হিপ. হিপ, হুর্রে 
'নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া! অঙ্গলে প্রবেশ করিল। ছুম্দাম্‌ বন্দুকের 
আওয়াজ, বিজাতীর চীৎকার, কখনও ধীরপদে গমন; কখনও ধাবন, কুন ও 
লন্ষন, এইরূপ করিয়। বন্ধ্যা হইয়া আসিল, সকলে তাস্ুতে. ফিবিল 1 এই- 
জপ সাহেবের 'গকেটে থাকিছা প্রতিদিন শিকারে যাইতে লাগিষাম। 
একদিন, একটা কুযঃসারদ্জাতীর় হরিণ লাহেবদের লক্ষ্য ব্যর্থ করির]..একটা 
গভীর জঙ্গলে লুকায়িত হইল। সে জঙ্গলের ভিতর. প্রবেশ কন্ধিতে লাহেবর! 
আনেক চে! করিল, কিন্তু পথ খু'ঁজিয়া পাইল না। সেই স্থানে একটি 
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কাঠুয়িয়াদের ছোট মেয়ে কাদার মল পরিয়! দাড়াইয়! তামা দেখতেছি, 
সে বলিল,'দাহেব লোক, আমি প্রবেশের পথ দেখাইয়! দিতে পারি, 
আমায় কি দিবে আগে বল।” আমার সাহেব, মনিব্যাগটি খুলিয়া আমাকে 
বাহির করিয়া মেয়েটিকে দেখাইলেন? দেখাইম্া ্ননিব্যাগটি, তৎপম্চাৎ 
আমাকে খোল! অবস্থায় পকেটে ফেনিয়! দিলেন। মেয়েটি আগে আগে 
চলিল) সাছেবর! তাহার অন্গমন করিল; শেষে মেয়েটির দর্শিত পথে 
এক গ্থানে খুব ঝুঁকিয়! ছুই হাতে ডালপাল! ঠেলিয়! জঙ্গলে প্রবেশ করিল। 
মেয়েটি তখন প্রতিশ্রুত পুরস্কার চাহিল) সাহেব বন্দুক উ”চাইয়া বিকৃত 
মোটাগলায় বলিলেন, পব্যা--গে” | সে বেচারী জুবিধ! নয় দেখিয়! সরিয়া 
পড়িল। সাহেবের এই আচরণ দেখিয়া আমার বড় লজ্জা হইতে লাগিল। 
ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই হুরাচারের কাছ হুইতে হারাইয়। যাই ; এবার 
আমার অভীষ্ট মফলও হুইপ, এবং আঁমার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখের কাল 
আরম্ভ হইল। সাহেবগণ হরিণের জন্ত অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়। জঙ্গল 
হইতে বাহিরে আদিল । যখন সন্ধ্যা হয় হয়, মোট! ঘাসগুলি বেশ দেখ। 
যাইতেছে, সস্্গুপি ভাল দেখ! যাইতেছে না, তখন নাহেবরা এক অনতিউচ্চ 
প্রস্তরবেদীর উপর উঠিল, সেখানে খালের ধারে বন্তহংস চরিতেছিল। লাহেবরা 
তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিল। একটাঁবৃক্ষের স্থুলবক্রশীখার 
উপর ভর দিয়া ঝু'কিয়। পড়িয়া আমার সাহেব যখন নিশানা করিতে ছিলেন, 
তখন আমি তাহার বুকপকেট হইতে ঠুন্‌ করিয়! পড়িয়। গেলাম। সাহেব 
আমার পতনশব্দ বোধ হয় শুনিতে গাইলেন, কারণ তাহার মুখে একট 
“ইণ্টর্জেক্সনে*্র অস্ক টধবনি গুনিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যেমন নিশানা করিতে- 
ছিলেন, তেমনি করিতে রহিলেন। আমি এই অবসরে পাথরের উপর 
দিয়া, ঘাসের উপর দিয়া, বালির উপর দিয়া, গড়াইয়! ঠিকরাইয়া একট 
গাঁবভেরাগ্ডার ঝৌপের পাঁশে গিয়া পড়িলাম। সাহেবের বন্দুক সে বার 
বিশ্বাস রাখিল, পাখীর ঝাক উড়িয়া গেল কিন্তু দুইট! পড়িয়! মৃত্যুন্ত্রণায় 
ছটফট করিতে লাগিল। সাহ্বে মত হইয়া সেইদিকে ছুটিলেন, আমার 
কথ! আর খেয়াল হইল ন|। 

সাহেবের চলিয়। গেল, আমি মুক্ত আঁকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে 
পড়িয়। রহিলাম। আজ আমার জীবনের বড় শুভরাত্রি। এমন আরাম্‌, 
এমন স্বাধীনতা জন্মের পর এই আমার প্রথম ঘটিল। সেরাত্রি অতি 


আহ্লাদ আমি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়! 
আদিল, মৃদুমন্দ বাতাম বছিতে লাগিল, দূরে কাছে বোপে ঝাপে বনপুষ্প 
ফুটিয়া। উঠিতে লাগিল, তাহার গন্ধ একপ্রকার নৃতনতর, আমি বাঁকে বাঝে 
আতর গোলাপ বিলাত্ভী এসেন্স, বাগানে বাগানে গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধা, 
কত পুশ্পের আগ্জাণ পাইয়াছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও পাই নাই--সে | 
অতি অপুর্ব । 

আমি বলিলাম,--পভূল; তোমার ওটি ভূল। স্থাট্টির আদিকালে 
বাগানের ফুলও বনে ফুটিত, কিন্ত যে সকল ফুলকে শোভায় দৌরভে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া মাঁছষ বিবেচনা করিল, তাহাদিগকেই তুলিয়া আনিয়া বাগান সাজা- 
ইল। বাগানের ফুল অপেক্ষা বনফুলকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া আধুনিক কবি- 
দিগের একটা ফ্যান হইয়াছে বটে, কিন্তু সেট! সম্পূর্ণ অবিচার ।” 

মুখনল বলিল,--”"আমি ত আর কবি নহি, কোনও আধুনিক কাঁব্যও 
পাঠ করি নাই, তবে আমার সে গন্ধ এত ভাল লাগিয়াছিল কেন ?1” 

আমি অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্য্যের মহিত বলিলীম,_-প্উহার ভিতর 
একটু মনস্তত্বঘটিত জটিলত। আছে। যখন তুমি আতর, এসেন্স, বেলা, 
গোলাপের গন্ধ গ্রাণেন্ট্রিয়ে অনুভব করিয়াছিলে, তখন তুমি পরাধীন । এখন 
তুমি স্বাধীন; তখন ভাঁলও মন্দ লাগিবাঁর কথা, এখন মন্দও স্ুধাবৎ 
লাগিবে। সেই শ্রোকটা জান না? 

মুখনল বলিল,__ “থাম, থাম, অত বিদ্যা আমার নাই। আচ্ছ। না হয় 
তোমার থিওরিই মানিয়া লইলাম। শুনিয়া যাও, বৃথা তর্ক করিয়া রসভঙ্গ 
করিও না। ইহ, কি বলিতেছিলাম, চারিদিক হইতে ফুলের গন্ধ আসিতে- 
ছিল, আকাশে ছুইটি একটি করিয়! শত সহস্র নক্ষত্র জলিয়া উঠিল, জীব- 
জন্তর কোথাও আর কোনও চিহ্ন দেখা গেল না, কেবল অনেক রাত্রে 
একটা নেকড়ে বাঁঘ জল খাইতে আসিয়াছিল, তাহার পা লাগিয়া একটা 
প্রস্তর গড়াইয়। আমার অতি নিকট দিয়া নীচে গড়াইয়। গেল। রাত্রি 
গভীর হইল, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রখণ্ড ভাসিয়। উঠিল, শিশির পড়িতে 
লাঁগিল,--সে কি স্গিপ্ধ! গ্রাপমন শীতল হইল; তাবিলাঁম, এই ভারতবর্ষের 
সামাজ্জীর মুখমণ্ডল-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া, কত কোটি কোটি আমার 
ত্বজাতীয়গণ বিচরণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়জন এমন করিয়া পিশির 
জলে ন্গান করিতে পাঁইতেছে? সকলে আয়রণ চেষ্টে, না হগ্ধ কাঠের বাক্সে, 
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ন| হয় চর্মপেটকে বা রুম।লে, নয় ত দেশী লোকের কাপড়ের কিনব! চাদরের 
খুঁটে, ট'্যাকে এবং অবস্থাবিশেষে কক্ষে, সাবদ্ধ আছে, ভাল রুরিয়! 
নিশ্বান৪ও ফেলিতে পাইতেছে না। আমি নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কোনও বৃহৎ 
পুণাকর্ণ্ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, মেই স্বক্কৃতির বজে আঁমার এই স্ুখলাত 
হইল। যদি কেহ লোকালয়ে পথে ঘাটে দৈবাৎ পড়িয়াও থাকে, তবে সেও 
আমার স্তাঁয় এমনি আরামে আছে বটে, কিন্ত সে তাহার কতক্ষণ? প্রভাত 
হইতে না হইতেই কোনও উষাচারী পথিক তাহাকে কবলিত করিয়া 
পকেটে ফেলিবে, আবার যে ছুর্দশা সেই ছুর্দশ।! আর আমি দিনের পর- 
দিন, রাত্রির পর রাত্রি এই খানে পড়িয়া! বিশ্তদ্ধতম বনবাযু সেবন করিব, 
শিশিরে অঙ্গধাবন করিব, পাখীর গান শুনিয়া ঘুমাইয়। পড়িব, মুখে গ্রভ1- 
তের রৌদ্র আসিয়! লাগিলে জাগিয়া উঠিব। আহা, ষদি চলিতে পারিতাঁম, 
তবে এ স্ষটিকম্বচ্ছ ঝরণার জল একটু পান করিয়া আদিতাম, আর গোটা 
কত এ ফুল তুলিয়। আনিয়া বিছাইয়া শয়ন করিতাম, আর একি একটা 
লাল টুকটুকে ফল পাকিয়া রহিয়াছে, উহার রন দিয় মুখটি এরটু রাঙা ইয়! 
লইতাম। বাসনার এইরূপ নিক্ষল আবেগ প্রতিনিয়ত আমার বক্ষঃপঞ্জরে 
আঘাত করিত, তথাপি বড় স্বখে ছিলাঁম। কিন্তু প্রতিদিন আমার উপরে 
ধূলিন্তর জমা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ক্রমেই আচ্ছন্ন হুইয়া পড়িতেছি। 
একটু ছুঃখ হইল, কিন্তুকি করিব, উপায় নাই। মাঁষের পর মাস চলিয়! 
গেল, আমি সম্পূর্ণরূপে আবুত হইয়া! গেপাম। আর পাখীর গান শুনিতে 
পাই না, ফুলের গন্ধ পাই না, নবরৌদ্ররাগে রঞ্জিত গ্রভাতগগনের শো! 
দেখিতে পাই না, আমি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন রছিলাম। কতকাল পরে 
বলিতে পারি না, একদিন কিঞ্চিত শীতলতা অন্কভব করিলাম । দেখিলাম, 
আমার দেহের আবরণমৃত্তিক! সিক্ত হইতেছে ; ক্রমে তাহা গলিয়া ধৌত 
হইয়। গেল) আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল) দেখিলাম, পাংশুবর্ণ মেঘে 
আকাশট। পুরিয়। গিয়াছে, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, আমার এমন সুখ- 
বোধ হইল ষে, মে আর তুমি কি বুঝিবে? তোমরা বৃষ্টির সময় ছাতা, 
ওয়াটারগ্রুফ, ব্যবহার কর, প্রকৃতিদত্ব একট। মহান্ুধ হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত 
হইয়। থাক, তোমাদের কথাই শ্বতন্ত্র। আমি দেখিলাম, বনের সমস্ত গাছ- 
পালা উন্মুখ হইয়া! দীড়াইয়। ভিজিতেছে, যেন কতদ্দিনকার তৃষ্ণা আব 
সাগ্রহে মিটাইতেছে। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক দিতে লাগিল; সেই 
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এক চমংকার ব্যাপার, একবার করিয়। বিছ্যৎ চমকে, আর আঁমি নিশ্বাস 
বন্দ করিয়! থাকি--ষত্তক্ষণ মেঘ না ডাকিবে, ততক্ষণ নিশ্বাস ফেলিব নাঁ। 
সে একটা থেলামাত্র, তাহার কোনও. বৈজ্ঞানিক বাঁ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ 
ছিল ন।। ক্রমে জল ছাড়িয়৷ গেল? পূর্বদিকে রামধন্গ দেখ! দিল; ক্রমে 
সন্ধ্যায় চারিদিক অন্ধকার হুইয়। আসিল। বর্ধাকাঁল, প্রায়ই এইরূপ জল 
হইত ক্রমে বর্ষ! ছাড়িয়া শরৎ আসিল, হেমন্ত আসিল, আমি আবার 
চাক। পড়িয়া ছুরস্ত শীত হইতে আত্মরক্ষা করিলাম। আবার বর্ষাকালে 
সহ! একদিন বাঁছির হইলাম। এইক্প প্রতিবংসর হইতে লাগিল; ক- 
বৎসর কাটিয়। গেল, তাহার কোনও হিসাব রাখিতে পারি নাই; একদিন 
আমার অবস্থার আকন্মিক পরিবর্তন ঘটিল। 

ডিটেক্টিভ্‌-পুলিশের এক দেশীয় কর্মচারী অস্বীরোহণে সেই বনে 
প্রবেশ করিয়া, যেখানে আমি পড়িয়াছিলাম তাহার অতি নিকট দিয়াই 
যাইতেছিলেন। যাই আমাকে দেখিতে পাওয়া, অমনি অশ্ব হইতে লক্ষ 
দান, এবং বাক্যব্যয়মাত্র ন| করিয়া আমাকে পকেটে গ্রহণ । 

তুমি আমার জীবনচরিত সংক্ষেপে বলিতে বলিয়াছ; সুতরাং কেমন 
করিয়া! আমি পুলিস্কর্চারীর হস্ত হইতে পোষ্ট আফিসে, এবং 
তৎপর দিন সেভিংস্ব্যাঙ্কের টাকার সহিত. স্কুলের হেডমাষীরের নিকট ও 
ক্রমে ক্রমে ফল বিক্রেতা, সাঁহেবের খানসাম!, মতস্ত-বিক্রেতা, বস্ত্র বিক্রেতা, 
আয়কর কর্মচারী, গভর্ণষেন্ট টেঝরি, এবং তথা হইতে বহুলোকের হস্ত 
অতিক্রম করিয়া মিরজাপুরের এক শিবমন্দিরের পৃজারীর হস্তে আসিয়া 
পড়িলাম, তাহার সবিস্তার বর্ণনার আর প্রয়োজন নাই। পুজারী মহাশয় 
আমাকে টণ্যাকে গু'জিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, কম্পিত শ্বরে 
উচ্চারণছুষ্ট সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন এবং বিরলকেশ স্ুমস্থণ মস্তক 
থানিতে সঘন করসঞ্চালন করিতে করিতে ডুবের পর ডুব দিতেছিলেন, 
হেনকালে তাঁহার নীবিবন্ধ শিথিল হইল, আমি তাহার ট'যাকচ্যুত হইয়া! 
অতি কোমল মৃত্তিক। শয়ন লাভ করিলাম। ন্নানাস্তে তীরে উঠিলে তিনি 
জানিতে পারিলেন আমি হারাইয়াছি। আবার জলে নামিয় ছুই দণ্ড 
ধরিয়। ডুব পাড়িয়! পাড়িয়। অনেক ব্যর্থ অন্বেষণ করিলেন; আমার আশে 
পাশে তাহার হস্ত আসক! পড়িতে লাগিল, কিন্ত আমি যেখানকাঁর সেই 
খানেই রহিলাম। আ্োতে আোতে চুল পরিমাণ সরিয়! সরিয়। সমস্ত দিবা- 
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'ক্লাত্রে যেখানে পড়িয়াছিলাম সেখান হইতে ছুই হস্ত পরিমিত দুরে গিয়া 
পড়িলাম । সেখানে মগ্ন জল, সুতরাং পরদিন স্নানের বেলা কেহই সেখানে 
আদিল না। আমি জলের ভিতর দিয়া জলতলবিহারী প্রাণীদের আহার 
জ্রীড়। যুদ্ধ গরভূতি সমস্ত উদ্যম দেখিতে লাগিলাম। নে রাজ্য সম্পূর্ণ 
অরাজক। সবল ছূর্বলের প্রতি অবাধে নির্ভয়ে অত্যাচার করে ; কেহ 
তাহার প্রতিবাদ বা! গ্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হয় না। .কুস্তীর, রাজার 
মত গম্ভীর হইয়া বসিম্না থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; 
আর করিবেনই ব! কাহার সঙ্গে? কেহ তাহার নিকট খেঁসিতেই সাহস 
করে না। মতস্তগণ খুব আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। চুন! পু'টিরা কিছু 
চপল প্ররুতির, প্রপিতামহ রোহিতের স্কন্ধে পুচ্ছে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। 
কক্কটকুল আপন আপন বিবরে বনিয়! দাড়া নাড়িতেছে। এইরীপ জল- 
বামে আমার অনেক মাস অতিবাহিত হইল। '্যোষ্ঠের প্রচণ্ড শ্রীন্মে 
গঙ্গা আপনার জল সরাইয়া সরাইয়া এক দিন আমাকে স্বীক্প কুক্ষি হইতে 
মুক্ত করিয়! দিলেন, কিন্ত আমার উপর কিয়দংশ কর্দমের আচ্ছাদন রাধিয়। 
গেলেন, বোধ হয় আশ! ছিল, আবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সময় তাল হইলে 
আমাকে অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহ! হইল না। একটী প্রৌঢ়াদাসী 
তীরে বসিয়। কটাঁহ মাঁজিতে মাজিতে অঙ্গুলি দিয়া মৃত্তিকা! সংগ্রহ করিতে- 
ছিল, সে আমাকে দৈবধন বলিয়! ললাটে স্পর্শ করিয়া! উত্তমরূপ ধৌত 
করণনাস্তর অঞ্চলবদ্ধ করিল। ৃ 

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তোমাকে আবার প্রভাতে গ্রামাস্তরে রোগী 
দেখিতে যাইতে হইবে, সুতরাং গল্প শেষ করি। সেই দাসীর হস্ত হইতে 
ক্রমে আমি বছুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া ভিজিট শ্বরূপ কেমন করিয়! 
তোমার হাতে আসিয়। পড়িলাম, সে কথায় আর কাষ নাই; বিশেষতঃ, 
উল্লেখযোগ্য ঘটন। তেমন কিছুই ঘটে নাই। একবার কেবল এক ছুই 
বৎসরের শিশু কর্তৃক তাহার মাতাঁর অজ্ঞাতে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইয়! বিলক্ষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু হাঁয় হায়, তাহার পর 
যে বিপদ ঘটিয়াছে, তুলন! করিলে ভাতের হাঁড়ির সেই উত্তাপকে শীতলতাই 
বলিতে হুয়। তুমি যখন গৃহ্ণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়! একট! নৃতন মুখনল 
গড়াইবার জন্ত ত্বর্ণকার ভাকিয়! খুকীর মলের ভগ্নাংশের সছিত আমাকে 
অর্পগ করিলে, তখনি আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল! তাহার পর সেই 
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সধ্যরচিত মৃৎপান্র ছাফরে রাখিয়া! বাঁধের" চোঙায় ফুৎকার দিতে দিতে, 
খন আমার সাক্ষাৎ যমরূপী কৈলেস সেকরা আমাকে তাহাতে ফেলিল, 
তখন উ$-- | 

আমি বলিলাম, ভাই আর কাষ নাই; কিন্তু আমাকে অপরাধী কর 
কেন» আমার দোষ কি? চা 

মুখনল বলিল, তোমার আর দোষ কি? অদৃষ্ট ভিন্ন পথ নাই। 
আমার অদৃষ্টে যাহ! ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার জীবনী জনস্মাজে প্রচার 
করিয়া তোমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ো। | 

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয় ও বাঙ্গালা ভীষ! |* 


আজ কাল একটা সুলক্ষণ দেখ! যাইতেছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
দেশীয় ভাষার স্থান হওয়] উচিত এই বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। 
'আন্দোলনকাঁরীর। অবশ্তই বাঙ্গালার কথ! আন্দোলন করিতেছেন, কিন্ত 
তাহাদের আন্দোলনের ফল অন্ঠান্ত দেশীয় ভাষার সম্বন্ধেও ফলিরে। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে কোন দেশীয় চলিত ভাষার স্থান নাই বলিলেই হয়। প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় সংস্কৃত, পারস্ত, আরব্য, প্রভৃতি ভাষার স্থানে বাঙ্গাল, হিন্দী, 
উর্দ, প্রভৃতি লওয়া চলে বটে, কিন্তু যাহারা ভারতীয় কোন চলিত ভাষা লয় 
তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধতন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া একরূপ 
'অসস্ভব হইয়া উঠে । এফ-এ, কিম্বা বি-এ, পরীক্ষায় কোন চলিত দেশীয় 
ভাষার স্থান নাই। কাজে কাজেই যে প্রবেশিকায় দ্বিতীয় ভাষার স্থলে 
'বাঙ্গাল। কি হিন্দী লইল তার পক্ষে এফ-এ পরীক্ষার দ্বার রুদ্ধ বলিলেই 
হয়। আজ কাঁল আমর1 কেহ কেহ বুঝিতেছি যে এরূপ হওয়! উচিত্ত 
নয়। দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার স্থান না থাক! যুক্তিসঙ্গত নয়। 
যে শিক্ষা দেশী ভাষ! ও ভাব হুইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা চিরকাল অসম্পূর্ণ 
থাকিবেক আমর! ইংরাজীর যতই চর্চা করি না কেন, কখনই সাহেব 
হইতে পারিব না) এবং যদিও হইতে পারি, দাহ হওয়। আমাদের পক্ষে 
ভাল কি না; সমাজের উচ্চশিক্ষ। প্রাপ্ত দল যদি সাহেব হইয়। যায়, ভাহা 


ক সম্প্রতি এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাঘার যে পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম 
হইয়াছে, তাহার পূর্বের এই প্রবন্ধ লিখিত হুইয়াছিল। সম্পাদক । 
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হইলে নিয়ন্তরের লোঁকদিগের অবস্থা কিনূপ ঈড়াইবে, এবং উর্ধান্তয়ের 
সঙ্গে ভাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, এ সব ভাঁবিবার কথ|। যে শিক্ষায় 
মাতৃভাষার স্থান নাই, তাহা অঙ্সহীন, যে সমাঁজে মাতৃভাষার আদর নাই 
সে সমাজের উন্নতি অসভ্ভব। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বিলাতের কোন 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির স্থান নাই, তাহাতে বিলাতের কি 
ক্ষতি হইয়াছে? ক্ষতি হইয়াছে কি না, সাহেবরাই বলিতে পারেন। 
আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে বিলাতের ও বাঙ্গালার অবস্থা এক নয়। 
এক জন সাহেবের পক্ষে ইংরাঁজি চষ্চার যত স্ৃবিধা এক জন বাঙ্গালীর পক্ষে 
কি বাঙ্গাল! চর্চার তত সুবিধা? বিলাতে মাধ।রণতঃ শিক্ষা গ্রদানের ভা! 
ইংরাজি, এবং সেখানে জাতীয় সমস্ত কার্য ইংরাজিতে সম্পন্ন হয়। আমা- 
দের দেশে কি তাই ?. তত্র বিলাঁতের যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষার 
স্থান নাই সেই স্থলে ইংরাজি গ্রচলন্র জন্ত যে কৃত চেষ্টা হইতেছে, এবং 
চেষ্টা যে কতক অংশে ফলবতী হইয়াছে, তাহ! অনেকেই জ্ঞাত আছেন। 
বিলাতে দেশীয় ভাষার বহুল প্রচলন ও চর্চা সত্বেও বিদ্যালয়ে উহ্বার 
প্রচলনের চেষ্টা আমাদিগকে এক মহতী শিক্ষা প্রদান করিতেছে। 

বাঙ্গালা পক্ষপাতীদের কেহ কেহ আর একটা জিনিন চান। তাহারা, 
বলেন, "ইংরাজি ছাড়া প্রবেশিকার অন্তান্ত বিষয়ের পরীক্ষা বাঙ্গালায় 
হইলে ভাল হয়।” ভাল যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোট ছোট 
বালকদিগকে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নিয়শ্রেণী হইতেই 
ইংরাজিতে শিখিতে হয়। এই সব বিদেশীয় ভাষায় শিখা সুশিক্ষার 
যে কত দূর অন্তরায়, ধাহার1 শিক্ষাকার্ধ্যে ব্যাপূৃত আছেন, তাহারা 
সকলেই জানেন। মনে করুন এক জন ১৯1১১ বর্ষীয় বালককে 
একটী ভ্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিতে হইবেক | অন্কটা অবশ্ত ইংরাঁজিতে। অঙ্ক 
কষিবার পূর্বে প্রথম তাছাকে উহার অর্থ বুঝিতে হইবেক। অনেক সময় 
দেখা যায় বালকের! অর্থ বুঝিতে না পারায় অঙ্ক কষিতে পারে ন!। 
বাঙ্গাপায় অর্থ বুঝাইয়া দেও অমনি অনেকে অন্কটা কষিন্তে পারিল। 
পাটাগণিত সম্বন্ধে যাহ! বল! হইল, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ভূগোল গ্রৃভৃতির 
সন্বন্ধেও তাহ! খানে। ভাষার ব্যাঘাত মা থাকিলে অনেকেই এ সব বিষক্ 
সহজে শিক্ষা করিতে পারে, এবং ভাষার ব্যাথাত আছে বলিয়া অধিকাংশ 
বাঁলফদের এ সব বিষয়ে জান অতি অল্পই জন্মান়্। শিক্ষক মাত্রেই জানেন, 
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ছোট ছোট ছেলের! অনেক স্থলে অর্থগ্রহণ না করিয়া! ইতিহাস তৃগোঁল 
গ্রভৃতি মুখস্থ করে মাত্র । প্রবেশিকার কথা দূরে থাকুক, অনেক সমন 
দেখা যাঁয় যে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি ইংরাজিতে শিখিতে হয় বলিয়! 
এফ-এ ও বি-এ শ্রেণীর ছাত্রদেরও অনুবিধা হয়। অনেকে বলেন এ দেশের 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মৌলিকত। বড় কম। উত্তরে আমরা! বলিতে চাই ষে 
গ্রথমতঃ--মৌলিকত। জগতে নিতান্ত সুলভ নয়; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের শিক্ষ। 
' হয় অতি সামান্ত , এরূপ সামান্য শিক্ষায় মৌলিকত! আশা কর! ছুরাঁশ! মাত্র ; 
তৃতীয়তঃ,ইংরাজীর উত্তাপে যাহা কিছু মৌলিকতা থীকে তাহা শুকাইয় যায়। 
 ইংরাজীন্কুলে গ্রবেশ করা হইতে এম্,এ,পরীক্ষা। পর্য্যস্ত গ্রত্যেক ছাত্রই ইংরাজী 
লইয়। র্যন্ত, তাহাকে ইংরাঁজী সাহিত্য শিক্ষা করিতে হয়, অস্ক কষিতে হয় 
ইংরাজীতে, ইতিহাস শিক্ষা করিতে হয় ইংরাজীতে, বিজ্ঞানাদি অনুশীলন 
করিতে হয় ইংরাজীতে, চিন্তা করিতে শিখিতে হয় ইংরাঁজীতে, মনের ভাব 
ব্যক্ত করিতে অভ্যাস করিতে হয় ইংরাজিতে ৷ ইহীর উপর যদ্দি ইংরাঁজীতে 
দোষ হইল, তাড়ন। ও সাহেবদের বিদ্রুপ সহা করিতে হয়। একজন লোকের 
পায়ে বেড়ী দিয়া তাঁহাকে একটা! ঘোড়ার সঙ্গে ছুটীতে বল! যতদুর যুক্কি- 
সঙ্গত, আমাদের কাছে অধিক পরিমাণে মৌলিকতা! প্রত্যাশা করা ততদূর 
যুক্তিসঙ্গত । পূর্ব পূর্বে যেমন অনেক টোলের ছাত্রের সংস্কৃত ব্যাকরণের 
অধিক শিক্ষা! হইত না, সেইরূপ আজ কাল আমাদের অনেকেরই কিঞ্চিত 
ইংরাজী ছাড়া আর কিছুই শিক্ষা/ হইতেছে ন।। শিক্ষার উদ্দেশ বদি জ্ঞান 
লাভ হয়, তাহ! হইলে আমাদের কিছুই হইতেছে ন! বলিতে হইবেক। 
সকলকেই ইংরাজী লইয়! বাস্ত থাকিতে হয়, এবং ইংরাজীর প্রতিই বেশী 
মনোযোগ দিতে হয়; অন্য কিছু শিক্ষা আর অনেকের ভাগ্যে ঘটিকা উঠে 
ন।। এই সব দেখিয়! গুনিয়াই অনেকে বাঙ্গালার দিকে বু'কিতে আরস্ত 
করিয়াছেন। যাহার! প্রবেশিকায় অঙ্ক, ইতিহাস গ্রভৃতির পরীক্ষা গ্রহণ 
বাঙ্গালাঁয় দেখিতে চান, তাহাদের প্রথম উদ্দেশ কোমলমতি বালকদিগের 
শিক্ষার ভার কমান; দ্বিতীয়, নামে মাত্র না! হইয়া, যাহাতে যথার্থই তাহাদের 
কিছু শিক্ষ হয়, তাহার উপায় কর! ।. উদ্দেশ্ত যে অতি মহৎ এবং সাধিত, 
হইলে যে বহুল মঙ্গলোৎপাদক হইবে, তাহাতে আর অণুষাত্র সন্দেহ নাই। 
বাঙ্গাল! পক্ষপাতীদের দুইটা অভিলাঁষ,-+(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় 
 ভাঁধার স্থান হওয়া) (২) এবেশিকায় গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের 
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পরীক্ষা বাঙ্গলায় গৃহীত হওয়া ।” এখন দেখ! ধাউক বর্ধমান অবস্থায় তাহা 
দেয় অভিলাষ কাধে পরিণত হওয়া কতদূর সম্ভব। আমাদের বিবেচনায় 
সকল দিক দেখিতে গেলে, এখন তাহাদের 'অভিলাষ সম্পর হওয়া একরূপ 
অসস্তভব। কেন, তাহা! নীচে দেখাইবার চেষ্টা কর যাইতেছে | 

কলিকাত। বিশ্বনিদ্যালয় বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বাঙ্গালা ছাড়! 
আরও অনেকগুলি ভারতীয় চলিত ভাঁষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছে। 
গ্রবেশিক1 পরীক্ষার তৃতীয় দিনের অপরাহ্িক প্রশ্ন পত্রিকায় দেশায় ছাত্র- 
দের নিমিত্ত, কোন দেশীয় চলিত ভাষার অনুবাদের জন্ত, যে ইংরাজি রচনা 
থাকে; তাহা নিম্নলিখিত ভাষা সকলে অন্ুবাঁদিত হইতে পারে; বাঙ্গালা, 
হিন্দি, উড়িস্া, মারহাত়ী, ্রাঙ্ম, উর্দ, পার্বতীয়, আসামী, তেলুগু, গুজরাট, 
থাঁসিয়া ও তাঁমিল। এই তালিকায় অন্ত ভাষা যোগ করিবার ক্ষমত্তা 
সি্ডিকেট ভার আছে । যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধতন পরীক্ষান্ন বার্গালাকে 
স্থান দিতে হয়, তাহ! হইলে অপর ভাষা সকলকে স্থান কেন না দেওয়া 
হইবেক, তাহা কেহ বলিতে পারেন না । অতএব ধরিয়া লইলাঁম উহা- 
দিগকেও স্থান দেওয়া হইবে । এখন কথ! হইতেছে দেশীয় ভাষা সমূহের 
সাহিত্যের কি এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে তাহাদিগের হইতে এফ, এ, ও 
বি,এ”র পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করিতে কোন অন্থবিধা হইবেক না? বাঙ্গালাক়্ 
ছুই চারি খানি ভাপ কাব্য ও উপন্তান এবং ছুই একখানি ভাল প্রবন্ধ- 
পুস্তক হইয়াছে ঠিক। ধরিয়া লইলাম হিন্দি, উ্দ,,গুজরাটী প্রভৃতি সাহিত্যের 
অবস্থ! বাঞঙ্গালার সমান উন্নত না হউক অনেকটা উন্নত হুইয়াছে। কিন্ত 
উড়িয়া, ব্রাঙ্ম, পার্ধতীয়, আসামী এবং খাসিয়া ভাষার অবস্থা যে কত হীন 
তাহা বুঝাইবার আবশ্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখন যদি বাঙ্গা- 
লাঁর সায় উন্নত ভাষাকে স্থান দিতে হয়; অন্ত ভাষা সকলের সম্বন্ধে কি 
করিতে হইবেক? অন্তভাষীয় পরীক্ষার্থীদিগকে অবশ্ত জোর করিয়! 
বাঙ্গাল! লওয়ান কাহারও মত হইবেক না। তাহা অত্যতস্ত অন্যায় হইবেক, 
ও তাহাদের উপর এরূপ গুরুভার চাঁপাইতে বোধ হয় সেনেট সভা! কখনই 
রাজী হইবেন না। কেছ কেহ হয়ত বলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী 
পরীক্ষার্থীর মংখযাই অধিক । অন্ত পরীক্ষার্থীর জন্ত তাহাদিগকে মাতৃভাষা 
শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা অনুচিত। অন্তের জন্ত তাহাদের শিক্ষ! অন্রহীন 
হইবেক কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালী ছাত্র সংখ্যা 


৪৬৪  দাঁপী ৫ম ভাগটম মংখা।। 


ফে ঢের বেশী তাহাতে ঈনদেহ নাই) কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কি অন্রভাষী 
গরীক্ষার্থীদিগকে টিয়া ফেলিতে পারেন ? তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষান্ৃত 
কম হইলেও তাঁহাদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য। 
উপরে বলিয়াছি যে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় নয়। 
আব একটুকু কথা আছে। ধরিয়! লইলাম যে, যে সকল দেশীয় চলিত 
ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকায় স্থান দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রধান 
প্রধানগুলির নাহিত্যের অবস্থ। এব্ধপ উন্নত হুইয়াছে যে, তাঁহাদের মধ্য 
হইতে এফ, এ, ও বি, এ'র পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করিতে কোন অন্থবিধা 
হইবেক না। এখন - জিজ্ঞাম্ত হইতে পারে যে উর্ধতন পরীক্ষায় দেশীয় 
চলিত ভাষা কি সংস্কৃত ঝ অন্তান্ প্রাচীন ভাষার পরিবর্তে লওয়। চলিবে, 
না, উহার! শিক্ষ। ও পরীক্ষার এক নূতন বিষয় হইবেক ? সংস্কৃতাদির পরি- 
বর্তে দেশীত্স ভাষ! লওয়ার পক্ষে অনেকের আপত্তি হইতে পারে। অন্থান্য 
ভাষার কথ। ছাড়িয়। দিয়! সংস্কতের কথাই ধরা যাউক। যাহ! ইহার পক্ষে 
থাটে তাহ! অন্ত প্রাচীন ভাষার পক্ষেও অনেক পরিমাণে খাটে । সংস্কৃত 
ভারতীয় অনেক চলিত ভাঁষার গ্রস্থ। সংস্কৃত না জানিলে অনেক চণিত 
ভাষায় ভালরূপ অধিকার জন্মে না! সংস্কৃত দেশের অতীতের ইতিহাসের 
সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত, হিন্দুদের শাস্ত্রাদি নব সংস্কতে, অতএব ইহার চর্চা 
কমিয়! যাঁওয়। বোধ হয় উচিত নয়। একেত ইহার চর্চ। কমিয়া গিগ্লাছে। 
অবস্ত পুর্বে ইহ! যে ভাবে চর্জিত হইত, এখন আর সে ভাবে চর্চিত হইতে 
পারে না। এখন শিক্ষার বিষয় এত হইয়াছে যে, সংস্কৃতের যথার্থ গুরুত্ব 
নাই কমুক, ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক কমিয়! গিয়াছে । কিস্ত ইহার 
চচ্চা যে দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবেক, তাহা বোধ হয় কোন 
. দেশহিতৈষীর ইচ্ছা নয়। দেশের কতক লোকের ইহা ভাল করিয়। শিক্ষা 
কর! উচিত, এবং সকল শিক্ষিত লোকের ইহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় 
থ]ক] কর্তব্য । শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দেশের অতীত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
হওয়! ভাল নয়। ইহা! ছাড়া আর একটু কথা আছে। সংস্কৃত পৃথিবীর 
একটা শ্রেষ্ঠ ও কঠিন্তষ ভাষা । ইহার আলোচনা বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনার. 
এক প্রর্ষ্ট উপায়, এবং বুদ্ধি পরিচালনা অভ্যাস শিক্ষার এক প্রধান 
 উদ্দেস্ঠ। যে কান্ধণে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গ্রীক লাটানের চর্চা 
হইয়! থাকে, সেই কারণেই ভারতবর্ষীয় বিখবিদযালয় সমূছে সংস্কভাদির 


সেপ্টেখর,৯৬।] বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালা ভাষা ৪৬ 


চা হওয়া আবশ্তক। একটা উৎকৃষ্ট ও কঠিন প্রাচীন ভাঁষ| চর্চা মানবের 
বুদ্ধিবৃ্তি ও কোমল মনোবৃত্তি সমূহের পরিচালনার এক বিশেষ পহায়। 
সংস্কৃতি: ফঠিন বলিয়াই অনেকে ভয় করেন যে যদি ইহাদের পরিবর্তে 
কোন চলিত ভাষ! লইবার সম্তাবন! থাকে, তাহ! হইলে অনেক ছাত্রই 
চলিত ভাষা লইবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচীন ভাঁষ! সকল উঠিয়া 
যাইবে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, যদি চলিত ভাষ। প্রচলন হেতু 
সংস্কৃতাদি উঠিয়৷ যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে জোর করিয়া উহা- 
দের ধাঁখার দরকার কি? যদি শিক্ষার্থীরা সংস্থতাদি শিখিতে না চায়, তবে 
কেন তাহাদিগকে এ সব ভাষা শিখিতে বাঁধা কর? উত্তরে ইহা বল! 
যাইতে পারে, ছাধিগেকর মত লইয়া! শিক্ষার বন্দোবস্তের সময় আজও 
আইসে নাই। সমাজের নিয়মই হইতেছে জোঁর করিয়া অনেককে 
কাজ করান। শিক্ষামাত্রেই, জোর। গোপালের” ভ্যান প্সুবোধঃ 
ছেলে ছাড়! আঁর কেহই ইচ্ছা করিয়। লেখাপড়। শিখিতে চাঁয় না। 
অতএব জোর করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্কৃত পড়াইলে ছাত্রসত্প্রদায়ের স্বাধীনতায় 
একটু হাত দেওয়া হয় বটে, কিন্ত বোধ হয় তাহাতে তাহাদের পরকাল 
একেবারে নষ্ট হইয়া যাঁয় না। অনেকে বলিবেন যে দেশীয় চলিত ভাষা 
শিক্ষার ও পরীক্ষার নূতন বিষ হউক, প্রাচীন ভাষা শিক্ষা যে একেবারে 
উঠিষ্ক। যাইবেক তাহা হইতে পারে না। “ছাত্রের! ইংরাতী ও একটা প্রাচীন 
ভাষার সঙ্গে তাহাদের মাতৃভাষ! শিক্ষা! করুক। অকাফোর্ড ও কেম্িজের 
অনেক স্থলে ছাত্রদিগকে দুইটী প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, এবং সে 
দুইটাই কঠিন ভাষা । লঙন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে মাতৃভাঁষ। ছাড়। 
আর দুইটা ভাষার পরীক্ষা দিতে হয়। তবে আমাদের দেশের ছাত্রের 
ইংরাঁজী ও সংস্কৃতাদি ছাড়া আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে অপারগ 
হইবে কেন? বুদ্ধিতে বাঙ্গালী বালক ও যুবকের! অন্য দেশীয় বালক ও 
যুবকদ্িগের অপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ হয় না। যাহ! অন্তে গারে, তাহা 
তাঁহার! পারিবে না কেন? প্রস্তাবটা নিতান্ত মন্দ বলিয়! বোধ হয় না, 
কিন্ত ইহার বিপক্ষে এক গুরুতর আপত্তি উঠিয়াছে। অনেক বিজ্ঞলোকে 
বলিতেছেন ইংরাজীতে শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয় শিখিতে হয় বলিয়া ছাতদিগের 
ভাঁর বড় গুরু হইয়া পড়িয়াছে, ইহার উপর ভার বাড়াইলে ভাহাদিগকে 
প্রাণে মায়া হইবেক। এখনই এরপ দাড়াইয়াছে যে ছেলের! খেলাইবার 
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সময় পার না। আপত্তি যে গুরুতর -তাছাঁতে অণুযাত্র সংশক্ নাই। 
যাহারা শিক্ষা কার্ধ্য ব্যাপৃত আছেন, তাহারা একবাক্যে শ্বীকার করিবেন 
যে, অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে ইংরাজী অতি কঠিন বিষয় হইয়! দড়াইয়াছে। 
ইহার প্রতি যে কত অধিক সময় দিতে হয়, তাহা বলা যায় না। ইহার 
জন্ই ছাত্রদিগরকে অনেক আবগ্তকীন্ নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ব শিক্ষ। দিবার 
সময় পাওয়া! যায় না। এসম্বন্ধে পূর্বে অনেক কথা বল! হইয়াছে, নৃতন 
কিছু বলার আবশ্তক দেখি না। এই মাত্র বলিতে চাই যে আমাদের 
বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে চলিত ভাষাকে স্থান দিবার 
এই দ্বিতীয় আপত্তি সামান্ত বলিয়া বোধ হয় ন1। 

এখন বাঙ্গালা পক্ষপাতীদের দ্বিতীয় অভিলাষের প্রতি কিঞিৎ সিনে 
দেওয়৷ যাউক। তাহা এই, প্রবেশিকায় গণিত ইতিহাস তুগোল- ও 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা বাঙগালায় গৃহীত হউক । পূর্বেই বলিয়াছি এই অভিলাষের 
সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ইছা কার্ধ্ে পরিণত করিতে 
পারিলে বড় ভাল হয়। কিস্ত আমাদের বিশ্বাস বর্তমান অবস্থায় অভিলাষ 
কাধ্যে পরিণত হওয়! অসম্ভব। কেন, তাহা দেখাইবার প্রয়াস কর 
যাইতেছে । নিয়ে যে তালিকাঁটী দেওয়! গেল তাহ! হুইভে ১৮৯২, ১৮৯৩ 
এবং ১৮৯৪ সালে প্রবেশিকায় কত পরীক্ষার্থী পরীক্ষার প্রথম দ্দিবগের 
অপরাহ্ধের প্রশ্ন পত্রিকা সম্বন্ধে কোন কোন চলিত ভাষ৷ রাহি? ই্‌হ। 
বুঝা যাইবে। | 
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৯৮1 বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালা ভাষা ৪৬৭ 


৯৮৯২ সালে ৫২৮ জন পরিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৬১১ বাঙ্গালা,1ও ১৫৯৭. জন 
অন্থান্ত ভাষা ১৮৯২ সালে ৫৭১৯ জনের মধ্যে ৪০০৯ 'বাঙ্গাপ।, ও ১৭১ জন 
অন্তান্ত ভাষা, এবং ১৮৯৪ সালে ৫৩৯২ জনের যধ্যে ৩৭৬৬ জন বাঙ্গালা,.ও 
১৬২৬ জন অন্তান্ত ভাষা, লইয়াছিল। পূর্বের বলা হইয়াছে যে কলিকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বাঙ্গ।লী ছাত্র সংখ্যা বেশী হইলেও 
অন্যান্ত ছাত্রদিগকে ছ'টিয়া ফেল! যায় না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় গুধু বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে 
পারেন না। তাহ! হইলে তাহাকে পক্ষপাত-দোষ দুষিত হইতে হইবেক । 
এখন দেখা যাউক গণিত ইতিহাসাদির পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় গৃহীত 
হইলে অবস্থাটা! কিরূপ দড়াইবে। তালিক। হইতে যদি পার্বতীয়, তেলুগ্ড 
গতৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র ভাষাগুলি ছাড়িয়! দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ৮৯টা 
বৃহৎ ভাঁষা বর্তমান থাকিবে। পরীক্ষা-কারধ্য কিরূপে পম্পন্ন হইবেক ? 
এখন প্রত্যেক প্রশ্ন পত্রিকার জন্য ৭৮ জন পরীক্ষক নিযুক্ত হন, এবং 
তাহাদের কার্ধ্য পর্যবেক্ষণের জন্ত, ও যতদুর সম্ভব তাহাদিগকে একভাবে 
চালাইবার জন্য, গ্রত্যেক বিষয়ে একজন করিয়া! প্রধান পরীক্ষক থাকেন । 
নূতন প্রথ প্রবস্তিত হইলে কি হইবে? ধরুন ইতিহাস। আঁজ কাল 
পরীক্ষ! ইংরাঁজীতে গৃহীত হয়, গ্রত্যেক বৎমর ইহার জন্ত ৮ জন পরীক্ষক 
ও ইতিহাস ভূগোলাদির জন্ত একজন প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হন। যদি 
প্রধান পরীক্ষক কার্য্যক্ষম ও কর্তব্যনিষ্ঠ হন তাহ! হইলে তিনি তাহার নিমন্ 
ইতিহাসের পরীক্ষকদিগের কার্য পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন, এবং নিদান 
কিয়ৎপরিমাণে তাহাদিগকে একভাঁবে চাঁলাইতে পারেন। যদি ইংরাঁজীতে 
ন| হইয়। দেশীয় চলিত ভাষায় পরীক্ষা! গ্রহণ কর! হয়, তাঁহ। হইলে বাঙ্গালার 
জন্ত নিদান ৫ জন, ও হিন্দি, উর্দ,, মারহাটি, উড়িয়া, ত্রাঙ্গ, আদামী, তামিল, 
ও ইংরাজীর জন্য এক একজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবেক। ক্ষুদ্র 
ভাষাগুলি ছাড়িয়। দিলাম। পরীক্ষক ত নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু প্রধান 
পরীক্ষকের লোক কোথায় মিলিবে? বপ. ও ম্যাক্সমুলারের অপেক্ষা কম-. 
দরের লোক এ কঠিন কার্য সম্পাদন করিতে অক্ষম) এবং সাঁছেব বা 
দেশীয় লোকদের মধ্যে তেমন দরের লোক কয়জন আছেন? এখনই 
পরীক্ষার্থীর এবং সেই জন্ত পরীক্ষকের সংখ্য। এত বাড়িয়াছে, যে. পরীক্ষার 
সমত। রক্ষা করা একরপ অনস্তব হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেই-হয়। প্রশ্ন 


৪৬৮. 17 দাসী 7. [হম ভাগতনম সংখ্যা। 


বিভ্রাট ত লাগিক্কাই আছে, তাহার উপর ভাষা বিভ্রাট উপস্থিত হইলেই 
সোনায় সোহাগ হইবে। ইতিহাসের সম্বন্ধে যাহা! বলা হইল, গণিত 
ভূগোলাদির প্রতিও তাহা নর্বতোভাঁবে প্রধুজ্য । আমাদের বোধ হয়, যদি 
ইতিহাসাঁদির পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় লওয়ায প্রথা প্রবর্তিত কর। হয়, 
তাহ! হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা একদূপ অসম্ভব হইয়। পড়িবে। 
-. ইহা ছাঁড়া আর একটা কথ। আছে। যদি প্রবেশিকাক্ গণিত ভূগোলাদি 
দেশীয় ভাষায় লিখান হয়, উর্ধতন পরীক্ষার সময় কি হইবে? হন ইংরাজী 
ভাষা ছাড়! বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সমস্ত পরীক্ষা! দেশীয় ভাষায় গ্রহণ করিতে 
হইবে, নয় বাঁলকদিগকে গণিত প্রভৃতির পরিভাষাঁদি আবার নূতন করিয়! 
ইংরাজীতে শিখিতে হইবে। বাঙ্গাল! পক্ষপাঁতীরা আজও উর গরীক্ষা 
সকল দেশীয় ভাষায় গৃহীত হইবার কথা তুলেন নাই। এখনও সফল 
দেশীয় ভাষাতেই গণিত, বিজ্ঞান, ও দর্শনাদির পুস্তকের সমূহ অভাব। 
ধরিয়া লইলাম, আবশ্তক হইলেই উচ্চ দরের পুম্তক লিখিত হইবেক। 
কিন্ত উপরে প্রবেশিক! সম্বন্ধে যে আপত্তি কর! গিয়াছে, অন্তান্ত পরীক্ষার 
সন্বন্ধেও সে আপত্তি সম্পূর্ণরূপে খাটিবে। যাহ! হউক ঘখন প্রশ্ন এখনও উঠে 
নাই, হার বিশেষ আলোচনার দরকার নাই। ধক্িয়া লইলাম ষেন 
প্রবেশিকায়ই দেশীয় ভাষার গ্রচপন হইল। তাহা! হইলে এফ,এ, পরীক্ষার 
জন্য ছাত্রদিগকে গণিত প্রভৃতির পরিভাঁষধাদি আবার নুতন করিয়! 
ইংরাজীতে শিখিতে হইবে। ছাত্রেরাঁ যত উপরে উঠে, শিক্ষণীয় বিষয় 
এবং তাহাদের উপরে চাঁপও তত পড়ে। এফ, এ, শ্রেণীতে কতকগুলি 
বিষয় যদি তাহাদিগকে নৃতন করিয়া! ইংরাঁজীতে শিখিতে হয়, তাঁছা! হইলে 
ভাহাদের কষ্ট ও আঅস্থুবিধা কি পরিমাণে বাঁড়িবে তাহা! একবার ভাবিয়া 
দেখা উচিত। 

এখানে একটী কথ! প্মরণ করাইয়া দেই। যখন বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়, তখন গ্রবেশিক1 পরীক্ষায় ভাষা ব্যতীত অঙ্ঠাস্ত বিষয়ের 
পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় দেওয়! চলিবে, এরপ নিয়ম হয়। এ 
নিয়মান্যায়ী কতদিন কাজ হইয়াছিল, বলিতে পারিলাঁম না, কিন্তু কিছুদিন 
পরে এ নিকম রদ হইয়! যাঁয়। নিশ্চয়ই নিয়মের অন্ুবিধা উপলব্ধি 
করিয়াই ইছার রদ হয়। কেছ কেছ বলিতে পারেন যে, অতীতে ঘাঁহ! 
হয় নাই, তাহা যে বর্তমানে হইবে না, বা. হইতে পারে না, ইহা! কেমন, 


লেপ্টে, ১৮৯১।], বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঞ্জালা ভাষা ৪৬৯, 
কথা! আমরা উহাদের হইতে ভিন্ন মত নই। অতীতের দোহাই, দি 
বর্তমান উপ্নতির পথ বন্ধ করা, আমাদের উদ্দেস্ঠ নয়। আঁদরা, এইসাজ 
বলি যে অতীতের বহছুদর্শিতা উপেক্ষ1। করা কর্তব্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যে অবস্থায় পূর্বোক্ত নিয়ম প্রচলিত ও পরে রদ্‌ হয়, তাহা বর্তমান অবস্থ। 

হইতে অনেক বিভিম্ন। তখন পরীক্ষার্থীর সংখা ঢের কম ছিল, এবং 
গরীক্ষ। ছুরূহ ব্যাপার হইয়া দাড়াহু নাই। পূর্বে যে নিম অচলনীয় বলিয়া 
পরিত্যক্ত হয়, এখন যে তাহা সহজে চলনীয় হইবে, একপ মনে করা ভূল। 
এ পর্য্যস্ত ওটা বিষয় বুঝাইবার প্রয়াস কর! গিয়াছে। (১) ইংরাজীতে 
অনেক বিষয় পিখিতে হয় বলিয়! আমাদের বড় অন্ুবিধা। (২) বিশ্বাবিদা- 
লয়ের পরীক্ষা! দকলে দেশীয় চলিত ভাষার স্থান দ্রিবার সময় আপিয়াছে 
কিন! সন্দেহ। (৩) বর্তমান অবস্থায় প্রবেশিকার ভাষা ছাড়া অন্ঠান্ত 
বিষয়ের পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় গ্রহণ করা অপসভ্ভব। মোটের উপর 
বলিতে গেলে আমাদের শিক্ষাবিভ্রাট উপস্থিত। এ বিভ্রাট নিষারধের 
কি কোন উপায় আছে? নিয় হইতে দেখা যাউক। ৃ 
গ্রবেশিকায় দেশীয় ভাষা । উপরে দেখাইয়াছি যে বিশ্ববিদ্যালফের 
বর্তমান অবস্থায় প্রবেশিকাঁয় গণিত, ইতিহাসাদির পরীক্ষা দেশীয় ভাষায় 
গ্রহণ একরপ অনম্ভব, এবং সম্ভব হইলেও যতদ্দিন উর্ধতন পনীক্ষ! 
ইংরাঁীতে গৃহীত হইবে ততদিন অত্যন্ত অন্গবিধাজনক। অস্থবিধার 
কথ। ছাড়িয়। দিয়া দেখ! যাউক কি করিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। 
আমাদের বিবেচনায় ইহার একমাত্র উপায় আছে। উপায়টী আপাঁ- 
ততঃ আকাশ-কুন্থমবৎ মনে হইতে পারে, কিন্ত আজি যাহা অসম্ভব, 
কালি তাহা সম্ভব হইতে পারে বলিয়াই আমরা মংক্ষেপে তাহার 
উল্লেখ করিব। উপায় হইতেছে গ্রবেশিক পরীক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্রব ত্যাগ এবং ইহাকে প্রাদেশিক বা বিভাগীয় 
পরীক্ষায় পরিণত করণ । প্রত্যেক প্রদেশ বাঁ বিভাগে এখন ছই একট! 
করিয়া কলেজ আছে।- যেখানে একটি কৰেজ আছে সেখানে সেই কলেজ 
হইতে একটী সমিতি গঠিত হউক। যে বিভাগে একাধিক কলেজ আছে 
তাহাতে সকল কলেজ লইয়া এক যুক্ত সমিতি হউক। সমিতিতে বাহিরের 

২৪ জন শিক্ষাার্ধো নিযুক্ত বাক্তির স্থান থাকুক। গ্রত্যেক প্রাদেশিক 
ৰা বিভাগীক্ সমিতির উপর দেই প্রদেশের বা বিভাগেস্ক গ্রবেশিক! পরীক্ষা 
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গ্রহণেক্ ভার অর্পিত হউক । এরূপ হইলে যেখানে যে ভাঁষা প্রবল সেখান 
কানন গরবেশিকা সেই ভাষায় গৃহীত হইতে কোন অন্থ্বিধা হইবেক না। 
বিহারের স্তায় প্রদেশে হিন্দি ও উর্দ,র স্তায় একাধিক ভাষ! প্রবল হইতে 
পারে। এক্ধপ স্থলে ছুই ভাষার পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত করা যাইতে 
পারে। এমনও হইতে পারে যে কোন এক ভাষা-বিশেধ-প্রধান্‌ বিভাগে 
কতকগুলি অন্তভাষী পরীক্ষার্থী থাকিব্ঞ এরূপ স্থলে: এ পরীক্ষার্থীদের 
পরীক্ষা তাহাদের ভাঁষ! যে স্থানে প্রবল সেই বিভাগের ছাদের সঙ্গে 
হইতে পারে। তাহাদের যে সেই বিভাগে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হুইবে 
ইহ! আমরা বলিতেছি না। নিজেদের বিভাগেই থাকিয়! বিভাগাস্তরের 
প্রশ্ন পত্রিকা দ্বার! তাহার পরীক্ষিত হইতে পারিবে । কেহ কেহ বলিবেন 
এক্ধপ হইলে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের গ্রবেশিক1 পরীক্ষার মধ্যে বড় তারতম্য 
হইয়! পড়িবে। ইহ1কিস্ত কতক পরিমাণে বন্ধ করিবার উপায় আছে। 
এই সমস্ত পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে গৃহীত হুইতে পারে। 
বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী সংস্কতাদি সাধারণ বিষয়ের পাঠ্য নির্বাচন করিবেন 
এবং অন্তান্ত বিষয়ে কতদূর জ্ঞান আবস্তক তাহা স্থির করিয়! দিবেন। 
সকল বিষয়ের প্রশ্ন পত্রিকা এক হইবেক। ইহাতে পরীক্ষার তার- 
তমা অনেকট। কমিবার সম্ভবনা! । বাকী যেটুকু থাকিবে তাহার জন্য 
বিশেষ কিছু আইসে যাইবে না। এখন যেমন শিক্ষাবিভাগের কতক- 
গুলি পরীক্ষা কেবল বিভাগীয় বলিয়। বিবেচিত হয়, গ্রবেশিকাও সেইরূপ 
হইবে। এক বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রের অবশ্ত অন্য বিভাগের কলেজে 
পড়িতে পারিবে, এবং সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্‌, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত 
হইতে সমান অধিকারী হইবে। আমাদের প্রস্তাব কতদুর যুক্তিসঙ্গত ও 
সম্ভাব্য তাহা নির্ণয় করিবার ভার পাঠকদের উপর । 

- বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় দেশীর ভাষা স্থান। উপরে দেখাই- 
যাছি বর্তমান অবস্থার ইহ! হইতে পারে না। যদি কখন বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক গ্রাহথ অন্তান্ত দেশীয় ভাষার অবস্থা বাঙ্গালার স্তায় কতকটা উন্নত 
হয়, তাহা হইলে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। বাঙ্গালা অবস্থা ষে 
বিশেষ উন্নত, তাহ। আমাদের মনে হয় না। কিন্তু কষুদ্রপুলির কথ। ছাড়িয়! 
দিয়াও অপর ভাষা সকলের অবস্থা! বাঁঙগালার স্থাঁয় হওয়ারও ঢের দেরী । 
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ক্রমে এত হই গড়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় আর সাঁমলাইয়া উঠিতে পারিবেন 
না, এবং বাঙ্গালী ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণই, তাহার পক্ষে যথেষ্ট কাজ হইয়া! 
দাড়াইবে, তখন পরীক্ষাদমূহে বাঙলার স্থান হইবার প্রধান অন্তরায় বিদূরিতত 
হইবে অর্থাৎ যদি কখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে পরিথত হস্ব, তখন পরীক্ষায় বাঙ্গালার স্থান অনিবার্য হইয়া পড়িবে। 
এ অবস্থাও যে খুব শীঘ্র হইবে, এমন বোধ হয় না।. যাহাতে ইহা শীঘ্ব শীঙ্র 
আমে, বাঙ্গালাপক্ষপাতীদের তাহার নিমিত্ত যথাসাঁধা চেষ্টা করা উচিত। . 
খন আমাদের নিজেদের একটী বিশ্ববিদ্যালয় হইবে; যখন তাহাতে 
আমাদের মাতৃভাষার স্থান হইবে) এক কথায়, যখন আমরা সত্য সত্যই. 
এক শ্বতত্ত্র জাতিতে পরিণত হুইব, তখন পরীক্ষার ভাষা সম্বন্ধে গ্রশ্ন তুলি- 
বার সময় আমিবে। তখন শিক্ষা. গ্রদানের ভাষার কথ উঠিতে পারিবে 1 
ইংরাজী দবস্ত আমর! কখনও..পরিত্যাগ করিতে পারিব না; ইংরাজী না 
থাকিলে আমাদের: চলিবে ন!। সুধু আমাদের কেন ভারতের সকল 
জাতির সম্বন্ধেও ইহাঠিক। যতদিন আমর! ইংরাজাধীন থাকিব, ততদিন 
ইংরাজী আমাদের চাই ই। কিত্ত যদি বাঙ্গালায় এক শ্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় 
হয়, তাহা হইলে পরীক্ষার ভাষা ক্রমে বাঙ্গাল! হইবে, এবং ইংরাজী ব্যতীত 
আন্তান্ত সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রদান পধ্যন্ত বাঙ্গালায় হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় 
এখন অবপ্ঠ ইতিহাস, দর্শন, গণিভ, বিজ্ঞানাদির. উচ্চ অঙ্গের পুস্তক নাঁই। 
হইবেই বাকি করিয়া? এ মববিষপ্ণ বাঙ্গালায় শিক্ষা হয় না। যাহার 
আবশ্তক নাই, তাই. ভাহার দরকারও নাই। কতদ্দিনে যে অবস্থাস্তর 
হইবে, তাহা বল! যায় না। এখন শিক্ষার, অবস্থা যেরূপ তাহাতে উহা 
সুদুর । শিক্ষার অবস্থা বর্তমানাপেক্ষা অনেক উন্নত হইলে গর উহা সম্ভব 
হইবে। 'এখনও বিদ্যার উচ্চ শাখ! সকল শিক্ষার জন্য আমাদিগকে ইংরাঁজ, 
অধ্যাপকের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। যতদিন তাহাদের সাহায্য আবহীক 
হইবে ততদিন শিক্ষাদান বাঙ্গালার় হইতে পারিবে না।. বাঙ্গলাপক্ষপাতী- 
দের উদ্দেপ্ত সফল হইতে হইলে, চাই, প্রথম বাঙলা প্বতন্থ বিশ্ববিদ্যালয়, . 


দবিতীর,. শিক্ষার এততূর- উন্নতাবস্থা! যে বিদেশ হইতে অধ্যাপক আমদানীর 
অগ্রয়োৌজন,এবং ভৃতীয়,বঙ্গ-সাহিভ্যের মর্বানীন উন্নতি। প্রথম দুইটা সন্থাব্যয . 
হইলৈ শেষোক্তটির জন্যে বিশেষ অন্কুবিধা হইবেক একপ বোধ হয় না) 
অথবা উহার! সংশোধিত হইবার পর সাহিত্যের নধধার্দীন উন্নতির কথা 
ভাবিবার সমর আদিবে। 2 


পলাশ বন। 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ | 

বাড়ী হইতে বাহন হইয়াই আমর আমাদের গৃহ-সংলগ্ল বনের মধো 
গ্রবেশ করিলাম । মেজবৌদিদি বলিধেন, “ঠাকুরপো, বনের মধ্যে ভাল 
গথ আছে তো?” পু | 

. আমি বলিলাম, "মানুষের তৈয়েরী পথ নাই। তবে গাছের মধ্যে এরূপ 
ফাক আছে, যা”র ভিতর দিয়ে অনায়াসেই যাওয়। আস! যায়। কিন্ত 
মাঝে মাঝে কাট! গাছ আছে, তোমর! কাপড় চোপড় পট সাবধানে 
গুটিয়ে যাবে, যেন কাটাতে কাপড় না. লাগে ।” 

যতীন পথ দেখাইতে দেখাইতে ক্মগ্রসর হুইল। না রী 
তাহার পম্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের! তাহাদের 
পশ্চাতে চগিল। আমি চলিলাম সর্ব পণ্চাতে। মতিলালই কেবল তাহার 
দাসীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়। যাইতে লাগিল। 

 মেজবৌদিদি আবার জিজ্ঞাস! কমিবেন, *ঠাকুরপো, বনেতে৷ কিছু 
ভয়ের কারণ নেই? তোমর| কি কয়ে বনের মধো বেড়াও ভাই! এষে 
গাছ বই আর কিছুই দেখতে পাওয়া! যাচ্চে না! এ ঝোপগুলে! এরই 
মধ্যে যে অন্ধকার হয়ে এসেচে ! ওদের তিতর তে! কিছু বুকিয়ে থাকে 
নাঃ ওষা, এষে দ্বিমের বেলাতেই বলে সন্ধে হ'য়ে এঝে। !” 
আমি বলিলাম, "মেজবৌদিদি, ভগ্ন কি তোমাদের? কিছু তয় 
থাকলে, জামর! কি তোমাধি'কে এদিকে নিয়ে আস্ডুম সুশীলার| তে 
রোজই এই দিক দিয়ে ফুল তুল্তে যায়! কি রি! তোমার ভর 
পাচ্ছে? 

সুশীলা হাসির! বলিল, “ভয় পাবে কেন? কিসের দয? সি 
কতবার এক্‌লাই এই পথে ফুল তুল্‌তে যাই 7... . ১ 
_. মেজবৌদিদি বলিলেন, “তোযার ন| হয় যতীন রয়েছে তাই . স্বোম!র 
দিদিকও জন্যে ন| হয় ঠাকুরপো ঝয়েচে। তোমাদের তে! কোন স্বর নেই; 
যত তর আমাদেরই হচ্চে । ॥ মঙ্গল! ঠকুজি ফিরে যাঁবি 1 | | 
. মগলার সুখ শুকাইয়। আমিতেছিল। সে বলিল, “ওগো, জামার মনে 





করেছিল গো ।৮ তাহার গর ্ীঘং অঙ্ঠুচ্চক্ে বলিতে লাগিল, বি 
বৌদিদি, বনে বাধ ভালুক নেই বা থাকলে? বনে যেকত ঠাকুর পৌষ 1 
থাকে গো ?” | ২, 

মঙ্গলার এই কথ! শ্রবপমাত্র স্রীলোঁকের! সহগ! নিশ্টল হইল। যৌগ 
মাক! ইতস্তত: করিতে লাগিল। সরতীন্্র বালকবালিকারদিগকে লইয়! কিয় র 
কগ্রনর হইয়াছিল। সে মঙ্গলার এই সমস্ত কথাবার্থী শুনিতে পা নাই । 
রাভুদিদি ভয়ন্$ক স্বরে যতীনকে ডাকিয়া বলিল,”ওরে ফতীন, রি সান 
আর বনে বেড়ীতে যেতে হ'বে না।* 

ঘতীন উঠছঃশ্বরে বলিল, “তোমরা চ'লে এস না, আমর! রি রি 
জায়গায় এসেচি।” 

কে যতীনের কথ। গুনে ! মর্গলা : ও ও কা বাড়ী ফিরি যাইবার 
মত করিল। মেজবৌ বড়বৌ ও. ভীহাদের দাপীঘন্ধ ইতস্তত £ করিতে 
লাগিল। মতিও তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া ধেন' ভয় পাইয়াছিল। 
সে বলিল, “মা, তুই কোলে নে।” এই বলিয়! দাসীর ক্রোড় হইতে 
মাতৃক্রোড়ে গেল। ফোগমাপার অবস্ত কিছুই ভয় হয় নাই। সে রাজ্জু- 
দিদিকে মৃছুত্বরে বলিতেছিল, “বনে কিছু ভয় নই, ঠাকুজ্জি, তোমরা এল 1৮ 

মঙগলাফে বত অনর্থপাতের মুল দেখিয়া! আমি বলিলাম, “মঙ্গলা, 
ঠাকুর দেবতার' নাম ধ'রে তুই লকলকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে, যাঁচিস্‌। 
আচ্ছা ঘা, মনে ক'রে দেখ বদি কেউ কোথাও ঠাকুর দেখতে যায়, আর 
কর্ডেক পথ থেকে ফিরে আসে, ত1 হ'লে তার কি হয়! বনের ঠাকুরদের 
বনই মন্দির) এই মন্দির থেকে সকলকে ফিরিয়ে ০০৪৯০, আচ্ছা যা । 
এর পর মজাটি দেখতে পাবে ।” 

মঙ্গল! ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল, “ওমা, আমি কি যেতে মান! 
কচ্চি? বৌর! যে আপনারাই যেনে চাচ্চে না গো? | 
. খমি বলিলাম, “বৌদিদি, তোমরা এস; ক্ছু তঙ্ক নেই” এ 
বলিয়া নকলের 'জগ্রাসর হইলাম। ঠা? 

, গৃহে কিন্ত বাইলে কোনও জমঈল হইতে পারে, এই মনে কা 
স্রীলোকেরা কা$পুত্তলিকার ভার আমার অন্ুবর্তিনী হইল । ৭ 

মুহূর্ত মধ্যে আমর! একটা পরিষ্কত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হুইলাম। 
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প্রায় ছই বিঘা পরিমিত স্থান একেবারে বৃদ্ষতৃন্ত). কিন্ত তাঁহার চারিদিকেই 
বন। “বৈকালিক নৌদ্রপাতে সেই স্থানটি আোিত। বাঁলকবালিকার! 
সেখানে দৌড়াদৌড়ি ও কোলাহল করিতেছে। কেহ. নিকটবর্তী আরণ্য 
পুষ্বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছে। যন্তীন্্র ভায়া একটা বৃহৎ কৃষঃ 
গ্রস্তরের উপরে বদিয়। আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। স্ত্রীলোকের! 
বনের.ভিতর হইতে সহস| এই পরিষ্কত'ও আলোকিত স্থলে উপনীত. হ্ইয়] 
যেন বিস্মিত আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইল। কাহারও মুখমণ্ুলে একটুও 
ভদ্র চিহ্ন, দেখা গেল ন1। মেবৌদিদি. বলিয়! উঠিলেন, "আহা, কি 
সুন্দর জায়গ। ঠাকুরপো ! আমি মনে করেছিলাম, বুঝি কেবলই গাছ। 
ওমা, বনের মধ্যে এমন জায়গ| আছে বলে কে জানে? ওগানে ও. কি? 
গরু চ/রে বেড়াচ্চে না কি, ঠাকুরপো! এ ছোট মেয়েটি এক্লাই. এই 
বনের ভিতর গরু চরাম়্ নাকি? রাঙ্ছুাকুজ্জি, ঠাকুরপে! সত্যিই বর্ছিল, 
বনের মধ্যে কিচ্ছুরই ভয় নেই। আমরা তাই সন্থরে লোক; বন ্ঃ 
কখনও দেখিনি; তাই ভয়ে ম'রে যাচ্ছিলুম |” 

আমি বপিলাম, “এই দেখ না এই' শালগাছের তলায়, টের 
উপর শুয়ে শুয়ে রোজই আমি বই পড়ি। আজও সকালে এইখানে এসে- 
ছিলাম।” 

 বড়বৌদিদি বলিলেন, “বেশ নাগ ॥: টি আমর! জা বদি | 
এই বলিয়া তিনি ভঙ্গিতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার, দেখাদেখি অপর 
মকলেই বসিল। মেজবৌদিদি ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে- সহস। বলিয়| 
উঠিলেন,.”ও ঠাকুরপো, ওট! কি গে! এ লম্বা লঙ্ব! কান! .এইষে গে, 
এ দেখ, ও বনের মধ্যে ঢুকে গেল 1 | হন 

বৌদিদির কথ গুনিয়াই মঙ্গল! ভয়স্চক-স্বরে ভীধকার করিয়। » লক্ষে 
জামার পশ্চাতে আনিয় দাড়াইল। আমি.রাগাম্থিত হইয়া বলিলাম, 
«“করিস্‌ কি, পোড়ারমুখি, তোকেই আগে থেয়ে ফেলে ন| কি?” অপর 
সকলে মঙ্গণার ভাব দেখিয় ত্রস্তভাবে উঠিয়| দাড়াইল।. আমি বলিলাম, 
“বৌদিদি, ওট! খরগোঁশ। নিরীহ জীব। . কাকুর .অপকার. করে. না! 
-বেচারী আগাছার কচি কচি পাঁতাগুলি-থেয়ে বেড়াচ্ছিল, -এগন., হোম়াদের, 
তয়েই গর্তের মধো নুকিয়ে গেল। মান্য যে-ওদের শ্কর.) যারিয! ওদের 
মাংস-খায় ! 


 বেপ্টেমবর, ১৮৯৯) ] পলাঁশবন | ৪৫ 

 বড়বো বলিরেন, “ওমা সেই-যে কথামালাঁতে খরগোঁশ ও.. কুকুরের. গর 
আছে, দেই খরগোশ !” 

আমি বলিলাম, "1751 

, স্ীকোকের আবার নিশ্চিন্তমনে সেই স্থানে উপবেশন করিল। যাার। 
খরগোশটি দেখিতে পায়, নাই, তাহার! থরগোশ দেখিবার জন্ত ইতন্ততঃ 
চাছিতে লাগিল, যদি আবার বাছির হয়। বনের ভিতর হইতে. সব 
পক্ষীদের শ্রতিমধুর গান শুনা যাইতেছিল, সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন 
প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি সকলকেই সাধামত. উত্তর দিলাঁম। 
সহসা দূর বনে একটা| ময়ুর, ডাকিক্স! উঠিল। সকলেই ভীত ও চকিত, সুখে 
আবার-আমার দিকে চাছিল1 আমি স্ত্রীলোকদের আকার প্রকার দেখিয়া 
না হাসিয়া গাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, «তোমাদের কিছু ভয় নাই, 
বনে ম্যুর ডাকৃচে ৫. 

যাহার! ইতঃপূর্ব্বে কখনও কোথাও মযুরের ডাঁক শুনিযাছিল, তাহারা 
আমার কথার সমর্থন করিল। 

.-ষবতীন বলিল, “এখানে বসে থাকৃলে তে. চল্বে না) চল আমর! 
গাড় দেখে আঁসি।” 

ষতীনের. কথায় আবার সকলে উঠলাম | নো বনন্রমগের 
আগ্রহ বুঝিতে পারিয়! যতীনকে বলিলাম, “ভায়া, যমুনা! নদীর ধার দিয়ে 
যাওয়! যারু। নদীর ধারে বন নাই, বেশ পরিস্কৃত পরিচ্ছরঃ আর রৌদ্রও 
আছে,” যতীন আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! সেই দিকেই. চলিল। . 

যমুনার ক্ষীণ স্রোত কোথাও একটা স্থল রৌপ্য রেখার স্তাঁ় গ্রলস্থিত 
ছিল; কোথাও কুল কুল শবে প্রস্তরময় উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়| শ্বেত 
ফেনপুঞ্জ উদগীরণ করিতেছিল 7 কোথাও বা বক্রগতি ধারণ করিয়! বৃহৎ 
ক্মছগর দর্পের স্তাক প্রতীয়মান হইতেছিল। বালক বালিকার! তটিনী-গর্ডে 
হাগোল স্থচিকণ বিচিত্র বর্ণের গ্রস্তরথণ্ড মকল সংগ্রহ. করিকার অন্ত ব্যন্ত 
হইল; এবং কোলাহল করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে ছটিরা যাইতে লাগিল। 
নদীর.বিচিত্র শোভ। দেখিতে দেশিতে এবং নান গ্রকার, অদ্ভুত বিষয়ের গল 
করিতে করিতে আমরা পরিশেষে কষ্ঃকায় সিন্দুরে.:পাছাঁড়ের ,পাদুমূলে 
০ হইআাম।.. 

এপাছ।ড়ের ভীম দৌন্দর্যা দর্শনে স্ত্রীলোকদের মনে কিরূপ ভাব হইল,তাছা 
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৪৭৬ 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমি বলিলাম “বযৌদিন " এ দেখ, 
নিন্দুর়ে পাহাড় । উপরে উঠিবে চল ।» 

কথ! শুনিয়াই সকলের বদনমণল বিশুদ্ধ হ্ইল। আমি বলিলাম, 
শকিচ্ছু ভয় নাই | উঠৃতে কোনই খ্ট হবেনা। এই নরীর দিকে 
পাহাড়টা সমান ভাবে খাড়া হয়েছে বটে? ৮০০০০৬৪১১৮০ 
পুর্বধারে চল।» 

সকলকে পাহাড়ের অপর পার্খে লইয়া গেলাম এবং দে ধীরে উপরে 
উঠিতে লাগলাম । সোপান পরস্পর! সংযোগে দ্বিতলগৃহে উঠিতে যেক়প 
কোনই কষ্ট হয় না, সেইরূপ পাহাড়ের লন্ষিত, আনত, রু্ম দেহ ভাজিয়া 
তাহার শিখরদেশে উপনীত হইতে কাহারই কিছু মাত্র কষ্ট বা শ্রমবোধ 
হইল ন!। পাহাড়ের গাত্র প্রশস্ত ছিল; সুতরাং তাহা ধেন একটা বিস্তৃত, 
ঈষৎ আনত, কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রাঙ্গন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। 
পাছাড়টি পূর্ব পশ্চিমে লম্বিত ছিল। 

সত্রীলৌোকরা! ও বালকবালিকারা যথেচ্ছ উপবেশন করিয়! পাহাড়ে 
উপর হইতে সবিশ্ময়ে চারিদিকের দৃ দেখিতেছিল। 'পাহাঁড়ের পশ্চিম- 
ভাগে তাহার পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া যমুনাতটিনী বিসর্পিত গতিতে অন্ত 
অরণামধ্যে অদৃশ্য হইভেছিল। নদীটি উত্তর পূর্বা দিক্‌ হইতে আসিয়া 
পাছাড়কে বে্টন করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হুইতেছিল। বৈকাপিক 
হুর্যোর রশ্সিমালা বনের স্থৃচিকণ হরিৎ-পত্ররাজির উপর 'িকীর্ণ হইকস| মনো 
হর শোভা'র স্থষ্টি করিতেছিল। পাহাড়ের পূর্ধ দিকে বহুদুর পর্য্যন্ত পলাশ- 
বৃক্ষের অস্তরালে কৃষ্ণ প্রস্তর ্যপ সকল ইতস্তত: বি্গিপ্ত ও বিভুন্ত হইয়। 
সেই স্থানের ভীষণতা দ্বিগুণতয় বর্ধিত করিতেছিল। শ্ত্রীলোকদের মুখাব- 
লোঁকন করিয়! বুষিতেছিলাম, তাহারা এই ভীমসৌনরধ্য উপতোগ করিতে 
কিছুমাত্র সমর্থ হইতেছিল: না। পাহাড়ের অব্যবহিত দক্ষিণ দিকটি 
অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। বন এক প্রকার নাই বলিলেও চলিতে পারে। 
সেই দিকে চাহিতে চহিতে নীরো! বলিয় উদ্ভিল, “মা, & দেখ, বনের মধ্যে 
কাঁদের ঝাঁড়ী।” সফলেই সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল । মেজবৌর্দিদি 
বিশ্রিত হই বলিলেন “সত্যিতো।! ও কাদের বাড়ী ঠাকুরপে1১* আহি 
হাসিয়। বলিলাম “কাদের বাড়ী, ভোমরা দেখ নাই ন! কি?” হুশীল! 
একবার এদিক ওদিক চাহিয়া বিল, “ও হো এ ঘে তোমাদের বাড়ী গে! 


মেপ্টেষর, ১৮৯৬1 ]. পলাশবন 


খযে.আমাদের . গ্রাম!” স্বীলোকের। অবাঁক্‌ হুইল।.. মেযৌনিছি 
বলিলেন, শ্গাক্র পো এত নিকটে আমাদের বাড়ী? কই এদিকে ডো 
বেশী বন নাই? তবে তো আমাদিকে আর বনের ভিতরের. রাস্তা! দে 
ফিরে যেতে ছবে না?” আমি হাসি! বলিলাম, 'না।, ... 
মেজবৌদিদি অমনি বলিয়া উঠিলেন, প্মাঃ বাচলুম ভাই। তোমাদের 
বন বেড়ানোকে দণ্ডবৎ করি। আমি তে! দিশে হার! হ'য়ে গেছলুম। 
কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে এলুম, কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে বেরুলুম, আর কোন্‌ দিক্‌ 
দিয়ে যে যাব, তাতো! আমি পিছুই ঠিক কর্তে পারি নি; ;বাড়ীর 
দিকেই এতক্ষণ আমার . মনটা! পড়েছিল। বাঁড়ীটে দেখে আমার প্রাণ 
ঠাও! হ'লে । | ৯ 
আমি হাসিয়! বলিলাম “য়েজবৌদিদি, বন জঙ্গল তোমাদের জন্ত নয়। 
তোমাদের জগ্ত ঘর সংসারই উপযুক স্থান। বনের মধ্যে তোমাদের 
মনের ন্বুর্তি হয় না। আ্ত্রীলোকদের মধ্যে কেবল নীতা! দেবীই তার স্বামীর 
সঙ্গে গভীর অরণ্যেন্জ মধ্যেও নির্ভীকচিত্তে বেড়াতে সমর্থ ছয়েছিলেন। 
তিনি কিরূপ নারী ছিলেন, যৌগমায়ার কাছে গুন্বে.।” | | 
মেঙ্গবৌদিদি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা! ভাই তাই হবে; ভটচাষ্যি 
মশায়কে এখন জিজ্ঞেস করে জানবো ।-_ষতীন, তুমি কি এই পাছাড়ের 
সম্বন্ধেই কবিত। লিখেচে।? কই, আমাদের তা শোনাও দেখি ?” 
বতীন বলিশ, “আগে এইখানে এসে একটি ফাট দেখে যাও ।” | 
আমরা সকলেই গিল্ন। দেখিলাম, পাহাড়ের উত্তরাংশটা আমুল 
ফাটিয়া দ্বিখিত হইযাছে। ফাটটি এরূপ গ্রশত্ত যে, তাহ! লাফাইয়া 
পার হইতে শঙ্কা হর। তাহার নিষ্বদেশ অন্ধকারময় ও লৃতাকীর্ণ। 
শ্রীলোকেরা তাহাকে কোনও ভীষণ বন্তত্স্তর নিভৃত আবাস্‌-স্থান বলিয়! 
শন্ধিত হইল। 








হ 
থে নর এ 


অয়োবিংপ পরিচ্ছেদ । 
যতীন, সকলকে বসিতে বলি নিজেও একটা অপেক্ষার্কত উচ্চ খস্তর 
খণ্ডের উপর বদিল এবং গন্তভীরভাবে বলিতে লাগিল £- “বহুকাল পুর্ব 
এই পরাশবন গ্রামে একটা ম্‌তী তীর বাস ছিল। দেই সময়ে এই পাহাড়ের 


[হম ভাগ, ৯ম সংখা) 





ডি 


কঙ্গরে নং বড় অজগর সাঁপণও বাস করিত । ( কথা শুনি়াই স্ত্রীলোকেরা 
সকলে শিহরিয়া উঠিল)। সেই সাপটা একদিন সেই সতী শ্বামীকে 
পাহাড়ের ধারে পাইয়। গ্রান করিয়া ফেলিল। ভ্বোলোকদের ভয়স্থচক 
অস্ফুট চীৎকার )। সতী ধরে বসিয়া সিন্দুকের কৌটা হইতে সিন্দুর্ লইয়। 
মাথায় সিন্দুর পরিতেছিল, এমন সময়ে সে তাহার স্বামীর বিপদের কথা 
গুনিল। শুনিপাই সে কোৌটা-হাতেই পাহাড়ের ধারে ছুর্টিয়া আসিল এবং 
তাহার স্বামীকে ও সাপকে বাহির করিয়া দিবার জন্ত পাহাড়ের অনেক 
স্তবস্ততি করিল। কিন্তু পাহাড় সভীন্প কথায় কর্ণপাত করিল না। 
তখন সতী রাগে আগুন হুইয়! পাহাড়ের গায়ে হাতের সেই কৌটার বাণ 
“মারিল। পাহাড়ের গারে যেমন কৌটা লাগিল, অমনি পাহাড় ভয়ঙ্কর 
কড়কড় শবে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সাপ মরিল এবং সাপের পেট হইতে 
সতীর স্বামী জীবন্ত দেহে বাহির হইয়া! আসিল। সম্তী পাঁহাড়কে: 
সিশ্ুরের কৌটা মারিরাছিন বলিয়! পাহাড়ের লাম, চা শনির 
পাহাড় ৮ 

গল্প শুনিতে শুনিতে স্ত্রীলোকের! রোমাঞ্চিত হইয়া, উঠিল। যোগমারা 
তাহার আয়ত চক্ষুছুটি যতীনের দিকে স্থির করিয়া সবিস্ময়ে একমনে এই গন্প 
গুনিতেছিল। বালকবালিকারাও নিশ্চল হইয়। গল্প শুনিতেছিল এবং যতীনের 
বাক্য শেষ ন! হইতে হইতে ভয়াকুলিতচিত্তে স্্রীলোকদের মাঝখানে আসি 
ঝসিল। মেজবৌদিদি ভীতিব্যগরক কণ্ঠে বলিয়! উঠিলেন,__“ঘতীন, আমর! 
তে! তবে পাহাড়ের উপরে উঠে ভাল কাজ করি-নি1” ূ 
_ যতীন বলিল,_-“উঠেচো তো কি হবে! এখানকার মেয়েদি'কেও তো 
আমি পাহাড়ের ধারে আস্তে দেখেচি। একদিন এই পাহাড়ে এসে টে 
পুজো! দিয়ে যেও, ত! হলেই হ'বে ॥” 

“তাই ক'র্বো” এই কথা বলিয়! মেজ ঢা পাহাড় ও সতী 
গ্রণাম করিবার উদ্দেশে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ আন্ত করিয়া 
মন্তকে স্পর্শ করিলেন। অপর স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকারাও তাহার 
ৃষ্টান্তের অন্ুরণ করিল। মতি কিছু করিল না দেখিয়। দাসী তাহার ঘাড়, 
নোয়াইয়া দিল। 

_ বতীন বূলিল,__«এখন সকলে স্থির হইয়া! কবিত1 শোন। শুদিলে নিশি 
ৰ আনন্দিত হইবে এই মুখবন্ধের পর সে কবিতা-পা আরম্ভ করিল+ঃ__ 


প্টিিরত১৯৯৪৪ |, 





পিং ইককারি নিপু পা, ট 
কত কাল এই স্থানে, 


বসে আছ, ধোঁগী হেন, শিল্প অসাড় 


ধ্যানমগ্ন দহাধোগী, সিুরে পাহাড় | 





ক ঢা রি 
পে পাহাড় 





পা শা) অধুটা ভীষন 
''হেয়িঈ। জানার গাশোৎ 151৮ 
নরনারী নাহি আসে, 

পুষে দুরে বাঁধি রে তৌ: য় সুর 

দিন্দুরে পাহাড় তুমি ভাগ দির্শন 





য্তীদ এই পর্যন্ত গাড়িয়াছে; এমন সমর" (মেজ কৌদিফি- ডাহা, কাধ 
দিয় বর্িযা উঠিধেন,-- “এই দেখ, বতীন,ভুষি' তো পজেই 'নর্মিখেচো, 
পাহাড়ের পাশে কেউ.আচদ মম! আস্তাদের তবে রা সর হেন ?. 


কোন তো অপরাধ হ্‌ কেনা, ১5 


71115 


৮16 &. (1 


যতীন বিরক্ত হই বধিল/-“কি আপদ! রি শু পাচ্ছ, €কুন ? 
কবিভারতে ওরপ না লিখতে কিচলে? তোমরা মন দিদ্ধে গুনে খাও; 


আমাকে পড়ার সময় বা দিও নন” 


আরম্ভ করিল 


“নগদে কৃফকার রে সাহা. 
". একক ভ।বে। ওক ধ্াতর। .. 
কত কাল এই স্থানে, 
' কস জা) যোগী হন; 
ধ্যানমগ্ন মহংযোগী, সিঙ্গুরে পাহাড়। 
“রুক্কদেছ, ওফ প্রাণ। জকুটী ভীষণ... 
ছেরিয়া তোমার পাশে. 
নরনারী, না্ি আষে, 
দূরে দুংর থাকি কর তোমার পুজন-_ 
সিন্দরে:খাহাড় তুমি ভীম দরশন;।.. 


জর মর. তুমি, অতি।পুরাভন-- ' 
জানি ন' খে কোন্‌ কালে 
ভেফিখরণীর এই ছু দ্বাররণ, ;. 


শযাজানি কণ্চই ধুঙগাড়মি গৈঝেখয়। 
| আপন'জদদ হাতে... 
হেরিয়াছাঞ ভামাতে। 


নস কালের সাক্ষী) তুগগি শিরিকর।.. 
€ | 


নিশগীদ অসাড়__ 


এই বলিব ইটা প্রথম হিতে 


২ 7 
7 তি) র্ 


“নীরব (ধার আগ নাসা ! 
৷ বসি তর ধিদিতলে, :. 
শুনি শৈল, কুতৃহলে, 
কত-ব! পুরাণ কথা) অপুর্ব কর্মী ই 
কতবর অক্ষ কিনি টা ] 


4) 
$ 21 


“তীর হিস! তুমি: কিছ কা, এ 
 শীক্ব গম্ভীর কবরে, ১011 
এ জগৎ চরাচরে, 


: আধল! নারীর কাচ্ছে অচলেক্র হার) $ 


তুমি ছে জীবন্ত সাঙ্গ মী-সিমায | 


“সতী পরি বনে জী রগ কও . 
। :পায়াসিঙ্গ বকে হায়, এ) ড়) 7 
ঠাই দিলে ই 

ভোমায় কনক, নাঁছি তাবিংপুব 

ভ।বিবে না দলকে ফি খধর। 


“পির দ্ধ গুলি বীজ. ২... 
অশনি- ভাড়িত। আর রা মী 7, 1380 
সহগীদে কে ফায.; ৩. -. 





সহ্র্ সন্িৎলত্তি। ববধিদা জীর্সক) 
5. ইটিলা বার, তুমি জাতে চলা .. . 





রং ঠা সদন 
ৃ “বাকি বাল! যেই এতেক বলিয়া, 


পাতি লোঁহাশিনী ধনী নেম হয়ষে 
 কুবেশ রচপ। করি, .. 
ভালেতে সিন্দুর পরি, 


আহ, প্রি গাশখতি আগমন অ।শে। 


পে কোট] ছিল যথা, ছুটিল। তেমনি, 

, উত্তরিল। তব পাশে 

.  শ্রাথপখে উর্ধস্বাসে, 

:। আলু খানুঃবেশ কেশ যেন পাগলিনী--. 
 ্বতিহীন। অভা্গিনী যণিহারা সী! 


. গতি তরে মুঙ্ধা বাল! চারিঘিকে ঢায ০১. 


পতিধনে নাহি হেরি, 
পতিনাশ শঙ্ষ। করি, 
. গ্রতিশোকে সতী নারী ধরণী দুটায়। 


: ছন্থাবর' অঙ্গম গন্ধ সভীর রোদনে, . 
যমুনার স্বচ্ছ জল, 

সতী শোকে অচল, 

' প্রন্কৃতি বিধাদসন্গী সতীর কারখে, 
হাহাকার ধ্বনি শুধু পশিল শ্রবণে। 


“্জাধিনী সতী নারী তোমায় অচল, 
.ক্ষতই বিনয় ক'রে : 
নেই কাল অঞ্গরে 
শিংসারিতে খলিল! ছে, হইয়! বিকল, 
পাষাণ হৃদয় তবু হ'লে! ন! তরল। 


“তরে সতী রোষে অতি আপনা হারায়; 
, ময়নে অরল ছুটে; 
কটীতে বপন আটে, 
ফৌটালহ বাহ তুলে মহাবেগে ধার, 
দেখি সে মুরতি স্যে ভরসা! পলায়। 


পববে সতী উচ্চেশবরে গুনছে তপব, 
। . ভুমি সকলের গতি, .. 

বদি আমি হই সতী, 
কারমনোখাফ্যে যি পতির গুজন | 

কখনও: কয়ে থাকি, 

ত। হ'লে ধাকিথে ক্ষ, 
কোটার আঘাতে শিরি ফরিষ ছেদন, 
উদ্ধাদিব আলি লাম প্রিয় পতিদন।” 


(বেস দাগ, ৯ রখা। 


। তযোপরি কৌটা হাবে; 
_ ড় ড় মহান্বনে, 
ফাটিলে, কঠোর-গিরি, ভুখান.ছইন।-_ 
মহানাদে, জীব অন্ধ উঠে; চমকিয়]। 


এজ্জগর বুক ফেটে আজিল, পরাণ । . 


অক্ষত শরীরে পতি . 
বাহিরিল! শী গতি ;- 7. 
ব্বরগে হুম্দুতিধ্যনি, সতী যশোগান-.. 


. চারিদিকে আনন্দের উচ্ছাস মহান্‌। 


“ছুচিল যযুন! জল কুলু কুদু তানে, 
সতীত্ব মহিমা কথ . . 
মর্থরি্জ বৃক্ষ অত). 


প্রকৃত হাসিল! পুনঃ সতীর সম্বানে ; 
দশ দিক্‌ পূর্ণ হ'ল আনন্দের গানে। 


“এদিকে লন্চিয়াগতি হরবিত মনে 
তোমার চরণ-যুলে, । 8 ॥ 
পতিসহ কুতৃহুলে 
প্রণতি করিল! সতী সলজ্জ নয়নে, 
তুষিল। তোমায়, পিরি. মধুর বচনে | 


“আশীব্কীদ করি তারে বলিলে তখন £-. 
. প্রলয় তোমার প্রতি, 
হ'য়েছি গো আমি, সতি, 
তোদার সতীদ্ব-বশ ঘোষিবে ভুবন 
যাবৎ এ চরাচর। 
তারা, শশী, ধিবাঁকর। 


তাবৎ তোমার কীর্তি করিব ঘোষণ). 


সতীত্ব-প্রতাপ-চিহ করিব ধাপ 


॥ সিন্দুরে পাছাড়? তেই তধ অন্ভিঘ।ন। 
সতীব্ের কীর্তি ব' রা 
যযুন। তরঙ্গ তুলে 
তব পদ ধৌত ক'রে আনন্দে অন্তান_ 
কল কল নাদে ধায় পতি-সন্ষিধান। 


“পখবে। কৃযাগ-বালা। চাকানধু যাসে। - 
করযোড়ে তব জগ্নে। .. 
পতিব্রত1-ঘর মাগে. 
পতি দোহাগিনী হ'তে তষ কাছে ক্যাসে ; 
এখনে! পুজয়ে তোম। পতিছখ আালে। 








॥ ঠাকুর কাঁছে বসি বা শিশু 
1১1 ভৌমীর চরণ-তলে, গুনে পা 
... রে নতি কুতৃহলে, যে 
তিজায় চরণ তব তপ্ত অশ্রজলে, 4 "নারে কষক গ্রামে ধ্দি কৌন নারী, 
তোমার পঞ্ধিত্র দেশ ছাড়িবার কালে ।” যৌবনেয় মত্ততাক়্, ' 
"এখনো শ্রাবট, কালে মেখাবৃত দিনে, শি অষ্টহ'তে চায় ও 
যযে বরিযার ধারা) .. ভোমায় আকুটী দেখে ছয় হয়ভাঁক্ি 
বুক পাতি লয় ধরা, : সিঝুরে পাহাড় তাহ। মহিগ। তোমারি ।” 


কবিতা পাঠ শেষ হইলে, সত্রীলোকদের মধ্য হইতে একটী বিস্ময় ও আন- 
দের অন্পষ্টধ্বনি সমুখিত হইল। আমিও যতীন ভায়ার কবিতাটির প্রশংস! 
না করিয়! থাকিতে পারিলাম ন1।: ষতীন তাহার কবিতার প্রশংসা শুনিয়া! 
যেন ঈষৎ হষ্ট হইল এবং বলিতে লাগিল “কিস্ত এই পাহাড়ের উপরে বসে 
কবিতাটি পাঠ না ক'র্লে ইহার তত সৌন্দর্য থাকে নাঁ।” 

আমি বলিলাম,--"তুমি যথার্থ বলেচে1।৮ 

হূরধ্যদেব অন্তাচলে যাইবার প্রায় উদ্যোগ করিতেছিলেন। পাহাড়ের 
কাল ছার ধীরে বীরে বহুদূর পর্য্ত্ত বিস্তৃত হইতেছিল। জদুরবর্তী গ্রাঙ্ 
হইতে একটী অস্পষ্ট কলরব উখিত হইতেছিল। রাখাল বালকের! গো 
মহ্যাদি লইয়া একে একে বনের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল এবং কখন 
কখন সুমধুর কণ্ঠে ছুই একটা গান গাহিয়া ছুম্বরলহ্রীতে আকাশমণল 
পুর্ণ করিতেছিল। বিহঙ্গম-কুলের 'কোলাহুলে' বনস্থলী শব্াায়মান হইতে- 
ছিল এবং বৃক্ষপত্র মর্দমরিত করিয়া হুশীতল সান্ধ্য সমীরণ প্রবাহিত হুইতে- 
ছিল। সায়ংকালের এই রমণীয় দৃহ্টি স্ত্রীলোকদের মনেও একটী অস্পষ্ট 
অপূর্বভাবের সঞ্চার করিয়। থাকিবে) যেহেতু অনেকক্ষণ কেহ একটাও 
কথ কহিল ন। এবং বালকবালিকারাও নিষ্পন্দ হইয়! বসিয়া রহিল। 

কিয়ৎক্ষণ পরে মেজবৌদিদি যেন ঈষৎ চমকিত হইয়। বলিলেন,_ 
"্ঠাকুরপোঁ, এ যে সন্ধো হয়ে এল ) চল বাড়ী যাই। মা আবার ভাব্বেন।” 

আমি ছ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিলাম এবং সকলেত্স সহিত ধীরে ধীরে 
পাছাড় হইতে অবতরণ করিলাম। 'হীগোকো কিন নামিয়াই গাহাড়কে 
ছুমিষ্ঠ হইয়া দণ্বৎ করিল। ক ৯1০১ 

বাড়ী আসিতে আমাদের অধিক সময় লাগিল নাঁ। আমাদের প্রত্যা 
গমনের বিলম্ব দেখিয়া! জননী কেশবকে আমানের অনুসন্ধানে পাঠাইবায় | 
উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। বৌ 








রিশার দিও না ও ভুদেব করাতে: দির নিকট 





চা 
৬ 


করিলাম | 


গুহ গসুনু, কুদ্ধিত। আমর! বহির্বাটীতে: নাসির, উপবেশন 


পর দিন: গড জননী ও মাসীম! বলিলেন যি আমরাও 


রি 'ফিন গভীর পাহাড় হেখে-গ্সাস্বে! |” 
যতীন 5 গিনি টড পুজো দিরেও এলো: ৮ 





- হাষাতা। 


সরি ভিসা ই সর, 
নিতান্ত নিশ্চিত |... জিদ 
, নাঁছি, দগযভায়, ক্ষতি কোমরা। হন্প। 
র  জ্ুহৃষ-রাঁফিভ্) 
নে দিরে পখিডকর। পর্থ হয় ৪পষ, . 
:। আজে না! ফ্াজিনী 3. 


, - লে জি) থাকি জেপ, আবকসাদ-৫মঘ, : 


১ নিবার'অনক-নহি, শিশির হর হি 
. বর! 8. 


.. 8 ছু, চি ছাপার দি 


আলি/কজগিম। 


: ১২ কিছি হার, নয়ন দিয়া 7458 
পারে চলিতে হয় 1 ভাহ/ন্বাহি ঢাছছি 
ছুই দাইবটর্ধাহীনে, আত দঃ ভাল: 17 7 


"১17 ও 4 শ্রিজিাজান নাঁছি ॥ 1... 
সুবিশাল, স্মুকঠিন, ছরারোহ এ 
কি আানমর্। $পক্চেযাফিব 9 


জব পাহিৰ।। 


1 








আমি ওধু চাহিলা। তারে, 
পুর্ণ হয় যু্ধি ফে বাসনা... 
হয়ত তাহারে আমি আর, চারি নঃ | 
বাস্ধিবিনদু য় ফি. ;:7. 7.1 
ূ সমুদ্র তুলন! করি-_. রর 
প্রিয়ারে আমার দেখ নাছি ছাহি ত্বত 
যত তার ভালবাস! ঘদয়ে রেখেছি ভরি। 
এ বিপুল বিশ্ব-রচনায় 
অণুতে অগুতে জমি অন্থেষিব, তারে; 
প্রতিদিন মুগ্ধ হব তাহার দার, 
তার স্নেহ, মহিমার নব নব আবিফারে ॥ 
গ্রতি পুষ্প, প্রতি তারা, গ্রন্চি গান, প্রতি পাখী 
প্রতি জননীর মুখ, গ্রতি প্রেমিকের অ শাখি, 
প্রতি মেঘ, বৃষ্টকণা, প্রতি বিজলীর খেলা, 
গ্রতি রামধনু, প্রতি দিনদুর- মেঘের মেল 
প্রতিদিন রূপ-গুণ কহিবে তাহার 





... অনস্ত অপার। 
নদ-নদী, জবস্তত্ত, সি হিমাচল, ০ 
গাইসরূ, আগ্নেয "গিরি, উষ্ণ প্রজ্রবণ, 
ধূমকেতু, নস, পূর্ণিমা, অরোরা) 
মনোজগতের মহাতত্বঅগণন 
সকলের এক ভাষা, « এক তান, এক লয়__ 
আমাদের ৃষটকর্তা! অনন্ত মহিমাময় । 
ুগ যুগ্রাস্তর ধরি,_কলপান্ অবধি. 
সে মহাসঙ্গীত যদি নাছ নিলা. 
নাহি যদি ধন্য, হইলাম; রানা 
কেমনে জানিরতারে,. কেমনে, রাগিব ভাল, 
কেমনে করিব পুজা বয় করিরা আলে! 
এইরূপে' প্রতিদ্ধিন হইব মহান: : 











স্জন কাছে দাস ৫ ষৈ আমারে, 
সার্থকতা কোথা হল তার, 
মাণিক্য না হইলাম যদি 
উজ্জ্বল ফরিয়া এই ৪ পারাবার ? : 
নাহি জানি কত লক্ষ কত কোটি যুগ হ' 'ল, 
বাযুভরে উড়িতাম তৃণ, শুফপাতা ; 
আজি দেখ কি পরিবর্তন! . | 


আদি জানি কে মামার অস্তিত্ব-বিধাত1। 
কত লক্ষ লক্ষ কত কোটি কোটি যুগ পরে, 
নিখিল ব্রহ্ধাণ্ড মাঝে সর্ব করিয়া! বাস, 
এই আমি াড়াহৰ তার সিংহাসন-তলে, 
তিনি হাসিবেন স্থথে স্সেহসস্তাষণহাস | 
তবে না! সম্পূর্ণ হবে উদ্দেশ্ত তাহার 

সেই তৃণ সৃষ্টি করিবার !. 


তাই আমি নাহি ষাঁ্ৰ চক্ষু কর্ণ রোধ, করি 
নাম-জপ-তরণীতে ভক্তি-নরদী বাছি; 

হে কাগারী গুরুদেব, চরণে প্রণাম করি, 
অত শীঘ্র অধমের মোঁক্ষে কাষ নাহি ) 

এস সখী স্বাধীনতা_সাথে লয়ে এস. 
জ্যোতিষ বিজ্ঞান রাশি, সাহিত্য দর্শন আদি, 

ছুই জনে জ্ঞানপথে পরম কৌতুকে | 
চলি দিবারাতি। 

মহাসৌন্দর্ধ্যের মাঝে ডুবিয়! বিয়া ডর 

হয়েযাঁব পরমস্্দর 5. ' 

মহা, মহিমা ছবি দেখিয়া দেখিঙা ০ 

.. শ্রতি দিন হব সহতর। 

প্রতি দিন মুহর্জায় কাড়িবে শকতি 





“ররর টড ॥ ন। নি 


।..... পদে পদে বাধাবিষ্ দলিঃ-- 
সবগ্রাতীত যাহা, তাহ! ঘটবে সহজে,। :. 
: * -শকতির সীমা যাবে চলি। . 
, একদিন পথ শেষ হবে»... 
ধাড়াইব সম্মুখে তাহার ; 
যবে হয় আমিবে সে দিন, | 
খথেও.ত আনন্দ অপার।. .. | 
.১২ই কার্িক। ১৩*১। . 7 শ্রীগ্রভাতকুমার দেনা ও 


৫কেরল। 
| (৩) | 
দরবারসানে টিটি সাগরতীরে ভ্রমণ করিতে গির। একদা ছুইটি 
বাণীর সাক্ষাৎ লাভ করি। আনন্দের সহিত তৎসমভিব্যাহারে, ইউ. 
রোপীন্ব পাস্থনিবাসে যাইয়! বিশ্রস্তালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। গতবার ভ্রমণ- 
কালে বরদায় মহাভারতের ইংরাজী অন্গবাদকের সহিত সাক্ষাৎ হুইয়া- 
ছিল, এবার রামায়ণের ইংরাজী অন্বাদককে পাইলাম। রাজগ্রসাদ 
লাভেচ্ছায় আগমন করিয়া, তাহারা উভয়স্থানে কৃতকাধ্য হুইয়াছেন। 
ভার বাঙ্গালার সম্মুথে স্দুরব্যাপী হট্ের পথ) পার্থ বিবিধ পণ্যশাল| ; 
ককচিৎ, মারার ৃষ্টানদ্িগের ভোগার্থ বংশনালীর ছ্(চে ঢাল! তঙুলের পিষ্টক 
বিক্রয়ার্থ রছিয়াছে। এতদেশে রজক.ও নরঙ্গন্দরের কাধ্যক্ষেত্র অধিক 
শিস্ৃত। একথানি বস্ত্র ধৌত করিবার অন্ত এক আনা ও ক্ষৌরকাধ্যোর 
জন্ত প্রত্যেককে দেড় আন! দিতে হয়। চোলমণ্ডল উপকূলের স্তান় মল- 
সার উপকূল সমশীতোষ প্রদেশ। খতুভেদে পরিচ্ছদ পরিবর্তন .করিতে 
হয় না। ঝাত্রে শয়ন কালে স্ুলবস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় মাত্র। :. 
 এবাঙ্গালায় বসন্তকালে যে দক্ষিণ বায়ু বছিতে থাকে, বাঙ্গালী কৰি 
তাহাকে মলয়ানিল কছেন।, উহাতে কেরলে শীতগ্রীয্মের সামা ব্যক্ত হয় 
মলয়ার স্বায়ত্-প্রেমের রাজ্য; বিযয়াগবিধুর ব্যক্তি জতরাং ততসংস্পর্শে 
গৃরিতঞ্চ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি! কথিত আছে. 
5.0 পঙ্গেহানাহঃ কিমগি বিরহে ধ্বংসিনস্তেতত্োগ! 
7... িষ্টে ব্তস্থ্যপচিতরসাঃ গ্রেমরাশি-ভবস্তি।*:.. 








৪৮৬ দাসী. [€ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা । 


কিন্ত আমর! পূর্বরাগ বর্জিত, 'বাশাবিবাহপরীধ চির" সম্মিলিত দম্পতি 
কিরূপে সে উগ্রন্থথের অধিকারী ইইব1. 1: .২:7 ১1:77 
দেশভেছে রুচি বিভিন্ন ) তদমুলায়ে। পৌর রী হইয়। থাকে। 
এক স্থানে যাহা সদর, অন্তত তাহা কদধর্য বঙিয়! পরিগপিষ্তি। জীবমিখুন 
পরম্পরকে আকৃষ্ট করিবার জঙঠ অপৈক্ষাকত সুন্দর হইতে চেষ্টা করে। 
সৌন্দর্য্যবিহীন হইলে সহচর ছুশ্রাপ্য ছুয়। কের়র্লিগধ “কল্যাণম্* (বিবাহ) 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃতিক যৌন নির্ধাচম বিসর্জর্ণ দেন না) বোধ হক্ব 
সেইজন্ত তাহারা ভ্রাধিড় গ্রতির্বাসী অপেক্ষা স্ুরূপ।: কপঞ্জ গোহ প্রম- 
নামের যোগ্য না হইলেও প্রেমের নিধান বটে) ইহাতেও অন্যের সুখের 
জন্ঠ আত্মস্থথ বিসর্জন করিতে খত; প্রবৃত্তি'জন্মে। গুণজনিত প্রণয় ভিন্ন 
স্থায়ী ন্নেহ জন্মে না, এজন্ত রূপলালপাকে পাশব-প্রেম বলে। যুবক উচ্চ 
আমর্শমত সংসারে গুণের অন্বেষণ করিতে গিয়া অকারধ-ছুখ রোগে 
অধক্রান্ত কইভে-গারেন। রূগ পুরাতন হয়, গুণের নিত নবধিকাশ থাকে ; 
কিন্ত সকলেপ্নই এক্ন সময় উপস্থিত হয়, যখন, উপলবি, হইতে থাকে। 
"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানি: রে।” উপস্থিত আবশ্থীয় সন্ত ধাবা 
ভিন স্বথের অগ্য'উপায় নাই; কিন্তু সুবিধা বুদ্ধি করিবার চেষ্টাই পুরুযার্থ, 
এধংধরীধ্মে যোগ্যঙতর বিষয় কা যোগ্যত্তর প্রাণী তিন্ন রক্ষা পাইতে পায়ে 
না? লয়াগিছিগের পক্ষে রূপগুণ বিবেচনা করিয়া! ৌন' সস্থা স্থির করা 
নুদাধয ; প্রণয়াস্পদকে ভর্ত] হইতে হয় না, প্রুয়সী কেবল. সঙ্গিনী মাজ। 
হাদয়ে একটি: ভাব গ্রবল হইলে তদ্বিপরীত স্থান পার না। মানবকৈ তক্তি, 
ৰাৎসল্য বা -বৈরাগ্যের চক্ষে দেখা অভ্যাস করিতে পারিপে যৌনভাব 
সঙ্গুপস্থিত' হইবে না। অজ্যাসের দ্বার! শ্বর্ভাৰ পরিবষ্থিত হয় 1... 
 মলয়ার় প্রেম-নয়োবিরে এখনকার কালে গুরুজন-আালা যে নাই এঈন 
নহে। যদৃচ্ছ। তোজন যেমন শ্বাশ্থ্যাকর নছে, তেমনি টরীভার পরিণাম, 
গুভকর নহে.। উদ্দাম প্রতিক সংধত করিতে শিক্ষা দেওয়া! সমাজের 
উদ্দেন্ত': লোহুকব। কঙ্গযাণের জন্য সাজ বাঁ শাসন শট হইয়াছে'। - খুব 
শ্বরং পশুপদোষকার” € নায়ক.) বরণ করিতে অধিকণনিণী নহেন, যুখক 
বা উতপক্গীয় কর্ডার বারা: 'উক্ত সঙবন্থ স্থিরীকৃত-হ্ঘ। উধিক সী 
পালঘাট অঞ্চলে নায়ক-প্রধম' দিন, বরধাত্রীর' মত আগখীক্-সমতিব্যাহারে 
“সন্বন্ধকারীর” (নায়িকার) গৃছে“কড়কা কলতাণম্। (শয্যাবিবাছ) 


গোধর, ১৮৯৬1] ফেরল 


গঙুষঠান করিতে গিয়া ধাকেন। যুবক বস্ত্র ৬ তৈল, না কিউ হইলে 
গৃহস্থাদিনী পাদাজর্ধা প্রদানে তাহাতে লক্ষামি করেনা, বীর হও 
হইতে বরবশিনী ও অব্য পাইপ করিধাধাত "পোতিমরি* ব্যাপার সম্পর 
ইইল। কৈেদলের হীত্র ফে কাহরি নায়ক সাধাঁরশে পরিজ্ঞান্ত ধাকে দা, 
ধক নাক মিলিলে কোন অঙ্গনাী অপরকে, ইয়ণ করেন না নায়িকা 
উন্টের জনুবর্তিণী হইলে পূর্বা সক বিচ্ছিয হঙগ। নায়ক শ্বজাতীয হইলে 
প্রশযিনীর গৃছে নিশাঁকালে অঙ্গ শ্রইণ করেন, এবং ঈষ্ভউব হইল অলঙ্কার 
আপি গ্রর্দা করিতে ত্রেটি কয়েন ন1। এতদোঁশে পুর্বে উচ্চ বর্ণের মধ্যে 
একাধিক নাক নিয়োগের নিয়ম ছিল।.. হাঁগাণ হইগে 1, নায়ার হইলে 
অজ গৃহ্খ।রে বঙ্গা করত প্রবেশ করিতেন, উদ্টে' অঙ্গে গৃহাতািয়ে 
ঘাইতে বিরত ছইত। অধুনা সে ভদ্দালকৈর রাজ সাই) সাতার ডগ 
দাঞ্পত্যধর্ধ|সুরাগ বর্ধত হইতেছে: ' 
ধর্ষিণ আমেরিকার কৌন বন্টজাতিতে বব বাক্তিবিশেঁধের আধ 
ধলিবী গণ্য নহে। উস্তবিশেধ ' সন্তাঃনৎপদগিন-গ্লতৃতে -বিধুক্তমিখূন ই 
না; বানরকে খইকাঁল ধুগাওা রক্ষা কক্গিভে- দেখ! ধার। কথিত বত 
মনিব, সহোদর সহোদর মিলিত হইতে কুরিও হয় দা, উহাদের সর্ফানের 
পিতা কে নিণাঁত হইবার উপরি নাই। অঠ রমণী সন্তান শ্রতিপলিলের 
ভার গ্রহণ করায়, কদাটিং মাতার স্থিরতী হয় দাঃ কেবল দে অমুক 
জাতীর বাক্তি এইসাঙ ভাঙার পায়ের ধল। সাতৃবংশ গ্রারশঃ মিশ্চিত 
খাকে ও তদনুসাঁরে পরিষিউ হন়্। কোন ধন ভাটি হরি 
বাঁপিনী ললদা! অতি সম্ানিতা । 
দিন অবস্থতি মনুধা সন্তানের শুরণপেধণে অঙ্গন ছিল, অর্জন 
শিগুহতা! করিতে হইত। পুত্র জীবন যান্সরায় সাহাষা করিতে পারে, হষ্তা। 
কেবল ভার গাঞ্জ) ইহাতে পৈশবে বই বালিকাকে দানবলীলা ঈংবরণ 
করিতে হয়; অপিট কথিত আছে জদ অর্ধিক্ষতর গু হইলে বনান্ব লা 
করে। 'পুরধাপেক্ষা স্ত্রীলোকেক শারীর, বস্তরের আবিফা তাহার প্রদাণ 
প্বন্ধপ উপস্থিত করা খাইতে পারে ( কৌধ হঙ্জ যেই কাঁবণে হচ্ছ জবস্থীপত্ন 
লৌকার গৃহে খঙ্তার আধিক) দৃষ্ট হ8।- শ্ুতরাং আদিম কালে শু 
নস্তামেস ভাগ অধিক ছিল। পরী অপেক্গা পুরুষের সংখ] অধিক হওয়ার 
বহুজন এক মানীতে উপগ্ত ইইতে ধাঁকে। নীলগ্সিরিবিবামী তডি। 





'জাতি.ও জবির নাদায়গিগের বহঙ্ামী প্রথা আছে । ভিব্বতীয লাস 
'নিরাসিন্বীএকটীদমছিল।, কংক্াজের বহপত্ী। প্রথ। শ্রবণ করতঃ আশ্চর্য বিড! 
ছাই।ছিলেন। ' তাহাদের বন্পত্বন্মক মর্ধযা্! কি স্ববিধাজনক? . এই 
প্রশ্নের উতরে-এছিনি কহেন ভর্গিনী খুহের রত ও ভ্রাভৃধনাধিকারিণী | 
ম্বাফিগগ তাহাকে অতি সেহ করেন।.যথান্ধ কলি ভ্রাতা ধনাধিকারী, হইতে 
ধারে না; লেখ।নে' গৃথর ভ্রীবরণ করা ভুফর |. আাতুসমবায্ের এক্‌ ভ্রী হইলে 
বায়লাঘব-হ্য়। : কুস্তী ভিক্ষ। বণ্টন করিয়! লইতে আকা! দেল। জুটানে 
বহুসম্বামী প্রথ। আছে, কয়েক ভ্রাতা! মিলিত হইয়া এক দার পরিএহ্‌ করে। 
নেপালউপত্যকানিবাসিনী নেওয়ার কুমারী প্রথমতঃ বিষ্ব ও. গুবাক 
ফলের সহিত বিবাহিত হইতে হয়, তদনস্তর তিনি পর্ম্যায়ক্রমে পাঁচটি পর্য্যন্ত 
গতিবরণ রুরিতে অধিকারিণী। পত্যস্তর গ্রহণের অক্িগ্রায় ন! থাকিলে, 
বিবফল বারিমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া! বৈধব্য গ্রহণ কুর] বিধেয়। . পুর্বে 
ইহাদিগ্ের এক. সময়ে বহুত্থামী গ্রহণ করিরার নিয়ম ছিল। থাসিয়। ও 
ধারে! জাতিতে অদযাপি উক্ত র্বহার অব্যাহত আছে, তজ্জন্ত পঞ্চাশৎ 
বৎসর পূর্বে কামরূপে পাতিত্রত্যের গৌরৰ আরম্ভ হয় নাই। . 
-... সবহস্বামী প্রথা যেমন অকারণে প্রাহত্তি নহে, বহস্তী প্রথ। তন্রণ 
ক্াবকীয় প্রয়োজনে উৎপর | স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের ভাগ অল্প হইলে, 
এএরু নব্রে বু নারী উপথত হইবে, তাহ! কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম নছেন। 
ফবে পুংজাতির ক্ষমতাধিকা প্রযুক্ত বছহপডী গ্রহ? কুত্রচিৎ প্রচলিত আছে। 
বিংহবাবায়ী বাদিক। জাতীয় প্রধান লোকের. একাধিক সীমন্তিনী ন! থাকিকো 
অপমানের বিষয়। বাঙ্গালায় কুমারীদের জন্ক পার নির্বাচন কর। ছুষ্ষর 
কুইয়াছে, সতর1ং বমাল-সংস্কারকগণ রিনি কি করি গ্রচপন 
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, এরক্ষরণলে “নায়ক” বরণের রে যে নিক্ষল রিযাধের গুণ ষ্ধ হয, 
ভারাছে ভ্ভালি-বন্ধন £ককে) এ পদ্ধতি মুজসানের ক্রিয়াবাহল্য করিবার 
ব্বন্ত পুয়োছিতের স্বার! প্রবর্ধিত হই! থাকিবে ।.. জাবিদ্ক স্ব উভয় পনের 
সধাম।কুলিত্ে ঝোপ অস্থুরীয় ত্রন্ন-ও গে মালায় ধারথ কয়েন । এ 
সাঁলাকে তাঙি, করিয়া থাকে, উহার এক গাছছি পিতার, অপরটি স্বামী কর্তৃক 
উ্াহকালে প্রদত্ত হয়।: টফাবের বিফু্ুতি ওটপবের মালে) খিব-চিন্কা্িত 
জুনর্ধ আলহন এদত থাকে । কেরলি-বিবাছে .কব্জনত কনার গল গালি- 
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চর আবদ্ধ করিতে ইন । হর দিনজরপ্ন অবস্থান করতঃ বিবাহ, তিছী 
ছিন্ন করিয়া প্রস্থান করেন । তদবধি পাত্রীর সহিত সম্পর্থ রহিত হইল 1. 
+ 'জেময়িন্‌ রজিবংলীয়া কন্ঠার কোন ব্রাঙ্গলের সহিত তালি বন্ধন হে 
পদ্চাৎ অন্ত ন্ুরিফে বরণ করিনা: থাকে ।” নায়ার কারী বযস্থা ইইবাঁর 
পূর্বে তালিবন্ধন- করিবে, শুদনস্তর 'নায়ক স্থিরীরত হয়, পুরুষের পঙ্গে 
তালিবন্ধন সংস্কার অমাবীক। ফোন নায়ার রমণী তীর্থ ভরণব+ বাতীত, 
মলয়ার সীমান্তে কোরপুজ! নদের পর পারে যাইতে আধিকারিনী নেন"; 
সেইজন্য “সন্বন্ধকারণের” সহিত বিদেশ যাল্রা করিতে সক্ষর্ম ): দ্রবিড়ে 
নার্ট কোট চের্টীজাতীয়া 'বমণী ও কাশ্শীরে স্্রীজাতি হবদেশের 'সীমা অতিক্রম 
করেন না! . মলয়ারি গ্রামা শিক্ষক পছুপত্তর জাতীয়! ননন্দা, বধূর গলে 
ভাঁলিবন্ধন করিয়া দেয়। ভার্ধ্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে - পতিগৃহে" ধাস করে, 
পুত্র জগ্গিলে বিধবাবস্থবয় পত্যন্তর গ্রাহণ নিষিদ্ধ। গ্রহাঁচার্য্য কণিফার ও 
পনিকৃকর জাতিতে ভ্রাতৃগণ সমবেত হুইয়। এক নারী গ্রহণ করিয়া! থাকে; 
এতদ্বাতীত স্ুত্রধর, কর্মকার, প্রকার, কাংঈকার উগ্রভৃতি জাতিতে ব্‌- 
স্বামী প্রথা আছে। নারিরেলি-আনব ব্যবসান্মী খিয়ার জাতি, এখানকার 
প্রথম উপনিবেশী। তাহাদের দম্পতীকে জীবন-সংগ্রাষে একত্র খাকিতে হয় 
না। আতিপুরের থিয়ার রঃ এক স্ত্রী মনোনীত বনিক পর্যযায়ক্ঞসে 
মিলিত হুয়। টি নি * রি 
' মলয়্ার স্বাধীন প্রেমের দেশ বলির! সন্তান পোধণের ভার মাতার 
উপর সন্ত থাকে, তজ্জন্ত ধঝের উত্তরাধিকারিত। সন্ধন্ধে সাষ্যনীতি গ্রচলিত-। 
“তারায়াদ” ( একান্গবর্ভী পরিবার ) মধ্যস্থ কোন: উপার্জনশীল ব্যক্ষির মৃতু 
হইলে তদীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি, পারিবারিক সাঁধীরণ ধলের সহিত মিলিত 
হইবে। সাধারণ সম্পত্তির বণ্টন নাই। স্বোপার্জিত বা পৃ্কীকৃত ধনের 
দান বিজ্রয় নিষিদ্ধ নছে। :পরিবারস্থ -সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ বাঁ লারী- “কর্ণবল্ৎ 
(কর্তা) ছয় ক্ষমতা সঞ্চালন করেন |: তাহার আচিরণ গঠিত হলে পরি- 
বাবছ্ছথ লোকে-অপরুকে অভিভাবক নিযুক্ত করিতে. পাতর। .. কর্তা দায়াদ- 
গণের সন্মতিক্রমে স্থাকর সম্পত্তি দান স্নিক্রয় কক্িতে ধিকারী ৷: তিনি 
স্বকীয় ধ্য়োজনে খণ শ্রহণ করিলে পারিবারিক: বির. তজ্জন্। দারী নছে। 
সব ব্যক্তির ও্ধদৈছিক.কার্ধয তাগিনেকের দ্বারা সম্পাদিক্চ হক "পাকে । 
'্বজীয়, পরিচয় স্থলে মাডুলের. নাষ লয়, কাহারও ভঞ্গিনীর ক্সমতাব হইলে 
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গর্তক ভগিনী গ্রছণ”করিচবে।: - সম্থন্ধ :গারিরইরে ভব্ীক. হইলে, লস্পন্ধি 
পরিদূ্শবের জন্ত সেই লগে একটি বালক €কও তক গ্রহণের বীতি ্ধবকে। 
শিজের ভাঁজ কক্ক মান্তার এক সহ জপপগ্রহণ করেন, তর সে খজিরারের 
মধ্যে স্থান পাইতে ব্বরি কান্িশী:।* ফলব$রে! ছদী অভি জ্দাররণীয়। ও তনয় 
অবতি রডের অহিন্ত প্রতিপালনীয় 3 অতখব হ্বতীয় উত্তর/ধিকরী পদবাচ্য ) 
তজ্জন্ত রাঁজপরিবারে ভ্বাগিন্র যিংহাসন প্রা হন। রাজজ/ত।, থ। 
পরিবারস্থ অপর. কেহ ভাগিনেন্ম অপেক্ষা বছোজ্যে্ঠ বর্তমান থাকিলে, 
“তারয়াদ” নিরষানুসারে জিনি রাজা আধিকার করেন।, - 

কেরলের দাকভাগ-সন্বন্ধে সংস্কৃতগ্রন্থ নাই। এই বিষর কেবব পরম্প্ 
গত ব্যবন্থারের উপর নির্ভর করিকেছে। অন্ধ, কর্ণট ও ভ্রখিড়ে-দ্িনগানি 
স্থৃতি গ্রচনিত। ১ম খৃষ্টীর দ্বাদশ শতাকীতে চিত, দেবানন্দ উটের স্মৃতি 
চক্দ্িক ; ২র, চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্ষের রচিত পত্থাশরমাধব্য নামক 
পরাশর সংহিতার টীকা) ওয়, উক্ত খতাক্ীর বরষলের ঝাজ। প্রত্বাথরুজ 
কৃত শ্বরন্বতী বিলাষ । ৪ ইহাতে কেরগ দায়াধিকান্ধ নিবদ্ধ হয় নাকা। ধর্ম 
শাস্ত্রান্থপাঁরে দেশাচার নিমিত্ত কর1 যার লা, দেশাচারকে আদশ কছিক। 
স্থতি রচিত হুইয়া থাক্ষে। কোন বিষন্বের প্রমাণ না পাইলে ক্সর্ুগণ শ্রুতি 
কল্পন। কঝেন; তজ্জন-মিখ্যাবাদ 'আপকর্ণা বিবেচিত হুম না। ক্তুনন্দন 
ভট্ট।চাধ্য স্বমত স্থাপনের জন্য বহু প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ভাহা! প্রামাণিক 
কি না! কেহ 'অনুদন্ধান করেন না। লভাস্কলে বিদ্যার্ঘিগণ পুর্বপক্ষ ও 
অধ্যাপকের উদ্তর পক্ষ গ্রহণ করেন। লতনির্ণয়, ৰিচারের উদ্দেশ 
না হুইয্ব। পাত প্রদর্শন কর অভিপ্রেত বিষয় হইয়। থাকে । নবন্বীপের 
কূশ্ছ সমাজ্জাত্তর্গত ইছাপুর নিবাসী কোন স্বর্ত কাশীধামে অধ্যাগন। 
কালে কহিয়াছিলেন যে, তিলি ঘৌবদকালে এক আ্ধীঙগ সম্ভার দত বিশেষ 
খাপন কালে গ্রমাণ প্রয়োথ করিতে সমর্থ হইয়। বাসহ্থাছে পরভ)াগমন 
করত তছুপযোগগী একটি শ্লোক ঈচন। করি নির্দিষ্ট গরুর একটি পত্র 
পরিবর্ঠিত করত, উক্ত (লোকটি প্রক্ষিপ্ত করেন, সেই পজেক, নবীনন্থ অপ- 
নোদনের জন গোমরেঁর জু প্রদত হইয়াছিল; 'পর-দিদ সভা স্থলে ৎ- 
প্রদর্শন করি! ্য়বাভ করিলেন । শ্বাধীদ মত সাধাস্শে গৃহীত হইবে ন! 
বলয়! শান্তীয় টা্ষাফায় অপন উদ্দোতের অনুকূল করিয়া মৃজগ্রন্থ, ব্যাথ]! 
কঙেন। উহা আরিফ তর উপতোপী হব, ইহাতে বাজখহ অপেগণ মিতাক্গর্গ 
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লমদ্ির কলি হইয়াছে। ব্রণ জাতি: খৃহী় তৃতীয় শতকে, হলগারে 
ভিপবিবেশ স্থাধন:কৰিয়াছেন।। 'আাহাদের '্সনত্যন্ত যলিয়। ' কেরল: গাছ ্‌ 
প্রগা্থী পান্গীরত! প্রাপ্ত হয় নাই'। -দলরারে বন নব আ্রাঙগধের উৎপন্ডি 
হইয়াছে,  ক্কালক্রঘে ভাগিনেয়াধিকার  সংস্কচ্চ প্রচ্থে হ্বান গাইব? 
পরন্থর ছ্রেসপিবাসী, আাক্গণবংশে নাগর রানির বহি 
প্রুচলিক্ক। র 

- স্পর্ব্ালে, কেরলে ভূষত্ব সন্বন্বে উদার ব্যবস্থা নিসা গা জি 
সমাজের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। পর্যায়ক্রমে শম্তবপন প্রথা: এ 
সাষয়িক বিভাগের নিয়ম-অধ্যাপি- লু হয় নাই । পর্খদি জীবকেও পর- 
স্পর্ সাছায! করিতে দ্রেখ! যায়; মানব মণ্ডদীতে লহায়তার জন্তই বমাজের 
উৎপত্তি। জন্ম গুণে বা ঘটনা পরম্পরা আন্ুকুল্যে কেহ বিপুল খনাধি- 
কারী ও অপন্ে অন্নাভাবে ক্রিষ্ট হইবে, ইহ! সমাজনীতি বিক্ষদ্ধ হওয়। উচিত 1 
তরপ পোষণের অতিরিক্ত সম্পদে সাধারণের স্বত্ব আছে। ইউরোপ দার্ক- 
জনিক সমৃদ্ধি প্রিয়তার জন্ত ধন্ত। দে কালে ইউরোপ থণ্ডে সাধারণের 
জবন্ত বধিপা হইত। - হ্যবসাহের উপযোগিত। এই বে প্রন্কতির কল্যাণে 
গ্ছান বিশেষে কোন দ্রব্য স্ুলতে উৎপন্ন হইয়া, অন্তত্র অপেক্ষাকৃত মহার্থ 
করির। দিলেও তত্রভ্য' লোকের সুবিধা থাকে, সেই সুবিধার মৃল্যকে লভ্য 
কহা হার়।. এই লভ্য ইউরোপে জানপধ্গণফে বন্টন করিয়া! দেওর়। হইত । 
তছপলক্গে গ্রামাস্তরবানী সার্থবাহ আমিলে পৌরগ্ণের খ্তিথিক্ধপে পরি- 
গ্রণিত হইতেন। এই সুত্র অবলগ্বন ফরিয়। অধুনাতন ইউতোপীর শ্রমজীবি- 
দলের আকাজ। হইয়াছে, বণিক সম্প্রনান্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, -াত্রাজ্য 
কর্তৃক বাণিজ্য পরিচালিত হউক। তাহার! শ্রমসাধ্য কর্মে নিঘুক. হইন্সে। 
যাআন্বোর রাক্ককোঁষ ভাহাথের ভরণ পোষণ নির্বাহ করিবে |: থে আল 
বশভ; কার্ধের নিযুক্ত না হয়, চৌরবৎ জগুনীক হইবে । পাশ্চানয সমাজ 
সাধারণতাশ্রষণ বলিয়া ব্যবসায়ক্ষেজে সম্ভুঃষমুখানের শ্পরীবলা দেখা 
যাক্ক।: আমরা পন্বর্থপরতায় বে স্বকীয় হিত আছে, ভাহা লা সা 
মমবেত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা লাত করিতে পারি নাই । সি 

বব উপাঞ্জিত স্বানে উপনিবেশিগথ আধিপত্য কাপ করিতে: রসি 
তাহার! সে. অবস্থা সকলেই সমকক্ষ) ইঙ্থাতে যোদ্ধভন্ত্র প্রবর্তিত হয় । 
বরাহ্মধগণের ত্ীবেশ করিবার স্সপ্রে ধলয়ার প্রদেশে সর্বালীন যোদ্ধশীসন 


৪৯২ শী [৫ম ভাগ, ৯ম সংখা।। 


প্রচলিত হইয়াছিল” : কক্পেকখাঁনি প্ষেশস্শ (শ্রার্মঈ) প্রক. প্দেশধলীর* 
খবীন থাফ্ষিত। অনেকগুলি গ্রাম লইয়! *নীগি” গঠিত: ইউভ) সৈগুনি 
কাহার সাধন তিমি প্লাঁদ বলী* বা স্থানীয় লিসা; :ভিলি “ফোবিলগষ্ঞ 
(রাজার) -ধীন ছিলেন । : উত্তয়াধিকারিবিহীন তৃমি, ভোগন্ব”, তৃমি) 
প্রকাজাত ও বিদেশীয়ের নিকট শুল্ক গ্রহণ প্রভৃতিয় আয় হইতে “কোবিলগম্* 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া কথাটের চের সম্তরাটকে প্রদান করিতেন। 'এই-'কর 
সংগ্রাহক রাজা জনসমাঞ্ তানি, ভারি ও  শদখীনে ্ার্কাকারক 
ছিলেন। ' 

_ তৎকাঁলে শুত্রদিগের যে এর চিন হয়, তাঁছা “তর” নামে 
অভিহিত । তৃ্গির সাধারণ অধিকার 'তদধীন ছিল, বয়োজোষ্ঠ- ধ্যক্ষিগণ 
উক্ত সংসদের নেতা ছিলেন । তাহাদিগকে পকুত্তং+ (সভা) 'আহ্বান 
করিয়। কর্তব্য আলোচনা করিতে হইত, কালে রাজ পরাক্রান্ত হইলে 
তিনি পল্লীদমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন) ইহাতে সামাজিক হল হীনপ্রত 
হইয়া পড়িল। ইদানীং পূর্বতন পলীসমাজ 'একান্সবর্তী পরিবারের পরিজন" 
তন্ত্রূপে বিদামান রহিয়াছে। বাঙ্গালায় পুর্বে যে গল্লীসমাজের' অস্তিত্ব 
ছিল, মগলপতি, কোষ্ঠপাল ও পট্টলেখকের পদ দৃষ্টে তাহা অনুমিত হইবে ।: 

: মলয়ারে ভূমির সাধারণ স্বামিত্ব, মহান্‌ গ্রামনত্ব হইতে সংকীণ পারি, 
বারিক সত্বে উপনীত হইলে পর, ব্যবহারিক বিষর্নগুলি সামস্তবলের অধীন 
করিবার উপক্রম হইতে লাগিল। ইহাতে রাজা ও স্থানীয় নিয়স্তাদিগের 
সহিত ভনসমাজের তোগন্ব সম্পর্ক উত্ভৃত হয়। - পরিজনতন্ত্র সম্পত্তির 
উপর প্রাদেশিক নিয়স্ত। ব্যক্ষিগত সন্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহার ফলে সংগ্রামের 
সময় লেনাপতিকে যে অর্থ সাধ্য করিতে হইত, ক্রমে তাহা তৃমির কর 
হইয়। দাড়াইল। দেবশ্ব ভূমির কৃষক ও ব্রাক্ধণ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত না! 
হইলে ক্ষতি রছিল না। করসংগ্রাহুক ও শাসনকর্তা তৃম্যধিকারিত্ব লাভ 
করিলেন। নায়ারগণ প্রজারূপে পরিগণিত হুইল; তদবধি তাহারা গ্থাগি-- 
সত্ববান হুইয়াছে। যতকাল ভূমির উৎকর্ষ সাধনে বিরত ন| হয় ও করু 
প্রদানে সক্ষম থাকে, তদীগ স্বত্ব অঙ্ষুপন রছিবে।, রা 1 

_ হুটিষ মলয়ারে বর্তমান পতাকীর প্রারত্তে বজদেশের ভার নানি 
নিত রজিশ্বের' চিরগ্ছায়ী নিয়ম হইরাছে। সম্প্রতি ইংরাজ ভ্রষ বুঝি তে 
পারিষ। গ্রজার অধিকার বৃদ্ধি করিতে উতস্থৃক হইতেছেন। “বেরুম্‌ পাটরাম্‌?।, 


সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬) গ্রন্থ-সমালোচন! ৪৯৫ 


লত্বের প্রজা, শত্ত উৎপাদনের ব্যয় গ্রহণ করতঃ উ$পন্ন রাষণজী ভৃম্যধি- 
কারীকে দিদা খাঁকেন। 'ভুমাধিকারী-গ্রায়শঃ উৎপন্ন বস্তুর মুল্য. নির্ধারণ 
রুসসিয়া কুষকের নিকট একতৃতীয়াংশ অর্থ গ্রহণ করেন। :“কানম্‌ পাট্স্‌ঃ 
প্রজা! ভূন্বামীর নিকট কিঞ্চিৎ ধন.বা ধান্ত- গচ্ছিত রাখিয়া! অনধিক ঘানশ 
বৎসগ্ের ব্বন্ত তৃমি গ্রহণ করে। তাহারা উৎপাদন র্যক় ও নীজের মৃল্য 
বিয়োগ করিয়া! উৎপন্ন ভ্বব্যের র্দাংশ ভূম্যধিকারীকে প্রদান করে, এবং 
বীর গন্ছিত অর্থের কুসীদ গ্রহণ ক্ষরিয়! থাকে । যে ভূমির উপস্বত্ব আধমল্ 
রক্ষা করিয়। খণ গ্রহণ কর] হয়, তাহ! “তটি' নামে অভিহিত, এই অর্থ 
ব্যবহারে কলাবৃদ্ধি নাই। ভুমি নিকরীন্ক হইলে উত্তমর্ণ সর্বাগ্রে ক্র করিতে 
খধিক(রী। হস্তান্তর করণের উপরিউক্ত বিধিত্রয়ের কোনটি. অগ্রে অব- 
লস্থিত না হুইয়| বৃটিষ কেরলে. ভূমি: বিক্রয় হয় না। পুরস্কার ঝ! কোন 
কাধ্যের বেতন শ্বরপ চিরস্থায়ী স্বত্ধে- যে ভূমি প্রদত্ব হয়, তাহার উত্তরাধি- 
ক|রীর ভাব হইলে দাত| পুনঃ প্রাপ্ত হন। দেবদ্ব সম্পত্তি পূর্বে রাজকীয় 
তত্বাবধানে রক্ষিত ছিল, ইংরাজ রাজশক্কি গ্রহণ করিলে, তদধীন হইয়াছে। 
কুচ্চি বৃটিষ মল্য়ার ভুক্ত নহে, গত্রত্য তৃসত্ব সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম রঃ 
হইবে। ্ি 

আমর] সুদূর ভারত সীমান্তে সাম্যের বিবিধ আকার পরিদর্শন করতঃ 


অতিমাত্র আনন্দ অনুভব কৰিতেছি। সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক 
অবস্থায় মগজ মাত্রে সমান। নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সম্পত্তির অধিকারিত্ে 


তাবৎ লোক সমভাবাপসন। সভ্যতা! বৃদ্ধি হইলে বৈষম্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে 
অনিষ্ট দেখিলে বন্তা বন্থা ্রীতিগ্রদ বিবেচিত হইয়া! থাকে। কখনও বামা, 
কদাচিৎ বৈষমা উন্নতিজনক। সাম্যের অবস্থায়, বৈষম্য, এবং বৈষম্যের 
অবস্থায় দামের জন্ত আন্দোণন হয্স। ররর 
সই তুতি। 





- সমালোচনা | 1 


রা  রমলীলা।.. |. _ভর্তিযোগ-প্রকাশক ্রযু চিনি মুখোপাধ্যায়, 
নি এং কর্তৃক. বম্পাদিত ও প্রকাশিত. মুল্য 1/* | রচছ্িতার নাম রন /৮ 
কেবল, প্প্রক্কতি গানিক”,..এইমাজ লেখ! কাছে। 


৪৯5 ও ছাপ [হয ভাগ, ৯ম লংখ্যা 


/ গধাবি গাঁচনরপুঙ্থক |. মালরাম্ম। নায়কা, পরনাজ। জবাক্ষ ক): এই ভর 
হইতে গাদওুলি রচিত | তাহ 'ছাড। শিশিরকণা” ও তও,লকণা শীর্ষক 
ছইচি গদ্য রটনা । খাছ; এখুনি পরি, রা রী 
(গাকাকে “কু” বশিতেছি ) ভাবের শ্া্থন।* ' 
 প্রবালক তৃমিকংয় বগিতেছেদ--* গ্রন্থকার, কিপার । চন ও. গাল 
কিয়াই সন্ত -ছিবেন /. কোন দিন ফেনিক্ে উদে]াগী. হইয়া পুণ্তক প্রগরন 
গু প্রচার . করিবেন; গা বাসনা ভীহার কখন ছিবা না। নিজান্ত নিঙ্গিগু 
অবস্থায় করিতাগুপি ও তঞ লকণাসুলি তাহার কাগজপতের মধ্যে পাও 
গিক্ষাছে।*. সাহিত্য ক কু আমাদের এই গীতধর্তার উদদেষ্ট নে) 
তিনি ভক্ত, সাধনবর.. অবস্থার স্বীয়: মনৌতাঁবগুলি' গ্ডাকারে পরিণত 
করিয়াছেন ছান্র। মুত্তবাং এই গ্রচ্ছে সাহিত্য হিগাবে ফেঅল্ল সল্প বোধ বা 
ত্রুটি গাছে, তাহার পালোন! হইতে আমরা 'বিয়ত খার্কিক। : | 
আমাদের দেশে বৈষ্ধকধিগণ রাধান্কফের €প্রমব্ণমীয ছলে-পরমাত্মা 
সহিত শীবাঝায় বিরহমিপন বর্ণনা করি গিকাছেন । ফয়ালী কৰি ভীমভী 
গায়ন ঈশ্বরকে. গতি নক্ষোধন রুরিয়া অবেক কবিতা! রন করিয়াছেন 
পারসী সাহিত্যেও হাফিজ, এবং আবু সৈয়দ (যিনি "আবুল খায়েরের পু 3 
জারও “আবু সৈয়দ” আছে ) প্রভৃতি কবিগণ এই ভাবে অনুগ্রাণিত 1 কিন্ত 
ইহার মধ্যে করা আছে।  জামর্দের বৈর্কবকবিতা ও হাফিজের কবিত। 
যে ভাঁবের, আবু সৈরদ এবং শ্রীমর্তী গানের কবিতা পে ভাবের নছে। 
ঠৈফাবকবিতার আধ্যার্মিক-ভাঁবটা আধখিভৌতিক-ভীবের গাটকঞ্যবনিকার 
এমন সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছ্, খে কাহারও সাধ্য নাই তাঁহার অন্তর্ভেদ করিয়! 
আধ্গাত্বিক তাঁব অনায়াসে প্রত্যক্ষ করে। এই বিরহমিলনলীলান্ প্রীক্ণ 
পরমাত্মা রাধ! জীবাত্ম! এট! ঘদি আমি শ্বীকার করিলাম, তবেই ভাল ; নচেৎ 
তর্ক করিয়া প্রমাণ করা সহজ নহে। হাফিজের কবিতাও তাহাই ;- তাহার 
শক্রপক্ষেরা আধ্যাত্মিক ভাব আদৌ শ্বীকারই করে না) আবার, যাঞ্র! 
তাহার ভক্ত, তাহার! তাহার শব্দারলীর এক আধ্যাত্মিক অভিধান গ্রস্তত 
হি ফেলিয়াছে , যখ। “দ্য, অর্থে “আত্মসমর্পণ; নিদ্রা+ অর্থে 'ভগবচ্চিন্ত, 
নগন্ধত জর্দে ভীখরকপার আশা” (টখমণ ও এর্ঁলিদন। অর্থে 'বীর্শিকের 
পুলাফমততা/ লৌক্িকালগ জর্থে ৷ মিছ বর্ত ভালা 'শৌঁন্তিক' অর্ধ 
“শিক্ষার, 'পৌত্তপিক,  'অধিশাগী/ : 'ব্টাভিচাঁরী” অর্থে পরম ধার্শিক 
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পুরুষ" ইত্যাদি*। শ্রীমতী গায়ন ও আবু সৈয়দের কাব্যে আধিভৌতিকের 
কোনও আবরণ নাই। তাহার! নিজেই বক্তা) ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই 
আপন আপন প্রেমসঙ্গীত গাহিক্লাছেন। রসলীলার গানগুলিও এই 
শ্রেণীর । ন্ৃতরাং ভক্তিভাজন শ্ত্রীষুক্ত রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয় যে এই 
পুস্তকের মন্তব্যে লিখিয়াছেন (এই মন্তব্য পুস্তকের আবরণেই মুদ্রিত আছে) 
"এ গ্রকার গানের অপব্যবহার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । এ প্রকার 
গানের অপবাবহার হইতেই নেড়ানেড়ির দলের স্থষ্টি হইয়াছে ।”--আমাদের 
ক্ষুদ্র বিবেচনায় এ আশঙ্কার তত কারণ নাই । বৈষ্ণব-কবিতার অগ্নি 
মৃত্তিকা-গোলকে আবৃত আছে বলিয়াই নেড়ানেড়িরা তাহ! লহন্ব। নিরাপদে 
ভাট! খেলাইয়াছে। 
যে মহান্‌ প্রেমধর্ম্ম হইতে এই সকল কবিতার উৎপত্তি, তাহার কোন 
প্রকার আলোচন! কর! বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে; এবং তাহার জন্ত ঘষে. 
গ্রাচুর ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহাও হুর ত আমাদের নাই। আমর! শুধু গান- 
গুলির আলোচন। করিয়াই সন্তষ্ট থাকিব। 
এ পুস্তক আর কাহাকে উপথ্ৃত হইবে? বাণীশ্বরী রাগিনীতে ভক্তকৰি 
গাছিতেছেন £--- 
পাগলিনী-নাথ তুমি, পাগলিনী আমি তৰ। 
তৌমারি সোহাগে, নাথ, ফুটে ফুল নব নব ॥ 
গাথি বন ফুল মালা, সাজা'য়ে বরণ-ডালা, 
এসেছি তোমার কাছে--কেন-_কেন-_কি তা কব ! 
ীস্তারস্তে কতকগুলি সুন্দর ণউদ্বোধন”-সঙ্গীত আছে ;-_-তাহার মধ্য 
হইতে দুইটি এখানে তুলিয়া দিতেছি। 


(সারঙ্গ--ঝাপতাঁল ) 


মহিমা মন্দির মাঝে বিরাজেন বিশ্বপতি, 
পুলকে নিখিল বিশ্ব সসম্ত্রমে করে নতি। 
মহান্‌ সমাধি মাঝে 
মহা! শূন্য সদ! রাঁজে, 
বক্ষে কোটি রবি চন্দ্র নির্ভয়ে করিছে রতি । 
অসীম রহস্তধাম, ছুটে কাল অবিরাম. 
জন্ম মৃত্যু সঙ্গে ধায়, সকলি নিগুঢ় আত। 
ঘন অবিদ্যার মাঝে, 
মহাজান মদ! বাজে, 
লীলাময় রমধ।ম স্বপ্রকাঁশ মহা জ্যোতি: । 


(পরজ ঝাপতাল) 


তোমারে বুঝিতে গেলে অবোধ হইয়ে যাই ; 
আপনি বুঝ লে তুমি তখনই তোমারে পাই। 


রং এগুলি 8815 3০০19 ০£ 8391871 সম্পাদিত [ৃখ)01088 11800 8590৪ 
সাহেব প্রণীত 07187191 13108181)0168) 791০9০৪৪ হইতে গৃহীত হইল। 
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তে।মারে ছাড়িয়ে পথে আপনি চলিতে চাই-- 
 বেতে না যেতেই পথে অমনি পথ হারাই । 
তোমারে ছাড়িলে পাপ নিজে ন! দেখিতে পাই; 
ঘসিলে তোমার কাছ কাঁপে পাপ দেখি তাই। 
মাতা, পিতা, পুজ, কন্তা, বনিতা, ভগিনী, ভাই, 
তোম। ছড়া হলে দেখি আজি আছে কালি নাই। 
তোমারে পাইলে নাথ তোমাতে সকলি পাই ; 
ভাবিলে ঝরে গো আখি তোমারই তুলনা নাই। 
তাহার পর পপুর্বরাগেশর বর্ণনা । অন্তরের নিভৃতকেন্দ্রে বসিয়া! কে 
যেন বীশী বাজাইয়া প্রেমিকা মানবাত্মাকে আহ্বান করিতেছে । সেই 
বংশীধ্বনি তাহাকে মুগ্ধ করিল, পাগল করিল । সে পথজানে না, কোথা 
যাইলে তাহাকে পাইবে ! ক্রমে সেই আহবানকারী 
অ।সি দীনবেশে হৃদি দ্বারদেশে 
অ।ঘাত করে গো । 
প্রেষধর্ম্ের সহিত অন্ঠান্ত ধর্মের এইখানেই পার্থকা। তিনি যেমন আমার 
প্রার্থনীয় ধন, আমিও সেইরূপ তাহার কাজ্ষিত বস্ত। তাই আমি তাহাকে 
ভুলিলেও, তিনি আমাকে ভুলিতে দেন না। | 
(ওগো) শুনি মে যেবিশ্ব-- ভুবনের নাথ 
লুটায় পায়ে নিখিল; 
( তবে) ভিখারীর দ্বারে ভিখারীর বেশে 
কেন গে দাড়াইল ? 
এ বড় সমস্তা ! একেই ত আমিই ভিখারী ;--আমার অশেষ অভাব, অনস্ত 
দারিদ্রা--আমাকেও তাহার এত প্রয়োজন! 
প্রেমিক ধরা দিল-_“সস্ভোগ” আরম্ভ হইল। তাহার মধুর করম্পর্শে 
প্রেমিকার শিরায় শিরায় রসের লহুরী ছুটিল। প্রেমিকা তখন আত্মহার! 
হইয়া গাহিল £-- 
স্বরগের সুধারাশি মরতে কি নামিল ! 
বসন্ত কি নবসান্ধে বন্থধা নাজাইল ! 
রস গন্ধ ভাষা গান, পুণ্য প্রেম ভাব প্রাণ 
কি কুহকে একেবা"র সব ফুটে উঠিল। 
এত আলো মাঝে কেন কিছু ন! দেখিতে পাই 
আশ। আনন্দে কিরে নয়নেতে জ্যোতি নাই ! 
আয় বধু আয় আয় বুকের মাঝারে আয়; 
হেরিতে ও মুখ কেন জলে আধি তরিল ॥ 
সন্ত ত্র, কেমন গভীর তন্মযত্ব-- 
ফুলময় ! ফুলময় !! হেরি সব ফুলময় !!! 
আবেশে অবশ অঙ্গ সহজে গলিয়। রয়, 
জাঁবেশে অবশ আখি সহজে মুদ্িয়া রয় ; 
আয় মণি দূরে কেন, আয কাছে, আয় আয়। 
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নয়নের নীর নিয়ে চরণ ধোয়াইব, . 
নিবিড় কুম্ভলদামে যতনে মুছায়ে দিব ; 
থেমেতে শ্রীমুগ, ঘন চুম্বনে চুমিয়ে নিব... 
গভীর আখির কথ! অশাখিতে শুধিয়ে নিব। 
ম;মের পু'খি খানি খুলে দেখ সথা গো 
গাতে পাতে আপিজলে কি অ।ছে লেখা গে ! 
জীবন মরণ মাখা কত ব্যথ। আছে অ'(কা! 
সর চিকুরে গাথা সযতনে রাখা গো। 
"সন্ভোগে*র অন্তর্গত এইরূপ অনেকগুলি গানে রদতরঙ্গ বহিয়াছে। আমর! 
পৃর্ব্বে বলিয়াছি. হাফিজের কবিতায় মদ্যপান অর্থে ঈশ্বরে আম্মসমর্পণ ; 
ইহার একটি গানেও সেই মদ্যপানের কথা বর্ণিত আছে £-_ 
মন মদিরা পানে মাতোয়ায়। 
আলু থালু নিশিদিন ! 
লোকে যত বলে 
ততহ আরও ঢ।লে 
একি পণ স্ৃকঠিন । 
লাল ভয় গেল, পাগল ভেল; 
লোকের গঞ্জনা আর ত বাজে না, 
পিয়ে পিয়ে দিশাহীন | 


€ ্ট ভার) দি কি; 
রক্তিম বিভা, 
ঢ।লে আর খায় 
খায় আর ঢালে 
তবু তৃষ! নয় ক্ষীণ | 
যাছাঁর একবার নেশ! চডিয়! গিয়াছে, তাহাকে আর কে ফিরাইবে? লোঁকের 
গঞ্জনা, অন্ত প্রকার সহ্ম্র বাধাবিস্ব, তাহাকে নিবৃত্ত করা দুরে থাকুক, বরং 
উত্তরোত্তর উত্তেদ্দিতই কররিবে। 
এইবার “বিরহ | প্রকাশক মহাশয় ভূমিকার বলিয়াছেন-_“"ভগবান 
মানবাত্মায় প্রথম দশন দিয়া তাহার সঙ্গনুখরম আসম্বাদনের স্ুবিধ। দেন; 
তাহার পর অদৃন্ত হইয়া! যান। ইহাতেই আনুরাগ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়! 
উঠে।” একদিন সহসা প্রেমিক! অন্ধকার দেখিল__হৃদয়নাথ অদৃশ্য হইয়া- 
ছেন। তখন কাদিয়! গাহিল--. 
কোথ। গেল রে, 
আম।য় এমন করে? পাগল করে?? 
যখন জানতাম না চিনতাম ন। তারে গে।, 
তখন সে কতই ব্যাকুল আমার তরে। 
যখন চিনলাম তারে আপন বলে' গো, 
তখন ফ'কি দিয়ে গেল চলে? । 
আবু সৈয়দও কীদিয়াক্থেন-_ 
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৪৯৮ দাসী [১ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা। 


৬৮10) 21] 079 00075 0000, 01050 50101751056, 
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তুমি স্বীয় গৃহে আমাকে স্থান দিয়াছিলে, মধুর সঙ্গসুখে আমার আত্মাকে 
পরিতৃপ্ত করিয়াছিলে, অশেষ প্রকারে আমার প্রণয় উত্তেজিত করিয়া! এখন 
অদশন হইয়াছ। 
এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাদিয়! কত দিন কাটিয়া গেল, তবু ভগবানের 
দর্শন নাই-_ 
পথপানে চেয়ে জীবন গৌয়ানু ; 
বধু আমার কেন এল না? 
আশ। প্রপাতে হৃদয় ক্ষরিল, 
এ আশা কেন গেল না? 
প্রাণমাঝে কেন ফোটে এ ফুল, 
কিমনোমদে পরাণ আকুল । 
যতনে সাজান জয় কুটার 
ভাঙিল, তবু এল ন।। 
পায়েরি শব্দ শুনিব বলিয়া, 
থাকি গো নীরবে নিশ্বাস যোধিয়া 
ঘুমাই স্বপনে দেখিব বলিয়া, 
এ নেশা কেন ছুটিল না ? 
যত দিন যাঁয়, ততই সন্দেহ হয়, তাহার সে প্রেম ছলনা নহে ত? 


শঠতা মাথধান আখি পীরিভির রঙে ঢাকি, 
| মরম ভেদিতে গেল রাখিয়। | 
যেখানে প্রণয়, সেইখানেই সন্দেহ। শ্রীমতী গাইনও এইভাব প্রকাশ 


করিয়াছেন £- 
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* ইংরাদ-কবি ০০%767 কর্তৃক অনুদিত । 
--কত ষে স্থথের কথ! বলিয়াছিলে, তাহ! কি এই? তোমার ভালবাসা 
কি এই? তুমিই না সে সব দিনে বলিতে, তোমার প্রণয়ে কখনও অন্ত 
ভাব হইবে না! 

"বিরহ”-সঙ্গীতেই গানগুলি শেষ হইয়াছে। মিলনটা বাকী রাখা ভাল 
হয় নাই। একটা প্রবাদ আছে, যদি রামায়ণে “লক্ষণের শক্তিশেলে পতন” 
পড়া যায়, তবে সেদিন প্প্রাণদান” পর্যস্ত পড়া চাই-ই ;__-নহিলে পাপ হয়। 
প্রকাশক মহাশয় অনায়াসেই বছিখানি মিলনাস্ত করিতে পারিতেন। 
“সম্ভোগে”্র অন্তর্গত এমন কতকগুলি গান আছে, যাহ! এই কাজে লাগান 
যাইতে পাঁরিত ; বথা--“একি আজ কিরে আইল ফিরে সখ! আমারি,” 

“আমার ঘরে আজ (ও) কি শোভারে, আমার সোণার সখ! আজ এসেছে, 





* 111. চু. 7, ৮0101706610 কক অনুদিত। 


সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬।] কার্ধ্যবি বরণ বি 


“এতদিন পরে এলি ফিরে ঘরে,” প্প্রাণপতি আর ছেড় না, আর ছেড়ে 
যেগুনা”। এগুলি সম্ভোগের মধ্যে অপবিভ্যন্ত হ্য়াছে।: পপুর্ববরাগেশর 
পরই যখন “সস্তোগ,” তখন সেটা প্রথম মিলন বাঁলয়াই বুঝায়; সুতরাং 
তাঁহাতে ফিরিয়া! আমিবার কথ।, আর ন। ছাড়িয়া যাওয়ার প্রার্থনা, কেমন 
করিয়! সঙ্গত হইতে পারে? 

স্থরসংযোগ করিলে তবে গানের প্রাণসঞ্চার হয়। প্রকাশক মহাশয় 
পাদটাকায় গানগুলির সুর ও তাপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আশ! করি, 
সঙ্গীতজ্ঞ-পাঠকগণ এ বছিখানি অধিকতর মাত্রায় উপভোগ করিতে 
পারিবেন । প্রী:-. 





দানাশ্রমের মানিক কার্য বিবরণ । 


আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত ভগবানকে সর্বাগ্রে নমস্কার করিয়।, সাধারণের অবগতির 
জন্য আগ ম(সের কার্য বিবরণ প্রদ্ধান করি.তছি। 


বর্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখা1। 


১। বাবুরাম, ২। দেবি, ৩। বর্ণ, ৪1 ফ্ষুলমণি, ৫1 ছুর্গাতারিণী, ৬1 নব- 
দুর্গা, ৭। সুমিত্রা। ৮। অস্থিকা, ৯। কুল্সিনী, ১*। সরম্থতী, ১১। নিস্তারিণী, ১২। 
সথী, ১৩। রাজেঙ্বরী, ১৪। দ্রনময়ী ১৫। রাজেশ্ববী ২য়, ১৬1 ঈশ্বরী, ১৭ রামদান, 
১৮। *শরৎ। ১৯। নিস্তার, ২*। মণি) ২১। জুলি, ২২। মহাবীর, ২৩। হরি৪রণঃ 
২৪। "আনন্দ ] 

এ মাদেও অনেকেই জ্বর ও কাশীতে বিশেষ ভুগিয়াছে। 

রাজেম্বরী আরোগালাভ করিয়। চলিয়। গিষাছে। 

রাজেশ্বরী ২য়। বয়ন আন্দাজ ৫* বৎসর। নিবাস ঘাটালের অন্তর্গত রাধানগর 
গ্রামে । একটি ভদ্রলোক ইহাকে রাস্তায় পাইয়। এখানে দিয় যান। ইহার রোগ 
বড়ই সঙ্কটপন্ন দেখিয়! ইহাকে হাসপাতালে প্রেরণ কর হয়। 

ঈশ্বরী। ইহার বিশেষ বিবরণ দাঁসীতে পুর্বে প্রকাশিত হবয়াছিল। এই বৃদ্ধা আরোগ্য 
লাভ করিয়! গৃহে যায়, কিন্ত নিজের অত্যাচার বণতঃ আবার রোগাক্রাস্ত হয়। 

রামদাস। বয়স ২১ বৎদর। নিবাস বেনারম জেলাস্থ তান্বাগড় গ্রামে । এই দরিদ্র 
আশ্ররহীন অন্ধ বালক রাণিগঞ্রের রাস্তায় রাস্ত্রায় ভীক্ষ! করিয়৷ থাইত। একদিন হঠাৎ 
গাড়ী চাপ! পড়িয়া বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। তথাকার দয়ালু সেরেস্তাদদার বাবু রজনী 
নাখ রায় তাহাকে বিশেষ অনহায় ও দুরবন্থাপন্ন দোখয়। এখানে প্রেরণ করিকাছেন। 

শরৎ। বয়স ২২ বৎমর। এক যাত্রার দলে র"ধুনী বামনের কার্ধ্য করিত। সে 
স্বর একেবারে অচৈতচ্য হইয়! পড়ে ॥ ,এই সময়ে যাত্র।র স্কুলে বায়ন। হয় বলিয়া ইহাকে 
তাহারা রাস্তার ধারে নামাইয়। দয় চলিয় যায়, বলিয়। আমরা সংবাদ পাই এবং ভর্তি 
করিয়! লই। 

নিস্তার। বয্মন ৩* বতসর। নিবাস হাওড়ার পেয়ারা বাগানে । এ নিতান্ধ অস 
হায় ও ময়ণাপন্ন অবস্থায় ছুবলহাটার রাজার হ্যারিসন রোডস্থ বাদার সম্মুখে পড়িয়াছিল। 
বাসায় কয়েকটি দয়ালু ভদ্রলোক উহাকে বাবু দৌমনাখ রায়কে দিয়। আশ্রমে প্রেরণ 
করেন। পরে শুনা যায় যে, এই স্ত্রীলে।কের ভ্রাভৃজায়া ও ত্রাত। প্রভৃতি আছে। তাহা- 


৫৩৪ দাসী [ ১ম ভাগ, ৯ম সংখ্থযা। 


দ্বের সছিত ঝগড়! করিষু! ক্যান্ছেলে যাইনে রলিপ্া পলাইয়! আসে। ধাসপাতাল পর্যয্ত 
পৌ হবার পূর্বেই নিতাপ্ত অশক্ত হুইয়। রাস্তায় শুইয়। পড়ে । আমর! গাঁড়ী করিয়া লোক 
দির! তাহাকে বাড়ী পৌছির। দিয়! আসিয়াছি। | 

মণি) বয়স ৩৫ বংসর। নিবাল আছিমগঞ্জ জেলার হুধার গ্রামে । চাঁক্ষর ছিল; 
সবর ও উদরাদর ঘোগে শঙ্যাগত হওয়াতে নিতাস্ত অপছায় হই] পড়ে। তখন দয়ালু 
হৃদয় বাবু জ্ানচক্র ঘোষ ইহাকে আশ্রমে দিয়া যান । ব্গনেক আরোগ্য লাস করাতে 
তাহার দেশের লেক আসির। তাকে লইয়া যায় । 

জুলি। বয়স ৮* বনর। নিবাম ফরিদপুর জেলাঙ্ লক্ষীপুর গ্রামে । এই বৃদ্ধ অন্ধ 
এবং একান্ত অসহায় । জাতিতে মুসলমান | ফরিদপুরের রাস্তায় ভিক্ষা করিয়! খাইত । 
ফরিদপুরের বাবু দিলেশচন্ত্র সেন উহাকে বিশেষ যত সহকারে আনিক়! দাসাশ্রমে দিয়া 
শিল্পাছেন। বৃদ্ধা! কেনল দিবারাত্রি চীৎকার করিতে থাকে “নান্ত। দাও, ভাত দাও, 
জল দাও. তামাক দাও ।” তাছার চীৎকারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত | সে বরাবরই থাকিবে। 

মহাবীর । বয়স ৪৫ বৎসর । নিবাস সুলতানপুর জেলাস্থ কোটির! গ্রামে । ইছার 
সত্রীবিযোগ হওয়াতে হতভাগ্য ছুইটি শিশু সন্তান লইব। এমন বাতিব্যস্ত হয় যেসকল 
কার্য ত্যাগ করিয়। অবশেষে শিশু দুটিকে ঘাড় করিয়া! ভিক্ষ! করিতে বাধ্য হব। সে 
খন তাহার বুকের উপর শিশু ছুটি রাখিয়। নিদ্রা! যাইত তখন তাহা দেখিয়। পাষাণও 
বিগলিত হইত | মায়ের অবর্তমানে শিশুর কি যন্ত্রণা, ইছ। তাহাব জ্বলস্ত চিত্র। কলি- 
কাতা ডিস্টি ক্ট ট্যারিটেবিল সৌসাউটি ইন্থাকে এখানে “প্ররণ করেন, ও অবশেষে ট।কা 
দিয় ইহাদিগকে দেশে পাঠাইর়। দিয়াছেন । 

হারিচরণ দে। বয়স ৫* বৎসর | নিবাঁস ষশহর জেলাস্ব পোলতানোয়াট!। এখানে 
কার্য করিত | হটাৎ হ্াপ কাশ রোগে শযাগত হওয়াতে একেধারে উদ্বানশক্তি রহিত 
ছয় এবং সেনার অভাবে মরণাঁপর অবস্থ। হয়। তাহ!র: বাঁসাস্থ কয়েক জন স্ত্রীলোক 
যত করিয়! এখানে রাখিল্। যায়। 

আনন্দ! বয়স ৬৫ বৎসর । নিবাস মেদিনীপুর জেলাস্থ কাশিয়ারী গ্রামে |* বাবু 
চারুচন্জ্র সরকার ইহাকে দাসাশ্রষে দ্িয়। ধান । ইহার এক সহোদর! সাছে। সেলোকের 
বাঁড়ী চাকরাণীর কার্ধা করিয়া যাহা পাক্প তাহাতে ইছছার খরচ চালাইতে পারত ন! | 
সেক্থনেক লোককে অনুরোধ করে যে তাগ্তাকে এক বেল! খাইতে দিয়! যঙ্দিকেহ 
তাহ্থার ভশ্বিনীকে একবেল। খাইতে দ্ধের ও একটু থাকিধার স্থানদেয়। কিন্ত কিছুতেই 
কোনও উপায় কারতে ন। পারিয়া মকশেষে চারুবাবুর পরাসর্শানুমারে এখনে দিয় 
গিয়াছে। 

দান প্রাপ্ডি। 


আমর! কতক্রতাঁর সহিত নিমলিখিত দান গুলির প্রাপ্তি ্বীকার করিতেছি। স্কগবান 
দাতাগণফে আশীর্বাদ করুন। 


মাসিক চাদা। 


৪. ৪. 1,718 [০৭], ৯৬ সালের আগষ্ট হইতে ৯৭ সালের ক্ষুলাই ৬২, বাবু প্রসাদ 
ঘত আগ8 ৮৯) 7. 5. 1107086 ৯7 আগষ্ট ১২, ৩৮ নুকীয়া স্রীট মেন্‌। লই ॥+। 
জাঃ প্রাপধন রহ, আগস্ট ১৬ ডাঃ সতিশচন্তর মুখোপাধ্যায় আগই 1) বাবু জক্ষয়চরগ 
মসিক, আগষ্ট ১৬, বাবু গ্রশ চক্রবন্তী জুলাই ।*, বাবু অনাধনাধ দেব, জুলাই, আগষ্ট ২ 
বারু কেদারনাখ দাস ক্লুনাই।*, বাবু কেদারনাধ য়োষ, জুলাই ।*, বাবু ষছুনাথ বরাট, 
আগষ্ট ১২, বাবু নবীনচন্্র যুখোপাধ্যায়, জুলাই ।*, বাবু গৌরীসন্কর দে, জুলাই ॥*, বারু 
পিয়ারীমোহন তড়, জুলাই 1*/:8 1705 0/9 880৩ 97589080) 1088) জুলাই ১৭, বারু 

নন্দবুমার দত, ভূজাই ১৯ বাবু গঞ্চগতিনাথ বঙ্গ, জুলাই ১৯ বাবু লক্কবিহারী জর, 


সেপ্টেশ্বর, ১৮৯৬। ] কা্্যবিবর ৪৪৪ 


জুলাই ।*, বাবু কৃষ্ণচন্্র বনু, আগষ্ট ১২, ডাঃ চুনিলাল সহ, আগষ্ট ১২, বাছু মহেনগলাজ 
দান, জুলাই ১২ টম. 8. 8০5৩ 7:১৫ জুলাই ১২, বাবু ক্রণাদাস বন্ধ, আগষ্ট ।*, বাবু 
তেজচজ্র বনু, ভুল(ই 1১, & 3০070 98৮৪. (3117005 ৪৮৮ 05085, ফেব্রুয়ারী 
হইতে সেপ্টেম্বর ২২, বাবু খুদিরাম বনু, জুলাই ॥*. চট; 0. 19৮১ 7১0, জুলাই হইতে 
ডিসেত্বর ৬৬১ কলিকাত। ডিনৃটি,ক চ্য।রিটে।বল সোস|ইটি, কজিকাতার ৬য় জনে সাহাখ্য 
যাবৎ আগষ্ট ১৮২, বাবু ধোগেশচন্ত্র সিংহ, আগষ্ট ১৬, ২দং সরকার্স লেন মেস্‌, আগষ্ট ।*, 
বাধু রাখাগোবিন্া সাহা, ভান্র ॥*, বাবু নীরোপনাথ মুখোপাধানস। আগষ্ট 1", খাবু বেগী 
ভূষণ রায়। আগষ্ট ১৬, বাবু গ্রে।পালচন্ত্র বন্দোপাধ্ায়। জুল[ই ১৬, কবিরাজ আ্আাসাদাস 
কবিভূধণ, ভুলাই ॥* বাধু পৃথিশ্বর রায়চৌধুরী জাগষ্ট ১। 

এক কালান দান। 


কোনও বনু পিতৃপ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১২, একজন বন্ধু, শিবপুর ১২, বাবু উমেশচন্ত্র দণ্ত ২২, 
গরীব হিতকারিণী সভ। ২,বাবু ই্রনারায়ণ প্রধান %*, বাবু প্রতাপচন্ত্র মভভুমদ।র, 
প্রচারক ৩৬, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ %*, বাবু তার্িণীমোহন দে কর্তৃক কুচবিহার 
হইতে সংগৃহীত ১।*, বাবু হারাণচন্দ্র রায়, পুত্রের জাতকর্ম্ে ১২, বাবু রামচক্জ্র রায় ।*, 
বাবু বিনোদাবহারী বন্দোপাধ্যায় 1৭) বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু ॥ঃ ২৭১ ঝম।পুকুর মেন ।*, 
4.0. 8৪০ ৮:১০ বদ্ধমান ৫২, বাধু ্ীশচন্ত্র চৌধুরী ১২. বাবু শিবচন্দ্র চৌধুরী ১২, 
বাবু যেগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কাপড় খরিদের জন্য ১.৯, ১৮নং আমহাষ্ট স্ট্রীট মেস্‌ ॥*১ ৪৭1১ নং 
মিদ্দপুর রুট মেদ /*১ & 0160৫. 1৯) 2 0176)৫5 1০১ ১০৮ নং ওজ্ড বৈঠকখান। মেস্‌ %১ 
«* নং ওল্ড বৈঠকখান1 মেস্‌ ১০, বাবু হেমস্তকুমার পাল ॥*, বাবু কিরণচশ্র বসু ॥*. বাবু 
সযেতশ্ত্রনথ আট 1%*, বাবু শরৎকুমার বন্থ %*, বাবু প্রীপাত দত্তু।*, বাবু অমরেন্ত্রনাথ 
মজুমদার %*, বাবু বনবিহারী বহু 1৯, ব.বু যুগলকীশোর ত্রিবেদী ॥০ ধাবু শিশিরকুমার 
ঘোষাল *%*, বাবু ব্রজেন্ত্রকুমার চট্টোপাব্যাপ্ন %*, বাবু নিবারণচন্্র তট্টাচাধ্য *%*, 
বাবু শশিকুমার সেন %*, বাবু রমেশচন্দ্র হাতি ৮০১ 4 11680 1৮, 4 মা€1] 39181 
01 10788878109 ২২১ ৬৫ সীতারাম ঘোয্কের ঘ্রীট মেস।* ৯১।১নং পটুয়াটোল| মেস।+$ বাবু 
বেণীমাধব বন ৫২, ১৭নং কানাইল[ল ধর মেন, /*॥ ১৩১নং হ্যারিসস্রেড মেজ ॥৯) 
9, 0. 10901297099 7130. 1-১ রাণী হেমস্তকুমারী দেবী ৫২, বাবু গঙ্গাধর বন্দোপাধ্য।য় ॥5। 
বাবু কামিনীকুমার মভভুমদার 1, ১২৬ নং ওল্ড বৈঠকখানা! মেস, ॥*, বাবু জিপুরাকাস্ত 
গুপ্ত ১, বাবু কালীশঙ্কুর শুকুল।০? বাবু মহ্ধেন্ত্রনাথ বহু ১৬১ & 81990 ১৬, বাবু চারুচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় ১২, বাধু গ্নেবেঞ্রচন্্র আইচ ১৬, বাবু উপেন্্রমোহন সেনগুপ্ত ২২, বাৰু হরিন।থ 
সেন &*, বাবু যোগেন্দ্রন্দ্র দত্ত ॥*, বাবু চরনাথ মৈজ্জ ১৬১9, 0. 90059 2১৮ ৫ 
বাবু শরৎচন্ত্র রায়চৌধুরী ১২, বাবু হয়েক্্রকুম।র মুখোপাধ্যায় ।*, 6185 7310)০, 81:08, 
89৪৩ &. ৪, ১২, বাবু ব্রজ্জুল'ভ হাজরা ২২, বাবু প্রকাশচন্্র রা, বাকিপুর, স্ত্রীর জরা 
উপজাক্ষে ২২, ৫৫ নং পঞ্চানন তল! মেশ 1, বাধূ বীরেজ্রনাঘ রায় /*। ঘাযু বিনগনেন্্রনাথ 
সেন ১২, & 17600 /০, বাবু ফণিভূষণ ঘোষ ।*, বাবু হেমচন্দ্র রায় ॥*) বাধু উপেশ্র 
নারায়ণ দে ১২, প্রধতী চারুবালা দেবী ১৬, জ্ীমতী ক্ষান্তমোহিনী বনু, বাক্সের অন্ত ১২, 
শিবপুর ইন্জিনিয়ারিং কলেজ ১/১। “জননী'।।», রাণী হেমস্তকুমারী দেবী ২৬১ বাবু 
রোছিনী কুমার দাস ১২, বাধু কিশোরা মোহন বন্দু কর্তৃক রং পুর হইতে সংগৃহীত ১//, 
ভূবন র্াধুর পুত্র কন্ঠাগণ ।৫ বাবু শশীতৃষণ সয়কার ১২ বাধূ খগেজনাথ মিত্র, ডেপুটি «২, 
বাবু যোগেআ্্রনাথ দে ১২, বধু বৈদ্যনাথ রায় ১৬, বাবু গ্যামাচরণ গাঙ্গুলী 1, খোজ। বক 
খা ১২, বাধু ছুর্গীমৌহন বন ১২, শ্রীমতী জগৎলগ্মী রা ২২, বাবু ছত্রনাথ চৌধুরী ॥., 
বাধু চক্রনাধ বঙ্দযোপাধ্ায়-২২, ঝনৈক বন্ধু ১*, বাবু অপর্ণাচন্ত্র দত্ত ৩২ বামিবন নিবা- 
মিনী প্ীসতি কামিনী দেবীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৬ জীমতী মোক্ষদা হঙ্গরী মিত্র, মাতৃশ্রাদ্ধ 


₹৫০২ দাসী [৯ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা | 


উপলক্ষে ১৩ অজ্ঞা তদাত। /* শ্রীমতী প্রিষদ। হুম্দরী দত্ত ১২, বাবু প্রিয়ন্বাথ দত্ত, নসীপুর 
।* বাবু প্রসন্নচন্ত্র মৌলীক ২২. বাবু চন্ত্রভূষণ মৌলিক ১২, বাবু দীতানাথ মৌলীক ১২, 
খাবু আশুতোব মৌলীককর্তৃক পূর্বব সংগৃহীত ২%*, বাবু মহিমাচন্ত্র রাঁয়।*, বাবু চুনিলাল 
সীল ২২৯ পড়িয়। পাওয়। মাং রাজেত্ত্র নাথ ঘোষ ৭*, বাবু চারুচত্ত্র বনু ৫২ বাবু সারদ। 
গুসাঙগ চট্টোপাধ্য।য় ১৬, বাবু নিবারণচন্ত্র দে ১২) বাবু যদুনাথ লরকার ১২, বাবু উপেন্ত্র 
নাথ মুখোপাধ্যায় ২৬, বাবু ননালাল ঘোষ ৫২১বাবু *অক্তয়চরণ মুখোপাধ্যায় ২৯১ বাবু 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১২, বাবু প্রসম্পকুমার দানগুপ্ত ৫২. ম১৩88 9১০, পুরুলিয়া ২।*। বাব কৃষঃ- 
দত্ত ।*, বাবু ব্চোরাম নন্দী ১৬, বাবু অধেোরনাথ নিংহ ৫২, বাবু শশধর ভ্টাচাঁধ্য ১২৬, 
বাবু রাখাল দাস সরকার ১২, 19)81181) 0১509 পুরুলিয়া ১২, বাবু লালবিহারী সরকার :1*) 
বাবু অযোধ্যা নাথ সেন।, বালাটাদ সিংহ ১২. মুন্সিথান।, পুরুলিয়! ২২, বাবু রামতারক 
রায় ২২ বাবু রামগে(পাল বন্ধি ৯৫ সালের বাধিক ট।দ| ১২১ বাবু বিপিনবিহারী সিংহ ১২ 
ববুজগনন্ধু রায় (*, বাবু মহেন্্রনাথ হাজরা ।*, বাবু অধরচন্ত্র বনু 15, বাবু রামবিষুঃ 
অধিকারী ॥* বাবু অক্ষয়কুমার সরকার ॥*, বাবু মহানন্দ চক্রবন্তা ১২৬, জীমতী শরৎকুষারী 
সরকার ৫. . 00866971189 7001. ॥*, বাবু ধন্মদাস মুখোপাধ্যায় ॥*, বাবু নুর সিংহ € 
বাবু গঙ্গানারায়ণ ঘে(ষাল ২, বাবু মোগলপাদ মাড়োয়ারী ৫, বাবু জগন্নাথ মাড়োয়ারী ৫, 
বাবু বরদাপ্রদাদ বন্দোপাধ্যায় ১ বাবু আশুতোষ চক্রবত্তাঁ ১. বাবু শশীতৃষণ চক্রপর্তাঁ ১ 
বাবু লোকটা মাড়োয়ারী ১, বাবু ফেম্বর ঘোর ১, বাবু পূর্ণচত্র চট্টোপাধ্যায় ॥*) অধযাচত 
সান %* বাধুরণ ছোড় ১ পোষ্ট মাষ্টার ১ বাবু তুপেন্্রনাথ গাঙ্গুলী ॥* বাবু রজনীনাথ 
রায় ১ শ্রীমতী গিরিবাল|! মলিক ॥* 1)180700 00811081১1৩ 9001807 একজন প্রেরিত 
আতুরের থোরাক বাবৎ১ ২ন৯নং রামকাস্ত মিস্ত্রীর লেন মেস ॥* ১* নং পটলডাঙ্গ। মেল, 
॥* ৬৭ নং মৃজাপুর গ্ীট মেস, ৬* প্রসন্ন কমল সিংহ পুত্রের আরোগ্যার্থে ১। 


অন্যান্ত প্রকারে আয়। 


ফেরৎ জম! মাঃ দাসাশ্রমের কাধ্যাধাক্ষ গত মাসেন জের হইতে ৫৪৮১১॥৭ ভাপসবাল! 
বিক্রয় মাঃ জগৎচন্ত্র দাদ ৩৮ রুপার চুড়ি বিক্রয় ২০১* মাণিক দহের জমিদার বাবু 
বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাগণ ৮//৫ বালের দান 1/১০ বস্তা বিক্রয় ॥৫। 

স্থানাভাববশতঃ বগ্্রাদির দানপ্রাপ্তি ্বীকাত্র এবারে হইল না 


আয় ব্যয়ের হিসাব। 


আঁয়_-মাসিক চণাদ। ৫৫৮, এককালীন দান ১৯৫%১*, অন্যানা প্রকারে আয় ২১।১।, 
পূর্বমাসের হস্তেস্থিত ৫৮০১ মোট আয় ২৭৬।১/১২। | 

ব্যয়্-_থাই খরচ ৭*॥/১২।, রাধুনী ৪1/১., চাঁকর ৬।/*, মেহতর ৭1১০, ব।টীভাড়া ৫৮, 
কর্মচারীর বেতন ৩৪, রোগীর ও ডাক্তারের গাড়ী ভাড়। ১৪/১০, দুগ্ধ ৮, ধোপা ১৪০, আদান 
খরচ ৩২২১৫, ুথধ ৫1%*, কাপড় ৯)+, বাক্স ১, সুদ ২, মিত্ত্রী 5%০, অন্যান্য ২১৫! মোট 
যায় ২৫৭1৮১২॥। | 

আয় ব্যয়--মোট আয় ২৭৬1।১২|।*, [মোট বায় ২৫৭1৮১২11০১ হৃস্তেক্থিত ১৯1/* 


পরকাল 


দামী 


বভাবকবি ও ওয়ার্ডনওয়াখ | 


পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক অ।ছেন, ধাহারা সংসারের রা 
ছাড়িয়! গ্রক্কৃতির সৌন্দধ্যের ভিতর ডুবিয়া! থাকিতে ভাল বাদেন! জীবন 
মংগ্রামের কঠোরতা তাহাদিগকে ব্চিপিত করিতে পারে না। সংদারের 
চিন্ত1, লৌকিক উন্নতি ও উচ্চাভিলাষ হাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় ন|। 
তাহার! সব ছাড়িয়া] নীরবে নিজ্জনে নিসর্গের কোলে বিশ্রাম করিতে তাল 
বাসেন। একতি তাহাদের প্রাণে অনন্ত শাস্তি ঢালিয়। দেয়৷. গ্নেহময়ী 
জননীর ন্যায় গ্রকৃতি তীহাদের হৃদয় মন গঠন করিয়া! তুলে। সংসারের 
আবিলতা ও মমাজের কালিম। তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না।, নিসর্গের 
মহীয়সী শক্তি তাহাদের হুদয় অনুপ্রাণিত করে। প্রবন্ধের শীর্ষদেশে আমর! 
যে মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একজন এই শ্রেণীর কবি। 
প্রক্কাতিই তাহার শিক্ষাগ্ডর। তাহার কবিতার ছত্রে ছত্রে গ্রকৃতির ছায়। 
পড়িয়াছে। তীহার কবিভাঁর ভিতর গভীর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত 
রহিয়াছে। আমরা দংক্ষেপে এই মহাপুরুষের কবিতার বমালোচন। 
করিব। ্‌ ৯ 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রক্কতির সুসন্ত(ন। আজীবন প্রকৃতির কোলে লালিত 
পালিত হই! প্রকৃতির প্রাণে তাহার প্রাণ মিশিয় গিয়াছিল। ওয়ার্ন 
ওযার্থ, বলিয়াছেন--]1)6 01110 15 90191 01 1106 10917+, বাল্যই 
মানবের ভবিষাৎ সঢনা করে। তাহার এই গভীর সত)টি তীছার জীবনেই 
সমাক্‌ প্রতিফলিত হ্ইয়াছিল। জুদুর শৈশবেই তিনি প্রন্কতির কোলে 
ডুবিগ। থাকিতে ভাল বাসিতেন। সুদূর শৈশবে, বিদ্যালয়ে যাইবার কালে 
পার্বত্য পথের উ্য় পার্শন্থ দৃষ্ঠগুলি দেখিয়া তাহার প্রাণ কেমন 
নাচিথা উঠিত। উন্নত পর্ব-চূড়া, গভীর অরণ্যামী, হরিৎ বৃক্ষপত্র, সুনীল 
আকাশ, চঞ্চগ| নির্বরিণী, বিহঙ্গের মনোহর কৃজন, গুফপত্রের মর্মর শবব-. 
তীহাক্ন গ্রীণে আনন্দের ফোদ্ারা গ্রবাহিত করিত। নিসর্গের সৌনর্যা 


৫০৪ দাপী [€ম ভাগ, ১০ম লংখ্যা। 


তাহার প্রাণে কি এক যত্ততা আনিত। আনন্দে মাতোয়ারা! ছইয়া শিশু 
কেবলই দেই অনন্ত সৌনধ্য পান করিত। বালক ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ মত 
হরিণের স্থায় পর্বতের উপর নাচিয়া! বেড়াইতেন। গভীর নদী বা বিজন 
নিবর্ণরণীর পার্খে, গ্রন্কৃতি যেখানেই তাহাকে লইয়া! যাইত, বালক উন্মত্ত: 
হুইয়া সেইখানে ছুটিত। জলপ্রপাতের সুমি শব্ব তাহার হৃদয়ে আবেগমক্বী 
প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিত। প্রক্কতি তাহার কতই ন৷ প্রিয় ছিল। 
কবির নিজের লেখনী৷ হইতে আমরা কয়েকটা পংক্তি উদ্ধত করিব। 
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2%7/% 44662 | 
সুধু ইহাই নহে, প্রক্কৃতির মধ্যে তিনি বাল্যকালেই মহত্বের সা! ও শক্কি 
খনুভব করিতেল। 
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আমর! দেখাইব গ্র্তির প্রতি তাহার ভালবাসা ক্রমশঃ কেমন গভীর 
হুইতে গভীরতর হইয়া সমস্ত মানবজাতির উপর, সমস্ত সৃষ্টির উপর ব্যাপ্ত 
হইগ্াছিল। এ 
 ওয়ার্ভন্ওয়ার্থের প্রক্কৃতি-উপাসনার মধ্যে তিনটা স্তর আছে। শরককতি 
বাব্যে তাহার আননদাস্সিনী ছিল। নিসর্গের প্রত্যেক তৃষ্ত তাহাকে 
মাতাইয়। তুলিত। তিনি ভাবিতেন প্রক্কৃতি সজীব । আমর! যেমন হাসি 
আমোদ করি, গ্রকৃতিও তেমনি হাসে। আমরা যেমন কীদি, শোকে 
অভিভূত হই, অনন্ত গ্রক্কৃতিরও তেমনি একটা শোকের ছবি আছে। 
আমর! যেমন রাগদেষ প্রভৃতি দ্বার! বিচলিত হই, আমাদের হৃদয় যেমন 
স্গেহ দয়! প্রভৃতি কোমল বৃত্তি দ্বার! পরিচালিত হয়, প্রকৃতির মধ্যেও তেমনি 
একটা ভীষণত্ব ও কমনীয্ত্ব আছে। ওয়াড়স্ওয়ার্থ এ নকল বুঝিতেন এবং 


অক্টোবর, ১৮৯৬ । ] স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ নি 


প্রকৃতির প্রতোক বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সৌন্দর্য দেখিতে পাইতেন। 
উষার স্ষিপ্ধ চঞ্চলতা, সন্ধ্যার গম্ভীর ভাব, রজনীর ব্তধতা ও নক্ষত্রখচিত 
নীলিমাময় আকাশের অনন্ত প্রসার, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় কি এক অজ্ঞাত শক্তি 
দ্বার] টানিয়া লইত। আবার ঝটিকার ভীষণ খেলা, বাত্যাভাড়িত নীলা- 
সুর সংক্ষুন্ধ বারিরাশি, জলপ্লাবনের ভীষণ দৃশ্য তাহার প্রাণ কোথায় কোঁন্‌ 
দেশে লইয়া! যাইত । ইংলগ্ের দাক্ধণ শীতে, রঙ্জনীতে যখন ঝটিকা! বছিত, 
আকাশ পৃথিবী জুড়িয়া যখন তুমুল সংগ্রামের কোলাহল উঠিত, ওয়ার্ডস্‌. 
ওয়ার্থ জানেল! খুলিয়া! সেই ভীষণ ছবি দেখিতেন ও সেই মহীয়সী শক্তির 
নিকট গ্রণত হইতেন। তীহার প্রক্কৃতি-পৃজার ইহাই প্রথম স্তর। 
ঘীরে ধীরে শৈশব, বাল্য ও কৈশোর চলিয়া গেল | সংসারের সুখ ছুংখ 

তাহার জীবনে ধীরে ধীরে ফুটিয়। উঠিতে লাগিল। এই সংসারে, কে কবে 
অক্ষত শরীরে, অক্ষত হৃদয়ে কাটাইতে পারিয্লাছেন ? নিরবচ্ছিন্ন জ্যোৎসা 
এ সংসারে কাহার ভাগো কৰে ঘটিয়াছে ? ওয়ার্ডসওয়ার্থের শান্ত জীবন- 
আ্রোত মাঝে মাঝে একটু 'প্রতিহত হইতে লাগিল। সংসারের শোক, 
প্রিরজনের বিয়োগজনিত মর্স্তদ যাতনা! এবং সংদারের সহ সহজ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ছুঃখগুলি তাহার হৃদয়ের উপর নূতন আধিপত্য বিস্তার করিল। 
প্রকৃতি আর ওয়াঁড দ্ওয়ার্থের চক্ষুতে পূর্বের স্তায় প্রতিভাত হুইল ন1। 
প্রকৃতি ওয়ার্ভস্ওয়ার্থের হৃদয়ের দেবতা । আজ নৃতন সাজে নূতন বেশে 
প্রকৃতি কবির সন্মুধে দেখ দিল। বালের মত্ত! চলিয়। গেল। সেই 
মোহ্‌, সেই চঞ্চলতার পরিবর্তে কেমন গাস্তীর্ধয আসিয়! কবির হৃদয় অধি- 
কার করিল। চঞ্চল প্রকৃতি এখন গম্ভীর মৃত্তি ধারণ করিল। জীবনেন্ব 
গভীর শোকের ছায়। পড়িন! প্রকৃতির বেশ পরিবর্তিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 
কবির আধ্যাত্মিক জীবনে নৃত্তন, আলোক ফুটিয়! উঠিল। পূর্বে প্রকৃতির 
মধো তিনি যে মহুতের আবির্ভাব দেখিতে পাইতেন, এখন তাহ! রর 
হ্বদয় অধিকার করিল এবং নৈতিক বনের অবলম্বন হই উঠিল। 
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এ স্তরে তাহার আধ্যাত্মিক জীবন পুর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। 
রক্ৃতিকে ভাল বাসিয়!,গ্রকতির শক্তি দ্বার। অজ্ঞাতসারে অনুপ্রাণিত হুইয়া, 
ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ সমগ্র জগৎকে ভালবাসিতে শিখির়াছেন। জগতের আত 
ক্ষুদ্রতম গ্রিনিদও এখন ওয়ার্ডস্ওয়ার্ধের ভালবাপার জিনিদ। 

£৮[0176 (16 175520651 10/61 01890 1010%/5 0510 £1%6 
21)0985005 0080 ৭০9 09061) 119 0০ 09919 1001 (69175 

| 17712121207 0 47171071277 ২৯ 
এই ভালবাপায় মোহ নাই. চাঞ্চল্য নাই, আবিলত। নাই, ওয়ার্ডল্ওয়ার্থের 
হৃদর এখন “নবাতনিফম্পমিব প্রদীপম্।* ভাম[দের মনে হয়, নিলর্গের গাতি 
ওর়ার্স্ওয়ার্ধের ভালবানা একটা নদীর মত। প্রথমাবস্থায় নদী নির্ঝরের 
সমগ্ি, চঞ্চল], লীলাময়ী .ও হান্তযুক্তা। দ্বিতীয়াবস্থায় ক্নস্ত বঙ্ষঃ বিস্তার 
করিয়৷ অনন্ত দেশ ভাগাইয়া চপে। ইহাতে কেমন গাস্তীরধ্য ও কেমন, 
মহছাপ্রাণত।। ভৃতার অবস্থায় অপীম অনন্ত মহালমুদ্রের ভিতর নিজের ক্ষুদ্রত্ব 
ডূবাইয়৷ দে । তাহাতে কি শাস্তি! কি গভীর আত্মবিমর্জন.। .. 

আমর] এ প্রবন্ধে প্রকৃতির উপর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের ভালবাস! ও ওয়ার্ডদ্‌- 
ওয়র্থের উপর প্রকৃতির গ্রতাব বর্ণন। করিয়াছি । বারাস্তর্ধে তাহার কবি- 
তার সমালোচন। করিৰ।  ক্রেমশং) 

 শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ সেনগুপ্ত । 


আধুনিক সৃতা-কাতন। 
. (আ0োটাহাহার 00129 90) 


. (২) 
সচরাচর ইংরান্সীতে 00010 901010110 যে. শুদ্ধ কাতন .কাঁর্ধাকেই 
বুঝায় তাহা নহে, ইহ তুগ্গা ধোনা হইতে কাতন পর্ান্ত প্রায়ই ঈমন্ত 
কাধ্যকেই বুঝায়। আমরাও সেই অর্থে স্থতা-কাঁতা শবদয় ব্যবহার 
করিব, তাঙাতে অনেক গোল মিটিয়া যাইবে। | | 
_ ছৃতা-কাতন প্রক্রিয়া-সমূহ ম্াধিখিত ভাবে বিত্ত কর! যাইতে পারে /- 
যথা! £--- : ছি শু 
টি এবং 0৪9110£ ঝ্িনিং ও বেদি শি সি 
য়৮0115175 বা মিশ্রন। চলিত 
, গগন-৮00017108 810 90810110% ধোনা এবং সাফ, কর!) 
. ৪র্থ--0810178 বা! পেঁজ|। 
€ম--101915106 বা সমান্তরাল করণ। 
৬ষ্ট_.5100178--সাবিং | 
৭ম--110190)60195 01 560010 91001)৫- পুনরায় লাবিং। 
৮ম__[২০৮102--রোভিং | 
৯ম--91011010116--সতা-কাতা। 
যখন কার্পাম উত্তমরূপে বর্ধিত হয়, তখন ইহাকে হাত দিয়। গাছ 
হইতে তোলা হয়। তাহার পর ইছাকে বস্তাবন্দি করিয়া জিনিংএর কার- 
নায় পাঠান হয়। জিন্‌ মানে-_কার্পাদ হইতে তুল! আলাদা করা) 
এবং সেই গ্রক্রিপ্জাকে িনিং বলে। অতি প্রাচীনকালে ভারতে কার্পাস 
হইতে বীজ হাত দিয়া আলাদা করা হইত তাহার পর বীজ: ক চাপ দিয়া, 
রণ করিয়। আলাদা কর! হইত। কিন্তু এই উভয় উপায়েই অতি বিলি. 
কার্ধ্য হইত, সেজগ্ ক্রমে ছুইটি কাঠের ঝোলর- "যুক্ত একগ্রাকার যন্ত্রের 
আবিষ্কার হুর। ইহা ভারতে অনেক দিন হইতে ব্যবঘত হই! আলিতেছে: 
এবং এখরও ভারতবর্ষ ব্যপিয়া ইহার ব্যবহার জাছে। কিন্তু গ্রতিযোগিতার 
বৃদ্ধির সঙ্গে লগে এই যন্ত্রের ব্যবহার কমিয়া আদিতেছে ও বিলাতী জিনের. 


৫০৮ দাসী, [*ম ভাগ, ১*ম সংখা 


ব্যবহার বাঁড়িতেছে। ইস] বাম্পীয় বল (566217-005/6:) দ্বারা চালিত 
হয় এবং মকল বিষয়েই আদিম চরধ1* হইতে শ্রেষ্ঠ । 

হস্ত দ্বারা কার্পাস হইতে বীজ পৃথক করিতে হইলে, গ্রাথমে এক হাঁতে 
ভারগুলিকে ধরিতে হয়, তাঁহার পর অন্য হাতে বীজগুলিকে টানিয়া আলাদ! 
করিতে হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ইহ! করিতে হইলে, অতি সাবধানে ইহ! 
করিতে হয়, নচেৎ তুলার তারগুলি ছিড়িয়। গুড়াইয়া যাইতে পারে। 

একটি জিনিং মেষীন্‌ নিয়লিখিত অঙ্গসমূহে বিভক্ত £__জিনের সামনেই 
একটি লঙ্ব৷ চামড়ার রোলর, তাহার পার্শেই একটি ইম্পাতের ফলক; ইহ! 
লম্বাভাবে চাঁমড়ার রোলরের গায়ে গায়ে বসান ; ইহা এরূপ নিকটে বসান 
যে, তাহাদের মধ্য দিয়! কার্পাসের তার যাইতে পারে কিন্তু বীজ আটকাইয় 
যায। এই ফলকের নীচেই আর একটি ইন্পাতের ফলক; ইহা পূর্বোক্ত 
ফলকের গায়ে গায়ে লাগান ও একটি ক্রাঙ্ক রডের (0:81. £০) সাহাযো 
একবার উপরে ও একবার নীচে আসা যাওয়া করে। এই দ্বিতীয় ফলকটির 
নিকটে একটি হন্তের ন্তাঁয় কাঠফলক একবার অগ্রে, একবার পশ্চাতে আস! 
যাওয়া করে। এই কাষ্ঠথণ্ডের নিয়ে একটি বন্ধ-যুক্ত লৌহফলক থাকে, 
ইছাঁকে সচরাচর প্জালি* বলিয়া থাকে । এই সমস্ত 'অঙ্গসমূহের উপর 
একটি কাঠের ঢাকনা থাকে ; ইহার সামনের ভাগ ঢালু (9100178 ) এবং 
ইহা চামড়ার রোলর ও ইন্পাতের ছুরির কিছু নিকটে আসিয়াই শেষ হয়। 

এই সকল অঙ্গকে চালাইবার জন্ত একটি রড (1০৫) গাকে) এই 
রডের এক প্রান্তে একটি পুলি (6117) গু পর প্রান্তে ছুইটি পুলি। 
প্রথম পুলির দ্বারা রড নিজে চালিত হয়, ও অন্য দুইটি পুলির দ্বার জিনিং 
মেষীনের অন্তান্ত 'অঙ্গসমূহকে চালায় ও ইহা! নিজে উপরোক্ত উর্দা ও অধো- 
গমনশীল ইন্পা্তের ফলকটিকে চালাইয়। থাকে । 

একটু চিন্তা করিলেই এই যন্ত্রের কার্য অতি দতজেই হদয়ঙ্গম হইবে। 
ঢাক্নার ঢালুভাগের উপর কার্পাস নিক্ষেপ করিলে, তাঁহা ঘূর্ণামান চামড়ার 


রোলরের উপর দিয় পড়ে; ফার্পাসের তাঁরগুলি চামড়ার আশের দ্বার 
আঁকি হইয়া তাছাদের সহিত যাইতে থাকে, কিন বীক্গগুলি রোলরের 


* পশ্চিমে সচরাচর এই যন্ত্রগুলি চরখা নামে বিখ্য।ত ; ইহার প্রধান অঙ্গ ছুইটি রোলর, 
তাহ! ঘুরাইলে কার্পানের ভার তাহাদের ভিতয় দিয়! চলিয়! খায় কিন্তু বীজগুলি তাহাদের 
ভিতর দিয়া না বাওয়! হেতু তার হইতে পৃথক হইয়। ফায়। [ বঙ্গদেশে এই যন্ত্রটিকে কোথাও 
ফোথাও “খাওয়াই” বলে । সর্ব বলে কিন! জানি না। সুতা কাঁটিবার ঘস্ত্ের বাক্গল। 
নাম চর্থা। মম্পাদক] 


অক্টোবর»-১৮৯৬।] আধুনিক সূতা-কাতন ৫০৯ 


পণর্শস্- ইন্পাতের ফলকে. লাগিয়], সাটকাইঃ় যায়, এমন সময়ে উর্ধ-আধ- 
গমনশীল ফলকটি আদিয়। বীজগুলিকে তার হইতে রিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়) 
বীব্গুলি তার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পর, পূর্বোশ্লিখিত জালিতে পড়ে ও 
তাহার রন্ধ, দিদা ভূমিতে পতিত হুয়। চামড়ার রোলবের, সামনে একটি 
কাষ্ঠের ফলি থাকে, যে সকল তুলা ৰীক্দ হইতে পৃথক্‌ হই রোলরেক় সহিত 
চলিয়া! আসে,£তাহ! এই ফলিতে লাগিক্৷। ভূমে পতিত-হয়। এই সকল কার্ধ্য 
অনবরত চলিতে থাকে ও জিনিং মেষীনের একদিক দিয়া তুলা ও অপর 
দিক দিয় বীজ অনবরত পড়িতে থাকে । যে ফলকটি রোলরের গায়ে গাঁয়ে 
বসান তাহাকে 7১:০৭ 11949 বলে, আর যে ফলকটি উর্ধ-অধো-গমনশীল 
তাহাকে 1:0/176 ০ 01909 বলে, কারণ ইহাই বীজকে নক্‌ অফ. করে। 
সচরাচর নকিং অফ. বেড ছুইটি করিয়া থাকে, কারণ তাহাতে আদপে 
সময় নষ্ট হয় না। যখন একটি নামে, তখন আর একটা উঠে, ইহাতে কাধ্য 
অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে থাকে । | 

আজকাল জিনিং;তারতের “একটি প্রধান ব্যবসায় চল ইহ মধ্য- 
প্রদেশ, বেরার,'হায়দ্রাবাদ, মান্দ্রাজ ও পশ্চিম ভারতের অনেক স্থান ছাইয়! 
ফেপিয়াছে; ইছ। একটি শ্বতন্ত্র ব্যবসায়, ইহার সহিত কুতা-কাতন কার- 
খানার অধিক সম্বন্ধ' নাই। কারণ বেখনে কার্পাস জন্মায়, প্রার সেই 
থানেই ইহ। গ্রচলিত। আর হৃতা-কাতন যেখানে বাজার ভাঁল, সেই খানেই 
হুইয়! থাকে । তবে ইহ। না হইলে, সুতা কাতনের কার্য চলে না, সেই 
জন্ত ইঞ্ছার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওঞা গেল। 

কার্পাস জিন হইলে পর, তাহাকে গাঁট বাধা হয়; গাঁট বাধাও আজ 
কাল জল-যন্ত্রের (17015011 01955) দ্বার হইয়। থাকে । জিনিং ও 
গাঁটের ব্যবসায় প্রায়ই এক নর্গে চলিয়! থাকে, কারণ তুল! চাঁপিয়। না 
গাট বাধিলে, গাটের আকার বড় থাকে ও তাহাতে অগ্ত্র ত্র পাঠাইবার সময় 
তা বেশী দিতে হ্য়। 

_ ভুল। জিনিং ও গাঁটবন্দী কার্জে বিলক্ষণ আয় আছে। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, ও ভারতের অন্তানত কার্পাসৌৎ- 
পাক প্রদেশ সমূহে জিনিং একটি প্রধান ব্যবসায় হইয়! দাঁড়াইয়াছে,। 
মূলধন অধিকাংশ দেশীয়দিগের অর্থাৎ মাড় ওয়ারী, ভাটিয়া, খোঁজা কিন্বা 
পার্শিদিগের, বাঙ্গালিদের নহে । অনেক ইংরাত্ সওদাগরেরও এই 'নকল 


৫১০ ২, দাসী [৫ম ভাগ, ১৭ম সংখা।। 


অঞ্চলে অনেক জিনিং কারখানা আছে, ভীক়্তে বাতি 'অধিকৃত ও 
পরিচালিত কোন 'জিনিং ফ্যাক্‌টন্গি আছে কিনা, 'জাপি না। যদি থাকে 
সুখের বিয়য়,নচেৎ বঙ্গবানী ধনঝানগথের এ বিষদ্নে নজর করিলে তাহাদের 
লাত. এবং অগরেরও লাভ । এই ব্যবসায়ে এত লাঁত ষে ৭, কিনব ৮০ 
হাজার টাকা দ্বিয়। একটি জিনিং ফ্যাক্টরি খুলিলে, প্রথম বতসব্ধেই ২৫ 
হাজার টাক। জায় হইতে পারে, দ্বিতীয় রংসর আরো! বেশি (৩* হাজারের 
উপর) হইয়! খাকে ) তৰে চালাইবার উপায় জান! চাই। ইহার জন্ত অনেক 
শিক্ষা * ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, এই জ্িনিং ও বেলিং কার্ধো মধা, দক্ষিণ ও 
গশ্চিষ ভারতে সহ্ত্র সহত্র শ্রযজীবী খাট খাইতেছে। -শত শত মধ্যপ্রেণীর 
লোক জিনিং-ফিটর বা মিস্ত্িপে নিযুক্ত আছে এবং অনেক ইংরাজ 
ফিরিঙ্সী ও.পার্শি ভদ্রলোক 1 ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজার রূপে নিধুক্ত আছেম। 
ইহাদের অবস্থা আমাদের দেশীয় অনেক সরকারি চক্রে হইতে ভাল। 
তবে ইহাতে দশট। চারিট! নাই । বৎসরের মধ্যে নয় মাস জিনের কার্য 
প্রায় দিন রাত চলিয়া! থাকে; ভাল সিজ্ন্‌ (58501) হইলে এঞ্জিন, 
বয়লার নাফ করিবার সময় পাওয়। যায় না, কেবল হাটের দিন সপ্তাছে 
একবার 81৫ ঘণ্টা! বন্ধ হয়। কাজেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নাইতে খাইতে 


বদিতে শুইতে অন্‌ ডিইটি (০? ৫81 ) থাকিতে হয়। (ক্রমশঃ) 
শ্রীসতোন্্রনাথ বস্তু 
বহিমচক্দ্র । 


 দেবী-টৌধুরাণী-_-আ।মর! বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাস গুলিকে ঘেনূপ 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, তাহাতে দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম এক 
স্বতন্ত্র ভাগান্তর্গত। . এই গ্রন্থ দুইখানি ধর্মভাববিষয়ক | ধন্মচিস্তার অন্ত 
জাগতিক দর্বচিন্ত! বিসর্জনের দৃষ্টাপ্ত হিন্দুজাতির মত অন্ত কোন জাতিই 
দেখাইতে পারিবেন না। আমাদিগের বর্তমান জাতীয় অবনতির 
কারণও কতকট!। আমাদিগের পূর্বপুরুষগণের সাংসারিক সকল বিষয়ে 
উপেক্ষার ফল। হিন্দুর নিকট ইহকাল কেবল পরকালের অন্য সখ 
সঞ্চয়েই ব্যায়্িত হইবে। বৈষক্কিক ব্যাপারের তরঙ্গাভিঘাততাড়িত হ্ইয়া 


আজও সেই আঁধ্াত্রিকতা- প্রবলতা শেষ সংগ্রাম করিতেছেন-তাহার 
| এ শিক্ষ। মানে প্রীক্ষ! পাস করা লয়। 
২ যদি পাঠকের মেকানিকদের তত্রলোক বলিতে বাঁধা ন। থাকে । 


অক্টোবর, ১৮৯৬ । ] বঙ্কিমচন্দ্র ₹১১ 


ফল হিন্দপুনরুথান। পুন্রুখ।ন সম্বন্ধে তাহার মত বঙ্কিমচন্দ্র স্প& করিয়! 
বাক্ত করিয়াছেন; এখানে ধর্মসন্বন্ধীয় তর্ক আমাদিগের অতিপ্রান্থ নহে। 
বঞ্চিমচন্জ্রের ধর্মভীববিষয়ক গ্রন্থ্বয় আশানুরূপ নন্দর হর নাই। 
রন্তকুন্মস্থরভিসমাকুল পবনসেবিত কৌমুদীন্নাত রজনীতে বর্ষা-বাৰি 
'ল্লাশিপ্রমথিত। ব্রিক্রোতার বক্ষে তরণীর ছাদে বদি! বহুরত্ব মগ্ডিতা, রূপবতী 
€েবী ঘখন ৰীণাবাদনে নিযুক্ত, তখনকার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, 
দেবীর বীণায় কত মিঠে রাগ্িণী, কত গম্ভীর রাগিণী, কত জাকান রাগিণী 
ৰাজিয়াছিল। বন্কিমচন্দ্রের বীণাতেও সেইরূপ কত মিঠে রাগিণী, কত 
গন্তীর রাগিণী, কত জাকাল রাগিণী বালিয়াছে, কিন্ত নব সুরের আলাপ 
সমান মিষ্ট হয় না--এখানেও হয় নাই। গিরিচুড়া যেমন ক্রমে উঠিকা 
সর্বোচ্চ বিন্দুতে বাইন! আবার নিম্নগামী হয়, বস্কিমচন্দ্রের ওপন্তাসিক 
গ্রতিভাও তেমনই ছুর্মেশনন্দিনী হইতে কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহার সর্বোচ্চ 
বিন্দুতে যাইয়া, আবার নিক্পগামী হইয়াছে। দেবীচৌধুরাণীর রাগিণী 
জাকাল; কিন্তু প্রাণম্প্শী নহে। 
গ্রস্থমধ্যে বিশ্লেষণোপযোগী চরিত্র--দেবী। আর সেই চরিজে প্রমা- 
নিত হইরাছে--170056 19 08৩ 9121725 [0101991 501)915. প্রচারে 
পনিষ্ষামকর্দ্দ” লেখক বপিয়াছেন, “এই দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ বাহির হুইবার 
পর হইতেই একটি বাক্য আমাদের সমাজের সম্মুখে দাড়াইয়াছে। কথাটি 
পুরাতন * * * * কথাটি নিফামকর্শ্ম।”* কর্দরযোগী বন্কিম- 
চন্ত্র এই গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্তগবদগীতাকে "নর্কপ্রস্থ শ্রেষ্ঠ* বলিয়াছেন। গীতার 
উষ্ণ বলিতেছেন £-_ | 
"নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম ভ্যাক্বোস্থ কর্ণ; । 
শরীর যজাপি চতেন প্রসিধোদ কর্দণঃ ॥”৮ ৩1৮। 
আবান 
“শন্যাসস্ত মহাবাহে। ছুঃখমাপ্ত, মযোগতঃ। 
যোগধুক্তোমুনিব্রক্ধ নচিরেণা ধিগ্রচ্ছতি ৪, ৩৬। 
কিন্ত 
“কম্মণ্যেবাধিকারত্তে মা ফলেযু কদাচন। 
ম1 কর্মফলহেতৃতূ্মতেসঙ্গে ইন্ত কর্ম্মীণি ॥% . ২৪৭। 


সপ 


পাট পপ 
আপস 


" প্রচার (তৃতীয় খও্ড)। 
ৎ 


৫১২ সী (৫ম ভাগ,১তম সংখ্যা 


কারণ | | 
 পব্রন্গন্তাধায় কর্াণি সঙ্গংত্যত্।:করোতি যঃ। 
লিপ্যতে:ন সপাপেন পল্সপত্রমিবাভ্স! ॥৮ ৫1১৩। 
এই ধে পরমেশ্বরে কর্ম সকল সমর্পণ, ইছারই কথায় দেবী বলিয়াছে 
"আমার সফল কর্থ শ্রীকৃফে অর্পণ করিলাম 1 পরমেশ্বর হইতে এই যে. 
জীকৃষ্ণে পরিণতি, ইহার জন্য বঙ্কিমচন্ত্র বলিয়াছেন, “ঈশ্বর অনন্ত জানি। 
কিন্তু নস্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিগ্ররে পূরিতে গারি না। পান্তকে পারি। তাই 
অনস্ত- জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শরীক” শ্রীকৃষ্ণ সন্বন্ধীয় তর্ক 
ছাড়িযা এখন আমুর1 শ্রীকৃ্ককে ঈশ্বর বলিয়াই ধরিয়! লইলাম। কিন্ত 
গীতার এই উপদেশ কাহাকে দিতে হইয়াছিল? যে অর্জুন উর্বনীঘটিত 
ব্যাপারে ইন্্রিয়জন্নের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, দেবগণকে ও:.মোহিত করিয়া 
ছিলেন, যে অর্জুন অনবদ্যাঙ্গী উত্তরাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া! পত্রীত্বে 
গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, পরস্ত স্বাত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন,--সেই 
অর্জুনকে নিক্ষামধর্ম বুঝাইতে ও নিম কর্দে প্রবৃত্ত করাইতে কৃষ্ণের বছ- 
ক্ষণ লাগিয়াছিল। নাইন্টিম্থ সেন্চুরী পত্রে ম্যাথু আর্ণন্ডের পত্র সমালোচন। 
করিতে যাইয়া, জন মলি বলিয়াছেন যে, মেকলের সকল পত্র এরূপ সাহিত্য 
প্রিষ্নতাপূর্ণ ও এরূপ মানবঙ্ীবননঙ্গী সাহিত্যের মহিমাপুর্ণ যে সে সকল 
পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ লেখনী লইয়! সেইরূপ কিছু লিখিতে পাঠকের ইচ্ছা 
হয়) সেইরূপ একজন রমণীকে এত সহজে নিফামকর্শপরায়ণ! দেখিলে 
কার্ধযট। এত সহজ বলিয়! বোধ হয় যে, পাঠকের মনে হয় যে পুস্তকখান। 
রাখিবার পূর্বেই আমি নিফামধর্্পরায়ণ হুইয়। নিফামকর্ধানুষ্ঠান আরম 
করি। অজ্ঞুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ £-_ 
পত্রৈগুণ্য বিষয় বেদ! নিস্ত্রৈগুণ্যোভ বার্ছুন। 
নির্ঘন্দনিত্যনত্বস্থো নির্ধোগক্ষেম আত্মবান্‌॥” ২1৪৫। 
ইহা কি ঝড় সহজনাধ্য বলিয়। বোধ হয়? দেবীও ইহ! সর্বাংশে 
পালন করিতে পারে নাই। তবে-_ 
“নেহাভিক্রমনাশোতস্তি, গ্রত্যবায়ে! নবিদ্যতে। 
বৃল্পমপ্যস্ত ধর্ন্য পরাতে মহতোভয়াৎ |” ২1৪০। 
গীতা হইতে এই নিফাম কর্থের কথা বুঝাইয়। আমর! এক্ষণে দেবী-চরিত্র 
লমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গীতার উপদেশ পাঠ না করিলে দেবী 
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চৌধুরাপীর সম্যক্‌ মর্শ গ্রহণ সম্ভব নহে; কার ইহাতে গীতার উপদেশই 
বুঝাইতে *চেষ্টা কর! হইয়াছে। কিন্তু উপন্তাসে তাহ! হয় নাই, হবে- 
পারেও না। 

প্রচুর ধনীর পত্বী, দরিদ্রের কন্তা। পাপ সমাজের যড়যন্ত্রে সে পর 
স্থান পায় নাই। প্রথম পরিচ্ছেদেই গ্রস্থকার দেখাইয়াছেন, প্রফুল্ল যে 
খধ শোধ করিবার সম্ভাবন। নাই বুঝে, সে খণ গ্রহণ করিতে কুঠিতা--সে 
তদপেক্ষ। মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। আবার সে আপনার অধিকার পাইবার 
জন্ত সকল অপমান সহ করিতে পারে। প্ভিক্ষ/ করিও না, যে খণ পরি- 
শোধ করিতে পারিবে না, সেকধপ খণে বন্ধ হইও না! এবং আপনার ধন 
যদি পরের নিকট থাকে, তবে সেই ধন চাহিয়া লইফ়। ভোগ করিতে 
লজ্জিত হই না--নিফামকর্ ধিনি অভ্যাস করিতে চান, তাঁহাকে এই 
কয়টি কথানুসারে কার্ধ্য করিতে প্রথম শিখিতে হইবে । নিজের ধন অর্থাৎ 
নিজের কর্মফল ভোগ করিতে কখনও সম্কৃচিত হইও ন|, কেনন! কর্মফল 
ভোগ করিয়! কর্ণ ক্ষয় করাই নিফাম ধর্দের উদ্দোস্ত। পরের ধন অর্থাৎ 
পরের কর্ধের ফল উপভোগ করিতে যেন কখনও প্রবৃত্তি না হয়, কেননা, 
তাহা হইলে তোমাকে নৃতন খণে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যতদিন সেই 
খণমুক্ত ন। হও, ততদিন তোমার মুক্তি হইবে ন1।” ইহাই প্রথম পরি- 
চ্ছেদের প্আধ্যাত্মিক* ব্যাথ্যা ।--প্রফুল্ শ্বশুরালফ্নে গেল, যে প্রফুল্ল অন্ন 
গ্রহণ করিতে এত অপমান বোধ করে, সেই প্রফুল্ল শ্বাশ্ডড়ীকে বলিল, ৭ম!, 
একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সস্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার 
সন্তান নই 1, আবার “হরেম যেন আমি অজাতি--কত শুদ্র তোমার 
ঘরে দানীপনা করিতেছে--আঁমি তোমার ঘরে দাদীপনা করিতে দোষ 
কি?” প্রফুল্লের সম্মানজ্ঞানও অসীম ; বিনয়ও অসীম। কিন্ত সে বিনয়ের 
নিকট আত্মসন্মান বিসর্জন করিতে প্রস্তত নছে। রী 

তাহার পর পিতার আজম ব্রজ্েশ্বর গ্রফুল্লকে তাড়া ইতে আিয় 
তাহার অক্রপ্লাবিত বিকশিত-সরদসিজ ললিত মুখ চুম্বন করিল। সেই 
"00710 598] ০৫ 500 ৪75০0০7$” চুম্বনে তাহার হৃদয়পত্ম বিকশিত 
হইল সেইষে | 

“গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ ছটা ভালবাদা, 
তীর্থযান্তা করিয়াছে অধর লঙ্গমে!” 
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প্রফুল্ল ভাবিল “বুঝি এই মুখচুম্বলের যত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম ইহুজগতে 
কখনও কেহ করে নাই।” সে. আপিয়াছিল অন্নের তিথাক্ষিণী, গেল 
বজেশ্বরকে তাহার প্রেমের ভিখারী করিয়া; তাহার হৃদয় তখন প্রেমের 
লীলাক্ষেত্র। তাছার পর তাহার জননীর মৃত্যু হইলে কোন জমীদারের 
লোঁক সেই জমীদায়ের পাশব লালস! তৃপ্তির জন্ত গ্রফুল্লকে ধরিয়া লইয়1 
গেল। বনমধ্যে ভাহার1 দম্থাভয়ে পলাইল, বনপথের অম্পষ্ট রেখান্ুমরণ 
করিয়। সে একটি জীর্ণ অট্রালিকায় উপস্থিত হইল। সে দুর্দিনে বৈষ্বী 
কর্তৃক পরিত্যক্ত এক বৈষ্ণৰ মরিতেছিল$ সে প্রফুলকে অর্থের সন্ধান 
বলিয়া দিয়। মরিল। ঘটনা-আোত প্রফুল্পকে তাহার অদ্ভুত জীবনপথে উপ- 
নীত 'করিল। প্রফুল্ল একাকী তাহার সকার করিল! তাহার পর সে 
ঘড়া ঘড়! ধন পাইল; সক্তভোগী ন! হইয়। প্রফুল্ল যক্ষের ধন রক্ষা করিতে 
লাগিল। কিস্তঅর্থ আহার কর! যায় না, যাইলেও পরিপাক হয় না, 
জীবনধাত্র। নির্বাহ হয় না; কাজেই আহারীয় সন্ধানে প্রফুল্ল হাট খু'জিতে 
চলিল। পথে ভবানী পাঠকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ঠাঁকুর 
জহুরীলোক, বুবিলেন “এ বালিকা সকল স্ুুলক্ষণযুক্ত ।” তিনি তাহাকে 
দলের রাণী করিবেন বলিয়! শিক্ষা! দিতে কুতসঙ্কলল হইলেন। ভবানী পাঠক 
তাহার নিকট প্বামনশুন্ত! বামনী” নিশি ঠাকুরাণীকে পাঠাইলেন। নিশির 
সহিত্ত প্রফুল্লের মিল হইতে পারে না; কেন ন। একের "সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ” 
অপরের সর্বস্ব হদয়দেবতা পতিতে ; নারী জীবনের কোন আদর্শ অধিক 
বাঞ্নীর পাঠক তাহা বিচার করিবেন। এদিকে প্রফুল্লের শিক্ষা চলিতে 
লাগিল--গরথম অধ্ায়ন। ভ্ত্রীশিক্ষ! সম্বন্ধে অন্তত্র বক্ষিমচন্ত্র বলিয়াছেন প্যদি 
কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাদ1 করেন, স্্রীশিক্ষ। তাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক 
শিক্ষিত হওয়া উচিত কিনা! ; জামর1 তখনই উত্তর দিব, স্ভ্রীশিক্ষা/ অতিশয় 
মঙ্গলকর ;” সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত।” নান! পুস্তকের পর 
গ্রফু্প “সর্বগ্রস্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমন্তগবদদীত” পড়িল4; সঙ্গে সঙ্গে নিফামধর্দোপ- 
যোগী অন্থান্ত শিক্ষাও চলিতে লাগিল। অশন, বসন, ভূষণ, শয়ন সম্বন্ধে 
প্রফুল্প সকল প্রকারই ভোগ করিল। এ সকলের মন্দেও তাহার কষ্ট ছিল 
ন|, কারণ মাতৃগৃহে সকল সময় সে মন্দ ত ভ্ুটিত 71 এতক্ষণে বুঝা গেল 
কেন প্রথমে সে দারিদ্রের কশাঘাতপ্রপীড়িত|। হইয়াছিল; সে কেবল 
তাহাকে এই,সকল:সহা করিতে শিক্ষ। দিবার জন্ত। শেষ গ্রুল্পকে মল্প- 
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যুদ্ধ (11) শিখিতে হইল; কারণ প্ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।” 
বন্ধিমচন্ত্রের পুর্বে টেকটাদ “আলাঁলের ঘরের ছুলাল” উপন্তাসে ব্যায়ামের 
উপযোগিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তবে সে পুরুষে, এ 
রমণীতে। ব্যায়াম অবশ্তই উপকারী; কিন্ত রমণীর পক্ষে পুরুষের সহিত 
মঙ্লযুদ্ধই কি উপযোগী? চতুর্থ ক্ঘংসরে, ভবানী নিজ অনুচরদিগের মধ্যে 
বাছা বাছ! লাঠিয়াল লইয়া! আসিতেন; প্রফুল্নকে তাহাদ্িগের সহিত মন্রযুদ্ 
করিতে বলিতেন। প্রফুল্ল তাহার সম্মুখে তাঁহাদের সঙ্গে মলযুদ্ধ করিত ।» 
একথাট| বড়ই কেমন ঠেকে, কেন ঠেকে তাহার উত্তর আমরা আনন্দমঠে 
শাস্তি চরিত্র সমালোচনায় দিয়াছি। রমণীগণকে পুরুষ বহু স্তাধা অধিকার 
হইতে বঞ্চিত রাখিগ্নাছে__তীহাদ্দিগকে কোন হ্যাধ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত 
কর! আমাদিগের অতিপ্রেত নহে । তবেধাহ্ারা মনে করেন যে, সংসারে 
মকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীপুরুষের অধিকার সমান, তাহাদিগের নিকট এ দীন 
লেখক মতভেদ ভিক্ষা করে। স্ত্রীপুরুষে স্বাভাবিক বৈষম্য বিদুরিত হইবার 
নহে। সভ্যতার বিস্তার বশতঃ জীবনসংগ্রাম দিন দিন কঠোর হইতে কঠোর 
তর হইয়া দাড়াইতেছে; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ক্রমে রমণীগণকেও 
বোধ হয় দে সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিমা রমণীর 
বিশেষত্ব বিলোপ করিবার প্রয়োজন কি? পুরুষের 'মহছিত মল্লযুদ্ধ করিয়া 
ষদ্ধ রমণীগণকে ইন্দ্রিয়জয় শিক্ষ। করিতে হয়, তবে তাহাতে তাহাদিগের 
স্বভাবস্ুলভ শালীনত্যের যে হানি হয়, তাঁহ। কি সামান্ত ? কঠোর মংসার- 
ংগ্রামক্লান্ত মানব স্বভাবতই গৃহে যেহুখ, যে শাস্তি, পত্বীর নিকট যে 
স্নেহ, যে কোমলত! প্রত্যাশা করে, রমণীকে পুরুষভাবাপন্ন করিয়! তাহাকে 
তাহ! হইতে বঞ্চিত করিম! কাজ নাই। জগৎ কঠোরতাময়,-জীৰন মরু- 
ময় করিয়া কাজ নাই। রমণী, তুমি | 
“সরস শ্যামল 


কর সংসার অন্তর |” 


রমণী 
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প্রেমময়ী, ম্নেহময়ী, কোমলতাময়ী রমণীকে পুরুষভাবাপন্ন করিতে ফে 
চাহিবে? সংসার-সঙ্গিনীর নিকট কোন্‌ কর্ম-্লাত্ত পুরুষ না৷ কোষলত! 
প্রত্যাশ! করে? (তবে বঙ্গাঙ্গনাগণ দেবীর মত হইলে সুবিধ। এই হইৰে 
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যে, পরীকে সংসার-সংগ্রাষে পুরোব্ী করিয় দিয়! স্বামী তাহার অঞ্চলের 
অন্তরালে মুচ্ছ? যাইবার অবসর পাইবেন ।) বঙ্কিমচন্দ্র নব্যাদিগকে লজ্জা- 
হীন! বলিয়াছেন, কেনন! তাহার! দিবাভাগে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন; 
কিন্ত কোন নবীনাই যে পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে শ্বীকৃতা হইতেন না, 
এ বিশ্বাস আমাদের আছে। লজ্জাহীনগ্তা কিসে অধিক প্রকাশিত হয়-- 
পুরুষের সহিত মন্লযুদ্ধে, না দিবাভাগে স্বামী সন্দর্শনে? -এ নিফামধর্মম 
কি পুরুষকে দিয়! পালন করাইলে হইত ন1? অধিকাংশ, ওপন্তামিকই 
পুরুষ অপেক্ষা নারী-চরিত্রের আদর্শ জনে অধিক চেষ্টিত হয়েন। গর্বান্ধ 
পুরুষ আপনাকে রমণীর অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্বাপিত মনে করে, তাই 
সে পদে পদে আপনার প্রতৃত্বের চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চাছে ; যেন পুরুষের 
আদর্শের প্রয়োজন নাই, আর রমণীর জন্ত যত উপদেশ, ধত বিধান, যত 
নিষ্ঠুর আদেশ। ইহারই ফল সকল-প্রাটীন-আচার-বিরোধী, নরনারীর 
(ট৩ 100) ) আবির্ভাব। গর্বান্ধ পুরুষ সম্বন্ধে সেই প্রাচীন প্রবাদ 
412107510180 1059] 05517 প্রযুজ্য | বঙ্কিমচন্দ্র দেবী-চরিত্র স্ছজন ন। 
করিয়া, আর একটি অমরনাথ ব! প্রতাপ সৃজন করিলে উপকার হুইত।-_ 
তাহার পর শিক্ষা সমাপ্ত হইলে প্রফুল্ল দেবী নাম গ্রহণ করিয়! ভবানী 
ঠাকুরের দস্থাদলের দেবী হইয়া, কর্ম শ্রীকৃষে। অর্পণ করিয়া! পরোপকার ব্রত 
সাধনে প্রবৃত্তা হইল। গ্রন্থকার বলিলেন, “এখন আমর! গ্রফুল্কে জীবন- 
তরজে ভাসাইয়া দিয়! আরও পাঁচ বৎসর ঘুমাই। * * (প্রফুল্লের) 
কর্দ শিক্ষা হউক ।” গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ হইল । 

কুস্তকর্ণের নিপ্রার মত দীর্ঘকালব্যাপী নিড্রাস্তে যখন অ।মরা চক্ষুরুম্মীলন 
করিলাম, তখন দেনার দায়ে ব্রজেশ্বর সাগরের পিতার কাছে টাক! ধার 
করিতে আসিরাছে। টাক।ন! পাইয়।, শ্বশুরের সহিত বাদান্গবাদে কু 
জামাতা পরপ্রান্তে বিলুষ্িতা কাতর! পত্বীর বাছবন্ধন হইতে আপনার পদ 
মুক্ত করিতে এতট। বলগ্রয়োগ করিল যে, বঙ্গাঙ্নন! সাগর বীর স্বামীর 
সে ক্রিয়াটাকে পদাঘাত জ্ঞান করিল। উচ্ছ,সিত অভিমানে সাগর স্বামীর 
সহিত বাদানুবাদ করিল; শেষ ব্রজেশ্বর যখন বলিল, “পাল্টে লাঁখি মারিবে 
নাকি?” তখন সাগর বলিল, "আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি 
ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা পশ্চাৎ হইতে দেবী বলিয়া 
দিল. “আমার প! কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়। দিবে ।৮ এ শিক্ষা 
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প্রফুল্ল দিতে পারিত না, কারণ বঙ্গগৃহের গৃহ্িনীর মুখে এ কথা স্বান্তাবিক 
নছে-- ইহ! দেবীরই উপযুক্ত । আবার দেবীর নাম শুনিয়! দাসী তয় পাইয়! 
শব করিলে দেবী তাহাকে তাড়া দিল, “চুপ রহোঁ, হারামজাদি, খাড়া রহে|।” 
প্রফুল্ল এখন আর হুর্গাপুরের অয়ের কাঙ্গাল গ্রফুল নহে; দন্ুযুদলের দেবী 
হুইয়! সে এখন দস্থ্যসেন! চালন] করে-_সে তাহার কোমলতা হারাইয়াছে। 
ইহ! দেবীমৃত্তি না রাক্ষসী মুত্তি! ব্রজেশ্বরের নিকট হইতে পা টেপার খণ সদ 
শুদ্ধ আদা করিয়া দিতে দেবী সাগরকে সঙ্গে লইয়। গেল। তাহার পর 
ব্রজেশ্বরকে ধরিবার দিন জ্যোত্ম। প্লাবিত নিশীথে বজরার ছাদে বীণাবাদন- 
ব্যাপৃতাদ্দেবী ; ত্রিআ্োতার কুলে কুলে উচ্ছসিত জলআ্রোতের মত সেই ফেনি- 
লোচ্ছল যৌবনময়ী গম্ভীর; সেই তটিনীনণিলে তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রকর 
জলিতেছে, . আর সেই রূপলাবণ্যম্পন্ন! মোহিনীর রত্বাভরণ হইতে আলোক 
ঠিকরিয়। পড়িতেছে। মূর্তিমতী বীণাপাণিবৎ দেবী বীণাবাদনে ব্যাপৃতা। 
তাহার কুঞ্চিত কুস্তল হুইতে কুন্থম সুরভি পবনে ব্যাপ্ত হুইয়। পড়িতেছে-_ 
তাহার বীণ| হইতে মধুর স্থুর বঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন উর্ধা হইতে উর্ধে উঠিয়। 


তারায় তারায় এক স্বপ্নকুহক ব্যাপ্ত করিতেছে। 
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কিন্তু ব্রজেশ্বরকে ধরিতে পাঠাইয়। দেবীর বীণ| বেস্ুরা বাজিল; আবাঁর 
ব্রজেশ্বরের সহিত কথ! কছিতে দেবীর গলা ধরিয়া আসিল--ইহাই দেবীর 
নারীম্ুলভ কোমলতার অবশেষ। ব্রজেশ্বরের সহিত দেখা করিবার সময় 
দেবী ভাবিল, “ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি, এরশ্বর্যের ফাঁদ পাতিয়াছি।” 
আরও একদিন সে এমনই ভাবিয়াছিল। শ্বশুরালগয়ে যাইবার সময় ম| 
চুল বাধিয়! দিতে চাহিলে, মেয়ে ভাবিয়াছিল, “থাকৃ। সেজে গুজে কি 
ভুলাইতে যাইব? ছি!” তাহাই ভাবিয় সে বেশভুষার পারিপাট্য ত্যাগ 
করিল। তাহার পর দেবী ব্রজেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিল, ব্রজেশ্বর 
আত্মবিস্থৃত হইয়! তাহাঁকে চুম্বন করিল; সেই চুম্বন ৭16 1301 00081 
ব্রজেখ্বরকে বিদায় দিয়! তক্তার উপর লুটাইয়। দেবী কাদিল;) দেখিয়া 
নিশি বলিল, "তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।* দেবী উত্তর দিল, 
“সে পথ খোল থাকিলে, আমি এপথে আমসিতাম ন1।” প্রেম আছে 
বলিয়াই এখনও দেবীর রমণীর ধন কোমলতা! একেবারে যায় নাই। দেবীর 
প্রেমজে(তে তাহার মন্ধ্যান ভানিয়। গিয়াছে । এই স্থানে গ্রনঙ্গ ক্রমে দ্দার 
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একটা কথার উল্লেখ করিব । খ্বগুর়ালয়ে গমনকালে '্রফুল্লের বয়ন আঠার 
বদর; কিন্তু তাছার দশ. বদর পরে বজরার ছাদে দেবীর বর্ণনায় গ্রন্থকার 
বলিতেছেন, "পচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়! 
যায় না।৮ যাহা “কোথা ও*.পাওয়! যায় না, তাহা! দেবীতে পাওয়া! গেল; 
দেবী কি স্ষ্টি ছাড়া কিছু ? দেবীর কি "সকলি বিচিত্র?” ব্রজেশ্বরের সহিত 
সাক্ষাতের পর দেবী ভবানী ঠাকুরকে বলিল, "আমাকে অব্যাহতি দিন-- 
আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ব নাই।” দে তাহার ধন দান করিতে 
চাহিল। দেবী অধ্যাতির ভয় কাটাইতে পারিল না, সে নিফাম ধর্ম তূলিল। 
এতদ্বিন দেবীর অখ্যাতির ভয় ছিল ন-ব্রজেশ্বর তাহাকে ডাকাইতনী 
বলিয়। জানিল বলিয়াই আজ এ লঙ্জা-_-এ লজ্জার মুল, সকল মাধুরীর সার 
প্রেম। দরবারে ঘাইবার কথায় দেবী বলিল, প্এবার চলিলাম। কিন্ত 
আর আমি এ কাঁজ করিব.কি না! সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই ।” 
কিন্তু হয় ত বা বহুদিনের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করা যায় না বলিক্বা, হয় ত বা 
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ব্লয়। দেবী আবার দরবার করিয়া ঘড় ঘড়া টাক! বিলাইল। বজরার 
যে বর্ণনা) পাইয়াছি, এ দরবার দেই বজরাবামিনীর উপযুক্ত বটে; তাই 
আমর! পুর্ববেই বলিয়াছি, দেবীচৌধুরাণীর রাগিণী জাকাল বটে। এইখানে 
গ্রন্থের দ্বিতীত্ব খণ্ড সমাণ্ড হইল। 
তৃতীয় খণ্ডে দেবী কোথাও আসিবে জানিয়! যে পিতার সম্বন্ধে ব্রজেশ্বর 
সর্বদা ভাবিয়াছে ;-- | 
“পিতাশ্বর্গঃ পিতাধর্্পিতাছি পরমস্তপঃ । 
পিতরি গ্রীতিমাপন্নে শ্রীয়ন্তে সর্ধদে বতাঃ॥” 
সেই ত্রজেশ্বরের গিতা খণশোধার্থ তাহাকে ধরাইয়া দিতে আসিলেন। 
তাহ! জানিয়াও দেবী ব্রজেশ্বরের দর্শনাশায় অভিসারিকা হইয়। আমিল; 
কেন না-- 
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দিব। ও নিশির সহিত দেবীর ইঈশ্বয়সন্বন্বীয় তর্কের দছিত লেখক বন্ধিম- 
চন্দ্রের জ্ঞান শীর্ষক প্রবন্ধ তুলনা করিয়! দেখিবেন। তাহার কথা শুনিয়া 
ব্রজেশ্বর ধখন তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে চাহিল, তখন দেবী বলিল “হায়! 
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গম কথা কাল শুনি নাই কেন?” শিক্ষার গ্রন্তাব দেবী ভে/গ করিতে 
হইয়াছিল তাই দেবী ভাবিল আমার স্বামীর প্রাণ বাচাইবাত জন্ত এত 
লোকের প্রাণ নষ্ট করিকার আদার কোন অধিকার দাই।” এ কায 
শিক্ষা ভিন্ন জারও কিছুর প্রভাব: দৃষ্ট ইনার দেবীর নবএত্যাবরডিত 
 ম্বষণীত্ব ; নহিলে ত) 
দেহিনোহস্মিন্‌ বখ! দেছে কৌমারং লা জ্র। | 
তথ! দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরম্তত্রনমুহ্যতি ॥ €( গীত ১২১৩) 
লংঘম শিক্ষাবশভতঃই দেবী শ্বশুরের চুরি ডাঁকাইতি করিয়। খাইবার 
আজ্ঞর কথ। বলিল না। 
ইহার পর একট! অদ্ভুত কথা;আছে--গগন প্রান্তে একখান! মেধ দেখিয়। 
দেবী বুঝিল আর ভগ্ম নাই। তাহার পর দেবী যখন দিবাকে দেবী বলিয়! 
দেখাইল, তখন সেই ন্িথা। কথাটার সমর্ধনার্থ গ্রন্থকার পাশ্চাতা কর্ম- 
প্রণালীকে গালি দিয়া বলিলেন, “দেবীর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে ষে, 
আর সত্য-বাদের ভান নাই। ভানই ভয়ানক মিথ্যাবাদিত। সরল 
নীতিশাস্ত্র ও জটিল কণ্মরকৌশলের একগ্র সমাবেশ হইতে জগদীম্বর মান্‌ৰ 
জাতিকে রক্ষা করুন।” এ যেন তাড়। দিয়া বিশ্বাস করান। একথ! বলায় 
দেবীর পু স্বার্থ ছিল--ছরবল্লভকে বজরাক্ধ আনাই প্রয়োক্দন। তথাপ্সি কি 
আমাদিগকে স্বীকার করিতে. হইবে যে, নিষ্কামকর্দ্মরতার এ মিথ্যাকথা 
বলাও দোষের নহে! তাড়া থাইয়! বদি শ্বেতকে কৃজ্ঞ বলিয়! বিশ্বান,.করিতে 
হয়, তবে আমর! নাচার। মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা। [ও 
তাহার পর দেবী স্বামীগৃহে গেল। দেবীর বিসর্জন, প্রফুল্ের পুনরুখান । 
যখন দেবী নিশিকে বলিল যে, স্ত্রীলোকের স্বামীই দমকল আভরণের ভাল, 
ঘখন সে সাগরকে বলিল “এই ধর্ধই (সংসার-বর্ই ) স্ত্রীলোকের ধর্শা; 
রাজত্বস্ত্রীজাতির ধর্ম নয় | কঠিন ধর্দাও এই মংসার ধর্ম” তখন দেবী 
প্রকৃত রমণী,*তখন নে মাধুরীমমী। যখন দে বলিল “দেবী মরিয়া 
খিয্াছে।” তখন সংসারাশ্রমে সে 0) 
| পুরান পত্রাপগমাদন গুরগ্‌ 
| লতেব সন্নধ্ব মনোজ্ঞ পল্লবা" টা 
শো! পাঁইতে লাগিল। মানব যেমন জীর্ণ বন্্র ত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র 
গ্রহণ করে, দেবী তেমনই নব জীবন গ্রহণ করিল। ঘাঁও গ্রফুল "01০0৮ 
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21657. 52910, (50051 11016 91251651000, 6৩ 1086৬৫ ০1৫ ০8 
€০ %/1১101) 508 01118. রামায়ণ ও মহাভারতে পুনঃ পুনঃ কথিত 
হইয়াছে, যে আশ্রম সকলের মধ্যে সংলারাশ্রমই শ্রেষ্ট । বদি রমপী- 
গণকে নিতান্তই গীস্ভার উপদেশের মত করিয়া গঠিত করিতে হয়, তবে 
সারে থাকিয়। কেমন করিয়া তাহা! সপ্ভব, তাহা দেখাইলেই প্রকৃত 
উপকার হয়। পুকষের স্ছিত মল্লযুদ্ধ ও ডাকাইতি করিয়া! ইঞ্জিয় জয়াস্তে 
সংসার প্রবেশ সস্ভবের সীম! অতিক্রম করে । রমণীগণ দেবীর আদর্শে 
গঠিত ন! হইয়| ভ্রমরের আদর্শে গঠিতা। হইলেই জাতীর মঙ্গল। ইহকাল 
অপেক্ষা পরকালের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়াই এজাতির অধঃপতন; 
এখন আবার পুনরুখানের প্রভাবে যেন মনে হইতেছে রাতারাতি সত্য- 
যুগের কুশাঙ্কুর উৎপন্ন হুইল পথিকের অনভ্যন্থ পদতল পীড়িত করিতেছে। 
জাতীয় উন্নতিকল্পে আমাদের বাস্তবের দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্ঠক। 
কর্ম বা পরকাল চিন্তা অবজ্ঞার উপযুক্ত, এমন কথা বলি না, তবে ইহু- 
কালেও কিছু কর্তব্য আছে । জাতীয় জীবনে, সাংসারিক জীবনে 
ভ্রমর ও কমলমণিয়ই আদয় অধিক। 

ব্রজেশ্বরের চরিত্রে বিশেষ কিছু নাই। সে গ্রথমে গোরমিনা ভয়ে 
পড়ীকে ত্যাগ করিয়াছিল, শেষে পিতার আজ্ঞা তাহাকে ভাঁড়াইতেও 
গিয়াছিল। সেকৃস্পীয়ার পত্বীর নিকট পতির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন £-_ 
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পিতার প্রতি পুজের কর্তব্য আছে সত্য; কিন্তু পত্বীর প্রতিও পতির 
কর্তব্য আছে; সে কর্তব্পথে ব্রজেশ্বর ক্ঘলিত-পদ। পত্বীকে তাড়াইতে 
আসিয়া ব্রজেশ্বর তাহার মুখহু্বন করিল, তাহার পর সে তাহার ভরণ- 
পোধণের ভার লইতে চাহিল; কারণ তখন ব্রজেশ্বর কেবগ্রা পতি নহে, 
পরস্ত পতি এবং প্রেমিক । অন্তত্র বঞ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন প্প্রণয় এইরূপ! 
প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসংকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুখ্যবান করে, 
অন্ধকারকে আলোকময় করে।” এই চকিতে প্রেমোদর়ের কথায় ফ্রায়ার 
লরেন্স বলিয়াছেন £ 2 | 
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ইহার পর শ্পুরালয় হইতে ফিরিবার পথে দেবীর সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। ইতিপূর্বে ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে গ্রেমোদ্রেকের পর গ্রফুল্ের 
মৃতু সংবাদ পাইয়। ব্রজেশ্বর ভুর্বল হইয়াছে, "শেষ ব্রজেঙ্গর বাঁচে না বাচে।” 
তথাপি তাহার পিতৃভক্তি অচল! ছিল। ডাকাইতের হাতে তাছার 
একট! গুণ-প্রকাশ পাইল--সেটা সাহম; কিন্তু ভাকাইতের হাতে পক্ডিয়। 
বুঝি অতট! রমিকত| করিবার মত মনের অবস্থা থাকে না। দেবীর 
সহিত সাক্ষাতের সময়, সে কেবল সাগরের রাঙ্গা! পা ছুখানি টিপিয়া আসি- 
যাছে, ত্রজেশ্বর সেকালের ছেলে, তিনটার উপর আর একটা বিবাহ, তাহার 
পক্ষে বোঝার উপর শাকের আঁটি; দে দেখিল দেবী সুন্দরী, তাহার 
কণঠম্বর কুহ্থমকুলান্দোলনকারী মধুর পবনাপেক্ষাও মধুর; রসপিপান্ 
জিতেন্্িয় বজেশ্বর তাহার মুখচু্ধন করিল। তাহার প্রফুল্পের প্রতি 
প্রেমের মূলেও রূপদ্রমোহ ছিল। দেবী যে প্রফুল্ল একথ। শুনিয়া সে 
ব্যথিত হইল। শেষে দেবীর বিপদকালে তাহার মুখে সকল কথ শুনিয়া 
দে বলিয়াছিল "আমি তোমার স্বামী--বিপদে আমিই ধর্দতঃ তোমার 
রক্ষাকর্তী। আমি রক্ষা করিতে পারিব না-_তাই বলিয়া! কি বিপদ্‌- 
কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব ?* প্রেমের বলে মানব সবই 
করিতে খারে--তাই প্রাচীর লঙ্ঘনের কথায় রোমিয়ো বলিয়াছিলেন 
410) 10৮95118176 91185 010 1 0+27-09101) 055 2115. 
আর ব্রজেশ্বর যে সাহসী, সে কথ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহার পর 
নিশি ঠাকুরাণীর দেবতায় অসমর্পিত ছুষ্টামির বলে সে গ্রফুল্নকে ঘরে 
লইয়া গেল। দেবীর পার্খে ব্রজেশ্বর ছায়া মান্র। ব্রজেশ্বর যেন গ্রন্থ- 
কারের একালের উপর রাগঞ্জনিত হ্থষ্টি-সে গোটাতিন বিবাহ করিতে 
অস্ম্মত নহে, পিতার আজ্ঞায় কর্তব্য পথ ত্যাগ করিতে প্রস্তত। আবার 
তাহার নীতিশান্ত্রে লেখে যে, স্থানবিশেষে বাপের কাছে তীড়াভাড়িতে 
দোষ মাই। তাহার কথার গ্রন্থকার বলিয়াছেন, প্ব্জেশ্বর সেকেলে 
ছেলে_ একটা *[.16 01506? সম্বন্ধে অবস্থ। "বিশেষে তাহার আপতি 
ছিল না1।” এটাও যেন একট! গৌরবের কথা! এও যেন এ কালের 
উপর একট] আঘাত! বুদ্ধ বয়সে বন্ধিমচন্ত্র এ কালের উপর বড় 
চটা। সেকাল ভাল ছিল, -এ কাল মদ) আর এ কালের (াকের। 
অর্থাৎ তাহার পাঠক নশ্প্রদারও মন্দ। এ কালের মেয়ের বেহায়া, 
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প্রমাণ তাহার। দিবাঁভাগে হ্বাসী সন্দর্শন করেম!! এ কালের ছেলের! 
খারাপ, প্রমাথ তাহানা ধে ধত বড় মুর্খ, গিতৃমমক্ষে দে তত 
বড় লঘধ! ম্পীচ বাড়ে!!! কফি সর্ধনাশ 11! দাম্পত্য সক্বন্ধটাকে আমরা 
নিতান্তই নিন্দনীয় মনে করি-_নিনীথে মিতাত্ত গোপনে ভিন্ন স্বামী স্ত্রীতে 
সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্তই নিশনীয় ভাবি, স্বাধীর গৃহবর্ধণ করা-ও জননী 
হওয়। ভিন্ন স্ত্রীর যে অন্ত কার্ধ্য থাকিতে পায়ে, তাহা! আমাদের কল্পনার 
মধ্যেই আইলে না। পিতা পুনে সম্বন্কটার মধ্যে যে একটু ভালবাসা, 
থাকিতে পারে, তাক! আমর ভুলিয়া াই। কাজেই আমাদের গৃহ, সুখ ও 
আরামহীন কারাতুল্য। বৈরাগ্য ষন্বন্ধে মত তের থাকিতে পারে, কিন্ত 
মানব ষে দ্ঘভাবতঃই একটু আরামের প্রত্যাপ। কয়ে ইছ! অস্বীকার করিতে 
পারি ন। যেখানে গৃহে পিতা এমন কি জোষ্ঠও যমতুল্য, মৃত্যুকালে ও 
স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ নিন্বনীয়, সেখানে মানব যে ময় সময় তাহার খাছ 
বিক আরামক্রিক্নতাবশতঃ গৃছের বাছিয়ে আরাম অন্বেষণ করিস! আপ- 
নাল সর্বনাশ করিতে পারে এ সম্ভাবনা কি অপভ্ভব ? ৃ 

খ্যাকারে স্থানে স্থানে পাঠকদিগের প্রতি একটু বিরক্তি গ্রকাঁশ করিয়া 
ছেন, কিন্ত তাহার কারণ ছিল। তাহার মত হতাশ গ্রস্থকারের সংখা! 
জল্প। অসাধারণ প্রতিত! ও পাণ্ডিত্যেক্ধ অধীশ্বর হইলেও তখন ডিকেছ্সের 
যশের শিকট তাহার যশ ম্লান ছিল। আর আল্ম মিটার লিলি বলেন যে, 
শিক্ষিত সমাজে ডিকেশ্দের প্রভাব কমিতেছে, আক প্রসিদ্ধ ওপস্তাসিক 
আঁইয়ান ম্যাকল্যারেন বলেন ঘে, থ্যাকারের প্রভাব কখনও কমিতে 
পারে না। কিন্তু বস্কিমচন্জ্রের সে কারণ ছিল না। ঘৌভাগ্যই হউক আর 
ছুর্ভাগ্যই হউক, আমর এ কালের লোক; জার দাক্িত্বহীন কবিকুল- 
কল্পিত 00109) 2৫৩ অপেক্ষাও আমরা আমাদের কালকে ভালবাসি । 
জগৎ উন্নতির পথেই অগ্র্র হইতেছে? সে ক্ষাল অপেক্ষ/ এফালে চরিত, 
জ্ঞান, সভ্যতা! ঘকলই উন্নত। তাই কমলমধি চিত্র অরষ্টার মুখে একালের 


এ নিন্দ! বড়ই কেমন ঠেকে । টেনিসন বলিয়াছেন £_- 
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বার্ধক্যস্থলন্ভ -বাঁকাঠধিকা প্রিগ্তা হইতে গাঙ্গিও উৎপর হচ্; তাই ষে 
বঙ্কিমচন্দ্র পঞঙ্ডিতগণকে গালি দেওয়ায় প্রথম বরসে বঙ্গদর্শনে বিদ্াসাগরকে 


অক্টোবর, ১৮৯৬1].  বহ্কিমচন্জর | ও 


এমন ররর: আক্রমণ করিয়াছিলে ঘে, পুনমু্রান্কনকালে সে প্ররধ্জের 
তীত্রাংশ বর্জন করিয়াছিলেন, সেই বদ্ধিমচজই বৃদ্ধ বর়য়ে কৃুষচর়িত্রের 
যত এক খান! সারবান পুস্তক গাঁলিতে পুর্ণ করিয়া গিস্বাছেন। | 

 নিশিঠাকুষ়াপীয় “সর্বন্থ প্রীকষেশ। তিনি বলিতেছেন শ্গ্রীকফে সকল 
মেয়েরই মন উঠিতে পারে, কেন না তীর রূপ অনস্ত, যৌবন অন্ত, উশ্্ধয 
অনন্ত, গুণ জ্ধনপ্ত।” কপালকুগুলায় বন্কিষচন্ত্র অধিকায়ীর মুখ দিয়! বল!- 
ইয়াছেন "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাস ধর্্ম-সোপান* এই গ্রস্থমধোও 
তিনি বলিয়াছেন “অনস্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পৃরিতে পারি না। সাস্তকে 
পাঁয়ি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৎপিঞরে সাস্ত গ্ররৃষ্জ। - স্বামী 
আরও পরিফাররূপে সাস্ত। এই জন্ত প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী, ঈশ্বরে 
আরোছপের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেদের পতিই দেবতা । অন্য 
মব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট ।* পুরুষ রমণীর পর- 
কালের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, তাহাকে দিয়া আপনার পদপৃজ! 
করাইস্বাছে কিনা, দে তর্ক এখানে তুলিয়। কাজ নাই। ন্ুপ্রমিদ্ধ সমা- 
লোচক বাবু পূর্ণচজ্জ্ বন্ধুর কথা উদ্ধৃত করিয়৷ আমরা বঞ্িমচন্দ্রের কথা 
বুধঝাইতে চেষ্টা করিব। "সতী পতিভক্কিতে যে আস্মোৎযর্ণ অভ্যাস করেন, 
তাহাই তগবদ্তক্ির নিদান। তগবানে ততই আত্মোৎসর্গ না করিলে 
তগবৎ প্রেম লাভ কর] যান্গ না। * * * সীত। ও রাধিকা এই দ্বিবিধ 
প্রেমের আদর্শ, অথচ দুইজনেই পরস্পয়ের প্রতিবিষ্ব। প্রভেদ এই, মীতার 
পতিপ্রেম অতি উজ্জঙ্গ বর্ণে অস্থিত--.এত উজ্জ্বল বর্ণে ষে, তাহাতে দেব 
ভক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়। পড়িদ্াছে; রাধিকায় তগবতপ্রেষ এত উজ্জল যে, তাহাতে 
পার্থিব পতিগপ্রেম গ্রচ্ছন্ন হুইপ পড়িয়াছে। পতিপ্রেম ভগবতগ্রেমে 
আরোহণ করিম! রাখিকাহ্ন্দরীর প্রেম ভক্তি । প্রেমের এই ক্রম আর্ধ্য- 
সাহিতো, আর্ধাদমাজেও এই ক্রম / পতিপ্রেম নহিলে ভ্বগবতপ্রেম হয় 
না, আমাদের এ বিশ্বাস নাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা ফলিয়াছেন, তহোরই 
সহিত নিশি ঃচদ্টিত্র খাপ, খায় না। নিশি সিঁড়ি না স্বাদিয়াই বর্থে 
গিয়াছে। 

ভবানীঠাঞ্ুর পণ্ডিত, কার্ষ্যোদ্ধারপর। গারাদনদিগের মহিত সাহার 
তুলনা ঝোৌঁধ হয় অসঙ্গত হইবে ন। তাহার এক হস্তে গীতা, অপর হজ্যে 
সেকালের পীনালকোভ-লাঠি। আইনাস্থষাদী কার্ধয না কিয়া, ডাকাইতি 


৫২৪ -.: দাসী [৫ম ভাগ, ৯ম মংখ্যা। 


করিয়া পরোপক্ষার সমাজের পক্ষে হিত্তজনক নহে। হার গগনে 
এইটুকুমাত্র বক্তব্য, যে তাছার উদ্দেশ মন্দ নছে। . 

অমীদারবিত্বেধীগণ বলিবেন যে হরবল্পীভ “জমীদারি মিপ্টে চাল! 
আদৎ মডেল।” আমরা বলি হরবলভ অতি নীচন্দয়, পাপাস্থা। যাছার 
হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নাই, তাহার মত নীচ আর কে? 

নয়ানতারার কথা অধিক বলিবার গ্রপ্নোজন নাই। তবে যাহারা এই- 
রূপ এককালে একাধিক বিবাহ করিল্পা থাকে, তাহাদের সবগুলি পত্বীই 
নফ্নের মত হইলে বোধ করি ভাল হয়। 

গ্রন্থমধ্যে সাগরের চরিত্রই সর্বোপেক্ষা মধুর । টি পার্থ সাগর-_ 
অদ্ভুতের পার্থ, মাধুরীময় বাস্তব ; কুহেলিকাচ্ছন্ন নাগরের পার্থ, চলমলয়- 
বনপবনান্দোলিত বীচিময়ী, রবিকরসমুজ্জলা নিকুঞ্জ গ্রল্হাদিলী আোতম্থিনী। 
সাগরের প্রণয় “সোহাগ হিল্লোল, দেহ নিরমল নীর।” কিছুন্ধুই অভাব 
নাই। সাগরের হৃদয় বড় স্সেহে ভরা। তাঁহার যেটুকু অদ্ভুত দে কেবল 
দেবীর ম্পর্শে- ব্রজেশ্বরের নিকট পণ, দেবীর সহিত পলায়ন ইত্যাদি 
অসম্ভবের পার্থে সম্ভবের মত দেবীর পার্থে এই চঞ্চলামৃত্তি ঝড় ফুর্টিয়াছে। 

দেবী চৌধুরানীতে যত হাঁসাইবার চেষ্টা আছে, তত হাসি নাই। 
ইহাতে আশ্চর্ধ্য ঘটনারই প্রাচুর্য । ঘাড়ের উপর দিক! নৌকা গেল__ 
কেহ মরিল না; নৌক।1 টলিলে মান্ুষগুল! গড়াগড়ি গেল---কেহু কাহারও 
পায় পড়িল, কেহ কাহারও নাগরায আটকাঁইল--তবুও আলোকাদি ঠিক. 
রছিল। তাহার পর দেবীর নৌকা ঝড়বাছন? দানবের মত্ম্তাহরণ বর্ণন| 
করিতে হইলে যদি বলিতে হব ঃ-- : 
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তবে দেবীর নৌকা! ঝড়বাছন হইবে না কেন? বঙ্ধিমচঞ্জের অন্যান 
পুস্তকের সহিত তুলনায় দেবী চৌধুরাণী তেমন উত্রায় নাই। গীতার 
উপদেশ উপগ্তাসে দিতে ঘাইয়! উপদেশও মনে বসে ন1, উপক্তাসও তেমন 
ভাগ লাশে না। ৰ ৃ 
-. তবে বন্ষিমচন্দ্রের যে এজ্জজালিক স্পর্শে ধূলিমুষ্টি সুবর্ণ সত, পরিণত 
হইত, সেস্প্শ দেবী চৌধুরানীর অনেকস্থলেই অনুভূত হুয়। দেবী 


অক্টোবর, ১৮৯৬।] সদৃতোজী জাতি ৫২৫. | 


চৌধুরাণীতে বর্ণনাগুলি অতীব সুদার। আর যেখানে যেখানে, দেবীর 
অত্যাসের কঠোর আবরণ মধা হইতে তাহার রমণী প্রক্কৃতি আত্মপ্রকাশ 
টি নিন সেখানে লেখাবেই মাধুরী উছলিয়া উঠিয়াছে। 

22 | ইরা ঘোষ । 





_ স্বদূভৌজী জাতি। 


আমেরিকার “বরে! অব এখনোল্রী' নামক সভার নবম বার্ষিক 
রিপোর্টে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মন্থুযাজাতি কত রকম অদ্ভুত পদার্থ ভক্ষণ 
করে, তাহার এক বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে। এই সকল ভোল্য পদা- 
এেঁর মধ্যে মৃত্তিক1 অব! কর্দীমই সর্ববাপেক্ষা বিচিত্র । রিপোর্টে প্রকাশ-_ 
এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীতেই মৃত্তিকা ভক্ষণের গ্রথা প্রচলিত ছিল। পৃথি- 
বীর অমেক অসভা দেশে এখনে! ইহা অক্ষু্ অবস্থায় প্রবর্তিত রহিয়াছে । 
কোন কোন দেশে ইহা ধর্মসন্বন্বীয় গ্রথারূপে রুপান্তরিত হইয়াছে। 
পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি গ্রদেশের নিগ্রোগণ পীতবর্ণের মৃত্তিকা 
ভক্ষণ করে) তাহার! এই মৃত্তিকাঁকে 'কাউর়াক+ বলে। “কাউয়াকের, 
গন্ধ এবং আস্বাদন তাহাদের নিকট যৎপরোনান্তি গ্ীতিকর। এইমৃত্তিক। 
ভক্ষণ করিয়া! কখন তাহাদিগকে পাকযযন্ত্র-সন্বন্ধীয় পীড়া ভোগ করিতে হয় 
না; অনেকে ইহাতে এরূপ অত্যন্ত যে এই মৃত্তিক। থাইতে না পাইলে 
তাছার] এক দিনও থাকিতে পারে না । ইহার ব্যবহার নিষেধ কর1 তাহ!- 
দের মধ্যে সর্বপ্রকার গুরুতর দণ্ড। 

কালিফর্ণিয়ার অধিবাদিগণ রুটী সুমিষ্ট করিবার অভিগ্রায়ে ময়দার 
সঙ্গে লোছিত বর্ণের এক প্রকার মৃত্তিকা ব্যবহার করে। ম্যাঁকেজী 
নদীর উভয় ভীরে যে নকল অসভ্য আমেরিকানের বাস, তাহার। ছুভিক্ষের 
সময় তৈলাক্ত মৃত্তিক। আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে, অন্তান্ত সময় 
ইছার! পানের ভ্তান্স তাহা চর্বপ করিয়া, বিশেষ আরাম বোধ করে। এই 
মৃত্তিকার আন্বাদন অনেক পরিমাণে হঞ্ধের হ্যায় এবং তাহাদিগের 
নিকট তৃপ্তিকক। | 

উত্তর আমেরিকার আপেস্‌ নাম অমত্যজাতি বন্ধ আলুর টি 
দূর করিবার জন্ত রন্ধনকাঁলে তাছার সহিত মৃত্তিক| সংমিশ্রিত কবে। 


৬২৬ ১১ সী [৫ম ভাগ১১৭ম সংখ্যা । 


ভূুনি এবং তানিয়ান জ।তিও মৃত্তিকা তক্ষণে অত্যন্ত । দক্ষিণ জামেরিকার় 
ব্রেজিল ছেশে অঙ্বিনকে। নদীর ভীরবর্তী এবং বলিভিম্ব1ও পেরুর পার্বত্য 
প্রদেশের আদিম অধিবাপিগণের মধো স্বদতক্ষণের গ্রচলন দেখা যায় । 
আফ্রিকার গিনি প্রদেশের নিগ্রোজাতি খন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 

দাসরূপে নীত হইত, তখন তাহার! পথের মধ্যে সমারোহ পূর্বক মৃত্তিক 
ভোজন করিত। এই ছীপপুঞ্জে আসিরাও তাহাদের মৃত্তিকা তঙ্ষণের 
লোভ নিবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু এই স্থানের মৃত্বিক! তাহাদের স্বদেশীয় মৃত্তি- 
কারন্তায় মহজে পরিপাক হইত না; সুতরাং সকলেই কঠিন অনীর্ণ 
রোগে জাজ্কান্ত হইয়াছিল, তাই অবশেষে তাহার! এ অভ্যাস পরিত্যাগ 
করিয্াছে। পূর্ববকালে মার্টিনিক প্রদেশের বাজারে এক প্রকার লোছিত 
মৃত্তিক বিক্রদ্ন হইত, কিন্ত কবালী ওঁপনিবেশিকগণের প্রাূর্ভাবে এ প্রথা 
বিলুপ্ত হইয়াছে। এসিয়ার পূর্বতাগে বর্তমান কালেও এই প্রথ! প্রচলিত 
দেখা যার। 

াভা স্বীপের পল্লীদমূহে লাল চতুক্ষোণ মৃত্পিষ্টক সমূহ বিক্রয় ৫ 
থাকে । ন্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইরেনবর্গ এই সকল মৃৎ্পিও 
বিশ্লেষণ পূর্বক দেখিয়াছিলেন যে স্বচ্ছ জলে যে সকল অগুপ্রমাণ কীট 
এবং উদ্ভিজ্জ দেখা যায়, তাছ! বহুল পরিমাণে এই মৃত্তিকায় বর্তমান ছিল। 
স্ুগত্য জাপানেও কোন কোন স্থানে মৃদ্ভক্ষণের প্রথা গ্রচলিত আছে। 
ডাক্তার লভ নামক অটনক পণ্ডিত কিছুদিন পুর্বে আইনোদিগের 
ব্যবহৃত কর্দম বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সাধারণ্যে তাহার মন্তব্য প্রকাশ করেন; 
যেশোর উত্তর উপকূলে মিটোনিয়! পর্বতের অধিত্যকায় এই কর্দমন্তর 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার বর্ণ পাতলা ধুসর। স্ানীয় অধিবাদিগণ এই 
কর্দমের সহিত একপ্রকার স্থগন্ধি পত্র মিশ্রিত করিনা! বাবহার করে। 
ইহার! কর্দম সেবনের বিশেষ কোন আবশ্তকতা অস্থতব করে ন1। তাহাদের 
বিশ্বাস ইহা! যথেষ্ট উপকারী; এই কর্দম গুলিগা ইছাঝ! বোলের ভা 
পান করে। অনেক সমন্ব কর্ঘমের সহিত পদ্মমূল মিশাইর়| অগলিতে আল 
দেওয়া হগ্স। সেই মূল দিদ্ধ হইলে তাহা কর্দমের মধ্যে কাই পয, 
আইনোগণেয় মতে এই পানীয় অতি মুখরোচক । | 

হিমালয় পর্বতের প্রান্তবর্তী শিকিম প্রদেশে 'রজিৎ তালি” নামক 
উপত্যকার অধিবামিগণ গলগণ্ড কোগের প্রতিষেধস্বর্নূপ এক প্রকার 


অক্টোবর, ১৮৯৬] 





ঝেফিত ৃত্তিক! তান্ধুলের সছিত চর্রাগ করে।  55231075,9109418155. এ 
(০০149 নামক -গ্রস্থে লিখিত আছে,, পশ্চিম অখ্েন্ি়ার অধিরামিগণ 
সৃত্তিক্কাক্স: সহিত “মেন” নামক বৃক্ষমূল চূর্ণ করিয়!, ভক্ষণ করে।:. উদ্ধর 
যুরোপের বিশেষতঃ সুইডেন দেশের উত্তরাংশে গাড়োয়ানের! গুছুর পরি- 
মা মৃত্তিকা চর করিয়। থাকে, ফিনল্যাণ্ডে কুটীর দহিত মৃত্তধিক! 
মিশ্রিত ভূয় । | 

 সাইবিরিয়ার কোন কোন দাতি রানে ৃত্তিকা পূর্ণ টা 
সঙ্গে লয়; তাহাদের বিশ্বা এই মৃত্তিকার আত্বাদ গ্রহণ করিলে বৈদেশিক 
উপদেবতাদিগের মন দৃষ্টির দ্বারা আপকাঁরের কোন সভাবন! নাই। যুরাঁল 
পর্বতের নিকটবর্তী প্রদেশের অধিবাসিগণ রুটার সহিত চা-খড়ি মিশাইয়! 
ভঙ্গণ করে। তাঁহার! মনে করে, ইছাতে খাদ্যদ্রব্য মুখপ্রিয় এবং স্বাস্থ্যকর 
হ্য়। জর্ণীরাজ্যের উত্তর ভাঁগেও অনেক সমগ্--বিশেষতঃ ছুতিক্ষ 
উপলক্ষে কিন্বা কোন নগরের দীর্ধকালব্যাপী অবরোধের সময়,__ মৃত্তিকা 
ভক্ষণ ৪ অঠরাঁনল নিবৃত্ত করিবার প্রথ। দৃষ্টিগোচর হয়। 

| খিদীলেজরুমায় রায় । 


 পো্মান্টার | 


ডা 





চল বিনয়, | 

ভূমি পুজার ছুটাতে যখন বাড়ী আপিয়াছিলে, তখন আমার দুইখের 
কথা সমস্তই তোমাকে বলিয়াছিলাম। তুমি নান! কান্গে সর্বদা ব্যস্ত থাক, 
বোধ হয় সে সকল কথ! তোমায় মনে নাই। আমার ছুঃখ অপার; পে 
'ছঃখকাহিনী কাহারে! কাছে প্রকাশ কত্ধিয়াও কোন ফল মাই। ভুমি 
আমার গুভাকাজ্জী, আমার ছুঃখ কই তুমি হৃদয় দিয়! অনুভব কর, তাই 
মনে হইতেছে, তোমার কাছে আমার কষ্টের কথা কতক কতক প্রকাশ 
করিয়া একটু শাস্তি লাভ করিব । তোমার মত বন্ধু আমার আর রে আছে? 
ছুমি তস্বাই জাম, তোমাদের গ্রামে পোষ্টমাষ্টারি করিয়া আমি মাসে কুড়ি 
টাক্ষার বেশী বেতন পাইন!) টিকিট বিক্রয়ের কমিশন আর কত হইবে ?-- 
'ছু'টাকান্ বেশী হয়না আর এই বাইশ টাক1। পরিবারে তিনটি মেয়ে 
একটি ছেলে আর খামর! প্্রীপুরুষ ; বাইশ টাকা আয়ে আজ কাল এভখুলি 
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পারবা প্রতিপালন করা যে কি ধঠিন ভা আমিই জাঁদি। গা হয়, ছেলে 
মেষ কটিকৈ হষেল! হুমুটো। খাইতে দিপা 'আমরা স্ত্রী পুরুষে এক বেল 
খাইয়াই থাফিলাম ? ঘরের মধ্যে কি করি না করি তাত খোজ কে লইবেখ 
আর আমরা অর্থাসনে দিনপাভ করিতেছি, তাই। অন্তে জানিয়েই বা কি 
ক্ষতি! দুবেল! যাহার আহার ধোটে না, তাঁহার সে চক্ষুলজ্জ| নিষ্রয়ো জন । 
দে ধাহাই হউক, এখন ঘোর বিপদে পড়িঘ়াছি তাহা! হইতে কিরূপে উদ্ধার 
হই? বড় মেয়েটি তের বৎসর পার হইয়া! চোদ্দয় পড়িয়াছে ; মেজ মেয়ে- 
টিও বাক বতলরে প! দিয়াছে; মেয়ে যে আর ঘরে রাখিতে পারি না । 
ভ্মি ত ভাই জান, আমার হাতে একটি পরসাণ্ড দাই, এমন আত্মীর নাই 
স্বাছার কাছে এ দুঃসময়ে সাছাব্য চাহিয়া কিছু পাঁইবার আশ! করিতে 
শাকি; স্ত্রীর গাঞ্ষে এমন এক খানি গহন! নাই যাহ! বিজ্ঞয় করিস! ছ পরস! 
সংগ্রহ করি। এখন উপায় ফি? জামাগ যে জাতি ঘায়! কলিকাতাক় 
অনেকের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় আছে, বিন! পয়সায় কি আমা 
মেয়ে ছুটিকে কেছ গ্রহণ করিবে না? ভুঙ্সি একটু হিশেষ চেষ্টা ঘেখিও ; 
আমি বড় কষ্টে পড়িপ্াছি। এমন কেহ জাপনার লোক নাই যাহার উপর 
পাত্র খুঁজিবার ভার দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কাজ ছাড়িয়া! নিজেরও 
নড়িবার যো নাই। তুমিই আমার একষযাত্র ভরসা, তোমার উপর উষ। ও 
নিশার বিবাহুভার দিতেছি, তাহার! তোমাকে নিজের কাকা বলিয়াই মনে 
করে, কাকার যাহা কর্তব্য, করিও, ভাই। আমর! শানীঘ্িক ভাল আছি, 
সুমি কেমন আছ জিখিও। 
হতভাগ্য রক্জনী ; 
(২) 
ঘষ্টার় মহাশর, ্‌ 
আপনার পদ্র পাইলাম । কপিকাতান্স মানা রকম বিষয় কারে স্বাদ! 
ব্বাস্ত থাকি সতা, কিন্তু সে জন্প অংপনার কথ! ভুলি নাই? আপনার উৎ। 
ও নিশার কথা বখন তখনই মনে হয়। আমি জনেক বেয়ে দেখিয়াছি, 
কিন্ত উদ্বার দত মেয়ে আধার চক্ষে কম পড়িয়াছে। তাহার জঙ্গ লৌষ্ঠব এবং 
নর সই অতি সুন্বর) আপনাকে কষ্ট ছিরার জন্তই 'বৃবি গগধান্‌ এমন 
কর্তার জাপমাহ ঘরে পাঠাইম্লাছেন। এমন লক্ষ্মীর মত নবী, নী 
'শাস্ত সেক ক্ষি যার ভার হাতে স'গিগন দেওয়া ধায় | 


সকোবর, ১৮৯৯1] পৌউমাঙটার ৯৯ 


আমি যদিও আজ তিন বৎসর হইল কালেজ ছাড়িয়াছি, তখাপি আমার 
লমপ/ঠী অনেকে আজও কালেজে প্রড়িতেছেন। দেশের দুঃখ দুর করিবার 
জনক, বালিক1-বিবাহ রহিত করিবার নিমিত্ব, সামাজিক কুরীতি এবং ক্‌সং" 
স্ক'র নিবারণের জর যাছাদের সঙ্গে একত্রে সভাসমিতি ক্রিতাম্‌, গ্রামে 
গ্রামে বক্ত.ত! দিয়! বেড়াইতাম, প্রতিক্ঞা-পত্রে সাক্ষর করিতাম, তাহাদের 
ত্বরেকেই এখনও কালেজে পড়িতেছেন। সেদিন খু'দ্িয়া খু'জিয়া আমা- 
দের দেশোদ্ধার দলের চাই একটি বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম 
তিনি এস্‌, এ পাঁশ করিয়া এখন আইন পড়িতেছেন ; এখন পধ্যন্ত তিনি 
বিবাহ করেন নাই; আমাদেরই জাতি, উপাধি ঘোষ, বয়স তেইশ চব্বিশ 
বৎমর, উর সঙ্গে বেখ মানায়। তার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হুইল, 
কথায় কথায় দেশোদ্ধার, জাতীয় মছাসমিতি, ব্যবস্থাপক ভা প্রভৃতি ইয়া 
নেক আন্দোলন চলিল। তাহার পর আসল কথা পাড়িলাম। বিবাহের 
কথা উঠিলে, তিনি যে রকম মেয়ে চাঁন উধা ঠিক সেই রকম মেয়ে, ভাহা 
ববিকাম, এবং ক্বপ গুধ, লেখ। পড়া প্রভৃতিতে উধা তাহাকে বেশ সন্ত 
করিতে পারিবে, তাছছাও তাহাকে জ্ঞাত করিলাম। পরে মনে হুইল এই 
সঙ্জে আপনার পরিচ্য়টাও দেওয়া ভাল । কাজেই তাহাকে বলিলাম আপনি 
কুড়ি টাক! মাহিয়ানায় পাড়াগীয়ে পোষ্মাষ্টারি করেন। শুনিয়া তিনি 
অনায়াসে বলিয়। ব্সিলেন “তাইত, তেমন £696০2১1 লোক নন। আমার. 
বিধেষ আপত্তি না গ্াকৃজেও রাবা যে এ কাজে স্বীকার হবেন তা বোধ হয় 
ন|।*-স্ইচ্ছা হইল আমাদের “ছাত্রসমিতি'তে পঠিত প্রবন্ধের ভাড়া! হইতে 
তাছারই নির্িত “পাশ করা বরের অত্যাচার” শীর্ষক প্রবন্ধটি বাহির করিয়! 
এখন একবার তাঁহাকে পড়িতে দিই। আপনি সামানা পোষ্টমাষ্টার, তাই 
আপনাকে খণ্ডর রলিতে তাহার আপত্তি। তাহার পিতার কাছে এ প্রস্তাব 
উপস্থিত রূরিলে। হিন্নি যে ফর্দী বাছিকু করিতেন তাহাতে অনেক রাত, 
মহাব্াত্বক পৃষ্ঠজঙ্ল দিতে হইত, স্বখব। পাগলের প্রলাপ বণিয়! কথাট। 
ছাসিয়াই উড়াইয়। দিছেব। 

. হাহা হউক এই এম, এ গাশগ্রস্ত ভূদ্রলেকটির কাছ হইতে বিদাক্ 
রা আমি দ্মগরেক্ষ্ারত স্বপ্ন পাশও্য়ালা একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করি. 
জাম। এ ছেলেট আ্বায়ার বড়ই বাধ্য ছিল, গত বৎনরে এল, এ পাশ 
ক্রিয়া, গখন মেড়িকেল কালেজে ভাঁক্রারি পড়িতেছে ) অবস্থা মন্দ নয়। 


€৩৩ -আাসী [৫য ভাগ, ৯ষ সাধ্য? 


শুনিরাছিলাদ এ ছেলেটির, বিবাহ করিবার ইচ্ছ। আছে) একটি" ভাল সেয়ে 
হইলেই হয়, টাকা কড়ির দিকে দৃষ্টি নাই, তাই: ভাহার কাছে গিধাছিলা ; 
তাহাকে ও সমস্ত কথা খুলিয়া ধলিলাম। । সে সম্মত হইল) কিন্ত টাকা কড়ি 
ক্ছি পাইবার আশা নাই শুনিয়া বলিল, “আমার কোন আপত্তি নাই 
বটে, কিন্তু মা বাপের অমতে ভ কিছু করিতে পারি না, আমাদের ধর্ম- 
শাস্ত্রে ত আছে, “পিতাস্বর্গ পিতাধর্শা পিতাহি পরমস্তপঃ”, পিতার অসঙ্স- 
ভিতে আমার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নই ।” বুঝিলাম ইনিও দেই 
দলের। মাষ্টার মহাশয়, কলিকাতার ছাত্রদলের মধ্যে আপনার কন্তার 
বিবাহের আশা ত ছাড়িয়া দিয়াছি ; নগদ পাচ হাজার, অভাব পক্ষে তিন 
চারি হাজার টাঁকার কমে কালেজের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া অসম্ভব । 
আমি কি করিব কিছুই ভাবিয়! পাইতেছি না, অথচ শীপ্র বিবাহ দেওয়| চাই। 
আপনি বড় দাদাকে এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া বলিবেন। মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের মধ্যে তাহার অন্থগত অনেক লোক আছে। তিনি যদ্দি চেষ্টা কেন 
ত কৃতকাধ্য হইবার যথেষ্ট আশা আছে। আমি ভাল আছি। আপনার! 
কেমন আছেন ? উষা ও নিশাকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। ইতি। 
আপনার শ্সেহের বিনয়। 
(৩) | 
ভাই বিনয়, 

আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম, . পাঁশ ক্র] ছেলেদের দিকে 
যাইও ন। তুমি আমাকে কতবার বলিয়্াছ, পাশ করা ছেলেরা কি এতই 
নিষ্ঠুর? তুমি নিজের মত সকলকেই দেখ; তুমি বিবাহ করিয়া এক পয়সা 
লও নাই, তাই মনে করিয়াছিলে, তোমার সঙ্গে মিশিয় যাহার! স্বার্থপরতা 
ও কুদংস্কারের বিরুদ্ধে হৈটচ করিত, সকলেই সেই রকম করিবে? তাই 
উ্ 'ও নিশার জন্য পাত্র খুঁজিতে গিয়! তোমাকে ভগপ্রয়াস হইতে হুই- 
য়াছে। সংসারের বাহিরে ষেমন দেখ! যাঁয়, ভিতরটাও যদি মে রকম হইত, 
তবে আর দুঃখ ছিলকি? লোকে মুখে যাহা বলে, কাজেও যদি তাহা 
করিত, তাহ! হইলে কি আর ভাবিতে হইত? কলিকাতা সহর় খুঁজিয়া 
দেখিও, কালেজের পাশের খাতা লইয়া বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিও; 
দেখিবে, ধন মানের দিকে ন1 চাহিয়া! বিবাহ করিতে গ্রস্ত, এমন ছেলে 
শভকর! একটি মেল কঠিন। আমার মত কুড়ি টাক] বেতনের পোষ্ট- 


স্টোর, ১৮৯5], 





মাঠারকে - স্বপডয়' বলিয়া পরিচয় দিতে একজন এম) এ পাপ করা বাধুর 
লক্জ! হওয়াই উচিত ) বরং তাহা না হওয়াই আজকালের দিনে বীশ্চি্ 
উদরার ভুটাইতে পারি না, চার পীচ. হাজার টাকা কোথায় পাইধ- জাইন 
তোমার দাদা অনুগ্রহ করিয়া এই বিপদে আমাকে তিন শত-টাঁক। সাহাধ্য 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাই আমার সন্বল। তিন শত টাকায় যে 
রকম বর পাওয়া যায়, তাহারই পন্ধান করিও। তোমার দাদাও চারিদিকে 
অনুন্ধান করিতেছেন। ফি বলিকনা তোমাদের আশীর্বাদ করিব ?- জাত 
তোমাদের চিরস্খী করুন, তোমরা বিপন্নের বান্ধব । 

হতভাগা বট 











687; 
প্রিয়তম বিনয়, ৮৮৮ রি 

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, রজনীবাবুর ছুই মেয়ের বিবাহের জন আমি 
পাত্র ঠিক করিয়াছি; মেয়ে যেমন, ছেলে ছুটি তেমন হইল না; কি 
করিব বল, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। . রজনী বাবুর মেয়ে ছুটি সত্য সত্যই 
রাজার পুত্রবধূ হইবার যোগ্য ; ষি আমার আর ছোট ভাই থাকিত, ভবে 
উষাকে আমাদের ঘরে আনিয়া ঘর আচলা করিতাম। আমাদের হরি- 
পুরের তহুবিলদার রাজরুষ্ণ মিত্রকে- তুমি চিনিতে। গতবৎসর তাহার মৃত্যু 
হওয়ায় ভাহার বড় ছেলে হরেকুষ্চকে আমি সেই কাজ দিয়াছি) ছেলেটি 
বেশ শান্ত শিষ্ট, বেশ বুদ্ধিমানও বটে, তবে লেখাপড়া তাল জানে না । এ 
এক বত্মরঞ্কাজ কর্মমুও বেশ করিতেছে। খুব বিশ্বাসী। আমার বিশ্বান্, 
তাহার সঙ্গে বিবাহ দিলে উ্া কখনও খাওয়া পরার কষ্ট পাইবে ন। 
হরেকৃষ্খের ছোট ভাই মাইনর স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে গপড়িতেছে, বয়স 
সতের বৎসর ; মাইনরুটা পাশ করিলে, আমি মনে করিতেছি, তাহাকে 
কলিকাতায় রাখিয়! ক্যাম্থেলস্কুলে ডাক্তারি পড়াইব, নিশার সঙ্গে তাহার 
এক রকম মানাইবে। ইহারা আমার বিশেষ বাধ্য বলিয়াই- জামার কথায় 
সন্মত হ্ইয়াছে। সেদিন পোরষ্টমাষ্ারকে ডাকাইয়া সকল কথা বলিয়াছি। 
তিনি ছেলে ছুটিকেও দেখিয়াছেন, এ বিবাহে তাহার অমত নাই।' খরট 
পরের একট। ফর্দ 'ধরিয়ী দেখ। গেল, মোটামুটি হিসাব করিয়া! দেখিলাম, 
'সাঁড়ে ন শটাকার কমে কিছুতেই হই মেয়ে পার করা যায় না। আমি 
তিনশ টাক! দিতে চাহিয়াছিলাম, মা বলেন, স্বজাতির ছেলে কন্তাঁদান্গে 
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ঘড়িতে, বিশেষ আমাদের বড় অন্থগত লোক, আরো-কিছতু €বশী সানা 
কর উচিত, ইহা! অংপক্ষ। পূহণার, কা আল কিছুই নাই নর বড় দয়)। 
অর্ক্িম্ে করিতেছি, চার শটাকাদেক। ভুমি কিবা? তুমি বিবাহের 
ননদ বাড়ী ব্সছিও, তাহা হইজে রজনীবাবু বড়ই জী হুইবে। 

এইন্থাজ তোমাদের বড় বৌ আনিয়া বুজিলেন, য়ে ছোট বৌঘার 
ছা দানের জিনিষগুলিও আমর! দিই; ভোম্ঠাকে দে কথা লিখিতে 
বলিজেন ৷ দয়ামব়ী ছেটটি বৌমচর কথা খআট?মি অম্ন্ত করিতে পারি 
না, তাহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাঁছিতে আমার ইচ্ছা! নাই। জমি বলিয়! দিয়াছি 
দান সামঞ্ী ঘা! ফা! দেওয়!। প্রয়োজন তিনি তোমাকে লিখিবেন, তিনি 
যেমন যেমন জিনিষের? ফরমাইস দিবেন তাহাই আনিবে, আমার মতা- 
মতের অপেক্ষা করিও না। এখানকার সব মঙ্গল; বিনোদ বিপিন, খোকা 


ভাষ আছে। তোমার শরীর কেষন ? ইত্তি-_ 
আশীর্বাদক 


. জীবিজয়কুমার মিত্র । 
ভাই বিনয়, রি রঃ 
তোহাদের দয়ায় বার আমি কন্তাঁদাঙ চিডি উদ্ধার হইতে চলিলাষ। 
শনিবাঘ়ে উহা নিশার. বিয়া মে কথা পূর্কোেই লিখিয়াছি । তুমি.আ্বস্ততঃ 
শুক্রবারে ক্াবস্তী অবস্ঠ এখানে আসিয়া পৌছিবে। নান! কারণে তোঁসার 
সঙ্গে একবায় দেখ! কয়! নিতাস্ত দয়কার । তোমর ষাহ! সাছাধ্য করিয়া, 
সাহা ছাড়া আর র্নেতিন চারি শত্ব টাক! নাগিবে, তাহ! তানি স্বন্তস্থান 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তোয়ার সঙ্গে দেখ! হইলে বসন্ত বলিব, অবশ্য 
অবশ্য আমিও । 
রি ৰা হুকতভাগ্নয রজনী । 
(৬) 
দার 
 ন্গাদা, গ্মাজ বুধবার ? শনিবারে রজনীবাবুর মেয়েদের বিবাহ। আপনি 
ঘাইতে বিখিরাছিলেন, রজনীবাবুধ যাইবার ক্স বিশেষ অনুরোধ করিয়া 
প্র জিথিয়াংহন, বাড়ী হতেও পত্র প্রাইয়াছি। কিন্তু আমার যাওয়ার 
বিশেষ বি উপস্থিত |. শনিবারে 01185$9] 76৫. 0070789)র মী্িং; 
কোম্পানির কাজ কর্ধের বিশৃক্ধলতার- কথ! পূর্বেই লিখিয়াছি। এই মীটিএ 


£৩৪ 
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হিসাব পশ্জ পরীক্ষা ও ভবিষাতের  কাজকর্গের় বলেশিবন্ত স্থিজ হইবে 
মার সে সন্ভায় উিপস্থিত ধাকা নিতান্ত দরকার । যদি আপনি এখাতদ 
ধাঁকিতেন, তাহা! হইঞে আমি খাইতে পারিাম। এই  পন্রপাঠ আপবি 
চলিয় আলিয়া শনিবারের মীটিংঞ উপস্থিত থাকিলে চলিতে পারে, কষ্টে, 
কিন্ত আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমি বাড়ী গিয়া রজনীবাবুয় সেয়েক্স ছিধাহের 
কি, বন্দোবস্ত করিতে পারিব না, আপনি ত জানেন, উিরিটত ফাছে 





খাধ! ভাল। বিবাহে আপনি যাহা সাহাথ্য টিক তা! বেশ 
হইবাছে। বাড়ীর মেরের! ঘেন বিবাহেক্ দিন রজনী বাবুর বাড়ীতে যান, 
মতৃবা তিনি মনে করিধেন, গরীব বলিয়া উপেক্ষ/ করিয়া! বাড়ীর বে বিন! 
তাহার বাড়ীতে 'গেলেন্‌ না। দানের জিনিঘ পত্রগুলি ক্মামি নিজে দেখি 
কিনিয়াছি, আজ রাত্রে সেগুলি পেলোরে পার্শেবে রগুনা করিব। ইতি” 
সেবক শ্রীরিনয়কুমার মিত্র ॥ 

পুঃ-পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে আগ্ন পৃথক পত্র লিখিলাম না, আপনিই 
গাহ্ধকে সকল কথা বলিষেন। আয় একট! কথাস্ততিনি অবশিই তিষ 
চারি শত টাক কোথা! হইতে সংগ্রহ করিলেন ?. 
বৰিনক্ব। 

(৭) 
শ্রিয়মে, 

তোমার পৃন্ধ পাইলাম। তোমার চিঠি, তাহার নর দাদার হুম ! 
এক হ্ঝুমেই রক্ষণ নেই, তা আবার ডবল; নিজে বাজারে বাজারে স্তুরিস্া 
হথালাধা চেষ্টা! কিয়া তোমার বরাতি দানের জিমিষগুলি কিনিয়াছি, এখন 
তোমার পছন্দ হইলেই দকল পরিশ্রষ সফল জান করিঘ। তথে কিৰ! 
তোমার মন ছিনিষটি বড়ই ছুপ্রাপ্য) কিন্ত জাই হলি! ভরসা করি, 
এ পক্ষের লাধনার ক্রি নাই। 

হস্ত পরিহাসের কথ! এখন থাক্‌। নিরভীনা পরিধাযো গ্রতি 
তোমার দয়া! দেখিয়। আছি বড়ই সখী হুইয়াছি; পোষ্ট মাষ্টারের ভ্তায় 
দ্িস্র পরিবার যথার্থই করুণার পাত্র । ছঃখী দরিদ্রের প্রতি তোমার 
যেমন দয়া আমি যেন তাহার অনুকরণ করিতে পারি। উতা ও নিশার 
উর্উ ফৈমন দুব্খর কাপড় কিনিগ়াছি দেখিও, দেখিয়া তৌর্ার মুখ জানন্দে 


৫58 দাশ... [৫ম ভাগ,১,য মং) 


ভবি্াউঠিবৈ চড় কঃখ হে: তোফার জুখের ্ গেই ভাবার: দেখিতে শী 
লাবনা ।কি'করির বল ৪:হঠাৎ এমন কাজ প্রড়িয়া গেল মে-বিশেষ ইচ্ছা 
খাক্ষিপে$ কিছুতে বাড়ী, গ্াইবার ১ যো লাই. মারের সকল ছি এ 
বইনে সার জে ছি ডা 

উমা ও.লিশাজ বিষাছেরবন্বন্ধ: করিতে : শি ৫ যে. নাতি কী তাহ! 
বলিষার শহে.। ছেলে পাশ করিলে আয়: রক্ষা নাই,.ছেলের মা. বাপ অর্ধ" 
সাজা ও এক বাজকন্ঠা! চাহি বনে, ছেলে োন্ধ করে মেকেটি, ডানাকাটা 
পরী কিন! এবং দে লেখাপড়াতে-কি রকম পরিপক্ক । তোমারও ত. একটি 
চেলে-হ্ইয়াছে,. তাহার বিধাহের সময় মেন তুমি. সোনার ঘড়া, রুপার 
খাট চাহিয়। বসিও না।-গরীবেক্.ঘর হইতে উ্ধার মত একটি পরম। সুন্দরী 
কম্নে আনিকা তোমার পুত্রবধূ করিয়া দিব, তখন ঘেন তত্বের জন্ত বেয়ানকে 
গাংল: পাড়িও না। পোষ্টমাষ্টারের. অবন্থ! দেখিয়া! মনে যে কষ্ট হইয়াছে, 
তাহ ষেন মনে থাঁফে। - . & 
+* স্বামি যাইতে পারিলাম না, োমাকে.একট! কাজের তাঁর দিতেছি। 
শভোমাকফে আমার একটিনি করিতে হুইরে; পারিবে ত? আমি জানি 
তুমি অতি সুন্দররূপে সকল কাজ করিতে পারিবে; কেবল. আম্বার মত্ত 
মুখে চুরট গু'জিয়| ধোয়! ছাড়িতে আর বাজে ইয়ারকি দিতে পারিবে ন!। 
যাহা হউক আমল কাজের তাহাতে. কোন ক্ষতি হইবে না। তুমি সেদিন 
একা দশজনের কাজ করিও, সকলে যেন দেখিয়! অবাক হুইর1 যায় ষে, 
ব্ধুমান্থবের : মেয়েতেও সংসারের দকল কাজ করিতে পারে। তাহাদের 
বুবিতে দিও যে অহঙ্কার .করিয়!, বসিয়া থাকা, কি.নাক তৃপিয়৷ পরেক 
নিদ্ধা কর! পৃথিবীর সকল ব্বড় মানুষের মেয়ের, শ্বভাব নয়। বিবাহ শেষ 
হইয়া! গেলে আমাকে সংবাদ, লিখিও, আর তুমি কেমন কাজ .কর্ধ করি- 
'স্বাছ তাহা! লিখিয়। জার্নাইও । সত্য বলিতেছি। তোমার গ্রশংস। গুলিতে 
পাইলে আমার মনে বড় আনন্দ হয়। থোকাকে সেখানে বাইয়া যাইও 
মাঁকডুক খুলে মি, খাই জন্খ করিতে পারে । আমি ভাল টি 
তোমার বিনয়। 








শ্রিরতম বিনয়, ৃ 
: অর্ধনাশ হইয়াছে"! পোষ্টমাঠীর গলায় দড়ি দিয় মিয়া !: গত কলা 





অক্টোবর, ১৪৯] ষ্টার 


বেলী-হুই প্রহয়ের সঙ বর ঝলে দিঙ্াগ- টি গিয়াছে। সাতে আই 'ঘউলা 

এখনো পুঙজিস আসিয়া উপস্থিত হক নাই ) ব্যাপার. কি আহি. এগনো। 

৫ চর নিরান না। সবিশেষ পরে লিখিতেছি । : ইতি: 
উহ নাক দি 








সান ৪ বগি বিঃ 
মা যখন তুমি এই পত্র পাইবে তখন আর আমি এ জগতে খাকির 
) ধক্সিদ্রের জীবন ধারণে ফল ফি তাই? টি 
ক অনেক কথ! বলিবার ছিল, সৈই জন্তই তোমাকে জরষ্ঠ 
কবাবস্ত আলিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতি বিধাত| বিমুখ, তুমি ইচ্ছা 
সত্বেও আসিতে পারিলে ন! । জামার সময় অতি অল্প,মন ঠিক অবস্থায় লাই; 
ধেনকল কথ! বলিব মনে করিযাছিলান তাহা আর বলা হইল মা, যকল 
কথ। গুছাইগ্» লিখিতে পারিব ঘে জাশাও নাই। কন্তার বিবাহ দিতে রঙিয়? 
ধে-অন্তায়, বিশ্বাসবাতকতা করিয়াছি, রাজদণ্ডে ভাহর্রি প্রায়শ্চিত্ত হইতে 
পারে কিনা, জীনি না। কিন্ত আমি আপনাকে ক্ষমা! করিঘারগ যোগ্য নহি) 
ধে মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হুইয়াছি, তাহার আর ইহকাল পরকালে 
প্রায়শ্চিত্ত নাই। চিরজীবন দারিত্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়াছি, পর- 
লৌকেও অনস্ত নরক যন্ত্রণার জন্ প্রস্বত হইয়াছি, ইহাই আমার হা 
ছিল, ইহাই বিধিলিপি। 
তোমরা আমার জন্ত যাহ করিয়াছ, নিতান্ত প্রিয়তম আনার তাহ! 
জপেক্ষ। অধিক করিতে পারে না। তোমাদের সে ধণ পরিশোধ করা 
আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত; প্রতুপকারের আশাতেও তোমরা এ 
হতভাগ্যের উপকার কর নহি। তোমাদের দেবহদয, দরিদ্রের হুঃখে 
দরয়ার্জ হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল তাই কমার জন্য এতট! বিয়াছ ; খামার 
কন্তায় বিবাছের ব্যগ্স নির্ধ্বাহের জন্ত পাচ শত টাক! সাহাবা কলি, 
কিস্ত নয় শত টাকার কষে এ বিবাহ-কার্ধ্য সমাধ! ছয় মা। গ্ররীব কুড়ি 
টাকায় ফেরাঁনী বাকি চীরিশত টাক] কোথায় পাছিব) নিরুপায় ! অবশেষে 
যেউপায় ছিল তাহাই অবলম্বন কক্ষিলাম। আমার হাতে যে সরকারী, 
কাধ ছিল, তাহ! হইতেই, চারিশত টকা লইয়া কোন গ্রকারে কাজ শেষ 
করিলাম, কা ক্গামি স্বাধীন, আঞজ- কততকটা দিশ্চি্ত যনে, মকিতে। 








€৩৩ . লজালী। হেমভাগ,১তম সী! । 


ছিংছিতে পাঁরিত্েছি না, ভাহাদেক্স ভার তোমাদের ছই ভাইয়ের ছাতেই 
দিষ্বা যাইতেছি, জানি তোমর! ভাঙ্গে ভার গ্রহণে কাতরত! একা 
করিবে না,তাই, মরিতে.. আমার হঃখ নাই। তুমি হয়ত বলিবে কেন 
মরিতেছি ? তহবিল ভাঙ্গিয়া ত ফাহাঁকেও চিরজীবন রাজদও ভোগ করিতে 
ছয় না, ছুই চারি বৎসর পরে আবার ঘরে ফিরিয়। আসিতে পারির, আবার 
সী পুত্রের দুখ দেখিয়া শান্তিলাভ করিব। কিন্ত ভ্ডাই এনীণ কলন্বিত 
জীবন লইয়। কে পৃথিবীতে বাচিবা থাকিতে চায়? জীবনের গ্রলোতন 
কি এভই বেশী? যদি সুনাম হারাইলাম, বাজারে বিশ্ব।ঘাতক, €চার 
বলিরারঙিত হইলাম, বমস্ত সাধু লোকের লহান্ততৃতি হইতে নির্বাসিত. 
হইলাম, তবে আর জীরনে কাজ কি? ইহা অপেক্ষা মৃদ্ধ্য ভাল। .. 
এলেই জন্তই আজ মরিব স্থির করিয়াছি। চিরজীবনথ চোর বলিয়া 
জাদাকে ত্বণ! করিতে-হয় করিও, কিন্ত জাই, আমার অপরাধের জন্ত আমার 
সত্রীপুভ্রকে পথে বসাই৪ না। আমিক্সার তোমাদের একবিনুও অম্গ্রহের 
গান নই, কিন্ত তোমাদের করুণ ভিন্ন আমর স্ত্রী পুত্র অনাহারে অরিবে। 
তাহাদের ভূথি যে নেহ করিয়। 'াষিতেছ, এই হুতভাগ্যের আপরাধে 
তাহাদিগকে সে স্থান হইতে বঞ্চিত করিও ন1। 
ইহার পূর্বে আমি একদিনও একটি পর়স! সরকারী তরল রর 
লইয়! খরচ করি নাই, কতদিন পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, তথাপি 
সরকারী তহবিলে হাত.দিই নাই;স্থামী স্ত্রীতে দারিদ্রের প্রতি উপেক্গ। প্রকাশ 
করিয়! উপবাসে দিন কাটাইয়াছি; কিন্ত কর্যাদায় উদ্ধারের আ।র উপায় 
দেখিলাম না, নিজ হন্কে নিজের বুকে ছুরি দিলাম, সরকারী ক্যাষ ভাঙগিরাম। 
মনে মনে. এই ছুঃসন্বর স্থির, করিয়াইত সরকারী তহবিল ভালিরাছি, এ রুয়- 
দিন এই বিষ আধার স্বদস্ব সন জর্জরিত করিয়! ফেলিয়াছে, তথাপি আমি 
প্রকান্তভাবে হাসিয়াছি। 'কেহ কি বুৰিগ্লাছে বুকের ষধ্যে কি সমুজ 
ই আমি, এ রু্নদিন কি ভারে কাটাইয়াছি- 
ক্সআরার বলিতেছি ভাই,. র্িক. বিমল! !রহিল,. ছাঃখিনী হী রহিল, 
ঈদ প্সামার সুত্থাতে, কিসে আর -বাচিবে 1. তরাপি ষ.রূদিন ঝচে, 
সে কল্ধদিন “তাহাদের মুখের দিকে চাছিও,. তোমার -ভাতেই তাহাদের 
্মর্পন করিয়া! যাইতেছি।: ভুমি আমার প্রতি যে অ্বনুগহ দেখাইয়া, 








কের 1৮৯৬।] .. জাতীয় জীবন ও নাট্যশাল! 


লিন ছা, -বাদা, স্ত্রী এতদিন ধরা, -আহাদেত খাতি ফেরা, কুবি, 
জসিয়াছেন তাহাতে কামার. বিশ্বাদ, আসার স্ত্রী তোমাদের দাসীন্ৃতি 
কলসি জীবন কাটাইতে পারিবে: । আমি -চলিলাম, যে শে যে 
বিবাহ দিতে টাকা লাগে না, সেই-ছেশে চজিলাম। লরক হইরেও-ঝে স্থান 
এই নরমাংদ বিক্রয়ের স্থান হইটে. নেক ভাল); সেই ্ছানই: সাবার 
জীর্থনীয়। নরকে ঘমরাজের কাঁতছ সামি ছেলে নিন নামে 
নালিঙল.করিৰ; পৃথিবীতে গরীবের দ্বিচার কইল.না7.. লো 

বিলয়, দ্ামার গার একটা ব্মন্র়োধ; ছেলের বাহ দিয়া দিন 
ল্ই$.না। গরীব লোক, যে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে. না, 
যঙ্ন বিবাহ করিতে যাইবে, তথন তাহার হাতে ধরিয়া লিষ্ধে ক্রি 4 
আমার পরিণাম দেখাইও।.. ৃ উড 5: নতি 

মা উধা, নিশা, স্বাবা রলিক, দ্গেহের পুতলি রাশি, পিন জনম, 
ছুঃখিনী, কি বলির আজ তোমাদের কাছে বিদাঙ্ লইৰ ? এক্ষদিমও 
তোমাদের সুখী করিত্তে পারি নাই। সে আসার ছুয়দৃ্ী। এ অঙ্গমেন্ 
সকল অপরাধ ক্ষম] করিও ; জন্মে বত আজ চলিলাঁম, ঘিদায় দেও |. 

ভাই বিনয়, একটি কাগাার্থ, রি দীবন ৃশিবী হইতে আপন 
ছইল ; সাজ ছি চির বিদ্বায়। 











তোমার হতভাগ্য রজনী |... . 
শ্রজলধর সেন। 


জ্বাতীয় তত ও নাট্যশালা 


ধামাদের দেশে আজ কাল নাটাশালাক্ব অভাব "নাই । আনেক সপে 
ইহা একটা পয়ল! উপার্জনের পন্থা হইক 1 ঈড়াইয়াছে। শত শত নরনারী 
আমোদ উপন্ডোগ করিবার জন্ত নাট্যশালার আতিনক় দর্শন করিতে গিরা 
থাকেন। নাট্যশালার অভিনয় দর্শন করিয়া, আমর! যে আমোদ উপতোগ 
করি তাঁছা বিশুদ্ধ আমোদ কি মা, সে আমোদ জাতীয় জীবনে কোন স্থায়ী 
ভাব বিধ্যার করে বাক্ষয়িহত ধারে কি না) এবং এই আমে বিজরধ ছাড়া 
জাতীয় দীরনের সহিত নারির এ কোন রন্বন্ধ নাতি! কঃ না; চাই 
ই শ্বন্ধে- আলোচিত কুইন | ৃ 

- নাট্যশালা সর্থে আধুনিক বিকেটই - টিকা হও শু আদার 









'দা্সী হ[ঃম ভাগ,১৯ম সখা 


দেশে শরপন্লাটাপাঁলা ছিল; দা.আধুনিক 'নীঁটাশালী ইংয়াজ অহ কধণে, 
নির্শি। আমাদের দেঁপে শ্রথন ৪ পূর্ব চলিত বাজার দল দেখিতে পাওয়া 
মার, কিন্তু পূর্বের গত হাত্র। গুমিতে যাইবার জন্ত লোকের তত আগ্রহ 
দেখিতে পাওয়া যায় না; এখন সে আগ্রহটুকু থিয়েটরের দিকে সি 1 
৪৮ আড়ন্বরই খিয়েটরেক এই আকর্ষণী শঞ্জির কারণ। 

' বিশুদ্ধ আমোদ থে শরীর ও মনে সবূর্তির সঞ্চায় করিয়া দেব, ্ি 
দ্নফলকেই স্বীকার করিতে হইবে।  আমীলভাঁর্জিত নাটক. ধদি সুচারু-- 
রূপে রয়মঞ্জে অভিনীত হয়, তাহা হইলে উহ নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ আমোদ 
প্রদান করিতে পায়ে। আধুনিক থিরেটরের কার্ধাগ্রণালী দেখিলে, ইছাই 
প্রশ্তীতি হয় যে, ইহা হইতে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ হয় না। যেষ্টাভিনীত 
নাটক হইতে .বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের আশা কোথা? নৈকে বলেন, 
স্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোক থার! অভিনীত হইলে যত সুনার ছয়, পুরুষের 
ছবায়! হইলে তত হয় না অবস্থা স্্ীকার্ধ্য যে পুরুষ স্রীলোকের অংশ সর্বাগ- 
গ্ুয়কপে অভিনয় করিতে পারে না, কিন্ত তাই বলি একেবারে পারিবে ন! 
ভাহাও ত নয়। যাত্রার দলে অনেক সময় দেখা গিয়াছে, চতুর্দশ বা পঞ্চাশ 
বর্ধের বালকের! সীত! গ্রভৃতি চরিত্র এষন নুনাররীপে অভিনয় করিগ্জাছে, 
যে তাহাদের অভিনয় দর্শনে এবং শ্রবণে লোকে এত অভিভৃত হই! 
গিক়্াছে যে, তাহারা যে পুরুষ একথা কাহার ৪ মনে উদয় হয় নাই-_তাহায়! 
যে চরিত্র অভিনয় করিতেছে, তাহার! যেন সত্য সত্যই নিতে সেই চরিত্র; 
লোকের যনে বরং এইকাপ ভ্রম অস্মাইয়! দিয়াছে । আধুনিক থিয়েটরকে 
বিগুছদ আমোদের স্থান করিতে হইলে ইহাকে স্ত্রীলোক অভিনেত্রী বর্জিত 
করিতে হইবে। শুধু ইহাই নহে, যে সকল বিষয় জভিনীত হইবে, ভাহাও 
বিশুদ্ধ আমোদের উপযোগী হওয়! চাই । অতিনেয়, নাটক অল্লীলতা ধ! 
ভুক্চচি শৃন্ত হইবে । নিমাই সক্যাণ, হরিশ্মজ্ নাটক, তি মিড আমোদের 
ইিবোরী রি | 

. জটাশাল! যদি এইয়পভাষে টার ছয়, চি বর আষোদ দেও- 
ই ইহার উদ্দেশ্তী হয়, যি কতকগুলি লোকের নীচগ্রবৃত্তি. চরিতার্থ, করি- 
খারকজন্ত একা, তচ্ছায়! পরষা উপার্জনের আপায- কুরুচি ও অলীলভাপুর্ণ 
বিষয় সকল ল বারদনিবাগণ ঘবায়া অভিনীত ন1 হয়, 'ভাহা-হইলে ইহা ধনীর 

জীবনে একটা প্াযী্ডাব, সঞ্চায় করিতে, পায়ে। লাংপারিক' ফার্ধোট অর্থ 
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চিন্তীয় পীড়িত ফানৰ যঙ্ধি মধ্যে মধ্যে একটু আমোদ উপভোগ, কিয়িতে বা 
পাক, তাহা হইলে তাঁহার জীবন মফৃতৃমির মত শুভ হইয়া 'বায়। একের 
কোন জিনিষ কাহায়ও তাল লাগে ন। প্রতিদিন আলুভাঁতে ভাত খাই! 
করজন থাফিত্তে পারে? বেশী তয়কারি করিবার ক্ষমতা না ধাঁকিলেও), 
একদিন আলুভাতের পরিবর্তে ডালভাতে খাইবার ভাহায় ইচ্ছা. ইর়। 
বাছারা চিরকাল একঘেয়ে তাবে জীবন কাটায় তাঁহাদের মনে বা! শবদীরে 
সচুর্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া! যায় না। মনে এবং শরীরে শ্র্তি না 
থাকিলে কর্তব্য কার্ষোয আলসা আঁসিয়! পড়ে বং মানব জড়ের মত অব- 
স্বান করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্দোষ ও বিশুদ্ধ আমোদ মানব- 
জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় । শ্রীযুক্ত বাঁবু যোগীন্ত্রনাথ বন মহাশক্স তাহার 
“মাইকেল মধুক্ছদন দত্তের জীবন চরিত," নাক পুন্তকের অষ্টম অধ্যায়ে 
লিখিয়াছেন,-“ইংরাজ অধিকারে আমকা প্রাচীন ভারতের যেসমস্ত লুপ্ত 
রত্ব পুনর্ধার প্রাপ্ত হইতেছি, জাতীয় মাট্যশালা তাহার মধ্যে অন্ততর। 
ধাহার1 সুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষের সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, 
তীছায়। অবগ্যত আছেন, যে তাহাতে জাতীর গৌরবের উপযুক্ত একখানিও 
নাটক নাই। কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনের বছুদিন: পর্বে ভারতবর্ষে 
নাটক রচনার এবং নাটকাভিনয়ের এরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, যে 
বোধ হয় এক গ্রীকঞ্জাতি ভিন্ন অপর কোনও প্রাচীন জাতির মধ্যে সেরূপ 
হয় নাই। জাতীয় গৌরব এবং জাতীয় নাট্যশালা এক লময়েই ভারতবর্ষ 
হইতে অন্তর্ঠিত হইয়াছে । বাজার অনুরাগ এবং উৎমাহ প্রাপ্ত না হইলে 
কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হয় না। হূর্ভাগ্যপ্রমে ভারতের মুসলমান সম্ত্রাটখণ 
সুশিক্ষার অভাবে এবং তাহাদের ধর্শান্ত্রের নিষেধ বশত নাটযামোদের 
অগ্ুন্নাগী ছিলেন না। ইহার উপর দীর্ঘকাঁলের পরাধীনতায় এবং নির্যাতনে 
ছিন্দু সন্তানগণ ক্রমশঃ স্কূর্তিহীন ছইয়! পড়িতেছিলেন। জাতীয় রজছুমি 
জাতীয় সজীবভার নিদর্শন স্বরূপ; জাতীয় জীবনে এই সজীবতার আতা 
ঘটলে ধদিও অল্তান্ত বিষয়ে চিত্বীশীলতার উদ্মেষ হইতে পারে, কিন্তু যাহ) 
আমৌদান্থসঙ্গী, মেকধপ কোন বিগ শ্ৰংর্তি হওয়। সম্ভব নয়। সেই বন্ধই 
-আমককা দেখিতে পাই, সুললমানাধিরৃত ভারুভবর্ষে উৎকৃষ্ট ধর্ণগ্রচান্রু, 
সউৎকষ্ দার্শনিক-এবং উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা-লেখক ভ্বন্থ গ্রহ্ণ, করিনাছে: 
ক্ষিন্ত কোনও উৎকৃষ্ট নাটককার জক্গ গ্রহণ করেন নাই) পাশ্চাত্য বলকু। 
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জাতীয় জীবনে আরার নূতন স্ফর্ভির সঞ্চার, করিতেছে 9: হয়ত আনার 
সকুস্তল। এবং উত্তর রামচরিত রচিত হইবার দিন আগিতে পারে ।” : 

-: ই নাট্যলালাই গর যাক বিগণের, ছক্ষয় কীন্তির কারখ হুইয়াছে। 
ফুছি লাটযশাবা! লা থারিত, তাহ হইলে রোঁধ হয়, সেকপিক়্রের ন্যায় মা 
করির কথ! আর! শুনিতে পাইতায় ন1, সার অন্ৃতময় লেখনী 
নমৃজ্য নাটক রুর সকল জগতের সাহিত্য-দাগার আলোকিত রূরিত ন। 
যদি নাট্যশালার ভ্তায় একট! কিছু ন! ৭কিত, তাহা হইলে বোধ হয়, বর্মণ 
কৰি গেটে ভারতের অমর কবির কক্ষ কীর্তি পরুকল$র গুগগান। করিতে 
জবসর ধাইতেন ন।. যদি নাট্যখালার ক্কার একট। কিছু ন।থাকিত, 
হাহা হইলে জাচীন পঞ্চিতগণ “উত্তর রামচরিতে ভবরভূতির্বিশিষ্যতে* এই 
কথা বলিয়া গভীর্পাঙিত্যলারী নাটরুকার দ্ববভূত্ধিকে নাটরু-লেখা বিষয়ে 
কালিদাস অখেক্ষ উচ্চাসনে উপবেশন করাইবার সুযোগ পাইতেন না 
যদ্ধি না্ট্যশাল।. ন! থাকিত, তাছ। হলে বর্মীয় সমর করি যধুস্ৃদন বোধ হয় 
জাজ লোকের নিকট এত, পরিচিত. হইতেন না্আজ গৌড়জন তাহার 
কুচি -মধুচক্রের সুধাপানে বঞ্চিত হইত। বঙদেশে মখব প্রথম ইংরাক 
এজ করণে ৰাট্যশান! স্থাপিত হয়, তখন মধুকছদন বাঙ্গালা কোন গ্রদ্থই 
লেখেন নাই। ব্ঙ্গদেশে প্রথম স্থাপিত. বেলগাছিয়! থিয়েটার লাঅক 
বান্ধাল! নাট্যশালার সংজবে আফিয়া মধুহদনের জীরনের লক্ষ) ফিরিয়! গেল। 
ব্য রামলারায়প তর গ্রীহ্্য প্রীত রদ্ধাবন্ধী নাটিক! অরলম্বন ব্রি 
ব্জেগাছির়। থিয়েটারে অন্ধিনকের জন্ত একখানি নাউক রচনা করেন। 
সাহেবদিগের বোধার্ধে মধুসদনকে দেই নাটকধানির ইংরাজি অন্ধবাদ 
কক্সিতে হয়_-এই ঘটনাই মধুত্দনের ভাবী ম্মমর কীষ্ডির হুরপ্লাত করিয়া 
দেয়। -“একছথিব রত্ধাবলীর-অভিনয়াভ্যান (0২০15851521) দেখিতে দেখিতে 
মধুতুদ্ন গৌরমাসবাবুকে রলিধেন, “রেখ কি. ছঃখের বিষয় যে, এই এক- 
খান! অকিঞিৎকর নাটকের জূত্ত রাজার! (জাজ! রাতবাপচজ. সিংহ রাাছুর 
এরং রাজ। ঈখবরচন্্র সিংহ বাহাহর় ).এত অর্ধ ব্যক়্ করিতেছেন।” গৌরদাস 
বাবু শনি বল্লিলেন, “নাউকখান।। যে আরিধিণংকর তাহ! আমরাও জানি; 
কিন্ত উপায় কি? বিদ্যানুন্সরের জ্ঞায় নাটক আমর! অভিনয় করি, ইহা 
অবশ্যই তোয়ার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে স্বামর! রয্লাবনী আতিনৃক 
ক্লরিতাম় না; কিন্ত ভান নাটক বাঙ্গালা ভাবার কোথায়?" মধুহগন 
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এ “ভাল মঃটিক? আচ্ছা জামি রচন! রুরিব 1”: এই কোক লেক 
পরদিন হইতেই অধুন্থছূন তাৎফানিক কড়কগুলি বাঙ্গাল! পুন্য়.. বং 
সংস্কৃত বাটক পাঠ করিতে লাগিলেন এবং কিছুঘিনের মধ্যেই সাহার 
“শর্ণি।? নাটক রচন! করিয়! ফেলিগেন। ইহার পূর্কো বাঁগল্গয় পজ 
লিশিতে হইলে যে মধুহযনের শিরঃপীড়! উপস্থিত হইত, :যে মধুক্দম গৃ্গিরী 
লিখিতে “প্র--থি--বী” লিখিয়াছিলেন, তিনি বাজাল|ভ্বাষান্ত মাটির -রিচলঃ 
করিয়। ফেলিলেন এবং এমন নাটক রচনা! করিলেন যে, তাহ! তৎকালগ্রসিন্ধ 
সমুদয় নাটক অপেক্ষা! উতরু্ হইল। এখন হইতে মধুসুদনের গথ রিস্ক 
হইল-ক্রযে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের পুইিসাধন করিলেন, তাছার অঙ্গয় কীর্তি 
শমেষনাদ বধ” রচিত হইল । তাই বকিতেছিলাম, যদি নাট্যশাল। না খাক্ষিত 
ভাহা হইলে শুধু মানবের মন ও শরীর কেন,কবির কলনাও স্তৃসি প্রাণ হন 
ন, বঙ্গ-সাহিত্য-ভাগারও জাজ এত অমূল্য রত্ুগরিপূর্ণ হইতে পারিত নাএ 
বদি নাট্যশাল! ন1 থাকিত, তাহা হইলে গিরীশচন্ত্রের নাটক রচনার বনু 
ক্ষত! ক্ষক্ুরেই বিলম্ব প্রাপ্ত হইত । তিনি ম্যাকৃবেধের যে তি আদায় 
অঙ্গরাম করিয়াছেন, ঘে আনুবাদ তীঙার বলভামায় অভভুত অধিকারে 
পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা আজ রঙ্গ-সাহিত্যের ওজ্ছল্য সম্পাদন 
করিত ন। আজ কাল-যে সকল রাশি রাশি নাটক নাটিক1 রচিত হইতেছে, 
নাটাশালাই তাহার কারখ। তাহাদের মধ্যে যদিও অনেকগুলি কদর্য এরং 
কুরুচির পরিপোষক,তখাপি মোটের উপর ধরিতে গেলে বঙ্গ-সাহিত্য যে ভাঙা 
'দের দ্বারা যৎকিকিংও পরিপু্ হইতেছে, তাঁছ। অবস্থা স্বীকার করিতে হইবেন 
কেবল ইহাই নছে। নাট্যুশাল! আমলাদের একপ্রকার শিক্ষক । কিছ! 
সমাজের জলস্ত ছবি, আমাদের নেত্রপথে উপস্থাপিত. করে 'যমাজের 
দোষ দেখাইয়! দেয় এবং গুণের প্রশংসা করে । তবে অনেক সষয় দেখ! 
যায়, 'আমান্বের আধুনিক লাটাশান্ার কর্তৃপক্ষগণ্ বিশেষ কোন রত্দান্ের 
প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্ত এবং তাহাদের বিকৃত কচির পুটিসাধনার্থ 
সমাজের দোষ গুণকে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলেন এবং 'অন্বাভাবিক ছউলা- 
বলীর অবাচারণা করেন। ইহার দৃষ্টাস্ত অম্ৃতবারুর "তাজ্জর ব্াযাপার.।* ছু 'এক 
স্থল ছাড়া .“বিবাহ-বিভ্রাটে" সমাজের জলন্ত চির সপ্টদপে দেখিতে গাগা 
যার এবং রিশেফ অতিরঞ্জিত. বলিয়া, কো হয় না। “রিকাহ- বিভ্বাটেপ্র: ণার 
নাটক সমাজকে শিক্ষা দিতে পারে। এমন অনেক হনয় নাটক, আছে, 
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ধার 'সভিনয় দেখিকা সাধুক্জনেরা বিশেষ পরিভৃপ;২ইয়াছেশ। খাছ 
ঘলোমোনবাবু গ্রনীত পহরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, 
গ(কাদের মধো করজন আছেন, ধাহাদিগকে অশ্রুপান্ত করিতে হয় নাই 1 
গণ ফ্ষান্তুন ষাসের “ভাকতী”তে ইংরাজি ও বাঙ্গালা নাটাশাল! শীর্ঘক 
একটা প্রবন্ধ বাহির হয়। তাছাতে লেখক একস্লে বলিয়াছেন,স্প্ধর্শা- 
সন্বন্বীয় নাটক যদি দস্তরমত ও উপাদেররূপে অভিনীত ছয়, তাখাতে আসার 
আপত্তি নাই। খিয়েটরে কেহ ধর্শ অআলোচন!। বরিতে যার না, আমোদ 
করিতে যায়; খিয়েটর ধর্ম-মন্দির নহে, এ কথ! সত্যা। এবং ধিয়েটরে 
গিয়া! .যে-কেহু পারমার্থিক-তর্ব ব! মূল্যবান ধর্দোপদেশ সংগ্রহ করিয়! আনে, 
ভাঙাগ আমার বিশ্বাস নছে। কিন্তু ধর্নন্বন্ধীয় সৌনর্যগুলিতে আক্কষ্ট 
সকলকেই হইতে হয়; এবং শ্রীকফ্ণের ভক্তবাৎসলা, চৈতন্তের স্থার্থত্যাগ 
ও মধুর ধর্ভাব, সাবিত্রীর অডুল পতিভক্তির বিষয় পড়িয়া যদি চিত্ত 
উদ্বেলিত ও মুগ্ধ হয়, তাহা সন্মুথে অভিনীত হইতে দেখিলে, তাহ! আরও 
প্রস্কভ বোধ হয়। অতএব চিত্ত তাহাতে আরও উদ্েলিত ও মুগ্ধ হইবার 
কথা ।” খিয়েটর যে ধর্ম-মনির নে, তাহ সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া! বলিতে 
পারি ন! যে, থির়েটর-গৃহ হইতে কোন শিক্ষ। লাভ করিতে পায়া যায় না 
ধদি জাধুনিক থিয়েটর কুরুচির পোষকতা করে, তাহা হইলে তাহা! থিয়ে- 
টরের দোষ নছে, তাহ! কর্তৃপক্ষদিগের, নাটককারের এবং শ্রোতৃবর্গের দোঁফ 
বলিতে হইবে। যখন লেখক বলিতেছেন যে, ধর্ণসন্বন্ধীয় বিষয় লকলল 
আঅভিনীত হইতে দেখিলে, তাহাদের সৌন্দধ্যে সকলকেই আকৃষ্ট হইতে হয়, 
একং চিত্ত উদ্বেলিত ও সুগ্ধ হয়, তখন তাহাকে আরও এক পদ অগ্রসর হইতে 
হইবে এবং বলিতে হইবে যে, ধর্শের সৌন্দধ্যে আকেষ্ট হইলেই লোকের মলে 
ধর্মের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইবে। ইহ! কি শিক্ষদ নহে? বে ধর্্মানু- 
কাগ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হুইপ, তা! আমাকে ধর্দাকার্যো গ্রুণোদিত 
কযিতে পারে। হয়ত কোন অধার্শিক ধর্শর শৌন্ো নারি হই 
ধার্থিক হুইয়! যাইতে পারে। | 
অনেকে ধিয়েটরের নাঁদ গুলিলে চর্টিয়া যান। বিরেটরকে ঠাহায়া 
একটা জধন্ত স্থান বলিয়া মনে করেন। তাহাদের এরপ মনে করিবার 
জব অনেক ক্ষারণ জছে। প্রথমতঃ, ধিকেটরে বারবনিতাগণ অভিনেত্রীর 
কাধা'কয়ে। দ্বিতীিতঃ, উহাতে জনেক সময় কুকণচিপূর্ণ বিষ সকল অভি- 





্্ ঠা, ১৮৯৮ . | নানা কথা 


রী ত হর ॥ কিন্ত বাস্তবিক ধ়িতৈ গেলে; এ সকল | বিরেটারের। ঘোরং নহে-- 

এ সকল, থিক়েটার ধাহারা চাগান, তাহাদের দোষ। অত্যন্ত অর্থঘোতে 
তাহার! থিক্েটারকে সঙ্জনের চক্ষে একটা জঘস্থ পদার্থ করিয়া ফেলিয়াছেন । ॥ 
এ প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা মনোযোগ করিক্গা দেখিলে ইহাই 
শ্রতীক্ষমান হইবে যে বস্তুতঃ থিরেটার খুব ভাল জিনিস, তবে চালাইবার 
দোষে ইহা বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। এডিসন তাহার সময়ের 
ইংরাজি না্যশালার অধূঃপতনের বিষয় লিখিতে গিক্সা এক স্থলে বলিয়া" 
ছেন, “যদি ইংরাজি নাট্যশাল! এখিনীয় নাট্যশালার স্তায় পরিচালিত 
হইত, তাহা'হইলে তাঁহার ন্তায় উহা! লোকের মনে শ্বদেশীয় ধর্ম, রাজ! এবং 
সাধারধ-উপাসনার গ্রৃতি অনুরাগে সঞ্চার করিয়া দিতে পারিত।.-যদ্ধি 
আমাদের অভিনয় সকল উপযুক্ত তত্বাৰধান এবং নিয়মের বশীতৃত হইত 
তাহ! হইলে আমর! শুধু যে আমাদের বিশ্রামকালের কতক সময় বিশিষ্ট 
আমোদে অতিবাহিত করিতে পারিতাম, তাহা নহে, আমর! অভিনম্থ 
দেখিয়া উঠিবার সময় পূর্বাপেক্ষা অধিক জানবান্‌ এবং অধিক ভাল লোক 
হইতে পারিতাম 1” * এডিসনের এ কথাগুলি আমাদের আধুনিক নাট্য- 
শাল| সন্বন্ধেও বেশ খাটে ।  শ্রীঅধর্চন্ত্র মিত্র | 


পপ 


নানা কথা। 
(বাঙ্গাল পারিভাষিক শব্ধ-_তুলার ইতিহাস-_সর্ধ্বোচ্চ আরোহণ-- 
সংক্রামক গীড়ার নিদান-স্বরূপ অণুজীবের উৎপত্ধি স্থল. 
| বিবর্তনবাদ । ) 
গত মাসের দাসীতে প্রকাশিত “বরফ” নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া ধা 


প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা! হইয়াছে। বরফ খাইতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু'ষে 

আকারে সম্মুথে ধরা হইয়াছে, তাহাতে ইচ্ছা! যেন ইচ্ছাতেই শেষ হইতেছে । 

লেখক মহাশয় ক্ষমা করিবেন। ইংরাজি বরং বুঝিতে পার! যায়, ক্ষিস্ত 

বাঙ্গাল৷ অক্ষরে ভলেটাইল, ভ্যাকুয়াম, ফ্রিজিং পয়েপ্ট, বিরতিতে ইত্যাদি 
 গলাধঃ করিতে ধাস্পোদগমন ঘটিতেছে। 
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৫৪8 1 দ্বাপী [৫ম ভাগ,১০ম লংখযা। 


রর বাজাল! ভাষা অসম্পূর্ণ, একথ! এ মাসের, দাসীতেই তিন জন লেখক 
ফ্লিতেছেন। | “আমাদের উন্নতির” লেখক বলিতেছেন, "শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
ভাব- রাজ্যের উপর এত দখল জন্মিয়াছে যে, তার সমান ভাব গ্রকাঁশ করিতে 
গরিব বাঙ্গালা ভাষা অক্ষম। কাজে .কাত্বেই তাহাকে ইংরার্পী ভাষার 
আশ্রয় লইতে হয়, এবং বাঙ্গাল! বলিবার .সময় তাহার সঙ্গে ইংরাজী বুকনি 
মিশাইতে হয়।” “বরফ” লেখক বলেন যে “বরফসেবীদিগের মধ্যে অনে- 
কেই ইংরাঁপী জানেন, অতএব এই প্রবন্ধে যদি ইংরাজী €5০১7108] 
85215551029 ব্যবহার কর! হয় তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে 
ন1।» “আধুনিক হু-কাতন” প্রবন্ধ লেখক বলেন যে, “বঙ্গভাষার অসম্পূর্ণত! 
হেতু মিশ্রিত ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছে ৮৮ 

কিন্তু বাঙ্গাল] ভাষাট। আমাদের ; সম্পূর্ণই হউক, সম্পূর্ণই হউক, সেই 
ভাষা লহয়। সংসারযাত্র! পিব্বাহ করিতে হইবে। সাহেবের! আসিয়া তাহার 
অসম্পূর্ণত। দুর করিবেন ন1।. সম্পৃণণ করিতে হইলে আমাদিগকেই করিতে 
হইবে। অসম্পুর্ণতার জন্ত ছুঃখ গ্রকাশ দেখিলাম, কিন্তু ছুঃখ মোচনের 
চেষ্ট! দেখিলাম না। কালে বরফ প্রবন্ধের স্ান্র মিশ্রিত ভাষা দেখিতে 
লেখক মহাশয় ইচ্ছ| করেন কি না, বলিতে পারি না। একে, আমাদের 
মধ্যে বৃত্তিশাস্ত্র্ত লোকের অতান্ত অভাব। তার উপর ধাহার। আছেন, 
তাহার! বৃত্তিশান্ত্র বাঙ্গালার শিক্ষিত (বা জাশক্ষিত) টি দন্ত না লিখিলে 
আশ! কোথায়? 

কোন বিদেশীয় ব্যবসায়ের পারিভাষিক শব্ধ বাঙ্গালায় রচনা! ক.1 ছুরহ, 

সন্দেহ. নাই। এবং এরূপ বাঙ্গাল শব রচন1 সম্ভব হইলেও, তাহা! কার্ধ্য- 
কালে বৃথা হইবার সম্ভাবন1। কিন্তু একথা কেবল সাক্কেতিক শব্ব বাতীত 
অপর শব সম্বন্ধে বলা চলে না। '“ভল্েটোইল”, আর “ভ্যাকুয়াম” যন 
পারিভাষিক শব হয়, তাহ] হইলে সমুদয় 5ংরাজি শবই পারিভ।'ষঞ্চ। 

... বন্ততঃ “আধুনিক হুত্রকা্ন” লেখক ঠিক বলয়াছেন। অনেক সমর 
ভাব যুটিলেও ভাষা! যোটে না। এই জন্ধই ত ভাষা একটা. শিক্ষার বিষয় 
হ্ইয়াছে। আবার একটা না একটা কথা যুটিলেও হয় না, ঠিক. কথাটি 
বলাচাই। নতুবা আমার মনে ভাবট! যেরূপ, লাগিয়াছে, অপরের মনে 
ঠিক সেই রকম লাগে না। এই: দই, ত গেথকবা বক্তা বা কৰি ক্ছুই 
হুইতে পারা গেল না। নি? | 


সেক্টোবর, ১৮৯৬] নানা কথা ৰ | 


কিন্তু লেখক মহাশয় সোজান্ুজি সুতা কাট! ছাড়ি ফেস থে - 
কাতন শব্দ আনিয়াছেন, বুঝা গেল ন|। হিন্দিতে বা অপর ভাষায় "কাঁতন*। 
শব্দ চলিত কি না, জানি না। কিন্তু চলিত, ভাষায় টকা ও টেঁকোর 
সাহায্যে হত! কাটা, নলীতে বুত! জড়ান, তুল! পাট করা, পেজ, খাওয়াইতে 
কাপাস খাওয়ান, তুলার আশের টান ইত্যাদি বলিয়! থাঁকি 1: 1 +.£ 
সে যাহ! হউক, লেখক মহাশয় বলেন যে, প্অথুরীক্ষণ ধা দেখিলে 
তুলার আশ ফাপা বাশের মত দেখায়, তাঁহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ুপ্র প্রকোষ্ঠ 
আছে ।” কিন্ত বাস্তাৰক তাইকি? তুলার আঁশ ফীাপ! বটে, কিন্ত 
তাহাতে প্রকোষ্ঠ কই? বস্তুতঃ আশের সমুদয়টা একটা দীর্ঘ-কোষ মান্ধ। 
এঁ কোষের নাচের দিকৃটা মোটা হইয়। উপর 1দকৃট। ক্রমশঃ সরু। ভিতরে 
ফাক অল্প, এমন কি চেপট! বলিয়া ফাক আছে বুঝাই কঠিন. যাহ। হ্উক, 
এটা অবান্তর কথা। রি 
প্রবন্ধের শেষ ভাগে পড়িলাম, ভারতীয় তুলা, সকল বাঃ অধম। 
হায়, ভারতীয় তুলার এ ছর্দশ! কেন হইল । কার্পাস বস্ত্রের সঙ্গে সভা 
জগতের ইতিহাস জড়িত। যখন কোন দেশের সভ্য লোকের! কার্পাস গাছ 
দেখে নাই, তখন এদেশে ইহার চাধ, ইহার তুল! হইতে বস্ত্র বয়ন প্রচলিত 
ছিল। প্রাচীন খগ্বেদে তন্তবয়নের উল্লেখ আছে। যেমন মুষিক তত্ত- 
বায়ের স্থৃতা কাটিয়৷ ফেলে। কাপড় বুনিবার পুর্বে হতায় মণ্ড মাখাইতে 
হয়। সেই মণ্ডের লোভে মুষিকের দৌরাত্য। সে আজ অন্ততঃ চারি 
হাজার বৎসরের পুরাতন কথা। টি 
মন্ুর সময়ের ত কথাই নাই। মনু কার্পাসসথৃত্র চিন তার 
দ্বিগুণ মূল্য দণ্ড করিয়াছেন। মস্যণ শালুলী ফলকে রজক ধীরে ধীরে বস্ত্র 
ধৌত করিবে) একের বস্ত্র মন্তের বস্ত্রঙ্গে মশাইবে না, কিন্বাঁ কাহাকেও 
পরিধান করিতে দিবে না। তন্তবায় দশ পল রর লইলে বস্ত্র ব্ছন করি 
এগার পল দিতে হইবে । অর্থাৎ যখন মন মণ্ডের অন্ত দশ পল সুতরের এগার 
পল বস্ত্র দিবার বিধান করিয়াছিলেন, তখন মাঞ্চেষ্টার কোথায়? যখন 
শ্রীকেরা ভারতে প্রথমে আসিয়াছিল, তাহার! কার্পাস গাছ দেখিক্াই 
অথাকৃ। ভেড়ার লোমে তুবাহয়, ভারত এমন দেশ সেখানে গাছে তুর্লা, 
হয়। আশ্চর্যোর কথা, ভারতের সঙ্গে চীনের কত পূর্বকালের পরিচ় 
তখনি চীনের! ৭ম। ৮ম পাব পর্যন্ত কার্পাল বস্ত্রের ব্যবহাক় জাঁদিত ন1' 
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ছীনের সম্াট সখ করিয়া আদরের ষহিন্ব. একটা কার্পাস গাছ নিজের 
প্রমোদ কাননে গোপণ করিয়াছিলেন । 

ভারত হইতে পশ্চিম দেশে তুলার ব্যবহার যায়। ১২শ ৪ দেখ! 
বায়, ইটালী ও স্পেন দেশে প্রথমে সৃতা! কাটা ও কাপড় বোনা আরভ্ হুয়। 
১৭শ শভাবীতে ইংলও তুলার সংবাদ পায়। এসময়ে এ দেশের ছিট 
ইংবণ্ডের চোথে ধাধা জন্মাইয়! দেয়। উহার এত আদর হইল যে, তথাকার 
লোষজ বস্ত্র কাটতি কম পড়ে। দেশ মধ্যে একটা হুলস্ুল পড়িয়া! গেল। 
১৭*০ খ্রীষ্টাব্দে পার্সমেপ্ট একটা আইন জারী করিলেন। বলিলেন, যে 
ব্যক্তি ছিট বিক্রয় ব] পরিধান করিবে, তাহার ২** পৌও্ দণ্ড হইবে। 
ইতিমধ্যে ভারতীয় ছিটে ইংলগ্ডের লোকের! এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, শ্বদেশে 
ছিট তৈয়ার করিবার কারথান| হইল। দেশ মধ্যে হাহাকার উপস্থিত। 
লোমবস্ত্র ব্যবসানীর অন্ন হওয়া ভার। ১৭২০ ্রীষ্টাবে পার্লমেণ্ট আবার 
আইন প্রপয়ন করিতে বাধ্য হয়েন। | 

আরও আশ্চধ্যেরর বিষয় এই যে, পুর্বকালে আমেরিকার অসভ্য 
লোকের। তুলার ব্যবহার জানিত। কলম্বস্‌ আমেরিকায় তুলার কাপড় 
পুরিতে দেখিয়াছিলেন। 

এদেশে প্রথমে ১৮৫১ ত্রীষ্টাবে বন্ধেতে হৃতার কল স্থাপিত হয়। ব্জ্গ- 
দেশেও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে একট! কল বসে। প্রথম সুত্রপাত হইতে এক্ষণে 
৪৫ বৎসর চলিয়া! গরিয়াছে। তদবধি এ বিষয়ে কতদূর উন্নতি হইয়াছে, 
তাহা! আপনার পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। স্থায়ত শাসনও চাই, আর 
শিক্ষিত তন্যবায়ও চাই। 
রা ঞ্ ঞ ক ্ ক 

গত মাসের দাসীতে প্রকাশিত ছুই একট! গ্রসঙ্গ সন্ধন্ধেও একটু প্রসঙ্গ 
করিতে ইচ্ছা করি। “বেলুনে ছন্প মাইল উর্ধে” প্রসঙ্গ পড়িয়। ছুই একট! 
কথ] ঘিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে । আজ কাল, এদেশে নাই হউক, 
পশ্চিম দেশে বেলুন-াত্রীর অভাব নাই। কিন্ত বেলুনে চড়িয়! উচ্চ 
কানে যেঘনাদের স্তায় বিচরণ করিতে বড় একটা শুন! যায় না। তাই 
ছয় মাইল উচ্চে উঠিতে গুনিয়। প্রথমে লোকটাকে, জানিরার ইচ্ছ! হয়। 
খর ১৮৬২ অন্ধের ৫ সেপ্টেম্বর গ্লেশার এবং রুক্মবেল (1055515. 01919097 
87:00:61] ) আকাশে উঠিয়া যে নাম রাখিয়াছেন, তাহা সকলেই 
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গুনিয়াছেন। সাছার1 নানাধিক সাত মাইল উচ্চে উঠিম্বাছিলেন। র্যাপার 
বড় সহজ নহে । হিমালয়ের অত্যচ্চ শৃজেরও প্রায় ১/* মাইল উপরে উঠ 
যার তার কর্ম নহে। ১8৭ 
তার পর গত ১৮৯৪ ত্রীষ্টাকের ৪ ডিসেম্বর দিবসে জর্্দাণ ডাক্তার বাসন 
(107 &. 36502) উচ্চ আকাশে উঠিয়াছিলেন। তিনি যত উচ্চে 
উঠিয়াছিলেন,তত আর কেহ উঠিতে পাঁরে নাই বলিয়! বার্পন সাছের গ্রাথমে 
ঘোষণ| করিয়াছিলেন । কি জানি কেন, তিনি বলিগ্লাছিলেন ঘে, পুর্বে 
গ্নেশার সাহেব ২৭, ৯০* ফুট উচ্চে মাত্র উঠিয়াছিলেন। বার্ধন সাহ্ষে 
কিন্তু ৩*,০*০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৫%* মাইলের বেশী উপরে উঠেন নাই'। 
ইংলখ্ডের লোক স্বদেশীয়ের পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? অবস্তা কোন 
কোন লোক বাসন সাছেবের উক্তির প্রতিবাদ করিতে ছাড়ে নাই। 
আপনার প্রসঙ্গ লেখকের ডাঃ পারসন এবং এই ডাঃ বার্সন এক ব্যাক্তি 
কি না, তদ্বিষয়ে প্রথমে একটু সন্দেহ হয়। নামের গ্রীভেদ, ভার উপর 
বেলুনে উঠিবার সময়ের উল্লেখ নাই। কিন্তু কঘ্েকটি বিৰরণ মিলাইতে 
গিয়। সে সন্দেহ গিক্জাছে। পবএর অভেদ ঘটে কিলা, বলিতে পানি 
ন1। যাহা! হউক, আমি যে কাগজে উক্ত বেরুন-যান্রার কথ! পড়িয়াছিলায, 
তাহাতে বেলুন-যাত্রী পারসন পরিবর্তে বাসথ দেখাইয়াছিলাম। ডাঃ 
বাসণের বেলুনের নামও “ফিনিকৃস”। কিন্তু তিনি চারি হাঞ্জার ' ঘন 
হাত “জলজান বাম্পে* বেলুন পূর্ণ ন! করিরা, অত খানি জঙ্গের গ্যাসে * 
গুণ করিয়াছিলেন । | 
সে যাহাই হউক, প্রসঙ্গ লেখক লিথিয়াছেন যে, সাহেব ভিশ হাছান 
ফুট উচ্চে উঠিয়াছিলেন, অর্থাৎ “হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চন- 
জত্যারও প্রায় হাজার ফিট উর্ধে ।” কিন্তু হিমালয়ের সর্বোচ্চ কৃঙ্গের 
নাম কি, কাঞ্চনজঙ্ঘ। ? | 
গ্রমত্ত মুদ্রাকরের নিকট সকলই সম্ভব। যদি ১৬ হাজার ফুট উ্ভ 
বায়ুর উষ্ণতা--১৮০শ হয়, তাহা হইলে ২৬ হাজার ফুট উচ্চে উহা কখনও 
৩৯শ হইতে পারে না। ৩৯শ এবং--৩৯শ উষ্ণতার মধ্যে যে. আ্মাকাস 
পাতাল প্রতেদ্র, তাহ! না বুবিয়া "প্রসঙ্গের বৈচিত্ত্য সাধন রুরিয়াছে,। 





-" * সাত: ৪৪৪ এর 'ঘাঙ্গীল। করা গেল। উত্তপ্ত অঙ্গার়ের উপর দিয়া জীন মাপ্প 
চালিত করিলে এই গ্যাস জাক্মে। উহা! কেবল “জলজান” অর্থাৎ 7399890. নছে। ..... 
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বোধ হুর, এইকপে মমশীতোষ শবের সমটুকু কাটিয়া শীতোকমণডর করি- 
যাছে। বাসপ এইরূপে পারসনে পরিণত হইয়াছেন কিনা, বলিতে 
পারি না। | টিন 
ত। ক : ক গু | 
: শ্সংক্রামক পীড়ার নিদান” গ্রসঙ্গটি পড়িয়া! মনে হইল, ডাক্তার সা 
নিজের দিকে একটু বেশী টানিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে বলিয়া রাখি ষে, 
যে.ডাক্তারি কাগজে ডাক্তার সাহেব নিজের মত প্রচার করিয়াছেন, তাহ 
আমি দেখি নাই। এ সম্বন্ধে নীচে বাহ! কিছু বলা গেল, তাহা দাসীতে 
প্রকাশিত প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়াই বল! গেল। একে ডাক্তারের মত, 
তার উপর ডাক্তারি কাগজ হইতে অনুদিত হুইয়াছে। এস্কলে হয়ত আমার 
আলোচনা ধৃষ্টত৷ বোধ হইবে । তথাপি সামান্ত বুদ্ধিতে মত সম্বন্ধে কেমন 
খটুক1 বোধ হইতেছে । | 

ইনি বলেন যে, সংক্রামক পীড়ার কারণ, প্প্রবল কীটাণুর আধিক্য ।” 
সেই সক্ষল কাটাণুর “উৎপত্তি অর্থাৎ স্থান” এই পাঞ্চভৌতিক পৃথিবীতে 
নহে, স্থদুর “নক্ষত্রলোকে।” কিন্তু সেখান হইতে মর্তধামে আসে কিরূপে! 
“হাজার হাজার উন উক্কাপিণড এবং ধুলি বৎসর বৎসর পৃথিবীর বহির্দেশ 
হইতে পৃথিবীর উপর আদিয়া সঞ্চিত হয়। * * কেহ কেহ পর্যবেক্ষণ 
স্বার। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল পদার্থ বছল পরিমাণে জীবাণুর 
(116 96117 ) সহিত সংহত হয়।” 

' অনুবাদক কাটাণু ও জীবাণু শব্দদ্বর একই অর্থেব্যবহার করিয়াছেন 
কিনা, জানি না। পরে দেখিলাম, কীটাণু বলিতে বাকৃটিরিয়া! বা উত্ভিজ্জাণুর 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজি 211791091 বাঙ্গাপায় কীটাণু হইয়াছে । 
জীবাণু বারা ইংরাজি 21০656 বুঝ! যায় । বাঁকৃটিরিয়। নামক উদ্ভিদবর্গফে 
আজ কাল 15101065 বা অন্থজীব বলা বায়। ডাক্তার সাহেব ধু তিন 
প্রকার ইংরাজী নাম ব্যবহার করিয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না। 

যে নামই হউক, প্রবল এবং অপ্রবল কাঁটাণুর অর্থ বুঝিলাম ন1। 
অধিকাংশ ডাক্তারের মতে কয়েকটি সংক্রামক পীড়ার কারণ, ' বিভিন্ন 
জাতীয় অনুজীব বটে। কিন্তু প্র সকল অণুজীব যেনক্ষত্র লোক হইতে 
"আমদানি হইয়াছে, তাহার গ্রমাণ কই? কোন নক্ষত্রে এরাপ অথুজীবের 
'অবশ্তী সম্ভাবনা নাই। কেন না, ভ্যোডিধিদেরা নক্ষত্র গুলাকে এক একটা 





অক্টেবর, ১৮৯৬] নানা কথা 


অনন্ত সূর্ধ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। “নক্ষত্র লোক” অর্থে নক্ষত্র যযুহের 
অন্তর্গত দেশ বুঝিলেও গোলযোগ মিটে না। কেননা, সেদেশে টা 
অস্তিত্বের গ্রমাণ কই? | 154 
যদি বলেন, উদ্কাপিগ্ডের সঙ্গে জীবাণু জী ধাকে | দ্ধ যে কারণে | 
হুর্ষেয বা নক্ষত্রে আমাদের জ্ঞাত কোন অ্ীব ব! জীবাণু থাকিতে পারে ন/মেই 
কারণে ভূপতিত উন্কাপিণ্ডেও আসিতে পারে না । শতাংশিক উষ্ণতামানের 
১৪০ অংশের অধিক উষ্ণতায় কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে, একথ। জীব 
বিজ্ঞানবিদগণ স্বীকার করেন না*। ন| করিব|র কারণ এই যে, যাবতীয় 
জীব-দেছের প্রধান উপকরণ .:০$০18900 বা! জীবনাধার | এ পদার্থটা এ 
উঞ্ণতার পূর্বেই ভিস্ব-স্বেতাংশের ন্যাঁয় জমিয়! কঠিন হয়। উকাপিওড সমূহ 
পৃথিবীর দিকে আপিবার সময ভূবায়ূর ঘর্ষণে এত উত্তপ্ত হুইয়! পড়ে যে, 
তৎসমুদয় হইতে আলোক নির্গত হইতে থাকে। বস্ত্রতঃ উন্ধাপিণ্ডের 
উষ্ণতায় আমাদের জ্ঞত জীবাণুলমূহ ভম্মীভূত হইয়া যাইবে । . 
ধূপির আকারে পৃথিবীর বহির্দেশ হইতে জীবাণু আমিতে পারে বটে। 
কিন্তু একট! পদার্থ শুন্ হইতে পড়িলেই ষে, তাহ! পৃথিবীর বাহিরের নক্ষত্র 
লোক হইতে আসিয়াছে, এমন বলিতে পার! যায় না। ভূ-বাযুর উর্ধ সীম! 
কোথায়, তাহ! জান! নাই কিম্বা জানিবার উপায়ও নাই। সুতরাং এ 
সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় বলবান্‌ বোধ হইল ন1। 
দ্ারবিন সাহেবের প্রমাণ বড় একটা কাজে আমিল ন1। কেন না, তিনি 
"এক আশ্চর্য্য ভৌতিক পদার্থের বর্ষণ” বণন করিয়াছেন। ভৌতিক 
পদার্থের সঙ্গে ভৌমিক জীব থাকিবে না কেন? 
সেইরূপ, আকাশ হইতে পতিত পীতবর্ণ তুষারে কিন্বা রমীন ২ বরফে 
জীবাণু থাক! বিচিত্র নছে। ভূ-বাযুতে জীবাণু প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান । 
কে বলিল যে, তুষারে বা বরফে পরিদৃষ্ট জীবাণু এই পৃথিবীর নছে। 
_. ছুবায়ুর উর্দেস্থিত আকাশে কিন্বা সেই আকাশস্িত কোন জড় পদার্থে 
অনুজীবের আস্তত্ব সম্বন্ধে একট! অভিনব মত বল! হইয়াছে। “্যাহাদের 
সহিত অগ্নির কোন সম্বন্ধ আছে, সেই সকল ভিন্ন অন্ত সমস্ত পার্থিব পদার্থ ই 
নারে পপ ॥ ব্রন্ধাণডের সর্বত্রই জড় পদার্থের স্বব্ধপ অভিন্ন, 


»* সুই” একটা। ১৫শ উঞ্তাতেও বাচিন্না থাকিতে শুম। গিরাছছে। কিন্ত সে গুলা 
সাধারণ নিয়মের ব্যক্িচার মাত্র | ৫ 
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এব বাষ্টেরিয়া বা উবে অন্তান্ত শর এবং গগন বিলবী মেঘলমূই 
বায়িব্যাপ্ত করিঝাআছে, এ কথা জতি সহজেই বিশ্বাস কর! যাইতে পারে 1 

 ছুঃখের বিষয়, প্রত্যেক কথাই বিশ্বাস করা সহজ হইল না। জীব 
সম্বন্ধে আমাদের ঘা! কিছু জান, ভাহা! এই পৃথিবীরূপ গ্রহস্থিভ জীব লইয়াই। 
খ্রই সকল জীবের জীবন ক্রিয়ার বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীব সকল 
ফতকগুলি নিয়মের অধীনে থাকিয়। জীবিত আঁছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাদ, 
বাষু উ্ণতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। জীব বিশেষের নিমিত্ত খাদ্য 
বায়ু উ্ণচতার তারতম্য লক্ষিত হইলেও জীবন ক্রিয়ার নিমিত্ত কতকগুলি 
সাধারণ নিয়ম আছে। সেই নিগম বা অবস্থার বাহিরে পড়িলেই জীবন 
বিনষ্ট হয়। 

 ত্বক্ধাণ্ডের সর্বত্রই জড় পদার্থের স্বরূপ অভিন্ন, একথা স্বীকার করিলেই 
সর্ধঞ্ই উত্ভিজ্জাণুর আস্তত্ব মানিতে হইবে কেন? এই পৃথিবীতেই উহার 
কত দৃষ্টান্ত আছে। কোন ছুই দুরবন্তী দেশের জল বায়ুর অবস্থা এক হই. 
লেই উভয় দেশে এক প্রকার জীব দেখা যায় না। ষাটি সত্তরট| মূল পদার্থ 
লইয়। এই পৃথিবীতে অসঙ্য পদার্থের ৃষ্টি হইয়াছে। ন্বতরাং পৃথিবী 
ব্যতীত ব্রন্ষাণ্ডের অন্তত্র যে সেই প্রকার অসংখ্য বিভিন্ন পদার্থ নাই, এ 
কথা বলিবার ক্ষমতা মানুষের হয় নাই। 

সক ্ ঞ ক ক 

আপনার কোন কোন পাঠক হযরত আপত্তিটার গুরুত্ব সম্যক বুঝিতে 

পারেন নাই। পৃথিবীর বহির্দেশ হইতে কোন জীবাণু আমিয়াছে ব 
আসিতে পারে, স্বীকার করিলে পৃথিবীতে জীবস্ষ্টি বুঝিবার কতকট। 
সাহায্য পাওয়া যায়। পৃথিবীট| নিত্য অনাদি নহে; অসথ্থা স্থষ্ট জীব 
পৃথিবীর গ্রধমাবস্থা হইতে বাস করিয়। আসিতেছে ন1। অতি পূর্বকালে 
পৃথিবীতে কোন জীব ছিল না। উহ তখন প্রচণ্ড উত্ভাপের আধার ছিল। 
ক্রমে শীতল হইয়া জীবের বাসৌপযোগী হইলে ইহাতে বছুবিধ জীবের 
আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে। এক সময়ে না এক সময়ে, পৃথিবীতে 
কোন জীব ছিল না, ইহা সকলকেই মানিতে হইবে ।' বদি ছিল না, আসে 
কোথা হইতে ! শুস্ত আকাশ হইতে আসিয়াছে, না, এই খানেই সৃষ্ট 
হইয়াছে? যদি সৌরজগতের ব! কোন নক্ষত্র জগতের গ্রহ হইতে প্রথমে 
আসিয়া থাকে, সেখানেই ব৷ আসিল কি প্রকারে? প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লর্ড 
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লবিন ধনে করিয়াছিলেন খে,. অন্ট জগৎ হইতে গ্রথম জীব আাঁনিতে 
পারিগেই কখাগুলা' লহজ হইয়া পড়িবে | কিন্তু যদি অপর, জগতে জীব 
সথষ্টি হইতে পারে, ভবে এ জগতে, এ পৃথিবীতে না পারিবে কেন? পৃথ্বী 
ে কারণে জীবশুন্ত ছিল, অন্ত অগগং9 ত সেই কারণে প্রথমে জীবশুন্ত ছিল। 

এ গ্রশ্ট্রের উত্তর কেহ জানে না। তবে অনুমানের ক্রটি নাই। কিন্ত 
অন্গুমান করিতে পারিলেই দত্যের আবিষ্কার হয় না। পরে ইহার ছুই একটা 
অনুমানের কথ! বলা যাইবে । এখন এ প্রশ্ন ছাড়িয়। অপর প্রশ্ন কর! 
যাক। এখন যে লমুদয় জীব পৃথিবীতে দেখা যাইতেছে কিন্ব! পুর্বে ছিল 
ঘলিয়া তাহাদের নুষ্টাবশেষ ব্বরূপ প্রমাপ পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের 
কিরূপে উৎপত্তি হইক়্াছে? ইহার উত্তপ সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। 
(১) বত প্রকার জীব দৃষ্ঠ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটির পু স্ত্রী, 
কিরূপে জানি না, স্য্ হইয়াছে । অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার জীব পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ স্্ হইক্সাছে। (২) যত প্রকার জীব দৃষ্ট হুইয়াছে, তৎসমুদস্ 
কয়েকটি অপরিন্কট জীব-দেহের বিবর্তনে জাত হইয়াছে? অর্থাৎ অসঞ্য 
প্রকার জীব ৃষ্ট নাহইয়। ছুই একটি মাত্র ক্ষুদ্র জীধ হইতে ৭ এক্ষণে হত 
ধহবিধ জীবের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। 

প্রথম মতকে পৃথক্‌ স্য্টি এবং দ্বিতীক্প মতকে বিবর্তন সৃতি বল। বাইবে। 
প্রথম মতাবলম্বীকে জীবশ্রষ্টা স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ এক মনে 
জীব আসে। দ্বিতীয় মতাবলম্বী জীবস্রষ্টা প্রত্যক্ষতঃ শ্বীকার না করিলেও 
পারেন। অআঙ্টার অগ্রয়োজজন, একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন 
না। কিন্তু ম্পষ্টতঃ মা বলিলেও এবং বিশ্বতরষ্টার প্রয়োজন থাকিলেও, 
ই্ঠাদের মতে পৃথিবীর জীবন্রষ্ঠী কেহ ন! থাকিলেও চলে। কোন কোন 
মনুষ/জাতিত্ব ধর্দগ্স্থের ইহ! বিয্োধী যত। ন্ুতরাং ধর্মগ্রন্থের কথা বড় 
না বিরস্বাদীয় অনুমান বড়, এই তর্কে পড়িয়া অনেকে শেধোস্ত মতকে 
2৮555877 ্ 

: তীহারা নাই পাক্ুন, বিবর্তনবাদ না মানিলে জীবস্য্টির দি বুঝা 
যাক্স না? মানিলেই থে সমস্ত পষ্ট হইয়া যাস, এমন নছে। তবে, পৃথক্‌ 
সৃষ্টি কল্পস। করিতে বতটা গোলযোগ ঠেকে, ইহাতে ততটা ঠেকে না। 


৭ বোধ হয়, প্রসঙ্গ লেখক াক্কার ফেলবিনের প্রাচীন মতের, চরিত, র্কাদ 
করিরীছেন। ' 
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আনেক লোকে, বানর হইতে মামু হইয়াছে, এই কথাটাকে বিনর্তনবানের 
সায় মনে করেন তাহার অস্ভতঃ এরূপে স্বাম্ুষ হন নাই, এই ভাবিক! 
মহজে আত্মগ্রসাদ ভোগ করেন। কিন্ত এক কথাত্ন বলিতে গেলে, ইহার! 
বিবর্তনবাদের কিছুই জানেন না। আধুনিক বিবর্তনবাদ একথ! বলে না! 
যে, বান হইতেই মানুষের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকে জীবের আবির্ভাবের 
প্রকার বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে মতভেদ থাকিতে, পারে এরং এই 
প্রকার মতভেদ বিবর্তনবাদিগণের মধ্যে আছে। কিন্ত মে মতভেদ এক 
কথা, আর বিবর্তনের মূল উপহাস দ্বার। উড়াইয়। দেওয়া! আর এক কথা | 
_ পৃথক্‌ স্ষ্টি যতটু। কল্পনা করা, ধাহার! সহজ মনে করেন, তাহার] 
ব্যাপারটা ভাবিয! দেখেন নাই। তাহাদের নিমিত্ত *একটা কথার উল্লেধ 
করিতেছি । ইহা আমার নিজের কথা নহে। “ক্রি রিভিউ” নামক 
কাগজে “নোয়ার জাহাজের” একট, বিবরণ দেওয়। হইয়াছে। সেই বিবি" 
গণের কিযদংশ পাঠকগণকে গুনাইভেছি। ইহা হইতে পৃথকৃম্যহথির অয়ে. 
গ্যতা কতকটা বুঝ! যাইবে । র 
পপুরা! কালের মেঘপ[লকৃ, নোঙ্লা, কি প্রতিভাশ।লী নর ছিপেন। 
সহম্র সহস্র প্রকার জীব সং গ্রহ করিয়! কি অসামান্ত অধ্যবসার প্রদর্শন 
করিয়াছেন। গমের পরিদর্শন করিতে লোক কেন এত গণ্ডগোল করে ? 
চারি সহস্র বৎসর পূর্বে মেরু প্রদেশে গিয়। নিশ্চিত নোকক! তথাকার ভন্নুক 
এবং বলরস্‌ (৪1:85) আনিয়! তাহার জাহাজে পুরিতে পারিয়াছিলেন। 
উক্ত প্রাচীন প্রাণিবিদ্‌ উত্তর আমেরিকার অয়ণ্য হইতে মহিষ, কালি- 
কর্ণিয়ার উত্তরাংশ হইতে ঈযং ধৃষর ভল্লুক, মাটাবিলি গ্রন্গেশ হইতে আফ্রি- 
কার হস্তী সংগ্রহ করিয়। এবং মরুভূমি ও সমুদ্র অতিক্রম করির1 একমাত্র 
নিরাপদ স্থান আরারাট পর্যতে নির্বিঘ্বে আনিয়াছিলেন। * * * সর্ব 
সমেত জাহান. নিয়লিখিত সংখ্যক প্রাণী ছিল। কাঁটাদি ৭৫৫*০*, গক্গী 
৮৭৭২৪, শম্মুকাদি ৯২০০, পশু ৬১২৮, সরীত্ঘপ ৯১৪। সমুদয় ৮৫৩৯৬৬ 
গ্রাণী। এতন্িক্স। অবশ্য নোয়া এবং তাহার পুত্রাদি পরিবায় ছিলেন। 
এই সকল প্রাণীর জন্ত উপযুক্ত খাস্ত সংগ্রহ করিয়! নির্বিষে জাহাজে সঞ্চয় 
করিতে তাহার. শ্রারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার রাকা উইরাছিন। 
“ইত্যাদি 


এই ব্বিরণ হইতে গৃথিবীর প্রণিসঙ্থ্যা সন্বন্ধে কা  অন্থমান 





অোবর, ১৮৯৬] দাঁনা কথা। £৫৩ 


করিতে পারা যাইবে! নোয়া জোড়া জোড়া শ্রাণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
অতএব প্রায় কুড়ি লক্ষ প্রকার প্রাণী আছে বলা যাইতে পারে.। ইহাদের 
সঙ্গে উত্তিদবর্গ ধরিলে তাহাতে অন্ততঃ তিন লক্ষ হুটবে*। অতএব 
২৩। ২৪ লক্ষ প্রকার জীবের পৃথক্‌ সৃষ্টি মানিতে হইবে বিবর্তন 
লক্ষের কয়টা শৃন্ত কমাইয়া দ্রিতে চাক্স। ৃ 

(বিবর্তন ক্রমে যেন অসম্ঘ্য জীবের উত্তব ঘটয়াছে। কিন্ত আদি জীব 
কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তর কেহ দিতে পারেন ন1। লর্ড ফেলবি- 
নের অনুমান পুর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। টিগাল প্রমুখ কয়েকজন বলেন 
যে, অত গণ্ডগোলে কা কি? বদি কফেলবিনের অনুমান অনুসারে অপর 
গ্রহ বা নক্ষত্রে জীব সঞ্চার সম্ভবিতে পারে, তবে এই পৃথিবীতেই না 
পারিবে কেন? বস্ততঃ অজৈব পদার্থের বূপাস্তরে জৈব পদার্থের উত্তৰ, 
দ্বীকাঁর না করিলে গত্যন্তর নাই। এক সময়ে না এক সময়ে, কোথাও ন। 
কোথাও, অজীব জড় হইতে জীব জাত হইয়াছে । তাহ! না হইলে জীব 
আমিল কোথা! হইতে? 

তবে, 'টজব পদার্থ হইতে জীব হইতে পারিলে, আমর! এখন হইতে 
দেখি না কেন? পরীক্ষা দ্বারা কেবল এই প্রমাণ হইতেছে যে, জীব 
হুইতেই জীবের জন্ম, অন্ীব হইতে নহে। ইহার উত্তর এই যে, যে প্রাকক- 
তিক অবস্থায় অনীব পদার্থের রূপান্তরে জীব জন্মিয়াছিল, সে অবস্থা এখন 
বর্তমান নাই। কেবল বর্তমান নাই নহে, সে অবুস্থা আমর! জানিও ন|। 
জানিতে পারিলে বিজ্ঞানমন্দিরে কৃত্রিম উপায়ে জীবনাধার পদার্থটা প্রস্তত 
করিতে পাঁরা যাইত এবং "একবার জীবনাধার করিতে পারিলেই তাহা 
হইতে প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রমে ক্রমশঃ উন্নতর জীব সৃটির সম্ভাবনা হইত। 

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এই আকার দেখিয়া অনেকে অিয়মাণ হন। তাহার! 
ভাবেন, তবেই ত ঈশ্বরের অষ্টা নাম থাকে কই? অষ্টাই ঝাথাকেন 
কোথায়? প্রত্যেক কাজে ঈশ্বরের হাত দেখিয্না মনে যে শাস্তি ও আশার 
সঞ্চার হয়, তাহার বিলোপ করিতে চাও? যখন বিলোপ সহা করিতে 
পারি না, তখন নিশ্চিত তিনি জীবস্তরূপে বিদ্যমান। তোমার বিবর্তনবাদ 
কখন সত্য নহে, কেননা তাহাতে জীব জষ্টা ও পাতা থাকেন না। বানর 


"প্রাণী বা ডান্তদ্‌ কত প্রকার আছে, তাহা ান্যার উপায় নাই। উপরে যে সংখ্যা 
দেওয়া গেল তাহ। নিতান্ত স্থুল অনুমান বুঝিতে হইবে । ' 





হইতে মামুষ হয় নাই, কেন টিনা মাছযতধ বিশেষত 
পাকে ফই।..ইত্যাদি। . . . ২) 

৷ আশা করি তবাপন্র গাঠকগণের মতো খয়ন পরিণাম কে 
নাই, বিবর্তনরাদ -বিশ্ব-অষ্টার মছছিম। কতখণে বাড়াইগাছে, তাহার! যেন 
চিন্তা করেন। বরং আমার মনে হয় যে, বাহার! পৃথক্‌ হিতে বিশ্বাস 
স্থাপন. করিতে হান, তাহার! তথরানের অসীম ক্ষমতা, অদীম জান, অসীম 
মহিম়ার লাঘব :করেন। বিবর্তনরাদে  প্রতোক জড়রপার, এত্বোক 
জীবাণুড়ে প্রত্যেক ভ্বীবদেহে ও জীবনে ভগবানের হস্ত প্রত্যক্ষ করায়। 
গ্রতাক্ষ করায় বূলিয়াই বিবর্তনবাদ মৃত্য, একথ। বলিলে বেশী দোষ 
হইবে কি1. :. 


৫৫8 উঙ্গানী। | 0 গা সা, 


শরযত্যকাম। 
কামনা । 
সারাদিন শুধু তাহারে ভাবিশ। 
| কাটি বায়। 
রাত্রি আসিয়া সে সখ আমার 
রাখে নাহায়। 
চেতনা, নিদ্রা । আলোক, আধার ? 
দিবস, যামিনী দম অধিকার ? 
তবে কি আমার অর্ধ জীবন 
যাবে বৃথা? 
তারে না ভাবিয়া নিশ্বীদ লওয়া 
স্সে ত.মিছায়। 
চেতনা আমার আছেই তাহার 
0 অনুক্ষণ 
 স্প্তিও চাহি করিতে যান্ত 
তারস্বপন। " 
7 কোন্‌ দেবতার কোন্‌ গ্রকরণে 
কতকাল ধরি নিযত-পুজনে 


আঁষার গাকুল মনের বাসনা... 
জুবেপূরণ?. - 
-নীবন হবে ফিছু--নাসপকেরব-” 
 ভারণ! 
বীযারা রাঃ গাথা: 


5 8 


দাসাশ্রমের মানিক কার্ধ্যবিবরণ । 


আমর কৃতজ্ঞতার সহিত ভগবানকে ধার বার নসস্কীর করিয়া, সাধারণের জাতার্ঘ 

মেপ্ট্বয মাসের কাধ্যবিবরণ প্রদ্দান করিতেছি । 
বর্তমান মাসের রোগী ও আতুর সংখা|। 

১। বাবুরাম, ২ | দেবিয়া, ৩। খর্ণ,৪| ফুলমণি,। ৫। ছুর্গাতারিগ্ী, ৬। নব- 
ছুর্গা, ৭। স্মিত, ৮। অধিক) ৯। রুক্মিণী, ১*। লরম্বতী, ১১। নিস্তারিনী, ১২। 
সখী, ১৩। ভ্রবময়ী, ১৪1 ঈশ্বরী, ১৫। রামদাস, ১৬। শরৎ, ১৭। জুলী, ১৮। হরি 
চরণ, ১৯। আনন, ২*। দয়া, ২১। মাঁণিক) ২২। নিফিক্ষির, ২৩। বৈযারগী। 

সরখ্বতী-_-এই পক্ষঘাতাক্রাস্তা হতভা।গিনী পক্ষাঘাত রোগে ভূগিয়া অবশেষে আনতে 
আত্তে শাস্তিধামে গমন করিয়াছে । ভগবান তাহাকে তাহার অনন্ত শাস্তি ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। 

 স্্রময়ী-তাহার হাতের ঘ| পচিতে আরম্ত হওয়ায় ও এখানে উহায় নিয়ম মত টিকিৎ" 
সার হুবিধ| না! হওয়ায় তাহাকে হাঁদপাভালে প্রেরণ কর! হইয়াছে । আমাদের লোক ছুই 
ভিন বার গিয়! দেখিয়া! আসিয়াছে । অবস্থা শোচনীয়, এ যাত্রা রক্ষা নাই। | 
_ ঈশ্বরী-আরোগ্যলাত করিয়! পুনরায় গৃহে ফিরিয়া! গিয়ান্ছে। 

রামদাদ-"ভিক্সা কর্‌কে কাশিজি চলা খায়ে গা, আর হায় বছৎ ভিক্স। রা গা" 
এই কথ! বলিয়া রামদাস মহানন্দে হাবড়ার দিকে চলিয়। গিল্নাছে। 

শরৎ--আরোগ্যলাত করিয়। দেশে ফিরিয়1 গিয়াছে । 

হয়িচরণ_-হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে, কারণ তাহার রোগ ছুরায়োগ্য । 

দয়া--বরস ৬, বৎসর, হিন্দু কস্কা।। ভিক্ষা করিয়! দিন যাপন করিত। বাবু হরিপদ 

চট্টোপাধ্যায় ইহার ছার্দশ। দেখিয়া! ইহাকে দাদাশ্রমে দিয়া ঘান। গলায় গলগও। ছুই 
চক্ষু অন্ধ, এবং কর্ণেও ভাল শুনিতে পাপন না; তবে সেষে কর্ণে শুনিতে পায় না ০ 
সেবিশ্বাস করে মা) এবং বলিলে রাগ করে। স্থায়ী ভাবেই খাকিবে। 
" মানিফ--বক্সস প্রায় ৫* বৎসর, অন্ধ ও অনাধ। ভিক্ষা) করিয়। অতি কষ্টে দিন 
খাপৰ করিত। 'ঘারসাই গ্রামের বাধু তারানাথ পাক প্রতৃতি ইহাকে প্রায় ছুই বৎসর ফাল 
প্রতিপালন করেন ; অবশেষে তাহাদেরই বন্ধে এখানে প্রেরিত হইয়াছে । তাহার এসনও 
বিশ্বাস তাহাব বাবু দীন আসিয়া তাহাকে দেশে লইয়| যাইবে। : | | 








৯ হু যা ক টি ৮, ১ রী ১০81: রী রত . মিরার র 
৫৫৬ 1 [£ম ভাগ, ১০৯ সংখা 


নিফিকির-_হরান্তান্তা হইয়। বিশেষ অপহাক্ভীথে বৃষ্টির অ্যে রাস্তায় পড়িয়াছিল। 
আমাদের মাসিক চদা দাত বাবু ক্ষুদিরাগ বন্ধ ও বাঞ্ধু গোপালচজ্্র বন্দোপাধ্যায় বিশেষ 
যত সহকারে লোক দিয়া গাড়ী'করিয়, এখাচদ প্রেরণ ক€রন।.. 

বৈরাশী--বয়স ৩৫ বৎসর, রোগী পক্ষাহাতে পঙ্কু। অতি অসহায় অবস্থায় বগুড়াতে 
এক স্থানে পড়িয়াছিল। সেখানকার ক্কৃতিপয় গ্ষুলের ছাত্র বিশেখ ঘত্ব সহকারে অর্থ 
সংগ্রহ করিয়। ইহাকে আমাদের কার্ধাকারক বাবু ধনমালী বসুর সহিত এখানে প্রেরণ 

ও ্ষানপ্রাপ্তি 1718 
. আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত নিয়পিখিত দানগুলির প্রাপ্তি শ্বীকার করিতেছি। ভগবান 
দাতা দিগে আশীর্ববাদ করুন। | | 
মাসিক টা, ০ | 

শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, আষাচ়,শ্র/বণ ২৯+ বাবু রামচন্তর, মিত্র, আগ ১২, &, 18 0/০ 
13800 805908০0 [088) আগষ্ট ১২, বাধু গোপালচন্দত্র বন্দ্োপাধ্যার আগ ১, 
যাবু তেজচন্ত্র বন্ধ আগষ্ট 1". ডাঃ চুনিলাল বহু, সেপ্টেম্বর ১২, টব. ঘ চে 
ও: আগস্ট ১৯ বাবু গৌরীশঙ্কর দে, আগষ্ট ॥*, বাবু নন্দকুমার, দত্ত, আগষ্ট 
১৬ বাবু যছুনাথ বরাউ, সেপ্টেম্বর ১৯, বাবু নগেম্্রন।থ- সরকার, আগষ্ট ২৯ .বাবু 
ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত, আগ ১৪০ বাবু রালেন্ত্রনাথ দেট। আগষ্ট ১৬, 2৯. মি, 21919:198 
7. সেপ্টেম্বর ১৬ কবিরাপ্জ শ্যামাদান কবিভূষণ। আগষ্ট ॥*। বাবু কৃষণচন্্র বহ। মেপ্েম্বর 
১৬, বাবু বন্কুবিহারী মিত্র, 'আগষ্ট। *+ বাবু অমরেন্্রনাধ ব্হ,ভুন্‌.ও জুলাই ॥*, 
বাবু নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, সেপ্টেম্বর ৭*, বাবু বেনবিহারী বন্ধু, জুলাই, আগষ্ট ॥*, ৬৮১ 
সং বেচুচাটুঞ্জির প্র মেস,,আগঞ্ট।*, আমতী মোক্ষদায়িনী মুযোগাধ্যাষ, বৈষ্ঠ হইতে 
শাবণ ৩২, 015৮2106 0801085]5 9০965 ৬ জন আতুরের মাসিক সাহায্য; সেপ্টেখবর, 
১৮২ বাবু নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় আগষ্ট. ।*, বাবু কালীপ্রসাদ চক্রবর্তা , ভাঙ্র 1/,, ৩৮1৫ 
হুকিয়া স্টরট মেস, আগস্ট ॥* বাবু করুণাদ।ন বন্গ, সেপ্টেম্বর ।*ঃ বাবু বিপিনবিহারী রায়- 
চৌধুরী, আগষ্ট'ও সেপ্টেম্বর ২২, নবাব দৈয়দ আবদুল, শোভন চৌধুরী, আগস্ট ১৯ বাবু 
হরিপদ ঘোধাল, আগষ্ট .*; বাবু পৃথীশচন্ত্র রায় চৌধুরী, দেপ্টেশবর ১২ ৪ংন্ংং সীতারাম 
ঘোষের স্ট্রীট মেস্‌, সেপ্টেম্বর ।*। বারু প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সেপ্টেম্বর /*, বাবু বিহারী 
জাল ঘোষ, ভাদ্র, আহ্বিন ১৬, বাবু মনয়োহন বস্থ চৌধুরী, ভার, আশ্বিন ২৯, বাগডো। 
ট্রে, ৩ তরফের দঃ তান্র ও আশ্বিন ৬২৬, বাবু যুগলকিশের. ভ্রিপাটি, সেপ্টেম্বর %*, 
বাবু ব্রজেন্রকুমার চট্টোপাধার, আগস্ট সেপ্টেব্বর |, বাবু শরৎকুমার বন্ধ, যনেপটেম্বর %* 
যাৰু হেয়স্কুমার পাল, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ॥*, ১২৬বং ওষ্ড বৈঠক্থান। মেস, সেপ্টেম্বর ॥+, 
বাবু জ্ঞানদ। প্রসাদ দত্ব, ভুলাই %** ন্বাবু পিয়ারীমোহন. ভড়। অ]গষ্ট 1) বাবু অভয়চরণ 
মল্লিক, সেপ্টেম্বর ১২, বাবু কীরণচন্তর বনু, সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৯ রাণী গ্তামাহন্দরী 
ও উনাহুদারী চৌধুরাণী. সেপ্টেম্বর ২২) নায় পশুপতিনাথ বন্ধু বাহাদুর, অ।গষ্ট ১২, ঈ্রমতী 


আরি]বর, ১৮৯৬। ] কার্ধ্যবিবরণ। &3 


মোক্দািনী মুখোপাধ্যায়, তাত ২৯, 9 [গে ৭৮ জুলাই, আগষ্ট ২৭, ২মং লর- 
কার্স লেন মেস্‌ সেপ্টেম্বর 1, বাবু কামিশীকুকার' ওহ, জুলাই, আগষ্ট ২২, _অনারেবল, 
মোহিনীমোহন রায়, শ্রাবণ ভাদ্র আঁশ্বিম ৩২; বাবু কেদারনাঁথ ঘোষ, আগ ।*১ 7 1), 


888৪০ ৯] সেপ্টেম্বর ১২, বাবু ক্কুদিরম বনু, আগ ৭, তি 'মহেজলাল, টি লাগ 
১. কবিরাজ শ্যামাদাস কবিতৃষণ, সেপ্টেম্বর 1* | 


এককাগীন দ্ান। 


-যাবু হশীলচন্ত্র চক্তবর্তা। পিতৃষ্রদ্ধে ১৯, ৬৭ নং ওল.ড বৈঠকখানা মুসলমান. মেস।4, 
বু হরেন্্নাথ দত্ত ১৯, মরমালসিংহ সিটি ইস্ষ, লের ছাত্রগণ বিদ্য।সাগরের স্তাদিন 
উপলক্ষে ১1%*, 4. 1701)01 [/17) কন্ঠার বিবাহে ৪৪২ বাবু জগৎচন্ত্র দস ৬২। ২১1১ 
পটুয়াটোল! মেস্‌ ০*, বাবু ক্ষেত্রমোহন বহু 1%*, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, হুগলী ৫২, ১ 


হ্যামাচরণ দে খ্রীট মেস্‌।*, 4. 01970 ১৬ ৪৯ বেচুচাটুপ্সির প্রীট মেস।*, 2৯ 1, 
বাবু শশিতৃষণ সেন ১২। বাবু গৌরলাল রায়, কাকি নিয়া ৩২, বাবু ্বারকা নাখ চক্রবর্তাঁ ১২, 
বাবু বিনোদবিহারী ঘোষ /*, বাবু মহেস্্রনাথ বিশ্বাস মাঃ বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ. ১1*, বাবু 
রাজচন্ত্র চৌধুরী, সিলং কন্যার নামকরণ উতলক্ষে ১২৬, ববু কালিপ্রসন্ন দাস %*। বাবু 
€য়াগজীবন গোম্বামী ৫৭ শ্রীমতী কু্মমকামিনী দেবী ২২ অআজ্ঞাতদাত ২*, বাবু কীশে।রী 
মোহন বন্গ কর্তৃক মংগৃহীত ১০০, ভবানীপুরের জনৈক বন্ধু, থালার জন্ত ৫২, রায় ফ্বাখা- 
গোবিন্দ . রা সাহেব, দিন[জপুর ৫৯, বাবু মনিকচন্ত্র কবিরাজ ৫*, বাছু লক্ষণচন্্র 
শিয়েগী।*, বাবু গিরিজাকাস্ত বাগচী !*, বাতু ফোগেশচঞ্জ কবিরাজ 0, বাবু কেশবচন্তর 
ঘটক ১২ বাবু বৃন্দাবনচন্ত্র রয় ১২, বাবু গোপালচন্ত্র রাম |, বাবু পুলিনচন্ত্র সাহ! ॥«, 
বুবু গোগীনাথ সাহা ॥*, বাবু অঘোরনাথ ঘোঁষ ২২* শ্রীমতী রোহিনীমণি দাসী ১1*, ্মতী 
অ।তরমণি দাঁসী ১।*, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ 4০, বানু হেমচন্দ্র সরকার কর্তৃক সংগৃঙ্থীত।*, 
২১ নং রাধানাথ মল্লিক লেন মেস |*, ৮*নং হারিসন রোড মেন ১৬১ ৫*নং ওল্ড বৈঠক- 
খান। মেন %১*, বাবু নীলক্ দে”, বাবু নিষাই চরণ ঘোষ ১২, 61] 191): ১২৭ 
বাবু কালিচরণ দাস, মুশিদাবাদ ১৬, মযুরতগ্রের সার্ভে আভিসের আমলাগণ, মাঃ বাধু 
কৈলাশচন্ত্র প্রধান ৬।*, 4 01501”, বাবু ঈশানচন্ত্র চক্রবস্তাঁ।*, দান্য। অনামিক ১৭ 
বাবু ছুর্গানাথ মজুনদ।র 1, বাবু বেনীষাধব ঘ্ষষ ॥*) বাবু গিরিশচন্দ্র সরকার %*ঃ বাবু, 
গোপালচন্ত্র সিংহ 1", বাবু র্নীকাস্ত।দাম ১২, বাবু টক্ষনাথ চৌধুরী ॥*) বাবু জ।নকী 
সাথ মন্ভুমদ্রার ১২, বাবু গৌরাঙ্গহন্দর মভুমন্বার ১২, বাবু বলরাম দাস ১২৬, জনৈক 
হিতৈষী ১২ বাবু কার্তিক প্রসাদ কর।*, বাবু সারদাচরণ মেন ১৯ বাবু যাঁদবচন্্র মিত্র ।* 

জনৈক হিতৈষী %*, বাবু গোবিন্মচন্ত্র গুহ ১২, বাবু শশিভৃষণ স্থানপতি ॥+, বাবু হরি- 
মোহন চক্রবত্তী।*১ বাবু যোগেন্দ্রনথ মুখোপাধ্যায় ১৬, বাবু গে।পালচন্ত্র ঘোষ 1” বাবু 
ব৷মনচন্ত্র সেন ১২, বাবু বেণীমাধব চাকী1*। বাবু বরদাকাস্ত তালুকদার ॥*, বাবু যে|গেশচভ্র 
অভুমদার ১২, বগুড়া লেল। ই্ক,লের ছাত্রগণ কর্তৃক আতুর আনার জন্য সংগৃহীত ৯০১*। 
ধাবু সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যার 1১, ৪৭২ নং মির্জাপুর সীট মেস 1/+, ৩খনং শিবমারয়ণ বাস 
মদ ১৯, সেবালয় দর্শক, ২রা সেপ্টেম্বর ৫৯ 


রি .. ছাদী। [দভাগ ১ দখা। 


অন্থান্ত প্রকারে আয়। 

দাসীর মাহাযা ৬৯ মন্পাদের নিকট হইঙ্ে দি ফেরত এ! ফেবারী ৭ 
এপ্রেদ ২০২৩ কর্জাবাঁবং আদার ফেব্রারী ১২ মোট জাদায় ১*২ পুরাওম বস 
বিকয় ১২। হোট ১৬৯২ টি উদ ২18 ৬১ জু 

হন্ত্রাদিদান। 

: খাবুনীরোদ মাধ মুখোপাধ্যায়। গরমফেটি ১। গরম গ্যাট ১ গরম চাঁপকাদ ২। ঘাবু 
ারতীচরণ দত্ত, তোয়ালে ১। কোট ২, যালিমের গাড় » হো মা ১ গাট » 
ওয়েসটকোটি ১ দেড়! যৌন! $, রোঁড।। 
জম]। 
| হাটি ৭২//*, এক কালীন দান ৯৯1/১৫ অস্তান্ত প্রকারে জায় সন 
মামের অন্ত হত্তেহিত ১৯//% মোট জম! ৩৩,//১৫। 

খরট। 

আজাদ গী ৫৬ মেছতর. ১২//১* বীধুনী ৩/১৫। উষধ ১8/5। ছুষ্ধ ১০২৭ রোগী 
জানার খরচ ১১1১৭) দাহ খরচ ৫1%,) আদায় খরচ ৩৬1১৫, সংসার খরচ ৮১1/১* ধোপা 
৩1১৭ ডাকখররচ ১) কন্দচারীয় বেতন ১০২. পূর্ব বংমরের হাওনোটের বাবং দেনা 
'পোধ ১১২ & দেবার হৃদ শো ১*২ বাটিভাড়।:২*২ জিনিস ধম 1/১৭, সস 
০০০৪৪ মোট খরচ ৩১৮%১৫। 

আর য্যয। 
০ ৩৩১/%১৫। মোট ধা ৩১৪১৫, মোট ছত্েস্থিত ১ 


/5 শি 


আমাদের দরিদ্রতা। 
বিষয়টা! নূতন ন! হইলেও বার বার আলোচনার উপযুক্ত বটে। 

কারণ, ইহার সহিত আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ । 
জাতীয় অর্থই জাতীয় উন্নতির বিশেষ উপাদান। যেজাঁতি কয়েক শতাব্দী 
পূর্বে বভ্যমমাজে পরিচিত হইবার নিতান্তই অনুপযুক্ত ছিল, সেই জাতি 
যে আজ জগতের মধ্যে সর্বশ্রেঠ পদবীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে, 
বিশেষ চিন্ত! করিলে, দেখা যায়, অর্থই তাহার মুলীভূত কারণ। একবার 
কাণপুরে আমার নহিত একজন আফ্বললগুবাসীর পরিচয় হয়। কথ! 
গ্রপঙ্গে তিনি বধিলেন, “যে জাতি অর্থে পৃথিবীর অর্ধেক ক্রয় করিতে 
পারে, সেজাতির সছিত আমর! বিবাদ করিয়া কি করিব।” কথাটা 
গুনিবামাত্র আমারও মনে হুইল, টাকা না হইলে কোনও জাতি দ্াড়াইতে 
পারে না। আমাদের উন্নতির আশ! কোথায়? দরিদ্রতায় আমাদের 
দেশ জর্জরিত । সুতরাং কোনও কথ! লিখিতে রি বলিতে হইলে সর্বাগ্রেই 
আমার দরিদ্রতার কথা মনে পড়ে। দরিদ্রতায় মনুষ্যত্ব নই হয়, দারিত্য 
মানুষের মধ্যে সহ প্রকার নীচতা আনয়ন করে। নুতরাং দরিজ্রত। 
আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হওয়া আবশ্তক বোধে, এই প্রস্তাবের 
অবতারণা করা গেল। একটা প্রচলিত উদভট গ্লোকে আছে। 

বাণিজ্যে বতে লক্ষী 

সদর্দং কৃষিকর্মণি 

তদর্দং রাজসেবায়াং 

| তিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। ূ 

__ কথাট! বড় খাটি। বাণিজা ভিন্ন কখনও কোনও জাতি ধনলাতে 
সমর্থ হয় নাই। ইতিপূর্বে যে জাতিয় উন্নতির কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
দেখা যায়, এ জাতি বাণিজ্য'পথে বিচরণ করিয়াই তাহা লাভ, করিতে 


৫৬০ 1 ছাসী [ ১ম ভাগ, ১১ সংখ্যা। 


সমর্থ হুইয়াছে। বাণিজ্যের উপাদান মূলধন ও পরিশ্রম। এই ছুই 
উপাদানের স্বতত্ত্রভাবে আলোচনা করা যাউক। মৃলধন ছ্বিবিধ, যথা-_ 
ব্যক্তিগত এবং একত্রিত) কোনও এক ধনবান লোক সমস্ত মূলধন নিজে 
দিয়া কোনও কারবার চালাইতে পারেন, অথবা দশ জনের অর্থ বলেও 
এক বা একাধিক লোকের কার্ধয সম্পাদনে কোনও কারবার চলিতে 
পারে। এই উয়বিধ মূলধনের মধ্যে শেষোক্ত প্রকারের মূলধনই জাতির 
পক্ষে সহজ-প্রাপ্য এবং জাতির অন্তর্গত অনেক ব্যক্তির পক্ষে লাতজনক। 
লক্ষ লক্ষ টাক! একজন কারবারে দিতে পারেন, এমন লোক এক জাতির 
মধ্যে কয়জন থাকা সম্ভব? আর এক জনের কারবারে এক জনই 
লাভবান হইতে পারেন, তাহাতে জন সাধারণের লাভবান হইবার কোনও 
সম্ভাবন। থাকে না; স্থুতরাং উহ্থাতে জাতীয় ধন বৃদ্ধি পায়না। অপর 
পক্ষে একজনের কারবারে লোকসান হইলে দে একবারে অধংঃপাতে 
যার়। এই প্রকারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত কোনও জাতির ভিতরে ঘটলে 
সেই জাতির অপর ধনী ব্যক্তিগণ কোনও কারবারে হন্তক্ষেপ করিতে 
ভীত হুন। সুতরাং ব্যক্তিগত মূলধন কোনও জাতির উন্নতি বিষয়ে 
বিশেষ ফলগ্রদ নহে । এখন দেখা যাউক, আমাদের দেশের ব্যক্কিগত 
মূলধনের অবস্থা! কি প্রকার? আমাদের দেশে ধনীর সংখ্যা খুব অধিক 
নছে। তবে যাহার! ধনী আছেন, তাহাদের অধিকাংশের ব্যবসায়-বুদ্ধি 
অতি অল্প। ধনীর সন্তান বিলাস-পুত্তলিক। তিনি চাটুকারপরিবৃত হইয়! 
'অনায়াসলন্ধ টাকায় অনায়াসলব্ধ স্থখ-ভোগকেই একমাত্র স্পৃুনীয় 
মনে করেন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে টাকাগুলি- একস্থান হইতে সহ 
গ্বানে ছড়াইয়। পড়ে । কতক শুপ্িকাঁলয়ে, কতক বারাঙ্গনাগৃহে, কতক 
হার্ট বা কুকের আড়গড়ায়, কতক গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলে, কতক এসেব্ন 
ওয়ালার ঘরে, কতক কাপড়ের দোকানে । এই ভাবে, যে লক্ষ টাকায় 
একট! প্রকাণ্ড কারবার চলিতে পারিত, বিদেশের অর্থ দেশে আসিতে 
পারিত, দেশের অর্থ দেশে রক্ষিত হইতে পারিত, দশজন গরিবের চাকুরীর 
সংস্তান হইতে পারিত, সেই লক্ষ টাক! কয়েক বৎনর, মাস, এমন কি 
কয়েক দিনের মধ্যে সহশ্র স্থানে বিভক্ত হইর1 পড়িল। হয়ত উহার বার 
আন! অংশ ইংরাঙ্জ বণিক আত্মসাৎ করিল । এই প্রকারে ধনবানের ধন এ 
দেশে দিবানিশি অপব্যর়িত হইয়া, দেশের ধনসমষ্টি হাস করিয়! ফেলিতেছে। 
? 


| নতেম্বর, ১৮৯৬।] আমাদের দরিদ্রেত? ৫৬১ 


সার এক গ্রকারের ধনী আছেন, বাহার গগুগোলের, মধ্যে যাইতে প্রস্তত 
নহেন। কারবার জিনিসটাই কিন্তু গণ্ডগোলের। তাহাতে যেমন আঙুল 
ফুলিয়! কলাগাছ হইবার আশ! আছে, তেমনই আবার পথের কফির 
হইবারও ভয় আছে। সুতরাং এই শ্রেণীর ধনিগণ .কারবারের বাঞ্াটে 
যাওয়ার অপেক্ষা কোম্পানির কাগজের সুদ গণিতে ভাল বাসেন। 
স্থৃবিধা বুঝিয়া গবর্ণমেন্ট 8॥* হইতে ৪, পরে ৩1৯, এখন আবার ৩২ টাকায় 
নামিকাছেন। তাহাতেই বা কোম্পানির কাগজের দর নামিতেছে কৈ ? 
বাজারে কাগজের ভিম্যাণ্ড কত? এই কোম্পানির কাগজে আমাদের 
দেশের কত লক্ষ লক্ষ টাক! যে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহ! বল! বায় ন!। 
আর এক শ্রেণীর ধনী লোক আছেন, বাহার! কোনও ব্যবপার গগগোলে 
যাওয়ার অপেক্ষা ঘরে বসিয়া! খণ দিয়া সুদ গণিতে ভাল বাঁসেন। 
যদি দেখা যাইত এই টাকাগুলি ব্যবসাদারের হাতে যাইতেছে, তাহ 
হইলেও এ মূল ধনের সছ্যবহার হইত। কিন্তু এই সক্ল সুদ-ভোগী 
ধনিগণ ব্যবসাদারদিগকে সহজে টাক! ধার দিতে ইচ্ছ! করেন না। কারণ 
তাহারা মনে করেন, দোকানী যদি ফেল হুইয়! যায়, তবে আর টাক! 
আদায় হইবে না। ইহীরা প্রায় জমি-জমা-ওয়াল! কাণ্ডেন খু'জিয়! বেড়ান । 
সুতরাং টাক! ধার করে কাহারা? সেই পূর্বোক্ত ওড়ত্বা ধনীর সম্তানগণ। 
স্থতরাং তাহাদের পূর্বোক্ত পিতৃধনেরঙ যে দশা, এই ধনিগণের ধনের ও 
সেই দশা। এ টাকাগুলিও একটি একটি করিয়! সেই সু'ড়ি, বারাঙ্গানা, 
ইংরাঁজ দোকানদারের থরে যাইতেছে । মহাজন অবশেষে ধনীর সন্তানের 
ঘরবাড়ী, বিষয়-ঘ্সঁশয় বেচিয়! বড় মানুষ হইতেছেন, এবং তাহার পরবর্তী 
ংশের আবার পূর্বোক্ত ধনি-সন্তানের স্তায় উতৎ্সন্ধ যাইবার পথ পরিফার 

করিরা যাইতেছেন। আর এক দল লোক অনবরত টাকা কর্জ করেন। 
ইহণদিগকে মকন্দামা-বাঁজ বলিয়। সকলে জানেন। ইহাদের কিছু কিছু 
সম্পত্তি আছে। মহাজনগণ ইহাদ্দিগকে টাকা ধার দেন বটে, কিন্ত 
তাহাতেও দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না। যে টাঁকায় টাকা না আনে, সে টাক! 
ছড়াইয়। পড়ায় দেশের কোনও লাভ নাই। এখানেও এ টাক! ধনীর 
বাক্স হইতে বাহির হইয়া টাক! আঁনিতে সমর্থ হয় না। মকদামাবাজ প্রি 
টাক! জলের মত খরচ করেন বটে, কিন্তু টাফাগুলি ষ্র্যা্প আকারে সর- 
কারের ঘরে যায়, ফিন্‌ ও উপঢৌকনের আকারে উকিল, ব্যারিষ্টার, 
্‌ 


ঘোক্তারের ঘরে যার,দুসেক্স আকারে সেয়েস্তাদার, নাজির, পেস্কার, মহাফেজ, 
ও পিয়ন সাহেবদের ঘরে যান, এবং মনরক্ষার জন্ত কতকগুলি ব্যবসায়ী 
সাক্ষীর ঘরে যাক়। এখন দেখ! যাউক, এই. যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ঘরে 
টাকাঞ্চলি গিয়! প্রবেশ করিল, সেখানে গিয়াও কি সে টাকাগুলি দেশেক 
ধনবৃদ্ধির সাহাব্য করেতেছে ?  বারিষ্টা্র ধদি বিলাতি হুন, তবে টাকাত 
মোক! বিলাতে গেল ; যদি দেশীয় হন, তবেও নান। আকারে উহার অধি- 
রাংশ টাক! বিলাত চলিয্ব!। যাইতেছে, কারণ ইহাদের চাল-চলন বিলাতি, 
ইহাদের ব্যবহার্য প্িনিস বিলাতী, ইহাদের ভ্রমণ স্থান বিলাত, ইহাদের 
বন্ধু বান্ধব বিলাতী, ইহাদের আয়াসের সামগ্রী, বিলাসিতার উপকরণ 
বিলাতী; সুতরাং ইহাদের উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই নান! 
আকারে বিলাতে যায় । উকিল মহাশরদেরও টাকার কিয়দংশ বিলাতি 
ভ্ববয, বিলাতি মদ্দিরা, বিলাতি সাজ গোজ ক্রয়ে ব্যয়িত হয়; কিয়দংশ 
কতকগুলি অপোগণ্ড অলস আত্মীয়ের ভরণপোষণে ব্যয়িত হয়; কতকগুলি 
কোম্পানির কাগজ ক্রয়ে ব্যয়িত হয়, আর কতকগুপি বারাঙগগনার ঘরে যায়, 
জথব! ত্বর্ণকারের গৃহে প্রবেশ করে । আর যে আমল! ফয়লাদের টাকা, 
সেতে। তাছাদিগের পেট ভরিতেই ব্যয়িত হয়, তাহাতে দেশের ধনসমষ্টির 
উন্নতি কি প্রকারে সম্ভব ? আর এক শ্রেণীর লোক কন্যার বিবাহ কিন্বা 
পিতামাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে খণ করে। কত শত লোক এই প্রবারে 
আপনার! উড়িয়। যাইতেছে এবং দেশকে দরিদ্র করিয়! ফেলিতেছে, কে 
তাহার গণনা করে? বরকর্ত! কন্তাকর্তার গলাটিপিয়া৷ পণ আদায় 
করেন। তাই যদি সেই পণের টাকা গুলি একটা কারবারে থাটিত তাহা 
কইলেও বুবিতাম টাকাটার সদ্বাব্যহার হইল । কিন্তু তাতে নছে। উহাও 
ভাগ ভাগ হুইয়। কতকগুলি লোকের ঘরে গেল। কিয়দংশ ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিত- 
গণের ঘরে গেল, তাঁহারা এই টাকার সদ্‌ ব্যবহার করিলেন না; কেবল 
উহা উদর পোষণে ব্যক্ পূর্বক অলস ভাবে জীবন যাপন করিয়1, দেশকে 
নিজের পরিশ্রম হইতে বঞ্চিত করিলেন। কিয়দংশ মহ! কোলাহল করিয়! 
ফাঙ্গালীগণ ভাগ করিয়া! লইল শ্রবং সহজ লভ্য অর্থে উদর পুরণ করিয়া 
অলস ভাবে জীবন যাপন করিল। কতক টাক মন্নর! প্রভৃতি কষুন্ত্র ক্ষুদ্র 
ব্যবসাদারদের ঘরে গিয়া, যাহ। হউক কিছু কিছু উপকার সাধনে লমর্থ 
হইল । এই প্রকারে দেখ। বায় খনী মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত নিধন, ছইতেছে। 
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তবে ক্ষুতর ক্ষুদ্র দ্রব্যধদাদারদের ঘরে কিছু কিছু র্থ-অমিতেছে। কিন্ত 
তাহাতেই ব এদেশের কষুত্র ক্ষুদ্র জাতির কি উপকার ? মররার পয়লা হইলেই 
তাহার পুত্রটিকে পড়িতে দিতেছে,অথব] বল1 উচিত-_আলন্ত মন্দিরে প্রেরণ 
করিতেছে । ময়রার ছেলে ছুপাত ইংরাজি পড়িয়! আর ময়গ়্ার 'কাজ 
করিতে চার ন। চাকুরী'চাকুরী করিয়। ঘুরিয় বেড়ায় এবং বুড়ো ময়য বসনেক 
কষ্টে যে কয়টা! টাক সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিল, চাকুরীর উমেদারী করিতে 
গ্রিয়া কৃতিমান্‌ পুত্র তাহ। উড়াইল । স্থুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী 
পরিবার গুলিও ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়িতেছে। এক কথার, 
দেশে কোনও গতিকে টাক জমিতেছে ন।। | 
বাহ! হউক, আমাদের বক্তব্য এখন ব্যক্তিগত মৃূলধন। বোধ হয়, 

আমাদের দেশের ব্যক্তি গত মূলধন যে বাণিজ্যে লাগিতেছে না তাহা দেখান 
হইয়াছে। এখন একত্রিত মূলধনের কথ! কিঞ্চিৎ আলোচন! কর যাউক । 
ইহাকে ইংরাজিতে 7০17 5০0 বলে। মনে করুন একট! রেলওয়ে 
খোল! হইবে, উহ্বার জন্য এক কোটি টাক] আবশ্তক। এখন বিজ্ঞাপন 
দেওয়! গেল, ১* টাক! করিয়া এক লক্ষ সেয়ার অর্থাৎ অংশ বিক্রয় হইবে। 
প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানুসারে এক বা ততোধিক অংশ গ্রহণ. করিল। 
এই প্রকারে এক কোটি টাকা একত্রিত হইল। রেলওয়েতে লাভ হইলে 
সেই লাভের অংশ শত শত লোক পাইল । আর লোকসান হইলে সকলের 
উপর দিয়! গেল বলিয়া, কাহারও বড় গায় লাগিল না। সকল দেশের সকল 
বণিক জাতির মধ্যে এই প্রকারের যৌথ কারবার প্রথ! প্রবপ্তিত আছে । 
এই প্রথাতেই একট! জাতি ক্রমে ক্রমে ধনী হইতে পারে । এই প্রকারেত 
বড় কারবারে যে শুধু অংশিগণ লাভবান্‌ হইতে পারেন তাহা নহে, ইহাতে 
'অনেক নিরন্ন লোকের অননসংস্থানের উপায় হয়। এইযে কলিকাতার 
রাস্তায় ট্রামগাড়ী চলিতেছে, ইহা ইংরাজের কীত্তি না হইয়। বদি বাঙ্গালীর 
কীর্তি হইত, তাহ! হইলে অপেক্ষ। কৃত উচ্চবেতনের পঙ্গুলি আর ইংরাজ 
অধিকার করিয়! টাক! গুলি বিদেশে লইয়া যাইত ন1। আমাদের দেশে 
মাড়োয়ারী পার্শি প্রভৃতির মধ্যে এই প্রকারের কতক কতক যৌথ কাহার 

প্রচলিত আছে বলিয়া, তাহার! বাঙ্গালীর অপেক্ষ। ধনী) বছরও 
কয়েক বৎনর হইতে যৌথ কারবাঝের চেষ্টা হইতেছে বটে, পাছে 
ফললাভ হইতেছে না? ইহাতে অংশীদেরও দোষ জাছে, .কর্মকর্বাদেরও 
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দোষ আছে । লাভ হইল নালাভ হইল না বলিয়! অংশিগণ চীৎকার করিয়া 
কর্কর্তাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ভোলেন। তাহাদের জান! উচিত 
ব্যবসান্ধে কখনও এক দিনে লাভ হয় ল1। বিশেষতঃ কর্কর্ভীরা বড় বড় 
কাধ্যে এই প্রথম ব্রতী, সুতরাং প্রথম প্রথম তাহাদের তুল ক্রটিত হইবেই। 
অংশিগণ ধীয়ভাবে অপেক্ষা করুন, দেখিবেন, কারবার ক্রমে ক্রমে উপযুক্ত 
পথে চালিত হইবে । আর কর্্নকর্তাদ্দিগকে ও বলি, তাহারা অনেক সময়ে 
নিজেও দারিত্ব বিশ্মুত হন। এ দেশের একটী যৌথ কারবারের কর্মকর্ত! 
যদি কারবার নষ্ট করেন, তাহ! হইলে ঘে কেবল অংশিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, 
তাহ! নহে? উহাতে দেশের অসাধারণ অমঙ্গল সংসাধিত হয়) এ কথ! 
যেন তাহার! কখনও বিস্মৃত নাহন। বাঙ্গালির প্রতিঠিত একট। ধ্যাঙ্ক, 
একট! ম্যাচ্ফ্যাকৃটারী ফেল, হুইক্া লোকের মন ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। 
আমার আর একট! কথা মনে হয়,ঠিক উপযুদ্ক লোকের হস্তে কর্তৃত্ব ভার প্রদত্ত 
হইতেছে না। লোক বাছিরার সময় আমার্দিগকে সম্বন্ধজ্ঞান, সন্তরমজ্ঞান, 
প্রভৃতি ভূলিতে হইবে । একজন সংবাদ পত্রে উত্তম যৌথ কারবারের প্রবন্ধ 
লেখেন বলিয়! যে তিনি রেলওয়ে কোম্পানির ম্যানেজার দুইবার উপযুক্ত 
তাহার কোনও অর্থ নাই। একজন পুস্তক ব্যবসায়ী যে কল কারখানার 
বলোবস্তের উত্তম ম্যানেজার হুইবেন,তাহার কোনও অর্থ নাই। যদি দেখা 
যায় যে, এক জন পুরাতন কার্ধ্যক্ষম লোক ও কার্য্যের উপবুক্ত 
লোরু ন! লইয়। কেবল আপনার আত্মীর, জামাই, ভাগিনের় দিয়া আহফস্‌ 
পূর্ণ করিতেছেন, তাহ! হইলে তিনি কার্ধ্যে বিজ্ঞ হইলে কি হইবে, তাহার 
স্বার্থপরতা! সকল দিক নই করিবে। ম্ৃতরাং যৌথ কারবারের নেতৃত্ব 
যাহার তাহার হাতে দিলে,পরিণামে বিভ্রাট উপস্থিত হুইবেই হইবে । বোর্ড 
অব তিরেক্টার নেত! বাছিবার সময় খুব সাবধান হইবেন, কিন্তু নেতা! এক 
বার নিযুক্ত হইলে তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহা 
না হইলে কারবারের কখনও উররতি হইতে পারে না। প্রত্যেক কথায় 
কথায় বদি তাহার কমিটির মত লইয়া কার্য করিতে হয়, প্রত্যেক স্ষুত্র 
ঘটনায়. ফমিটি বদি তাহার কারে বাধা দান করেন, ভাহা হইলে কার্য্য 
কখনও সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে না। বাক্ালির কমিটির এই একট! গ্রধান 
মোষ যে সঙ্যগণ মনে করেন, তাহার! খুব বোবেন। কিন্ত একবার বিবেচন! 
কন্গা উচিত। বে. লোকটা কাজের মধ্যে পড়ি কাজের স্থবিধ! . অন্থবিধ! দুই 
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দেখিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার আমার অধিক বুঝিবার কোন হুবিধা 
নাই। বাঙ্গালী সভ্য সকল বিষয়ে আপনার মত চাঁলাইতে চান, এবং 
আপনার মতাহুসারে কার্ধ্য না হইলে ভয়ানক চটিয়1 যান এবং তখনই সত্য 
পদ ত্যাগ করেন। তাহার পর বাহিরে আনিয়া কতক গুলি মসল্লাবীধা 
সংবাদ পত্রের সাহায্যে যৌথ কারবারের মিথা। বদনাম রটন। করিয়া অংশি 
গণকে বৃথ! ভীত করেন। তখন অংশিগণ বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া কর্মকর্তা 
গণকে উত্যক্ত করেন, অবশেষে সকলে মিলিয়! কারবারটির আদ্য শ্রান্ধ 
হুসম্পর করেন। বাহার! আমাদের দেশের নব প্রতিষ্ঠিত শিশু যৌথ 
কারবার গুলির পরিণাম আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই আমার কথার 
বাখার্ঘয বুঝিতে পারিবেন। এখন বঙ্গ দেশের অবস্থ। এমন হইয়াছে যে 
কোনও যৌথ কারবারের কথ! উত্থাপন করিলে লোক আর বিশ্বাস করিতে 
চায় না। এ বড় ভাল লক্ষণ নহে । একথ। মনে হইলেই আমার মনে হয়, এ 
দেশের উন্নতি ক্রমে দূরে যাইয়া! পড়িতেছে। সভায় কি হইবে, সংবাদ পত্রে 
কি হইবে, কংগ্রেসে কি হুইবে,দেশের অর্থ ন। বাড়িলে কিছুতেই কিছু হইবে 
না দেশের লোকের স্বচ্ছল অবস্থা না হইলে কংগ্রেস্‌ চালাইবার টাক! কে 
দিবে, সংবাদ পত্র কে ক্রয় করিবে, থালি পেটে লভায় কে বক্তৃত! গুনিতে 
যাইবে? আমরা দেশেরমধ্যে যৌথকারবারে লক্ষ লক্ষ লোকের টাকা 
একত্রিত হইতে দেখিতে চাই। 

এখন উভয়বিধ মূলধনের বিষয় আলোচন1 কর! হইল। আগামী বারে 
বানিজ্যের অপর উপাদান পরিশ্রমের বর্তমান অবস্থা আলোচিত হইবে। 
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বহিমচন্দ্র। 

সীতারাম ।--দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম গ্রস্থ্থয়ে একটা! সম্বন্ধ 
আঁছে। উভয় গ্রন্থই ধর্মভাব বিষয়ক) উভয় গ্রন্থেই গীতার উপদেশের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বহ্ধিমচন্ত্রের অধিকাংশ গ্রন্থেই নৈতিক উদ্দেস্ত 
পরিলক্ষিত হয়। সেদিনও বিখ্যাত উপন্তাপকার মিষ্টার গ্রাণ্ট আ্যালেব 
উদ্দেশ্রুযুক্ত উপন্তাসের (০৮৩15 ৮20 ৪ 0810096 ) কত প্রশংসা করিয়া 
ছেন। কিন্ত বক্ষিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম গ্রন্থ উদ্দেস্তে 
মাধুরী বিদর্জিত হইয়াছে । কৃষ্ণকান্তের উইলের লমাধোচনাক আমর! 
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'রষিষ্নাঞ্ছি। তাহা সম্ভবের রাজ্যে সংগ্াপিত.) দেবী চৌধুরাপ ও |সীতারাম 
প্স্তবের সীমা অতিক্রম করিক্নাছে। প্রচারে সীতারাষ যেরূপ গ্রকাঁপিত 
হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিবর্তন করিয়! প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ? 
চাছার পর সংস্করণে রও পরিবর্তন হইকাছে, শতাধিক পৃষ্ঠা বর্জিত 
'ছইক্সাছে। বোধ হক ছুইবার পরিবর্তনে গ্রস্থকার সন্ত ০ 
সি ইছাতে গ্রস্থেক্র মূলাংশের কিছু পরিবর্তন হয় নাই। 

* শরস্থান্তর্গত প্রধান চরিত্র সীতারাম ; সে চরিত্র বুঝিতে হইলে বারন 
শীতায সেই কথ! যনে রাখিতে হইবে 2০ 
রি  ম্ধ্যায়তো। বিষয়্ান্‌ পুং সঃ সঙ্গসত্তে যৃপজায়তে । 
"।.. - সঙ্গৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধে! হতিজায়তে ॥ 
| ক্রোধাত্তবতি সন্মোহঃ সম্মোহাৎ স্থৃতিবিত্রমঃ । 

7. স্বৃতি ংশাঘ,দ্ধিনাশো| বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্ততি ॥” 
ই 1 ৬২ ও ৬৪ । 

: প্রথমেই সীতারাম স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালনে স্থলিত-পদ। তণ্ত কাঞ্চন 
স্যামাঙ্গী নন্নাকে ও হিমরাশি-প্রতিফলিত-কৌমুদীরূপিণী রমাকে বিবাহ 
করিয়া সীতারাম শ্রীকে ভূলিলেন। হায় "০৪৫০ 20100 ৪5 5002. 89 
0 ০1 3121)61 ভ্রাতার জীবরনরক্ষার জন্ত প্রার্থনা করিতে শ্রী তাহার 
নিকট আিলে তিনি বলিলেন “তুমি শ্রী৷ এত সুন্দরী!” দীর্ঘকাল পরে 

স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের সময় কর্তব্য-পালন-বিমুখ স্বামীর এই উক্তি । সীতা- 


রাম শ্রীকে দেখিলেন, ভাবিলেন £-_ 
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কিন্ত তখনও কর্তব্য জ্ঞানাপেক্ষা যেন র্ূপমোহটাই প্রবল বলিয়! বোধ 
হুয়। প্রা সেই সমন্প পীতারামের মনে আর একট! বাসনা! উঠিল, 
 হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন বাসনা । সীতারাম শরীর ভ্রাতার জীবন রক্ষ! করিলেন; 
কিন্ু শ্রীকে পাইলেন না.। আপনার কোৌতীফল গুনিয়| শ্রী যখন বিতত- 
.বৃছবন্লিনবপললবঘন উদ্যানের অন্ধকার মধ্যে ঝস্তহিত হইল, তখন লীতা 
রামের যনে হইল 2 
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' ইহার পর মীতারামের মনে ছুই বাসনা জাগিতে লাগিল--এক শ্রীলাভ। 
অপর রাছ্য সংগ্থাপন। রাজ্য সংস্থাপন হইল; কিন্তু শ্ীকে পাইলেন 
ন|। রাজ্য সংস্থাপন ও মুপলমাঁনের পুর আঁক্রসপ, ইহার মধ্যে কেবল 
একটি ঘটন! উল্লেখষেগ্য--তাহা রমার প্রতি লীতারামের বিরুক্কে | রম। বড় 
ভীতা, কাজেই বীর সীতারামের উপযুক্ত পত্তী নহে; রমার উপর রিরক্তিতে 
সীতারামের শ্রীর প্রতি আনক্তি আরও বাড়িল। ভ্রী ত তখনও দূরে-_ 
তাই তাহাকে নকল সুখ, সকল আশ।র আদর্শ বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। 
শ্বামী স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রীস্বামীর নিকট শ্বভাবতঃই আপনার সকল সদন. 
নে সাহায্য প্রত্াশ। করেন; কিন্ত শ্বামি-্্রীর মনোভাব বিপন্মীত হইলে 
হজ পন্বামী যেখ।নে ঝাঝাল সোডা ওষাটার চায়, স্ত্রী সেখানে স্থুশিতল ভাবের 
জল এনে উপস্থিত করে।৮ 

মুসলমান নগর আক্রমণ করিল। জয়ন্তী কর্তৃক অদ্ভুত উপায়ে সংগৃ* 
হীত গোলাবারুদ প্রভৃতি লইয়া সীতাবাম অব্যর্থ সন্ধানে শক্রপক্ষ পরাজিত 
করিলেন। তাহার পর ছুইটি ঘটন। ঘটিল--এক রমার বিচার, আর 
শ্ী-লাভ। সীতারামের অবনতি আরম্ভ হইল। লীতারাম যখন গঙ্গারামের 
কথ শুনিলেন, তথন "17101 1015 276-198115 01451), 012 11511052155) 
রাজ্য বাড়াইয়!, গঙ্গারামের শাস্তি বিধান করিয়া, দীতারাম শ্রীকে লইয়। 
সকল ভূলিলেন। সীতারাম যখন চিত্তবিশ্রামে আড্ড| গাঁড়িলেন, তখন 
তাহার চিন্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে । শ্রীকে গাইয়! তিনি যে কেবল 
নম্দা ও রমার গ্রতি কর্তবাই বিশ্বৃত হুইয়াছিলেন, এমন নহে; অপত্া- 
নির্বিশেষে পালনীয় প্রজার প্রতি কর্তব্যও ভলিয়! গিয়াছিলেন। সংসারে 
কলেরই কর্তব্য আছে,. কর্তব্যপালনে ক্রি হইলে, তাহার ফলভোগ 
অনশ্থন্তাবী । মীতারামের অনৃষ্টাকাশে মেঘ সমাগম হইতে লাগিল। ষে 
সীতারাম পত্বী পরীর নিকট এত €প্রম, এত সহানুভূতি আতা করিতে- 
ছিলেন, ঘেই সীতারামই বৃত্যুশঘ্যা শায়িত অপরাপত্থী রমাকে দেখিতে ন! 
ধইয়। নন্দাকে বণিলেন_-"আমি এত রাত্রে তাহাঁকে দেখিতে 'যাইতে 
পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি; তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া 
যাণু। তাহার্টক আমি যেমন যত্ব করিতাঁম, তেমনই করিও |” এ 
ক্লান্তির প্রধান কারণ শ্রী দশনলাভ প্রত্যাশা। ইহা হইতে বুঝিতে 
পারা যায়, লীতারামের চিন্তবিকাঁর খড় স্হজ মহে-ভাছার সম্মুখে আর 
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যব কর্তব্য তাপিয়া যাইতেছে । তখন হইতেই তিনি কর্তরা তুপিতেছেন। 
স্বামীর যত্ত আর অপরের যত্ব রমণীর পক্ষে সমানই বটে !!! শ্রীকে পাইলেন; 
কিন্তু শ্রী তখন পাষাণী। যে প্রেম, ষে সহানুভূতি সীতারাম তাঁহার নিকট 
গ্রত্যাশ। করি্মীছিলেন, মনোমন্দিরে তাহার মহ্মাষগ্ডিত যে মনোরম মৃত 
স্থাপিত করিয়া বাখিয়াছিলেন,সীতারাম শ্রী নিকট সে গ্রেম,সে সহান্গ- 
তৃতি পাইলেন না। তাহাতে আবার সীতারামের প্রেমাপেক্ষ! লালসাই প্রবল । 
গল্প আছে, কোন ভাস্কর নাকি পাষাণে মূর্তি থোর্দিত করিয়!, সেই পাষাণ- 
প্রতিমার প্রেমন্বপ্রে জীবন কাটাইয়াছিল। সীতারামের প্রেম সেরূপ 
নহে। তাহাতে ইন্দ্রিয় কুহক প্রবল। চিত্তবিশ্রামে চিত্তবিকা রপ্রন্ত 
দীতারামের চিত্ববৃত্তি দমিত না হইয়া, উত্তরোত্বর বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
শ্রী একদিন বলিল--“মহারাঁজ ! তুমি ত সর্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য 
করে কে?” সীতারাম বলিলেন-_প্তুমিই আমার রাঁজা। তোমাতে যত 
স্থথ, রাজ্যে কি তত ম্বখ!” শ্রী তাহাকে তীহার রাজ্যের প্রতি কর্তব্য 
বুঝাইতে চেষ্টা করিল; শেষ সীতারাম বলিলেন_-"আঁমি রাজ্য ছাড়িব, 
তোমায় ছাড়িব ন1।” যৈশরীয় মোহেমুগ্ধ বীরবর আ্যাণ্টনিও একদিন 
এমনই বলিয়াছিলেন £-_ 


51/86 10078 11819 01"10616 1 910 1098 106 8:01) 
09617920860 6007)176 [91] | 17678 18 007 81)09,), 


সীতারামের আর রাঁজকার্ষ্যে সময় “অপব্যয়ের” ইচ্ছ! বাঁ অবসর রহিল না। 
তবুও শ্রী কাছে আদিল না, তবুও পাষাণে হৃদয় সঞ্চার হইল ন।। রাজ্য 
নষ্ট হইতে লাগিল। ূ 

এই সময় সংদারাতপতাপে ক্ষি্র কুন্ুম রমা শুকাইয়! গেল! সীতা- 
রামের হদয় বোধ হয়, তখনও পাষাণে পরিণত হয় নাই। নন্দ! ও চন্্রচুড় 
ঘখন তাহাকে রমার মৃত্যুর কারণ বলিলেন, তখন তিনি শিহরিয়! উঠিলেন ; 
সেই সঙ্গে তাহার বড় রাগ হইল। মেরাগ বজবরূপে কর্মচারীদিগের উপর 
পড়িল। শীতারাম দেখিলেন [319 ৮০10 0৩ 19, 2:00. 176 1) 
০1৫ 01 211” তাই আআগামেমননেরই মত তিনি ভাবিলেন--" [1125 


96 5812)5০ 60 075 5005 810139. সীতারাম পূর্ব্বে ছিলেন $-.. 


41006 0009 01 811 অ1)0 21160 
স1)6 ৫168 01৪11 নি1)0 71:91. 


এখন তিনি স্পেব্সার়ের ভাষায় “এ 010 1980 17080, 


নভেম্বর, ১৮৯৬।] রহিমচন্দ্র ৫৬৯ 


ইহার পর শ্রী চলিয়া! গেল--দয়স্তীকে সাজা দিয়া তিনি মনের রাগ 
মিটাইতে চাছিলেন। তাহাও হইল না, তখন বথুর উনবিংশতি সর্গের 
জতিনয় আরম্ভ হুইল--অগ্রিবর্ণের পাপ ইতি রকরণা ভিন 
হইতে লাগিল। 
40১16 19509119178 
নাও 1055৩ ৪ 88708 ৪05060% ) ১৩০1৮ 1৪ ৮518181)0108 
01889 16 1105 ৪. 81296. ্‌ 
তাহার পর মুসলমান নগর আক্রমণ করিল । এতদিনে সীতারামের 
ঘুম ভামিল-_সুপ্তবীর্ধ্য জাগরিত হইল; কিন্ত এ যেন কুস্তকর্ণের অকাগে 
নিপ্রাভঙ্গ--কেবল মৃত্যুর জন্ত। সীতারামের তেজ জাগিল) কিন্ত তখন 
নগরে আর আছে কে? নগর তখন শ্বশানে পরিণত হইয়াছে--বেতন, ন! 
.পাইয়। সেনাগণ কর্্মত্যাগ করিয়া গিয়াছে। রামারণে লিখিত আছেন 
“অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভূতোরা স্বামীর গ্রতি কষ্ট ও অসম্তষ্ট 
ছইয়] থাকে, এবং সেই কারণেই তাহ।র নাঁন। অনিষ্ট উপস্থিত হয় ।» 
(অযোধ্যাকাণ্ড)। মহাভারতে ও নারদ সভাপর্ষে, লোকপাল সভাখ্যান 
পর্ববাধ্যায়ে যুধিঠিরকে সেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন) বক্ষিমচন্দ্র তাহার 
"প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি” ন।মক প্রবন্ধে সে কথ! উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন। শেষকাঁলে অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া, নীতারাঁম এক অদ্ভুত ব্যুহ 
রচন| পুর্বক সপরিবারে নগর হইতে নিক্্রান্ত হইলেন এবং সেনানাগর পার 
হুইয় চলিয়! গেলেন । জয়ন্তী ও শ্রী পথ দেখাইয়া লইয়! গেল। জানি না-- 
«11155 200605£ [76150) 050 81000701105, কিনা। 
অনেকে বলেন, সীতারাম এ্রতিহাসিক পুরুষ। বীরত্বে বাহুবলে সীতারাম 
বাঙ্গালীর গর্ব, "দীতারামের ইতিহান আমাদিগের গৌরবের ইতিহান।” 
কিন্তু বহ্ছিমচন্দ্রের গ্রন্থে সেই বীরচরিত্রে কলম্কের যে গাঢ় কালিম! লেপিত 
হইয়াছে, তাহাতে হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়। সীতারামের এতিহাসিক 
পরিচয় পাইলে, আমাদের এ আক্ষেপ মিটিত। সীতারাম যদি সত্য সত্যই 
,অত্যাচাবী থাকিয়। থাকেন, তবে কেহ সত্যের অপলাঁপ করিয়া, তাহার 
রি মধুর উজ্জবলবর্ণে চিত্রিত করিতে বলিত লা; আর যদ্দি তিনি বীবো- 
চিত গুণশালী থাকিয়া থাকেন, তবে সে তাহার স্বদেশীয়দিগের ব্ড় আন- 
নদের, বড় গর্বের কথা । কিন্তু দে আক্ষেপ মিটাইবাঁর উপার বোধ হুয় নাই। 
আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র সীতারামের ইতিহাদ উদ্ধা- 
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খের জন্ত এরভৃত পরিশ্রম করিয়াছেন )* কিন্ত তাহাঁকেও আনেক স্থানে 
কি্বদস্তির ভিত্তির উপর দ্বক্টালিক1 স্থাপন করিতে হইকাছে। তবে 
ধেখানে এঁতিহ।মিক সত্যাসত্য, নিদ্ধীরণের. উপায় নাই, সেখানে একজন 
প্রতিহামিক বীরপুরুষের চিত্র নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণে আস্কত ন| করিলে, বোধ 
কারি, কোন হাণি হয় না। বঙ্ষিমচন্ত্রের সীতারামের সর্বনাশের প্রধান 
হেতু কর্তব্যানহেল1) তাহা হান্ত্রয়কুহক হইতে উৎপন্ন ল!হইয়া, প্রেমাতি- 
শফা., হইতেও উৎপন্ন হইতে পাঁরিত। এই প্রেমাতিশধ্যহেতু কর্তব্য হেল! 
হুইন্ডেই রবীন্দ্ররাথের “রাজ ও রাঁণী”র বিক্রমদেবের রাঁজো সর্বনাশের গল 
বহি শিখ]! উতিত হইতেছিল। খ্রেমে যে পবিত্রতা আছে, পাশব ইন্দ্রিয় 
কুহকে তাহা নাই, বণিয়্াই পীতারামের চিত্রের কালিম! সম্বন্ধে ইহা বগিতে 
হইয়াছে । সীত্বারামের মহতী চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, তাহা তাহার স্বদোষে 
কিন! সন্দেহ। একেই *]1)৩ 5৮1) 0196 0061] 00, 11565 20661 0061. 
তাই প্রমাণাভাবে কোন ম্বৃত ব্যক্তির গতি কোন দোষারোপ দেখিলে 
বলিতে ইচ্ছা করে £-- 


5১018101061 8861. 1018 10087173 60 0180)089, 
00 0195 1১13 17101106195 101)) 00612 00620 0০০৭০. 


যে প্রেন্ “কর্কশকে মধুর করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্‌ করে, অন্ধকাঁরকে 
আলোকময় করে” সে প্রেম বঙ্কিমচন্ত্রের সীতারাঁমে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র 
সীতারামের দোষই উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাই মনে পড়ে £_ 


£1011018 1116 ন৮0 চাও 0001) 0098 ৪010006 [0 ; 
[9 দ1)0 ০৭110] 56810) (01 [982218 000080 0176 00810.) 


সেই জন্তই দূরদর্শী বঙ্ষিমচন্্র গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন “সীতারাম 
এ্তিহাসিক ব্যক্কি। এই গ্রস্থে নীতারামের এতিহাসিকত কিছুই রক্ষা 
কর!1 যায় নাই।” 

প্রফুল্ল ও শ্রী, প্রথমেই উভয্কের মধ্যে একটা বড় সাদৃশ্ত লক্ষিত হয়; 
উভ্ভয়েই পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত, অথচ উভয়েই পতির প্রেমলাভাশায় প্রাণ 
পর্য্স্ত দিতে গ্রস্তত। বহুদিন পরে ভ্রাতার বিপদের সময় শ্রী ম্বামীর 
নিকটে গেল_সফল কাম হইয়! ফিরিয়া আসিল, তাহার কারণ চন্ত্রশেখরে 
বন্ধিমচন্ত্র বলিয়াছেন “গ্ন্দর মুখের জন সর্বত্র” পর দিবস যেখানে 
তার কবর হইবে, শ্রী সেখানে গেল। এইখাঁনে শ্রীর চরিত্র সমাজের 


সাহিত্য (১৩২) 


নভেম্বর, ১৮৯৬] বঙ্কিশচজ্দ | € ১ 


সহিত খাপ'খার নাই। কয়জন হিন্দুমহিল শোকসম্বরণ করিয়া, লজ্জা 
ত্যাগ করিনা, অপরিচিত পরপুরুষের সহিত এক পাদপে উঠিয়া শত সহ 
অপরিচিত-চক্ষুর কৌতুছল উদ্দীপ্ত করিতে পারেন? তাহার পর হইতে 
পারে 4১%5০015 155609০--9595012115 60. /01761৮ তাই বলির! 
বঙ্গমছিলার অঞ্চগান্দোলনে সেন! চালনা সম্ভব থা শোভন কিছুই বলিতে 
পারি না। ইহার পর সীতারাম যখন পিতৃনান্ত। লঙ্ঘন করিয়া, শ্ীকে 
গৃহে লইতে চাথিলেন ; তখন শ্রী আপনার কোঠীফল শুনিয়। বলিল, পস্বামী 
ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাসে থাকুক বা না থাকুক, 
ক্বামীই শরীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়_-এ কণা লুকান আমার উচিত 
নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব 1৮-+ ০৭ 
08 1) 10715919606 816 ৪11 0 ০110৮ মুণালিনী চরিত্র সমালোচনার 
আমর! বলিয়াছি "প্রেমের জন্য রমণী কতদূর করিতে পারে, এই চরিরে 
বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইপাছেন |”, মুণালিনী প্রেমিকের সন্ধানে গৃহত্যাগ 
করিয়াছিলেন, আর শ্রী মাপন। হইতে স্বামীর অনিিষ্টাশঙ্ক। করিয়া, আপনার 
লৃখ[শার জলাঞুলি দিয়া, চিরবাঞ্ছিত পতির আলগিঙ্গনোদ্যত বাহুপাশ হইতে 
আপনাকে ছিন্ন করিয়া, শ্বেচ্ছায় ছুঃখ সমুদ্রে বাপদিল। এআদর্শ আরও 
উচ্চ, আরও মহৎ; কিন্তু মৃণালিণীর পার্খে শ্রী দ্িবাকরের পার্থে ক্ষীণ- 
জোতিঃ খদ্যোত। তাই আনন্দমঠ সমালোচন। কালে আমর! বলিয়াছি যে, 
কষ্ণকান্তের উইলের পরবর্তী উপন্ত।স সকলে, বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রতিভার ম্লানতা 
অনুভূত হয়। যখন শ্রী সীতারামের নিকট হইতে চলিয়! গেল, তখনও সে 
ভাবিতেছে “[ 10010061091 006 1515559 ০6 70ছ1 1105-01) 01890 ০1 
০ ৪1105. তাই যখন সে জয়ন্তীকে বগিল 'ন্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র 
স্বমি-সেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আিয়াছি_-তখন আমর আবাঁর পুপ্য 
কি আছে?” জবার বলিল, পম্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি ন1।” 
শেষ বলিল “যে দিন বালিক1| বয়দে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন 
সে দিন হইতে আমিও তাহাকে রাত্রি দিণ ভাবিয়াছিলাম।” তাহার পর 
মনের আবেগে শ্বামীতে সর্ব বাসন], সর্ব কামন। সংস্থাপনের কথা বকিতে 
বলিতে কীদিয়া! ফেলিল, তখন সংসারবিরাগিণী জয়ন্তীরও আখি ছল ছল 
করিতে লাগিল। ইহার পর কোমলতা! হাঁরাইয়া, কঠোরত। লইয়া, শ্রী 
হারাইয় প্রা স্বামীর কাছে ফিরিয়া আদিল। তথনু, মানবী পাযাণীকে 
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স্থান দিয়াছে । প্রীত সীতারায়কে. ম্ষ্টই বলিল, “বে দিন তোমার মহিষী 
হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে.দিন 
গিয়াছে ।” জী রমণীম্ুলভ কোমলত। পরিহার করিয়াছে; সে ভাবিল 
ঘেগঙ্গারামের জীবনরক্ষ। করিয়া ও স্বামীকে দর্শন দিয়! সে ধর্শভষ্ট হই- 
স্বাছে!! কিন্ত এখনও অনেক রমণী মনে করেন ১. 
ঠা 2 2 ও “রমণীর 
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির 
পতিপুত্র রূপে 1, ৃ 

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সপ্তম পরিচ্ছদে শ্রীর হদয়হীনতাই পরিস্ছুট । শ্রী 
কিছুতেই সীতারামের হ্বদরের কাছে আমিতে চাহিল না। সীন্ভারামের 
সর্বনাশের সম্তাবন1 দেখিয়।, সে একদিন বলিল-__-তোমরা1 পুরুষ, রমদীকে 
সকল দমর্পপ করিলে “কে রহিবে ' বহিবারে সংসারের ভার 1” যখন গ্ 
ফিরিয়। আসিয়াছিল, তথনও বুঝি তাহার হৃদয়ের নিভৃত অস্তঃপুরে পুর্ব 
ধ্রেমের এতটুকু অবশেষ ছিল ; এখন আর তাহার কিছুই নাই। শ্রী বুঝিতে 
পারিল, সে স্ত্রীর মত ব্যবহার করিলে সীতারামের সর্বনাশ হয় না, তবুও 
সে পতীর কর্তব্য সাধনে স্বীকৃত! হইল ন|| মীতারামের সর্বনাশ হইতে 
লাগিল। জয়স্তীকে শ্রী আপনার গমনেচ্ছার কথ। জানাইয়! বলিল, "আবার 
কি ভালবাসার ফাদে পড়িব!* ন্বামীর ভালবাসাট! নিতান্তই পাপ!!! 
জয়ন্তীর শিক্ষার শ্টীর এমনই বিকৃতি ঘটিগ্নাছে! তাহার পর শ্রী চলিয়! 
গেল) আর সীতারামের যখন সর্বনাশ হইল, তখন আপনার অনুষ্টের কর্শের 
অনুষ্ঠান করিতে আদিল। সেই শ্মশানোপম স্থানে মুহূর্তের জন্ত পাষাণে 
প্রাণ মঞ্চাপ্সিত হইল; দীতারামকে শ্রী বলিল “এই তোমার পায়ে হাত দিয়! 
বলিতেছি আমি আর সন্গ্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? 
আমায় আবার গ্রহণ করিবে?” কিন্তু তাহার পরই আবার সেই গ্রী 
সর্্যাসিনী বলিয়া, আপনার পরিচয় দিল। তাহার পর জয়ন্তী ও শ্রী ্রিশৃল 
হন্তে সেই সেনা সাগরের মধা দিয়। জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া! গেল। 
এ যেন “দকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়। নাই আগা!” শ্রী চরিত্রের 
শেষাংশে মাধুরীর লেশ.মাত্র নাই। | 

জয়ন্ত্রী-চরিত্র বড়ই. কুহেলিকাঁচ্ছন্ন-+কেবল করবার মাত্র অপহৃত 
কুহেলিকাদ্করার মূ্তি দেখ গিয়াছে। জয়ন্তী চরিত্রের উদ্দেহা বুঝিস্তে 
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হইলে আমাদিগকে সীতারামের প্রথম সংস্করণে শেফ কর ছু” উদ্ধৃত 
করিতে হইবে ১--এখন যাঁও জয়ভী।: প্রফুল্লের পাশে গিয়া, বড়া? 
প্রচুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্নযামিনী, ছইজনে একভ্রিত হইয়া সনাতন ধর্শ 
মল্পূর্ণ কর।” জরস্তীর জীবনের আদি বা অন্ত গ্রন্থে পাই না; তথে 
বোধ হর সে সুখে সংসার ত্যাগ করিয়া যায় নাই। সংসারের 
স্থধ দুঃখ স্ষেচ্ছায় পদদলিত করিয়। ঘাইলে, শ্রী যখন খরবাহিনী নিম্নগ! 
তীরে তাহার কেশরাশি তৈল দিয়! আঁচড়াইর! বাধিয়া' দিতে চাহিয়াছিল, 
তখন জয়ন্তী বলিত ন|"জন্মাস্তরে হইবে-_দি মানবদেহ পাই।” এই 
কথায় যেন"অপূর্ণ বাসনার কাতরধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে | নিশি ঠাকু- 
রাণীর মত জয়ন্তীর সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে। অদ্ভুতভাবে গোলা বারুদ সংগ্রহ 
করিয়! জয়ন্তী সীতাঁরামকে দিয়, তঁহার নগর রক্ষা করাইল--তাহার পর 
সীতারাঁমকে শ্রী দিয়া সে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার শিক্ষাঞ্চণে এ শ্রী 
আর সীতারামের প্রেমময়ী শ্রী নহে-__তাহার পাঁষাণহৃদক্নশিষ্যা গ্রী। 
শেষ যখন প্রেমের পন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে পাষাণে জীবন সঞ্চারের 
সন্তাবন! হইতেছিল, খন শ্রীর রমণীত্ব-_.কোমলত্ব পুনধিকশিত হইবার 
উপক্রম হইতেছিল, তখন জয়ন্তী আসিয়া, তাহাকে বলিল "রাজ! .বাঠিল 
মরিল, তাতে তোমার কি? তোার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত কাঁ।? 
এই কি সন্্যাঁস ?” আশ্চর্য কথা--স্বাধী মরিল আর বাঁচিল তাঁতে স্ত্রীর 
কি? জয়ন্তী নারী চরিত্রেরকি বিকৃত আদর্শ! কেন জয়ন্তী ত মনে 
করিতে পারিত পা.০৮৩ 10050 79 11016 00071068৩7৮ তাহার উদ্দেপ্ত 
[০ 11080 ৫2100 ০৮10 06517৮  জয়স্তীচরিত্রে ষেটুকু মাধুরী সে 
ফেবল যখন জয়স্তী বেত্রাধাতের সময় «খুব উপচু সুরে বাধা” মনন পিই 
আপনার রমণীস্বভাবের বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। | | 

গঙ্গারাম মূর্তিমান পাঁগ। -তাহার সাহু ও উৎসাহ ছিল; হি স- 
পথে চালিত হইয়া, সে সীতারামের বাজাসংস্থাপনে অত সাহায্য করিতে 
পারিয়াছিল। সীতারাম আপনার জীবন বিপর করিয়া, তাহার জীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন, আর সে একবারও ভাবিল না £-- | | 

যেই তরু-ছায়া-তলে জুড়াই জীবন 
কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার 1” 
তীতা রম! ভয়ে বুদ্ধি হারাইয়া,' অবরোধের নিয়মণ্ভগ্প করিয়া তাঁহাকে 
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নগর রক্ষার কথ! দ্ধিজ্ঞা্গা করিতে ডাকি পাঠাইল, বলিল, “আপনি 
আমার দাদা হন্-__জ্যষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই 
গঙ্লারাম শাপচিত্তে ভাহার প্রতি অনুরর্ত হইল-__তাহার ভীতির নুযে!গ 
লইয়া, সে বার বার অবরোধে যাইতে লাগিল; শেষ তাহাকে পাইবার 
আশার, গ্রাণদাতার সর্বনাশ করিতে সম্মত হইল। তাই মনে হয় “55৪, 
1021) 0516 09 00250102565 02 08601 00911 আ19 001 01760) 
21১0 9200123 961৮81765 001 00611 581055. 1191) 2150 108৮৩ 
07191)60, 11950 61750.» 8170 5101160) 001 /010610.,-00 56 1060, 170 
০2181 06 006 01786) 91700190176 501:0100) 56817) 01795 00 01105 ?* 
গঙ্গারামের এই মনোভাষ প্রেম নহে--প্রেমের অবমাননা। তাহার পত্র 
প্রাণ পাইয়া, সে আবার মুসলমান সেনাসহ সীতারামের সর্বনাশ সাধনো- 
দেশে আম্বিল। তাই বপিয়াছি গঙ্গারাম মুস্তিমান পাপ। 
গ্রন্থকার বলির়াছেন, রমা *্বড় কোমল প্ররুতি”-_-সে সীতারামের 

“ন্ুখ, | কিস্তু রাজ্য সংস্থাপনের পর রম। সীতারামের অন্গুখের কারণ 
হুইয়! দাড়াইল। সে কেবল তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা! করিয়।। সীভারাম' 
তাহাকে সকল বুঝাইয়! বলিলে বোধ হয়, তাহ! হইত ন1; কিন্তু সীতারাম 
তর্থঈী সলিলবিধৌত-শতদলোপম একখানি মুখের চিন্তায় বড় চঞ্চল। 
সীতারাম ঝড় বিরক্ত হইলেন। রম! যে তীঁহারই অমঙ্গল আশঙ্কা করিয় 
তাহাকে বিরক্ত করিত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ সীতারাম দিলী 
যাইলে সুসলমানের আগমনাশঙ্কা করিয়া রম! ভাবিল “এ সময়ে সীতারাম 
দিল্লী গিস্বাছেন, ভালই হুইর়াছে। যদি এ সময় মুসশমান আসিয়। সকলকে 
মারিরা ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বীচিয়া গেলেন 1৮ কিন্তু রমা- 
জননী ); কবি সত্যই বপিয়াছেন £__ 

“হায়রে, মায়ের প্রাণ; প্রেমাগার ভবে 

তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ.আগার, 

ভক্তি মুকুতভার ধাম, মণিময় খনি !” | 
--সন্তান-দেহারধিক্য বশভঃই সে গঙ্গারামকে ডাকিক্াা পাঠাইল-_জ্রম 
করিল। গাশিষ্ঠ গঙ্গারাম তাঁহাকে পাইবার আশায় প্রভুর সর্বনাশ 
করিতে গেল। নব প্রকাশ পাইল--রমার বিচার হইল। সেই বিচার 


৮5 


সস্তায় সমবেত প্রদ্দামগুলীর সমক্ষেও লীতারামের কথায় পে বলিল; 


গবেষর, ১৮৯৬। খু. বন্বিমচঙ্জ 7. £খক 
গিনি গুরুর অপেক্ষা ও আমার পূজা, ধিনি মন্থুষ্য হইয়াও দেবতা অপেক্ষা 
আামীর মার পূজা, সেই পতিদেবতা” বলিল প্পতিশেবার অপেক্ষা স্রীলোষের 
আঁর পুগ্য নাই” আবার “নারী জন্মে ্বামি ১০৪ টি তি 
ত্ধও মাই?» | 
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সেই স্বুনাম রক্ষার জন্ত প্রাণপণ করিয়া সে সেই জনতা লমক্ষে আপনার 
হা আদ্যত্ত বিধৃত করিল; কিন্তু রমার কোমল হৃদয়ে তত চাড় হিল 
না--রষ! শধ্যাশায়িনী হইল। সীতারাম বোধ হয়, তাহার কথায় বিশ্বাধ 
করিয়াছিলেন) তবুও তিনি শ্রীকে লইয়া! এতই বাস্ত যে, তাহার জংবাই 
লইতে আর তীহার প্রবৃত্তি ছিল না। ভখন রাজ্য, নন্দা, রম, সৰ 
গিক্লাছে--মাছে কেবল শ্রী। সীতারাম একটু যত্ব করিলে হয়ত রমা 
বাচিত। তাহা হইল লা। মৃত্যু শয্যায় শ্বামীর পন্নধূলি মন্তরকে দিয়! 
মে বিল, “এ জন্মের মত বিদায় লইলাম। আশীর্বাদ করিও, জন্বাস্তরে 
যেন তৌমাফেই পাই», রম প্রাণত্যাগ করিল-স্সীতারাছের বিষবৃক্ষে 
ফুল ফুটিল। রমার পতিপ্রেম ক্ষু্ নহে । রমার কথায় বঙ্ধিমচন্ত্র দাম্পত্য 
হুখ সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর সত্য প্রকটিত করিয়াছেন) ডিনি বলিয়াছেন, 
সত্রীপুরুষে পরস্পরে ভালবানাই দাম্পত্যন্থখ নছে, একাভিসন্ধি--সহদক্সতা 
ইহাই দাম্পত্য. স্ুখ।” 
মধ্যাহ্ন তপনতাপতপ্ধ মরু মধ্যে ওয়েসিসের মত, এই গ্রন্থ মধ্যে 
ননা। মলার প্রধান গুণ তাছার গৃহিণীপন!। সীতারাম দিলী যাইলে 
ঘ্মা যখন জিজ্ঞানা! করিল, “রাজা এখন কেন দিলী গেলেন?” মগ 
তখন বলিল, “রাজার কাজ রাজাই বুঝেন-_-আমরা কি বুবিৰ বছিন.!” ভান 
গর রমার কলঙ্কের কথা শুনিয়া, ষে রমাকে বলিল, “এখন আমাকে 
লতীন্‌ ভাবিস্‌ না-_কালি চুন তোর গালে পড়ক না৷ পড়ক, রাস্বারই 
মাথা হেট হয়েছে । তিনি তোরও প্রভৃ--আমাও প্রভূ; এ লজ্জা মায় 
চেয়ে ভোর ষে বেশী ত1 মদে করিম না 1১ সে তাবিল ২-- ্‌ 
প্যামীর কলঙ্ক যায়, নারীর কল তায়, 
ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘু্ডাব কেমনে ।” 
পাঠক একবার নন্বার সহিত শেষ জীবনে শ্রীর তুলনা করিয়া দেখিবেন 
ছদয়বতীতে ও হৃদয়হীনায় কি প্রতেপ্। প্রথম! রমণী, দ্বিতীয়া পাধাণী। 


৫৭৬. দাসী [€ম ভাগ ১১শ বংখ্যা। 


তাহার পর রমার হুইয়া নন্দা সীতারামকে বুঝাইয়! রমার কলঙ্ক-গ্ষালনের 
চেষ্টা কধিল। রমাকে বাঁচাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। শেষ রমার 
মৃত্যুকালে উদ্যোগী হইয়া সপত্বীর সহিত স্বামীর দেখ! করাইন্বা দ্িল। 
নন্দার সহিত যাহা কিছু সার্ৃশ্ত সে কেবল লবঙগলতার। ছুই জনেরই 
গৃহিণীপনা৷ ছিল; গৃহিণীর গৃছিণীপন! ন! ধাকিলে সংসারে সুখ থাকে ন|। 
এ বিষয়ে বহ্ষিমচন্ত্র তাহার মত অন্তত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। সামান্ত কয়টি 
মাত্র রেখা পাতে নন্দার চিত্র ফুটিয়! উঠিয়াছে। অথচ দে চরিত্র অতি 
মধুর । সামান্ত কয়টি মাত্র রেখাপাতে চিত্র ফুটাইবার বহ্ধিমচজ্জের এই 
অনন্ত-সাধারণ ক্ষমতার বিষয় শ্বতন্ত্রভাবে বুঝাইবার ইচ্ছ। রছিল। 

চন্দ্রচুড় ঠাকুরের সম্বন্ধে গ্রস্থকারের কথা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। 
“আমরা আজিকার দিনেও এমন ছুই একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, 
টোলে ব্যাকরণ পাহিতা পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দা 
করিতেও তেমনি মজবুত । চন্দ্রচুড়, সেই শ্রেণীর লোক 1” 

আর একট! কথ৷ বলিলেই বর্তমান গ্রন্থ সমালোচন শেষ হয়। সৌনর্ধা- 
তত্বজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্পের কথায় ছুঃখ করিয়া! বলিয়াছেন, 
প্হায়! এখন কিল! হিন্দুকে ইওষি,র়ল স্কুলে পুতুল গড় শিখিতে হয়! 
কুমার সম্ভব ছাড়িয়া স্থুইনবর্ণ পড়ি, গীত! ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়ি- 
ষ্যার প্রস্তর শিল্প ছাড়িয়া, সাহেবের চিনের পুতুল ই। করির1 দেখি। আরও 
কি কপালে আছে বলিতে পারি ন1।” সত্যই কপালে আরও কি আছে 
ঘলিতে পারি না) কারণ এখনও আমরা কেবল অতীতের কথা স্মরণ করি, 
আর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করি, এবং গর্বও করি; সংশোধনের--উন্নতির কোন 
উপায় করিয়া, সমাজ শরীরে--জাতীয় শরীরে নবজীবন সঞ্চারের জন্ত কখনও 
ব্গ্র হই না। তাহার উপর এখনও ষ্দি আমাদের কবি ও উপন্তাসকারগণ 

ংসারাসক্কি-শৃন্তা জয়ন্তী ও শ্রার মত আদর্শ স্জন করিয়া আধ্যাত্মিক 
বাম্পভর বেলুনে তুলিয়া এ অলদ জাতির স্বপ্ন কুহকাবিষ্ট হৃদয় মুগ্ধ কর্িতে 
চেষ্ট। করেন, তবে উন্নতির আশ! আরও নুদূরপরাছত, সন্দেহ নাই। 
“অতীতের ম্থৃতি, তারি হ্বপ্রনীতি, . 
গভীর ঘুমের আরোজন, 
(এ যে)শ্বপনের সুখ, মুথের ছলন!, 

+ আর নাহি তাছে প্রয়োজন (৮ ১ ১528 


নধেষয, ১৮৯৬।] ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ৫৭৭: 


খন আমাদিগক্ষে কেবল ম্মরণ করিতে হইবে ২. 
ক "আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই! 
গড়ে থাকীপিছে মরে থাকা মিছে, 
বেঁচে নোরে কিবা ফল ভাই! 
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই!» ্ঃ 
শহেমেন প্রসাদ ঘোষ 


সি ০১ রা 


ভারতীয় ত্রহ্মবিদ্যা । 


ভারতবর্ষে ব্রহ্গবিদ্যার কিরূপ বিবর্তন হইয়াছিল; সে বিবর্তনের 
ক্রম কি); এবং কোন্‌ স্থানে আসিয়া সে বিবর্তন 
চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; ব্রক্মবিদ্যাকে জাতীয় 
ভিত্তির উপর প্রতিঠিত করিতে হইলে, _জাতীয় ভাবে তাহার উপ্তরোতকর্ষ 
সাধন করিতে হইলে, আমাদিগকে সে বিবর্তনের কোন্‌ স্থান হইতে আরম্ত 
করিয়! অগ্রসর হইতে হইবে) এ সকল প্রশ্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার 
পুর্বে, বিবর্তনের নিয়ম অথব! প্রণালী কি সাধারণ ভাবে তাহার ১, 
ব্যাথা! করা আবশ্যক । 
বিজ্ঞানবিৎ প্ডিতের! বলেন যে, এই সৌরজগতের মূল উপকরণ 
বিবর্তনের প্রণালী. ০১০1৪, অর্থাৎ এক প্রকার উত্তপ্ত সুতরাং 
স্পেন্সার ও হিগেল ' গতিশীল বাম্পাকার পদার্থ। এ বাম্পাকার 
বস্তরাঁশির মধ্যে কোনও প্রকীর বৈচিত্র্য ছিল না-_সমন্তটাই সমন্ভাবাপন্ন 
ছিল। ক্রমে উহার এক এক অংশ ঘূর্ণিত হইতে হইতে সম্টি-দেহ 
হইতে বিযুক্ত হইল, এবং যতই উহার অভস্তরস্ব তেজ বিকীর্ণ হইতে 
লাগিল, ততই উহ! ঘনীভূত হইয়া! মণ্লাকার ধারণ করিল। এইরূপে 
যাহ! এক সমভাবাপন্ন বস্তরাশি মাত্র ছিল, তাহা হুইতে বিচিত্র গ্রহ- 
নক্ষত্রাদি-সমস্ষিত এই সৌরজগতের উৎপত্তি হইল,--এক হইতে বহর 
অভিব্যক্তি হইল। কিন্তু [১০1৪ রাশির মধ্যে যে একটা মৌলিক, 
একত্ব ছিল,-:যে আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ গ্রভাবে [3০১৮1 এক অখণ্ড 
বন্তরাশি হইয়াছিল, বহুত্ব প্রাপ্তির সময় মে একত্ব--সে আকর্ষণ কি 


প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 


৫৭9৮ 5... সী. [৫ম ভাগ ১১শ সংখ 


চলিয়া গেল? তাহ. নছে। সৌরত্গতের দিকে চাহিয়! দেখ, গ্রহ- 
নক্ষত্রাদির মধ্যে একটী অপরটার সঙ্গে কেমন্র দৃঢ় বন্ধনে. আবদ্ধ,_ 
সকলেরই অস্তিত্ব সরুলের সঙ্গে বান্ধা। বাস্পাকার [২5১৩র দিকে 
চাহিলে আমর! কেবল. একটা! গ্রকাও্‌ বস্তরাশি মাত্র দেখিতে পাইতাম ; 
সকলের মধ্যে !এই .ষে অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ সবোগ্রল-এই যে নিগুঢ় একত 
রহিয়াছে, ত্বাহ! কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত না। তবেই দেখ 
যাইতেছে যে, "এক যেমন বহু হইল, বহুত্বের সঙ্গে দে তাহার একত্বও 
পরিস্ফ,ট আকার ধারণ করিল। জড়গৎ ছাড়িয়া জীবজগতে প্রবেশ 
করিলেও আমর! বিবর্তনের ঠিক এই প্রণালীই দেখিতে পাই। একটা 
জীবকোষ দেখ, উহা! সর্বত্রই কেমন সমভাবাপন্ন। ক্রমে একটা জীব- 
ক্োয় খণ্ডিত হইন্ ছুইটা দশটাতে পরিণত হুইল। তখনও কেবল 
সংখ্যাগত বৈষম্য । ক্রমে ই কোষ-রাঁশির মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির রেখ! 
পাত হইল; তাহার পর অঙ্গ টৈচিত্র্য দেখ! দিল; ক্রমে জ্ঞানেন্ির ও 
কর্শেন্িয় সকল বিকশিত হইল। তখব জীবের সম্পূর্ণ :দেক্ছটী 
পাইন্াম্ব। এ দেহের অঙ্গনমূহের মধ্যে-যন্ত্রমমূহের মধ্যে কি "ঘনিষ্ঠ 
বোখবকি নিগৃড় একত্ব রর্তমান। ফুস্ফুস্‌ কিন্বা পাকস্থলীতে  সামাব্য 
এএকটু বিকৃতি ঘটুক, সমস্ত দৈহিক যন্ত্রে তাহ! গিয়। রঞ্জিবে। কোন 
একটা জ্ঞানেন্দ্িয়ে বাহ্‌ বস্তুর একটু সামান্য সংঘাত্ত হউক, সমস্ত বৃহ 
তাহার সংবাদ লইবে। জীরকোয়রাশির মধ্যে কথনও. কি. জামর! 
এই ত্বনিষ্ঠ যোগ--এই নিগুঢ় একত্ব দেখিতে পাইতাম? এখানেও. এক 
বলছ হইরার সমন, বহত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একত্ব স্ফুটতর আঁকার 
ধারণ করিল।. চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, প্রক্কৃতির যে কোন ব্রিকাগের 
দ্বিকে দৃষ্টিপাত্ত কর! যায়,. সর্বত্রই বিবর্তনের এই একই নিহম_-একই 
প্রণালী । ম্পেন্সারের ভাষায় বলিতে গেণে, [70770820016,, 10106 
97726100, 0065819002-- সামা), বৈষম্য ও. সংহতি। বৈষক্্য ও 
একত্র সমস্ত উপকরণই সাম্যাবস্থায় অব্যক্তরূপে ব্যান । ামযাবসার 
সেই অব্যক্ত বৈষম্য ও অপরিস্কুট একত্বই, বিবর্থন মুখে ব্যক্ত... 3 
পরিপ্কট হুয়। তত্বের দ্বিক হইতে হিগেল বিবর্তনের এই প্রগাল্ীকে 
নাগ £570000৩95 35145 বলিয়! ব্থন| কর্িয়াছেন। ভাষ। 
ভিসন হইলেও হিগেল ও প্রেন্সারের মূল ভাব এক। হিগনেবের (8 


নরেষ্বর।-১৮৯৬।], ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্য। ৫প্িদী 


401005515) ::8910055%5এর পরিবর্তে আমর1 সামা) বৈষম্য ৪ 
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“ব্লক্ষবিদ্যার বিবর্ডনেও আমরা হ্বিক এই সাস্ঠ,. টি: ৬? তাত 
প্রণালী দেখিতে পাই,।: .ব্রঙ্গবিদ্যার আলোচা তব 
প্রধান তঃ ত্নিটা--আআ, জগৎ ও ঈশ্বর.) দার্শনিক 
ভাষায় বলিতে গেলে, অহং, ইদং ও বজ্ধ। সাম্যাবদ্ধায় এই .তিলটী তত্র 
মধ্যে একটা অভঙ্গ' একত্ব দেখিতে পাশুষ1 সায়? 
ৰ তখন অহং ইদং হইতে অধিভক্ত-_উভয়ই 
উত্তয্বের সহিত গ্রথিত ও জড়িত) এবং এই সর্ধত্র সমভারাপর 'অন্ফুট 
জ্ঞানের অন্তরালে ব্রদ্মতত্ব লুক্কায়িত। কিন্তু অহুং ও ইদংএর অবিরাম 
সংঘর্ষে এ সাম্যভাব অধিক কাল তিষ্িিতে পাক্সে 
না। কালক্রমে ষেই . অতঙ্ক : সমতার মধ্য 
টির রেখ! দেখা দেয়। অবশেষে অহংতত্ব, ইদংতত্ব ও. ব্রদ্বগত্ব 
গরম্পর হইতে বিধুক্ত হইয়। জ্ঞানের সমক্ষে নিজ নিজ শ্বরূপ প্রকাশ করে । 
তখন এক ঘোর বন্ব--ঘোর বৈষম্য উপস্থিত হয়; যাহ অহং তাহ! ইন্ং 
নহে. এবং মাহ! ইদং তাহা অহং নহে। অহং জ্ঞাত, ইদং জ্ঞেরঠ অহং 
(ভাক্তা, ইদং ভোগ্য; অহং কর্তা, ইদং কার়্য--উভয়ই উভয়ের ঠিক বিগরীত। 
অন্য দরে অহং ও ইনদং উভয়ই সসীম সোপ্রাধিক, সাকার ও গুণ, 
বিশিষ্ট সত্য] । কিন্ত ব্রন্ম অনীম, নিরুপাঁধি ক,নিরাকার ও নিণণ,অদবৈত তত্ত. 
অথচ এই অদ্বৈত (10071561581) এবং. এই 
বিশিষ্ট (781608121) উত্তয়ই, জ্ঞান. প্রতিভা ম্রিত্ব 
শউতগ্ন তত্ব লইয়াই জ্ঞান। এজন/ই জ্ঞান এই তত্ব-বিরোধ .লইস্কা 
থাকিতে পারে ন।। ঘেব্ধরপেই হুউক, অদ্বৈতও.বিশিষ্ট এতদুন্য়ের মধ্যে 
ক্যান একটা মিল্ন__একটা সমন্বয় স্বাপন করিতে চাহে। 

. আ্বৈত ও বিশিষ্টের মধ্যে এই সমন্বয় (তরেই অদ্বৈত্েরে মধ্যে বিশিষ্ট 
ভর ভিন্ন যুগে-ভিনভিন্ন পরস্পর সমস্ত) স্থাপনের চেষ্টা হইতেই বকগরিদ্যার 
সমদথর--ভিত্ ভিন ব্র্াবিদা| উৎপত্তি । যুগে যু রি ভিন্ন ভিন্ন ভারে) ভিয়্ ভিন পে 
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বধবিদ্ার আলোচা তত্ব 


ৃ তদের সামযাবন্থ | 


তত্র লং রর ও ইষাবহা 


তন্বে সমর ও 


চি 


রর জন্য তি সময় ধন টি ক্ধনও বিরাম হইতে পারে: না । 
চূড়ান্ত সমন ভুইতে পারেন! জ্ঞান যদি এক স্ম্‌য়ে জগৃত্রে, সমস্ত (বিশিউ তত 
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আত করিতে পারিত,--খসহং ও ইদংএর সমস্ত গ্বরূপ একবারে নিশেঃধিতত 
করিয়া ফেলিতে পারিত ; এবং বিশিষ্টের এই পূর্ণ জনের সঙ্গে সঙ্গে অন্বৈতের 
পুর্ণ ফ্চানও বদি তাহার .করতলস্থ হইত, তাহা হইলে চিরকালের জন্ত একটা 
স্বয় স্থাপন সম্ভবপর হুইত। কিস্তু এই বিশ্বের তত্বও অশেষ, এবং 
জ্ঞানও চিরবর্ধনশীল। এজন্যই কোন যুগে একটী সমন্বয় সাধিত 
হইলে, বিরোধ ও বৈষম্যের পর জ্ঞানের মধ্যে আবার মিলন, সমতা ও 
শাস্তি সংস্থাপিত হুইলে, জ্ঞান সেখানে বেশী দিন তিঠিতে পারে না। 
বিশিষ্টের স্ফুটতর জ্ঞানের নঙ্গে সঙ্গে আবার নব দ্বন্ব_নব বৈষমোর 
উদয় হয়; এবং মাবার একটা নব সমন্বয়ের প্রয়োজন হুইয়! উঠে। এইন্নপে 
এক যুগের সমন্বয় পরযুগের ঠিক সাম্যের স্থানীয় হুইয়া, বৈষমোর মধ্য দিয়! 
আবার একটা নব সমন্বয়ের পথ খুলিয়া দেয়। এইক্ধপ সাম্য, বৈষম্য ও 
অযন্বর পরম্পর! হইতেই আমাদের বিশিই ও অদ্বৈতের জ্ঞান গভীর হইতে 
গভীরতর হইতে থাকে । | 

এখন অদ্বৈত ও বিশিষ্টের সমন্বয় সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বল! আবশ্যক । 
অদ্বৈত ও বিশিষ্টের সমন্বয় কোন কোন পণ্ডিত অদ্বৈতকে এমন ভাবে 
শনিগুণ বক্ষ প্রতিষ্ঠিত করেন যে, বিশিষ্ট আর তাহার মধ্যে 
স্কান প্রাপ্ত হয় না। তাহারা বলেন, যাহ! কিছু বিশিষ্ট, অদ্বৈত তাহ! 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌-__সম্পূর্ণ ভিন্ন । বিশিষ্ট নয় বলিয়াই, অদ্বৈত অঙ্থৈত। 
স্থতরাং অদ্বৈতৈর মধ্যে আর বিশিষ্টের স্থান কোথায়? অগ্বৈত 
সর্বতোতভাবে বিশিষ্টের অতীত। বিশি্ই সসীম, সোপাধিক, সাকার ও 
সগ্ুণ। অদ্বৈত অলীম, নিরুপাধিক, নিরাকার ও নিডপ। এই বিশিষ্টবর্জিত 
জঙগৈত, নিগুণ ব্রহ্ম (১0501806 0171591551) 1 কিন্ত আর এক শ্রেণীর 
অদ্বৈত ও ছিপিষ্ের নম্র পণ্ডিত আছেন, ধাহারা অদ্ৈতকে এ্রতিষ্ঠিত 

-সগুপদ্ব-.. করিতে গিয়া, বিশিষ্টকে বর্জন করেন না। 
গীহার। বলেন, অদ্বৈতকে ছাঁড়িয়। বিশিষ্ট আবার কোথায় দাীঁড়াইবে? 
বিশিষ্টের কি স্বতন্ত্র সত্তা আছে? সমস্ত বিশিষ্টই অগ্থৈতের আশ্রিত ঃ 
অদ্বৈতই বিশিষ্টের আশ্রয্ন-অদ্বৈতই বিশিষ্টের আধার। আঅধৈত দেহী, 
বিশিষ্ট দেহ) অধ্বৈত চিৎ, বিশিষ্ট তাহার সত্ত1;) অট্দ্বত শক্তিমান, 
বিশিষ্ট তাঁহার শক্তি। স্থতরাং বিশিষ্টকে ছাড়িয়াও অই্বৈতের ' সবতস্ত 
সস্তা নাই।: বিশিষ্ট ও অখৈত অঙ্গা্গি-সন্বদ্ধে অচ্ছেদযাগে সর্প 
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ৰিশিষ্টেই. অইৈত্ের  অভিব্যক্তি--বিশিষ্টই টি লীপাঙ্ষে ক: রিনি 
ধা্ী.এই অন্বৈতই সপ্ডগ ব্রন্ধ (5০200150669 00101551581.) | | 
. “ধর্ম জগতে আমর নিগুণ ব্রঙ্গবাদ ও সগুণ ব্রন্গবাদ উ্ভরই দেখিতে 
নিন ব্রদ্দবাদ ধর্শের পাই। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, 
ভিত্তি হইতে পারেনা. সহজেই বুঝ যাইবে যে, নিগু ব্রচ্মবাদ কখনই 
ধর্মের ভিত্তি হইতে পারে না। অত বিশিষ্টের অতীত ; আমরা 
নির্ভপ করক্গবাদ হইতে বিশিষ্ট, সুতরাং অদ্বৈত আমাদের জ্ঞানাতীত। 
দাস্তিকাবাদাদির উৎপত্তি যাঠ1 জ্ঞানাতীত তাহার সত্তা সম্বন্ধে কাহার 
চিত্তে সন্দেহের উদয় না হয়? অনেকে তে জ্ঞানাতীত বলিব! 
অদ্বৈতৈর সত্ব একেবারে অন্বীকার করিয়াই বসেন। আবার অনেক 
পর্ডিতের মতে, জ্ঞানাতীত বিষয়ের অনুসন্ধান পঞ্ুশ্রম মাত্র--জ্ঞানাতীত 
বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। স্থৃতরাং স্পষ্টই 
দেখ! যাইতেছে যে, নিগুণ ত্রহ্গবাদের স্বাভাবিক গতি, অজ্ঞেয়তাবাদ 
(20005010150), সন্দেছবাদ (5০600101512), নাস্তিক্যবাদ (017915127), 
এবং ওদাসীন্যবাদের (11101967505) দিকে অনেক স্থলে এই 
নিগুণ ব্রক্গবাদই আবার পৌস্তলিকতা, অত্রান্ত শাস্ত্র ও অন্রাস্ত গুরুবাদ 
ও মধ্যবর্তিবাদের প্রস্থতি। ব্রহ্গ জ্ঞানাতীত, সুতরাং তাহার উপাসনা 
অসস্ভব; উপাসনার্থে সাকার মুত্তি আবশ্যক। আবার ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত, 
সুতরাং ব্রন্মের একটী বিশেষ 2০৮০18607--বিশেষ প্রকাশ আবশ্যক, 
নতুবা ধর্মের আর ভিত্তি কোথায় ?--ভক্তিবৃত্তিরই ব1 চব্রিতার্থতা কি 
রূপে সম্ভবে? একবার ব্রদ্দের এই. বিশেষ চ২৪৮৪1৪০০--বিশেষ প্রকাশ 
স্বীকার করিলেই অন্রাস্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরুবাদ ও মধ্যবর্তিবাছে গিয়। 
পনছিতে হুইবে। ব্রঙ্গ বিদ্যার ইতিহাসে আমার! ইহার অলস্ত দৃষ্টান্ত 
ধতিহাসিক দৃষ্টান্ত-_ দেখিতে পাই। ইউরোপ দেশে 1০০৮10৩ ০£ 
ইউরোপ-_ [২০1961%10-_শুদ্ধ বিশিষ্টবাদের পশ্চাতে যে নিশণ 
বঙ্গের ভাব লুকায়িত ছিল-_অথবা যে নিওণ ব্রদ্দের ভাব হইতে 
শুদ্ধ বিশিষ্টবাদেরই জন্ম হইয়াছিল; সেই নিগুণ ত্রদ্ষের ভাব হইতেই 
কালক্রমে একদিকে জড়বাদিগণের সন্দেহবাদ ও নান্তিক্যবাদ, কোমতের 
ওঁদাসীন্যবাদ,স্পেন্সার ও হক্সলীর অজ্ঞেরতাবাদ ; এবং অন্যদিকে ম্যানৃসেল। 
ওসথৃতি থৃষ্টান ধর্ণ সমর্থকগণের (2১091025005) বিশেষ 7২১8৬518090 
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খাম, মধ্যবন্তিবাঁধ ও অভ্রাত্ত পাস্্বাদ) এবং প্রোটেষ্টান্ট খৃষ্টান মগুলীর মধ্যে 
পু15০51180) 810981580 ও 715 তিতা স০ঘভাশাতের 
উৎপত্তি হুইঝাছে। এ সকল 11০%57৩র এক মাত্র উদ্দেশ্য 
োটেষ্টাপ্ট ধর্মনমাজকে বাহ ক্রিয়। কলাপ, আচার অনুষ্ঠানে, রোমাদ 
কাথপিক ধর্ণসমান্সের অনুরূপ কষা। কিন্ত কার্ডিন্যাল নিউম্যান্‌ 
অবশেষে ইহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়। এই উনবিংশ শতাদ্বীতে জুসভ্য 
ইউরোপ দেশে রোমান কাথলিক ধর্সমাজের প্রাধান্য--পোপেক্স একাধি, 
লত্য স্থাপনের চেষ্টা কৰিদ্বাছেন। বলা বাহুল্য কার্ডিন্যাল হী একজন 
নিগুণ ব্রন্ধবাদী। 

প্রাচীন ভারতেও দেখ, আদি যা সমূহের নি? ্রহ্মবাদ লিও 
রতিহাসিক দৃষ্টান্ত_- এক (দিকে যেমন বৌদ্ধগণের লান্তিক্যবাদ, ক্ষণিক- 
শ-ভারতবর্ষ-_. চৈতন্তবাদ ও শুন্যবাদ এবং সাংখ্যের নিরীস্বর- 
ঘাদের সৃষ্টি হইল; তেমনি অন্তদিকে প্রথমে বৌদ্ধগণের মধ্যে বুদ্ধমুস্তি 
গুজা--মহাপুকষ পুজ1, এবং অবশেষে হিন্দুগণের মধ্যে দেব দেবী পুর্জা, 
অসার ক্রিয়াকলাপপূণ বাহ পুজার উৎপাত্ত হহল। এপর্য্স্ত নিশ্ণ 
নিওপ বহ্গবাদ জ্ঞান, ভক্তি ব্রঙ্গবাদের ষে কয়েকটা সন্তান লস্ততির উল্লেখ 
গ কর্দু বিঘাতক কর! গেল, তাহারা সকলেই জ্ঞান বিধাতক। কিন্তু 
িগুণ ব্রজ্মবাদে ধর্মের অপর ছুইটী অঙ্গ--তক্কি ও কর্মেরও কি.চরির্ঘত! 
া্ত হইতে পারে 1 তাহাও নহে । নিপু বর্গের উপাসনা নাই--পুঝ। 
পাই, সুতরাং নিগুব ব্রক্গবাদে তক্তির ঈড়াইবার স্থান কোথায়? ভাক্ত 
সর্বদাই সগুণ ও মাকারমুণী ; স্থতরাং নি ব্রঙ্গে ভক্তির চঙ্িতার্থত 
একেবারেই অসম্ভব-। নিগুণ প্রন্মবাদ কর্মেরও চিরবিরোধী। সর্ধদেশে, 
লর্বযুগেই নিগু৭ ক্রহ্মবাদী কর্মত্যাগী সন্্যাদী। সেবাধর্শ--গাহ্‌স্থযধর্ম ও 
লমাজধর্ম ভাহার পক্ষে বন্ধন শ্বরূপ। শক্ষরের দশ নামী সন্যাসী- এরং 
মন্য যুগ্বের খৃষ্টান সপ্্যানীগণ ইহার জপত্ত দৃষটাস্ত । তবেই দেখা যাইতেছে, 
নিখপ ব্রন্ধঘাদ জানবিধাতফ, ভক্ি-বিদ্বাতক, কর্ম দিহারি ৪ কখন 
র্ধের ভিত্তি হইতে পারে না। চা ২ 

. এ অন্তই-নর্বদেশেক ব্রজ্মদিদ্যার ইতিহাসে কামরা দেখিচে ৫ য়ে, 
মর্ধবেশে নিগুগব্রন্ধ হইতে, : . নিগুপ রজব ছইত্তে যেমন এক.[দিক্ষে লান্তিক্য 
তি সঙ] রন্তের দিকে. যাঁদাদি এবুং পৌভরিকতাদির আোভ. প্রবাহিত 





পথে, ১৮৯৯ |]... ভারতীয় ব্দ্ধবিদ্যা.. ২৮৩ 


হইতে থাকে, তেমদি সেখান হইতে আর-একটী প্রধলতর় বিপরীত প্রো 
বাহির হয়, যাহার গতি ল্ুণ বন্ধের নিকে। ইইন্াজাতির মধ্যে ফ্টারিসী, 
ধতিহাসিকদৃ্ান্ব. গণের বাহাড়াস্বরপূর্ণ কর্শকান্তের সহিত যেমন 
গেলে ট্রাইন ও ইউরোপ স্যাড়ূসীগণেক দনোহবাদ ও. ইনিনীম্গণের "জ্ঞান 
মূলক সন্ন্যাল ধর্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন বীশুধৃই সর্ধপ্রথমে ইহ্দ 
জাতির মধ্যে ষগ্ডণত্রহ্গমূলক ভক্তিধর্শা প্রচার করেন। খৃষ্টের ভক্তিধর্ণা 
আসিয়ার সী! অতিক্রম করিয়া ইউরোপ খণ্ডে প্রবেশ করিলে গ্রীস ও 
আলেক্জাত্ডিয়ার দার্শনিক চিস্তার সহিত উহার সাক্ষাৎ হয়। : গ্রামদেশে 
তত্কালে ইপিকিউরিয়ান্দের ভোগবাদের প্রতিকৃলে ষ্রোইক ও স্বেপৃটিক্‌- 
গণের শুদ্ধ-অন্তর-চৈতন্তবাঁদ প্রাধান্তি লাভ কতিঘ্নাছিল এবং আলেকজাত্ডি,- 
সায় নিওপ্লেটনিইগণ নিগুপব্রহ্মবাদ প্রচার করিতেছিলেন। ' ধীন্ত অন্ুচর 
যোহন 7-0803 অর্থাৎ শবত্রক্ষবাদে আলেক্জাঙ্িয়ার দার্শনিক চিন্তার 
লহিত খৃষ্টেন্ন ভক্তিধর্দ্দের একটী সমন্বয় স্থাপন করেন। ধযোহনের এই 
7.০2০০--শবত্রক্গই সপ্ণত্রঙ্গ। ইউরোপের এই সগ্ডপব্রদ্ধবান্দ মধাযুগে 
গর্যাসধর্মের প্রাধান্তের সময়েও অবতারবাদের আকারে বদ্ধিত হ্ইয়। 
অবশেষে প্রোটে্টা্ট, থৃষ্টানগণের মধ্যে গাহস্থ্য ও সমাজ ধর্মের পুনঃ 
শ্রতিষ্ঠা হইতে বিশেষ পরিপুট্টি লাভ করে। অবশেষে অষ্টাদশ শতাবীর 
নন্দেহবাদ,নান্তিক্যবাদও শৃন্যবাদের প্রতিকূলে ক্যাণ্টহার্ডার,দেলিজ, প্রভৃতি 
জর্দান্‌ দার্শনি্ষ পণ্ডিতগণের দ্বার! 'সপ্তণ ব্রহ্গবাদ ব্যাখ্টাত ও পুনঃ রতি 
হয়। এখন আমরা! হিগেলের দর্শনে তাঁহারই চরমোৎকর্ষ দেখিতেছি । 
প্রাচীন ভারতেও বেদের কর্্মকাও, চার্বধাকগ্রণের জড়বাদ শু নাক, 
ইতিহাসিক দৃইাস্ত-:. বাদ, আদি উপনিষদসমূহের নির্ভঁণ বদ্ধ বাদ, ইহা- 
স্তারিতবর্ষ দের মধ্যে যখন ঘোরতর মংঘর্ষ উপস্থির্ত “হইল, 
তখনই পরবর্তী উপনিহদসমূহে সগুণত্রদ্মবাদ দেখা দিল। উপনিষদের এই 
দপ্ণত্রক্গবাদ বাদরাম্মণ ব্যাস কর্তৃক" গ্রতিঠিত এবং বৃতিকাঁর বৌধায়নের 
দানা ঘ্যাখযাত হইয়া, পাতঞলের ঈশ্ব্ববাদ, মহাভারত ও রামার়ণের অবভাপ- 
স্বাক্দের মধ্যে পরিগুতি লাত করিত, অবশেছে গীতার লগুণঅন্দে, জাম 
শক্তি ও কর্মের মহাসমন্য়ে পরিণত ছয়। তৎপর মধ্যযুগে শর শদ্ধা- 
খৈষবাদ ও সগ্যাসধর্শ প্রচার করিলে) রাঙা জ, বলত প্রভৃতি-ভক্তিষাবী 
উবধধ জাচার্যাগণ শহরের প্রতিকূলে- সগ্ুবত্রঙ্গবাদের পুনরুদ্ধার সাঁধল 


করেন। -টংফধ আঁচার্ধযগণের এই সগবব্রন্ধ বাদই ভাগ্রবতের ভক্তিবায়ের 
মধ্যে গরিপুষ্টি লাভ করিয়া], পুরাণ, তন্ত্রও বৈফব্‌ শাস্ত্রাদিতে. আসিয়া, 
সগুগত্রঙ্ধবাদমূলক- 'সবতারবাঁদ ও পৌত্তলিকতার আকার ধারণ করে। 
ফগুদত্রদ্ষবাদকে শ্বীয় মহিমায় গ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত এখন কেবল. উহাকে 
পৌত্বলিকত! ও অবতারবাদ..হইতে মুক্ত ও পরিষ্কৃুত কর! অবশিষ্ট ছিল। 
আমাদের এই নবযুগের রা্1, রামমোহন ঠিক সেই কার্ধ্যটাই নিজ হন্তে 
লইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অসামান্ত প্রতিভাবলে শঙ্কর ও রামানুন্ের 
মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া, সগুণ ব্র্মবাদকে.এক অক্ষয় ভিত্তি গ্রদান করিয়া 
গিক্াছেন। ... 
 ইতিহাৰ পরিত্যাগ করিয়। ক্তিমার্ণ , অবলম্বন করিলেও আমর! নি ণ 
ুক্তিতেও নিপু অন্ধ. ব্রদ্জবাদ হইতে সপ্খণত্রঙ্গবাদে গিয়া উপনীত হুই। 
হইতে গতি সগ্চগত্রক্দে যাহার অভাব দেখিয়া ধর্দ নিগুপব্রক্ম হইতে 
নিরাশ হইয়! ফিরিয়া আসে, সগুণ্ব্রঙ্ধে আসিয়! সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। সগ্ুগ 
ব্রচ্গে ধর, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে; এজন্তই ধর্ম চিরকাল 
 সগ্ধণত্রন্গকে আশ্রক করিতে চাছে। সঞ্চগত্রক্ষবাদের বিশিষ্ট ও অদ্বৈতের, 
সাকার ও নিরাকারের, সগুণ ও নিগুণের অপূর্ব 
সমন্বয়ে জ্ঞানের লমস্ত বিরোধ ভগঞ্জন হয়--সমস্ত 
সন্দেহ ছেদ হয়। সগুণব্রদ্মবাদ জ্ঞানের সমক্ষে এক অনন্ত রাদ্য খুলিয়া 
দেয়। বিশিষ্ট যতই জাত ও আযতীকৃত হইতে থাকে, অদ্বৈতৈর ধারণা 
ততই গ্রভীর হইতে গভীরতর হয়; আবার অদ্দবৈতের স্কুটতর কান হইতে 
বিশিষ্টের জান আরও পরিপুষ্টি লাভ করে। এইন্ধপে সণ ব্রন্মবাদে জ্ঞান 
পরম তৃপ্তি, পরম শাস্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। 
্ক্তি ও সগ্খপব্রন্গে অনন্ত সম্ভোগের বস্ত প্রাপ্ত হয়। যিনি পুর হইতে 
প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অগুণবক্গবাদী 
স্যষ্টির সর্বত্রই দেই প্রিরতম ব্রঙ্গের প্রকাশ দেখিতে 
পাঁন। “সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্ঠাৎ সপশ্চাৎ সপুরত্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ* 
তিনি ক্গধোতে, তিনি উর্ধেতে,তিনি পশ্চাতে,তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, 
তিনি উত্তরে। সৃষ্টি যতদুর প্রসারিত, সংণর্রক্গবাদীর প্রেম ভক্তিও 
ততদূর প্রসারিত। এ শবম্পর্শরূপরসগন্ধময় জড়গ্রকৃতিতে, এ জ্ঞান- 
প্রেম ও পৃণ্যমণ্ডিত মানবগ্রক্কতিতে যাহ! কিছু মাহাত্ম্য, যাহ! কিছু সৌন্দর্য্য 


সুক্ষ জনের তৃপ্তি 


| সগু ব্রঙ্গে তক্তির তৃপ্তি 
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ওষবাধুধ্য আছে সে.সমন্তই সগুপতরক্ষবাদীর সন্তোগের বিষয়_-ভক্কির ধিষয়-» 
প্রেমেক বিষগ্ষ। সপ ব্রন্মবাদীর, “বাহ! বাহ নেত্র পড়ে ভাহা/কষ্ সফ্রে”। 
ডা সকল দেহই তাহার দেবষন্দির এবং নকল আত্মাই তাহার বিগ্রহ রি 
বের পুর্ণ সাফল্যও সগ্ণত্রদ্গে। সগুগবক্ষবাদীর বর্ম জীবস্ত ও" 
807 জাগ্রত। তিনি অনন্ত ক্রিয়াশীল, অনন্ত লীলাময় 
0০ ক হত ভগবান্‌। ' এই জড়জগতের বিবর্তন, এই চেতন 
জগতের-_মানবসমাজের বিবর্তন এ সমস্তই সেই লীলাময়ের লীলা। এই 
বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যে সগ্ুণ ব্রঙ্গবাদী এক মহতী জীবলীলা'দেখিতে পান। 
দেই মহতী জীবলীল! এক পরমমাহাত্ম্যময় অত্যুজ্জল মহাপরিণামের 
দিকে ছুটিয়াছে--”009 27586 65906 (০2145 11702. 811 ০:52600 
€৩৫১৮, যে ভাগ্যবান্‌ পুরুষ স্কৃতিবলে স্বীয় আত্মায় সেই মহাপরিণামের 
পূর্বাভাস পাইয়াছে, সেকি আর নিশ্চেষ্ট হুইয়! বিয়া! থাকিতে পারে ই 
এদেখসে তাহার সুখ ছুঃখকে পদদলিত করিয়া, ফলাফলচিস্তা বর্জিত 
হইয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধির ভার সেই লীলাময়ের হস্তে রাখিয়া, নিক্ষাম পরাক্রমে 
বুক বান্ধিয়া, লীলাক্ষেত্রে নামিয়াছে; জীবলীলার চরম সাফল্য লাভের জন্ঠ 
সে তাহার শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু পাঁত করিবে। কিন্তু কেবল ভ্ঞনিও 
জ্ঞান, ভক্তি ও কর্তের. ধর্ম নহে, আবার কেবল ভক্তি কিন্বা কর্ণও ধর্ম 
সময সণ ব্রক্গে-সগুণ নছে। ধর এ তিনের সমম্বয়-_জান, ভক্তি ও 
দ্ধ ধর্সের চির অবলন্থন কর্টের সমন্বয়। এখন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ের 
স্বরূপ বিচার করিয়। দেখিলে, আমরা সহজেই বুবিতে পারিব যে সগুণ ব্রদ্ধ 
ভিন্ন আর কোথায়ও এ সমন্বয় সম্ভব নহে; এ রর সগণত্রদ্ধ ধর্মের চির 
আশ্রয়--চির অবলম্বন । | 
“জ্ঞানে স্বূপকি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জ্ঞান 
 তত্বার্থী। এই অনিত্যের মধ্যে যাহা নিত্য, এই 
05558 জড়ের মধ্যে যাহা চেতন, এই বির মধ্যে যাহ! 
সমষ্টি, এই বিশিষ্টের মধ্যে যাহা অদ্বৈত, এই বাহিরের যাহা অন্তর, তাহাই 
ভানের বিষয়--তাহাই জ্ঞানের লক্ষ্য। স্ৃতরাং, জ্ঞান অততমূখি__নিরাকার 
ও নিও শিম্ধী। কিন্তু কর্ম বিমুখ । ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের 
[অশেষ ও নিদ্বতবর্ধনশীল অভাব, পুরণই কর্তা 
্ খপ. ব্যজিগ্রত জীবনই হউক, জার সামাজিক জীবনই 


৫৮৯, ছালী.- [৫ম ভাখ১প রাগী । 


হৃউক; বাহিরের ফছিত সংঘর্ষ হইতেই ভাহার সমস্ত অভাবের উৎপদ্ধি হয়। 
আবার্‌ বাহির হইতে উপকরণ আহরণ করিয়াই সমস্ত অভাব পুরণ করিতে 
হয়। কর্মের ক্রম এই 2-প্রথষে অতার. বোধ, তারপর অন্বার পুরণের 
সন্কর, তারপর, বহির্গতে সেই সঙ্করের প্রকাশ। তবেই দেখা যাইতেছে 
শে কর সর্বদাই বহিষ্খি__দাকারও সখণসুখি। এখন এই অন্তরুখিত_ 
নও করের সময নিরাকার ও নিগুণমুখি জ্ঞানের স্থিত, এই 

. সগ্ণত্রক্ষে. ..  বৃহিষুখি,সাকার ও অগ্ডণমুখি কর্মের সমহস্ক 
খা হইবে ?. যেখানে অন্তর ও বাহির--সাকার ও নিরাকার--সগুগ 

ও নি্ডখ এক হইয়া! গিয়াছে সেই সগ্ুণ বচ্ষে। 

. ভক্তি আবার দেখ তজন্বধিনী--পুর্গাধিনী:। এ পৃন্ধ। বাহ রর নছে-- 
হৃদয়ের পূজ1। হৃদয়ে যত ভাব আছে, ভক্তি তত, 
ূ ভাবে পুজ! করিতে চাছে,--দান্তভাবে, সখ্য" 
ভাবে, বাৎসল্যভাবে ও মধুরভাবে পুজা. করিতে চাছে। কিন্তু জন্ম-মরণ- 
শীল এই আমার, গ্রভু, সথা, পুত্র, কন্তা, পতি ঝা পত্থীতে সেই সচ্িদানন্দ 
ভগ্নবানূ প্রকাশিভ না. হইলে, এই সকল মুর্ডিতে তিনি মূর্থিমান 
না হইলে, ডো ইহার ভক্তির বিগ্রহ হইবেন? তবেই দেখ, 
জ্ঞান, তৃক্ি $ কর্ষের .. ভক্তিও চায় সগুপব্রক্ষ,-_জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের 

সমস্থ সগপত্রঙ্গে  . সমন্বয় সগুপবন্ধে। এ অতি আশ্চর্য্য সমন্বয় । 
এ. সমন্বয়ে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্দ॥ তিনই তিনের সহায়, হয়, 
আচ সম্বয়-_জান, তিনই তিনকে তৃপ্ত করে, উজ্জল করে, 

ভক্তি ও কর্ম তিনই গভীর করে। বিশিষ্টের মধ্যে জ্ঞান, ষে 

তিনের সহায় অদ্বৈতকে দেখিতে পায়, ভক্তি গিয়া গ্রিষ্ল- 
তম বলিয়1 তাহাকেই গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ, করে'; এবং এই নিগৃ় 
ভক্তিযোগ হইতে, জানচ্ু « আরও উজ্জল হয়। এদিকে সেই বিশ্বে- 
স্বরের দর্শনে কর্তেরও সমস্ত অন্ধতা, সমস্ত মল্নিত! ঘুচিয়া ষায়।- এতদিন 
কর্ম ছিল অর্থহীন মলিন সকাঁম কর; এখন সে তাহার স্বরূপ দেখিতে 
পাইল | এখন দেখিল, জীব সেই লীলামর বিশ্বেখরের দায়রূপে তাহারই. 
নীলাক্ষেত্র নিরন্তর ধাটিতেছে। তাহার ্ব, নাই, ছুঃখ নাই, জয় নাই, 
পরানিয় নাই; সিদ্ধি নাই, অসিদ্ধি নাই; সকল কর্পাই সেই মহাপ্রভুর 
দাসত্ধ। 'ভক্তি আদিয়া এ দাসত্বকে মধুময় করিয়া ভুলিল। ক্কে বলিল, 


" ছত্তির ম্বরূপ-_ 
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"একি আবার দাসত্ব? এ য়ে.আমার শ্রিয়তমের সেঝ1৮ কি 
অপুর্ব সমন্বয়! কারা 
 এন্রচ্ষবিদার এঁতিহাসিক, শি দিকে চাহি । দেখ, চি? যুগে 
: উত্তিহাপিক দৃষ্টান্ত. যুগে এই সময় সাধিত হইতেছে। মুসার কর্দ 
: ইউরোপ. কা, শ্রীস-ও আলেক্ষাত্ি, যার দার্শনিক, 
গণের -জ্ঞানকাণ্ড, এবং যিশুধুষ্টের ডক্তিকাও, এ তিনের সমধ্‌য় “হইল 
যোধুনের 1.০2০৪,স্-অর্থাৎ শবব্রদ্ষে।  যোহনের এই 7,0605বার্দ ফাল১ 
ক্রমে .অবতারবাদে পরিণত হইযাছে। কিন্ত মধ্যযুগের মন্যাদধর্পের 
প্রাধান্তের পর ইউরোপ দেশে হিগেল দর্শনের সগুব ব্রঙ্গবাদে, জ্ঞান, ভক্তি 
ও. কর্মের এক শ্রেষ্ঠতর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । এসমন্করে সগুখত্রক্গ 
অবতারবাদাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছেন এবং ইহাছছে সংসারা, 
শ্রমের শ্রে্ত্ব বিশেষরূপে কীর্তিত হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষেও আমর! ঠিক. এইকপ বিদর্ভন দেখিতে রর : বেধে 
এতিহাদিক দৃষ্টান্ত কর্্মকাও, বেদান্তের জ্ঞানকাও্১ভক্কিকাণ্ডের সহিত 
১৪. উরি _ মিলিত হইক্লাই গীতার সগুণ ব্রহ্মবাদ-মূলক মহা” 
সমন্বয়ে পরিণত হুইল। তাহার গর ভারতবর্ধেও মধ্যযুগে 'সমযাসধপ্্থ 
প্রাধান্ত লাভ করে ; এবং জ্ঞান, ত্রক্কি ও কর্মের. একটী নব সমন্বয়, আবগ্তক 
ইমন! উঠে। রামানুজ, বললভ প্রভৃতি . তক্তিবাদী বৈফব আচপর্যযগণের 
রেদাত্তভাষ্যে এই সমস্থ আরম হয়; এবং পুরাণ, তত্ত্র ও পরবর্তী বৈকব 
শান্্রাদিতে আিয়া-উহ্‌! পূর্ণতা লাভ করে । পৌরাণিক যুগের অই মদবকেওঁ 
সগুপত্রন্ধ ও সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব: প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে।: 'কিস্তু পুরাণ) 
তন্ত্রও বৈষ্ণব শান্ত্রোক্ত সগুণরক্ধ অকতারবাদ ও পৌতুলিকতাদি দোষে 
অড়িত। এজন্ডই রাঁজ। রামমোহন শী সকল শাস্ত্র" পরিত্যাগ করিয়া সান, 
রের বেদাস্তভাষ্যে প্রত্যাবর্তম করেন; এবং শঙ্কর :ও রামানজের মধ্যে 
সমন্বর স্থাপন করিয়! চিরকালের জন্ত নিরাকার-ও. সাকার, জান ' রর, 
ধর্ম ও সংসারের বিরোধ ভঞ্জন করেন। সত্য বটে।পুয়াখ ও বৈষব শান্তর 
অবতারবঁদ, এবং বৈষণব সমাজে কৃষ্ণলীলার, ব্যভিচায়ের, প্রতিবাদ করিতে 
নিয়! রা পৌরাণিক ধর্মের প্রতি, বিশেষতঃ বৈজ্ঞব শান্ত্রো্ত ভক্তিধর্থের 
গ্রতি স্থুবিচার করিতে পারেন নাই). তথাপি একথা কেহই অন্বীকষাকস 
করিতে পারিরেন.ন যে, রাজ! ভারতীয় 'সগুণ ব্রঙ্গবাদকে অবতারধাদ ও 
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পৌন্রলিকত! হইতে মুক্ত করিয়া, উহার শেষ নির্লতা সীধন করিয়াছেন; 
এবং জান,তক্তি ও কর্ম্মের এক উজ্জবলতর সমন্বয়ের পন্থা! দেখাইয়!'গিয়পছেন । 
স্সা একজন মহাকন্মী ও সংস্কারক 'ছিলেন। 
 এজন্ত তিনি হিগেলের স্তায় ফোন দর্ধাক্গসম্পর 
প্রপালীবদ্ধ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া যান নাই ; তথাপি ইউরোপের জন্ত হিগেল 
যাহা :করিক্সছেন, ভাতের জন্ত রাজ! ঠিক তাহাই করিয়াছেন। হিগেল 
ও রাজা] উভকেবই নমন্য়ে সগ্ডধ ব্রদ্গবাদ 'অবতারবাদ হইতে চিরমুক্ত “হুই-. 
যাছে এবং সন্নযাসধর্ম চিরকালের জন্ত নিরাকৃত ও সংসারাশ্রমের রি 
চিরকালের জন্ত গ্রতিঠিত হুইয়াছে। | 
আঁনবচিত্তে ঈশ্বরের ভাব কিরূপে প্রথমে উদিত ও ও বিকশিত হন 
রাডার তাহা বুবিতে হইলে, মন্ুধাকে - তাহার আদিঙ্গ 
অবস্থা__প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে গিরা আমাদিগকে দেখিতে হইবে । 
বর্ধমান কালের এঁতিহাসিক ও সমাজতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের 'মধ্যে একটী 
সর্ববাদী সম্মত মত এই ষে, মনুষ্য সামাজিক জীব। দলবদ্ধ--গোষ্ঠীবদ্ধ 
হাইক জীবন ধারণ কর!| মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম । বর্তমান কালে আসিয়া, 
আফ্রিকা ও আমেরিক থণ্ডে যে সকল অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়। যায়, 
তাছারা সকলেই: ক্ষুদ্র বৃহৎ গো্ীবন্ধ-হুইয়। বাধ করে। পুরাকালে মানব 
জাডিও-এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহ গোঁঠীতে বিভক্ত ছিল। তখন আমাদের: 
এই পৃথিবী এমন “নুজল! সুফল মলয় শীতল” ছিল না। তখন উঞ্থা 
কণ্টকময় ঘোরারণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। ক্ষুধা তৃষ, শীত উত্তাপ, দাবামি 
ও- ছু) ঝঞ্চাবাত; ও শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির দ্বার! গ্রগীড়িত হুইয়। বর্ধরগোঠী 
সকলকে বনে বনে বিচরণ করিতে হইত। কিন্তু বর্ধর মনুষ্যের এই সকল 
প্রাপধাতিনী প্রীক্কৃতিক শক্তি পেক্ষাও প্রবলতর ও ভীষধতর শক্র ছিল। 
বনের জগণ্য হিংশ্রজস্তক এবং শ্বজাতীয় অসংখ্য বর্বারের সহিত তাহাকে 
নিরন্কর এ্রাপান্তকর সংগ্রাম করিতে হইত । বাহ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম, 
হিংত্র জত্তর সহিত সংগ্রাম, স্বজাতীয় শত্রুর সহিত সংগ্রাম, বর্ধার মনুষ্য ফি 
নিঃসছার ! এই ঘোরতর জীবন সংগ্রামে ষে তাহার সহায় হয়,_যে 
ধর্ায়াবতূকি হিতষক: * তাহার:জীবন রক্ষা করে,বর্ব্বর সমস্ত হৃদয়ের সহিত, 
ছলকষয় ও'দুলর বন্তর তাহাকে আশ্রর করে,--তাহারই নিকট সাহায্য 
পুত 107 প্রার্থনা করে, তাহারই তুরিসাধনে বন্ধবাঁন হয়, 
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তাহাঁকেই পুজা! করিতে আন্ত করে। বর্ধয় যেমন নিঃসহায, তেমনি সে 
ভীরু ।“ সিংহ ব্যাজাদি হিংশ্র জস্তর হ্যায় ছুর্দাস্ত বর্বর ও অত্ানস্ত তীর । এজন 
পৃথিবীতে যাহ! কিছু ভয়ঙ্কর ও. বিশ্ময়োদ্দীপক বর্কার তাহারই নিকট জানু 
অবনত করে,--পুজাদি দ্বার. তাহারই.. তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্ত 
বর্ধর. প্রক্কৃতিও সম্পূর্ণরূপে সৌনর্যা-বোধ-বিরছিত নহে। এজন সুন্বর 
বস্ত.সকলও তাহার চিত্তকে মুগ্ধ করে এরং তাহার নিকট হইতে পু প্রাপ্ত 
হয়। পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু, মেঘ ও হৃর্য্যের হ্যায় মহুষ্যজীবনের পক্ষে 
হিতকর বস্ত আর কি আছে? দাবাগি ও মেঘগর্জন, বজ্রপাত ও. ঝঞ্চাবাত 
কাছার হৃদয়কে কম্পিত না করে? বিচিন্রবর্ণ মুক্তাকাশ ও নির্মল-কান্তি 
উষ্যার শোভায় কাহার চিত্ত মুগ্ধ নাহয়? বর্ধরের চিত্তে অহং ও ইদংএর 
বাহাপ্রকৃতিতে বর্বরের শ্বরূপ-জ্ঞান আবার এত অস্ফুট যে প্রকৃতির 
দেবলীল! দর্শন-_ প্রত্যেক বস্তুকেই সে ঠিক আপনার স্তাঁয় আীবস্ত 
ও শক্তিমন্ত বলিয়া মনে করে,--তাহার সামাজিক জীবনের সমস্ত অভিনয় 
সে বাস্ প্রকৃতিতে দর্শন করে। অগ্নি যেন এই তাহার প্রতি প্রসন্ন হুইয়া 
তাহার শিকারলন্ধ মাংখণ্ডকে দগ্ধ ও আহারোপযোগী করিয়! দিল, অথবা 
তাঁহার শক্রর বিনাশ সাধন করিয়া, তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল; 
কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন তুদ্ধ হুইয়! ভীষণ দাবাগ্সিরূপে তাহাকে গ্রাঙ্ 
করিতে আমিল। মেঘ মেন এই বারি বর্ষণ করিয়! পরম বন্ধুর স্তার় তাহার 
শত্তক্ষেত্র সিক্ত করিয়! দিল, কিন্তু এই আবার যেন ঘোর গর্জন. করি) 
তাহার মস্তকে বজ নিক্ষেপ করিতে উদাাত হুইল। বাহ্‌ প্রক্কৃতিতে- বর্বর 
নিরন্তর এই দেবলীল! দর্শন করে; এবং ভয়ে কম্পিত ও বিদ্বয়ে স্মভিত 
হইয়! করযোড়ে দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করে। কিন্তু বাহাপ্রকৃতি অপেক্ষা 
মানবজাতির আদিম. স্বীয় গ্োঠীর সহিত বর্ধরের জীবন অধিকতর 
অবস্থা__লামাপ্িক ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। গোষীর জীবন-সংগ্রামের 
সহিত তাহার জীবন-সংগ্রাম একীভূত,+গোঠীর জয়ে তাহার জয়, গোষ্ঠীর 
পরাজয়ে তাহার মৃত্যু.__গোষ্ঠীর বৃহত্তর জীবনের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র জীবন 
নিমজ্জিত। এজন্ত গোস্ঠীজীবনে নিরন্তর যে ভীষণ অভিনয় হয়, বর্ধকের 
চিত্তের উপর তাহার প্রভাব অভুল। এ অভিনয়ের প্রধান নায়ক .গোঠী- 
পতি। তাহারই ইঙ্গিতে বর্ধরের! যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হয়; তাহারই. ু্র্য 
পরাক্রমে শক্রদল ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহারা স্ত্রী ও ধনাদি লাত করে। “কত 
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সময়-তাহারই বাছবলে গোঠীকে মৃতুমুখ হইতে রক্ষা কয়ে । -ক্ষিপ্ত' গোঠী- 
পি যে কেবল বাছিরৈয় শক্র বিনাশ করেন ভাহ! নহে) নাদাপ্রকায 
খিধি ব্যবস্থাদি স্কাঁপন করিয়া তিমি গোঠীফে আত্যন্তরীথ বিপদ হইতৈগ 
আুক্ত রাখেন। এজন্তই বর্ধর- রক্ষাকর্তা, আশ্রয়দাতা ও দিগন্ত জানিক়া 
ধর্বর ক্ৃকবীরও  গোঠীপতির চরপাশ্রয় করে,--পর্ধম বিষয়ে তাহার 
'স্বাবস্থাপকগণের ২. - আজ্ঞান্থবর্তী হইতে, সর্ধাবিষয়ে তাহা তু্টি- 
এপ্রতাক্ধার পুজা. আাঁধন করিতে সচেষ্ট হয়। জীবনে হিনি এন 
লহাঁর, আশ্রয় ও অবলম্বন, মৃত্যু হইলে তাহার প্রেতাত্মার নিকট সাাধ্য 
প্রার্থনা করা,_-পৃজাঁদি দ্বাপা ভাঁহার শ্রেতাখ্মার প্ীতিবর্ধন করা অত্যন্ত 
ক্বাতাখিক। এইক্ধপে বর্বরগণের মধ্যে পিতৃপুরুষগণের-- বীর ও ব্যবস্থাপক- 
গতণর প্রেতাতআার! দেবত্বলাভ করে। 

কিন্তু বর্কয়ক্তার অতি আদিম অবস্থায় এমন অনেক বর্ধরগো্ট দেখিতে 
মানঘঞজজাতির আতি আদিম পাওয়! যায়, যাহাদের মধ্যে গোঠীপতি নাই,_ 
অবস্থ। ও অনির্দেষ্ত নিয় দেবতারূপে গোষ্ঠীপতি কিসশ্বা গোঠীপতির প্রেতা- 
১০১০০ সবার পৃজাও নাই । পরী সকল গোঠীর মধ কোনও 
প্রকার উচ্চ নীচ তেদ আর্ত হয় নাই? উহাদের মধ্যে নকলেই সমান। 
ক্ংং বিশেষের হবার! শরীর চিত্রিত করা, কিন্বা শরীরে অন্ত কৌন প্রকার 
বাক্টিহু ধারণ করা, এইব্ধপ ছুই একটা অতি সামান্ট নিয়ম পালনই এ 
মকল গোঠীর একমাত্র বন্ধন। কিন্তু নিক্নমগুলি অতি সামান্ত হলেও 
শী দক্ল গোঠীয় বর্ধরের| ধর্দাবুদ্ধিতে উহাদিগকে পালন করে; এবং এই 
ষকল নিস্কমের ৰা অনেফজন স্থাপরিত1 ছিলেন এইরূপ বিশ্বাস য়ে | 
রই ঘনির্দেষ্ঠ নিরস্তাই তী সকল গোঠীর ঈশ্বর স্থানীয়। 
তবেই দেখ, প্রাক্কতিক শক্তিতে, কোন অনির্দেশ্ত নিয়স্তাতে কিছ 
মগুষোর প্রথম ঈশ্ব়বোধ বীর ও ব্যবস্থীপকগণের রিটন মনুষ্ের 


প্রাকৃতিক শক্তিতে, : প্রথম ম ঈখরবোধ জগ্মে। 
অন্ি্দপ্র নিয়স্তাতে, বীর 


ও. ব্বস্থাপকগণের খেতা- | . 0 
জাতে | | 

প্রাচীন সিটি সভায় যেসকল জাতিশা জিত, ,যাহারা ঘাজাতিস্তার 
মৌক্ছদুলর ও স্পেম্সার়ের ভপেক্ষা সৃষ্টি বিষয়ক চিন্তায় ও সমাজ-বন্ধনের চেষ্টায় 
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গ্রকৃতি পুজার প্রাধান্য লক্ষিত হইলেও, প্রেতাত্মার পুজা বিন্লল নছে। আঁবার 
ইউরোপের প্রাচীন সমরপ্রিয় জাতিগণের ধর্মে বীরপুকুষদের প্রেতাক্মার 
পূজা প্রধান অঙ্গ হইলেও, তাহাতে প্রকৃতি পূজার অভাব নাই। স্থতরাং 
মোক্ষমুলরের ভ্ভায় যে সকল পণ্ডিত কেধলমাত্র গ্রক্কৃতি পুজা হইতে, এবং 
স্পেন্সারের ন্যায় যে সকল পণ্ডিত কেবলমাত্র প্রেতাত্মার পৃজ| হইতেই ঈশ্বর- 
জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ কল্পন1 কত্েন, তাহাদের উভয় দলের মতই 
একদেশদর্শি ওত্রাস্ত। মানব-চিত্তের উপর প্রতি (19601911৩00) 
মোক্ষমূলরের একদেশ-. অপেক্ষা! সমাজের (5০০181 £)01010) ) প্রভাব 
দর্শিতাঁদনিত একটা ভ্রম অধিক। মোক্ষমূলর সমাজের (9০0191 £0901012) 
এই প্রভাব অস্বীকার করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন! স্পেন্সার 
ম্পেদ্সারের একদেশ-.. আবার সমাজের প্রভাবের উপর জোর দিতে গিয়! 
দর্শিতাজনিত ছুইটী প্রকৃতির প্রভাব এক প্রকার অস্বীকার করিয়াছেন । 
দি কিন্ত সমাজের প্রভাব স্বীকার করিয়াও স্পেন্সাব 
আ'র একটা বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হুইয়াছেন। শ্পেন্সার বলেন, এক- 
মাত্র গোষ্ঠীপতির প্রেতাকআ্মার পূজ। হইতেই মন্ুষ্যের ঈশ্বরজ্ঞান বিকশিত 
হয়। তাহার এই সঙ্কীর্ণ মত স্বীকার করিলে, গোঠীপতি-বিহীন, গোঠঠঠী- 
পতির প্রেতাস্বীর পূজা-বিহীন বর্ধরগোষ্ঠী সকলের ধর্্মজ্ঞানের কোনও 
কাঁরণ নির্দেশ কর! যায় না। | 
সভ্যতায় পদার্পণ করিবার পূর্বে বর্ধরদিগকে কয়েকটা অবস্থার মধ্য 
নভাতায় পদার্পণ করিবার দিয়া চলিয়। আসিতে হয় ?-(১) বনকর্তন ও 
২ পশুহননের অবস্থা, (২) পশুপালন ও পশুচারণের 
করিয়। আসিতে হয় অবস্থা, (৩) ভূমিকর্ষণ ও শঙ্তোতপাদ্দনের অবস্থা । 
খগ্েদ-সংহিতায় আর্যযজাতির সহিত ষখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, 
খগ্েদের সময় আর্ধাদের তখন ঘর্য্যের বনকর্তন ও পশুচারণের অবস্থা 
প্রধান বৃত্তি ভূমিকর্ণ অতিক্রম করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। 
অবশ্ঠ তখনও আধ্যদের মধ্যে বনকর্তন ও পণুচারণ বর্তমান ছিল; কিন্ত 
ভুমিকর্ষণই তাহাদের প্রধান বৃত্তি হইয়! দাঁড়াইতেছিল। এজন্ত জল, বাযু, 
এজন্য মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতির. মেঘ, বৃষ্টি এবং হৃর্য্য প্রভৃতি যে সকল প্রাক্ক- 
গতিতে ধন্বেদ-সংহিতা। তিক বস্ত কুৃষিকার্ধ্ের পহাঁয় তাহাদের এবং 
শি তাহাদের আশ্রয়ীভূত আকাশের স্ততিতে খগেদ- 


৫৯২ . দ্বামী। [ «€ম ভাগ, ১১শ নংখ্যা। 


সংহিত। পরিপুর্ণ। দাবাগ্ি, কাষ্ঠ কিন্বা গ্রন্তরজাত অগ্নির পূজা বহুকাল 
অশনিপূজা অনেক পূর্বেই পূর্বেই আরম্ত হইয়াছিল। খণেদ-সংহিতার সর্বব- 
আরস্ত হইয়।ছিল প্রথম স্তভোত্রেই বল! হইতেছে--“অগ্নি পুর্বে খধি- 
দিগের স্ভতিভাজন ছিলেন, নূতন খধিদিগেরও স্তিভাজন।* কোন কোন 
মন্ত্রে বনকর্তনেরও পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এক 
স্থানে বলা হইতেছে--“হে পৃথিবী! বিস্তীর্ঘা, 
কণ্টকরহিতা ও নিবাদভূতা হও।* অনেক স্থলে এইরূপ গ্রোচারণেরও 
উল্লেখ আঁছে। | 
কিন্ত কৃষিকার্ষ্যের সহায় বলিয়াই অধিকাংশ দেবতার পূজা । কোন 
কৃষিকার্ধোর সহায় বলি! খষি ইন্দ্রের (মেঘদেবতার ) মহিম। কীর্তন করিতে 
ইন্্রাদি দেবগণের পুজ। করিতে বলিতেছেন-_“ইন্দ্র অহি (মেঘকে) 
হনন করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বহনশীল পার্কতীয় নবীর পথ খুলিয়া! দেন।* 
সরস্বতীর (নদীদেবতার) সম্বন্ধে বলিতেছেন_-“নরম্বতী প্রবাহিত হইয়| 
গ্রভৃত জল স্থঞজন করিয়াছেন,” “গাতীরা জলপান করে,” “আমরা জলে 
প্রবেশ করিতেছি” অশ্মির মন্বন্ধে বলিতেছেন-_প্মন্য্যের উপকারার্থে 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্তমান অগ্নি কঠিন অন্নাদি নিজ শিখাদ্বারা পাক করেন, 
এবং তেজোদ্ার! স্থির দ্রব্য বিনষ্ট করেন।”” মরুত্গণের (ঝড় দেবতার) 
সম্বন্ধে বলিতেছেন-_ণ্মরুত্গণ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মেঘ সঞ্চালন করেন ।” 
বরুণের (আকাশদেবতার ) সম্বন্ধে বলিতেছেন--"তিনি সুর্যের গমনের 
পথ খুলিয়! দিতেছেন, তিনি বাষুর পথও দেখিতেছেন, বরুণের আজ্ঞায় 
রাব্বিযোগে চন্ত্র দীপ্যমান হয়।” ছু!লোক ও ভূলোক সগ্বন্ধে বলিতেছেন-_- 
“দ্যাবাপৃথিবী জলের দ্বার আবৃতা, জলকে আশ্রয় করেন, তাহার। জল 
সংপৃক্তা, জলবর্ষায়ত্রী, বিস্তীর্ণ ।” “মধুক্ষারয়িত্রী, মধুদুঘা, মধুত্রত1, 
দেবভাতৃতা, এবং আমাদিগের যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশ, অন্ন ও স্থবীধ্য দানকারিণী 
দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে মধু দ্বারা সিক্ত করুন ।/ প্পিতা ছ্যলোক ও 
মাত! পৃথিবী আমাদিগকে অন্নদান করুন।” 
কিন্ত আর্ষ্যরা এই সকল পদার্থকে কেবল যে হিতকর বলিয়াই 
ভয়ঙ্কর বলয়] ইন্্রাদি পূজা! করিতেন তাহা নহে। হৃুর্য্য উদ্দিত 
দেবগণের পুজা ও তাহা-. হইয়া মুহূর্তমধ্যে ঘোর শন্ধকার বিনাশ করি- 
রর সাহাহ্য প্রার্থন! তেছে; প্রচণ্ড দাবাস্ি ও ভীষণ বাত্য 


ধনকর্তনের নিদর্শন 
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পৃথিবীতে ধ্বংস বিস্তার করিতেছে); মধাভর়ঙ্কর বজ্পধ্বনি ভূলোক ও 
চালোককে কম্পিত করিতেছে; বাহ জগতে নিরস্তর এই ভয়ঙ্কর 

গ্রাম দেখিয়! আর্যের। ভীত ও স্তম্ভিত হুইতেন, এবং অনার্ধ্যদের সহিত 

গ্রামে অগ্নি, মরুৎ ইন্দ্র গ্রভৃতি রুদ্্রতেজ। দেবস্তাগণের অনুগ্রহ ও আশ্রয় 
ভিক্ষা! করিতেন । অগ্নিকে স্তরতি করিয়া বলিতেছেন--পঅগ্নির দীপ্তি সকলের 
নাশ নাই, সুদর্শন অগ্নির বিশ্ফূলিঙ্গ সকল সর্বতঃ দ্যোতমান ও বিলক্ষণ 
বলশালী। নৈশ অন্ধকার নষ্ট করিয়! সর্বদা! জাগরুক ও জরারহিত অগ্নি- 
শিখাগণ কখনও কম্পিত হয় না”। “যেমন বায়ুর শব্দ, প্রবল রাজার সেনা, 
এবং ছ্যলোকোৎ্পন্ন অশনি কেহ নিবারণ করিতে পারে ন1; সেইর্প 
যে অগ্নিকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সেই অগ্ঠি যোধদিগের ন্যায় 
তীক্ষীভূত্ত দস্তদ্বার] শক্রদিগকে ভক্ষণ করেন ও বিনাশ করেন এবং বন 
সকলকে দহন করেন।৮ “হে অগ্নি! আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহে বিরত 
না হইয়| সর্বদা অবহিত মঙ্গলকর ও সুখকর আশ্রয় প্রদান দ্বার। আমা. 
দিগকে রক্ষা কর 1” ইন্দ্রকে বলিতেছেন--“হে ইন্দ্র! তুমি শত্রক্ষয়কারক 
ৃষ্টিপূর্ণ ত্বক্রূপ মেঘকে ভেদ করিয়া! জল সেচন কর ) এবং মর্তের স্তায় 
গমনশীল যেঘকে ধরিয়! বুষ্টিশৃন্ত করিয়া ছাড়িয়া! দাঁও1” “আমাদিগের যজ্ঞে 
ইন্দ্রকে কামন! করি; ইন্দ্র আমাদিগের সখা, সর্ধযজ্ঞগামী, শক্রদিগের 
অবিভবকারী, এবং আমাঁদিগের সহায়ভূত) তিনি যজ্ঞ-বিদ্বকারীদিগের 
পরাঁভব করেন; এবং মরুত্গণের সহিত মিলিত হন। হেইন্দ্র! তুমি 


আমাদের পালনার্থ (কর্ম) রক্ষা কর। সংগ্রামে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে 
দাড়ইতে পারে না) তুমিই সমস্ত শক্রকে নিবারণ কর।” “হন্ত্র বাহুদ্ধয়ে 
দুঢ়রূপে বজুধারণ করিয়া শত্রর প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য, উহ! তীক্ষু 
হইলেও, (মন্ত্র-সংস্কার দ্বারা) জলকে যেমন তীক্ষ করে, সেইরূপ আরও তীক্ষু 
করিতেছেন, বৃত্রকে নাশ করিবার জন্য আরও তীক্ষ করিতেছেন। হে 
ইন্দ্র! বুক্ষচ্ছেদক ধেকধপ বনবুক্ষকে (ছেদন করে) সেইরূপ তুমি আপন শক্তি, 
তেজ ও শরীর বলে বদ্ধিত হইয়া (আমাদের শক্রদিগকে ) ছেদন করিতেছ, 
যেন পরশু দ্বারা ছেদন করিতেছ।” “হে স্ততিভাজন ইন্দ্র! (বিরোধী) 
মনুষ্যের] ধেন আমাদের শরীরে আঘাত না করে; তুমি ক্ষমতাশালী, আমীা- 
দের বধ নিবারণ কর।” থগ্থেদের ধষির! যে সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন, 
খখেদের ধধির। সৌন্দর্ষোর সমস্ত খগ্বেদই তাহার সাক্ষী। থণ্ধেদের কবিত্ 


উপাসক, হন্দর বলিয়। মনকে মুগ্ব“ ও হৃদয়কে উন্মত্ত করে। উষা 
উ্াদির পূজা দেবী কবিকল্পনার এক অপূর্ব স্থট্টি। (ক্রমশঃ) 


আযুর্বেদ_ ত্র ও বিউবনিক প্লেগ্‌। 

চলতী মারী, মৃদুমারী ও মহামারী এই তিন আকারে মারী আত্ম 
প্রকাশ করে। কলিকাতা মেডিক্যালবোর্ড চল্তীমারীর মারীত্ব স্বীকার 
করিতে তত রাজি নহেন। ইহাতে বিশ্বয়ের কথ! কিছুই নাই। বাহ্‌ 
লক্ষণ পদে পদে আমাদিগকে বিপথে লইয়! যাইতে চাহে । একটু উদ্ধে 
উঠিয়া! বঙ্গীয়সমালোচক, মুদ্ব বন্বেমারীর অল্প আক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা 
দর্শনে বিশ্মিতচিত্বে বলিলেন_-“একি তোমার মারী!” ইহাতেও আমর! 
বিশ্মিত হই না। কোন নবাগত মধ্যগ্রদেশবাপী আপিপুর গ্রাণিশালায় 
ভীমকায় শার্দূলের সমমুখস্থ লৌহশলাকাসংরক্ষিত জানালার অনেক দূরে 
সুদুটরেইলিংএ আবেশে অঙ্গ রাখিয়া হত ও আহতের সংখ্যা শুনিয়! 
লঘুদৃষ্টি প্রসারিত করিতে করিতে বলিতে পারেন, “একি তোমার বাঘ!” 
কবিরাজ বিজয়রত্ব সেন কবিরঞ্জন আরও একগ্রাম উপরে উঠিয়। শাসন- 
কর্তাদিগকে জানাইলেন ও জনসাধারণের নিকটে ঘোষণা করিলেন-__ 
এখন যাহাকে লোকে বলিতেছে বিউবনিক প্লেগ্‌, ্রীষ্টায় শকের শত শত 
বৎসর পূর্বে কোন না কোন আকারে প্রাচীন আধ্্যদিগের নিকটে, সে 
বরপ্ নামে পরিচিন্ত ছিল; এ ব্যাধি বিশেষ বিপজ্জনক নহে। বিজয় 
বাবু চিকিৎদ! ব্যবসায়ে থ্যাতিমান্, আমূর্বেদ শাস্ত্রে হুপণ্ডিত। তাহার 
“ব!গ ভট” সংস্করণে, মুদ্রণে ও দর্শনে ভারতে অতুল। তিনি পর্ব প্রকার 
ম[রী-চল.তী মারী, মৃছুমারী, মহামারী--উড়াইয়! দিতে চাহিতেছেন, 

(১) এটি দাসীর জন্ লিখিত মারী নামক প্রবন্ধের মধ্যভ।গ। নানা কারণে মধ্য 
ভাগই প্রথমে প্রকাশ করিতে হইল। স্থৃতরাং অস্পষ্টতা দোষ কিছু অধিক পরিমাণে 
ঘটিবার সন্তাবনা) আশ! করি পাঠকগণ সে ক্রটি মার্জন। করিবেন। 

মারীর আলোচনায় জন সাধারণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । নানী গুশ্ধাকারিণী; ভিনি 
উদাসীন থাকিতে গারেন ন|) 

ধাহারা সংস্কৃত বচন চাহেনু, পাঁদটাক! তাহাদিগের জগ্য। সেজন্য সংস্কৃত বাকোর 
বঙ্গানুবাদ দেওয়! হইল ন1। প্রবধ্ধের সন্ধে পাদটাক। পড়িবার প্রয়োজন নাই।, 

আমুর্ব্ধেদীয় প্রস্থ সকলের রচন। কাল এখন পধ্যস্ত নিরূপিত হয় নাই| তহ্িষয়ক 


আলোচনার পাঠক মহাশর়দ্বিগকে মত্যান্সন্ধানেবু অনুর ধে একটু ধৈধ্য অবলম্বন করিত্তে 
অনুরোধ করি। | 


বর্তমান জেখক বিগত ৫ই নবেদ্বর কবিরাজ বিজয়রত্ব সেনের মত ভ।লোঢন। 
করিয়।, রিস্লি সাহেবকে যে ত্র লিখেন উপস্থিত প্রবন্ধাংশ তাহারই রূপান্তর মাজজ। 


নবেহ্বর, ৯৮৯৬। | ব্রন ও বিউবনিক প্লেগ্‌ ৫৯৫ 


বিশ্রয়েত্ব কথ! বটে। স্থতরাং মারী বিষগ্ধক প্রবন্ধে বিজয় বাবুর মতের 
সম্যক আলোচন। আবশ্যক । 

বিজয় বাবু তিনটা সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন £--(১) বিউবনিক প্লেগ. 
বর্গ ; (২) ব্রপ্ন নামে এই প্রেগ শ্রীষ্টায় শকের শত শত বৎসর পূর্বে এদেশে 
বর্তমান ছিল; (৩) বিউবনিক প্রলেগ বিশেষ বিপজ্জনক নহে। বিজন্ব বাবু 
তাহার সিদ্ধান্ত তিনটি প্রতিপাদন করিবার জন্ত একটী মাত্র বচন উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। সে বচন কোন্‌ গ্রন্থের, তাহার রচয়িতা কে--মুলই ব। ফি, 
বলেন নাই। আযুর্কেদশাস্ত্র বিজয় বাবুর সিদ্ধান্তত্রয় কতদুর সমর্থন 
করে, আমর! অন্ুপন্ধান করিব। অন্ুসন্ধানপথে বিজয় বাবুর প্রামাণ্য- 
বচন গোপনবাম হইতে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়। পরিচয় 
প্রদান করতে পারে। 

অনুসন্ধানের সুবিধার্থে আমরা প্রথমে দ্বিতীয় সিদ্ধাস্তটী গ্রহণ 
করিব--“বিউবনিক প্লেগ শ্রীষ্টের শত শত বৎসর পূর্বে ব্রধ নামে এদেশে 
বর্তমান ছিল।” বিউবনিকপ্লেগ থাকুক্‌, ব্রপ্রব্যাধিটাও থাকুক, প্রথমে 
দেখিতে হইবে সেই প্রাচীনকালে লোকে ব্রপ্শবে রোগই বুবিত কি ন।। 
দেখিবার উপায় কি? উপায় প্রচলিত আমুর্কেদীয় গ্রন্থ সকল। 

গ্রচলিত আযুর্ষেদীয় গ্রন্থ সকলের মধ্যে চরক প্রাচীনতম । আতর সকল 
গ্রন্থ তাহার পরবর্তী। চরকে আধুর্ধেদ উৎপত্তির যে ইতিহাস আছে 
তাহাতে দেখি, শুধু প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে নহে, প্রচলিত অগ্রচলিত সকল 
গ্রন্থের মধ্যে চরক প্রথম। তেন না চরকসংহিতা প্রণেতা অগ্নিবেশই 
প্রথম আধুর্ধেদীন্ গ্রন্থ প্রণেতা । (২) অগ্নিবেশের সতীর্ঘ ভেলাদি অগ্ন- 
বেশের পরে গ্রন্থ রচন। করেন। (৩) বাহ ওআভ্যস্তর গ্রমাণে স্থিরীকৃত 
হয়, এই আদিগ্রস্থ গ্ীষ্টায় প্রথম তিন চারি শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল । 
্রীষ্টা় অষ্টম শতাবীর শেষভাগে, হারণ ও মান-ম্থরের সময়ে, আরবগণ 
চরক, নুক্রুত ও নিদান আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করেন। নিদান 
সংগ্রহ গ্রস্থ। বাগভটের অনেক শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হুইয়াছে। (৪) 





(২) “তন্ত্রপ্রণেত। প্রথমমগ্রিবেশে। যতোহতবৎ”। চরক ১1১1৩* 

এই শান্তর ষেচরকসংহিতা তাহারও প্রমাণ আছে -“ইতি অগ্নিবেশকৃতে তস্ত্রে চরক 
প্রতিনংস্কতে বিমান স্থানে ভ্রিবিধ কুক্ষীরং বিমানং নাম ছ্বিতীয়োহধ্যারঃ1% চরক; ৩1২. 

(৩) “অথ ভেলা দয়শ্চকুঃ স্বং শ্বত্তত্ত্ং।” চরকঃ ১1১।৩১ 

(৪) বৃদ্ধাধিকার প্রন্ভৃতি ভরষ্টব্য। 


৫৯৬ দাসী । [ «ম ভাগ, ১১শ সংখ্য। 


বাগ্ভট, চরক ও সুশ্রতের প্রাম।ণ্য স্বীকার করিয়াছেন; এই অঙ্গীকারে, 
প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতায় চরকের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়। (৫) সুতরাং 
ক্বীকার করিতে হইতেছে, খ্ীষ্টার অষ্টমশতান্দীর অনেকশতাবী পূর্বে চরক- 
সংহিত। লিখিত ও প্রতিসংস্কৃত হয় । এদিকে দেখি, চরক ত্রাঙ্গণ ও অমণ, 
হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধটত্য সম্মান করিতে বলিতেছেন। (৬) গ্রন্থখানি 
খষিদতার ফল এই সভাধু সভা ছিলেন এক বৌন্ধ ভিক্ষু। (৭) 
কিন্তু পৌরাণিক যুগে যে আধুনিক দেবোপাখ্যানরূপমহাবৃক্ষ উৎপন্ন 
হয়, এই গ্রন্থে তাহার বীল্র প্রাপ্ত হই। (৮) গ্রন্থকার প্রাচীন যাঁগযজ্ঞের 
ধর্ম জাগাইতে চাছেন এবং দেবগণ, দেশত্যাগ করিয়াছেন ভাবিয়া! ক্ষোডে 
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। (৯). সংহিতাখানি পাঠ করিতে বঙ্গিলে 
এই ভাব লইয়া উঠিতে হয় যে বৌদ্ধধন্্র দেশের সর্বত্র প্রবেশ করিয়াছে, 
হিন্দু ইহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেছেন, কিন্তু নান। শক্কি নির্জনে 
অতিসঙ্গোপনে পৌরাণিকধর্ম্ের অঙ্গ প্রতাঙ্গ ধীরে ধীরে গড়িয়। 
তুলিতেছে। হিন্দু তপন্বিগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সহিত সন্ভাবে মিশিয়। 
লোকছিতার্থে সৎকার্ষ্যে রত থাকিয়াও ন্বধন্মপুনকরথানের আয়ো- 
জন করিতেছেন । অশোকাদি সার্ধভৌম বৌদ্ধরাজগণ এত অধিককাল 
হইল সংসার-লীল! সাঙ্গ করিয়াছেন যে, তাহাদিগের প্রতিবিদ্ব কাল-শ্রান্তে 
ক্রমে লয় পাইয়াছে, চরকাদির সময় পর্যান্ত আসিয়া গছ"ছিতে পারে নাই। 
একথা৪ আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চরক সংহিতা নামে 


৮ পাপপীশিপিত নিপিিশীনিপিপপশিশিপাপাশিসিপাপীপীশপিপিকদ 


(€) “যদি চরকমধীতে তদ্ধবং নুক্রতাদি” ইত্যাদি ও “খষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেনুক্ত।| 
চরকহুশ্রুতোৌ” ইত্যাদি ক্লক দ্রষ্টবয। বাগভট, ২1৩৪৭1৪৯১৫৩ 

(৬) চরকনংহিত1 ১৮ 

€) চরকসংহিত। ১।১1১--৩১ 

“পারিক্ষিভিক্ষু রাজ্রেয়ে। ভরদ্বাজে! কপিষ্ঠলঃ।” চরক ১১1৭ 

(৮) “ইন্ত্রমুশ্রতপ। বৃদ্ধা শরণামমরেশ্বরম্।” চরক ১1১1১ “বুধুধেয়ং পিতামহ 1”) 
চরক ১১২২ “ততস্তাঃ প্রজাঃ গর্বাদিভিরপ্ডিশপ্ত। তক্মত। মুপযাভ্ত, প্রাগপ্যতৃদনেক- 
পুরুষকুলবিনাশায় | চরক ৩1৩1৪৮। আদিকালেহদিতিস্থ তনমৌজসঃ পুরুষ।ঃ বড়ুবু 
রমিতাযুষঃ1% চরক ৩1৩৫১  “ত্রশ্যতি তু কৃতযুগে” চরক ৩৩1৫৩  “ততন্ত্রেতায়াস্ত 
% ৮৮ চরক 1৩৬৫৫ “ততন্ত্রেতায়াং ধর্মপাধোহত্তত্ধনদগমৎ।” চরক ৩1৩৫৬ 

“ যুগে যুগে ধর্থপদঃ ক্রমেণাৰেন হীয়তে। 

গুণপাদশ্ ভূতানাষেবং লোক প্রলীয়তে ।” চর) ৩.৩।৫৯ 

(৯) অ।দিকালে প্রত্যক্ষ বদে ব্ধিধর্মবজ্জ কিধিবিধানাঃ * * পুরুষা বতৃবুরমিতা যুষঃ। 
ছরক ৩৩1৫১ 

“্ততত্তেহস্তহিতধর্শ্াণে! জেবতাভ্তিরতিত্যজ্যন্তে 1 চয়ক, ৬৩1৩৮ 


নতেম্বর, ১৮৯৬।]  ব্রপ্প ও বিউবনিক গ্লেগ, ৫৯৭ 


এখন যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহ! চরক-ককৃত প্রতি সংস্করণ মাত্র; সূল 
গ্রন্থের প্রণেতা অগ্নিবেশ (১*)। অগ্নিবেশ ধধিনভার সভ্য আত্েয়ের 
নিকটে ইহার তত্বাবলি অবগত হয়েন (১১)। ভরদ্ব/জ খষিসভার নিয়োগে 
ইন্দ্রের নিকটে এই সকল তত্ব শিক্ষা করিয়! পুনরধিবেশনে সেগুলি 
আত্রেয়াদির নিকটে বিবৃত করেন (১২)। এই নকপ একত্র করিয়া চিত্ত! 
করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, চরকসংহিতা গ্রীষ্ঠীয় শকের গণ্য-কালপূর্ববন্তাঁ 
গ্রন্থ হইতে পারে ন!। এদিকে আবার অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে কয়েক 
শতার্ধীর পুরাতন গ্রন্থ বলিয়! গণ্য ছওয়! চাই। স্ৃতরাং এরূপ মিম্ধাস্ত 
অসঙ্গত নহে যে গ্রন্থখানি গ্রীষ্টীয় প্রথম ২।৩ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয় 
এবং রচনার অন্ন পরেই চরকের হস্তে ইহার বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়। 
অন্তান্ত সকল গ্রন্থ চরকের পরে লিখিত। 

স্থতরাং বিউবনিক প্লেগ বা ব্রধ্ধ রোগ তো দুরের কথা, শ্রীষ্টের শত শত 
বৎসর পূর্বে ব্রপ্শশব্ব যেকোনএকটা রোগও বুঝাইত কিনা তাহাঁও 
জানিবার উপায় নাই। কবিরাজ মহাশয়ের দ্বিতীয় পিদ্ধান্ত অমূলক প্রতিপন্ন 
হইল। 

আুর্ষেদীয় গ্রন্থ সকলে ব্রন শবের যে ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হয়া যায়. তদনু- 
সারে দেখা যাউক, তাহার প্রথম সিদ্ধান্ত__“ক্রপ্দই বিউবনিক প্রেগত কতদুর 
যুক্তিসঙ্গত । 

আদি গ্রন্থ বলিতেছেন "যাহার বাধু প্রকুপিত হইয়া শোথ জন্মায় ও 


সাশিপিপিশিপাশত 


(১,) ২ মংখ্যক ফুটনোট ত্রষ্টব্য। 


(১১) অথ মৈত্রীপরঃ পৃণ্যমযুর্বেদং পুনর্বহ্2 | 
শিষ্যেত্যে। দত্তবন্‌ ষড়ত্যঃ সর্ববভূতানুকম্পয়|॥ 
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ। 
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগূহু স্তন্মুনের্বচঃ [৮ চরক) ১১1২৮,২৯ 
আত্রেক্স: » কুষ্ণাতরিপুজ: পুনর্ববন্থঃ। (গজাধর ) | 


(১২) তরদবাজঃ......খধিতিঃ স নিয়োজিতঃ। স শক্রভবনং গত্বাৎ * * দদর্শ 
বলহন্ত।রং॥ তন্মৈ প্রোবাচ * * আযুর্বেদং শতত্রতুঃ। ভরদ্বাজঃ ধবিত্যোহন ধিকস্তধচ 
শশানানব শেষয়ন্। চর, ১১।১৭--২৪ 

আত্রেক্ যে এই খবি সমিতির অণ্তভূতি তাছ। সত্যাগণের নামের লিষ্ট দেখিলেই জান 
যায়। যথা £-- ুঁ এ রি 

“আব্রেয়ে। গৌতম; সাংখাঃ পুলস্তযো নারদোহনিতঃ 1” চরক, ১1১1৬ 
বক ক ৪ ক 











জাত্রের; » কৃষ্ণা প্রিপুজ; পুনর্বন্থঃ। (গঙ্গাধর) 


৫৯৮ 1... দ্বাসী : [৫ফ ভাগ, ১১ সংখ্যা। 


চলিতে চণিতে কুচকি হইতে ফল-কোষে যায়, তাহার ব্রপ্ন জগ্মো।” (১৩) 
এস্থলে বল! হুইল, ব্রন জঙ্গিলে প্রথমে কু.কিতে তৎপরে ফলকোযে শোথ ও 
বেদন! জন্মে। কিন্তু শোথযুক্ত অংশের অভ্যন্তরে কি থাকে বলা! হইল ন1। 
ছরকেন্স পরেই স্থুক্রুত। চরকের অপেক্ষা হুশ্রতে রোগ সকলের লক্ষণ, 
বিভেদ ও চিকিৎসা পূর্ণতার অধিকতর নিকটবর্ভী। (ইহাও শোষোক্ত গ্রন্থের 
পরবণ্তিজার এক প্রমাণ)। স্থুত্ত অন্তরবৃদ্ধি নামে উরুগত ও ফলকোধগত 
্ষুদ্রান্্র বৃদ্ধিরকারণ, লক্ষণ ও অবস্থা! পরিক্ষার ও নিভূর্ল বর্ণন করিয়াছেন। 
কিন্ত চরকের প্রভাবে এই বর্ণনে কল্পিত হইয়াছে যে, উরুগত অস্তরবুদ্ধি 
চিকিৎষাভাবে ফলকোয-গত অন্বৃদ্ধিতে পরিণত হয়। (১৪) স্থশ্রতে ব্রশ্ন 
শব্দ পাইয়াছি বলিয়! মনে হয় না। 
স্থশ্রুতের এই গদ্য বিবরণ প্রায় অবিকল পদ্যাকারে বাগভট সঙ্কলিত 
অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক পরবর্তী গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । (১৫) টাকাকার 
অরুণদত্ত অষ্টাঙ্গহদয়স্থ অন্ত্রধৃদ্ধি বিবরণের ব্যাখা! পেষ করিয়! এ অস্তরবৃদ্ধি 
বপ্রশব্দে নিদ্দেশ করিয়াছেন । (১৬) উক্গত ক্ষুদ্রান্ত্র বুদ্ধিই নুশ্রত ও 


(১৩) “যন্ত বায়ুঃপ্রকৃপিতঃ শোফশৃলকরশ্চরন্‌। 
বজ্ষণাৎ বৃষণো যাঁতি ব্রধস্তস্তোপ জায়তে ॥” চবকনংহিত1, ১1১৮ 
ভিষগাঁচার্ধ্য ভাষ্যকার গঙ্গাধরের সংক্করণে ব্রশ্ন স্থানে বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভাষ্যকার 
সর্বত্র মুলে ধৃত পাঠ ভাষ্যে স্বীকার করেন নাই। বিমন স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে অনেক 
স্থলে মূলে অন্ত সংস্করণের পাঠাপেক্ষ! ভিন্ন পাঠ প্রদান করিয়াও ভাষ্য শেষে অন্ত সংস্করণের 
পাঠই স্বীকার- করিয়াছেন, নিজধৃত পাঠ ম্বীকার করেন নাই। স্থতরাং ভাষ্যকারের 
পাঠ এতদূব নির্ভর যোগ্য নহে যে তদনুরোধে বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে অন্ত সংস্করণের 
পাঠ অগ্রাহ্য কর। যাইতে পারে। | 
(১৪) “ভারহরণ * * আয়াসবিশেধৈর্বযুরতি গ্রবৃদ্ধঃ প্রকুপিতশ্চ স্থৃলান্ত 
স্তেতরস্ত চৈকদেশং দ্বিগুণ মাদায়াধে। গত্বা বঙ্জণ সন্ধিমুপেত্য গ্রন্থিরূপেণ স্থিত্ব! হপ্রতিক্রিয়- 
মাণেচ কালাস্তরেণ ফলকোশং প্রবিশ্ঠ মুক্ষশোফমাপাদয়ত্যাধ্াতোনস্তিরিবাততঃ প্রদীর্ঘঃ 
শোফোভবতি। সশব্দ মবগীড়িত শ্চোর্ধমুপেতি। বিমুক্তশ্চ পুনরাধমতি |, স্ুশ্রুত) ২১২২ 
(১৫) বাত ক্ষোপাভরাহারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ | 
ধারণেরণভা রাধ্ববিষমাক্শ প্রবর্তনৈঃ ॥ ২৭ ॥ 
ক্ষোতণৈঃ ক্কৃতিতোহ স্তৈশ্চ কষৃত্বান্ত্াব়বং যদ 
পবনে। বিগুণীকৃত্য ন্বনিবেশাদ ধোনয়েৎ। 
কু্ধ্যাদ্‌ বংক্ষণ সন্ধিস্থে। গ্রন্থ্যাতংশ্বযথুং তদ। ॥ ২৮॥ 
উপেক্ষ্যমাণত্ত চ মুক্ষবৃদ্ধিসান্মাপ রক্তস্তবতীং স বায়ুঃ। 
প্রপীড়িতোহন্তঃ স্বনব।ন্‌ প্রয।তি প্রশ্নাপদ্নস্েতি পুনশ্চ মুক্ত; ॥ ২৯ ॥ 
ঙ *.. ৮ আষ্টাল হদয়,ধ১।৩।১১।২৭--২৯ 
(১৬) পত্রগ্নাধ্যব্যাধেরমন্তরং শোফ-সাসান্তাদ্‌ গুল্সন্তাবদয় ইতি তং লক্ষয়িতু মাহ 
কুক্ষেভি ।' সর্ববাঙ্গন্দর টা কা,১1১১।৯১ 


নধর, ১৮৯৬। ] ক্র ও বিউবনিক প্লেগ্‌ ৪৯৯ 


_বাঁগতটের মতে মৃল অন্ৃদ্ধি নামক ব্যার্থি। ফল-কোব-গত কুদ্ানবৃদ্ধি 
তাহার পরিণতি মাত্র। সুতরাং অরুণ-ত্ত প্রীকারান্তয্মে বলিতেছেন, 
হুশ্রভ-ও-বাগ.ভটপ্রাক্ত উরুগত ক্ষাত্রান্ত্ বৃদ্ধিই ব্রদ্ন। 'অকুণদতের ব্যাখ্যা 
থে ঠিক্‌, ব্রপ্ন যে মূলে বক্ষণস্থ শোখবিশেষ, বাগ ভটগ্রোক্ত সি 
দেখিলেই তাছা জুন্দর বুঝিতে পারা যায় ( ১৭)। ক 

মাধবকর নিদানে বাগভটের প্লোকমবঅত্ত্বৃদ্ধিবি বর | অধিক 
উদ্ধৃত করিয্বাছেন, সে বিবরণে নিজের বা অন্যের ফোন মন্তব্য. ঘোগ 
করেন নাই--বোধ হয় করা আবশ্তক মনে করেন নাই। নিদানে ব্রন 
রোগের বর্ণন নাই, উল্লেখ আছে। যে শ্সোকে আছে, তাহা অনিকল 
চরক হইতে গৃহীত (১৮)। বাগ ভটে ও এ বচনের গ্রতিরূপ আছে। নিদানের 
অন্তত্র ব্রপনশবের ব্যবহার দুষ্ট হয়, কিন্ত সেরোগার্থে নহে (১৯)। 

চক্রপাণি দত্তরুত চিকিৎসা সংগ্রন্থ ব্রশ্ন-চিকিৎসা আছে। . বৈদাকুলের 
স্থৃতি ও চক্রদত্তের প্রণালী, এই উত্তয়ের সাহায্যে জান! যায় চক্রুদবত্ত মাধবের 
পরবর্তী । চক্রপাণির পিতা, গৌড়াধিপতি নয়পাল দেবের অমাত্য ও রন্ধন- 
শালাধ্যক্ষ ছিলেন (২৭)। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে পালবংশীয় রাজ!- 
দিগের রাজ্য যায় ; সুতরাং চক্রদ্‌ত্ত তৎপরবত্বী লোক হইতে পারেন না। 
চক্রদত্ের ২য় টাকাকার শিবর্দাসের পিতাও পালরাজার চিকিৎসক ছিলেন. 
সুতরাং চক্রদন্ত দশম শতাব্দীর হুইএকশতাবীপূর্ববস্ধী লোক হওয়াই 
সম্ভব। ইনি, বুদ্ধাধিকারের ষে অংশে অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎম। বিহিত হইয়াছে, 








(১৭) যায়াদ্‌ব্রমঃ নচেচ্ছান্তিং স্নেহরেকানু বাসনৈ: | 
হা পুরংকৃত্ব। বজ্ষণস্থং ততো দহেৎ ॥ 
অষ্টাজ হাদয়। ২।১)১৩।২৮ 
(১৮) "তত্র কোট্ঠাশ্রিতে ছুষ্টে নিগ্রহোমুত্রবঙ্চসোঃ | 
্শ্নাত্রোগ গুল।শ: পাস্বশূলঞ্চ জায়তে |” 
নিদান, বাতব্যাধি। চরক, ৬২৮ 
(১৯) পৃথুব্রধনিভাঃ কেচিৎ কেছিদ গও,পদোণমাঃ। 
ক্রিষি নিদান ॥ ৫ ॥ 
(২,) গৌড়াধিনাখরমবত্যধিকারিপাত্র- 
নারার়ণশ্যতনয়ং হৃনষোহন্তরলাৎ । 
- ভানোরমুপ্রধিতলোএ্রবলী কুরীন। 
স্বীচত্রপাপিরিহ কন পন্দাধিকারী ॥. 
চক্রদত। উপসংহার শ্লোক». ১ 
গৌড়াধিনাথঃ--নয়পাল দেব: | (শিবদাস সেন)। 


ঙ 


৬৩৬. | হি জাসী ২০১1 ৫ম ভাগ, ১১ সংখ্যা 


তাহার শৈষাংশে ব্রপ্রের চিকিৎস। ব্যবস্থা! করিম্জাছেন। কোথাও 
জন্্বৃদ্ধি ও ব্রপ্নের পৃথক পৃথক চিকিৎনা, কোথাও বা উভপ্নের একই 
চিকিৎসা “ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । (২১) ইছাতে এই বুঝা! যাইতেছে যে 
চক্রদনত্তের মতে অন্্দ্ধি ও ব্রপ্ন মূলে একই পীড়া, কিন্তু বপ্ধে এমন বিশেষ 
কিছু আছে যাহা! “সাধারণ অস্্রবৃদ্ধিতে নাই। ব্রপ্নশবের এই বিশিষ্টতর 
ব্যথকার দেখিয়1 বুঝ! যার যে চক্রদত্তের সময়ে চিকিৎসকেরা রোগ সকলের 
বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, পরম্পর প্রভেদ ও শ্রেণীবদ্ধন জানাই ভাল বুঝিয়। 
ছিলেন। 

- উক্তদত্তের দ্বিতীয় গণ্য টীকাকার (২২) শিবদাস সেনও দশম শতাব্দীর 
পরবর্তী লোক নহেন। তাহার পিতা, গৌড়েশ্বর ও অবনীপালনামে খ্যাত 
কোন রাজার চিকিৎসক ছিলেন (২৩)। পাল রাজারাই তাত্রফলফ্ষে 
'আপনাদিগকে গোৌড়েশ্বর বলিয়া! বর্ণন করিয়াছেন, এবং ভাহাদিগের 
কেহ কেহ সার্বভৌম চক্রবর্তীর পদও পাইয়াছিলেন। শিবদাস বলেন, 
ব্রপ়ের লক্ষণ 'কগ্বিনিশ্চষ অর্থাৎ নিদানে নাই, এই জন্ত তিনি অন্য 
গ্রন্থ হইতে উহ! উদ্ধৃত করিয়াছেন। (২৪) এই অন্ত গ্রন্থ থানা কি, 
তিনি তাহ! বলেন নাই । তাহার মন্তব্যের অর্থ এই যে সে সময়ে বিজ্বয় 
রক্ষিতকৃতনিদানের টাকা ছিল না। রক্ষিতের টীকায় শিবদাসধৃতব্রশ্ন 
লক্ষণই দৃষ্ট হয়। শিবদাসের সময়ে ভাষায় সাধারণ লোকে ব্রপ্নকে 
বাউসী বলিত। (২৫) 


(২১) চক্রদত্ব) ৩৭|১,---১২ 
(২২) অসন্ধযাখাযানতমস সুচ্ছন্নং চক্রসংগ্রহং। 
প্রকাশয়িতু মস্মাভি নির্দিত তত্বচক্জ্িক। ॥” 
তত্বচন্দ্রিক!, উপসংহার, !)। 
টীক। রত্বপ্রভ। চক্রদন্তনির্িতসংগ্রহে । 
ষদ্যপ্যান্তে তথাপ্যেষ সংক্ষেপায় মমোদ্যম ॥ 


এ, উপক্রমণিক1 1৩ 
(২৩) মালঞ্চিকা গ্রামনিবাসভৃ মে | 


গৌড়াধনীপালভিযগ্বরন্ত। 
অনন্ত সেননয দুতো! হবধস্তে 
টীকামিষাং শিবদাসসেনঃ |. 
এ, উপসংহার ।8। 
(২৪) ব্রধনলক্ষণত্ত যদ্যপি রুগ.বিনিশ্চয়ে নাস্তি তখাপি তস্তান্তরমন্ সর্ভব্যদ্‌। বথা। 
“অভ্য ভিব্যন্দিগুবন্ন”৮* ৮ মার্ভশেদিতি ॥ ত,চ, ৮৩৭১০ | 
(২৫) 1৮:৮৯:৮৮ লোকে বাউনীতিখ্যাতঃ 1) তশ্চ ২৭১*। 
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চি 





- “বিজয় রক্ষিত টাকার প্রারস্তেই চক্রপাণিকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়াছেন ৮. 
অগ্পের লক্ষণ এ গ্রন্থে নাই ও গ্রন্থে নাই, বিজয় এরূপ কিছু বলেন: নাই। 
তিনি অন্ত্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যার উপসংহারে শিবদাসধত ব্রন লক্ষণ উদ্ধত করিয়া: 
চেন, বলিয়াছেন এ লক্ষণ গ্রস্থাত্তরে আছে; কোন্‌ গ্রন্থে আছে, কেই ধ 
বচনটির রচর্রিতা, উহার প্রামাণ্যই ব| কি. কিছুই বলেন নাই (২৬)। 
ভাবমিশ্র, গোবিন্দদাস,? বিনোদলাল সেন প্রভৃতি পরবর্তী 'আযুর্বেদীয় 
গ্রস্থ-সঙ্কলফিতার। বিজয় রক্ষিতের নিকট হইতে এই বচন গ্রহণ করিয়াছেন! 
কেহই কৃতজ্ঞতা শ্বীকার করেন নাই, কেহই বচনটির বীজ, উৎপত্তি, 
প্রামাণ্য ও প্রণেতার অনুসন্ধান করেন নাই। শেষ খণকর্ত! কবিরাজবিজয়রত্ব 
সেন। কিন্ত ইনি বচনটির যেব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বপ্নেও প্রাচীন 
ৰা আধুনিক কোন চিকিৎসকের চিন্তায় উদ্দিত হয় নাই। উহার ( ২৭) 
প্রকৃত অন্থবাদ এই-_ 

“অতিগ্লেক্ষজনক ও গুরুপাক অন্ন সেবনহেত্ দোষ জমিয়।' বজ্ষণ 
সন্ধিগুলিতে ( কুচ্কতে ) গ্রন্থির মত শোথ জন্মায়। জর, শূল ও অঙ্গা- 
বসাদ বিশিষ্ট তাহাকে, ব্রপ্ন এই নামে নির্দেশ করিবে |” 

এই বচনটার অব্যবহিত পূর্ববপ্তি ও পরবস্তি বচনগুলি পাওয়! যায় ন!। 
স্তরাং উহার প্রকরণগত অর্থ কি, নিপ্ধারণ করিবার উপায় মাই। 
এজন্য কেবল ব্রপ্পনশব্বের অতীত ইতিহাস এবং যে বিষয় ও যেযে বচনের 
ব্যাথ্য! প্রসঙ্গে আযুর্বেদীয় গ্রন্থ সকলে এই বচন উদ্ধৃত দেখা যায় সেই 
বিষয় ও সেই সেই বচন অবলম্বন করিয়! ৬৯৪ উদ্ধত বচন ব্যাখ্যা 
হি হইবে। 





(২৬) 'ত্রধ নিদানন্ তন্ত্ান্তরে পঠ্যতে, তর্দযথ। অত্যভিয্যন্দি......নির্দিশেদিতি ।, 
বৃদ্ধিনিদাঁন 1২) 
(২৭) অত্যভিষান্দিগুর্ধবন্নসেবনান্লিচয়ং গতঃ। : 
করোতি গ্রস্থিবচ্ছোথং দ্োষে। বজ্ষণসন্ধিযু। 
রশুলাক্সসাদাঢা তং ব্রধনমিতি নির্দিলেৎ।২। 
নিচয় "০ &000700186100) 006 €808:80100) গ্রন্থিবৎ ্গ্রস্থি বাঁ 08900: এয মত। 
ডাত্।র উদয় চশাদের মতে 5৪11038 151008 ০0€ ০3860 001000৮ই আমূ্েদীক 
্রন্থি। গ্রস্থিবৎ শব্দের অর্থ £1%70019775 06 81809৪-গ্রস্থির' হইতে পাঁরে ন|। 
হ্থরস্, সাধারণ জবর, কেননা অগ্যপীড়াকৃত। এ জ্বর সন্সিপাত জ্বর হইতে পায়ে না। 
. বজ্জণ সন্ধি-_বঞ্সণস্থ সন্ধি বুঝাইতেছে, বজ্জণ ও সদ্ধি নহে। আমুর্ধ্েদের, ্ধ [ 
এ শব্ধ কেবল বঙ্কণস্থ সন্ধির অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা হ্ুঙ্ুত, ২1১২। ২, বাগ, তট, ৯৩ | 
২৮, অরণদত্, ১/৩।২৮ বিজয় রক্ষিত, বৃদ্ধি নিদান ২। বাত ব্যাধি ৪। ইত্যাদি। : 


৬০২ জাপী। [৫ম ভাগ, ১১শ মংখা।। 


_্গারটির রপ্রধম ছত্রে রোগের কারণ বর্ণিত আছে । সিদান্টাকার 
রন পানা গ্রন্থে ই ছন্রের ভিন্ন ভিন্ন গাঠি দু হয়। ইহাতে এই 
গ্রমাথ হয় যে-নচিকিৎসকগণ ব্রপ্রের কারণ সম্বন্ধে একমত হুইতে পারেন 
নাই। আর, কোন পাঠেই কারণবর্ণন স্ুশ্রতক্কত কারণবর্ণনের 
সাহছত এক--এমন কি তৎসদৃশও তৃষ্ট হয় না। কিন্ত লক্ষণবণন সকল 
পাঠেই এক এবং প্রত্যেক গ্রন্থেই নমস্ত বচনটি অন্্বৃদ্ধিগ্রসঙ্গে এবং 
অস্ত্র বৃদ্ধির সাধারপবিবরণের পরে উদ্ধৃত দেখ! যায়। পূর্বে ব্রপ্ের যে যে 
লক্ষগ পরিজ্ঞাত ছিল, এই বচন প্রণেতা তাহাতে জর ষোগ করিয়াছেন। 
সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্ধয ষে বচন্টির রচনাকালে ব্রপনশব্দ অধিকতর 
বিশিষ্ট: অর্ধে--আধুনিক অক্্রচিকিৎসাবিদ্যায় ষাহাকে বলে গ্রদগ্ধ, 

ংযমা,উক্রগত অন্ত্রবৃদ্ধি তদর্থে__গ্রযুক্ত হইয়! পড়িয়াছিল। জর ম্বরূগলক্ষণ, 
মনে করিলে, তর্কৃতঃ বঙ্ষণস্থ অন্ত কোন ব্যাধির সহিত হহার গোলমাল 
হইবার সন্ভাবন। থাকে ন। কিন্তু কারণবর্ণন! নিতান্ত সাধারণও 
জাম্প). আর, পূর্ববন্তী লেখকগণ অন্ত্রবৃদ্ধির কারণ বর্ণনে ন্ুঞ্ততকে 
অনুসরণ করিয়াছেন, সুতরাং এস্কলে সুশ্রতোক্ত কারণগুলর অনুল্লেখ 
নিতান্ত বিন্ময়কর--ইদানীস্তন ইযুরোপীয় অন্ত্রচিকিৎসকগণ নুশ্রতের 
সহিত্ত প্রায় একমত । ইহাতে এই বুঝ! যাইতেছে ষেযে লক্ষণ অবলম্বন 
করি বর আন্ষলিকজরযুক্ত অন্যবিধ বজ্ষণশোথ হইতে স্বতন্ত্র কর! 
যাইতে পারে, বচন প্রণেতা ও তাহার শিষ্যবর্থ সেগুলি জানিতেন না। 
কুতল্লাং কাধ্যতঃ ব্রপপদটি সর্ধবিধ উরুগত অন্ত্রবুদ্ধি, বজ্জণগঞ্ড, ক্রুরাল 
কেনালে সঞ্চিত শ্বরবসা, সোয়ানস্ফোটক, স্যাফেন। ধমনীর শোথ--এই 
সকল বিভিন্ন রোগের সাধারণনামরূপে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা! রহিয়! 
গিয়াছে। 

বচনটি খ্রীস্টার় দশম শতাববীর মধ্যে লিখিত গ্রন্থে পাওয়! যায়, 
স্থতরাং বাগীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। বাগী ফিরঙগ 
রোগজাত। ফিরঙ্গ রোগ ১৫৯৮ ্রীষ্টাৰের পূর্বে প্রাচীন মহাদ্বীপে গ্রবেশ 
পথ পায় নাই। ভাবপ্রকাশ ফিরজরোগ বর্ণন করিয়াছেন ; ইনিও অন্তর বৃদ্ধির 
প্রসঞ্জেই ব্রপনঘটিত উল্লিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ফিরঙগরোগ প্রসঙ্গে 
করেন নাই। অফিরঙ্গ গণ্ড বা গণ্ডমালার সহিত ও ইহার কোন 
সম্বন্ধ নাই। গণ্ডমালা চরকের ব্পরিজ্ঞাত ছিল না। পরবর্তী গ্রন্থ কলে 


পবেগ্র, ১৮৯৬ |] ত্রধ ও বিউবনিক প্লেগ্‌ ৬০. 


গওমালার উত্তম বর্ণনা আছে; কিন্ত সর্তবন অস্ত্র" বৃদ্ধির--৫কে ধন কন্ত্রতু্ধির 
গ্রসঙ্গেই বচনটি উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়, কোন স্থণেই সহস্র চেষ্টা করিয়াও-গণ্ডমালার 
সহিত ক্রশ্নের বাঁত্রশ্ন বশনার সম্বন্ধ আশঙ্কা: করিবার কোন. কারণ -খু'জিস্ক 
পাওয়া যার ন।। বিদারিকা, রর টিনার ভিন 
এই যুক্তি সম্পূর্ণ খাটে । 2 যা 
ডাক্তার উদয়টাদ দত্ত নিদানের বঙ্গান্ুবাদে ৫ ব্রধ্ শবের বাজাল। 
বাগী লিখিয়াছেন। এই ত্রমের অন্গকরণে নিদানের' নব সংস্করণে ত্রপ্রের 
ইংরাঞ্জি কর! হইয়াছে বিউবে।। পরিত বিজয়রত্ব বিউবো. দশনে ভ্রমে 
পতিত হুইগ্জাছেন। ডাক্তার উদর়টাদের ভ্রম ভাবপ্রকাশ, ভৈষজ্যররত্াবলি ঙ 
আমুর্ব্ে বিজ্ঞান এরভৃতির বঙ্গানুবাধে নকল কর! হইয়াছে ।.. পূর্বতন গ্রন্থ 
সকলের স্তায় এই বকল গ্রস্থেও ব্রপনবণন রর বথনের, পরিলিকণে 
নিবন্ধ হইয়াছে । | - 
অওঙএব কবিরাজ মহাশয়ের প্রথম সিদ্ধান্ত অমুলক। প্রাচীন বা 
আধুনিক, কোন অর্থেই ব্রপ্নের সহিত রি প্লেগের সম্বন্ধ 
হইতে পারে ন|। 
গ্রথম সিদ্ধান্ত অমূলক প্রমাণ ই দ্বিতীয় নি বিথা। প্রধাণ। 
হয় এবং এই উভয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় সিদ্ধাস্ত--"বউবনিক : গ্লেগ 
বিশেষ বিপজ্জনক নছে”-_পঙ্গে সঙ্গে লয় পান্ধ। কিন্তু প্রথম ভি আমরা 
ব্বতন্ত্র পরীক্ষা করিয়াছি, তৃতীয়টিও করিব। * 
চরক প্রকৃতির খতুব্পিরীত ভাব লক্ষ্য করিয়া পঞ্চালদেশে জনপদে! 
দ্ংসন ব্যাধির আবির্ভাব আশঙ্কা করিতেছেন (২৮ ) এবং বলিতেছেন বাঘু। 
জল, দেশ ও কালের বৈগুণ্য ব! বিকৃতি এই রোগের কারণ । (২৯) 
ইহার আক্রমণে, একই রোগে বিভিন্ন প্রক্কৃতি, আহার, দেহবল, স্বাস্থ, 
অপ্তকরণ ও বদের দেশ শুদ্ধ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। (৩*) 


ং ॥ সি রি 








(২৮) চরক ৩। ৩১-৮। “জনপদ মণ্ডলে «  *প্রভীকার গৌরবং ভবতি |” .. 

€২৯) "প্রকৃত্যাদিত্ভিভাবৈ মননুষ্যাণাং যেহস্তে ভাবাঃ সামান্তাঃ, তদ্বৈগুধ্যাৎ সমান 
কালাঃ দমানলিঙ্গাশ্ ব্যাধয়ো হভি নিবর্তমাশীঃ অনপ্যুদ্ধং সয়স্তি। তেতু খঘিমে ভাবাঃ 
সামান্তাঃ অনপদ্েষু ভবস্তি ) তদ্যথা, বাযুর্দকং দেশঃ কাল ইতি * * 1” চরক, 
৩ ৩। ৯১১৩ | । 

(৬) পিচ খলু জনপদোদ্ধংদনমেকেন ব্যাধিন। ০০ 
সাল্ময-সব্ব-বয়সাং মন্ধ্যাণাং কল্মাস্তবতীতি।” চক; ৩৩1১ ৃ 


এ.রোগটি .সংক্রামক..বন্থেহ নাই ।. পরবর্তী ভিযগাচার্ধ্য হুক্রত তাহার 
সয়য়ে 'ঘান! সংক্রামক, রোগ. সকলের তালিক। দিয়াছেন এবং কিরূপে 
উকার! দে হইতে দেহাস্তরে সংক্রামিত হয়. তাহাও লিখিয়াছেন (৩১)। 
সে..রোগগুলি এই--কুষ্ঠ, অর, শোয়, নেত্রাভিষ্যদ ও ওপসর্ণিক 
রোগ (পাপজ ও ভৃতোপসর্গ রোগ )। এই ফর্দে ওলাউঠা ও বসস্তের 
নাম পাওয়] যাইতেছে ন1। নুক্রুত বর্ণিত মসরিকা ক্ষুদ্ররোগ মাত্র (৫৫), 
এখনকার মারাত্মক বসস্ত নছে। এসিয়াটিক কলের! তে! আধুনিক ব্যাধি ৭ 
বিশেষতঃ চরকের গ্রন্থে এই ছুই গীড়ার কোন নিদর্শনই পাওয়! যায় না। 
সুতরাং. এই  ছুইটিকে ফদ্দী হইতে বাদ দিতে হইবে। কুষ্ঠ ও নেত্রাভিষানা 
জনপন্থীয় হইলেও বিশেষ অর্থে প্রাণহত্তা নহে। শোষ সংক্রামক হইলেও 
জনপদ্দীয় নয়। আযুর্ধেদে ওপসর্গিকব্যাধির যে আভাস পাওয়। যায় তাহাতে 
তাহার স্কন্ধে জনপদ বিনাশর্প বৃহৎ ব্যাপারের আরোপ কোন প্রকারেই 
সম্ভবে না। ম্থতরাং বোধ হইতেছে যে এই ব্যাধি এক প্রকাব জর। চরক 
নিজেই এই মত. সমর্থন করিতেছেন। জনপদোদ্ধং সনপ্রসঙ্গে তিনি 
ভ্রমপ্রলাপময় দাহজর চিকিৎসায় বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন 
এক উচ্ছাতে যে অস্ত্র হইতে রক্ত নির্গম বর্তমান থাকিতে পারে, তাঁহাও 
ইঙ্গিত করিতে. ভুলেন নাই। (৩২) | 

-গ্রযাপেন প্রভৃতি প্রাচীন প্রতীচ্যপঙ্ডিতগণ জনপদোদ্ধংসন রে 
মারী বলিয়াছেন। তদনুসারে চরক-নির্দিছ্ই এই ব্যাধিমারী। কি প্রকার 
মারী, তাহাই বিবেচ্য। গীয়মারীর ছুইটি লক্ষণ_-দাহজর গু রক্ত-পিত্ত--. 
ইহাতে পাইতেছি।. বাকি একটি লক্ষণ--গওমালা অনুমান করিবার 
কোন হেতু আছে কি? আছে।যে নময়ে চরকসংহিত| রচিত হুইতে- 
ছিল, তাহার অনেক,পূর্ব হইতে লিবিয়া, ইজিষ্ট ও সিরিয়! গণ্তীয়মারীর 
আক্রমণে উচ্ছণ্ন যাইতেছিল। সেইপ্রাচীনকালহইতে গণ্ভীয়মারী 
প্রাচীন মহাত্বীপে মনুষা বধ করিয়া ফিপ্িতেছে। এ যে ই্ীতিহাসিক সময়েই 


(০১) .. পপ্রসঙ্গাদ্‌ গাত্র সংন্পশান্িশাসাৎ সহভোজনাৎ। 
ঠা, সহ শধ্যাসনাচ্চাপি বন্ত্রমাল্যাসু লেপনাৎ। 
' কুষ্ঠং ভ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ 1 
উপসর্গিকরোগ্নাশ্চ সঙ্কমস্তি নরান্নরমূ॥ নে 
নুশ্রুত, ২। ৫1 ২৯) ৩*1 
(৩২) নউফেণ চিন জানি যতি ০48 17 
চরক। ৩।৩।৯৪-১৯৪ | 





কত শত বার পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়1 গেল, বল! যায় না। কিন্তু আবা- 
বিধ মারীর কেবল তিনটি উল্লেখযোগ্যআক্রমণেয় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
(সে কথা পরে বলিব)। বিশেষতঃ শ্রী্ায় তৃতীয়, শতাবীর পর. হইতে 
কোথাও উহার বিশেষ সাড়াশব পাওয়া যাইতেছে না। আবার. ইহাও 
দেখা যান, সেই প্রাচীনকালেই গণ্ভীয়মারী অন্তমারীঅপেক্ষা পঞ্চালের 
অধিকতর নিকটে আসিয়াছিল। সুতরাং চরকের ও যে সী সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

মারীতত্ব ও ইতিহাস এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। বর্তমান ঈগাহাতে 
১৮২৩ হইতে ৭৭ খ্বীষ্টাব্ষ পধ্যন্ত প্রাচীন উত্তর পঞ্চালের আধুনিক নগর 
কেদারনাথে মারী রাজত্ব করিতেছিল। ১৮৪৯-৫২ খ্বীষ্টাব্ধে [মারী অত্যন্ত 
প্রবল হুইয়৷ দক্ষিণদিকে অনেক দূর পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়! পড়ে । ১৮৫৩ 
খীষ্টাব্দে ডাক্তার ফ্রান্সিস্‌ ও পিয়ার্সন কমিশনের সভ্যরাপে রোগের তথ্যা্গ- 
সন্ধানার্থে তথায় প্রেরিত হন। তীহার! বলিয়াছেন, এ রোগ গণ্ভীক্কমারী 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্তান্য লক্ষণের মধ্যে রক্ত-পিত্ত বর্তমান ছিল । 
অনেক অনুসন্ধানের পর ডাক্তারদ্বয় বলিয়াছেন, ব্যাধি অন্য স্বান হইতে 
আমে নাই, আক্রান্তস্ানের ভূমিতেই উহার বীজ ছিল। : এই বীজ 
--এই জীবাণু কোথা হইতে আদিল? পৃথিবীর বর্তমানঅবস্থায় অজীব 
হইতে জীব উৎপন্ন হইতে পারে না এবং অল্প সময়ের মধ্যে একবিধ জীব 
হইতে অন্যবিধ জীবের উৎপত্ভি ও সম্ভব নহে। স্থতরাং রোগ বীজ পঞ্চাল- 
দেশেই ছিল, অথবা অন্তদেশ হইতে আসিয়াছিল। ইন্ানীস্তনকালে 
বাযুযোগে দ্েশস্তর হইতে বীজ আসিয়। পঞ্চালে গজাইয়! থাকিতে পারে, 
অথবা এ ঘটন! ন্যনাধিক ছুই সহজ্র বৎসর পূর্বের ঘটিয়! থাকিতে পারে । 
আধাঙ্গিগের নিকটে এই দ্বিতীয় পক্ষই যুক্ততর। চরকের ভাবি-আক্রমণ- 
শঙ্কা অতীতস্থতির ফল। তিন্নদেশীয়মারী-স্বতির ফল হইলে, তাহার 
আশঙ্কা পঞ্চালে আবদ্ধ থাকিবে কেন? ম্তরাং তাহার আশঙ্কা স্থানীয় 
অভীতআক্রমণন্থতির ফল। এই ব্যাখ্যার সহিত উনবিংশশতাবীর 
মারীবিবরণ ও চরকের কথা, উভয়ই স্ুসঙ্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। অন্ত 
ব্যাখ্যায় তাহ! হয় না--সমস্ত প্রাচীন ও ইদানীস্তন ঘটনা অবমঞ্জস 
থাকিস! যায়। একমাত্র আপত্তি--ঘদি অত. পূর্বে বীজ জাসিয়াছিল, 
শতাববীরপর শতাব্দী চলিয়া গেল, সময়ে সময়ে মারী দেখা দিল না 
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ক্ষেন ?; : সঞ্চিত, বীজে ধুগগতুগরান্তরে মারীর আবির্ভাব লগ্তবে ন। 
ইচ্ছায় উত্তর এই, এ 'আপন্ি উভয় পক্ষেই খাটে। প্রথম পক্ষ গ্রহণ 
(কদ্বিলেগ-শ্ন্নণাতীভকালে পঞ্চালে রোগবীজ আনাইতে হয়। আপত্িট 
কিন্ঃকোন কাজেরই নহে। সময়ে লময়ে বে সুদূর মমঞলবাসী লোক 
দিগের অজ্ঞাতলারে মবনী পঞ্চালে উৎপন্ধ ও লীন হয় নাই, কে বলিল? 
সে বিনপ্রায় উচ্চ ভূমির আরীকাহিনী এই উনবিংশ শতাবীতে ক্রমাগত 
১১ বৎসর পধ্যন্ত সদাউৎকর্ণ বিটিশদিংহেরও £কর্ণগোচর ছয় নাই। 
পূর্বেতে| যুগষুগাস্তর পর্য্যন্ত নে স্থান কেবল দা! হাজামার স্থান ছিল, কে 
কাছায় সংবাদ লইত? ৃ 

ইদানীন্তন পঞ্চালমানীর বিবরণে একটি অদ্ভুত কথ! জানিতে পাই 
টুয়ান্ন বৎসরের মধ্যে সেমারী উত্তর পঞ্চ।লের সীম! অতিক্রম করিয়া! ভারত- 
বিহ্বারে বহির্গত হইতে পারে নাই। আরও অদ্ভুত কথা এই যে মারীর 
গ্রকোপ-কালে, কতলোক কেদারনাথ তীর্থে গিয়াছেন, কিন্তু যাত্রি-মধ্যে 
কেছ এই পীড়াত়্ 'মাক্রান্ত হন নাই বা কোন প্রকারে বীজ স্থানাপ্তরে লইয়া 
ঘান নাই। এখন যাতায়াতের স্থবিধার সঙ্গে সঙ্গে যাঞ্িষোগে মারী বিষ্তারের 
স্থৃবিধা! পূর্বাপেক্ষ! অনেক অধিক। তথাপি আধুনিক পঞ্চাল-মারী উত্তর 
পঞ্চালের সীম! অতিক্রম করিতে পারে নাই। সুতরাং পুর্ব পুর্ব পঞ্চাল- 
মারীও জন্মভূমির একাংপেই আাবদ্ধ থাকিত, অন্ত প্রদ্দেশ বাসীরা-বিশেষতঃ 
চরকের পরবর্তী আর্য্য বৈদ্যগণ তাহার সংবাদ পাইতেন লা, এজনাই 
চরকের পরবর্তী গ্রন্থ কলে ইহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না--এন্ধপ অন্জমান 
কাত লকে। 

_ আত্রের, অগ্নিবেশ, চরক ব ন্ত কোন গণ্য হিন্দু বৈদ্য পঞ্চালের সে 
মারী গ্রাত্যক্ষ করেন নাই; করিলে, যে লকল গ্রন্থে জ্ঞাত রোগসমূহ্র 
লক্ষরাবলি বথাসাধ্য নিবন্ধ কর] হইয়াছে, €সসকলে উক্ত মারীর লক্ষণা- 
খলি সবিষ্তর লিখিত থাকিত +: পঞ্চালের আধুনিক মারীতে সন্লিপাত জর 
গন্তমালা ও রক্তপিত্ব, এই তিনটা একত্র হুইয়াছিল। প্রাচীন ও আধুনিক 
সকল লেখকই এই তিনটী গপ্ডীয় মারীর অঙ্গ বলিয়া! নির্দেশ করিম্বাছেন। 
চরে সন্নিপাত জরের লক্ষ সবিষ্যর লিখিত আছে, ইহাও আছে যে.সনি- 
পাত অরাস্তে কর্মূলে শোথ হুইলে রোগী কালপ্রাপ্ত হয়। (৩০) গণ্মালার 





(৩৬) চরক) ৫1৮,১৯1 
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ফাও চরক জানিতেন, কিন্ত সে কেবল গলগত ছিল। পরবর্তী ভোজা- 
দির গ্রন্থে গগুমালার সবিস্তর বিবরণ আছে; তাহাদিগের মতে এই রোগের 
লক্ষণ বাহমূলেঃদলদেশে মন্তাগ্থলে ও কুঁচকিতে গণ্ড বা লসীকীয়গুটিকা বৃদ্ধি ; 
কোন কোন গণ্ড পাকেও আধিত হয়)- কিন্তু সঙ্গে পীনস ১কাস,পার্খ শুল, বমন 
ও জবর থাকিলে এই রোগ অসাধ্য হইয়! ধাড়ায়। (৩৪) চরকাদির গ্রন্থে রক্ত- 
পিত্তের বিবরণও সবিস্তর লিখিত আছে । কি অবস্থায় রক্তপিত্ত অমাধ্য হয় 
ভাহাও এই সকল গ্রস্থকার লিখিতে ভূলেন নাই। (৩৫) কিন্তু প্রচলিত 
আঘুর্বেদীয় গ্রন্থ সকলের মধ্যে কোথাও এমন কোন রোগের লক্ষণসমূহ 
লিখিত হয় নাই, যাহাতে এই তিন রোগের লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হয়! 
অতএব জানপদস্থতির উপরে নির্ভর করিয়! চরক যে ব্যাধি জনপদ- 
ংবকারী বলিতেছেন, কবিরাজ বিজয়রত্ব তাহাই বিশেষ বিপজ্জনক নয় 
প্রচার করিয়াছেন। তাহার তৃতীয় সিদ্ধান্তও অমূলক । 
এই মীমাংস। যদি ঠিক: হয়, চরক মারীর হস্ত এড়াইবার যে সকল 
উপায় ইঙ্গিতে জাপন করিয়াছেন, সে সকল অবলম্বন করা! আমাদিগের 
পক্ষে একান্ত আবস্তক। তিনি বলিয়াছেন, ৰায়ু, জল, দেশ ও কাল এই 
চারিটার বৈগুণ্য বা বিরতি মারীর অব্যবছিত পূর্বব কারণ, ইহার] বিগুণ 
না হইলে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। (৩৬) এই চারি কারণের কোনটাই 
প্রাচীনদিগের শখসনাধীন ছিল না। পুর্ববকালের বিছ্ছন্নশামনক্ষমত। 
এখন কেন্দ্রগত হইয়াছে, বহুলোকের একত্র মিলি! সমবেতভাবে 
একমতে ঘথেষ্টকাল কার্ধযকরিবার ক্ষমত। বাড়িয়াছে, সঙ্গে দঙ্গে ইদানীস্তন 
বিদ্যা ও সাঁধন স্বাস্থ্যবিধান, বায়ু, জল ও ভূমির উপরে মানবীয়শাসন 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে খতুর বৈগুণ্য অনেক পরিমাণে 
অতিক্রম করিবার অনেক প্রণালীও উত্ভাবিত হুইয়াছে। পুর্বকালে 
পীড়িত লোকদিগকে জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার কোন বন্দোবস্ত 
ব| সম্ভাবনা ছিল না, হ্থৃতরাং নির্জন বাস বা দেশত্যাগ হ্থার! আত্ম" গোপন 
এবং স্বাস্থ্যকর দেশের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন মারীর হ্ন্ত নিশ্চিত অতিক্রমের 








: (2৪) মাখধ ও বিজয়, গওমাল|। 
(৬৫) চরক, ২৬1 মাধব ও বিজয়। 
(২৭) “ইমানেবংদো বধুক্তাংস্চতুরোতাষান্‌ জনগদো দ্বংসকরান্‌ দি হা: শেভোষখ 


ভূতাংস্ত হিঙাদাচক্ষতে 1) চরক) ৩.২, 
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উপারও ছিল না। (০৭) এখন স্বাস্থ্াবিধান সঙ্গত প্রণালী মতে রোগীদিগকে 
দুস্থ ব্যক্তিগণ হইতে ত্বতন্্র রাঁখিবার ভুবিধা হইয়াছে। ইহাতে চরকাদির 
উদ্দেশ্ত অধিকতর মফল ছইবার সম্ভাবনা । বৈদ্যকুলপতি চরক যাদ আজ 
বর্তমান থাকিতেন, মারীরু আগমন, স্থিভিলাতও বিস্তার নিবারণের জন্য 
খাননক্‌তুগথ যে সকল উপায় অবলগ্বন করিয়াছেন, সে সকল সম্পূর্ণ অন্গু- 
মোদন করিয়! কৃতজ্ঞত। অ!নাইতেন, মারীর বৎসামান্তত্ব গ্রতিপাদন করিয়! 
জনপদ রক্ষাকর নিয়মগুলি রহিত করিতে অনুরোধ করিতেন না। তিনি 
বিশ্বাস করিতেন, হিভোপচারের উপরেই জীবন নির্ভর করে, অহিতোপচার 
মৃত্যুর কারণ, মনুষ্য স্দোৌষে অকালে দে ত্যাগ করে। ইহাও বিশ্বাস 
করিতেন; মারীর সমস্ত কারপ--বাযু, জল, দেশ ও কালের বৈগুণ্য-- 
বর্ধমান থাকিলেও উপযুক্ত গ্রতীকাররলে লোকে রোগের আক্রমণ 
এড়াইতে পারে । (৩৮) অবশ্ত এ অনুরোধ আমরাও করিয়াছি, কুলপত্ি 
চরকও করিতেন, ষে, ধিপদেরবিশের সস্ভাবন! ন1। থাকিলে 'সম্ভব স্থলে যেন 
রোগীদিথকে নিজ নিজ পারিবারিক বাসগৃহেই স্বতন্ত্র রাখিবার সবঙ্গাবস্ত 
কর! হয়। 





মাধবিকা | * 

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেনের প্রবাসের পত্র মমালোচন! করিতে 
যাইয়! সাধনায় কোন সমালোচক বলিয়াছিলেন, প্পড়িয়। মনে হয়, যেন 
গোপন পত্র ভ্রসক্রমে প্রকাশ হুইয়া গেছে । বলেন্ত্র বাবুর মাধবিকার 
কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয়, যেন লেখকের হদয়ের নিভৃত অস্তঃপুর 
হইতে গুটিকতক অসুর্ধযম্পন্ততভাব ভাষার হৃক্মাবরণমাত্রমণ্ডিতা হইয় 
ভ্রমক্রমে রাজপথে আসিয়! উপনীত হইয়াছে । কবিতাগুলিতে যেন বিদয- 
সুন্দর ও বাসবদত্বার ছাপ বড় স্পষ্ট বলির বোধ হুয়। কবিতাগুলিতে 
নূতন বড় কিছুই নাই। *উপমা* গ্রভৃতি কবিতা কেবল চর্বিতচর্বণ। 


(0৩৭) ৮৮:৯৮ গুিরাত্বনঃ | 
হিতং জনপদনাঞ শিধানামুপসেবদম্‌ ”) চরক। ৩৩২২) ২৩ 
(৩৮) “তন্মদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতমতে | বিপর্যায়! দূ ৮:1৮ চরক, ৩৩.৮৪ “তখাঁয়ু- 
পি ৮ সমৃত্যুরকালে। চরক, ৬৩/৯২। ৯৩ “1৭গুণেহপিত্‌ খলু'জমপর্োদ্ধংসন 
করেষু ভাবেযু ভেষজেনৈ বোপপাদামানানামতরং ভবতি রোগেভাঃ1 চরক। ৬1৩২১ 


* মাধবী--্রীরলেন্্রনাধ ঠাকুর, প্রণীত। জাদি ব্রাঙ্গমগাজবন্তে জীকালিমাল চজঘ্থা 
হার! মুত্িত ও প্রকাশিত। 
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বলে ধাবু তাহার কবি ও সেশ্টিমেপ্টাল্‌ নামক প্রবন্ধে বলিক্াছেন, 
“কবির অতিনয়ই মেশ্টিমেপ্টালের প্রধান লক্ষণ। সকলে কিছু আর কবির 
গ্রতিভা লইয়া জন্মে নাই, অথচ কবি হুইবায় সাধ অনেকেরই আছে? 
লৃতরাং আর কিছুতে হউক না হউক, কবির ভাব ভঙ্গীর এক প্রকার 
অন্ত অনুকরণ করিয়াই তাহাদিগকে সাধ মিটাইতে হ্য়।৮ বলেক্ত 
বাবুর সংজ্ঞানুসারে তিনি স্বয়ং যেন সেপ্টিমেপ্টযালের দলে পড়েন। রবীন্দ্র 
বাবু প্রাচীন কবিদ্দিগের মধুররসমাত্র গ্রহণ করিক্কাছেন, বজেন্্র বাবু 
সেরন গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কেবল গ্রহণের অযোগ্যাংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন, ভাই তাহার কবিতার যাহ! আল। উচিত ছিল না, তাহ! আপি- 
য়াছে। তাহার রচিত ও আদিত্রাঙ্জদমাজকর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে 
যাহাকে একটু অশ্লীলতা বলে তাহার ছায়! লোকে প্রত্যাশা করে নাই। 
এই গ্রন্থ মধ্যে সরিবেশিত “কলবেদন1” নামক কবিতাটি গদযাকারে। 
তারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। “কলবেদন।” লালসাপুর্ণ অস্তরের করুণগান। 
দেহের সঙ্গেই তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, শারীরিকললিতলাবণ্যেই তাহার অত্যত্ত 
ভনুরাগ। আমরা একে 'সেপ্টিমেন্ট/রসেবঞ্চিত, তাহাতে আবার বাঙ্গাল! 
সাহিতা বিরহ-বিকারে, নিরাশার হাহ্াকারে ইতিপুর্বেই কানায় কানায় 
পরিপূর্ণ হইয়াছে। ম্ুতরাং বলেন বাবু তাহার এই “দিক)' ভাষা 'ভামসী" 
কামনারবিলান মন্দিরে ডালি দিতেছেন দেখিয়া, আমর! ছুঃখিত হইয়াছি।” 
বাস্তবিক বলেন্্র বাবু তাহার শিল্প-কুন্ধম-কুস্তলা, লাবণ্ময়ী মোহিনী 
ভাষ। তামমী কামনার বিলাস-মন্দিরে ডালি দিলে সাহিত্যের যথেই্ 
ক্ষতি হুয়। মাধবিকার কবিতাগুলিতে লেখক প্রেমের সহিত মনের 
থে সম্বন্ধ, তাহা ন| রাখি! দেহের দহিতই তাহার নম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিস! 
তুলিয়াছেন। মধুস্থদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে ষে কবিতাটি 
সর্বাপেক্ষা নিন্দিত, বকেন্্র বাবুর “বৃথা, গর্বাই” তাহার সমান । 
তাহার পর “যান”, “কলবেদনা” প্রভৃতিতে স্থর আরও একটু উচিয়াছে, 
শবিষামৃত্ত” ও “কুস্তমেলা*য় তাহা। উচ্চতম গ্রামম্পর্শা। প্রতিভার হচ্ছ” 
কত এই সকল ছেলেমি প্রকাশিত করিয়া) বলেকবাবু কেন বে তাহার 
, নবীন যশ কলঙ্কিত করিলেন, তাহা, বলিতে গান্ধি না। মাধবিকার এই 
সকল কবিতার রদ্‌ বিশেষ থাঁকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব আছেকি 
ন। আমাঘের সম্পূর্ণ সন্দেহ আাছে। ছন্দোবদ্ধ রচনা! মাজই. কবিত| কিনা 
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তাহা সঙ্গেহ স্থল। কবির সম্বন্ধে বেজ বাবু আপনি বলিয়াছেন তিনি 
"আপন ছু্দিম্য ক্ষমতার- বিশ্ব রহন্ত মন্থন ক্রিয়া মানবের হৃদয়ে আনন্দ 
বিতরণ ক্ারেন।».. কবি শ্বভাবতঃই কবি, কবিত্বের জন্ত তহাঁকে চেষ্ 
করিতে হয় না। 

মাধবিকা বজেজ্জ বাবুর রচনা বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম, 
কেন ন1 তাহার নিকট বাঙ্গাল! সাহিত্য অন্মেক ভরসা করে। ভীছার 
ক্ষমতার অভাব নাই। | 

শ্যার যত উচ্চশক্কি তত গুরুতর কর্ম তার ।” 

বাঙ্গালা কবিতায় প্নুপুর গুপ্তন” আর প্বলয় নিকন” মহিমাগীতিক 

অন্ভাব নাই। 
| “চুম্বন গুঞ্জন "সর মরস বসস্ত 
হয়েছে বিস্তর, হোক অন্ত 
: এবে সে সবের ।” 

_ বলেন্দ্র ধাবু তাঁহার উড়িষ্যাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির মত প্রবন্ধ, সংস্কত 
সাহিত্যের সমালোচনাগুলির মত সমালোঁচন। রচনায় মনোনিবেশ করিলে 
সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার যশের অভাব হইবে না। তাহার ভাষা মধুর, তাহার 
গদা রচনা প্রাণম্পর্শী ৷ তাহার পদ্য রচনাক়্ আমরা যে সকল দোষের 
কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার গদ্য রচনায় সে সকলের ছায়া পর্ধ্যপ্ত দৃষ্ট 
হয় না। বলেন্দ্র বাবুর গদ্য রচনাপ্রণালী তাহার আপনার বিশেষত্ব । 
সাধন! উঠিয়। যাইবার পর এতদিনে বলেন্দ্রবাবু কই আর তেমন গদ্য 
রচনা প্রকাশিত করেন নাই। কবিতা ছাড়িয়া বলেন্ত্র বাবু তাহার সনি 
গম্ভীর মধুময়ী ভাষায় গদ্য রচনান্ন মনোনিবেশ করিয়া প্রতিভা! ও ক্ষমতার 
সত্যবহার করুন। | 2০০ উভয় ঘোষ। 


. দসাশ্রমের মাসিক কার্্যবিবরণ। 


আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বাগ্রে ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া সাধারণের 
অবগতির জন্ত অক্টোবর মাঁসের কাঁধ্যবিবরণ গ্রকাশ করিতেছি । 
_ বর্তমানি মাসের রোগী এবং আতুর সংখা!। 

১। বাবুরাম, ২। দেবীর, ৩। শ্বর্ণ ৪। ফুলমণি, ৫। হূর্ন- 

স্বারিণী, ৬।. নবহুর্ণ&॥ ৭। সুমিআ। ৮। অস্বিকা, ৯। রু্বিনী, ১০ 
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'নিস্তারিনী, ১১। সখী, ১২। দ্বময়ী, ১৩। ভুলী, ১৪। আনন, ১৫। 
ছয়! ১৬। মাণিক, ১৭। নিফিকির, ১৮। বৈরাগী, ১৯। মোহনলাল; 
২৯। নফর নন্দী, ২১। কালীচরণ, ২২। বিনয়নাথ নাগ, . ২৩। 
ফগিতৃষণ মিত্র। - 
ভ্রবময়ী, এই হতভাগিনী সেই হাতের পচা ঘায়ে জীর্ণ শীর্ণ হইয়! অব- 
শেষে চিরশাস্তিধামে গমন করিয়াছে। ভগবান্‌ তাহার আত্মার কল্যাণ 
সাধন করুন । ৃ 8১ 
স্ুলী। এই হতভাগিনী বৃদ্ধার এই এক রোগ ছিল যেসে সমস্ত দিন 
রাত্রি চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়াইত। হঠাৎ একদিন মন্তকে আঘাত লাগি! 
অচেতন হুইয়! পড়ে, এবং বহু যত্বের পর জীবনের আশ! হইয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহার সেই “ভাত দাও, পানি দাও, নাস্তা দাও” চীৎকার রব বোধ হয় 
চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল। সেই দিন হইতে হঠাৎ তাহার বাকৃশক্তি 
রহিত হইয়! গিয়াছে। এখন আহ|রাদি বেশ করিতেছে, তবে আমাদের 
থাঁওয়াইয়। দিতে হয়। | 
বৈরাগী । অবস্থ। শোচনীয় দেখিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। 
নিফিকির । আরোগ্য লাভ করিয়! তাহার ভ্রাতার নিকট ফিরিয়। গিয়াছে । 
মোহনলাল। বয়ন ২৫ বৎসর। নিবাস জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত 
তভোগ্নার! গ্রামে। ইহাকে কুলি করিয়া! চ। বাগানে চালান দিয়াছিল, কিন্ত 
অন্থুস্থ হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসে। অনাহারে মরণাপর অবস্থায় 
রাস্তায় পড়িয়াছিল, এবং আমাদের বন্ধু বাবু উমাপদ রায় ইহাকে দাসাশ্রমে 
দিয়া যান। কয়েক দিন আহারের পর বিশেষ বল লাভের পৃর্বেবেই দেশে যাই 
বলিয়। চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পর তাহাকে আমর। অতি শোচনীর 
অবস্থায় রাস্তার ভিক্ষা! করিয়। বেড়াইতে দেখিয়াছি। একদল লোক আছে 
তাহার। ভিক্ষার প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। 
নফর নন্দী । বয়স ৪৫ বৎসর। জাতিতে তাতী, নিবাস হুগলী জেলার 
অন্তর্গত রাঁজবলছাট। রোগ পক্ষাঘাত। মেডিকেল কলেজ হইতে বিদায় 
প্রাপ্ত হয় এবং নিতান্ত অসহায় অয়স্থায় পতিত হয়। রিলিফ্‌ ফ্টোরনিটির 
একজন ভ্রাতা, ইহাকে তদবস্থায় দাঁসাশ্রমে দিরা যান। রোগী দিন দিন 
উন্নতি লাভ করিতেছে । রাত 
কাঁলিচরণ তেওয়ারি। বয়স ৫* বৎসর । নিবাদ যশোহর জেলার 
অন্তর্গত ঠিকডাঙ্গা। রোগ বাঁত। শেন়্ালদহ হাঁসপাতালে ছিল। দেখালে 
বিশেষ কোনও উপকার না হওয়ায় চলিয়া আসে এবং মরণাপন্ন অবস্থায় 
রাস্তায় পড়ব থাকে । রিলিফ্‌ ফে্টারনিটির একজন ভ্রাতা দেখিতে 
পাইয়। তাহাকে দাসাশ্রমে দিয়! ধান। এখন সে লাঠি ধরিয়া উপর নিচু 
করিতে পারে। | | ডোর রে 
বিনয়নাথ সেন । বয়স ৪* বৎসর । নিবাস কলিকাতা আঁলমবাজার। 
রোগ হাপকাস। একটু সুস্থ হইয়। গৃছে ফিরিয়া গিদ্াছে। টু 


৬১২ দাসী [ ধম ভাগ, ১১শ দংখ্য।। 


ফশিভৃষপ মিঅ। বয়স ১২ বৎদর। নিবাস বশোহর জেলায় বাল- 
কাট। ম্যালেরিয়ার প্রতিমৃত্তি। তাহাক্স ভ্রাতা নিতান্ত অক্ষম বলিয়। 
এখানে রাখিয়া যায়। অবস্থ] বড় শোচনীয় । বাচিবার কোনও আশা নাই। 


দানপ্রারণ্ডি। 


আমর] কৃতজ্ঞতার নছিত নিযলাখিত দানগুলির প্রাপ্তি স্বীকার 
করিতেছি। 
মাসিক চাদ1। 

বাবু গোপালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেপ্টেম্বর ১২, ২, হত. 1191451066 
[-১1. অক্টোবর ১২, বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্ধ সেপ্টেম্বর ১২, টব. চু. 3০5৩ 
[5ণু. সেপ্টেম্বর ১২, বাবু হরিপদ ঘোষাল সেপ্টেম্বর ।*, বাবু গৌরীশঙ্কর দে 
সেপ্টেম্বর ॥*, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত সেপ্টেম্বর ১/*, বাবু বিহারীলাল দে 
তাত্র ॥*, ডাঃচুনিলাল বন্থু অক্টোবর ১৬, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র সেগ্দেম্বর।*, 
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্থু অক্টোবর ১২, বাবু করুণাদাস বন্থু সেপ্টেম্বর ।*, ১৬ নং 
ওল্ড বৈঠকখান1 মেল অক্টোবর ॥*, বাবু তেজচন্ত্র বসু সেপ্টেম্বর 1, বাবু 
নন্দকুমার দত্ত সেপ্টেম্বর ১২, ১৭ নং শঙ্কর ঘোষের লেন অক্টোবর ১২, 
বাবু রামচন্দ্র মিত্র সেপ্টেম্বর, ১২ ২১।১ পটুক্াটোল| মেস্‌ অক্টোবর ।*, বাবু 
নগেন্্নাথ সরকার দেপটেম্বর ২২, বাবু নীরোদনাথ মুখোপাধ্যায় সেপ্টেম্বর 
ঘক্টোবর ৫২, বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় আগ ও সেপ্টেম্বর ১২ 
1115. ১.0. 562. জান্তয়ারী হইতে ডিলেম্বর ২৪২, 4১127, 0/০ 73৪১০ 
51678) 1985 সেপ্টেম্বর ১২, শমতী অন্নদাময়ী দেবী, ভাদ্র আশ্বিন ২২, 
বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যার আশ্বিন কার্তিক ১*২ 8. 5. 11901)6500 [:501. 
জুন হইতে আগষ্ট ৩২, বাবু শিশিরকুমার চক্রবর্তী, আগষ্ট ।* 1 


এককালীন দান। 

ছাত্রীনিবাসের জন্মদ্রিন উপলক্ষে ব্রাহ্ম বালিক1 বোর্ডিংএর ছাত্রীগণ ৬২, 
ছোট ক! ১৯ বাবু শীতলদাস রায়, নিশ্চিন্তপুর ১২, 0115. 1]. 21. 3০9৩ ২২, 
বাৰু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যান়্ খাওয়াইবার আন্ত ১৭1০, বাবু রাধিকানারায়ণ 
ঘোব *২, শমতী সরোজিনী রার ।*, ২৯নং রামকাস্ত মিশ্রীর লেন।*, 
বাবু. গাপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ ৬৭নং মৃগ্জাপুর ই্রাট মেস ।*, বাবু 
রাজেজ্জনাথ ঘোষ, পড়িয়! পাওয়।1*, £১ 11155 **, বাবু কামিনীকুমার চন্দ, 
শিলচর ৬২, বাবুক্রচন্ত্র মজুমদার ১২, বাবু হ্রকুমার সরকার ১২, বাবু 
মহেশচন্্র বারিক ২৬, প্রীমভী ষরলানুন্মরী দেব ১২, বাবু চারুচজ্্ রায়ের 
মাতা ১১ শ্রীমতী লৌরভিনী-ঘোষ ১২, একজন দাসাশ্রমের পুরাতন বন্ধু 
পুজার খাওয়াইবার জন্ত ২০৯, ময়মনসিং ভক্তিসঞ্চারিণী ষভ। ১২, বাবু 
গৌরলাল রাম কাকিনিয়! ২২ একজন দাসাশ্রমের পুরাতন বন্ধু দাসাশ্রমের 
আতুরগণের পুজার নব বস্তের জন্ত ২০, বাবু জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ৩২, 
বাবু ভূতনাথ খোয়, মাহ্ত্রাঙ্ছধ উপলক্ষে খাওয়াইধার, জন্ক ৫২, বাবু জানেত্র- 


ন্নবেদ্বয়। ১৮৯৬।] কার্যধি বরণ ৬১৩ 


নাথ বনু, লাহোর ৫২, একজন পরিদর্শক ১২, মিঃ দত্তের সন্তানগণ, বর্ধমান 
২২, বাবু কীশোরীমোহন বন, ধাপ! ১২, বাবু শরচন্ত্র সেন, পুক্লিয়! ৫২, 
£ 900 ০৫ 4১2178011১৯ জঙ্টিস্‌ গুরুদাস বন্যোপাধ্যার় ৪২, বাবু 
হেমেন্ত্রলাল খাস্তগির ৫, বাবু মতিন্ত্রনাথ বনু কর্তৃক ডিক্রগড় ভইতে 
সংগৃহীত ইন্জিনিয়ারিং আফিস ১২,  ঞঁ রেলওয়ে আফিপ ১৪*, 98:2607) 
719101 17. 0. 73810008100, সিলেট ৩২, বাবু গিরিশচন্দ্র সোম, গ্রাম্গল 1০. 
বাবু ঈশানচন্ত্র নন্দী, ফুলছড়া ॥ * 
বস্ত্রাদি দান। 

বাবু হুরচন্দ্র মজুমদার কাপড় ১। বেগুন কলেজ হইতে ছোট প্যান্ট ১০, 
জ্যাকেট ২, বালিসের ওয়াড় ৩, ফ্রক ৩, ইজার বড়ি ৪, কোট ৩, ট্রকিং 
পুরাতন ৮॥ জোড়া, পরদ! ১। একজন ভদ্রলোক কাপড় ১, পিরাণ ১, 


কোট ১, গরম কোট ১। 
অন্যান্ত প্রকারে আয়। 


পুরাতন বস্ত্র বিক্রুয় ৩৪৩/৫, পুস্তক বিক্রয় ২২, স্ুরাজমোহিনী ফণ্ডের সুদ 
১৯২, বাবু গ্রাণকৃষণ আচার্ষের নিকট হইতে ৯১ই জুনের গচ্ছিত আদায় 


৫০২। মোট ৬৫৮৩ ৫ | 
আয় ব্যয়ের হিসাব। 


আযর-_মাসিক চীদ। ৬১৪৭, এককালীন দান ১৩২৮০, অন্তান্ত প্রকারে 
আয় ৬৫৮৩/৫, পূর্ব মাখের হস্তেস্থিত ১২৪০ | মোট ২৭২/৫ 

ব্যয়--বাজার খরচ ৮৫1১০, পুজাদি উপলক্ষে থাওয়ান খরচ ৩৩1১৫, 
রোগীর গাড়ী ভাড়া ১৪০/১*, কর্মচারীর একজনের ছুই মাসের ও একজনের 
এক মাসের বেতন ৩৫২১ চাকর ছুই মাসের ৭২, ব্রাহ্গণ ৬২, আদায়কারীর 
খরচ ১৪৬১০, মেহতর শোধ ছুই মাম ১২৬১৯, ক্ষুদ্র জিনিস থরিদ ১/৫, 
ধোপ! ২৬ পুজা উপলক্ষে নব বস্ত্র থরিদ ১৯৯, বাটিভাড়া। পুর্ব মাসের ৩০৬ 
ও বর্তমান মাসের ২০৬, দুগ্ধ ৬২, অন্তান্ত ১২। মোট খরচ ২৬৩/৯ 

আর ব্যয় মোট আর ২৭২।/৫, মোট ব্যয় ১৬৩/০, মোট হন্তেম্থিত ৯৫ 


৪ এ ৪ 


বিশেষ ধন্যবাদ । 


দাসাশ্রমের একজন পুরাতন বন্ধু গত পূজার সময় যখন বলদেশের-সকল 
লোক আনন্দে বিভোর £ তখন-মছত্্র গোলমালের মধ্যে এখামকার 
নিরাশ্রয় অন্ধ আতুল্নগণকে বিশ্থৃত না হইয়া! ৪*২ ব্যয় পূর্বক তাহাদিগকে 
নববন্্র ও বিবিধ উপাদেয় আহারীয় দানে তৃপ্ত কতিয়ছিলেন। এজন 
জনাথ অনাথাগণ তাহাকে ছুই হাত তুলিয়! আশীর্বাদ করিয়াছে। আমাদের 
ধন্তবাদ অপেক্ষ। এই আশীর্ব্বাদের মূল্য অধিক 
বাবু সত্যধস বঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, হাইকোর্টের এটর্ি মহাশয় দাসাশ্রম 
দেখিতে আিলে গ্ঠাহায় সদর ব্যবহারে মুগ্ধ হই! এখানকার আনাথা- 








৬১৪ 7" মাসী [৫ম ভাগ, ১১শ দংখয1। 


গ্রণ পিতার নিকট কন্তাগণ যেমন আবার করে, তত্রপ তাহার নিকট 
আবদার করিয়া খাইতে চায়। তিনি ম্বভাবসিদ্ধ স্ষেহ প্রদর্শন করিয়! 
৯৭।* খরচ করিয়! তাহাদিগকে ছুইদিন নানাবিধ আছারীযর় দানে তৃপ্ত 
করেন এবং মাসিক ৫২ চাদ। শ্বাক্ষর করেন। এখনও মাঝে মাঝে তাহার 
বন্ধু বাস্ধবগণকে জঙ্গে করিম! আনিয়! বলেন প্চলুন, ছেলে মেয়েগুলে! 
কেমন আছে দেখে আনা বাকৃ।” বড়লোকের মুখে এমন আদরের কথ! 
যে কি মধুর তাহ। যিনি শুনিয়াছেন তিনিই মোহিত হুইয়াছেন। ভগবান্‌ 
তাহাকে আশীর্বাদ করুন, এবং দীর্ঘাধু করুন। 


আমাদের বিশেষ অভাব। 

এবার চারিদিকে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে মফঃম্বণস্থ দ।সাশ্রমের 
অনুগ্রান্ককগণের অনেকে বাধ্য হুইয়! দান বন্ধ করিয়াছেন। এখন আমর! 
আর কাহাকে কি বলিব? সকলেই এই ছূর্বৎসরে আপনা লইর! বিব্রত 1 
আমাদের অনুগ্রাহকদ্দলে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক, ক্ুতরাং 
তাহারা ষে আজকাল কত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন তাহ আমর! 
বুঝিতে পারিতেছি। আমরাও ২। ২৫টি অন্ধ আতুর লইয়। এখানে বিব্রত 
হইয়! পড়িয়াছি। আমর! পুর্বে ধে চাউল ৩1 করিয়া খরিদ করিতাম, 
তাহাই এক্ষণে ৫৮%* করিয়া খরিদ করিতেছি । এমন করিয়া দিন যাপন 
অসম্ভব হইয়! পড়িয়াছে। দানশীল ধনাঢ্য মছোদয়গণ দাপাশ্রমের প্রতি 
দৃষ্টিপাত না করিলে এবার আর রক্ষা নাই। 

শীত পড়িয়াছে। এবার প্রচুর পরিমাণে গাত্রবস্ত্র কম্বল ও মোটা 
চাদর আবশ্তাক। আমাদের অনুগ্রহক ও অন্ুগ্রাহিকাগণের নিকট বিনীত 
প্রার্থনা, তাহার! যেন এ অতাবের সময়ে আমাদিগকে বিস্বাত ন| ধন। 


দ্দানীর কথা । 


ভগবানের কৃপায় দাসীর ৫ম বর্ষ প্রান শেষ হইয়! আসিল। এখনও 
মফঃবলে প্রায় ৩**২ টাকা এবং সহরে প্রায় ৫*২ পাওনা আছে। এই 
টাক। পাইলে আর দাসীর খপ হইবে ন। হৃতরাং দাসীর গ্রাহছকগণ ত্বরার 
স্ব গ্ব দেয় পাঠাইয়! প্দাপী*র জীবন রক্ষ! করিবেন। আমাদের হিতাকাজ্ী 
গ্রাহকগণকে বিশেষ অঙ্গুরোধ তাহার! যেন সকলেই ৬ষ্ঠ বর্ষের দেয় ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যে অগ্রিম পাঠাইর। আমাদিগকে উপরূত করেন। 

 এজেপ্ট-_বৰাবু কুযুদবিহারী রায় আমাদের এজেন্ট নিধুক্ত হুইয়! টাকা 
(দায়ের জ্ত বীরভূম, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন। 
শরীযৃ্গাহধর রায়চৌধুরী 
- স্বাসীর কাধ্যাধ্ক্ষ। 
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উট 


আধুনিক সুত্র কাতন। 
(1100610) ০০৮০০ 50100105 ) 
(৩) 
মিশ্রণ (01775)1 


নানা জাতীয় তুলা একত্র মিশ্রণ করাকে 111:105 বলে। ইহাই 
হুতার কারখানায় প্রথম ও প্রধান কার্য; ইহ! হস্তদ্বারাই সম্পন্ন 
হইয়! থাকে। সম্তায় কাতনকার্ষ্য সুচীরুরূপে সম্পন্ন করাই মিশ্রণের 
প্রধান উদ্দেশ্ত । পুর্ধেই বল! হইয়াছে যে, একই বুক্ষের একই ফল হইতে 
এক রকমের তুল! পাওয়া কঠিন; তারগুলি প্রায়ই ছোট বড় হুইয়! থাকে । 
এই সকল তার একত্র ন! মিশাইলে কাতনকার্ধ্য কঠিন হইয়া পড়ে 
এবং একত্র মিশ্রণ ব্যতীত নানা জাতীয় তুলা হইতে স্তা কাটা এক 
রকম অসম্ভব। এই সকল কারণে মিশ্রণ হৃতারকারথানায় একটি 
প্রধান কার্য । 

নান! জাতীয় তুলা একত্র মিশাইলে আরো! একটি লাভ এই হয় যে, 
ইহাতে উত্তম জাতীয় তুলারদর কমান হুইয়া থাকে ও অধম জাতীয় তুলার 
উৎকর্ষ সাধন কর! হ্র়। মনে করুন, থাণ্ডোয়। (88008) তুলা হইতে 
২ নম্বরের সত অপেক্ষ! মিছি সৃত। কাট! কন্তিন কিন্তু.ইহা অপেক্ষা উত্তম 
হি্নঘাটের তুল! হইতে ২২ কিন্বা ২৪ নম্বরের সত! কাটিলে তাহা! কিছু 
মহার্থ হইয়! পড়ে; সে জন্ত দশ কিন্বা বার গাঠ থাণ্োয়াতে চারি পাচ 
গাঠ হিঙ্গনঘাঁট মিশাইলে, উক্ত নম্বরের হুতা অপেক্ষাকৃত মস্ত। দরে ও 
সুচাক্ুরূপে কাটা যাইতে পারে। 

চারি পাঁচ জাতীয় তুল! একত্র মিপাইতে হইলে, এক জাতীয় তুলায় 
কতকগুলি গাঠ খুলিয়া তাহাদের তুলা হস্তের দ্বারা পতল! করিয়া মাটিতে 
বিছাইতে হয়। এক জাতীদব কতক তুলা বিছান হইলে, অপর জাতীয় 


৬১৬ দাসী. [৫ম ভাগ ১২শ লংখ্য|। 


কতকগুলি গীঁট খুলিয়া তাহার তুল! পূর্ব তুলার উপরে বিছাইতে হয়; 
তাহার উপর অন্তান্ত জাতীয় তুল] পর্যায়ক্রমে বিছাইতে হুয়। এইরূপ 
যেষে তুল! মিশ্রণে দেওয়! হইবে, তাহ! দেওয়া! হইলে মিশ্রণের এক 
[.2701 বা স্তর (চলিত কথায় “থর”) প্রস্তত হয়। এইরূপে এক 
স্তরের পর আর এক স্তর, তাহার উপর আর এক স্তর করিয়। ষত বড় 


মিশ্রণ কর দরকার, তত ষড় কর! হয়। 
নিয়লিখিত মিশ্রণের তালিকা হইতে পাঠকবর্গ মিশ্রণ কিরাপে কর! হয় 


তাহ! কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন-- 






তুল! 











ভুলাই হিঙ্গনঘাট ২-২-২-২-২ 
গাড়ারবার! ৬-৬-৬-৬-৬ 

(05091৮919) 
৩-৩-৩-৩-৩ 






মকাপুর 


খাণ্োয়। 
(71)0008) 






৪-৪-৪-৪-৪ 






এই মিশ্রণ চারি জাতীয় তুলার, € স্তরে পূর্ণ করিতে হইবে । প্রথমে 
হিঙ্গনঘাট তুলার ছইটি গাঁট খুলিয়া, উত্তমরূপে তুলার চাঙড় 1 ভাঙ্গিয়! 
মিক্সিং ঘরের ফৌরেতে পাৎল! করিয়া বিছাইতে হইবে? তাহার উপর 
গাড়রবারা ৬ টাংর! খুলিয়া! পাৎলা| করিয়া বিছাইতে হইবে; তাহার উপর 
মান্বাপুরের গাঠ খুলিয়া চাঙ্গড় ভাঙ্গিয় পাতলা! করিয়া বিছাইতে হইবে) 
তাহার উপর খাণ্ডোক্লার ৪ গাঠ সেইরূপে বিছাইপে এক স্তর মিশ্রগ পুর! 
সুইবে। এই প্রথম স্তরের উপর পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয়, দ্বিতীক্বের টি 





% (01010155560 285 01 00000 216. 00110001211 1001) 85 [00551 1 
812৩ %5550617) 15510610163. 
1 তুলা প্রেম করিয়া গাট বাধিবার সময় তাহ! প্রায়ই চাঙ্গড় ব। জমাট বাঁধির! যায়। 
সচরাচয় হস্ত ঘারাই চালড় ভাল! হইয়। থাকে। রি বড় বড় বিঃ 9816-07825178 
80808105 যাষহার করা! হইয়। থাকে । ৃ 


ভিদেছ। ১৮৯] আধুনিক সূত্র কাতন ৬১৭ 


ভৃতীর, ভৃতীয়ের উপর চতুর্থ, চতূর্থের উপর পঞ্চম স্তর করিতে হুইবে। 
এইরূপে পাঁচ স্তর পুর্ণ হইলে মিশ্রণটি সম্পূর্ণ হইবে। মিশ্রণ পুর্ণ হইলে 
তাহার এক পার্থ হইতে (10 ৮০701০81 9206925) কাটির! কাঁটিয়। তুল! ব্যব- 
হার কর। উচিত, কারণ তাহাতে নকল জাতীয় তুলা সমভাবে আমিবে, 
উপর কইতে লইলে একই জাতীয় তুল! আসিবে । 

অনেক জাতীয় তুল! একত্র মিশ্রণ করিতে হইলে তুলা বাছাই সম্বন্ধে 
বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত; যতদূর সম্ভব, নান! জাতীয় তুলার তার 
দীর্ঘতায় এক বূকম হওয়| উচিত। ছোট তারের তুল! বড় তারের তুলার 
সহিত একত্র মিশান হইলে কাতন কার্ষ্যে তুলার অত্যন্ত অপচয় হয়। 
কারণ, যে সকল যন্ত্র দীর্ঘ তুল! ব্যবহারের নিমিত্ত সেট (52) করা, তাহাতে 
ছোট তারের তুল! উত্তমরূপে চলে না, অনেক পড়িয়! যায়; কাজেই 
তাঁহার অপচন্ন ও অপব্যবহার হুইয়! থাকে । আর যে সকল যন্ত্র ছোট 
তারের তুলা ব্যবহারের অন্ত মেট করা, তাহাতে দীর্ঘ তারের তুল! চালাইলে 
উহ! রোলারে (70115) জড়াইয় যায়, কাজেই অনেক তুল। নষ্ট হইয়? 
থাকে । কাতন কার্ধ্য উত্তমরূপে চালাইতে হইলে ছোট, বড় ও মাঝারি 
রকমের তুল! পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া ব্যবহার করা উচিত। মোটা হত! 
কাবার জন্ত অনেকেই কাচ.রা। * (5255) তুলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
মিশ্রণের জন্য তুল! বাছাই করিতে যেরূপ সাবধান হওয়| দরকার, সেইরূপ, 
কাঁচ.র1 বাছাই করিবার সময়েও সাবধান হওয়| উচিত। 

মিশ্রণ একেবারে যত বড় করা যায়, ততই ভাল। কারণ, মিশ্রণ অনেক 
দিন ধরিয়। ব্যবহৃত হইলে তাহার গুণাগুণ কাতকগণ উত্তমরূপে বুঝিতে 
পারে এবং তাহাতে তাহাদের কাজে বিশেষ সুবিধা হুইয়। থাকে । ইহাতে 
নৃত( রঙ্গে ও বলে একই রকম হইয়া থাকে, গে অন্ত বাজারে কারখানাধি- 
কারীদের বিশেষ প্রতিপত্তি পাভ হইয়া থাকে। এই হেতু সপ্তাহে সপ্তা্ছে 
ব। মাসে মাসে মিশ্রণ বদল না করিয়া একেবারে তিনমাস কিন্বা ছয় মাসের 
জন্ত মিশ্রণ গ্রস্ত কর! উচিত) তাহাতে স্তার সমতাহেতু বাঁজারে তাহার 
বিশেষ আদর হুইয়| থাকে, এবং গ্রাহকগণ নিঃসন্দেহে তাহা ক্রু করিয়? 
থাকে । সপ্তাহে সপ্তাহে কিনব! মাসে মাসে মিশ্রণ বদল করিলে সুত্র কাতনে 
দমত! আদৌ থাকে না) প্রত্যেক মিশ্রণ হইতে ্রস্তত সুতার রজে কিছা! 


সে তশপাপিপশীপি তিতাসে? 





* যেসকল তু খোনাই, ও সাফাই ফাই করিবার সময় আবর্জনার সহিত পছ্ধিনা। ঘাস । 





৬১৮ ... ম্বাসী [৫ম ভাগ ১২শ সংখ্যা। 


বলে কিশ্বা অন্ত কোন না কোন বিষয়ে প্রভেদ হইয়া খাকে। ভাহাতে 
গ্রাহকগণের মনে সহজেই সন্দেহ জন্মে, কাজেই তাহার! সেইরূপ মাল 
ক্রয় করিতে পশ্চাত্পদ হয়। তাহাতে কারখানার অধিস্বামীদিগের লাভের 
পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। ছোট ছোট মিশ্রণ, যতদুর সম্ভব, না করাই 
ভাল। তবে নেহাত দরকার হইলে করিতেই হন । কিন্তু যখন বাধ্য 
হইয়া এরূপ করিতে হইবে, তখন, যতদুর সম্ভব মিশ্রণটি পূর্বকৃত 
মিশ্রণের ঠিক অনুরূপ হওয়া উচিত । ইহাতে হতার কতকটা! সামঞজস্ত 
থাকিবার সম্তাবন! থাকে । | 

মিশ্রণের উপর কারখানার লাভালাঁভ নির্ভর করে বলিয়। এই কার্যের 
ভার উপযুক্তলোকের হাতে রাখ! উচিত। কারণ, মিশ্রণে তুল হইলে, পরে 
তাহা সংশোধন করা যায় না; তাহাতে কারথানার অত্যন্ত লোকসান হয়। 
লোক জন দ্বারা উত্তমরূপে স্তর প্রস্তত করাইয় মিশ্রণ করান কিছু শক্ত 
নহে ; তবে তুল| বাছাই করাই কঠিন। কোন্‌ কোন্‌ জাতীয় তুলা! একত্র 
মিশাইলে আবত্তকীয় প্রকারের সুতা সম্ভার সুন্দররূপে প্রস্তত হইতে 
পারে, তাহা জানাই কঠিন। এ বিষয়ে অনেকদিন ধরিয়া মনোযোগ 
নাদিলে ইহ শিক্ষা কর যায় না, আর অনেকে এ বিষয় শিক্ষ। করিতেও 
পারে নাঁ। মিল ম্যানেজারদিগের ভিতরে অনেকে এ কার্ধ্যে সম্পূর্ণ পটু 
নহেন। বিশেষতঃ ধাহার) পূর্বে মিকানিক ছিলেন,পরে ম্যানেজার হইয়াছেন 
তাহাদের ভিতর অনেকেরই পক্ষে প্রথম প্রথম এ কার্ধ্য বোঝা কঠিন। 
অনেক স্থলে দেখা যায় বে, কল কারখানা সকলই ন্ুন্দররূপে চলিতেছে, 
জল, কয়লা, তেল ব1 পরিশ্রম প্রভৃতির কিছুরই অন্ায় খরচ নাই, অথচ 
কারখানার লাভ হইতেছে না। সে স্থলে মিশ্রণের দিকে দৃষ্টি রাখেলেই 
লোকসানের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা প্রথম হইতে কার্ডিং 
কিনব স্পিনিং কার্যে ঢুকিক্া থাকেন, তাহাদের পক্ষে এ বিবয় শিক্ষার 
অনেকটা সুবিধা থাকে; আর তাহার। চেষ্টা করিলেই সহজে ইহা বুঝিতে 
পারেন। অপরের পক্ষে এবিষয়ে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করায় লাভ নাই, 
কারণ কাজ না করিলে বান জানিলে এ চেষ্ট। বিড়ম্বন! মাত্র। অনেক 
স্থলে দেখা যায়, যিনি মিশ্রণ কার্য ক্লার্ক থাকেন তিনি এ কার্যের অনেক 
বোঝেন, বিশেষতঃ অভ্যাদ হেতু তিনি কিসে মিশ্রণের দূর কম বেশি হইবে 
ভাহ! বহজেই বলিতে, পারেন। ইহার. উপর কতকট!| মিশ্রণের দবারিত্ব 
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থাকে বলিয়া এ কার্ধ্যে একজন বিচক্ষণ ও বিশ্বানী লোক রাখা দরকার । 
ইহার তুল। বাছাই করিবার ক্ষমতা উত্তমরূপে থাকা! প্রয়োজন; কোন্‌ 
কোন্‌ প্রকারের তুল! হইতে কি কি প্রকারের সত! উত্তমরূপে কাট! 
যাইতে পারে সে জ্ঞান থাক! আবহ্যক। এ সকল গুণ বাহার নাই, 
তাহাকে মিশ্রণ কার্যে রাখিয়! কোন লাভ নাই। 

কারখানায় কিরূপ স্থত| কাট! হইবে, তাহ! স্থির করিয়] তৃলা। খরিদ 
করিবার পরে মিলের অধ্যক্ষদের প্রথম কার্ধ্য, সমস্ত ক্রীত তুলার গুণাগুণ 
পরীক্ষা কর! । এনূপ করিলে মিশ্রণের সময় মন্দ গাট দকল ব্যবহার 
করিবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং পুনরার তুল! ক্রয় করিবার সময় এই 
প্রকারের মন্দ গাট নকলের মার্কান্ুরূপ মার্কাবুক্ত গাট ন1 ক্রয় করিলেই 
মন্দ গাট ক্রয়ের সম্তাবন। কমিয়। যায়। সচরাচর কোন গাঁটের কিনব! 
বোরার তুল! পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার ছুই তিন স্থান হইতে কিছু কিছু 
তুল বাহির করিয়া লইয়া পরস্পর কিন্বা নমুনার সহিত মিলাইয়। দেখিতে 
হয়। এই সকল তুলার তার টানিয়! তাহার দীর্ঘত| ও অন্যান্ত গুণ পরীক্ষ! 
করিয়া তুলাগুণিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হয়। যে সকল 
তুল। অপক অবস্থান বৃক্ষ হইতে উত্পাটিত হইয়! থাকে, তাহার! সপ তুল! 
হইতে নরম ও ক্ষীণ হয়, আর তাহাদিগের তারের জোড়েনে 
সমতা আদৌ থাকে না। যে সকল তৃল| অতিপক অবস্থায় বৃক্ষ হইতে 
উৎপাটিত হয় তাহাদের তারগুলি প্রায়ই কৌকড়ান কৌকড়ান, এবং 
অধিক শুতা হেতু কড়া ও ভঙ্গপ্রবণ হইয়া! থাকে ; উত্তম তুলার সহিত. 
সহজে মিশ খাইতে চাহে না, আর উত্তম তুলার সহিত মিশিলেও তাহার 
গুণ অনেক নষ্ট করিয়। থাকে। যেসকল লোক তুল! বাছাই কারয়! 
থাকেন তাহাদিগের দর্শনশক্কি ও স্পর্শশ্তি (55051650695 ০6 6০8৩) 
অত্যন্ত তীক্ষ হওয়া দরকার) তুলা বাছাই কার্ধেয দর্শনশক্তি অপেক্ষ! 
স্পর্শশক্তি অধিক কাজে লাগিয়। থাকে, এ জন্ত সতত অভ্যাস দ্বারা এই 
শক্কির বৃদ্ধি সাধন আবশ্তক। তুলার বাছাই করিতে তুল হইলে মিশ্রণে 
নিশ্চয়ই ভুল হইবে এবং তাহাতে কারখানার বিশেষ লোকদান) সে জন্ত 
এই সকল কাঁ্ধ্যে বিচক্ষণ ও বহদরশী লোকের গ্রয্ধোজন। ছুঃখের বিষয় 
ভারতবর্ষের অনেক মিলের অধিশ্বামিগণ এই কারের দায়িত্ব ন। ঝুঝয়। 
অল্প বেতনের লোক নিযুক্ত করিয়! থাকেন; তাহাতে তাহাদের বিশেষ 
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লোকসান হইয়া! থাকে । এই ঘোর বিজাতীর প্রতিযোগিতার দিনে 
ভারতের সমস্ত মিলঅধিকারীর এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। 
মিশ্রণ পুর! হইলে তাহ একেবারে ব্যবহার না করিয়! কিয়দংশ লইয়া 
পরীক্ষ! করিয়া! দেখা উচিত। মিশ্রণ পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার 
কিয়দংশ লইয়! প্রথমে ওজন করিতে হুয় তাহার পর, তাহা নানাপ্রকার 
ধোনাই ও সাফাইয়ের কলে চালাইতে হুম্ন এবং তাহাতে কত কাচ.র! 
নির্গমন ও আন্তান্তরূপ লোকসান হুয় তাহ! নোট করিতে হুয়। তাছার 
পর তাহাকে কাতন যন্ত্রে চালাইর দেখিতে হয়। কিরূপ ফল হয়, 
তাহাও নোট করিতে হয়। এই সকল ফল সন্তোষজনক হইলে সমগ্র 
মিশ্রিত তুল ব্যবহার কর! যাইতে পারে; নচেৎ আবশ্তক মতে পরিবন্তিত 
করিয়। ভাহ! পুনরার পরীক্ষা ও ব্যবহার কর! উচিত। (ক্রমশঃ) 
শ্সত্যেন্ত্রনাথ বন্থু। 


সুন্দরীনন্দ চরিত। 


তাঁর এ ভুবনে ধন্ত দয়ালুর অগ্রগণ্য 
বারা জীব উদ্ধার কারণ 
বিশ্বপ্রেমে ময়হিয়! শুভ উপদেশ দিয়! 
অনুগ্রহ করেন বর্ষণ ॥ 
ভগবান্‌ বুদ্ধ, কপিলবাত্ত নগরীস্থ বটকাননে অবস্থান করিতেছেন। 
শাকারাজের পুত্র নন্দ, তাহার সনর্শনের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত 
হইলেন। নান! কথোপকথনের পর ভগবান বলিলেন, বৎস নন্দ! 
তুমি প্রত্রক্যা গ্রহণ কর।” নন্দ বলিলেন, “ভগবন্! প্রব্রজ্যায় পুণ্য লাভ 
হইলেও উহ! আমার অভিমত নহে) আমি সমুদয় পরিব্রাজকের 
উপাসক হুইয়া সর্ববিধ উপকার ভ্বারা তাহাদের ভিক্ষাবৃত্তির সাহাধ্য 
করিব” এই কথা বলিয়া রত্বমযর় মুকুটে ভগবানের চরণ স্পর্শ করতঃ 
নন্দ প্রিয়তমার জন্ত উৎকতিতচিত্তে গৃহে গমন করিলেন ও মনোহর 
উদ্যানে লাবপ্যবতী গ্রেয়সীর সহবাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। 
সুহর্থের জন্তও তাঁহার! পরস্পরের বিরহ সহিতে পারিত্েন ন1। এক- 
দিন ভগবান্‌, গুণবানেরপ্রত্তি প্রীতি-নিবন্ধন ভিক্ষুগণেয় সহিত স্বয়ং 
নলের ভবনে আগমন করিলেদ। 
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নন ভগবানের আগমনে আহ্লাদিত হইয়! পাদ -বননাপূর্বক 
তাহাকে মহামূল্য আদনে উপবেশন করাইলেন এবং পুজা করতঃ 
বলিলেন, "ভগবন্! এ কোন পুণ্যের পরিণাম ; যেহেতু ভগবান্‌ অনুগ্রহ 
করিয়। শ্বয়ং দর্শন দিলেন। মহাত্মাদের ম্মরপ, দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ 
মহাফলজনক। আহা! এই বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মার দেহজ্যোতিঃ সন্র্শনে 
কাহার না হৃদয় বিকসিত হয়! মহাতাদের দর্শন, দান অপেক্ষা! প্রিয়, 
পুণ্য অপেক্ষা ফলজনক, সদাচার অপেক্ষা গ্রশংসনীর়। ভগবান্‌ নন্দের 
তন্্রপ ভক্তি ও প্রণয়ে চারুতর পৃঁজালাভ করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ 
করতঃ গ্রস্থানে প্রধৃত্ত হইলেন। নন স্বর্ণপাত্রে নিজ হৃদয়ের স্যার 
মধুর কতকগুলি উপহার লইয়! ভগবানের পম্চাৎ গমন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। প্রিয়তমকে ভগবানের পশ্চাৎ গমন করিতে দেখিয়া, তাহার 
খিরহভয়ভীত। প্রেয়মী পড়ী সুন্দরী তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন । 
সেই সময় গুরুজনের আগ্রে সরল ও তরল দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া ভয়- 
প্রযুক্ত মুকুলিত নয়নে স্বামীর প্রতি ঈষৎ কটাক্ষপাঁত করতঃ সেই সুনরী 
যে ক্ষণকালের জন্ত মৌনবদনা হইলেন, তাহাতেই “হে নাথ তুমি যেও না” 
এই কথা অধিকতর রূপে বল! হইয়াছিল । নন্দ, প্রণয়িনীকে চঞ্চলনয়ন| 
দেখিয়া, “এই আদিতেছি”' বলিলেন। তৎপরে আশ্রমে গিয়া কৃতাঞ্জলি- 
পুটে বলিলেন, প্ভগবন্! তবে গৃহ গমনের জন্য অনুমতি করুন!” 
কারণ, তখন নন্দ প্রিয়তমার বিরছে অধীর হইগ়াছিলেন। “ভগবান্‌ 
আসন পরিগ্রহ করিয়া ঈষৎ হান্তপূর্ঘক নন্দকে বলিলেন, “বৎস নন্দ! 
গমনের জন্ত এত ত্বরা ফেন? হায় বিষয়ের আম্বাদে ও গৃহন্থুথে 
যাহারা মোহিত, তাহাদের মন কোন প্রকারেই বৈরাগ্যের প্রতি ধাবিত 
হয় না। গুণ জীবনের আতরণ, বিবেক গুণের আভরণ, শাস্তি 
বিবেকের আভরণ, বৈরাগ্য শাস্তির আতরণ। অতএব বৎস, রাজপুত্র নন ! 
ভূমি জিতেন্ডিয় হইয়া গ্রবজ্যা পরিগ্রহ কর, এই পার্থিবসম্পদ্‌ যৌবন বসস্তেক 
স্তায় কেবল ভোগকালে সুখপ্রদ । আত্মার কল্যাণের জ্ত ্হ্ষচর্য্য গ্রহণ কর, 
এই অসার গৃহ-সংসার পরিত্যাগ কর (৮ ভগবানের করুণাপূর্ণ বাক্য গুনিয়। 
পরী গ্রণয়ে অঙ্গুরজ নদ বশিলেন,”ভগবন্‌ প্ত্রজ্যা অপেক্ষা ভিক্ষুসজ্ঘের উগা' 
কানের আস্ত গৃহস্থ ধর্টে আমার অধিক প্রীতি। এই থা বলিতে বলিতে 
স্কগধানের কথা অতিক্রম করিতে অসমর্থ ও শ্রিক্গতমার গ্রেমে ক্নাস্কষউটডিত্ 
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হা নন্দ কিয়ৎকালের নিমিত সংশয়াকুল হইলেন। কিন্তু ভগবান্‌ পুনঃ 
পন; তাহাকে ব্রত গ্রহণের জন্য আদেশ করিতে লাগিলেন। সাধুগণ 
পরোপকারে উদ্যত হুইয়! প্রায়ই যোগ্যতার বিচার করেন ন1। যখন নন্দ 
ইন্্রিয়ের আকর্ষণে প্রব্রজ্যা গ্রহণে বা করিলেন না, তখন আপন! 
হইতেই তাহার দেহে প্রব্রজ্যার লক্ষণ লক্ষিত হইল। তথন তিনি 
গৈরিকবসনপরিধায়ী, কমগুলুহস্ত ও ন্ুবর্ণবৎকাস্তিবিশিষ্ট হইয়! 
মহাপুরুষের লক্ষণে শোভিত হইলেন এবং ভগবানের আদেশে 
আরণ্য ফলমূলে ভাহা'র জীবন যাপিত হইতে লাগিল। নন্দ প্রব্রজ্যা 
অবলম্বন করিলে শশান্ক যে প্রকার নিজদেহে সুম্পষ্ট মুগলাঁঞ্ন ধারণ 
করেন, তদ্ূপ তিনি প্রিয়তমার কমনীয়ছবি হৃদয়ে বহন করিতে 
লাগিলেন। মন স্ফটিকের স্তায় শ্বচ্ছ হইলেও অনুরাগ কোন্‌ পথে 
তাহাত্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বলিতে পারি না, ক্ষালিত হইলেও 
উহা! হৃদয় পরিত্যাগ করিতে চায় না। বিরহে অক্ষম নন্দ ধৈর্যযচ্যুত 
হইয়| কাননে বিচরণ করিতেন, ক্ষণকালের জন্যও তাহার প্রেমী 
নুন্দবীকে বিস্বৃতহইতেন না; ভাবিতেন, “হায় ভগবান্‌ নিতান্ত অনুগ্রহ 
করিয়! আমার জন্য এইরূপ যত্ব করিলেন কিন্তু আমার রাগাসক্ত চিত্ত 
কিছুতেই বিমল ভাব প্রাপ্ত হইতেছে ন1। সংসারের বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিলাম, নিঃসঙ্গব্রত অবলম্বন করিলাম, তথাপি আমার মন সেই 
হুরিণনয়নাকে তুলিতে গারিতেছে ন1। হা প্রের়সি! 'ক্ষণকাল মধ্যেই 
আমি আসিতেছি” এই কথ! বলিয়। আগমন করতঃ তোমার দর্শনে 
একান্ত অন্তরায় এই ক্কৃতঘ্ব ব্রত অবলম্বন করিলাম! আমার 
বিরছে সেই গ্রিক্লতমা সুন্দরী নদীপুলিনস্থিতা বিরহিণী চক্রবাকীর 
স্ঠা সৌধতলে একাকিনী শয়ন করিয়া শোকোচ্ছাস পরিত্যাগ 
করিতেছেন। হা! প্রিয়ে! আমি সত্যনিষ্ঠ! হইতে পরিত্রষ্ট ও বঞ্চকের 
স্তায় তোমার চিত্তছারী হইয়া এই মিথ্যাব্রত অবলহ্বন। করিয়াছি। 
আমি ব্রত পরিত্যাগ করিয়! প্রিয়ার নিকটে যাঁই। প্রণয়াসক্ত চিত্ত 
ব্যক্তিদের তগন্া দুঃসহ সন্তাপ মাত্র। আহা! সেই রাজপু্রী, আমার 
প্রিয়তম! শুন্দরী, বহু বিলম্বেও যাইতে না দেখিয়া আমাকে নিষঠ,র 
মনে করতঃ অভিনব বিরছে কি করিবেন জানি না। যে মুহূর্তে 
গবান্‌ এই বনে থাকিবেন না সেই মুহূর্তেই আমি গৃহে চলিয়া! যাইব, ইহাই 
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নিশ্যয়। এই শিলাতলে গৈরিক ধাতু দ্বার মেই ন্তরমুখীর মূষ্তি 
অঙ্কিত করি, যদি ইহাদ্বার কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য লাভ হয়। অথবা সেই 
প্রিয়তমাকে কি প্রকারে চিত্রিত করিব, সুধাকর ও সরমিজে ধাহার 
সৌন্দর্য্যের লেশ মাত্র লক্ষিত হয়?” এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে 
ধীরে ধীরে সেই সুন্দরীর মৃত্তি অস্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার 
নয়ন হইতে বিগলিত বাম্পবারিতে অঙ্গুলি ধৌত হইতে লাগিল। 
তাহার পর প্রিয়ার মৃত্তি সম্মুখে রাখিয়া বির্হ্যন্ত্রণায় নান! প্রকার 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিব্রাজকগণ নন্দের অবস্থাবলোকনে 
বিরক্ত হুইয়। ভগবানকে বলিলেন, প্গ্রভো! লোকে কুকুরের গলদেশে যেমন 
পুশ্শমাল! প্রদান করে, তন্রপ আপনি বাৎসল্যগ্রযুক্ত এই হুধিনীতকে সন্্যাল 
প্রদ্ধান করিয়াছেন। দেখুন, নন্দ শিলাতলে প্রিয়ার মুখ অক্কিত করিয়! 
তাহাকে কত কি বলিতেছে এবং তাহারই ধ্যানে মগ্ন আছে। ভগবান্‌ 
ইহা শুনিয়া! তৎক্ষণাৎ নন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “বস নন্দ! একি ?” 
নন্দ বলিলেন, “ভগবন্। সত্য সত্যই আমার চিন্ত কাস্তার প্রতি অন্ধু- 
রক্ত, ভিক্ষুগণের অভিমত এই কাননবামে আমার মন অভিলাষ 
করে না। ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহা শুনিয়! তাছার মুখের প্রসন্নতা্ার। 
নন্দের সংনারান্থুরাগ ধৌত করিয়া বলিলেন, ণহে সাধো! তোমার 
সংসারের প্রতি মতি করা! যুক্তিযুক্ত নহে, বিদ্ন কল্যাণাকাজ্সী ব্যক্তির 
চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় ন|। কোথায় পবিভ্রতম যোগ, আর 
কোথায় ক্ষণিক সুখপ্রদ নিন্দনীয় বিষয়োপভোগ ! ছুরতিক্রম্য এই 
নিকষ্ট সুখাতিলাষ মানবের কল্যাণ অপহরণ করে। হায়! প্রেমান্ব 
ব্যক্তিদের এই দ্শাই ঘটিয়া থাকে!” ভগবান এইরূপ বৈরবাগ্যের 
উপদেশ দিয়! “এখানে থাক” এই কথা বলিতে বলিতে নিজ কার্যে 
প্রস্থান করিলেন । নন্দ গমনের উত্তম অবসর পাইয়া প্রিয়তমার দর্শন 
লালসায় প্রফল্লচিত্ডে ন্বগৃহে গমন করিলেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেই নগরী 
দরে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি সর্ববঞ্জ ভগ্রবান্‌ বুদ্ধ সেই বৃত্বাস্ত জানিতে 
পারিয়া, তাহার সন্মুথে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, শক নন্দ! এত তাড়াত্তাডতি 
কোথায় যাওয়! হইতেছে?” নন্দ বলিলেন, “ভগবন্! আমার বনবানে 
ইচ্ছ। নাই। অন্ুরাগাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদের কোন ক্রিয়াই সফল হয় না। 
যে প্রকার পঞ্জরবদ্ধ বিহ্ক্ধ উতৎকন্িতচিত্তে কাঁলযাপন করে, তদ্রপ জামি 
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অন্ুরাগাসক্তচিত্তে এই ব্রক্ষচর্যোর অনুষ্ঠান করিতেছি । আমি প্রত্রজা! 
পরিত্যাগ করিয়া? যাইতেছি। আমার অনস্ত নরক হউক। মগিষ্ঠায় রক্ত- 
বর্ণ বসন কদাচ.শুত্রত1 লাভ করে না*। কও 

এই কথ! বলিয়। গমনে উদ্যত হইলে, ভগবান্‌ বুদ্ধ নন্দকে নিবারণ করতঃ 
অনুগ্রহ পূর্বক বলিলেন, “হে নন! ৰিপর্ধ্যয় ঘটাইও না, তত্বজ্ঞানে অবহেল! 
করা বড়ই নিনানীয়। যাহারা বিবেকদ্বার৷ বিশদচিত্, চরিত্রবান্‌, জ্ঞানী, 
তাহাদের বুদ্ধি অসার সুথেক়্ নিমিত্ত অকার্ধ্যে প্রবর্তিত হয় না। তুমি 
গৃহজাল হইতে বিষুক্ত হইয়াছ, পুনরায় কেন তাহাতে ধাবিত হইতেছ? 
মারঙ্গ একবার নির্গত হইলে কি পুনরাপ্প জালে প্রবেশ করে 1,” এই সকল 
শ্রবণ পূর্বক নন্দ ভগবানের শাসনে বদ্ধ হইয়া, নিজ প্রিয়তম পত্ী সুন্দরীকে 
চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । অনস্তয় একদিন 
নন্দকে আশ্রমের মার্জনায় নিযুক্ত করিয়! ভগবান্‌ ধ্যান করিবার নিমিত্ত 
সমন করিলেন। নন্দ ভগবানের আদেশে আশ্রমের মার্জনাকার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার চিত্ববৃত্তিস্থ রজ£ অর্থাৎ অনুরাগের ন্যায় 
সেই ভূতলের রজঃ অর্থাৎ ধূলি দূরীভূত হইল ন1। তিনি জলাহরণের 
নিমিত্ত কুস্ত লইয়া! গিয়! অন্যাসক্তিনিবন্ধন শূন্ত কলস লইয়। প্রত্যাগত 
হইলেন। সেই সকল ঘটনায় নন্দের চিত্ত নিতাস্ত বিষ হইল, তিনি 
সুন্দরীর দর্শনের আশায় আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সর্বজ্ঞ 
ভগবান্‌ বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানপ্রযুক্ত সেই বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হুইক়, ঝটিতি 
নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্বৎস! রমণীর প্রতি অভিলাষ 
পরিত্যাগ: কর, নীলীবর্ণের স্যার তোমার চিত্তে কি একপ্রকার অনুরাগ 
বদ্ধমূল হইয়াছে, যাস? বহু চেষ্টায়ও দূরীভূত হইতেছে না। অসৎ 
বন্ধুগণের- স্তায় ইন্দ্রিয়বর্গ, জীবগণকে বিষয়ের আন্বাদ প্রদান করিয়! 
ছুস্তর নরকে পাতিত করে।” এইন্ধপ নান! উপদেশাস্তে ভগবান্‌ 
নন্দকে লইয়| গন্ধমণদন পর্বতে গমন করিলেন, সেখানে বনাগ্সিতে দগ্ধ 
কদাকাঁর। একটা দৃষ্টিহীনা মর্কটী দেখাইয়| বলিলেন, প্নন্দ ! এই যে কদাকার। 
মর্কটী দেখিতেছ, এও কোন ব্যক্তির প্রিয়দর্শন! যোগ্যপাত্রী, ইহার প্রতিও 
কাহারও অনুরাগ ক্য়। বস্ততঃ পদার্থের কোন সৌন্দ্ধ্য কিংবা অসৌনদর্য্য 
নাই,হদয়ের অন্গুরাগই বস্তর রমণীয়তা অবলোকন করে। যে যাছারপ্রিয়,সেই 
তাহার পক্ষে রমণীয়। বৎস নন্দ! তুমি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়! সত্য 
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করিয়৷ বল দেখি, সেই তোমার পত্রী নুন্দরীর সহিত এই মর্কটার লাবণ্যের' 
কি পার্থক্য ? আমরা প্রার্থী নহি, ন্থতরাং আমাদের নিকট সৌন্দর্য্যের কি 
গ্রভেদ হইবে? প্রার্থী ব্যক্তিই প্রার্থিত বস্তুর চারুতা অনুভব করিতে পানে । 
আমি সেই সুন্দরী ও এই মর্কটাতে কোনই বিশেষ দেখিতেছি না) মাংস, 
চর্ম ও অন্থি দ্বার! নির্মিত এই যন্ত্রে সময়ের গুণে রমণীয়ত1 বোধ হয় 1” 

ভগবান্‌ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে নন্দ বলিলেন, “ভগবন্‌! আপনার এই 
প্রশ্থ অত্যন্ত অস্থচিত। ভগবান্‌ কি বলেন, “বাহার! বিশ্বগুরু_ তাহাদের 
আর কে উপদেশ দিবে? অধিকল্ুন্দরীর প্রতি ওৎকর্ষপ্রযুক্ত অধিক 
প্রণয় হয়] থাকে। আমার সেই প্রেয়দী নুন্দরীর সহিত কাহারও তৃলন। 
হয় না, জ্যোত্নার সহিতও আমার প্রিয়ার কান্তির উপম| হয় না, হংস ও 
হরিণ যথাক্রমে তাহার বিলাসগতি ও নয়নশোভ। অপহরণ করিয়! ভয়- 
প্রযুক্ত কানন আশ্রয় করিয়াছে ।” ভগবান্‌ রাগাসক্তচিত্ত নন্দের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া দিব্য প্রভাব নিবন্ধন তাহাকে স্ুরলোকে লইয়া গেলেন খবং 
সেখানে দেবরাজের নন্দনকাননে সমুদ্র মন্থন কালে সমুখিত। অপূর্ব 
»াবণ্যবতী দিব্যাঙ্গন1 সকল দেখাইলেন। সেই স্ুরহ্ুন্দরীগণের অরুণব্ 
কান্তি, লোহিত পণ্মের স্তায় চরণতল, অঙ্গুলি সকল পারিজাত পন্নবের 
তায় মনোহর। পুথযৌবনা অপৃর্ব্ব লাবগ্যবতা সেই সথরললনাগণকে মহম। 
নিরীক্ষণ করিয়! নন্দ স্তত্তিত হইলেন। 

তগবান্‌ বুদ্ধ বপিলেন, “বৎস নন্দ! এই দেবাঙ্গনারা দেখিতে কেমন ? 
ইফাদের সহিত তোমার পত্রী স্থন্দরীর কোন রূপের পার্থক্য আছে .কি? 
তোমার সুন্দরী অপেক্ষা ইহার! যদি অধিক সুন্দরী হয়, তুমি অনন্তচিত্তে 
প্রসন্ন মনে ব্রহ্গচর্যের অনুষ্ঠান কর, এই অপ্সরা সকল তোমাকে প্রদান 
করিব।” ভগবানের এই বাক্যে নন্দ নিশ্শিন্তচিত্তে ব্রত আচরণ করিতে, 
লাগিলেন। সেই স্বর্গীয় ললনাগণের সমাগম প্রত্যাশায় নিজ বনিতা 
হুন্দরীর প্রতি নন্দের অনুরাগ বিলয়প্রাপ্ত হইল। কেন হুইবে নাঃ 
বাছিরের সৌন্দর্য লইয়া যাহাদের ক্রয় বিক্রয়, তাহাদের ভালবাসার স্থায়িত্ব 
কোথা হইতে হইবে? হায়! প্রবাসে বিস্থৃতি ও অন্তের সহবাস নিবন্ধন 
পুরুষগণের অভ্যাসগত ভালবাস! হঠাৎ লীন হয়। শরীরীদিগের যৌবনের, 
রমণীয়তা ক্ষণিক,তজ্জন্ প্রণয়ও ক্ষণিক, ইহ! দত্য কিংবা নিত্য অথব1 সুখকর. 
হইত্তে পারে না। 
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তাহার পর ভগবান্‌ নন্দকে আশ্রমে লইয়া গেলেন, নন্দ তগন্তায় প্রবৃত্ত 
হুইলেন। একদ। নন্দ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে কুস্তীনামক 
এক ঘোর নরক দেখিতে পাইলেন, সেখানে পাঁপিগণকে গ্রতণ্ড তৈলপূর্ণ 
কটাছে নিমজ্জিত করিয়া যাতনা প্রদান করিতেছে। নন্দ পাতকীদিগের 
দারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া! ভয়ে কাপিতে কীপিতে নরকের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন। তত্রত্য লোকেরা বলিল, "কামাসক্তচিত্ত নন্দের জন্য এই নরক 
সৃষ্ট হইয়াছে। অদ্যাপি তাহার হৃদয়হইতে বাসন! বিদুরিত হয় নাই। 
সে শ্বর্গাঙ্গনাদের কামনায় মিথ্য! ব্রহ্ষচর্যযব্রত করিতেছে । যাহার! কপট 
ব্রত আচরণ করে এবং লোতী, রাগদ্বেষছিংসাঁয় যাহাদের হাদয় পরিপূর্ণ, 
তাহাদের অনন্ত কালের জন্য এই কুস্তীনামক নরকে বাস হয়।” নন্দ 
ইহা শুনিয়া চকিত'হ্য়! উঠিলেন, তাহার সর্ধশরীর রোমাঞ্চিত হইল। 
তখন তাহার মনে হইল, কুস্তী নামক নরকে পতিত হইয়া যেন তিনি 
ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তিনি অনেকক্ষণ পশ্চান্তাপ অনুভব 
করলেন, তাহার সমস্ত বাসন। দৃরীতভৃত্ত হইল, তাহার পর একাস্ত মনে 
ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহ এবং সংশর়বিমুক্ত হইয়! তাহার চিত্ত শরৎ, 
কালের সাগরবারির ন্যায় বিমল ভাব ধাঁরণ করিল। তখন নন্দ কামনাশুরা 
ও পবিত্র চিত্ত হইয়! পরম শান্তিলাভ করিলেন এবং ভগবান্‌ জিনদেবকে 
সম্বোধন করিম্না বপিলেন, প্প্রভো ! আমায় অপ্পরাগণে প্রয়োদ্ধন নাই, 
স্থন্দরীকেও আর আমি চাহি না । ইহারা আপাত রমণীয়, পদ্সিপামে অতি 
বিরস। যখন এই কল বস্ত ভাবন! কর! যায় তখনই হ্বদয়বৃত্তি কলুষিত্ব 
হর, গর সকল মন হইতে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হৃদয়ের ভার যায়, 
হৃদয় প্রসন্ন হয়।»ঃ নন্দের এই সকল কথা শ্রবণে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ভাবিলেন, 
নন্দ ঘথার্থই নির্বাণোচিত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 

অমস্তর পরিব্রাজকগণ ভগবান্‌ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রভো ! নন্দ 
কোন্‌ কুশল কর্দের জন্ত এইরূপ পিদ্ধিলাভ্ভ করিলেন, আমাদিগকে বলুন ।” 
ভগবান্‌ বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ ! নন্দ পৃর্ক পূর্ব জন্মে যে সকল পুণ্য অর্জন 
করিয়াছলেন, তাহারই পরিণামে এই সিদ্ধিলাভ হইল। পবিত্র বংশে জন্ম, 
নার দহ, গ্রণরিনী ভার্ধ্যা, সুখপ্রদ সম্পৎ, সাধুগণের প্রিয়ব্যবহার, 
গ্রবশেষে শান্তি সপিলে ন্নান ও নির্বাথ,-এ সকল কুশল কর্মরূপ কুনুমের 
মৌরভ।” শ্রীশরচ্চন্্র শাস্্ী। 


ভারতীয় ত্রহ্ষবিষ্া। 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর।) 

খথেদের সময়ে আর্যেরা এমন অজ্ঞান ছিলেন ন! যে অগ্নি, বাযু, সুর্য 
ধথ্বেন্দর সময়ে আর্ধাদের ও মেঘ প্রভৃতি বনস্তকে তাহার এক একট! 
হে পি সা 
র্ষ,টিত হয় নাই। উহাদের চিত্তে অহং ও ইদংএর স্বর্ধপ 
জ্ঞান তখনও সম্যকৃরূপে পরিস্ফুট হয় নাই; 

এজন্ত তাহারা এই সকল প্রাকৃতিক বস্তকে আপনাদেরই ন্তাঁয় শক্তিমস্ত-_ 
শক্তির আধার বলিয়া মনে করিতেন। প্রথমে তাহারা] বিশেষ বিশেষ 
| অগ্নিতে, বিশেষ বিশেষ মেঘে, বিশেষ বিশেষ 
টা সি বাত্যায় শক্তির প্রকাশ দেখিতেন। আকাশকেও 
জাতীয় বস্তুতে শক্তির এক অখণ্ড বস্ত বলিয়া! মনে করিতে পারিতেন না। 
প্রকাশ দর্শন কালক্রমে তাহারা বহুত্ব ছাড়িয়া একত্বে পছ'ছিতে 
লাগিলেন। তূলোক ও ছ্যলোকে যত অগ্নি 

আছে, সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন এক অগ্নি। যত মেঘ, 
বিদ্যুৎ ও বজু আছে, সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন এক ইন্ত্র) 
এবং এক অথণ্ড সর্ধাধার আকাশদেবত| হইলেন বরুণ। এইরূপে 
যেমন এক এক জাতীয় বস্ততে এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত 
হইলেন, তেমনি অন্ত দিকে দ্েবতাগণের 

দেবতাগণের ক্ষমতী ও ক্ষমতা ও অধিকার (1000607 ) নির্দিষ্ট 
ক রা হইতে লাগিল। বজ্রধারী, মহাপরাক্রমশাশী) টু 
জাতীয় সেনানায়ক হইয়া উঠিলেন। খধি বলিতে- 

ছেন--পহে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধের নেতা, তুমি মরুতগণের সহিত প্রধান প্রধান 
যুদ্ধে স্পর্ধা পূর্বক শক্র সংহারে সমর্থ। তুমি শূরগণের সহিত 
শ্বয়ং ( সংগ্রামনথ ) অনুভব কর।” পহেউগ্র ইন্ত্র! তোমার তক্ত যজ- 
মানের বিরুদ্ধকারীকে উগ্ররক্ষণ-কার্য্যরূপ তেজোময় উপায় সমূহ 
জার] অবনত করিয়া দাও। তুমি পূর্বকালে যেরূপ (আমাদের 
পূর্বপুরুষদিগকে পথ দেখাইয়! লইয়া গিয়াছিলে ) আমাদিগকেও 
সেইরূপ লইয়া যাও।” অন্সি পাবক। তৃণকাষ্ঠাদির স্তায় ভিনি 
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অপরাধ ও পাপ সকলকেও দগ্ধ করেন। সুতরাং তিনি দেবতা ও মন্ু- 
অগ্িদেবতা ও মনুষোর ্যের মধ্যে যধ্যব্্তার স্থান অধিকার করি- 
মধ্যবর্তী এবং সমস্ত পারি- লেন। যজ্স্থলে দেবোদেশে অন্ন, ঘৃত, ব্রীহি ও 
বারিক ও সামাজিক সম্ব- 
সের পরিভ্রতা বিধায়ক. যবাদি যাহা কিছু উৎসর্গিত হয়, অগ্নি সে সমস্তকে 
দেবগণের সমক্ষে লইয়! যান। আবার দেবগণকেও 
তিনি প্রসন্ন করিয়! ষজ্তস্থলে লইয়া আসেন। পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের 
পৃজাতেও অগ্রিদ্বেবত মধ্যবন্তী। আবার অগ্নিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া 
বিবাহ্থাদি সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করিতে হয়) সুতরাং পারিবারিক ও সামা. 
জিক সমস্ত সন্বন্ধের পবিত্রতা বিধানও করেন অগ্নি। বৈদিক খষি বলিতে- 
ছেন--*অগ্নিকামনাকারী খত্বিকগণ মনুষ্য সমাজে অগ্নিকে গ্রবন্তিত করিয়া, 
মনুষাদিগের পবিত্র হইবার উপায় করিয়। দিয়াছেন; সে অগ্নি এক্ষণে 
সোম পানে মত্ত হয়েন, হোত। হয়েন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ 
দেখাইয়! দেন, সর্বত্র বিচরণ করেন এবং হোমের দ্রব্য দেবতাদের নিকট 
বুহন করেন।” *€ষ সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতাদিগের সঙ্গে একভ্র 
হইয়া! হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সহিত এক রথে 
আরোহণ করেন, হে অগ্নি! সেই সমজ্ত দেবারাধনাকারী যন্দ্রের অন্ুষ্ঠান- 
কারী প্রাচীন ও আধুনিক পিতলোকদিগের সহিত এস।” আকাশ অতি 
শুত্র ও নিম্ল, গ্রশাস্ত ও বিশাল। আকাশ 
5 সর্বদর্শা, স্বাক্ষী, সুর্ধযালোকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল। 
পরিাত.. এজন্ত আকাশ-দেবতা বরুণ সমস্ত নৈতিক গুণের, 
সমস্ত পুণ্যের আধার বলিয়! কল্পিত হইলেন; এবং 
খত অর্থাৎ ধর্ব্ক্ষক বলিয়! আধ্যসমাজে পূজিত .হইতে লাগিলেন। 
খথেদ-সংছিতায় বরুণের পন্বন্ধে নিয়লিখিত বিশেষণ গুলির প্রয়োগ দেখা 
যায় £__সর্বত্রষ্টা, শুদ্ধবল, স্ুুকন্মা, সত্যবান্, সত্যদর্শা, হিংসাবর্জিত, 
ক্রোধবিহীন, দ্বানশীল, সদাশয় ইত্যাদি। বরুণ সর্ধদ্রষ্টা,--তিনি, 
পাপ পুথ্য সমস্ত দেখিতে পান) কিন্তু তিনি পাপীর প্রতিও কৃপা- 
পরবশ। আনেক খকে এইকপ উক্তি দেখিতে পাওয়া! যায়__ 
"অপরাধ করিলেও যে বরুণ দয়! করেন।” হৃদয়ে পাপের জন্য অন্গতাপ 
উপস্থিত হইলে, আর্ধ্গণ বরুথের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেন-- 
“ছে বরুণ আমর! মনুষ্য ; দেবগণের সম্বন্ধে আমর! যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ 
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করিয়াছি, সেই সকল পাপ প্রযুক্ত আমাদিগকে হিংসা, করিও 
না.” “হে বরুণ! বদি আমর কথনও কোন দাতা, মিব্র, 
বয়ন্ত, ভ্রাতা, নিকট প্রতিবেশী বা যৃকের গ্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, 
তাহ! হইলে তাহা নষ্ট কর।” “হে বরুণ ছ্যতব্রীড়ায় প্রবঞ্চনাকারী 
পাশক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা জ্ঞানপুর্ব্বক ব1 অজ্ঞানবশতঃ (অপরাধকরি); 
তাহ! হইলে তুমি শিথিল (বন্ধনের ) স্ঠায় তৎসমুদায় হইতে মুক্ত কর। 
কিন্তু কেবল মাত্র অন্ধ জড়শক্তির সংশ্রবে আলিয়াই কি জর্ষোরা 
বরুণের স্যার শুদ্ধচেতা বরুণের গ্তায় শুদ্ধচেতা পুথ্যবান এক দেবত1 কল্পন! 
দেবত1 কল্পনা কিরপে করিতে সমর্থ হইলেন ? এরূপ মনে করিলে মোক্ষ- 
সম্ভব হইল মুলরের ন্যায় আমরাও বিষম ভ্রমে পতিত হইব। 
সর্বদাই আমাদিগকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে ষে, প্রকৃতি পুজার 
মধে আমর! আর্ধাদের জীবনের একটা মাত্র দিক দেখিতে পাই। উহার 
অন্তরালে তাহাদের আর একটা বৃহত্তর ও মহত্বর জীবন আছে। এখানে 
আর্যদের সেই সাঁমাঞ্জিক জীবন সন্বদ্ধে ছুই একটা কথা বলা আবশ্তক। 
রাজা বিস্তার অপেক্ষা ধর্ম পৃর্ববেই বল! হইয়াছে যে আর্ধ্যজাতি শান্তিপ্রিয় । 
ও সমাজ বন্ধনের দিকে সত্য বটে, অনার্ধ্দের সহিত তাহাদ্দিগকে ঘোরতর 
আঁধ্যদের অধিক দৃষ্টি সংগ্রাম করিতে হুইয়াছিল; তথাপি এ কথ শ্বীকার 
করিতে হইবে যে,আধ্েরা সমরপ্রিয় জাতি (01115 29010?) ছিলেন না। 
ধন্দ ও সমাঞ্জ বন্ধনের দিকেই তাহাদের অধিক দৃষ্টি ও মনোষোগ ছিল । 
এজন্যই খথেদে খত অর্থাৎ এজন্যই আমরা খণ্েদে বীরপুরুষগণ্রে প্রেতাত্মা” 
সমাজধর্মরক্ষক পিতৃপুরুষ- পূজার কোনও নিদর্শন পাঁই না। যে সকল পিস্ু- 
বির লা পুরুষ খণেদে পুর্সিত হইয়াছেন, তাহার। সকলেই 
পুন্না নহে যজ্তক্ষক-__খত অর্থাৎ সমাজধর্মরক্ষক। এই 
সকল শুন্ধচেত1, সৎকর্্মনিরত পুরুষগণ আর্ধ্যসমাজে প্রাছভূতি হইয়া! শুদ্ধ 
আর্ধালমাজে শুদ্ধচেত। খধি- চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন এবং আর্ধাসমাঞ্জে 
গণের আবির্ভাব এবং শুদ্ধ খত অর্থাৎ ধর্মনিয়মাদি সংস্থাপন করিয়াছিলেন 
চেত। বরুণ দেবত। কল্পন। বলিয়াই, যেমন একদিকে সাধুশীল পিতৃপুকষগণে 
প্রেতাত্মার পুজা আরম্ভ হইল? তেমনি অন্যদিকে শুদ্ধবল, সু কন্্াঃ ধর্ম 
রক্ষক এক বরুণ দেবতা কল্পনা কর! সম্ভব হইয়া উঠিল। অগ্নির গুব 
কঞ্জিতে করিতে খধি পিতৃপুরুষগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন--“হে অগ্নি! ষে 
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সকল পিভুলোক হোম করিতে জানিতেন এবং বিবিধ খক্‌ রচন। পূর্বক 
স্তব প্রস্ত্তত করিতেন, সুতরাং ধাহার! নিজ সৎকর্ম প্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন; যদি তাহার! ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হুইয়া থাকেন, তাহাদিগকে 
লইয়! (যজ্ঞ স্থলে) আমাদের নিকট এস,......তাহার্দিগের জন্ট এই সকল 
উৎকুষ্ট কব অর্থাৎ দ্রবা রহিয়াছে । খধখেদ-সংহিতার দশম অর্থাৎ শেষ 
মণ্ডলে আদিয়৷ আমর! এই পিতৃলোক-পূজা দেখিতে পাই। এই পুজ! 
পিতৃপুরুফ পুজার শেষ পরি- কালক্রমে বর্ধিত ও শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়া কঙ্লান্ত্গত 
ণাম বিবাহাদি দশ সংস্কার গৃহ্হুত্রে বিবাহাদি দশ সংস্কার সন্বস্বীয় নান্দী শ্রাদ্ধে 
.. স্ন্ধীয় নানীশ্রান্ব পরিণত হয়। পিতৃপুরুষগণ গারস্থ্য ও সমাজধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা--সমস্ত কল্যাণকর বিধিব্যবস্থার প্রবর্তক ও রক্ষক; এ জন্তই 
আর্য্যগণ পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের অর্চনা করিয়া” তাহাদের উদ্দেশে 
অন্নযবাদি উৎসর্গ করিয়1, এবং তাহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা! করিয়া, বিবাহাদি 
প্রত্যেক গার্হস্থ্য ও ামাজিক অনুষ্ঠান আরস্ভকরিতেন। এইরূপে অগ্নি, বক্ষণ 
ও ইন্জ্রাদি দেবগণের স্তায় পিতৃপুরুষগণেরও ক্ষমত। ও অধিকার নির্দিষ্ট হইল। 
কিন্ত অন্তদিকে দেবতাদের মধ্যে কে প্রধান, আর্ধ্যগণের মনে এই এক 
প্রশ্ন উদ্দিত হইল। এ সময় ভিন্ন ভিন্ন দেবোপাষধক- 

5 গণের মধ্যে কিছু কিছু বৈরিতা ও প্রতিদ্বন্িতার 
এক সময় এক এক দেব ভাব ও লক্ষিত হয়। দেবোপাসকেরা একে অন্তকে 
তার প্রাধান্ কীর্তন আক্রমণ করিতেছেন--পরম্পরের নিন্দা কৰিতে- 
ছেন। কোন উপানসক অগ্নিকে, কেহ বা ইন্দ্র 

অথব| বরুণকে, অন্য কেহ বা অন্য কোন দেবতাকে দেবতাগণের সম্রাট, 
প্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টির সর্বময় প্রভু বলিয়৷ অর্চনা করিতেছেন। যখন যে 
দেবতার পৃ্জা হইতেছে, তখনই তিনি সর্বময় প্রভূ বলিয়৷ করিত ও স্তত 
হইতেছেন। এইরূপ অবস্থাকেই মোক্ষমূলর 77000118157 নাম দিয়া 
এই অবস্থ| 79০০০০৩- ছেন। আধ্যের তখনও ১5151) অর্থাৎ একে- 
28009005180) নহে শ্বরবাদে পহছান নাই। কালক্রমে আর্য খষি- 
গণের চিত্তে রিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে নান! প্রশ্নের উদয় হইল। খাষি জিজ্ঞাস! 
আর্ধ্যগণের চিত্তে বিশ্বের করিতেছেন--সেই বলই বাকি? সেই বৃক্ষই 
উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের বাকি? যাহ! হইতে উপাদান সংগ্রহ পূর্বক এই 

: উদয় . ছালোক ও ভুলোক নির্মাণ কর! হইয়াছে 1” 


বিদ্বান্গপ, তোমর। একবার আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দৈখ তির্দি 
কিসের উপর দড়াইয। ব্রঙ্গাণ্ড ধারণ করেন।”” অনেক চিত্ত! ও অন্ঃ 
রা সন্ধানের পর আর্ধ্য খষির! এই পশ্নের এইবপ 
পি মীমাংসা! করিলেন--প্ছ্যুলোক ও ভূলোঁক, ইহারাই 
মা শেষ নহেন, ইহাদের উপর আরও একজন 
আছেন। তিনি গ্রজ1 সৃষ্টি করেন, তিনি ছ্যালোক ও. তূলোক: ধারপ 
করেন। তিনি অন্নের প্রভূ । যে কালে হুধ্যের ঘোটকগণ হুর্য্যকে। 
বহন করিতে আরভ্ত করে নাই, সেই সময় তিনি আপনার পবিত্র চণ্ 
(শরীর) প্রস্তত করিয়াছিলেন।” “সেই এক প্রু, তাহার সকল দিকে 
চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দ্দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ।” বিশ্বকর্মা! 
ধিনি তাহার মন বৃহৎ, তিনি নির্দাণ করেন, ধারণ করেন, সপ্তর্ষির 
পরবর্তী যে স্থান তথাক্প তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্গণ এইরূপ কহেন।* 
শ্ষনি আমাদিগের জন্মপ্দাত। পিতা, যিনি বিধাতা, ধিনি বিশ্বভূব্নের 
সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের 
নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাহার বিষয়ে দ্বিজ্ঞাসাযুক্ত 
হয়।” ্‌ & 16 ...। 
খখেদ-সংহিতার দশম অর্থাৎ শেষ মণ্ডল হইতে উপরের কয়েকটা 
মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। প্র মণ্ডলের শেষভাগে 
থাষরা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ও পরমাত্ম! নাম 
র এক মহান্‌ স্থষ্টিকর্তার মহিমা কীর্তন করিক়া- 
ছেন। এই সকল মন্ত্রে সৃষ্টিকর্তার ভাব আরও প্রশস্ত ও উন্নত আকার 
ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এখানে আপিয়াই খবিরা বিরত হন নাই। 
জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খষিরা ঈশ্বরজ্ঞানের মধ্য দির! 
ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ্রাঙ্মণভাগে প্রবেশ 
করিয়াই, ইহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এখানে তত, নম প্রভৃতি শব দ্বারা খধির! এক 
সর্বব্যাপী অনির্দেশ্য মহাসত্তাকে লক্ষ্য করিতেছেন। সেই মহান্কে 
তাহারা চিত্তে ধারণ করিতে অক্ষম,--বাক্যে ব্যক্ত করিতেও অক্ষম। 
এজন্য খধিরা নানাবিধ রূপক ও উপম1 অবলম্বন করিয়া, সেই অমির্দেশা 
মহান্কে চিন্তায় আয়ত ও বাক্যে ব্যক্ত করিতে প্রনাম পাইলেন ; এবুং 


সষ্টিকতৃভাবের 
চরমোতৎকর্ষ 


্র্গজ্ঞানের প্রথম ক্কুর্তি 


৬৩২ 1. ব্যাপী [ ৫ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা? 
এ 
তাহাদের সমঘ্ত চেষ্টার ফলম্বরূপ অবশেষে তাহারা বহির্জগতে এক 
বৈদিক ব্ক্ষজ্ঞানের চরমোৎ- অদ্বিতীয় মহাশক্কির প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। 
কর্ষ-বহিষ্জপদ্বাপিনী এই এক সর্বব্যাপী অদ্বিতীয় মহাশক্তিই বরহ্গ। 
এক অদ্ধিতীর মহাশক্তি বহির্জগদব্যাপী সর্বশক্তিমান এই ব্রহ্ধই ব্রাক্ষণ- 
ভাগে বিশেষভাবে কীর্তভিত হইয়াছেন। আর্ষে।র! বন এই ব্রহ্গতত্বে 
অন্ধ ও উশ্বরের সন্বন্ধ... পছছিলেন তখন ঈশ্বরতত্বও তাহার অস্তভূতি 
ঈশবর ব্রন্মের শক্তি ব্রদ্ষের হুইয়। গেল। ক্ৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এখন আর সৃষ্টির 
অধীন প্রভু নছেন, তিনি নিজেই নেই পরব্রহ্ষের 
অধীন--সেই পরব্রদ্ধের শক্কিমাত্র । সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ পরব্রদ্গের সৃষ্টি- 
শক্তি এখন ব্রন্ধা নামে অভিহিত হইলেন। 
গ্রত্যেক মন্বস্তরে ব্রহ্মা! হইতে প্রজাপতি অর্থাৎ 
সেই মন্বস্তরের আদি পুরুষ উদ্ভূত হন। সেই আদি পুরুষ প্রজাপতিই 
প্রত্যেক মন্বস্তরে ব্রন্ধা হ্ষ্টি বচন! করেন এবং সেই মন্বস্তরের সমস্ত 
রা 7 বেদ বিধি প্রকাশ করিয়! প্রজ। অর্থাৎ জীবের 
হৃষ্টির রচয়িতা ও বেদ কল্যাণ সাধন করেন। এই আদি পুরুষ প্রজা- 
বিধির প্রকাশক পতির মধ্যেই আমরা পরবর্তী অবতারবাদের 
বীজ দেখিতে পাই। 
আধ্যেরা খন ঈশ্বরতত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্গতত্বে উঠিলেন, তখন তাহাদের 
তত্বকাঁও ও সাধনকাণডের চিত্তে এক ঘোর ছন্দ উপস্থিত হইল। এ দ্বন্ব 
মধ্যে বিরোধ--নাঁন। তর্ক, ব্রহ্গতত্ব ও উপাসনাতত্তবের মধ্যে। আর্যদের 
বিতর্কও সন্দেহের উৎপত্তি তত্বজ্ঞান ব্রহ্ম পর্্যস্ত অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহা 
দের উপাসনা এখনও সেই যাগযজ্ঞার্দি কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়িয়া 
বুহিল। তত্বকাণড ও সাধনকাণ্ডের মধ্যে এরূপ বৈষম্য উপস্থিত 
হইলে মানবচিত্ত কখনও স্থির থাকিতে পারে না। আধ্যদের মনেও 
এ সময় নানা তর্ক, বিতর্ক ও সন্দেহের উদয় হইল। কোন্‌ মন্ত্রের 
কি শক্তি, কোন্‌ যজ্ঞের কি উদ্দেশ্য, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন 
চিন্তাশীল খধিদের চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। মন্ত্র ও 
মন্ত্রাদির রপক ওকার- যজ্ঞাদির দূপক ও কাল্পনিক অনেক প্রকার অর্থ 
নিক ব্যাখ্যা কর! হইল। কিন্তু কিছুতেই চিত্তের সন্দেহ 
ঘুচিল না। অবশেষে আরণ্যক অর্থাৎ অরণ্যবাসী কভিপয় খধি উপা- 
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নাতে, এক নূতন ব্যাখ্যা! করিলেন । ভীহার! বপিগেন,' “বিশ্বের প্রত্যেক 
আরণ্যক খবিগণ কর্তৃক বস্ততে সেই অদ্বিতীয় পরব্রঙ্গের চিস্তনই উপাসনা ।” 
উপাননাতত্বের নূতন এইনূপে আরণ্যক খধিরা ্রচ্ষবিষয়ে গভীর 
নি চিন্তায় নিমগ্ন হুইলেন। তাহাদের চিত্ত সম্পূর্ণ 
ব্ধপে অন্তমূখি হইল। পূর্বে তাহারা বাহ্‌ প্রকৃতিতে পরব্রদ্ধের প্রকাশ 
এনীতেনিটিনতা দেখিতেছিলেন; কিন্তু এখন তীহারা অস্তরের 
রাস্মায় চিন্ময় পরব্রন্মের হিরণ্ময় কোষে এক অদ্বিতীয় চিদ্রুপি পরব্রন্ধের 
প্রস্কাশ-- প্রতিক্রিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাহার সততায় ডুবিয়। 
প্রভাবে আরণ্যক ধষির। গেলেন। গ্রতিক্রিয্॥। প্রভাবে তাহারা বাহির 
সর্বববিষয়ে বহিধিমুখ 
| হইতে একেবারে অন্তরে আসিয়। পড়িয়ছিলেন, 
স্থতরাং সকল বিষয়েই তাহারা বহির্বিমুখ হইয়1 ঈাড়াইলেন। এই 
আরণাক খধিরাই আদি উপনিষদের নিগুণত্রহ্গবাদের প্রবর্তক। 
বেদের ব্রাঙ্গণভাগের ব্রহ্ম এক মহাশক্তি। অগ্রি,: বাধু, আকাশ, 
্রাহ্মণযুগে ব্রহ্মজ্ঞান ভূলোক ও ছ্যুলোক সর্বত্র তিনি ব্যাপ্ত আছেন। 
লোগের আশঙ্কা এবং তিনি ইহাতে,আছেন, উহাতে আছেন, ব্রদ্মের এই 
ব্রচ্দের শ্বরূপলক্ষপণের 
উপর জোর দেওয়র মাত্র লক্ষণা করিলে প্রক্কৃতির অগণ্য বস্তর মধ্যে 
আবগ্থকত। ব্রন্মের লুপ্ত হুইয়া যাওয়ার অতান্ত সম্ভাবনা । 
ব্রাঙ্মণযুগে ব্রঙ্গজ্ঞান এইরূপে নুপ্ত ও বিনষ্ট হওয়ার খুব আশঙ্কা ছিল। 
যাগযজ্ঞাদি জটিল কর্্মকাঁগজাল এবং উহ্থাদের রূপক ও কাল্পনিক ব্যাধ্যারাশি 
মন্তুষাবুদ্ধিকে বিকৃত এবং ব্রহ্গজ্ঞানকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়! ফেলিয়াছিল) 
সুতরাং বরন্ষজ্ঞানের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য তটস্থ লক্ষণ ছাড়িয়া 
ব্রদ্ধের ম্বরূপলক্ষণকে জাগ্রত করা একান্ত আবশ্যক হুইয়! উঠিয়াছিল। 
স্বরপ লক্ষণের উপর জোর স্বরূপলক্ষণের উপর জোর দিতে গিয়াই ঈশ; 
দিতে গ্রিয়াই আদি উপ- কেন, কঠ প্রভৃতি আদি উপনিষৎকর্তার1! নিখগ 
নিষদ্কত্ভার নিও পকদ্ধ- ব্রহ্ম বাদী” হুইয় দীড়াইলেন। তাহারা বলিলেল, 
০ বক্ষ বাহিরের সমস্ত বস্ত হইতে পৃথক্‌,-ইজ্্র 
শী দেবতা হইতে পৃথক্‌, “নেদং ষদিদসুপাঁসতে”, দেহ হইতে পৃথক্‌, 
ভাঁবাত্বক গ্লোক থাঁকিলেও আদি উপনিষদ সমুছে নির্ডগ ছাঁবের এবং পরবর্তী গন 
সধুছে সঞ্জণ ভাবের গ্রাধান্ত লক্ষিত হন়। . টস 8৮8 
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ইজ্জিয় ৰ হইতে পৃথর্‌, মন হইতেও পৃথক্‌। তিনি অশব, অশ্পা্শ অর, 
ব্যয়, অরস, অগন্ধ, অনাদি ও অনন্ত। তিনি সর্বাতীত, পরাৎপর, নিত্য, 
চিন্ময় পুরুষ. বাহিরে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধ্যানযোগে 
আদি উপনিষদূকর্তীর। অস্তরাত্থার হিরগ্নয় কোষেই কেবল তিনি প্রকা- 
€বদের বান ব্রক্ম ও বাহ শিতহন। অস্তমু্থ হইয়। অন্তরের অস্তরতম স্থানে 
কর্ম উভয়েরই বিরোধী হীরা তাহাকে জানিতে পারেন, তীহারাই অমরত্ব 
লীভ করেন। কিন্তু বাহার! বহিমু্থ-যাহার| কর্মের অনুসরণ করে, 
তাহার] অন্ধকার ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আদি উপনিষৎকর্তার। 
বেদের বাহ ত্রক্ম ও বাহ কম্ম উভয়েরই ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। বণাশ্রম- 
ধর্ষের প্রতিও তাহাদের তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না। ব্রহ্ষচর্য্যাশ্রম হইতে একে- 
বারে সন্গ্যাসাশ্রমে প্রবেশ করাই তাহার! প্রশস্ত মনে করিতেন । 

বৈদ্িক কর্মকাণ্ড ও তাহার কাল্পনিক ব্যাখ্যাদির গ্ররতি বীতশ্রদ্ধ হইয়! 
রজত তর আরণ্যক খধিদের ভ্তায় চার্বাকগণও তাহার 
্রতিস্রি_চার্বাকদর্শন গ্রতিবাদ করেন। চার্বাকগণের অন্ত নাম 
ৃ লোকায়ত। লোকায়ত, অর্থাৎ যে মত পৃথিবীর 
অধিকাংশ লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত,কিম্ব! লোক অর্থাৎ ইহলোক লইয়াই যে মত। 
টারবাকগণ প্রতান্ধযানী তবেই চার্বাকগণ প্রত্যক্ষবাদী (7১051151501 
স্থতরাং  চার্বাকমডে আধুনিক প্রত্যক্ষবাদীদের ন্যায় চার্বাকগপও এক" 
'স্বভাবাতিরিক্ত ব্রন্ধ এবং মাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করেন) 
চিট হসিত রও অনুমান ও শাব্ধ প্রমাণ শ্বীকার করেন না। চার্বা- 
কের! বলেন, আমর! প্রত্যক্ষ করিতেছি স্বভাব ও স্বভাবের কার্য । সুতরাং 
ব্রক্ষনাষে অপর কোনও শক্তি নাই। দেহাতিরিক্ত আত্মাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ 
নহে, সুতরাং আত্মাও নাই। চৈতন্ত পঞ্চভূতাত্মক দেহের একটা ধর্ম 
€ 70000 ) আত্র। দেহেম়্ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশও 
অবশ্রম্তাবী ; স্থতরাং আত্মার পরকাল ও জন্মাস্তরপ্রাপ্তি নাই। চার্বাকের। 
'ভাধর্বাকমন্তে বেদ ন্ববি- বেদ অর্থাৎ আন্তিবাক্য স্বীকার করেন ন। তাহার! 
৮5 তে বলেন, বেদবাকোোর মধ্যে পরম্পর বিরোধ দেখি- 
। প্রতারক্ষঙ্গণের হারা ধাগ. তেছি। বেদে পুনরুক্তি ও মিথ্যাকখন দোষও 
+- যজ্ঞার্ি প্রবর্তিত লক্ষিত হয়। সুতরাং বেদ অগ্রমাণ্য। কতক" 
গুপি প্রতারক, ধূর্ত ও ভণ্ড অর্থ লাভের লালনায়, স্বর্ণ নরকাদির ভক্ষ 
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দেখাইয়া লোকদিগকে যাগষজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। তাহাদের অতি- 
সমন্ত বৈদিক কর্প সন্ধি বুঝিতে ন! পারিয়া উত্তরকালীন লোকের! প্র 
শুর সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করাতে এর প্রথা বহুকাল, 
হুইতে জনসমাজে চলিয়। আসতেছে । কিন্তু অপ্রত্যক্ষ স্বর্গমূখ ও নরকদণড 
বর্গ, নরক মিথ্যা--আঁত্য- উভয়ই মিথ্যা । আত্যত্তিক এ্রহিক সুখই প্রত্যক্ষ 
স্তিক ইছিক হবখই স্বর্গ, ' বর্গ, ছুঃথ্ প্রত্যক্ষ নরক এবং প্রত্যক্ষ রাজদওই 
ছুঃখই নরক এবং রাজ. একমাত্র দণ্ড। পারলৌকিক হ্বখের আশায় ধর্ম 
দণ্ডই একমাত্র দও 
| সাধন দ্বার! আত্মাকে ক্লেশ দেওয়া মূর্খতার কার্থ্য। 
ধহছিক সুখভোগই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু সুখের অনুষন্সি অবশ্যস্তাৰি 
ক বডির বর ই আছে ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি । কিন্ত 
পুরুষার্থ। সখের অনুধঙ্গি ছুঃখমিশ্রিত বলিয়া! কি স্থুখকেঃ দূরে নিক্ষেপ 
£খ আছে বণিয়া হখ করিব? তাহা নছে। বরং স্থুখের ভাগ বুদ্ধি 
বুছাটি পদিতারা রত করিতে (অর্থাৎ একটা 73219008 01 0168501 
০৮৫: 0910 লাভ করিতে) চেষ্টা করা কর্তব্য। চার্বাকগণ সকল, 
চার্ববাকগণ ও অষ্টাদশ বিষয়েই অষ্টাদশ "শতাব্দীর স্বাধীন-চিস্তাবাদিগণের 
শতাব্দীর ন্বাধীন-চিন্ত (71511)171915 ) অন্ুরূপ। কিন্তু অগ্টানশ 
বাদিগণ শতাঁকীর ম্বাবীন-চিন্তাবাদীরাও' ধর্খের বিরুদ্ধে 
এমন তীব্র যুক্তি প্রক্নোগ এবং এমন নিঃশঙ্ক প্রতিবাদ করেন নাই। 
উপনিষদের যুগেও বৌদ্ধ ও সাংখ্যাচার্যগণের দ্বারা নিবীশ্বরবাদ। 
উপনিবদের যুগে প্রতি- প্রচারিত হইয়াছিল। উপনিষদে এক নিত্য চিন্ময় 
জিয়া__বৌদ্বদর্শন ও আত্মা স্বীকার করা হইয়াছে । কিন্তু বৌদ্ধের! 
সাংখ্যদর্শন আসিয়! বলিলেন, এক নিত্য চিন্ময় আত্ম! আবার 
কোথায়? আত্ম! তো। এই প্রকাশ পাইতেছে, এই আবার লুপ্ত হইতেছে, 
বৌদ্ধমতে নিত্য আস! আত্মা ক্ষণিক চৈতন্ত মাত্র। আত্মার জ্ঞান ও 
নাই-আত্। ক্ষণিক- চেষ্টা ($৮111) উভয়ই বিশ্লেষণ করিয়1 দেখ, দেখিবে 
_. ঠচতন্তপ্রবাহমাত্র জ্ঞানের মধ্যে একটী ক্ষণিক বোধগ্রবাহ মাত্র 
এবং চেষ্টার মধ্যে একটা ক্ষণিক বাসনাগ্রবাহ মাত্র আছে। এই ক্ষণিক' 
বোধ ও ক্ষণিক বাসনাপ্রবাহই আত্মা। অন্তর বাহির দুই নাই,-বিময় 
বিষম্ী ছুই নাই, কেবল একর ক্ষণিক-চৈতন্ত গ্রবাহ-মাত্র বর্তমান। এই 
ক্ষণিক চৈতন্তপ্রবাহছকে বৌদ্ধের আলগ্সবিজ্ঞান নাম দিয়াছেন ইউরোপীয়, 
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্‌ ৃ র 
দার্শনিক পণ্ডিত হিউম্‌ এবং মিলও বৌদ্ধদের ন্যায় ক্ষণিক-চৈতন্তবাদী 
হিউম এবং মিলও বৌদ্ধ (38৮1৩০%৩ 1068115)$ কিন্তু ছুইটা বিষয়ে 
গণের ভা ক্ষণিক-চৈতস্ত-. ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
বাদী; কিন্ত দুইটা বিষয়ে (১) হিউম্‌ ও মিল শুদ্ধ-জ্ঞানের দিক হইতে 
সি চৈতন্তের ক্ষণিকত্ব দেখাইয়াছেন, এবং সম্প্রতি 
দিয়া আত্মার ক্ষণিকত্ব জন্্বানদেশীয় মনন্তত্ববিদ পণ্ডিত যুনেষ্টারবার্স 
প্রতিপাদন,(২)কার্যাকারণ মিলের পন্থ। অবলম্বন করিয়! চেষ্টার দিক হইতেও 
সঙবদ্ধের সত্যতা স্বীকার  চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা 
জ্ঞান ও চেষ্টা উভয় দিক দিয়াই এই ক্ষণিকত্ব দেখাইয়া থাকেন 
্থুতরাং এবিষয়ে বৌদ্ধেরাই শ্রেষ্ঠ । (২) হিউম্‌ ও মিলের দর্শনে কার্্য- 
কারণ সন্বন্ধের ভিত্তি একেবারে উড়িকা গিয়াছে; কিন্তু বৌদছ্ধের! 
কার্ধযকারণের মধ্যে এক নিত্য ও সত্য সন্বন্ধ স্বীকার করেন। বৌদ্ধদের 
| | একটা বিশেষ মত বাসনা-সংক্রমণ। তাহার 
বৌদ্ধমতে কূর্ববতরূপত্ব ্‌ 
হেতু ঝাসগা-সংজমণ এবং ভাব এই £--এই আমার চৈতন্ত বর্তমান 
জন্মনন্ান্তরে কর্দ্ফলভোগ মুূর্তে যে বাসন! করিল, পর মুহূর্তে আমি 

যে অবস্থা প্রাপ্ত হইব, তাহা সেই পুর্ব 
বালনার--পূর্ব অবস্থার ফলম|। কিন্তু চৈতন্তের প্রত্যেক অব- 
সবাই তো ক্ষণিক,_পর অবস্থা প্রাপ্তির সময় অবশ্য পূর্বাবস্থ। বিনষ্ট 
হুইপ যাঁর। তবে বাপন! পূর্ব অবস্থা হইতে পর অবস্থায় কিরূপে 
সংক্রমণ করে? বৌদ্ধরা বলেন কুর্ধতরূপত্ব দ্বারা,_অর্থাৎ পূর্ব্ব অবস্থা 
যখন বিন হয়, তখন সে একটী কুর্বতরূপত্ব (অর্থাৎ পর অবস্থা 
উৎপত্তির একটা 710055 ) রাঁখিকনা যায়। তাহা! হইতেই পর অবস্থার 
উৎপত্তি হুম্ব। এই কুর্বতরূপত্ব হেতু বাসনা অবস্ঠা হইতে অবস্থাস্তরে 
ংক্রমণ করে এবং এই কুর্বতরূপত্ব হেতুই খণ্ড খণ্ড ক্ষণিক চৈতন্স এক 
ক্ষণিক-চৈতন্তপ্রবাছের আকার ধারণ করে। আবার এই কুর্বতরূপত্ব 
হেতু বাসনা-সংক্রমণ জন্ত জীব শ্বীয় কর্মের ফলভোগ করে। বৈজিক 
গুণে যেমন পিতার ধর্ম গিয়া! পৃত্রে বর্তে--অথব1 পূর্বপুরুষের ধর্ম গিয়া 
পরপুরুষে বর্তে, নেইন্ূপ কুর্বতরূপত্ব হেতু এই যে আমি তাহার ধর্ম 
পরের আমিতে গির1 বর্তিবে। শ্ৃতরাং এখন আমি যে কর্ম করিলাম, 
পরে আমি তাহার ফলভোগ করিব /--যেষন ইহজন্মে করি, বসেইরূপ 


ডিসেম্বর, ৮৯৬1]. ভারতীয় ত্রহ্গবিদ্যা ৩৭ 


জন্ুঙ্ন্মাস্তরেও করিব। কিন্তু যখন বাসনার নির্বাণ হইবে, তখন কুর্ব্বত- 
বৌদ্ধমতে মুক্তি. কূপত্ব, বাসনা-সংক্রমণ ও ক্ষণিক-চৈতস্ত প্রবাহ, 
বাসনার পিরবব(ণ এ সমন্তের বিরাম হইবে) কর্ম ও কর্মফলেরও 
বিরাম হইবে। নির্ববাণই পরামুক্তি_-পরাশান্তি। বৌদ্ধমতে জীব থে 
বৌদ্ধমতে কর্মফলদাত। কর্মফল ভোগ করে. তাহা! সেই কর হইতেই 
ঈশ্বর নাই উৎপন্ন হয়) কর্ম্মফল্দাত! স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। 
ইহাদের মধ্যে মাধ্যমিকেরা বলেন, বাহ বস্তর কোনও সত্তা নাই-_সবই 
শূন্য (২1101115707) ) যোগাচারের| বশেন বাহ বস্ত 
টা মাত্রই অলীক (5919)5০6152. 10811507 ) ; 
সৌতান্ত্রিকেরা বলেন বাহ বস্তু অনুমাননিদ্ধ 
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বৈভাষিকেরা বাহ বস্তরকে গ্রত্যক্ষসিদ্ধ বলেন (বজ্ও] 691190) ) 

কিন্তু এ প্রত্যক্ষও সেই ক্ষণিকচৈতন্তেরই প্রত্যক্ষ । | 

বৈৌন্ধদর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের অনেক সারৃশ্ত আছে; একটা 
বিষয়ে খুব গুরুতর পার্থক্যও আছে। সাংখ্যের 
প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুইটী তত্ব বুঝিলেই নে 
সাদৃশ্র ও সে পার্থক্য আমাদের নয়নপথে উদ্দিত হইবে। সাংখ্য বলেন, 
সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই 
প্রক্কৃতি। এই প্রক্কৃতি পরিণাম হইতে পরিণাম 
প্রাপ্ত হইতেছেন, পরিণত ন! হইয়! ইনি ক্ষণকালও থাকেশ না। কিন্তু চিন্ময় 
পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতির এই পরিণাম হয়। এই চিন্ময় 
পুরুষ, নিগুপ, নিক্কিয্ ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু প্রক্কৃতি সগুণ, সক্রিয় 
ও পরিবর্তনশীল। সুতরাং গ্রৃতি হইতে পুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক্‌। পুরুষের 
প্রকৃতি পুরুষাদি সাংখ্ের অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হয় 
পঞ্চবিংশতি তত্ব মহত্বত্ব (সমস্রি) বা বুদ্ধি (ব্যগ্ি)) ম্হত্বত্বের 
পরিণাম অহংতত্ব, অহংতত্বের পরিণাম একাদশ ইন্দ্রিয় ও সুক্ম পঞ্চতৃত। 
একাদশ ইন্জরিয় যথা, পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় পঞ্চ কর্মন্ত্রিয় এবং অস্তরেন্দিয় 
মন। হুক্প্ুপঞ্চভূতের পরিণাম স্থল পঞ্চভৃত, যাহ! হইতে এই জগতের উৎপত্তি । 
খন্ধর্পনের সহিত সাংখ্য- সাংখ্য এই পঞ্চবিংশতি তত্ব ্বীকার করেন। এখন 
* মর্শনের সাদৃশ্ব . বৌদ্ধ দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের সাদৃশ্য দেখ. 


বৌছ্দর্শন ও সাংখ্যদর্শন 


প্রকৃতি ও পুরুষ 


দাংখে।র নিরতপরিণামশীল প্রকৃতি অনেফট। বৌদ্ধদের ক্ষণিক-চৈতন্ত প্রবাহের 
ক্রা্থ। পার্ধক্য এই, বাঁদনা-নংক্রমণের সময় পূর্বব অবস্থা একটী কুর্বতরূপত্ব 
স্মাখিয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু সাংখ্যের পর পর পরিণাম 
পুর্ব পূর্ব্ব পরিণামকে বিনাশ করে না। বৌদ্ধদের সঙ্গে সাংখোর আরও 
একটী.বিষয়ে ধ্রক্যমত দেখিতে পাওয়া যায় । বৌদ্ধদের স্তায় সাংখ্যও 
বরেন যে জীব কাসনাহেতু স্বীয় কর্মফল ভোগ করে। কর্ম হইতেই 
কর্মফল উৎপন্ন হুয় ;--কর্্মফলদাতা| স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। সগুণ, সক্রিয়, পরি- 
সাংখমতে মুক্ি-. গামশীলগ্রক্কৃতি হুইতে পুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এইরূপ 
প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞান লাভ করা, অর্থাৎ পুরুষকে নিগুণ নিঙ্ষিয় ও 
জারি অপরিবর্তনীয় বলিয়া জানা, এবং সেই জ্ঞানে অব- 
স্থিত থাকাই সাংখ্যমতে মুক্তি । সাংখ্যের নিগুণ, নিক্ষিয়, চিন্ময় পুরুষে 
অবস্থান এবং বৌদ্ধদের নির্বাণ-প্রাপ্তি, এ ছুইএর মধ্যেও বড় বেশী একটা 
পাথক্য নাই। কিন্তু একটী বিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের ঘোর 
যৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্য- পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৌদ্ধের। এক ক্ষণিক-টৈতন্ত- 
দর্শনের পার্থক্য প্রবাহাতিরিক্ত কোন নিত্য আত্ম। স্বীকার করেন 
না; কিন্ত সাংখ্য নিয়তপরিণামশীল প্রকৃতিতে এক নিত্য চিন্ময় পুরুষের 
সাংখ্যের পুরুষ উপনিধদের অধিষ্ঠান দেখেন। তবুও সাংখ্যের পুরুষ উপ- 
এক অদ্বিতীয় আত্ম নহে-- নিষদের নিতা চিন্ময় আত্মা নহে। কারণ উপ- 
. লাংখা বহ পুরুষবাধী নিষদপ্রতিপাদ্য চিন্ময় আত্মা নিত্য এবং অদ্বিতীয় 
কিন্ত সাংখ্যের পুরুষ অদ্বিতীয় নহে। সাংখ্যমতে যত মনুষ্যদেহ তত পুরুষ। 
নাংখ্য দ্বৈতবাদী প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই মহাতত্ব শ্বীকার করেন 
বলির! সাংখ্যকে পপ্তিতেরা ছৈতবাদী বলেন। সাংখ্য বেদশান্ত্রকে আপ্তবাক্য 
সাংখ্যবেদ ও বৈদিক  বলিয্বা মান্ত করেন। বৌদ্ধগণের ন্ায় তিনি 
কর্মাদি মান্ত করেন বেদবিহিত কশ্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী 
নহেন। ্‌ | ্‌ 
আদ্দি উপনিষদের নিগুপত্রক্ষবাদ এবং বৌদ্ধ ও সাংখ্যাঁচার্ধ্যগণের 
নিরীশ্বরবাদাদির প্রতিকূলে পরবর্তী উপনিষদ 
সগুণত্রক্ষবাদ প্রচারিত হয়: কিন্তু এ সগ্গত্র্গবাদ 
দার্শনিক যুক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত কযা হুয় নাই! 
'নির্শলচিত্ত খবিগণ অধ্যাত্মযোগে দিব্য ত্রহ্ধআন'লাত করিয়! 'সহঞজতাবে 


পরবত্তা উপনিষদের সগ্ুপ- 
ব্রঙ্গবাদ 


ভিয়েনা), উন ৮]. . ভাঁরতীন় ক্রক্ষবিদ্যা ৬৩৯ 


টি মহিম। কীর্তন করিতেছেন 'হুতরাং রূপক প্রখাদে খাধিদেক 
শ্রধান 'আবললস্বন। কিন্ত সমত্ত রূপকের মধ্য দিয় থবিরা এই 'একটী কথাই 
বলিতেছেন যে, ব্রদ্ধ য়েমন সৃষ্টির অভীত, তেমনি তিনি ক্ষ্টির বস্তু ভ। 
সাদি উপনিষদে ব্রদ্ম সমস্ত বস্ত হইতে পৃথক্‌ ও. স্বতন্ত্র হুইয়! পড়িগা* 
ছিলেন) কিন্তু এখানে আবার সৃষ্টির নহিত তাহার গৃঢ়যোগ 
সংস্থাপিত হইল। ঘিনি সর্বাতীত, অরূপ, অব্যয়, অদ্বিতীয় পুরুষ, 
সর্বত্র তাহার হস্ত পদ) সর্বত্র তাহার চক্ষু, মস্তক ও যুখ?- সর্বত্র 
কাহার কর্থ; তিনি সমুদায় ব্যাপিয়া জগতে বাস করিতেছেন |” 
"তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চক্জধাড 
তিনিই দীপ্তিষৎ নক্ষত্রাদি, তিনিই ব্রক্ষা, তিনিই প্রজাপতি |” “তুমিস্ত্রী, 
ভুমি পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমি জরাগ্রস্ত (হুইয়) 
হও হত্তে গমন কর, তৃষি বিশ্বতোমুখ হইয়। জন্মগ্রহণ,কর।” এই সগুগব্রক্ষ- 
বাদী খষিদের মতে চিত্শুদ্ধির উপায় শ্বরূপ বৈদি 
কর্ম অনুষ্ঠেয় । ইহার! বর্ণাশ্রমধর্ম্নও স্বীকার করি- 
তেন। আদি উপনিষতকর্তাদের সায় ইহার! 
গৃহস্থাশ্রমের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। 

কিছ উপনিষদ খষিদিগের কতকগুলি সহজ উক্তি বলিয়া উপনিষদ্ব- 
বাকোর মধ্যে অনেক অসন্দতি দোষ রহিয়া গেল ( 
প্রথমতত কতকগুলি শ্লোকে বন্ধের নিরাকার, 
নিগুন ও বিশ্বাভীত যে দিক্‌, তাহা বিশদনূপে: 
দেখান হইয়াছে; অন্তত আবার ব্রক্ষের সগুণ, সাকার ও বিশ্বাস্ত- 
ভূ্ভি যে দ্বিকৃ ভাহা উজ্জল করা হইরাছে। দার্শনিক ভাষায় 
বলিতে গেলে, কোথাঞ ব্রন্ধের ব্রক্মভাব দেখান হইয়াছে, কোথাও 
আবার তাহার ঈশ্বরভাব দেখান হইয়াছে ;-কোথাও অঙ্গের" 
হ্বরূগলক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়! হইয়াছে, কোথাও ব! 
সাহার তটস্ক ক্ষণের উপর. বেশী জোর দেওয়! হইয়াছে) 
কোথাও বলা হইয়াছে ব্রঙ্গ হইতে জগতের উৎপত্তি, আবার কোথাও" 
বরা. হইয়াছে স্বভাব, মহত, কাল অথবা অন্য কিছু হইতে জগতের 
উতৎপত্তি। এফস্থলে বলা হইল মায়া অর্থাৎ ব্রচ্ষের ৃষ্টিশক্তি সৎ 
জন্তঙ্জ. বলা হ্ই্ল অসং। সর্ধপ্রকার, জ্ঞান ও. চেষ্টা-বর্জিত-. একটা. 


পরবর্তী উপনিষৎকর্তীর] 
বৈদিক কর্পা ও বর্ণাশ্রম- 
ধর্শের প্রতি শ্রদ্ধাধান্‌ 


উপনিষদ্বাক্য সকলের 
মধ্যে অসঙ্গতি 


1 ৫ম ভাগ, সংশলাখ্া। 
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শৃজ্জারার অবস্থাকে কোথাও মুক্তি বঙা হইছে, আবার কোথা বঙ্গে 
সচ্চিদানন্দ শ্বরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলা হুইয়াছে। সমত্ত উপনিষদ 
এইক্সপ অসঙ্গতি দোষে দুষিত বলিয়া বোধ হয়; অথচ এক অস্িতীক 
পরব্রহ্গ প্রতিপাদন করাই উপনিষদ্শান্ত্রের মুখা উদ্দোস্তা। বাদরায়ণ ব্যাস 
জারি ইহ অতি পাঁরক্ষাররূপে খুঁঝতে পারিয়াছিলেন; 
. উপনিষদ সমূহের সমন্বয় এজন্যই তিনি সমস্ত উপনিষদেত্স মধ্যে সময় 
।.. শ্রনগঙত্র স্থাপন করিয়া বরঙ্গজঞানকে এক অটল ভিত্তির 
উপর স্থাপন করিতে সচেষ্ট হন। ব্যাসদেবের রী মমন্বয় গ্রন্থের নাম 
বস্ত্র । 
ব্রহ্ম কে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বলেন, “যে সর্বজ ও সর্বশক্তিষৎ 
শান ... বরার হইতে এই বিবিধ নাম ও রূপে প্রকাশমান 
সপটি-স্থিতি-প্রলক্বকর্তী_; অচিস্ত্য জগতের উৎপত্তি হয়, সেই সর্বান্ত ও 
ব্রন্মের তটস্থ লক্ষণ. সর্বশক্তিমৎ কারণই ব্রন্ধ। কিস্তব ব্যাসদেৰ 
ক শি ব্রহ্মকে কেবল প্রাকৃতিক বিবর্তনের কারণ বলিয়! 
বিরত হন নাই। এই প্রাকৃতিক বিবর্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যে এতিহাসিক 
বিবর্তন, ব্যাসদেবের মতে তাহার 'কারণও ব্রহ্ষ। ব্যাস বলিতেছেন, 
“্নমন্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর যে খথেদাদি শান্তর তাহাদেরও উত্তব স্থান 
্হ্ম।” কিন্তু ব্রহ্ম যে এই বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও গ্রলয়ের কারণ এ কথা 
কেন বলিতেছ ? ব্যাস তাহার উত্তরে বলেন, প্পমন্বয়াৎ*--সমন্ব়্ হইতে। 
বজ্ধতেই সমস্ত উপনিষদ্শান্্রের সমন্বয় দেখা যায়,__অর্থাৎ আপাত 
দৃষ্টিতে পরম্পর-বিরোধি উপনিষদ্বাক্য কলের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন 
করিলে এক অদ্বিতীয় ব্রদ্মই বিশ্বের ফারণ বলিয়া নিস্পন্ন হন। এ অন্যই 
ব্রহ্কে বিশ্বের তৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা বলা হইল। কিন্তু ব্রহ্মকে বিশ্বের 
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তারূপে দেখিলে, তাঁহাকে কেবল তটস্থ লক্ষণে-_ঈশ্বর- 
রূপে দেখা হয়। কিস্তত্রদ্ষের স্বরূপকি? তদুতবে 
ব্যাস এই বেদাস্তবাকা বলিতেছেন--প্বরন্ম সর্বজ, 
সর্বগত, নিত্যতৃপগ্ত, নিত্যপুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, বিজ্ঞানঘন ও আনন্দ 
ঘন” কিন্তু বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতি বিকারাদি দোষে দূষিত: এই জগত দ্বার! 
তে! ব্রন্মের এই শ্বরূপ নিষ্পন্ন.হয় না । ব্রহ্ষের এ স্বরূপ কোথায় পাইলে? 
থান বলিতেছেন, ধ্যানযোগে নির্দল বুদ্ধিতে ব্রচ্গের শ্বরূপ প্রকাশিত হস্ব। 


ব্রন্ষের স্বরপলক্ষণ 
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বে কি, যে ব্রহ্ষকে পূর্বে জগতের : সৃষট-স্থিতি-গ্রলয় কর্তা, অর্থাৎ ঈশ্বর 
বলিয়া লক্ষণ কর! হইয়াছে তাহা হইতে এই নিত্যগুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুজ, 
বিজ্ঞানঘন, আনন্দ ঘন ব্রহ্ম পৃথক্‌? ব্যাদ বলেন, 
"না, তাহ! নছে। বর্গ ও ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় বস্ত | 
এক অদ্বিতীয় বস্তকেই ভিন্ন ছুই দিক হুইতে দেখিয়! স্বরূপ লক্ষণে 
ব্রক্ম এবং তটস্থ লক্ষণে ঈশ্বর বল! হয়। বস্ততঃ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক । কিন্তু 
ঈশ্বর হৃষ্টির আধার, সুতরাং সমস্ত গুণের-__সমস্ত নামরূপের আধার 
কত্ত নিত্যপুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত বিজ্তানঘন, আনন্দঘন ব্রদ্ধ নিগুপ 
. . ও নামরূপাদিবর্জিত। সুতরাং ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের 
ভি ই একত্ব স্বীকার করিয়া ব্যাসদেব নিগুণ ও সগুণ, 
| একতব নিরাকার ও সাঁকারের একত্ব শ্বীকার করিলেল। 
এখন ব্যাসের স্থষ্টিতত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্তক । 
ব্যাসের মতে ঈশ্বর জীবের কর্মফলবিধাতা। কর্মমফলাদি ভোগেরদঘার! 
রি _ চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়। জীবকে মুক্তিধামে লইয়া 
এ যাইবার উদ্দেশ্ে, ঈশ্বর স্বীয় ব্রিগুণাত্মিক1 মায়া- 
শক্তি দ্বারা জীবের ভোগের জন্ত এই জগৎ উৎপন্ন 
করেনা জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ এই ঈশ্বর বা বঙ্গ । 
ঈশ্বর জীবের ভোগের জন্ত এই জগৎ উৎপন্ন করেন বুঝিলাম; কিন্ত 
জীব উৎপন্ন হয় কিরূপে? তহুত্বরে ব্যাস বলেন যে, জীবের চিদংশ ঈশ্বর 
কিবা ব্রদ্মেরই চিদংশ) উহা! হ্ষ্ট নহে। জীবের দেহাদি স্থষ্ট ও মায়া 
জাত। কিন্ত এক অদ্বিতীয় ব্রক্ষচৈতন্তে জীবাত্মীর উতদ্তব কিরূপে হইল ?-- 
এক কেন বহু হইল? ব্যাস বলেন, মার়াবশে । মায়া অনির্বচনীয়। ও 
রা ্‌ ছুত্তরনীয়।।--দ্র্থাৎ একের বহু হইবার ষেন একটা! 
রঃ সানীগ মায়া প্রবৃত্তি আছে, শইমাত্র বল! যায়, আর কিছুই 
.. বলা যায় না। জান্মান দার্শনিকগণও ঠিক. এই 
কথাই বলিয়াছেন। ব্যাসদেবের মতে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি মায় 
্যাসের মতে মায়া, মায়া. এবং মায়াজাত এই জগৎ সত্য এবং জীবের 
কাত জগৎ ও জীবোপাধি উপাধিও সত্য। কিন্তু উহাদের ব্রন্ধাতিরিজ্ত 
ত্য কিন্ত বক্ষা শ্িত সত্ব! নাই। 


: উহার দ্ধাপ্রি অর্থাৎ ব্রদ্দটৈতত্তে অধিিত অত্তা। সাংখ্েঃ, 


ব্রঙ্গও ঈশ্বরের একত্ব 
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টছিভিনা ও কিন্তু বাস, সাংগ্যাচার্য্যগণের মত খগুন করিয়া এক 
ব্যাস অইৈতবাধী, অলীক: ভি লিজার সান 
াধদী হেন এবং তিনি শক্তিমান ও শক্তির হায়, ব্রঙ্ধ বা 
হ ঈশ্বর এবং তীর স্থস্টিশক্তি মায়ার একত্ব স্বীকার 
গন | এ জন্তই ব্যাসকে পঙিতের! অদ্বৈতবাদী বছিয়াছেন। সচকাচর 
ম্বামাদের দেশের লোকের! অহদ্বতবাদ বলিলে অলীক-মায়াবাদ? বুঝেন। 
বাহার! মায়াকে অসৎ. অর্থাৎ মিথ্যা বলেন তাহারই আলীক-মায়াবাদী। 
ক্লোন কোন অছৈতবাদী অবশেষে অলীক-মায়াবাদে গিয়া উপমীত হন 
ত্য) কিন্তু সকল অদৈতধাদী অলীক-মায়াবাদী নহেন। ব্যাস মায়! ও 
মায়াজাত জগৎকে সত্য বলেন। ফেখানে তিনি জগংকে মিথ্যা বলিয়া- 
 ছেন--রজ্ছুতে সর্প ভ্রমের স্তায় বলি়্াছেন,সেখানে তাহার ইহা বলাই অভি- 
আয় যে, জগতের ব্রহ্ধাতিরিক্ত সভা নাই; সুতরাং ব্যাস অদ্বৈতবাদী হুইয়াও 
অলীক-মাদ্বাবাদী নছেন। ব্যাসের মতে ব্রদ্ধের 
সচ্চি্নানন্বস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি ; কিন্তুএ মুক্তিতে 
ভীবের উপাধি অর্থাৎ জীবত্ব বিনষ্ট হইবে ন। 
ব্যাসের পরে বৌধায়ন নামক কোন পণ্ডিত ব্রদ্মনুত্রের এক বৃত্তি 
9 লিখেন। এজন্ত তিনি বৃত্তিকার বৌধায়ন নাঁমে 
 বুত্বিকার বৌধায়নের ১ 
বিশিষ্টাৈতবাদ পরিচিত (/ বৌধায়নবৃদ্তি এখন আর পাওয়! যা 
না। কিন্তু পরবর্তী অনেক গ্রন্থে বৌধায়নের 
মতের উল্লেখ আছে। তাহা! হইতে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয়, 
বৌধায়ন ও ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের, এক শ্বীকার করিতেন। কিন্ত তিনি ঈশ্বরের 
উপর--স্যট্টির উপর--বিশিষ্ট ষত্বার. উপর অধিক জোর দিয়াছিলেন ) 
এ জন্তই পর রামানজ বৌধায়নের মতকে বিশিষ্টাটঘতবাদ আখ্যা! 
প্রদান করেন। 
ইহার পর পতঞ্জলি তদীর় যোগস্থত্র প্রণয়ন করেন। ব্যাসভাষয নামে 
উনার এক ভাষ্য, এবং ভোজবৃত্তি নামে উহার এফ 
বৃত্তি আছে। সাংখ্যের স্কাগ্স পাতঞ্রলও প্রক্কতি পুরুষ 
- শ্বীকার করেন) কিন্ত পাতগ্রলের মতে রি 
পুরুষের বা এক ঈশ্বর আছেন। এ 'জন্তই পাঁতঞগলদর্শন যেশ্বর সাংখ | 
নাঁমে অভিহিত হইয়া থাকো. পাতঞলের ঈশ্বর অঙেকটা 'বেদের 


ব্যাসের মতে  মুক্তি- 
সচছিদানঙ্দ স্বরূপে অবস্থান 


রা বামেশ্বর 
.. সাংখ্য 


রিনি ভারতীয় ত্রন্মবিদ্যা ৬৩ 


আধিপুরুঘ. প্রঞ্জাপতির ভ্ভায়। কৃক্ষণায় তিনি, অভুল। সংসারাবদ্ধ 
পাতঞলের ঈশ্বর করুণা জীবের প্রতি তাহার এত অনুগ্রহ, ষে দর্ধদ। 
৭: রে তিনি জীবকে পরিআণের পথে লইর। যাই. 
| ক রত . তেছেন। ইশ্বর যেমন জীষ্ষের পরিত্রাতা, তেষনই 
প্রবর্তক. তিনি আবার গুরু ও সন্প্রদায়-প্রবর্তক। গুরুরূপে 
তিনি বেদাদি নমস্ত বিদ্যা প্রকাশ (75562]) করেন) এবং সম্প্রদায়- 
প্রর্তকর্ূপে তিনি ধশ্মনিয়মাদি সংস্থাপন করিয়া জীবকে মুক্তির পথে 
লইয়া যান। গাতঞ্জল ঈশ্বরতত্বের এইরূপ ব্যাখ্য করিয়া বন্মের সংুণদিক্‌ 
পূর্ববাপেক্ষা আরও বিশদ ও উজ্জ্বল করিলেন। করুণাময় পরিত্রাতা, সর্ব 
তি বিদ্যাগ্রকাশক গুরু, এবং ধর্শসংস্থাপক সম্প্রদায় 
ভক্তি ধর্শের নুচনা!. প্রবর্তকরূপে ঈশ্বর এখন জীঘের অনেক নিকটে 
আসিলেন। জীবও ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে 
সর্ধকর্ণা সমর্পণ করিতে শিক্ষী করিল। এইরূপে পাতঞ্জল দর্শন 
পরবস্তী ভক্কি ধর্পের হুচন! করিল। বেদের আদিপুকুষ গ্রজাপতির মধ্যে 
বেদের প্রজাপতিতে অব. আমরা অবত।রবাদের বীজ দেখিয়! আসিয়াছিলাম। 
তারষাদের বল, পাত পাতঞ্জল 'দর্শনে সেই বীজ আমরা অস্কুরিত 
পের ঈশ্বরে অবতার-. হইতে দেখিলাম। আর এক পন অগ্রসর হইলেই 
বাদের অঙ্কুর এবং নহা- ৃ 
ভারত ও রামাপ়ণে অব- রামায়ণ ও মহাভারতে আমর! অবতারবাদের মহা" 
তারবাদের মহাবৃক্ষ বৃক্ষ দেখিতে পাইব। 

_ ত্রিগ্রণাজ্মিকাঁ মায়া অথবা প্রক্কাতির পালনী শক্তিই বিষণ । সুতরাং 
বিষ্ুরূপেই ঈশ্বর জীবের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 

মহ।ভারত ও রানায়ণে 
বিফুমবতার ভীকুক ও লম্বদধ। সুতরাং মহাভারত ও রামায়ণে বিষু- 
প্রীরামের লীলাবর্ণন_ অবতার শ্রকুষ্ ও শ্রীরামের লীলাবর্ণনচ্ছলে 
তগবানের জীবলীলার ভগবানের জীবলীলার মাহাস্ব্যই কীর্তন কর! 
হা হইস্সাছে। শ্রীরুষ্ণ ও-্রীরাম উভয়েই পরম করুণা- 
ধায়, উততয়েই ধর্মের পুরস্বর্তা ও পাপের শান্তিদাতা। নররূপে উভয়কেই 
আদর্শপুরুষ (10581 0282) বলিয়া কল্পন] করা হই- 
য়াছে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নবোত্বম, পুরুষোত্তম . 
গ্রভৃতি নামে অভিহিত হুইয়াছেন। মহধি 
বান্সীকিও এক আদর্শ পুরুষ কল্পন। করিয় তাহার মহাকাব্য আরম্ত করিয়া" 


মহাভারত ও রামায়শের 
. আদর্শ পুরুষ 


৬৪৪ দাসী [হম ভাগ, সপ যাংখ্যা 


রা 


ছেন--"(বিনি ) গাসীরধ্যে সমুদ্রের স্তায়, ধৈর্ষে হিমাচলের স্তায়। বলধীর্ষের 
বিষুর ভ্তায়, সৌনর্য্যে চন্দ্রের স্যার, ক্ষমায় পৃথিবীর ভার, ক্রোধে (ক্ষত্রতেজে) 
কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্তাম় ও সতানিষ্ঠায় ছ্বিতীর 
ধর্শের স্ায়।*” জগতের অনেক জাতি আদর্শ পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন। 
খৃষ্টধর্ধপ্রবর্তক যীশুকে তদীয় শিষ্ের| আদর্শ- 
পুরুষ বলিয়। জগতের সমক্ষে উপস্থিত করেন। 
| তাহার! বলেন, এমন ছুঃখী পাপীর বন্ধু আর কে 
আছে? কিন্ত উচ্চতা ও বিশালতায় থৃষ্টানগণের এ আদর্শ ৰাল্দীকির 
আদর্শের নিকট পরাভ ব মানে। রাম কেবল ছুঃখী ও পাপীর বন্ধু বলিয়াই 
আদর্শপুরুষ নহেন। বানীকি রামকে পুত্রন্ধপে, ভ্রাতৃরূপে, শ্বামিরূপে, 
সথিরূপে, গ্রতুব্ূপে, রাজরূপে-জীবনের সমস্ত সম্বন্ধে আদর্শ বলিয়া 
কল্পনা করিয়াছেন; জীবনের একটা মাত্র সম্বন্ধে তাহাকে আদর্শরূপে 
দেখাইতে প্রয়াস পান নাই। বালীকির বিশেষ বিশেষ আদর্শের মধ্যে 
অনেক দোষ ও অপূর্ণতা লক্ষিত হয় সত্য বটে; কিন্তু আদর্শপুরুষের থে 
মুর্তি তিনি তাহার মহাকাঁব্যে রাখিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহ! অতুলনীয় । 
লোকশিক্ষার জন্তই যদ্দি আদর্শপুরুষের প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে 
জীবনের সকল সম্বন্ধেই আদর্শ পুরুষের আদর্শ স্থানীয় হওয়া! আবশ্তক। 
জীবনের সকল সম্বন্ধে আদর্শ স্থানীয় না হইলে আদর্শপুরুষ কখনও লোক- 
শিক্ষক হইতে পারেন না। 

ব্যাস মহাভারতে এবং বাল্সীকি রামায়ণে অবতার ও আদর্শপুরুষের 
অবতার ও আদর্শপুরুষের আকারে সগ্পত্রক্ষবাদ প্রচার করিলেন। এখান 
আকারে মহাভারত ও হইতেই বিষুর অবতার বিশেষ প্রাধান্ত লাভ 
রায়ারণের সগুপত্রদ্ষবাদ করিল। তাহার পরেই গীতার সগুগত্রক্গবাদ 
এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মহাসমন্বয্ন । * গীতাকার যখন প্রাহুভূতি হন 
তখন ভারতের ধর্মক্ষেত্রে আমর! বিচিত্র মতও 
পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংঘর্ষ. দেখিতে পাই। 
| একদিকে বেদোঁজজ সকাম কর্দ ও বর্ণাশ্রম ধর্শা, 
গর ক্ষুদ্র বৈদিক দেবতার পুজা, হঠ যোগীদের হঠযোগ ; অন্যদিকে বৌদ্ধ- 


আদর্শ পুরুষরণে যীণ্ডধৃ 
ওরাম 


গ্বীতুর সময়ে ভারতের 
ধর্শক্ষেত্র 


*. শীতাপব্ব মহাভারতের মধ্যে পরে সন্গিবেশিত ০ এই ০১৪ হইয়া 
গীতাঁকে পৃথক্‌ স্থান প্রদান করা হইাছে। | ৰ 
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গণের কর্ণাসন্্যাদ, সাংখ্য ও বেদান্তের জ্ঞানযোগ। খআবতারবাদের সঙ্গে 
সঙ্গে ভক্তিধর্মও এ সময় প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল । গীতাকার এই পরস্পর 
বিরুদ্ধ মতও বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। কিন্ত তিনি 
এমন এক দিব্য গ্রতিভ! লইয়া! আসিয়াছিলেন যে তাছার বলে সমস্ত ঘন্দ-- 
সমস্ত সংঘর্ষের উর্ধে উঠিয়া তিনি এক মহা .সমন্য় দেখিতে পাইলেন। 
টির সর প্রথমেই তিনি দেখিশেন, বিশ্বেশ্বরের সেই__"অনা- 
রা .. দিমধ্যান্তমনন্তবীর্যযমনস্তবাহুং শশিহৃরয্যনে ত্রং* বিশ্ব 
রূপ। সেই বিশ্বরূপের মধ্যে সাকার ও নিরা- 
কার, সগ্ুণ ও নিগুণ, জান, ভক্কি ও কর্ম সমন্ত এক হইয়া গেল। তখন 
ঃ তিনি জনযোগীকে বলিলেন, দেখ, কেই বাজ্ঞাত। 
আর কেই বাজ্ঞেয়; কেই বাভোক্ত। আর কেই 

বা! ভোগ্য; কেই বা কর্থা, কেই ঝ| কার্য্য; কেই বাহস্তা, কেই বা হত) 
এঁ চাহিয়া দেখ, সবই নেই বিশ্বরূপ। কর্মমযোগীকে বলিলেন, চাহিয়া দেখ, 
এ জগৎ. সেই বিশ্বরূপেরই লীল।। তোমার সুখই 
বাকি আর ছুঃখই বা কি; জয়ই বাকি আর 
পরাঁজয়ই ব1কি; সিদ্ধিই বাকি, অসিদ্ধিই বা কি; সবই সেই লীলাময়ের 
হস্তে। অতএব তাহার হস্তে সমস্ত সিদ্ধি অসিদ্ধির ভার রাখিয়া নিফাম 
চিত্তে কর্মষোগ সাধন কর। বর্ণাশ্রমধর্মান্থরাগীকে বলিলেন, *ভগবান্‌ 
তোমাদের যাহাকে যে স্থানে--যে আশ্রমে রাখিয়াছেন সেই আশ্রমে 
থাকিয়া, ফলাফল চিস্তাবিবর্জিত হইয়।, সেই আশ্রমের সমস্ত কর্তব্য প্রাণ- 
পণে সম্পর় কর।--“কর্্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” ভক্তিযোগীকে 
বলিলেন, তুমি এ বিশ্বর্ূপের অতুল শোভ! দেখ, 
তাহাকে তনৃমনগ্রাণ সমর্পণ কর এবং তাহারই 
প্রীতিকাম হুইয়! তাঁহারই দেবায় জীবন যাপন কর--তাহাতে সর্বকর্মম 
সমর্পণ কর। এইক্পে গ্রীতাকার জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের এমন এক মহ! 
সমন্বয় স্থাপন করিলেন যে তাহাতে সকল উপাসনা, সকল সাধন, সকল 
পন্থ। স্থান প্রাপ্ত হইল। গীতার বিশ্বর্ূপ সগুণত্রক্ম। অবতাররূপেও গীতা 
স্বীতার সপ্তগরক্ষবাদ ও সঞ্খদ্ষ শ্বীকীর করিয়াছেন। কিন্তু গীভার 
_.. অবতারবাদ অবতারবাঁদ অজ্ঞানীদের স্থল অবতারবাদ নছে। 
শ্ীরুঞ্চ নিজেই বলিতেছেন যে তিনি যোগযুক্ত না হইলে অর্জুনের নিকট 


জ্ঞানযোগ 


কর্মযোগ 


ভক্তিফোগ 


[৫ তাস-১২প মাং! 





গরমার্থ তত প্রকাশ করিতে পাঁরিতেন না। কিন্তূ গীতার প্রধান মাছাত্মা 
গীতার প্রধান মাহাত্বয-: কর্মম্্যা নিরষন ও নিফান কর্মসথাপন | গীভাকার 
কর্ণসন্ন্যাস দিররদ ও বলেন, কর্ম পরিত্যাগ্ড .করিও না, আনার 
চিনির সকাঁম কর্্ও করিও না, কিন্ত লিফামন্ডাবে বর্ধব 
লাখন কর । হিগেলের নীতি-বিজ্ঞানের (:0১109 ) চরম.সিদ্ধান্তি এই যে, 
সমান্ধ-শরীরের যে য়ে স্থানে--ষে পদে অবস্থিত, 
হিগেলের মতে পর্কপ্রধান | টা 
র্নীতি-_ বীর পদের প্রাণপণে ষেই স্থানের--সেই.পদের কর্তব্য পালন 
্ষর্তব্য সাধ. করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মনীতি। আধুনিক সমাজ. 
বিজ্ঞানও হিগেলের এই যত নমর্থন করে) কারণ সমাজবিজ্ঞানের মতে 
মনু সমাজ-শরীরের এক একটা যন্ত্র বিশেষ। 
কোন-একটী যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ থাকিলে সমাজের 
জীবনীশক্তি হাস হম এবং সমস্ত সমাজ হীনবল 
হা পড়ে। পীতাঁঞ্চারও বর্ণাশ্রমধর্থ্বের আকারে ভিগেলের সেই 
চিরিক রত “স্বীয় পদের কর্ডয্যের” কথাই বলিয়াছেন। গুণ- 
শীতাকারও সেই মহা- - কর্ম হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি হয়, এই উদার 
নীতি প্রচার করিয়াছেন, মত শ্বীকার করিয়াও গীতাকার জাতির বন্ধন 
এবং তদ্বানষজিবক আশ্রমের বন্ধন কাট্াইয়! উঠিতে পারেন নাই। 
ভার বর্ণাম ধর্দঘও  অগ্তদিকে সকাম কর্ম নিরসন করিয়া তিনি যাখ 
নিত্যদৈমিত্বিক কর্দের যজ্ঞারদি বৈদিক কর্ম বর্জন করিয়াছিলেন বটে, 
বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক র্্ববর্জন করিতে 
পারেন নাই পারেন নাই। 


,উনধিংশ শতাববীর সামাজিক জীবন প্রাপ্ত হুইয়। আমরা অবশ্ত টি 
প্রাচীন বর্ণাশ্রফবন্ষন  আশ্রমাদির এই সফল বন্ধনের মধ্যে কখনও থাকিব 
.টিকিতে পারেনা না, থাকিতে পারিব না)_কিন্ত তথাপি আম! 

দিগকেও প্রাণপণে স্বীয় শ্বীয় পদের, কর্তব্য সাধন করিতে হইবে । কিন্তু 
গীতাকার হিগেলকে ছাড়াইয়া আরও উর্ধে উঠিয়া আমাদিগকে বলিতে- 
পদের কর্তবা গীতা ছেন, নিফামভাবে স্বীয় পদের কর্তব্য সাধম কর। 

ক্যাট ও হিগেল কিন্তু গীতাঁকাঁরের এ নিষ্কাম কর্ম ক্যান্টের ভাঁবশুন্ত 
প্রেসশৃন্ধ গু নিফাম কর্ম নছে ৮_কারণ গীতার্কার আরও উর্ধে উঠিয়া 
বলিতেছেন, তোমায় সমস্ত বর্ম সেই লীলামর়. ভগবানের চদ়খে জ্রীতির 


আধুনিক সমাজ বিজ্ঞা- 
| নেরও রি মত | 


পঙ্ধিত মমপর্ণ কর। ধন্ত গীতাকার, যিনি এই সঙথাবাক্য প্রথম উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন ! ধন্ত ভারত হি যেখানে রি মহাবাক্য প্রথম, উচ্চারিত 
হইয়াছিল! | | | রর 
গীতার পরবর্তী কালে রা কর্তা ৬ তক্তগ্নণের ভক্তি 
 শ্বীতারপরবর্ী কালে বাদের প্রাধান্ত দেখিতে পা যায়। এ ষঙয়ে 
র্মবাদ ও ভক্তিবাদের বৈদিক কর্দ্কাও কুমারিঙ্প ভষ্ ও প্রভাকরাদির 
ডি স্তায় জড়বাদী নাস্তিক মীষ্ষাংদকগণের. হতে 
পড়িনা একপ্রকার ধীন্রজালিকবিদ্যা.( 11210 200. 91020781719) )- 
সবরূপ হইয়। দীড়াইয়াছিল। অন্রদিকে নারবত্র, পঞ্চতন্ত্র ও শাঙিল্যহৃত্রে 
অবতারব!দ ও চতুব্যহবাদের সঙ্গে ভক্তিধর্্ম প্রচারিত হুইয়াছিল। এই 
কল গ্রন্থে ভক্তিধর্মের সেব৷ ও আরাধনাঙ্গের বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে 
পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এই সকল গ্রন্থের লেখকগণ আলেক্‌" 
জাঙডি,যা কিন্বা! সিরিয়! হইতে থৃষ্টধর্ধের ভাব গ্রাপ্ত হয় এই দেবার 
প্রচার করিয়াছিলেন । 
ইহার পরেই শঙ্কর আমাদের মুখে ক কিন্ত শঙ্কর প্রচারিত 
ভানাতিমুখে প্রতিক্রিয়া ব্রদ্ষজ্ঞানের মর্্মো্ঘোটন করিতে হইলে শঙ্করের 
শঙ্কর সময় ধর্মরাজ্যের অবস্থা কিরূপ দীড়াইয়াছিল 
তাহ! দেখ! একান্ত আবশ্তক। সচরাচর লোক্ষের. ধারণা এই যে বৌদ্ধ- 
শবরের সময় ধর্রাজোর গণের সঙ্গেই শঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন । 
বস্থ কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, শঙ্করকে তৎকালীন হিন্দু 
বৌদ্ধ উভয়েরই বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইখ্রাছিল। সূতা বটে বৌদ্ধ- 
গণের ক্ষণিক-চৈতন্তবাদ, শৃগ্গবাদ ও নান্তিক্যববদ, এবং পরে বৌদ্ধসশ্র- 
দ্বায়ের অবনতির সময়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে যে অবতারবাদ ও পৌত্তলিকত। 
দেখ! দিয়াছিল, সেই অবতারবাদ্দ ও পৌন্তলিকত| হিন্দুধর্মের জ্ঞানা্কে 
অনেক পরিমাণে ধর করিয়াছিল) কিন্তু তবুও একথা! স্বীকার করিতে 
হইবে যে তৎকালীন হিন্দু-সমাজের স্কুল অবতারবাদ, তামদিক পৌত্তলিকত। 
এবং জটিল কর্মকাণ্ডের জঞ্জালই ব্রদ্ষজ্ঞানকে একেবারে আচ্ছন্ন করি! 
ফেলিয়াছিল। ভাগতবর্ষধে তখন ঘোঁর অজ্ঞানতার রাজত্ব। মহাভারত 
ও রামায়ণের অবতারবাদ অতি স্কুল আকারে তখন হিনুসমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত 
হইয়া গড়িয়াছিল। শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব, সৌর: ও গাপপত্য প্রভৃতি. মশায় 


ডিপ |. সখনহ্গাী | [৫ষ ভাগ১১২ল ঈংখা। 


সকল মৃর্ধিপূজ। ও বাহ ক্রিাকাঁঙকেই গারধর্শ বলিয়া আশ্রয় করিয়াছিল। 
শঙ্খ, খণ্টা প্রভৃতির শবে কখন লোকের কর্ণ বধির হইয়। যাইত। শ্রিখ! 
ও তিলকাদি ধাঁরণই মুক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়। দঁড়াইয়াছিল। পূর্বমীমাং- 
সার কর্মকাও কুমারিল্ল ভট্ট প্রস্ৃতির হস্তে পড়িয়া এক প্রকার এন্রজালিক- 
বিদ্যার আকার ধারণ করিয়াছিল। অদ্বৈত বরক্ষজ্ঞানের আলোক তখন 
একেবারে নির্বাণ প্রাপ্ত.হুইয়াছিল। এমন সময় শঙ্কর ভারতের ধর্শক্ষেত্রে 
আসিম্বা! অবতীর্ণ হইলেন এবং অহ্বৈত ব্রন্ষজ্ঞানকে আবার প্রজলিত 
করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। শুন্যবাদ, ক্ষণিক-চৈতহ্যবাদ, অবতার- 
পরের সংত্ীম জানব: বাদ, পৌত্তলিকতা ও বাহ্‌ ক্রি! কলাপ. ইহাদেরই 
: মতি বৌদ্ধএবং অজ্ঞ সঙ্গে শঙ্করের সংগ্রাম সৃতরাং ব্রদ্দের শ্বরূপ- 
মাঝ হিনুগণের সহিত লক্ষণকে উজ্ছল কর!ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর 
ছিল না। ক্ষণিক-চৈতন্তবাদ ও শৃন্তবাদে যাহানের চিত্ত ত্রাস্ত ? অবতারবাদ, 
পৌত্তলিকত। ও অসার ক্রিয়া কলাপে বাহাদের চক্ষু অন্ধ) স্বরূপলক্ষণের 
সমস্ত মহিমাঁর সহিত ব্রহ্মকে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত না করিলে কিরূপে 
তাহার! তাহাকে চিনিবে? (ক্রমশঃ) 


মিলনানন্দ। 
বল দেখি, সখি, কোন্‌ ছুলগনে 
মিলেছিন্থু তৰ সাথে? 
কোথা ছিলে তুমি, আমি ছিন্থ কোথা, 
কে জ্বানিত কার প্রেমের বারতা, 
আখির মিলন,কবেকার কথ! ? 
কোন্‌ ফুল্প বাসস্তী রা'তে 
ভেঙ্গে গেল ঘুম, দেখিস চকিতে 
তব হাত মম হাতে? 





চারিদিকে হাসি, হরষের বাশি, 

| হলু ধ্বনি, কত গান, 
উৎসব. তবনে রাশি রাশি আলে, 
€কটকূর ভরা আখি কালে! কালো, 


ভিেসর) ১৮৯৬1)... 2 ১ 


সে মধু নিশিতে বেগেছিল জালৈ : . 
ৃ তব, লাজ, নত মুখ খান 
গিখিলের দুখ অপরূপ মাজে .. 
করেছিল অর্ধঘয দান। 


বহুদিন গত, এতকাল পরে 
. শড়ে'কি সে কথা মনে ? 
মুখোমুখী মোরা চন্ত্রাতপ তলে; " 
মুক্ত চন্ত্রালোক কৌতুকে উছলে ) 
ফুল্গ ফুলহার দসঙ্কোচে গলে 
তুমি পরাইলে যেই ক্ষণে, 
আখিতে আখিতে মিলিল, অমনি 
হাসিল রমণীগণে। 


ফুলমাল! ঘেরা আলোক সজ্জিত 
উল বাসর ঘরে, 
প্রবেশিহগ মোর! বিবাহের শেষে 
লাল চেলী পর বরবধৃবেশে, 
কৌতুকময়ী নারীদল এসে 
্‌ হেসে, বড়ই বিজ্রপ করে) 
অবগ্ডঠনে ঢাকিয়। মু'খানি 
তুমি, বসিলে অদুরে স'রে। 


পরদিন প্রাতে লাগিল বার্দিতে 
সানাইএ বিরহ গাথা, 

লাজায়ে চৌপাল পুরাঙ্গনা দলে 
বিদ্বান করিল নয়নের জলে, 

মান আখি মুছি বদন অঞ্চলে 

বক্ষে নই ্যথ! 
এসেছিলে হেথা; সে কাহিনী আজও 

| :- ছদয়ে রগেছেগীঙা। 


..-. স্বাসী [€ম ভাগ, ১২শ সংখা 
€ 


মনে পদে সেই ফুল শষ্য! নিশি 
শের খানি ঢাক। ফুলে, 
আধবুছে দিক উঠে কুহরিয1, 
সমীরণ ছোটে সুরভি বহিয়া ১ 
নারী দল হামে রহিয়! রহিয়া ; 
গোপনে গবাক্ষ খুলে 
মু হাসি আমি পরাইয়। দিমু 
_ফুলহার তব চুলে । 


ধীরে ধীরে তুমি তৃলিয় মু'খানি 
চাঁহিলে একটি বার, 
ছলছল আখি মন্বিন বয়ান, 
নয়নের জলে ভাসে উপাধান ; 
কি দুঃখ বিষাদে ব্যথিত পরাণ, 
1 স্ধাঙ্থ কারণ তার। 
বলিলে কাতরে, “মন বড় পোড়ে, 
ক্ষথা মনে পড়ে মার ।” 


*তোমার, দুখানি পায়ে ধঙ্গি বলি, 
গাঠাও মায়ের কাছে । 
ভাই বোনে ছেড়ে এসেছি কোথায়, 
কত লোক আসে কত ঞাকে যায়, 
করুণ নয়নে কেহ নাহি চার, 
(আমার) পরাণ নাহিক বাঁচে? 
ম। বাপের মুখ দেখিবার তরে 
(সদ!) তৃষিত হৃদয় যাচে ঃ 
অতিথির-ঈত থাকি ছুটি দিন 
-. পিতৃগৃছে গেলে ফিবে। 
ফেলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস, 
৷ লে হোছ%ু আমি-সদুর প্রবাস? 
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আবার তোমারে দেখিবার আশ! 
স্ুহিল হৃদয় ঘিরে। 

কত ব্যাকুল দিবস, অশান্ত যামিনী, 
কাটান নধন নীরে। 


কত্ত বর্ষ পরে ফিরে এসে ঘরে 
(ভোম1) দেখিস দ্বিতীয় বাব্স,__ 
নব রূপ রাশি, যৌবন নব, 
ঢাকিয়। ফেলেছে দেহ মন তব; 
কোথা হ'তে বহি বিশ্ব সৌরভ 
--অনস্ত গৌরব তার,__ 
হদয়ের মাঝে ফুটায়ে রেখেছে 
প্রেমের মাধুরী কার ? 


সীমস্ত মাঝারে সিন্দুর রেখ! 

ৰ তরুণ অরুণ লেখা, 
নয়নের কোণে কৌতুক রাশি, . 
স্বরিত অধরে ব্রাতি মাখ! হাসি, 
তাপদদ্ধ হদি-অন্ধকার নাশি 

কোথা হতে দিল দেখা, 
হেন চঞ্চল মন-মন্থন গান 
কোথায় তোমার শেখ! ? 


ভুলে গিয়ে তুমি আত্মপর সব 
এসেছ আবার ঘরেও 
এবার তোমারে ছাড়িব না আর, 
বাধিয়! রাখিব বক্ষ মাঝার, 
শ্রাস্ত হয়ে ঢাল শাস্তি ধাঁর, 
ভ্রান্তি যাউক দুরে; 
প্রেমের.বিজয় গাহ সখি আনি, 
হরয় সষ্ভস ভ্ুরে। 
শ্রীদীনেন্ত্র কুমার রায়। 


বিনিমষ | 

০প্রমেক কুন্সম-০ভাক্ 
ছহস্টীয শ্াশ কমাচ্ছে বাধ।» 

সলাতেকআ শোক, তাপ, 
"্বুভিক্সা! শ্গিক্ষাছে, কাদ1 ! 


মানে আস্ুক্তেল ললঙ, 
 হ্াহিতভছে হ্ীীজে হীলে, 
হাড়াইজ1 আছি বাজ, 
ক্ছুইক্জন হুই তীজে ॥ 


চ্ষাঅী তলক্িিলা, 
: গ্ছুটী হাক খনি বুকে, 
ছছডিহে আলজ্ঞ পানে, 
ব্বালন্দক্রবাত্ছে হতে ? 


সংসাবর-তপান-ভাতপে 
তাাপিত তুবিত শ্রাপ» 


স্ডুভ়াক্স পাবিত্য সক 


পাখা ব্কলি বাল £ 


| শা লব লাভিনাল, 


শা, ০০ 7 উর, এই পল ক 


ভালাইস্স। পুতভ-থাঁতকসত 


গত, পাকি নিক আজি 


০ম শ্রবাক্নী তলে । 


তোমাক আনয্তজ ০ম, 

: তোমাক আনজ্ঞ খাপ, 
বন ওটতিকি উৎ্দসা 

বক্স কাছে চিন্গনিন গু 
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হরর ঢালিয়! দিয়া, .. | 
অতৃপ্ত রয়েছে গ্রাণ। 

. অসম্ভব অভাগার 
তব প্রেম প্রতিদান! 


জানি' আমিঃ-ত্রিদিবের 
পঞ্চ উপাদান নিয়ে, 
গড়েছে তোমায় বিধি 
দেবতার হিয়! দিয়ে! 


«৫ দগ্ধ হাদয় সনে 
করি চিত বিনিমন্, 
সত্যই দিয়াছ তুমি: 
দেবত্বের পরিচয়! . 


ক।করের বিনিময়ে ৃ 
| দিয়াছ সে কহিনুর, 

রাখিব-হদয়ে সদা,--" | 
রবে হিয়া ভর-পূর। 

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত । 





ত্বভাঁব কবি ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ। . . 

ৰ (২) যারা 

প্রপিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক ম্যাথিউ আরলও বণিয়াছেন, ধাহায কার্যে 
যামবজীবনের গভ্ভীর সমন্তাগলি সম্যক বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যিনি সৌনারঘয 
কির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গৃঢ় সমস্তাগুলি ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনিই 
প্রকৃত কবিপদবাচ্য। পৌনদর্যা কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। কিন্ত 
সত্যই ইহার প্রাণ । বাহার কাব্যে যত অধিক পরিমাণে সত্য অস্তরিহিত 
থাকে, তাহার কাব্য ততই স্থারী হয়। যিনি সৌনশার্ধ্যের ছটায় চারিদিক 
আলোকিত করিয়া, সভোর মহামন্রে শ্বীয় কাবোর প্রাণ গ্রতিষ্ঠকরেন 


৬৫. 7 আাসী [৫ম ভাগ, ১২শু যঙযা 


তিনিই অমর কবি। এহেন কবিই মানব সমাজের শিক্ষা গুরু । ইহ! 
করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই হোমর (70:67), ভার্জিলঃ৮1511), দাস্তে 
(1097665), মিষ্টন (0111607), কাব্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; ইহ! 
করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই, সেক্ষপিক়র (91121599152), ইউরিপাইডিল্‌ 
(£ম1101015) ও সফক্লিস্‌ (9০০01790169) প্রভৃতির আসন এত উচ্চ। ম্যাথিউ 
আরনগ কাবোর এই লক্ষণ অনুসরণ করিয়া! ইংলগ্ডের কবিদিগের 
শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কথা বলিতে যাইয়! তিনি 
বলিয়াছেন যে নানা কারণে চসার (009009:), স্পেম্সার (5061561 
সেক্ষপিয়র ও মিণ্টন, ইংলগ্ডের এই প্রথম শ্রেণীর কবি চতুষ্টয়ের সহিত 
তাহার তুলন| হয় না। কিন্তু ইংলগ্ডের পরবর্তী কবিগণের মধ্যে তিনি 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্কে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রদ্দান করিয়াছেন । বায়রণের কথা 
বলিতে যাইয়, আরনগু একটু গোলে পড়িয়াছেন। কিন্তু আমর! যতদুর 
বুঝিতে পারি, তাহাতে ওয়ার্ডন্ওয়ার্কেই তিনি জয়মাল্য প্রদান করিয়াছেন। 
বাররণ (37102), শেলি (91611), কীটস (6৪15), কাউপার (0০৮61), 
বারণস্‌ (38175), স্কট (5০০৮), ক্যাম্পবেল ' (0910011), টম্সন্‌ 
(01020502) প্রভৃতি কেহই ওয়ান্ডস্ওয়ার্ধের সঙ্গে আসন পাইতে পারেন 
না। এ বিষয়ে সকলে আরনগ্ডের সহিত একমত হুইতে পারিবেন কিন! 
জানি না; কিন্ত আমর! মনে করি,বদদিও এরূপ তৃলন1 অনেক সময় নিরপেক্ষ 
হয় না, তথাপি ওয়াড“স্ওয়ার্থ কাব্যজগতে অতীব উচ্চ আসনের অধিকারী । 
সম্ভবতঃ পৃর্বোক্ত কবিদিগের কাহারও অপেক্ষা তিনি ন্যন নহেন। 

স্ষ্টির প্রথম অবধি আজ পর্য্যস্ত একটা প্রশ্ন মানবের চিন্তার রাজ্য 
অধিকার করিয়াছে ; ভবীবনের পরিণাঁম কি, এবং এই রহস্তপূর্ণ গ্রছেলিকাময় 
জীবনের সমাধান কি। আব পর্য্যস্ত এই গভীর সমস্তা মানবের মস্তিষ্ক 
আলোড়ন করিতেছে । বাঞার। প্রকৃত কবি, তাহার! সকলেই এই গভীর 
ঝ্ন্ত্ের উত্তেদ করিতে চেষ্টা কবিক্লাছেন। ইহার প্রভাবে প্রাচীন কাল 
হইতে জ্সার পর্য্যত্ত কবিগণ ক্ষ্টির প্রধান ছুইটী জিনিস লইর! ব্যাপৃত 
ক্বহিয়াছেন। “মানৰ* ও প্প্রককাতি* কাব্যের সর্ব প্রধান উপাদান । ইংল- 
গর কবি পোপের (41555210057 ১০০৩ ) সময় পর্য্স্ত ফাব্যজগতে কেবল 
"মানব সঙ্গীতই গীত হইত ; কিন্তু কাউপারের সমদ্ব ছুইভে ইংরেজী কবিতার 
এক নৃতন আোত প্রবাহিত হইল, “মানব” ছাড়িয়া কাউপার পপ্রস্কতির” 


ডিএধ্বর, ১৮৯৬৭) হ্বভাঁব কৰি ওয়ার্ড ওয়ার্ঘ ৬৫৫. 


সঙ্গীত গাইল্র.। কাব্য জগতে এক অসাধারণ পরিবর্তন মক্ষটিগ হইল ( 
পূর্বে মানবের মধ্য দিয়া! প্রকৃতির ছবি প্রতিভাত হইত, কাউপার' দৃশ্তমান 
প্রকৃতি, আকাশ,সমুদ্্ প্রভৃতির মধ্য দিয় মানবকে দেখিতে লাগিলেন। 
কবির সন্ভুধে এক নূতন জগতের দ্বার খুলিয় গেল এবং ্রন্কতির সহিত 
মানবের সম্বন্ধ নৃতন ভাবে নৃতন হ্থরে গীত হইতে লাগিল। কাউপার 
ইংরেজী কাব্যে ঘেনুতন . শক্তি প্রবাহ আঁনিয়াছেন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্মের 
কাব্যে সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে । ওয়া্ডস্ওয়ার্থের কাব্যাবোচন!. 
করিয়! আমর! দেখিব, গ্রকৃতি ওয়াড গৃওয়ার্থের কাব্যে কেমন খতণ্রোস্ক 
হইয়1 রহিয়াছে। ২ 
 ম:০০751০5 ওয়াভ স্ওয়ার্থের রবগে্ষ বৃহৎ কাবা | ইহা নয় ্ 

বিভক্ত । ওয়া স্ওয়ার্থ £[২০০1০5০ নামক মহ! কাব্য ৩ থণ্ডে রচনা 
করিতে ইচ্ছ| করিয়া [:%:০015100কে ইহীর . দ্বিতীয় খণ্ড করিবেন ইহাই 
তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি তীহার প্রস্তাবিত "২০০5৩ শেষ 
করিতে পারেন নাই । “মানব প্রস্কতি, 'সযাজ' এই কাব্যের আলোচ্য 
বিষয়। 7::০013100এর ভূমিকায় কৰি লিখিয়াছেন__ 

70001005210, 00 [26006 2170 00 [700080.-1+106) 

2105108 10 5০110006101 75০156 

। [81 09105 96 1278961 01010 003 1156). 

£১000001010160 107 £5811095 96911819 

1101৩) 07 110 00 00019951086 580055 0019090"% ৰ 
গুবং মানব প্রকৃতি ও মানব জীবনের গ্ীতই কবি এই কাব্যে গাব্কাছেন। । 
গুয়ার্ডস্ওয়ীর্থ জানিতেন, তাহার সমসাময়িক সকল: লোকে স্তাহার কাব্যের 
জন্ম বুষিবে না. এরং সার্বজনিক যশঃ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না। ভাই 
তিনিও বৃদ্ধ কবি মিপ্টনের সুরে গাহিষ়াছিলেন--"চ16 99185966-1৩ 00৩ 
(মি) 18000510%+ তিনি জানিতেন, বনি তাহার কাব্যে সত্য থাকে এবং 
এ কার্য গ্রক্কতির সঙ্গে সঙ্গে ফখন উচ্চে আরোহণ ও. কখন নিয়ে আঅবতরপ 
করে, তাহা! হইলে মহীয়সী, কোমল! বগ্দেবী হছাপিতে হাসিতে প্রী্ষি 
প্রফুল্ল চিন্কে গাহার কাব্য খ্রহ্ণ কল্সিবেন, এবং ন্ভবিযাদৃবংশক্ণগণ, যখন 
মনোফোঁপ পূর্বক তাহার কাব্য পাঠ কৰিবে, তখন পরিজ হণোরাশিক্ধার! 


কাহার পুরঙ্কাপ করিবে £-- 
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বুনি ভবিষাঘাণী সফল হইয়াছে । তাঁহার পরবপ্তিগণ 
তাহাকে তীহার উপযুক্ত আসন প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু [:5:00131011 
কবির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলি! আঘৃত হয় নাই তাহার [২6০1056 শেষ হয় 
নাই বলিয়! তাহার পরবপ্তিগণ ছুঃখিত্ত নহেন। তাহার ক্ষুদ্র কুত্র কবিতার 
মধুময় স্বাণে কাব্য কানন আমোদিত হইয়াছে। তাহার চতুর্দশপদদী কবিতা- 
গুলির (907790 ) গম্ভীর বঙ্কারে বনস্থলী পূর্ণ হুইয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ 
ওয়ার্থের যশ [:5০015100এ নহে-তাহার যশ তীহছার রাশি রাশি ক্ষুদ্র 
কবিতায়। 

_স্যাধিউ আরনন্ড ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের ক্ষুত্র কবিতাগুলির এক সুন্দর 
শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন ; যথা১--ব211265৩ 7996105, 81190 50195, 
[.71105, 5০905 এবং 7২675০0৮৩ 00 [0162150 চ১95005 আমর! এ 
প্রবন্ধে এই শ্রেণী বিভাগেরই অন্থুসরণ করিব। 

উপাখ্যান ঘটিত কবিতাগুলির (18178055 ০6053 ) মধ্যে মাইকেল 
(11107561), কথ (00) ) ও প্ছৃঢ প্রতিজ্ঞ! ও ব্যাতস্ত্র্য* ৭( 2২901000100 
800 [00609006706 )” নামক কবিতাগুলি অতীব নুন্দর। শেষোক্ত 
কবিতাটা কবির একটা সুন্দর চিস্তানোত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত 
কৰরে। 'রজনীর ভীষণ ঝটিকার পর একদিন প্রভাতে কবি প্রান্তরে 
বেড়াইতে গিক়্াছেন। সূর্য্য উজ্জল হইয়! পূর্ববাকাশে দীপ্তি পাইতেছে, 
দয় বনানীতে পক্ষীর মনোহর কৃ্ন শোন যাইতেছে। বৃষ্টির ফোট। পড়ি! 
ঘাসগুলি উজ্জ্বল হুইয়াছে। আনন্দে শশকেরা প্রান্তরে ইতন্ততঃ দৌড়িতেছে। 
কবির হৃদয় "সানন্দে পরিপূর্ণ হইল, কিন্ত কি জানি কেন হঠাৎ তাহার হদয়ে 
গভীর বিষাদের ছায়। পড়িল £-. 
400 26275 830. 28100169 0010 0000. 006 09109 3 
19110 8006853 500.১1100 02092100110 0০০ 
301 00919 23106.7 
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কবি তাবিতে, লাগিলেন--এ হুদার সংসারে মানবজীবন একটা হাসিয়া 
খেলিয় কাটাইবার জিনিস। কবি এ যাবৎ হাঁপিয়! খেলিক়াই কাটাইয্ব- 
ছেন--ীবন মনোরম নিদাঘের মত তাহার পক্ষে কাটিয়াছে। কি জানি 
যদি হঠাৎ তাহার শান্ত জীবনের শ্রোত ফিরিয়। যায়-_কি জানি অভাব 
ও দারিজ্র্ের নিশ্পেষণে তাহার হৃদয় প্রহত হয়--কি জানি লোকের 
তাচ্ছিল্যে তাহার হৃদয় প্রস্থন ম্লান হইয়া! পড়ে।. অষ্টাদশ শতান্বীর কবি- 
দিগের কথ! তাহার মনে পড়িল। কবিরা ত হাসিতে হাসিতেই জীবনের 
লীলা আরম্ভ করেন: কিন্ত অবশেষে নৈরাহা ও মত্তত। আসিয়া কোথা 
হইতে উপস্থিত হয় £-_ | .. 
৭] 00098817006 01960616017) 008 100915611005 10০0 
216 512601955 9091 (1)20091151)0 10 1)19 [1109 3 
011)10 ৮৮11০ 21150 10 5101 13. 10 005 
1321)1100 1)15 0101091 00010 009 0)00106910 910৩) 
135 09৮ 00 5011105 219 81560) 
০ 09609 10 ০৪: 5০00) 09210 10 519010959 ) 
1306 00916 ০£001765-10 0১9 600 19310170610) 810 
| 00901)659.7 
কবি চিন্তা করিতোছন-_দেখিজেন সমুখে একজন বৃদ্ধ, তাহার মাথার 
চুল সাদা হইয়া গিয়াছে; তাহার বৃহৎ শরীর ধন্থকের মত বক্র হুইয়! 
পড়িয়াছে। তাহার হন্তে সুদীর্ঘ য্টি। বৃদ্ধ স্থির ভাবে পল্পললের পার্থ 
ধাড়াইয়া আছে। কবি আশ্চর্য্য হুইয়! তাহার নিকট গেলেন।, কবির 
সহিত বৃদ্ধের কথোপকথন হুইল- বৃদ্ধের অতীত জীবনের ইতিহাস কৰি 
গুনিলেন। জীবনে বুদ্ধ কত ক্লেশ সহিয়াছে, কিন্ত তাহার হৃদযের বল, 
অক্ষপ্ন রহিয়াছে। এখনও বৃদ্ধ এক পল্লল হইতে অপর পল্পলে যাইয়।৷ জলোৌক! 
অন্বেষণ করে__বৃদ্ধ আর কোন কাজ করিতে পারে না, ইহাতেই তাছার 
জীবিকানির্বাহ হয়। কিন্ত জলৌকা-আহরণই কি হজ? কত, ডোবা 
পার হয়, তবে বুদ্ধ জলৌকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। বৃদ্ধের ্বাবীন 
জীবনের কাহিনী শুনিয়া কৰি বিস্মিত হইলেন । তাহার লোকোত্বর ইধর্ধ্য ও 
স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া চমতকৃত হইলেন।. বৃদ্ধ অতীত জীবনের কাহিনীর 
সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কথা বলিল। বৃদ্ধের কথাগুলি কি নুমিষ্ট ও কেমন 
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প্রীতির উচ্ছাস পূর্ণ! তাঁছার কি সদক্জ ভাব !- বৃদ্ধের কথা নিতে গুনিস্চ 
কবির হৃদয়ে এক শাস্তির ছায়া পড়িল। এবুদ্ধকি তাহার কল্পনার কৃষি 
না সত্য সতাই তাহার বিষণ হৃদয়ে বল দিবার জন্ত আিয়াছে? যখন বৃদ্ধের 
কা শেধ হইছে, তখন কবির নিজ হৃদয়ের ছূর্বলতাঁর কথা স্মরণ হুইল £-_ 
: | 48100 ৮3217 105 55060) 
1 ০0010 18856 1589160 10516 €0 50070, 8০ 700 
[0 0780 160:601605817 50 7107 ৪. 17010. 
1৮0০৫755210 1, €06 275 810 2100 5059 9৩০৪৪ : 
1711 02106 01 005 15601)-550155157 00 006 1017 070০. 
কবির নৈরাশ্য চলিয়া গেল। 
ব্যালাড্‌ গীতি (51150 59795 ) গুলির মধ্যে 1,005 2169, ৮৩ 
216 56520, 0152 226 1,800) 48110677011 প্রসিদ্ধ । গ্রথমোক্ত কবিতাটী 
হৃদয়স্পর্শী। এই কবিতাটার ভিতর কি মাধূর্ধ। ও সরলতা ও কেমন গভীর 
অপার্থিব ভাব নিহিত। বালিক। পলুসি* ([.00%) এক জনহীন গ্রাসে 
বাস করিত। তাহার খেলিবার সাথী কেহ ছিলনা। একাকিনী সেই 
গ্রশান্ত প্রান্তরে খেলা করিত। শ্রকদ্দিন অপরাঙ্তে বাপিকার পিতা রজ- 
নীতে ঝটিকার আশঙ্কা করিয়। বালিকার মাতাকে বরফের উপর পথ দেখা- 
ইঞ্| আনিবার জন্য বালিকাকে লগ্ন হন্ডে নগরে পাঠাইল। বালিক! 
হাসিতে হাসিতে চলিল। একটা একটা করিয়া! বালিক1 কত ক্ষুদ্র পাহাড় 
অতিক্রম করিল। তাঁহার পদতলে কত বরফরাশি বিচ্ছি্ হইতে লাগিল । 
কিন্তু বার্সিক! নগরে পৌছিল না। সেই অন্ধকার রঙ্গনীতে ভীষণ বর্টিকায় 
'বরফ রাশির ভিত্তর বালিক1 কোথায় লুকাইল, কেহ জানিল না) বুবি 
“চির গিনের জন্ত বালিকা বরফের শব্যায় ঘুমাইয়া! পড়িল অথবা বুঝি 
' শ্লুমিশ (170০) এখনও জীবিত আছে। এখনও বুঝি নির্জন প্রান্তরে 
তুমি প্লুসিশকে দেখিতে পাইবে । এখনও তাঁহার বিজনসর্গীত তোমার 
কাণে পশিবে। [807 ডোযার শেষ কয়টা পংক্তি কি মুলার ! 
0. ৩ 5017 119106517 056 0০ 0715 ৪ 
5196 15 ৪. 11517501110 
প15৮ 708 080 3৩৩ 5515 1,007 (189 
- 0097 076 1017655010৩ 1110. 


ভিলের, ১৮০৬। 1 আমাদের দরিদ্রেতা-_-পরিশ্রম ৬৫৯ 


287. 0৫ ০021 206; 5100009, 90৩ (105 81905... 
400. 16৮07 10015 0610100 3 
8100 51085 2. 50116510 590৫ 
71756 ৮/1)15055 10. 676 %/120, ৃ ক 
এমন ভাবে অনস্ত জীবনের সঙ্গীত আর কোথাও শুনি ফি? ? 
প্লুনি” (18০5) নামটী ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের বড় প্রিয়। প্লুষি”র 
উল্লেখ করিয়! ওয়ার্ডদ্‌ ওয়ার্থ আরও তিনটা করিত! লিখিয়াছেন ।, আমর! 
একটী কবিতা! নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। 
১10৩ 07616 21906 00 01001090060, 855 
13851065 61১০ 501099010৮৩, 
4 120210) 10010 00915 57615000560 702156, 
0 ছওচ 09 0০ 19৬9, 
4 19166 0 2 12009959% 51009 
চ211010000 [000 06 ০7৪, 
11810 25 2, 56251 71720 01017 0105 
15 51011711017 006 580, ৃ 
5102 11567. 01010005707) 200 87 ০০910 100৮৮ 
৬৬121) 1,007 059560 €0 093 
306 516 15 10171 2158১ 210, 011, 
179 01615191706 00 202 ! ১4 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীজ্যোতিরিন্ত্র নাথ সেনগুপ্ত । 


পাটি ০৯৮: পি 


আমাদের দরিদ্রতা_ পরিশ্রম 


ইতিপূর্বে বলিয়াছি, * জাতীয় ধনের উন্নতিকল্পে বাণিজ্যই গ্রধান 
উপায়, এবং মূলধন ও পরিশ্রমই বাণিজোর প্রধান উপাদান। গত বারে 
মূলধন সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা কর! হইছে, এবার পরিশ্রম সম্বন্ধে 
কিছু আলো চন! কর! যাইবে ! 


পদ শপে পিসপীপী 








* গত নবেন্বরের “দাসী”,5৮ ৫৫৯৯৫ পৃষ্টা) 


৬৬০0 দাসী... [তম ভাগ, ১২ সংখা।। 


পর়িশ্রমকে সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; ১ম 
শারীরিক, ২য়, মানসিক । এই দ্বিবিধ শ্রমের সাহায্েই জাতীয় ধন বৃদ্ধি 
পায়। নিজের শারীরিক শক্তিসামর্থ দ্রিয়! কার্য করাকে শারীরিক 
শ্রম বলে। এখানে শরীরই বিশেষ ভাবে কার্ধা করে বলিয়া! শরীরের 
প্রাধান্ত। এখন দেখ! যাউক আমাদের দেশে সেই শরীরের সাধারণ অবস্থ। 
কি গ্রকার। 

_ একটু গতীর ভাবে চিন্ত! করিলেই পাঠকগণ ঘর্তমান শ্রমজীবিশ্রেণীর 
ছুরবন্ত1 বুঝিতে পারিবেন । বঙগদেশে এমন কৃষক কয়জন আছে, যাহার! 
হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করিয়! সম্থংসরের খোরাকী ধান্তের সংস্কান করিতে 
পারে। এই সম্বন্ধে সার চালস্‌ ইলিয়েট এই নস্তব্য প্রকাশ করেন যে 
“আমাদের কষকগণের প্রায় অর্ধেক লোক জানে না, বর্ষের প্রারস্ত হইতে 
শেষ পর্য্যন্ত তাহার! কি দিয়! ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণ করিবে ।” ইহাদেরই 
ছুরবস্থার জলম্ত চিত্র মহাত্ব। হিউম চিত্রিত করিতে গিয়! অশ্রুগদগদ স্বরে 
বলিলেন; পথাটুনি, খাটুনি, খাটুনি; ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা (যদিচ অনাহার 
নহে, অথবা অনাহার হইলে তাহাদের কষ্টকর জীবনের শেষ হইত)! 
ব্যাধি, যন্ত্রণা, হুঃখ | হায়! হায়! ইহাই তাহাদের দ্রঃখ ভারাক্রান্ত জীব- 
নের চিত্র । কে অস্বীকার করিবে যে এই পঞ্চাশ লক্ষ, বা তদধিক লোকের 
জন্মগ্রহণ বিড়ম্বন! মাত্র; এখনও গলদেশে প্রস্তর বন্ধন করিয়! ইহাদিগকে 
লিল-গর্ভে ডুবাইয়া মারিলে, তাহাদের পরমোপকার হ্য়।” বঙজদেশের 
কলুষকের গৃছে যিনি একবার পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি উহাদের অস্থি 
কষ্কালপার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্র কন্তাগপের অবস্থা দেখির! অশ্রু সম্বরণ করিতে 
পারেন নাই। 

এই হতভাগ্য শ্রমজীবীদের কেন এমন ছুরবস্থা ? বঙ্গদেশের কি উর্বর1 
শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে? আমাদের দেশের কতকগুলি কুরীতি ও কুনিয়ম 
এবং গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি ব্যবস্থার দোষে ইহাদের অবস্থা দিন দিন 
শোচনীয় হইয়া! আসিতেছে! ইছার সম্পূর্ণ বিচার এই সামান্ত প্রবন্ধে 
অসম্ভব। বাবু পৃথীশচন্ত্র রায়চৌধুরী প্রণীত “ভারতের দারিস্্রা সমস্তা" 
নামক গ্রন্থে এই বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে । 

আমাদের দেশের শ্রমীবিগণ অনেক সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে কার্য 
পার ন! বলিয়! তাহাদের উপার্জন অল্প হর়। তাহাদের. দরিদ্রতা দুর. করিতে 
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হইলে নূতন নৃতন কার্ধক্ষেত্র খোল! আবশ্তক। বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যের. 
কার্ধ্য আরপ্ত করিলে অনেক লোক কর্ণ পাইতে পারে। ইতিপূর্বে বল! 
হইয়াছে বিলাতী ্রব্য আমাদের দেশের অনেক টাকা বিদেশে টানিয়া. 
লইয়! যাইতেছে । এখন আমাদের দেপে পরিশ্রম শন্তা, সুতরাং এদেশে. 
থে নকল বিলাতী বস্তর বাবহার অধিক, সেই সকল বস্ত তদ্রপ স্থন্দররূপে 
প্রস্তত.করিভে পাৰিলে আমর! নিশ্চয়ই সেগুলি শস্তা দিতে পারি, 
এবং আমাদের দেশের অনেক টাকা এখানে রক্ষিত হইতে পারিবে। 
কিন্তু, আমাদের রাজা বিলাতী, স্থতরাং তিনি বিলাতের মহাজনেরই সহাঁয়। 
আমর! যদি উঠিয়া! পড়িয়া একট! বড় রকমের কারবার করিতে উদ্যত হু, 
ষাছাতে বিলাতী মহাজনের হয়ত কিছু ক্ষতি হইতে পারে, ভাহা হইলে 
আমাদের রাজ। আমাদের সহায়ত অনেক সমন্বে না কন্সিয়। বিলাতী 
মহাজনেরই পক্ষ অবলম্বন করেন। আমর! আর কীদ্িব কাহার নিকট? 
আমাদিগকে এ সমস্ত অন্থবিধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই অগ্রসর হইতে 
হুইবে। যাহাতে শ্রমজীবিগণ অধিক কাধ্য পায়, ঘে দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । আমাদের দেশে অনেক পতিত জমি ও অরঙ্গল আছে। 
সংগৃহীত মূলধন লইয়া এ সকল আবাদ করিবার দিকে আমর! যতই অগ্রসর 
হইতে পারিব, আমাদের শ্রমজীবিগণ ততই অধিক পরিমাণে কার্য/লাকে 
সমর্থ হইবে। না 

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ছুরবস্থার আর একট! কারণ, তাহা" 
দের শ্রমলব্ধ শস্ত অনেক পরিমাণে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, এবং তাহার 
পরিবর্তে দেশে কেবল বিলাদিতার বস্তু অমিতেছে। পৃথীশ বাবু তাহার 
পূর্বোলিখিত পুস্তকের একস্থানে প্রশ্ন করিয়াছেন,”কে কোথায় শুনিয়াছে ঘষে, 
আছারীয় বস্তর বিনিময়ে বিলাসিতার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া কোন জাতি ধনী 
অথব! উন্নত হইয়াছে ?” আমাদের শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছুরবস্থার 
কারণ এই প্রশ্ের উত্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের নিত) প্রয়োজনীয় বস্তুর 
মূল্য দিন দিন বর্িত হইতেছে, অথচ বিলাস-সামগ্রীর অভাববোধ দিন 
দিন বাঁড়িয়! চলিয়াছে। ইংরাঁজ জাতি নাঁনা প্রকার শন্ত| বিলাসিতার 
ভ্রবা প্রতাহ প্রেরণ করিয়৷ আমাদের রক্ত শোষণ করিতেছেন, আর আমর! 
 শ্রোভে গ! ঢালিয়। দিন দিন নিরক্ন, ছূর্বাল ও পরমুখাপেক্ষী হইয়! খ়িতেছি। 
ব্দদেশের কৃষক চিরদিন খোল! মাথায় লালের মুঠ ধারণ করিয়া, হল 


চাঁলন করিত, ধন্ত বিশাতী শিক্ষা; ওী দেখ, সেও এখন আট জানা মূল 
একটা ছাঁত। মাখায় দিক্লাছে! ইহাতে হইল এই, ছাতার আট খ্মানা ভো- 
সৌঁজ। বিদেশে চলিয়া গেল, আবার বেচারার রৌন্রে পড়িয়া থে শ্রম করিবায়: 
শক্তি ছিল তাছাও চলিয়া গেল। হস! হুরবস্থা হইলেও এ কৃষককে একটা 
ছাতা ভাঙ্ষিলে, কর্জ করিয়াও আর একটা ছাতা কিনিতে হইবে | যাহার. 
পূর্বপুরুষের! কখনও এক ঞোড়। চটি ভূতার মুখ দেখে নাই, এক্ষণে বৎসরে 
ছুই তিন জোড়া ভুত মোজ! ন। হইলে তাহার চলে ন1। 
পুর্বে গৃহস্থ কন্তার বিবাহে মোটামুটি কয়েক খান! রূপার গুন! দিয়াই 

নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহার উপর যদি এক খানা মোণার গহনা হইত, তবে 
বিবাঁহট। বড় আকাল বলিয়া! চারিদিকে প্রচারিত হইত। আর এখন 
কপ্তাকে সোগা দিয়া সুড়িয়া দিলেও, বরের মা! বলেন, "এমন কি 
দিয়াছে?” গুধু কি তাই, এখন আবার কন্তাকে এক জোড়া সেমিজ, 
ছুট! সাটিনের জ্যাকেট, না দিলে তাল দেখায় না। কয়েক বৎসর পূর্বে 
দেখিক্নাছি, মফঃস্থলের জমিদার বাবুদের ছেলেরাই পিরাণ ব্যবহার 
করিতেন, জুত! পায় দিতেন) এখন দেখি অতি সামান্য কৃষক পর্য্য্ত 
একটা কাম! গায় দিয়! হাটে লাউ বেগুন বিক্রয় করিতে যায়। আমরা 
হখন প্রথম পুরীতে ধাই তখন দেখিয়াছিলাম সেখানকার বিদ্যালয়ের সকল 
ছাত্রেরই শরীর ও পদ সম্পূর্ণ খোলা,কেবল ছুই চারিটা বাঙ্গালির ছেলে পিরান 
ও ভুত। পরিত 1 এই সমগ্নে আমার একজন দ্সাত্বীয় সেখানে দোকান খুলি- 
লেন, এবং কলিকাত। হইতে খুব শক্ত! জুত1 ও পিরাণ আমদানি করিলেন? 
কয়েক আস পরে দেখা গেল, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের পায় জুতা, গায় 
জাষা। এখন সেথানে দস্বর মত সেলাইয়ের কল বসিয়াছে, জুতার দোকান 
হইয়াছে । কয়েক বৎসরের মধ্য কি অড্ভুত পরিবর্তন দেখিলাম! আঅবশ্ত 
'ইঞাঁতে কতকগুলি শ্রমজীবীর অগ্নসংস্থান হইতেছে বটে, কিন্তু দেশের নিরল্ন 
লোকের অভাব বাড়াইয়| কয়েক জন মাত্র শ্রমজীবীর অন্ন সংস্থান হওয়ায় 
দেশের অপকার ভিন্ন উপকার নাই। শুধুকি ভাই? ইহাতে ও দেখা 
যাউক কত টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। লংররথ, সিট, সুণচ, সুতা, 
শেলাইয়েয় কল, বোতাম, এ সকলই বিদেশীয়--একট! পিরাণের মুল? 
| মি অংশ দেশে ধাকিল? 

ফল কথা, বেশে আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হইতেছে ন। 
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'জথচ বৃথা অভাব দিন দিন বাড়িতেছে। ' ইহাতে যে' আমাদের দেশ ক্ষি 
পরিমাণে দরিভ্্ুহইয়। পড়িতেছে, তাহ! বল! যায় ন1। প্রকৃত. দেশ হিতৈষীর 
উচিত, এক্ষণে দেগের খাদা দেশে রক্ষা করিবার জন্ত প্রাণপণে 'চেষ্ট! করেন। 
এই যে চতুর্দিকে ছুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে, ইহাতে কি চিন্তার বিষয় কিছুই নাই? 
আমাদের সংবাদ পত্রগুণি কেবল চীৎকার তুলিয়াছছেন, --অমুক স্থানে 
রিলিফওয়ার্ক ধোল, অমুক স্থানে অরক্ষেত্র খোল । কিন্ত কর়খানি সংবাদ 
পন্জ ঝগড়া, পরনিন্দা, পরগ্নানি ত্যাগ করিয়! দেশের শন্ত দেশে রাখিবার 
উপান্স চিন্তা করিতেছেন? আমাদের গবর্ণমেন্টের রিলিফওরার্ক কেবল 
গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা। আজ গব্ণমেণ্ট বিদেশে শস্ত প্রেরণ 
আইন দ্বার! বন্ধ করুন, কাল দেখিবেন এই অজন্মীর বংসরেও চাউলের.ঈর 
কমিয়। অর্ধেক হইয়াযাইবে। আমর] ভাতের কাঙ্গাল ও ছুঃখী, আমর! ফিট্রেড্‌ 
লইয়া কি করিব? এদুর্দিনে, এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে সংবাদ পত্র বল, 
কংগ্রেস বল, ধনী বল, নির্ধন বল, এন সকলে মিলিয়া শাসয়িতাকে বলি, 
“হে প্রত! তোমা হতে আমর অনেক মুথের মুখ দেখিয়াছি, শুমি দয়! 
করিয়। আমাদের ধন মান অনেক নিরাপদ করিয়াছ। তুমি বিদ্যা ও 
ভান দান করিয়| আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছ। সেই সাহসে ভর কিয়! 
আজ তোমান দ্বারে প্রার্থনা করি, আমাদের মুখের গ্রাসকে কাড়িয়া লইয়! 
বিদেশে পাঠাইও না। প্রভু! এই ছুর্দিনে আমাদিগকে রক্ষা কর ।” 
(ক্রমশঃ) 


দাসাশ্রমের মাসিক কার্যযবিবরণ | 
আমর! কৃতজ্ঞতার স্থিত সর্বাগ্রে ভগবান্কে নমস্কার করিয়। সাধারণের 
"অবগতির জন্য গত নবেম্বর মাসের কার্যাবিবরণ প্রকাশ করিতেছি |. 
বর্তমান মালের রোগী ও আতুর সংখ্যা । ১1 বাবুরাম, ২। দেবীয়া, 
৩।ন্বর্,। ৪ ফুলমণি, ৫ । হুর্গাতারিণী, ৬। নবহুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। 
অন্থিকা). ৯। রুক্সিণী, ১৯1 নিস্তারিণী, ১১1 সখী, ১২1 জুলী, ১৩। 
আনন, ১৪। দয়া, ১৫। মাণিক, ১৬। নফর নন্দী, ১৭। কালীচরণ, 
১৮ । রামলাল, ১৯। রামভীবন, ২০ ।চন্ত্রদেবী, ২১। তপেশ্বরী, ২২। 
নলিনী, ২৩। ভগবভী, ২৪ । বাধালক্ষী,; ২৫. লক্ষ্মী, ২৬ ।কালীদাসী। 
জুলী এখনও পূর্বের অবস্থায় আছে। বাকৃশক্তিরহিত। এখনও খাওয়াইয়! 
দিতে হইতেছে, বোধ হয় নিজ হস্তে আর কখনও ্াহার কি মর 
হইবে না! | 
রামলাল। বয়স ২২. বংসর। নি অনপাইগুী। হব চক্ষু অন্ধ। 
চক্ষুর চিকিৎসার জন্ত শাস্তি-সন্প্রদায়ের একজন ভ্রাতা এখানে গআনয়ন 
করেন। হাসপাতালে গ্রহণ না করাতে এখন এখানে খাকিয়াই ক 
চলিতেছে । আরোগা লাভের আশ! অল্প। :. : ' 
ঝামজীবন। ' বয়স ৪০. বৎসর । জাতিতে গালা: মানণনিতহে 





৬৯৪ বাজী [ ৫ম ভাগ১২শ বংখ্যা। 


কৃত্ধের ব্যবসা করিত। পক্ষাত্থাত যোগে উদ নখক্িনহিভ* হইব সেখান- 

ক্ষীর টিন হের হারাখান বিশেষ অসভায় অবস্থায় পড়িয়শছিল। বাবু 
অশ্বিবীকুদার বু ও থাঘু চন্রমোহম কর্মকার বিশেষ যদর-নহকারে এখানে 

আমন করেব? অবস্থা দিন দিন খানাপ হইতেছে। ০ 
. শ্টজ্ন্বেকী। আাঙ্গণ কন্তা, বয়স আন্দাজ ৭* বৎসর । রোগ পক্ষাতাত। 
ইছার ফোনও আত্মীয়ের গৃহে এতদিল ভিলেল। হঠাৎ সেই আত্ীয় 

স্বাখিতে অসমর্থ ছওয়ায়, ইহাকে শিয়্ালদহু হাসপাতালে প্রেরণ ক্রেন। 
হানু হীয়েন্রনাথ বলেযাপাধাযার এই সংকাদে দয়ার্জ কুইক! ইহাকে সেখান 
কইতে পানে আনয়ন করেন। তাছার আদম্মীকগণ বর্বদ1 মংবাদ লইতেন। 
অআরশেষে ক্রমে ক্রমে সর্বানমে থক্ষাঘাত বিস্তৃত হইয়া আহার বন্ধ কর, 
স্রবং আনে বআন্তে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়। চঞ্জদেবী পরলোক মাত্র! 

করেন। . 

 ভপেস্গরী'। পুরু, ত্রাক্ণ, বয়স আন্দাজ ৫* বত্লর | রোগ উদরী। 
শাস্তি-সন্প্রদাকের একজন ভ্রাতা ইহাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পাই! 
ধাসাশ্রমে দিয়! বান'। রাগীব ঘবস্থ! দ্রিন দিন খারাপ হইন্ডে দেখিয়। 

ইন্াকে হালপাতালে প্রেরণ কর! হইগ়্াছে। এ 
১ নলিনী। বয়ন আন্বাজ ১৮ রখনর। জাতিতে তাতী, কঝোগ পুরাতন 
জর প্রভৃতি । এই পাড়ার বারু ললিভমোহন শীলের রাসা'র চাকরাগী 
ইছার একপাত্র আত্মীয়া। সে ললিত বাবুর সাহায্যে ইহাকে এখানে 
গ্রেরণ করিয়াছে । বাঁপকের অবস্থ| একটু ভাল। | 

ভগবতী।। ' বন্বস 'আনাজ ৮* বৎসর ।' জাতিতে আগুরী, 'নিবাপ বর্দ- 

'ঝান'ওজলার | নিতান্ক অলহায় আধন্থ! দেখিঝা থান আগুতোব রান ইহাকে 
আশ্রমে ক্রিক্প! ঘাম. তগত্ঘতী মাঝে মাঝে হঠাৎ লাফাইপ়| ছিঠে ও ক্ষি 
'জামি কাহার লক্ষে ঝগড়া ঘাধাইর়! দেখ, এবং এ অবস্থায় দঈন়্াইতে 
আসমর্থহহ্গ1 পড়িয়| ঘা € বিশেষ আঘাম্ত প্রাপ্ত কুন্ন। তাহার 'দীকন 
রক্ষার আন্ত উপায় ন। দেপিয়। অবশেধে ভাছাকে রেলিংএর সঙ্গে 'বাধিয় 
আাখিতৈ ইয়াছে। 

. ঝ্বাধালন্দ্ী। বরস প্রান ৩ বৎসর । পরত ্দারনাথ মুখোপাধ্যায় 
হোক গিতাক অসহথান অবস্থার শ্রাপ্ত হুইয়! দাসাশ্রষে' প্রেরণ ফরেন । 
স্জোগ বাত। অবস্থ! পুর্ব্ববৎ। 

.. জঙ্দী। হন্ল প্রায় ৭৯ বৎসম্ব। খোগ পক্ষাবাত। উদ্টাভিজিক্স. কোনও 
দরালু ভদ্রলোক ইহাকে নিতাস্ত অসহায় দেখিয়া দাসাশ্রমে রাখিন্ন! বান। 
- করলীদাসী। 'এই-অর্ধজিপ্ত। জঙ্ধ স্রীলোককে কলিকাতার 'জংমেফেই 
পাহাদেয বাটার নিকটে স্ডিক্ষ! করিতে দেখিয়াছেদ। 'এ'বাহ!'ছিছু 'ভিঙ্গ 
করিয়া আনি, অল! দামক আর -একটা 'স্ত্রীজোক দে সমস্ত আদ্মপাৎ 
করিত, এবং তাহার পরিবর্তে এক মুঠ খাইতে ছিত । ভিটি,উ চারিট্টেবিল 
'োগঃইটি, হইন্ডে ইছাকে ২৭২ করিয়| ' দেওয়া হইক। লে'ঠাকাও এ 


চিলেঘর, ১৮৯৬1) কার্য্যবিষণ ৬৬৫ 


স্লীলোক আব্বা কদ্িত.। ইহা জানিতে পারি! উদার টাক রন্ধ-কয়ার 
রাখ! হয়। তাহাতে কালীদাসী ঘলে মনে সে টাকা চায় না, কোথাও 
চাহাকে রাশির! দেওয়! ছউক। তছনুসারে উল্ত। সভা! তাঁহাকে: এই 
আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। . এখানে থাকিয়া (স যলের মুখে. দিরারাতি 
গান করে। মঙ্গযা ছই একবার তাহাকে পরামর্শ দিয়া বাহির - করি 
লইয়। ফাইবার জন্ত ইজি! সঙ্গলার় প্রবেশ রা কা 
ই ॥ ১৮৯৭ 


নি প্রাপ্তি ] 


ভামর। কতজভার় সহিত নিনলিখিত রা পা য়া 
কুরিকেছি। | | 
মা্রিক্ষ চার। 


বাবু রাজেন্্রনাথ সেট সেপ্টেম্বর ১২,ক বিরান স্তায়াদাস রুবিভূষণ শী 
বর ॥০, ৰাবু রাধাগোবিন্দ সাহা আর্িন রাত্তিক ১২, 4 1205 0/9 738৮২ 
9150009.00) 1985 অক্টোবর ১২১ টব. 7. 7395৩ 15901. অক্টোবর ১২১. কনং 
সরকার্স লেন মেস্অক্টোবর।*, বাবু গোগালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্টোবর ১২, 
বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্থ অক্টোবর ১২, বাবু করুণাদাস বস্থু নবেম্বর 1*, বাধু নন্- 
কুমার দত্ত অক্টোবর ১২, ডাঃ চুদিলার বস্তু নবেম্বর ১২, বাবু তেজচজ র্ু 
অক্টোবর ॥*, বাবু গৌরীশক্কর দে অক্টোবর ॥+ বাবু পৃর্ীশচক্র রায় চৌধুী 
অক্টোবর ১২, আ্মতী মোক্ষদারিনী মুখোপাধ্যায় কান্তিক ১২, গ্ামতী 
অল্নদাময়ী দেবী কাত্িক ১২, 701567106 01087509515 5০০19 ছুই জনের 
৩২ হিসাবে সাহাধ্য অক্টোবর নবেম্বর ০৬২, রাবু নগেন্ত্রনাথ সরকার 'অক্টো- 
বর ২২, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দু নবেম্বর ২৬ 3 টব, 110805735৩ %:501 নবেম্বর ১২) 
বাবু কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী আশ্ষিন।/*, ২১1১ নং পটুয়াটোল1 মেস্‌ নবেন্য়।*, 
বাবু ত্রিপুরাকান্ত গু অক্টোবর ১৯, বারু রাধাগোরবিন্দ লাছ। অগ্রহায়ন 1*, 
রায় পশ্ুপত নাথ বস্থু সেপ্টেম্বর অক্টেবংরর ২২, বাবু যছুনাথ বাট অক্টোবর 
নবেদ্বর ২২, বাবু ক্ষুদিরাম বনু সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১২, বাবু কেদারনাথ দাস 
ক্বাপাষ্ট হইতে নবেত্বকক ১২, বারুমহেশচন্দ্র রারিক নবেত্বর ১২১ টব 0. 89191 
[5থু/. সেপ্টেম্বর, অক্ট(বের ২৬, ৰারু দেরেন্্রবাথ ধর স্সাগঞ্ট সেপ্টেমর ১৬, 
রাণী শ্যামাহনদরাঁ ও উমাহুন্দরী চৌধুরাণী অক্টোবর ২২, বাবু অভয়চরণ 
স্বিক জক্টে/রর ১২, বাবু বিহারীলাধ দে আশ্বিন ॥*, বারুবিপিনরিহারী 
রাস চৌধুরী অক্টোবর লবেম্বর ২২, ১২৬ নং ওজ্ড বৈঠকখান। মেস্‌ নবেষ্বর 
&%) রাবু হরিপদ ঘোষাল অক্টোবর ।*, ৪নং সরকার লেন মেস নবেষর )৯) 
জ্বারু রামচন্দ্র মিত্র জক্টোরর নবেশ্বর ২৬১. টা 
এককালীন দান । ঠা 1 
শ্রীমতী সৌরভিনী ঘোষ ১৬, বাবু পরেশনাথ সেন ১১, বাব ক্ষেত্রনাথ 
ব8॥* বাবু উমেশ্জ্র ঘোষ 1০ বাবু রাজেজচন্জ' তো 1৯, বাব সস্বরচজ 


উ৬ভ ম্দাসী ১: [এম ভাগচ১২৭ গাগা! । | 


প্রার।০7 বাব প্রধনাথ বনু ।$). বাধু-বরাকাণন্ বন্থ-1*, বাবু শ্ীনাথ চন্দ ১৬, 
বাবুবিজয়কৃষ্ণ বন্ধু ।*, বাবু ব্রজগগোপাল ঘোব।*,: বাবু শ্তামাচরণ রায় ॥*১ 
বাবু কম্ধচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮*, বাবু অখিলচন্দ্র গুহ 1, বাবু অন্নদাটরণ 
গুছ ॥৯,বাবু ছর্গীনাথ:চৌধুরী ॥*, বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্রের স্ত্রার পিতৃশ্রাদ্ধ 
কপলক্ষে «২, -বাবু,গ্রভাতক্কুমার যুখোপাধ্যার ১২, বাবু ফটিকচন্ত্র চক্রে- 
বন্বা।* মহর্ষি দেবেন্রনাথ ঠাকুর ২৫২, একজন ভদ্রলোক ৫২, ঢাক! 
'অনাথার ঝুলি ফণ্ড মাঃ সুধীরচন্ত্র হালদার ১২৫৬, শ্ীষতী অন্নদাময়ী দেবী 
দীক্ষা বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২২, বাবু নিবারণচন্ত্র ঘোষাল।*, বাবু 
ক্ষেতরনাথ সিংহের স্ত্রী স্বর্সগত মনোরম। সিংহের প্রথম বার্ধিক শ্রান্ধে ২২, 
রন একজন বন্ধু ৫২১ বাবু প্রশ্নধনাথ চৌধুরী ০, বাবু সর্তীশচন্ত্র মুখো- 
পাধ্যায়।*, ৪নং ছকুখানসামার লেন মেস ॥*, বাবু অন্ষিণীকুমার বন্থ ১৯ 
বাবু মুক্তিনাথ দাস %*, বাবু শিশিরকুমার ঘোষাল ।%০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার 
চট্টোগাধ্যাক্স ।*, বাবু শশীকৃমার সেন।%*, বাবু নিবারণচন্তর ভট্টাচার্য 1, 
৮৯ নং হথারিসন্‌ রোড মেস্‌ 1%০, ৫* নং ওল্ড বৈঠকথানা মেস. ৭১৫, 
রি বিপিনবিহারী ঘোষ ৮৯ বাবু. অমরেন্দ্রনাথ বনু || 
বস্ত্রাদি দান। | | 

বাধু ্রচরণ চক্রবর্তী গরম কোট ১, পড়িয়া পাওয়। মাঃ বাবু ফকিরটাদ 
সাধুখ। ঘটি ১, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, দীক্ষার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, 
ত্র নে ছন্ত নুতন গামছা ১৪, বাবু বিনোদবিহারী সেন, কাপড় ১, 
সার্ট ৪। 





অন্তান্য গ্রকারে আয়। 
| ভরিতে জমিদার বাবু বিপিনবিছারী রায়ের প্রজাদের নিকট 
হইতে সংগৃহীত ১৪1৩০, কয়লার গুঁড়া বিক্রয় ০১০, পড়িয়া পাওয়! 4০, 
তাপসবাল! বিক্রয় মাঃ বাবু বরদাকাস্ত, বন )*, বাক্সের দান ১২, €রাগীর 
অমা প্রাপ্ত ।/৫, নানাবিধ পুরাতন বন্ত বিক্রুয় ১৫ দাসীর রাহাযা |%*.। 
আয় ব্যয়ের হিসাব। 
আয়। | 
জানি চাদ ৭81/০, এককালীন দান ১৮১/৫, অন্তান্ত প্রকারে সার 
১৯/১, মাসের হনে স্থিত ৯৫, মোট জম! ২৮৪।*। ৭ | 
| | ব্যর়। ৫ 
বাজার খরচ ১০৩১০, মেছতর ১২, আদায়কারীর খরচ ২৬৩/১, 
নিসা খরিদ ১1০, ধোপা ২*, ছুদ্ধ ১২০১৯, দ্বাধুনী ৬২, বাটি ভাড়া 
(সেপ্টেম্বরের বাকী ৩*২ ও অক্টোবরের শোধ ৫০২ ) যোট ৮*২, রোগীর 
গাড়ী ভাড়া ৬৫, কম্মচারীর বেতন ২৮ কর্জ দেওয়। যাঁয় ৫0৯, মোট 
| খ্য়চ ২৭০1/১৫ | | 
| আর ব্যর়। | 
জট জায় ২৮৪।৪, মোট ব্যয় ২৭০1৩/১৫, মোট, হস্তেস্থিত ১৩1৫ । 


বিশেষ ধন্যবাদ। 

সিমলার ডাক্তার বাবু দেবেন্ত্রনাথ আইচ এল, এম, এস, কেক মার. 
কইতে দাসাশ্রমের রোগীদিগকে বিশেষ যদ্ধের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন? 
দানাশ্রমের রোগীদের জগ্ত যখনই তাহাকে সংবাদ দেওয়। যায় তখন রঃ 
তিনি আসিয়া উপস্থিত হন। এই নিংঙ্বার্থ চেষ্টা দ্ধের জ্ আমর! 
তাহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। 

আমাদের মাধিক চাদাদাত|। কবিরা শ্ামাদাঁস টি দাঁসাশ্রন্নের 
পক্ষাঘাত রো গগ্রস্ত উত্থানশক্তি রহিত আতুর রুঝ্নিণীকাস্ত সরকারকে 
বিশেষ যত্ের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। ইহাকে বিশেষ মুল্যবান 
ওষধ, তৈল ও ঘ্বতাদি ইনি বিন| মূল্যে দিতেছেন। এই রোগী নান! 
প্রকার হাসপাতালে অনেক দিন চিকিৎসিত হইয়াছিল, কিন্ত বিশেষ 
কোনও ফল লাভ হয় নাই; কিন্তু ইহার এই অল্প কালের চিকিৎসাঁতেই 
রোগী লাঠির উপর ভর করিয়। দড়াইতে সক্ষম হুইয়াছে। এই জন্ত 
কবিরাজ মহাশয়কে আমর! অন্তরের সহিত বিশেষ ধন্তবাদ দিতেছি। 

নবেম্বর মাসে এক সমগ্ে আমাদের এমন ছুরবস্থ! উপস্থিত হয় যেসে 
সময়ে এক মুষ্টি চাউল পর্য্যন্ত আমাদের ছিল না। পুজ্যপাদ মছধি দেবেজ্ত্র- 
নাথ ঠাকুর মহোদয়কে ভানান মাত্র ভিনি ২৫২ টাক! প্রেরণ করিয়। আঁমা- 
দিগের আতুরগণের বিশেষ অভাব মোচন করেন। এজন্ত তাহার নিকট | 
আমর শ্রদ্ধ। ও কৃতজ্রত৷ জানাইতেছি। | 

ঢাকায় এক মময়ে অনাথার ঝুলি নামক একটা সাহায্যসমিতি স্থাপিত 
হয়। তাহাতে ১২৫২ উদ্ত্ব ছিল। ধনের রক্ষকগণ এ টাক! অবশেষে 
দবাসাশ্রমের অনাথ আতুরগণের সেবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সেজর 
আমর! তাহািগাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। ও কি 





আঁমাঁদের বিশেষ অভাব। 
এবার চারিদিকে অগ্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে মফ+স্থলস্থ দাসাশ্রমের 
অনুগ্রাহকগণের অনেকে বাধ্য হইয়া দান বন্ধ করিয়াছেন। এখন আমরা, 
আর কাছাকে কি বলিব? সকলেই এই দুর্ৎসরে জাপন! লইয়া বিব্রত) 





তাহারা যে আকাল কত কে ফাদীতিপাত ীরওেছের তাহা আম 
বুঝিতে পারিকেছি। আমরাও ২৭। ২৫টি, আন্ধ আতুর লইয়! এখানে বিত্ত 
হই! যাহ সিসপূল চা্উর | করিয়। খরিদ করিতাস, 
"তাহাই এক্ষণে 41৯ করিয়া খজিদ করিতেছি । এষন করিয়। দিন বাঁপন 
অসভব হইয়া পড়িয়াছে। দানশীল ধনাঢ্য মছোদরগণ আ্লানাজমের প্রতি 
দৃষ্টিপাত না করিলে এবার আর রঙ্গ নাই। : 











দানীর কথা। 


. গরানের ক্কপায় দাসীর ৫ম বর্ষ. শেষ হইল। এখনও মফঃহলে 
রা ৩০২ টাক্লা এবং হরে প্রায় ৫২ পাওনা ছাছে। এই 
টাক! ধাইজে আর দালীর খপ হইবে না, স্থতরাং দ।সীর এ্রাহকগণ ত্বয়ায় 
ত্য দেয় পাঠাই! “্বাসী”র জীবন রক্ষ! করিৰেন। আমাদের ছিতাকাজ্কী 
গ্রাহকগ্রপূক্ে রিশের অনুরোধ, তাহার! যেন মকলেই ৬ নর্ষের দে ছুই এক 
স্বাদের মধ্যে জগ্রি্ পাঠাইন্সা বামা দিগকে উপকৃত করেন। 

খজেন্ট--.বাবু কুমুদবিহারী রায় আসাদের এজেন্ট মিঘুক্ত হইয়! টা 
গাদছায়ের রান্ত বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে গিকাছেন। বাবু পরেশনাধ দাগ 
কলিফাকার এজেন্ট থাকিয়া! পূর্বের সভায় হানাশ্রন ও দামীর টকা জানায় 
করিতেছেন । | ্‌ 


বিটি চিলি 
জানীর ক্যারধ্যাধাক্ষ । | 
শীত! লেখক বাবু অবিনাশচন্ত্র দাস, এষ, এ, বি, এল গ্রশীত “পলাশ- 
বন্‌” বাঁছির হইযাছে। দাসী কার্যালয় হইতে খ্ী পুস্তক ক্রয় করিলে 
ছাসাপ্রমের কিছু লাত হইবে! ১৮৯৬ সালের দাসীর গ্রাহকগণ এ পুস্তক 
১ হি হইতে লইলে১ ১২ হা পাইবেন। 
৬ কক ্া্মচোধুরী 
মাসী কার্যাধ্যক্ষ। 





